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মা! ূ 

তোমাদের সাধন-কানন হইতে ফুল-পাতা 
কুড়াইয়া৷ যেমন তেমন করিয়া একটা স্তবক প্রস্তত 
করিয়াছি। মাঁভিন্ন অবোধ বালকের এই বার্থ 
প্রয়াস আর কেইবা সুন্দর দেখিবে? তাই 
তোমারই করপুটে ইহা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ 
হইলাম | অধম কাঙ্গালের এই আস্তরিক অগ্চনায় 
সমালীল্প আনন্দ ও তোমার প্রীতি হইবে সন্দেহ 
নাই। আশা করি তোমার -ন্েহদৃষ্টিপৃত এই 
নিশ্বাল্যে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। 
ইতি_ . 


গু হরিঃ। 
অবতরণিকা! 


জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদরশরীরিণে। 
কমগুলুনিষঙ্গায় তশ্যৈ ব্রহ্ষাত্মনে নমঃ ॥ 

মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লজ্ঘয়তে গিরিং। 
যতকৃপা তমহুং বন্দে পরমানন্দমাধবং ॥ 


পরমানন্দ-মাধবের. অভাবনীয় কৃপায় বহু বাধা বিদ্গ অতিক্রম করিয়] আজ- 
শ্রীমদাচার্ধ্য বিজয়কষ্ণ গোস্বামি-প্রতুর সাধনা ও উপদেশাবলি-সম্বলিত এই ক্ুত্ 
পুস্তিকা লইয়! ধশ্মা্থী সহৃদয় পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত হইলাম । আমি 
অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও সাধনহীন, বস্ততঃই এই মহাপুরুষের অদ্ভুত জীবন ও অশ্রুত- 
পূর্ব কার্যকলাপ বর্ণনে সম্পূর্ণই অযোগ্য । তাহার জীবনে যে সকল ঘটনা, 
ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লিপিবদ্ধ করিলে, সহম্রাধিকপত্র-- 
বিশিষ্ট বু গ্রন্থেও যথাযথ বর্ণনা করা যায় না। এতদবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে 
যে, আমি এই দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী হইলাম কেন? যে সকল মহৎ ব্যক্তি 
এই মহাপুরুষের স্বর্গীয় সঙ্গ-্থথ লাভ করিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই ইহা মনে 
করিবেন যে, আমার এই গ্রস্থলিখন-প্রয়াস বাতুলতা ও অবিষৃদ্যকারিতার 
পরিচায়ক । তবে এই মহাঁপুরুষের জীবনী আলোচনা করিয়া আত্মশোধন 
করিব এবং আমার স্ায় ত্রিতাপক্রিষ্ট ব্যক্তিগণ উপকৃত হইবেন, এই ভাবছয়, 
দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, গোস্বামি-প্রভুর জীবনের প্রধান প্রধান কয়েকটি ঘটনা 
এবং বিশেষ কয়েকটা উপদেশ সংগ্রহপূর্বক এই ক্ষুত্রগ্রন্ত জনসাধারণ সমীপে 
প্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইয়াছি। 

যথার্থ ধশ্ম কি, কি প্রকারে তাহ অনুষ্ঠান করিতে হয়, কি উপায় অবলম্বন 
করিলে অশেষ ছুঃখসন্কুল মানবজীবনে চিরশাস্তি লাভ করা যায়, এবং পঞ্চম 
পুরুষাথ ভগবৎ প্রেমভক্তি লাভ করিয়া! জীবগণ চিরদিনের জন্ত ভবক্কেশ হইতে 
অব্যাহতি পাইতে পারে, গোস্বামি-প্রভুর জীবন ও উপদেশসমূহে উল্লিখিত 
গভীর প্রশ্নসমূহ সম্যক স্থমীমাংসিত হইয়াছে। আমার অসম্পূর্ণ ভাষা ও. 


(সাঙ্ধনহীনতার জন্ত এই তন্বসমুদয় পরিষ্ফুট ন। হইলেও, এই পুস্তকপাঠে ধর্ধ্ারথ- 
ফিগের লক্ষ স্থির হইবে, এবং সাধন-পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি 
জন্মিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। ূ 

গ্রন্থ লিখিবার প্রারস্তে আমি ভাবি নাই যে বর্তমান আকারে এই গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইবে। গোম্বামি-প্রতুর ভক্ত ও অঙ্তরক্ত শিশ্তগণ সময়ে সময়ে যে 
সকল অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা, এবং গ্রস্থাকারে প্রকাশিত ও 

' পুনমুপ্্রশাভাবে লুগ্প্রায় কয়েকটি প্রাথস্পর্শী উপদেশ সংগ্রহ করিয়া প্রভূপাদের 

সংক্ষি্ধ জীবনীর সহিত প্রকাশিত করিব, ইহাই আমার পূর্বব-সংকল্প ছিল; 

কিন্তু লিখিতে লিখিতে অলৌকিক ঘটনাপুঞ্ধ একটীর পর একটী এমন ভাবে 

"আসিয়া উপস্থিত ছইতে লাগিল যে, আমার সাধ্য হইল না৷ ইহার একটীকেও 

প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ করি। তখন ক্ষৃত্রাকারে প্রভৃপাদের সাধনতত্ব 

লিপিবদ্ধ করিতে প্রলুন্ধ হইলাম। সাজ-সঙ্জা, শৃঙ্খলা-পারিপাট্য প্রভৃতি 
বিষয়ের দিকে মনোযোগ করিতে আমার অবসর রহিল না। আমার ন্তায় 
অনেকেরই ঞ্ুব বিশ্বাস ষে পরবর্তী কালে অনেক স্থযোগ্য. সাধনশীল, তত্বান্গু- 
সন্ধিসৎস্থ সমর্থ ব্যক্তি প্রভৃপাদের জীবন ও তৎকর্তক প্রচারিত ধন্মতত্ব সন্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করিবেন ; এবং তখন এই গ্রন্থসন্গিবিষ্ট স্বত্ররূপী ঘটনা- 
সমূহ ও উপদেশাবলী তাহাদিগকে এ কাধ্যে কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদ্দান করিতে 
পারিবে । যে সত্যধর্ম গোম্বামি-প্রভু জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, যে 
স্থবিমল ভক্তিস্ত্রোত তাহার প্রকটাবস্থায় বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল, এবং 
ধাহার স্বশীতল আশ্রয়ে বছুসংখ্যক ধশ্মার্থী নরনারী আনন্দ ও শাস্তি লাভ 
করিয়াছেন, সেই সনাতন ভগবদ্ধম্ম যে বহুলপরিমাণে ভবিস্তৎ কালে দেশ- 
দেশাস্তরে আলোচিত ও প্রচারিত হইয়া জগতের অশেষ কল্যাশ বিধান 
করিবে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

ইতঃপূর্বেই এই বিষয় অবলম্বন করিয়া! ছুইখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত 
হ্ইয়াছে। গ্রস্থকারদিগের একজন ব্রাঙ্গ-সমাজের এবং অপর জন হিন্মু সমাজের 

'লোক। তাহারা উভয়েই যেন একটু স্ব স্ব দিক টানিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং 

কেহই গোম্বামি-প্রস্থর বহু বিচিত্রতাময় ধন্দ ক্ীবনের সামঞশ্ত দেখাইতে 

পারেন নাই; অন্ততঃ তাহাদের গ্রন্থ অভিনিবেশপূর্ধক পাঠ করিলে এইরূপই 
ধারণা হয়। আমি এই এক ক্ুত্র গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, প্রত্ু- 
পাদের বাল্য-আজীবনে নিষ্ঠাপরিপূর্ণ হিন্দুধশ্মানুষ্ঠান, যৌবনে ব্রাক্ষলমাজে প্রবেশ 


* ক্রান্ধর্ম গ্রচার, প্রৌে যোগপথাবলক্ষন ও শেষ জীবনে অশ্রতপূর্ব পরের. 
ভক্তি প্রকাশ--এই সকল আপাততঃ বিসদৃশ প্রতীয়মান ঘটনাবলীর মধ্যেও : 
সম্পূর্ণ সামঞ্স্ত আছে, এবং তাহার সমস্ত জীবন একটি টির প্রবল ধর্দ্ব- 

শ্রোত মাত্র । 
এই গ্রস্থথানি ছুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে । প্রথম অংশের নাম 
সাধনা । ইহাতে গোস্বামি-প্রু কি প্রকারে ধশ্মের সোপান হইতে সোপানা- 
স্তরে ও তত্ব হইতে তত্বাস্তরে পহুছিয়াছেন, এবং তাহার সমস্ত জীবনটী যে 
"শাস্ত্র ও সদাচারের একখানি ক্ুবিমল উজ্জ্বল আদর্শ তাহাই দেখাইতে প্রদ্থাস 
'পাইয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম উপদেশ-সংগ্রহ। গোস্বামি-প্রতৃ আচার্ধ্যরূপে 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধন্মাথথা ও শিস্তমগুলীকে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে থে সকল 
অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ কর হইয়াছে । এই সকল 
উপদেশ সর্বসম্প্রদায়ভূক্ত সাধকদিগের নিকট উপাদেয় ও বিশেষ সাহায্যপ্রদ 
হইবে | সাধনপথে অগ্রসর হইতে যে সকল বাধা বিদ্র পরিলক্ষিত হয়, তৎ- 
সমুদয় অতিক্রম করিবার উপায় এই উপদেশ সমূহের স্থানে স্থানে বিশদরূপে 
প্র্রশিত হইয়াছে । সচরাচর ধশ্মোপদেশ যেরূপভাবে প্রাঞ্ধ হওয়া যায়, তাহা 
সাধারণের পক্ষে গ্রহণ কর দুরূহ ব্যাপার । কিন্তু গ্রন্থসব্লিবিষ্ট উপদেশসযূহ 
তদ্রপ নহে । আগ্রহের সহিত প্রতিপালন করিতে পারিলে, ইহা ধন্রপিপাস্থু 
ব/ক্তিগণকে চিরশাস্তি-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে, তছ্ছিষয়ে বিন্দুমাত্র 

সন্দেহ নাই। 
মহাপুরুষদিগের জীবনীমাত্রই অল্লাধিক পরিমাণে অলাধারণ গুপগ্রাম- 
মপ্তিত ও অলৌকিক ঘটনায় বিজড়িত দেখা যাম। গোস্বামি-প্রভুর জীৰনেও 
তাহার অপ্রতুল নাই। এই লৌকিক বিজ্ঞান-প্রধান যুগে যদিও অনেকে 
তাহাতে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না জানি, তথাপি সত্যের 
অনুরোধে, ধশ্মতত্বএপ্রন্কটিত কবিবার জন্ত, নিতান্ত প্রয়োজন বোধে কতিপয় 
ঘটনা সঙ্িবি্ট না করিয়া থাকিতে পারিলাম নাঁ। আর মহাপুরুষদিগের 
জীবনের এই অংশটুকু বাদ দিলে সাধারণ মানুষ হইতে তাহাদের পার্থকা 
থাকে কোথায়? এই অসাধারপত্থটুকুই তাহাদের জীবনেরু বিশেষস্থ। তারপর 
অতীন্দরিয় বন্ত কি প্রকারে প্রাকতেক্জিযগ্রাঙ্থ হইতৈ পারে? বৈষণবশান্তে 
জিরার “অপ্রাকৃত বন্ধ নহে প্রাক্কতগোচর |” ভগবান্‌, ভাহার নাম, সাহার 
প, তাহার লীলা! সমন্তই অপ্রারুত অর্থাৎ জড়া্ভীত। গ্রারুত জড়ীয় বস্ত 
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দর্শন করিবার জন্ত প্রাকৃত জড়ীয় চক্ষু আছে, তন্রপ অপ্রান্কিত জড়াস্ীত 
হস্ত দর্শন করিবার জন্ত অপ্রাকৃত অন্তশ্ক্ষ আছে । ভগবৎ কৃপায় সাধনবজে 
তাহা প্রস্ফুটিত হইলে তন্ধারাই অপ্রারৃত বস্তব দর্শন করা যায়, অন্ত প্রকারে 
হইতে পারে না। সে যাহা হউক, ধাহারা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহার তাহা বাদ দিয়া পড়িতে পারেন । তবে সকলেই 
ষে ভাহাতে অবিশ্বাস করিবেন এমন কথাও বলিতে পারা যায় না, কারণ, 
আমাদের দেশ বর্তমান সময়ে যতই ছুর্দশাগ্রন্ত হউক না কেন, এখনও 
তাহাতে বিশ্বাী লোকের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছে বলিয়া মনে করা উচিত 
রাজা 

বহু সৌভাগ্য গোম্বামি-প্রতুর সঙ্গে কয়েক বৎসর একত্র বাস করিবার 
সুষোগ হওয়ায়, কথ! প্রসঙ্গে তাহার নিজের মুখে নিজের জীবনের কোন কোন 
ঘটন! ও ধশ্মতত্বাদি সম্বন্ধে যে সকল অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়! লিখিয়। 
রাখিয়াছিলাম, তাহার পূর্বাপর জীবনের যে সকল ঘটনা! অবগত হইয়। সত্য 
বলিয়া! বিশ্বাস করিয়াছি, তিনি ত্রাহ্ম-সমাজে অবস্থানকালে তাহার ধশ্ম প্রচার 
বিষয়ে ততৎকালিক নিরমান্ুসারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং 
ব্রান্ম-সমাজের মুখপত্র পত্রিকাদিতে তাহার জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে 
যাহা আলোচিত হইত,__সাধারণতঃ সেই সকল অবলঙ্গন করিয়া এই গ্রন্থ 
লিখিত হইয়াছে । এতত্তিন্ন পরমশ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র, শ্রীযুক্ত বঙ্ষ- 
বিহারী কর মহাশয় লিখিত জীবনচরিত হইতে অংশবিশেষ উদ্ধত করিয়া 
ও অন্ত প্রকারে সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তজ্ঞন্য 
তাহাদের নিকটে চিররুতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহ্লাম। অপর ধে সকল মহান্ুভব 
ব্যক্তিগণ আমাকে এই দুরূহ কার্যে বিশেষভাবে উৎসাহ, প্রামশ দান ও 
অন্ত প্রকারে সহায়তা করিপ়্াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুজ উমেশচন্দ্র বন, শ্রীযুক্ত হর- 
কুমার সাহা এম, এ, বি, এল, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্বা ইংরাজী 
সাহিতোব মধ্যাপক শ্রীসুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার এম, এ, € ঢাক। ছাত্রাবাস 
সমূহের ইন্সপেক্টর রায় সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার মহাশয়দিগের নাম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । সাহাধ্যকারীদিগের গ্রতোকর নিকটে আমি আন্তরিক 
কুতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । 
. পরিশেষে বক্তব্য এই যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিগ্লা প্রভৃতি দোষ ত্রিগুণাধীন 
মানব মাত্রেরই থাকে । এই গ্রন্থে বহু ভ্রম-গ্রমাদ দুষ্ট হইবে। সহৃদয় 
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পাঞকবর্গ তাহ! অন্থগ্রহপূর্ববক . প্রদর্শন করিলে ভবিষ্যতে কৃতজহদয়ে অবনত 
অন্তকে সংশোধন করিয়। লইব। কিমধিকমিতি। 


ঢাক 
গেগ্ারিয়া আশ্রম | 
_ ১লা আশ্বিন, ১৩১৯ 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


প্রথম সংস্করণের পুস্তক গুলি নি:শেষিত হওয়ায় ছ্িতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল। সন্ধদয় পাঠক ও অন্রুগ্রাহকবর্গের আগ্হাতিশয়ে এইবার জীবনীর 
অংশ প্রায় দ্বিগুণ করা হইল। * * * 

এই সংস্করণে যে নকল সদয় ব্যক্তিবর্গ আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে ম্দীয় পরম হিতাকাজ্ষী বন্ধুত্রয় শীধুক্ত মনোরঞ্চন গুহ 
ঠাকুবতা, শ্রীযুক্ত কৃঞ্কলাল নাগ এম, এ, ও জীধুক্ত দ্বারিকানাথ রায় মহাশয়দিগের 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥*** সন্ধদয় পাঠকবর্গ কূপ! করিষ্ব। ইহার 
ভূল-ভ্রাস্তি দেখাইয়! দিলে ভবিষ্ততে অবনত মস্তকে সংশোধন করিতে ক্রি 
করিব না। অলমতিবিস্তারেণ। 


কলিকাত।, বিনীত-_ 
১ল। আষাঢ়, ১৩২৩ সাল। গ্রন্থকার । 


তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


ছিতীম় সংস্করণের পুস্তকুলি বহুঘিন পূর্বের নিঃশেধিত হইলেও' নানা 
কারণে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইল। গ্রন্থের আয়তন এবার 
অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় গ্রস্থথানি দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রকাশিত হইল। 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র জীবনীর অংশ ও দ্বিতীয্ব খণ্ডে প্রথম সংস্করণের স্ায় 
গোস্বামি-প্রকুর মৃত্রিত ও অমুদ্রিত সমগ্র উপদেশাবলীর সার সংগ্রহ করিয়া! 
সন্লিবি& করা হইয়াছে । বর্তমান সময়ে কাগজ, ছাপা, বাইগ্ডিং প্রভৃতি 
সমন্যেরই মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় গ্রন্থেরও মূল্য কিঞ্িৎ বুদ্ধি না করিয়া 
পারা গেল ন!। 


গ্রশ্থকার । 
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সম্প্রতি গোশ্বামি-প্রতুর অন্ষ্ঠিত ধন্ম সম্বন্ধে জনৈক ব্রাহ্ম বক্তার বিরুদ্ধ 
ব্যাখ্যান, গোস্বামি-প্রস্থর কতিপয় শিল্তের ফোন কোন বিসদৃশ আচরণ ও. 
তাহাদের প্রচারিত কোন কোন অন্তুত মত অবলোকন করতঃ, উহাদের 
যথার্থতা বিষয়ে .স্ন্দিহান হইয়া, বছলোকে আমাদিগকে নানাপ্রকার প্রশ্থ 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, এবং তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সংস্করণে, 
গোস্বামি-প্রভুর প্রকৃত ধর্মমত ও তদহুষ্ঠান প্রণালী সম্বন্ধে পথকভাবে স্পষ্ট 
করিয়| কিছু লিখিতে. অন্গরোধ জানাইয়াছেন। তদুত্তরে আমরা মহামতি 
বুদ্ধদেবের একটী অতীব সারগত উপদেশের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ঘ করিতে 
ইচ্ছা! করি। কথিত আছে যে বুদ্ধদেব তাহার দেহ রক্ষা করিবার কিয়ৎকাল 
পূর্বে ঘদীয় শিষ্য ও অন্চরবর্গকে উপদেশ করিয়াছিলেন_ “দেখ, আমার 
গ্বেক্ভ্যাগের পরে আমার নাম করিয়া, আমার ধশ্মমত ও অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধে 
অনেকে অনেক কথা বলিবে। কিন্ত তোমরা তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা বা 
অবজ্ঞা কিছুই প্রদর্শন না করিয়া, আমার উপদেশ ও আচরণের সহিত যাহা 
মিলিবে, অবনত মন্তকে তাহা গ্রহণ করিবে, আর যাহা না মিলিবে, তাহা 
বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে ।” এই উপদেশের প্রতি লক্ষা রাখিয়া কোন মহা" 
পুরুষের অনুষ্ঠিত ধম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিলে ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে- 
না। নচেৎ কোন শিষা, অন্রচর, অথবা দল বিশেষের মতামত ও আচরণ 
দেখিয়! কাহারও ধশ্ম বুঝিতে চেষ্টা করিলে, সংযোগী বৈরাগীর্দিগের আচরণ 
দেখিয়া শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর ধশ্ম বুঝিতে গিয়। ধেমন অনেকে মহান্রমে পতিত 
হইয়াছেন ও হইতেছেন, সেইরূপ ভ্রমে পতিত হইবার বিস্তর সম্ভাবন! 
আছে । আমরাও পূর্বোক্ত সত্যান্থসন্ষিৎসু ব্যক্তিবর্গের প্রশ্নোত্তরে, বক্িগত- 
ভাবে কোন.মতামত প্রকাশ ন1 করিয়া, গোশ্বামি-প্রভৃর সাধন! ও উপদেশ 
সম্বলিত গ্রস্থাদি অভিনিবেশপূর্বক আলোচনা করিতে অন্থরোধ করি । এই 
গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তাহার সাধন জীবন, তাহার অনুষ্টিত ধন্ম, তাহার পূর্ববাপর 
আচরণ সমস্তই, “লত্যমেব জয়তে নানৃতং” এই খবিবাক্য শিরোধাধ্য করিয়া 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও ব্থাধথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে প্রাণপণে চে্া করিয়াছি ৷ 
স্বিভীয় খণ্ডে তাহার বহু বিচিত্রতাময় ধশ্মজীবনের বিভিন্ন সময় ও অবস্থার 
উপদেেশাবলী সংগ্রহপূর্বক স্তরে স্তরে সক্দিত করিয়া দেওয়! হইয়াছে । 
এঁ সকল সম্যক্রূপে আলোচনা করিলে, তাহার ধর্দবৃক্ষের বীজ কি 
গ্রকারে  ব্র্ষজ্ঞানে অক্কুরিত হইয়া, খকি প্রবপিত য্]গমার্গ হইতে; 


৩/৬ 


শাখা পল্পক সংগ্রহ "পূর্বক, পরিশেষে শ্ীচৈজ্ঞ মহাপ্রতু প্রদণিত তক্তিমার্শে 
প্রবেশ করতঃ ফুল-ফলে স্থশোভিত হইয়! পূর্ণবৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল তাহা, 
নখ দর্পণের স্ায় প্রতিভাত হইবে । ত্রাঙ্গষসমাজ হইতে বহির্গত হইয়া! তিনি 
যে তাহার ৬ীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ব্ুলমুগপাবনাবতার জ্ীচৈতন্য মহাপ্রভূর 
নাম সংকীর্ভন ধন্দ প্রচার করিয়া গ্িয়াছেন, উঞ্রীনিত্যানন্দ-প্রকুর প্রত্যাদেশ- 
ক্রমে তদীয় গেগারিয়া আশ্রমে ্রত্রীনাম-ব্রন্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং 
স্তাহার তিরৌভাবের পর তীয় ভক্কতিমান পুক্র শ্রীমৎ যোগজীবম পৌল্যি- 
মহোদয় পুরীধামে তাহারই দৈবাদেশে তাহার সমাধিমন্দিরেও উহা! প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া গিয়াছেন ; ১৩০* সনের প্রয়াগ ধামের কুদমেলায় তিনি ষে প্রকারে 
আপনাকে শ্রীমন্‌ মধ্বাচার্ধা সম্প্রদায়তৃক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্বক, শ্রপ্ীগৌর 
নিতাইর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত সাধু 
মহাপুরুমদিগের সমক্ষে তাহাদেরই ধশ্দের জয় ঘোষণা করিষা গিয়াছেন ; তাহার 
শেষ জীবনের বেশভৃষ।, আচার প্রচার, ধশ্মানুষ্ঠান পদ্ধতি সমন্তই যে ভ্রীচৈতন্ 
মহাপ্রস্ুর সম্পৃণ অন্তরূপ ছিল, এবং এই সকল কারণে শ্রীপাট কালনার সিদ্ধ 
ভগবান দাস বাবাজী এ শ্রীধাম নবদ্ীপের সিদ্ধ চৈতন্ দাস বাবাজী যহাশয়ের! 
প্র্জীকে হ্ীমন্‌ মহাপ্রক্তর আবেশ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; 
বারদীর যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্ষচারী যে তাহাকে “সচল গৌরাক্গ*, 
ও প্ররাগধামের ফড়েশ্বধ্যশালী মহাত্মা অজ্জনদান বাবাজী মহাশয় তাহাকে 
“সাক্ষাৎ শ্রীঞ্চচৈতন্ত মহাপ্রতূ” বলিয়! মুক্তকগে প্রচার করিয়া গিক্াছেন,--- 
প্রমাণাদি লহ এই সমস্ত ঘটনাই গ্রস্থমধ্যে ষথাস্থানে সরিবিষ্ট করা হইয়াছে। 
স্থতরাং তংসম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পৃথক করিয়া কিছু বলিবার আছে 
বলিয়া মনে হয় না । 

এই সংস্করণের উৎ্কষবিধানকল্লে যে সকল মহানুভব বাক্তিবর্গ -আমাকে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধো মদীয্ পরষ হিতৈষী 
বন্ধদ্বয় “বালক শ্রীকষ,” *দাক্ষিণাত্যে ভ্রীকফচৈতন্ত” প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেত। 
শ্ীধুক্ত রেবতী মোন সেন ও কবিবর জমান দেবকুষার রায় চৌধুরী 
মহাশয়ছের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এতন্তিক্ মদীয় সতীর্থ লোদরপ্রতিষ 
জ্ীমৎ কুলদানন্দ ক্রক্ষচারী মহাশয়ের সম্মতিক্রষে ততপ্রদীত *সংগুরুসক্ষ* 
হইতে বিস্তর সাহাযা গ্রহণ করিয়াছি । ইহাদের প্রত্যেকের নিকটে আমি 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 
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মুদ্রপকার্ধয অতিশয় ক্রত নিষ্পাদিত হওয়ায় ও প্রুফ দেখিবার ভ্রটীতে 
'্মনেক তুল রহিয়! গিয়াছে । মারাত্মক তুলগুলি শুদ্ধিপত্রে সংশোধন করিয় 


দেওয়া হইল। ইতি 


কলিকাতা । বিনীত 
১০ই কান্ঠিক, ১৩২৭ সন গ্রন্থক্চান্্র 


চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 


নানাপ্রকার বাধা-বিক্বের মধ্য দিয়! ভগবতকপায় চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল। 
কোন অবতার বা মহাপুরুষের জীবন-বৃত্বান্ত লিখিতে হইলে তৎ- 
সম্বন্ধীয় পূর্ববব্তী গ্রন্বকারদিগের পদান্টশরণ পূর্বক, সম্যক মর্যাদা সহকারে 
তাহাদের গ্রস্থের অপূর্ণ অংশ পূর্ণ করিয়া দিবার জন্যই নৃতন গ্রন্থ প্রণয়ন 
করা সনাতন প্রথা ; নচেৎ এ একই বিষয় লইয়া নৃতন গ্রস্থ রচনার কোন 
সার্থকতা! দেখ! যায় না, এবং সর্বলাধারণের হিতলাধনই উহাদের একমাত্র 
জক্ষ্য । এই প্রাচীন প্রথ! ভঙ্গ হইতে দেখিলে ( বিশেতঃ কোন মহাপুরুষের 
শিষ্তদ্দিগের ঘার! ) লক্জায় অধোবদন হইতে হয়। শ্রচৈতন্য-চরিতাম্ৃতকার 
শ্রীমদ্‌ কবিরাজ গোস্বামী তীয় পৃর্ধবন্তী গ্রস্থকর্তী জীল বুন্দাবন দাস ঠাকুর 
মহাশয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-- 
“চৈতন্য লীলার বাস দাস বৃন্দাবন । 
তার আজ্ায় করে। তার উচ্ছিষ্ট চর্বণ । 
ভক্তি করি শিরে ধরি তাহার চরণ। 
শেষ লীলার সুত্র এবে করিয়ে বর্ণন ॥% 
তাহার গ্রন্থের কত স্থানে ষেতিনি এই প্রকার দৈন্ত প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, শ্রীচৈতন্চরিতামতের পাঠকগণ তাহা বিশেষভাবে অবগত আছেন। 
আমিও কতিপয় অনিবাধ্য কারণে বাধ্য হইয়া, পূর্বোক্ত প্রাচীন রীতির 
অস্থশরণ পূর্বক, মদীয় পথপ্রদর্শক পূর্ববর্তী শ্রদ্ধাভাজন গ্রন্থকারদয় শ্রীযুক্ত 
বঙ্ষবিহান্নী কর ও শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের গ্রন্থত্বয়ের সমাক অর্ধাদ। 
সুক্ষ! করিয়া) ভাহাদের বর্ণিত কোন কোন খটনা আমার নিকটে আরমপূর্ণ এবং 
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কোন কোন বিষয় অসঙ্গত বোধ হইলেও, তাহার কোনবপ প্রতিকূল 
সমালোচনার কথ। দূরে থাকুক্‌, তাহাদের উল্লেখ পর্যন্ত না করিয়া, নিজের গ্রন্থে 
তাহ! আবশ্তকমত সংশোধন করতঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অপূর্ণ অংশ | ধাহা! 
অন্ততঃ আমার নিকটে অপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহ1) পূর্ণ করিয়া 
আমার গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছিলাম। এরং এ গ্রস্থ জনসাধারণের কতক সমাক্‌ 
'আদৃত হওয়ায়, উক্ত গ্রন্থকারছয়ের গ্রশ্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার 
পুর্ব্বেই, উপর্যনপরি উহার তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল । এবং এই 
সকল সংস্করণে গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন ও অপরাপর উন্নতিকল্পে, রায় 
সাহেব স্বগীয় বিধুভষণ মজুমদার বি, এ, স্বীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা', স্বর্গীয় 
কুপ্লাল নাগ এম, এ, শ্রীমুক্ত রেবতীমোহন সেন, শীযৃক্, ভ্বারিকানাথ রায় ও 
কবিবর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি গোস্বাঁমি-প্রতুর কতিপয় 
খ্যাতনাম। শিশ্তা সমধিক আগ্রহ ও যত্ব সহকারে আমার সহায়তা করিয়াছেন। 
ইহার প্রায় দশ বংসর পরে পূর্বেবাক্ত শ্রদ্ধেয় গ্রন্তকারছয় তাহাদের স্ব স্ব গ্রন্থের 
ছিতীয় সংঙ্গরণ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এতগ্িন্ন এ সম্বন্ধে আর এ একখানা 
্রস্থ প্রকাশিত হইয়াছে ! কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয় যে গ্রস্থকারদিগের অন্যতম 
শ্রীযুক্ত জগঘন্ধু শৈত্র মহাশয় পূর্ব্বোক্ত সনাতন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাহার গ্রন্থের 
দ্বিতীয় সংস্গরনে পূর্বাপর সকল গ্রস্তকারছিগের গ্রস্থেরই তীব্র সমালোচনা 
করিয়া, সরল বিশ্বাসী পাঠকগণের মনে দারুণ সংশয়ের বীজ বপন করিয়া 
দিয়াছেন। তাহারা কোন্‌ মতটী পরিত্যাগ করিয়া কোনটা গ্রহণ করিবেন, 
তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না । গ্রস্থকারদিগের সকলেরই প্রতি 
তাহারা অল্লাধিক পরিমাণে বিশ্বাস হারাইয়াছেন । ইহাতে কি গ্রন্থ লেখার 
মুখা উদ্দেশ্ই বিফল হইয়। যায় নাই? গ্রহকারদিগের সকলেই বর্তমান 
'ছিলেন। সাক্ষাতসন্বদ্ধে অথবা পত্রাদির দ্বারা তাহাদের সহিত আলোচন! 
করিয়া এ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইলে কি অধিকতর সঙ্গত কাধ্য 
হইত না? কেহ সাহার কোন মত গ্রহণ না করিলে, কোনরূপ প্রতিকূল 
সমালোচনা না করিয়া নিজের গ্রন্থে সেই সকল অংশ নিঞ্জের মতে সংশোধন 
করিয়া লিখিলে কি তাহার কার্ধা সিদ্ধ হইত না? 

যাহা হউক, এই বিষর লইয়া! সাধারণের মো বিশেষ কোন আলোচনা 
না হইলে আমি উপেক্ষা করিয়াই যাইব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্ত ইহার 
প্রাক এক হৎসর পরে এইট সম্বন্ধে আলোচন। আরত্ত হইলে, বছু বিশিষ্ট ধ্বন্ধু 
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ও সতীর্থ এবং গ্রন্থের প্রকাশক কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হুইয়া আমার 
ব্যক্তব্য একটা ক্ষুত্র প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলাম | শ্রীযুক্ত জগঘন্ধু বাবু তাহার, 
সমীলোচন! তাহার গ্রস্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করায়, আমিও এবারে আমার সেই 
প্রত্যাত্তরের কিয়দংশ গ্রন্থের পশ্চান্তাগে প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। 

আমি এযাবত আমার গ্রন্থকে এই সন্বন্ধী়্ অপরাপর গ্রন্থের সহকারী 
(350110,96) বূপেই প্রণয়ন করিয়া আমিতেছিলাম। কিন্তু এবার কতিপয় 
বিশিষ্ট সতীর্থের উপদেশমত গ্রস্থখানিকে সর্বায়বর়বসম্পন্ধ (0077116/9-12- 
68811) করিতে চেষ্ঠ! করিয়াছি । এইজন্য পূর্ব পূর্বব সংস্করণে যে সকল বিষয় 
সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদ্দান করিয়াছি, ব্রাহ্গ- 
সমাজের লিখিত প্রমাণাদিও ( 19909076008 ৪51960099 ) পূর্ণ মাত্রায় 
প্রদত্ত হইয়াছে, এবং এতত্তিন্ন অনেক নৃতন তত্ব-কথা ও অপ্রকাশিত 
বিষয়ও সন্গিবিইই কর। হইয়াছে । গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ড উপদেশের অংশও একত্র 

ংযোজিত করা হইয়াছে । গ্রন্থের আয়তন অত্যধিক বুদ্ধি হইলেও মূল্য 

অপেক্ষাকৃত কমই করা হইল । 

এই সংস্করণের উতৎক্ধবিধানকল্ে আমার পরম বন্ধু সোদরপ্রতিষ 
সতীর্থ শ্রীযুক্ত ঘধারকনাথ রায় মহাশন্ত্র বিশেষভাবে সাহাষ্য করিয়াছেন । ভজ্জন্য 
তাহার নিকটে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। 

এত বড় বুহৎ ও ছুব্ূহ ব্যপারে ভুল ভ্রাস্তি থাক মোটেই অসম্ভব নয়। 
সহ্ৃদয্ন পাঠক বর্গ ইহার ক্রটী দেখাইয়া দিলে ভবিধাতে আনন্দের সহিত 
অবনত মন্তকে সংশোধন করিয়া! লইব ইতি-- 


১৩৩৬ লন, 7 | বিনীত 
১লা জৈোষ্ঠ। $ গ্রন্থকার । 


সূচীপত্র 


মঙ্গলাচরণ ১-৩ পৃষ্ঠা । 
্রন্থ-স্থচনা। ৩-১২ পৃষ্ঠা । 
প্রথস্ম পক্িিচ্জেদে 


প্রতপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৩-১৬। স্বর্ণময়ী 
দেবীর জীবন বৃত্তান্ত ১৬-২২। তৎকর্ঁক পাগলিনীর সেবা ১৭। বারাঙ্নার, 
প্রতি দয়া ১৭-১৮। মুটে মঙ্গুর দিগের প্রতি সহান্গভূৃতি ১৮।॥ অসাধারণ 
ৰাৎসলা প্রেমের পরিচায়ক ঘটনা ১৮1 ন্থর্ণময়ীর দেহে জনৈক ফকিরের 
আবির্ভাব ১৯ । তাহার বন্ত ব্যান্রের মহিত একত্ বাস ১৯-২১। উন্মাদাবস্থায়, 
শান্তিপুর হইতে একাকী ঢাকায় পুত্রের নিকট আগমন ২১। গোন্বামি-প্রভুকে 
পুরী গমনে নিষেধ ১২। 


হ্হিতীন্তর স্ল্লিচ্ছেল | 
গোস্বামি-প্রক্তুর অদ্ভুত জন্মবৃন্তান্ত ২৩-২৫। অজ্ঞান শিশুর আশ্চষ্যকূপে 
প্রাণ রক্ষা ২৬। জ্যেষ্ঠতাত গোপীমাধব গোস্বামীর সহধশ্মিনী কষ্ষমনী 
দেবীকে দত্তক প্রদান ২৭। কুল দেবতা ৬শ্যামস্থন্দর দেবকে স্বহন্তে সেব। 
করিবার জেদ ২৭-২৮। তন্দ্রাবস্থায় চন্রলোকে গমন ২৯। বিষবুক্ষমূলে 
বাহ্ৃজ্ঞানশুন্তাবস্থায় স্থিতি ২৯। সহচরগণ সঙ্গে কুষ্ণলীলার অনুকরণে খেলা 
২৯-৩০ ৷ পরলোকগত সহপাঠিগণের সহিত বাক্যালাপ ৩*-৩১। গুরুমহাশয় 
ভগবান্‌ সরকার মহাশয়ের গঙ্গাতীরে সঙ্ঞানে দেহত্যাগ ৩১-৩২। বালক 
বিজয়কষ্ণের কৌতৃহলোন্ীপক চতুরতা। প্রকাশ ৩২-৩৩। গোয়ালিনীদিগের 
ছান। অপহরণ ৩২। মহিলাদিগের গঙ্গ। পূজার নৈবেস্ভ অপহরণ ৩৩। ম্মান- 
কালে ডুব দিয়া সমবয়স্ক বালিকাদিগের পা ধরিয়া অধিক জলে টানিয়। লওষ। 
৩৩। অত্যাচারী জমিদারের প্রতি শাসন ৩৪। জনৈক নিষ্ঠুর বাক্তির 
বাটুলের জাঘাতে একটি ঘুগড পক্ষী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বিজয়কফের 
জার্তনাদ ৩৪ । জলসত্রে শ্বহন্তে পথিকদিগকে জলা ৩৫ । বিশৃচিকারোগপ্রত্ত 
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যাত্রীর সেবা ৩৫। ডেপুটী কলেক্টরের অশ্ব ধগ্সিয় অরোহণ এবং তাহার 
প্রশ্নের স্পষ্তোত্তর প্রদান ৩৬। যাত্রার আমরে তামাকখোরদের হুকান্প সত 
বাধিয়া সময় বুঝিয়। টান দেওয়া ৩। পরলোকগত আত্মার সহিত কথোপ- 
কথন এবং ততকতৃক বিপদাপদে রক্ষা ৩২-৩৯। অলঙ্কারের লোভে বালক 
বিজয়কুষ্ণকে চুরি করিয়া পরে আশ্চধ্যভাবে প্রত্যর্পণ ৩৯। ব্রজগোপাল ও 
'বিজয়কৃষ্ণের সহিত স্বর্ণময়ী দেবীর নৌকা আশ্চধ্যভাবে চড়ার উপর দিয়া 
শাস্তিপুরের ঘাটে আগমন ৪০ | 


ততীন্ম *্*ল্লিচ্ছছেদ 
টোলে অধ্যয়ন ও এক বৎসরের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ন্তকরণ ৪১। 
'উপবীত সংস্কার ৪১। বালক বিজয়র্ুঞ্ণ সম্বন্ধে আচাযা কুষ্ণগোপালের অভি- 
মত ৪১। ছুনতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার জন্য নীতিপরায়ণ তেজন্বী 
বাল্য সহচরদিগকে লইয়া! একটী দল গঠন, উহাদের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে বনমালাী 
ভষ্টাচাধ্য মহাশয়ের অভিমত ৪২-৪৩। খড়-ভাঙ্গা আ্োতের মুখ হইতে নিমগ্ন 
বালককে উদ্ধার ৪৩। মহিলাগণের মধো স্ুল বস্ক প্রচলনের চেষ্ঠা করাতে 
তাহাদিগের কনক বিজয়কুষ্ণকে প্রহার করিবার বার্থ চেষ্ট! ৪৩৪৪ | বিজ্ঞয় 
রুফ্ণের শাসনে একটি শ্রিয় সহচরের নিরুদ্দেশ, পরে ২৫ বৎসর পরে সঙ্গ্যাসী- 
বেশে পুনশ্দিলন ৪৫ । আঁচাধ্য রুষ্ণগোপাল গোন্বামীর চতুষ্পাঠীতে বেদান্থ 

€ দর্শনশান্দ্রের অন্শীলন ও ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষ ৪৬। 


চতষ্ণ প্লিজ 

স্কৃত কলেজে প্রবেশ, বাল্য বন্ধু সাধু অঘোরনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৭। 
পৈত্রিক শিল্ত কততৃক,পদপূজ। ও ধশ্মমতের পরিবর্তন ৪৮-৪৯। জনৈক বন্ধু 
অর্থ চরি করিয়! পলায়ন করাতে, বিদ্যাসাগর ও দেবেজ্্রনাথ ঠাকুরের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা ও তাহাদের কর্তক প্রত্যাখ্যান ৪৯ । ত্রাহ্ষধশ্ম গ্রহণ ৫€১। 
ঝ্াক্মধশ্শ ও তাহার সাধন-প্রণালী ৫৯1 উপবীত ত্যাগ ও মানহত্য। ভয়ে 
পুনরায় গ্রহণ ৫৩। মেডিকেল কলেজে অধায়নকালে প্রধান অধাক্ষের সহিত 
গোলযোগ ও এতছুপলক্ষে বিগ্বাাগর মহাশয়ের সহিত পরিচয় 8৪1 পুনরায় 
উপবীত ত্যাগ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখে প্রকাশ্য পথে ব্রাঙ্গধণ্ম প্রচার 
4৫1 সঙ্গত-মভাতে কেশব বাবুর সহিত প্রথম পরিচয় ৫৫-৫৬ | শান্তিপুর- 
বাসী কর্তৃক অমানুষিক অত্যাচার ৫৬। শাস্তিপুর সমাজ কর্তৃক পরিবঞ্জন ৫€৭। 
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মেডিকেল কলেজ পকিভাগ ও. আছ্ছধণ্ম প্রচারের জন্ফ বাগ আচড়ায় 
আগমন ৫৮৫৯ । একটি অদ্ভুত স্বপ্ন ৫৯-৬* | 


গঞ্ধএস্ম পল্সিচ্ছেছ 

কলিকাতা ব্রাঙ্গ-সমাঞজের উপাচাধ্যের পদ গ্রহণ ৬২। ঈশ্বরের আদেশ 
প্রাপ্তি সমন্ধে 'ধশ্মতত্ব' পত্তিকাতে অভিমত ব্যক্তকরণ ৬৩৬৪ । কলিক তায 
প্রবল ঝঞ্গাবাতের মধ্যে সাতার কাটিয়া ব্রাহ্গ-সমান্ধ গৃহে গমন ৬৫-৬%। 
ভারত-বসীয় ব্রাঙ্গ-সমাজ স্থাপন ৬৩-৬৭। সাংসারিক ভয়ানক অভাব-অনটনের 
মধ্য অটলভাবে স্থিতি ৬৭-৬৯। বিলাত হইতে আগত খ্রীষ্টান পাত্রী 
সাহেবের সহিত বিচার ও পাত্রীর পরাজয় ৭*০-৭১। ক্রাক্গধশ্ম প্রচারের 
জন্য প্াঞ্জাবদেশে আগমন ও চিত্তবিকারজনিত মনন্তাপে রাভীনদীতে 
আম্মহত্যার সংকল্প এবং জটৈক মুসলমান ফকির কর্তক আশ্চর্যভাবে 
রক্ষা ও উপদেশ প্রদান ৭১-৭৩1| অমুতসরে গুরুদরবার দর্শন ৭৪ 
শ্ীবন্দাবনে আগমন ও ত্রাঞ্গধম্ম বিষয়ক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গোষ্ঠলীলা বর্ণন ৭৫ | 
আগ্রায় অবস্থানকালে অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন ৭৫-৭১। ঢাকায় আগমন 3৪. 
কেশব বাবুর পত্র ৭৭-৭৮। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধন্ম প্রচার ৭৮-৮১। শান্তিপুরে 
ভক্ক হরিমোহন প্রামাণিকের অনুরোধে চৈতন্ত-চরিতান্বত পাঠ ও শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রবন্িত ধশ্মের প্রতি আকর্ষণ ৮২1 কালনায় সিদ্ধ ভগবান্‌ দাস বাবাজীর 
সহিত সাক্ষাৎ ও ৬নাম-ব্রক্ষ পূজা! পরিদর্শন ৮২-৮৩। নবদ্বীপের সিদ্ধ চৈতন্ত 
দাস বাবাজীর সহিত কথোপকথন ৮৩-৮৪ | প্রকুপাদ ব্রঙ্গোপালের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় ৮৫-৮৮। ব্রাঙ্মমমাজে কীর্তন প্রবর্তন ৮৮1 গোস্বামি-প্রভুর রচিত. 
দুইটা গান ৮৯। - 


স্ব্ট পল্লিজ্ছেল্ এ 


ঢাকা সহবে প্রচারক্ষেত্র স্থাপন ৯০1 শিবসাগরে যাইবার সময় স্ীমারের 
মধো ৫1৬ দিন উপবাস ও মৃৎপিগু ভক্ষণ ৯১1 পরব্রজে মৈমনসিং গমন-কালে 
বন্ঠ মহিষের কোপ দৃষ্টিতে পতন ও আশ্চধাভাবে রক্ষা ৯১-৯২। পল্মানদ্দীতে 
ঝড়-তুফানে গোস্বামি-প্রতুর নৌকা জলমগ্ন ও আশ্চধ্যভাবে প্রাণ রক্ষা ৯২। 
চিকিৎসা ব্যবসায়, পরলো কগত ছুগাচরণ ডাক্তার কতক স্বপ্রযোগে উষধের 
ব্যবস্থা প্রদান ৯৩। ঝড়তৃ ফানের মধ্যে সাতার কাটিয়। গঙ্গা শার হইয়া উষধসূহ 
রোগীর বাড়ীতে গমন ৯৪ ৷ চিকিৎস! বাবসায় পরিত্যাগ ৯৪। নরপৃজার: 


৮৮৬ 


€ কেশব বাবুর পদপুজার ) প্রতিবাদ ও কেশব বাবু ছুঃখ প্রকাশ করিলে 
পুনর্শিলন ৯৬৯৮ । ভারভবধীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের দ্বার উদঘাটন ৯৯। 
স্্ী-স্বাধীনতা৷ লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মতভেদ ও মনোমালিন্য ১০০ । ব্রাঙ্মগণের 
"হিতসাধন মানসে গোম্বামি-প্রূর দশটী উপদেশ ১০১-১০২। অতিরিক্ত 
পরিশ্রমে হৃদরোগের উদ্ভব ১*৩। উহা নিবারণকল্পে ভাক্তার চিবাচ্চ সাহেবের 
“মিয়া সেবনের ব্যবস্থা প্রদান ১০৩-১৯৪। তত্দ্রাবস্থায় মহাপ্রভুর নিকটে 
দীক্ষণ প্রাপ্তি ১০৬। তৈলঙ্গ স্বামীর সহিত মিলন ১০৭--১০৯। কেশববাবুর 
কন্ঠার বিবাহ লইয়া! মতভেদ এবং গোস্বামি-প্রভুর তীব্র প্রতিবাদ ১১০-১৩। 
হনঞ্তন্ম পক্লিতেঞিদ 

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রব তাগ .ও সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজ প্রতিষ্ঠা ১১৫। 
-পূর্ব্ববাঙ্গল। ব্রাঙ্ষঘমাজের আচাযোর পদে প্রতিষ্ঠা ১১৬। পশ্চিম দেশীয় 
জনৈক সাধুর সংস্রবে আসিয়! গুরুকরণের আবশ্তকতা উপলব্ধি ১১৮) কর্ভা- 
ভজা সম্প্রদায়ে প্রবেশ ১১৯1 উহাদের সংআ্রব তাগ ১২০। অঘোরী, 
কাপালিক, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালী একে একে গ্রহণ এবং 
উহ্হার তুচ্ছফলে অতৃপ্তি ১২০-২১। বিন্ধাচল পর্বতে দন্যুদলের হস্ত হইতে 
আশ্চধ্যভাবে রক্ষ। ১২১। তিব্বতের পথে ধ্যানাবস্থায় বরফে আচ্ছন্ন হইয়া 
স্ৃত্যুমুখে পতন ও জনৈক মহাপুরুষ কর্ক চৈতন্ত সম্পাদন ১২২। চন্দ্রনাথ 
'পর্ধবতে দাবানলে পতন ও বারদীর ব্রহ্মচারী কক রক্ষা ১২৩--২৪। 


অষ্টম পল্লিচ্ছ্ে 
গয়াতে ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার ১২৫ । ব্রাঙ্ষসমাজের অন্যতম প্রচারক শ্রাযুক্ 
শশিমোহন বস্থ মহাশয়ের বিরুতি ১২৮--২৮। চারিটী অদ্ভুত স্বপ্ন ১২৯--৩৪। 
পূর্বজন্মের স্থৃতি ক্কাগরণ ১৩৫ । বিষ্কপাদপদ্মের অশেষ মহিমাব্যঞ্ক ঘটন। 
১৩৬ 1 আকাশগঙ্গ। পাহাড়ে যোগদীক্ষা লাভ ও আন্রসঙ্গিক ঘটনা ১৩৮-:৪ 1 
মহাভাবের সঞ্চার ১৪০। কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহণ ১৪২। জীবনুক্ত পুরুষের 
দীক্ষা পুরশ্চধ্যার আবশ্ঠকতা কোথায় ? ১৪৪---৪৬। পরাধশ্মের জন্ত অপরাধণ্ম 
ত্যাগ দূষণীয় নহে ১৪৮-_-৪৯। 
স্ন্বন্ম পন্সিচ্ছেঙ 
বিস্ক্যাচল পর্বতে নিঞ্জন সাধন, নামাগ্রির প্রকাশ ১৫০--৫২। গয়ার 
পাহাড়ে যোগৈশধ্য দর্শন ১৫২1 বরাবর পাহাড়ে তাস্ব্িক চক্র সাধন-প্রণালী 
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জর্শন ১৫৩-৫৪ | স্ৃত্যুশয্যায় শায়িত. কেশব বাবুর সহিত কখোপকথন ১৫৫ । 
রামক্রু*্ষ পরমহংসের সহিত কথোপকথন ১৫৫৫৭ | বারদ্ীর ক্রহ্মচারীর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৫৯-৬* | রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৬১-৬৫.। 


দস্ণক্ম পর্লিচ্ছেদ 


ধন্ঘার্থদিগকে দীক্ষ! দান আরম ১৬৬। ব্রাক্গসমাজের সহিত সংঘ 
১৬৭-৭০। প্রচারক পদত্যাগ পত্র ১৭০-৭৩। ব্রাঙ্গবন্ধুদিগের প্রতি 
নিবেদন নামক পত্র ১৭৩-৭৬। 


এন্গাদস্ণ পক্লিচ্্ছল 


পূর্ববাঙ্গল। ব্রাহ্মমাজের আচাধ্যের পদে প্রতিষ্ঠা ১৮১। মাঘোৎসবে 
কাঙ্গাল ফিকিরচাদের যোগদান, কীর্তনের মণধা দেৰদেবী ও খষিমুনিদিগের 
প্রকাশ ও গোস্বামি-প্রভূর অভূতপূর্ব ভাবতরঙ্গ ১৮৩--৮৫ | উৎসবান্তে 
বদ্ধমান হইয়া দ্বারভাঙ্গায় আগমন, জীবন-সংশয় রোগ, আশ্চর্ধ্যভাবে প্রাণ 
রক্ষা, শঘ্যাপার্খে বারদীয় ব্রহ্মচ।রীর প্রকাশ ১৮৯--৯০1 বকৃসী মহাশয়ের 


সংক্ষিপ্তু জীবনী ১৯০-৯১। সাধনলব্ধঅবস্থার প্রতি সন্দেহ হইলে পরম- 
হংসজীর উপদেশমত হঠযোগ-প্রদীপ ও বিচার-সাগর পাঠ ১৯২। কোরগর 
প্রচারক নিবাসে অদ্ভত ঘটনা, মতঙ্গিনীদেবীর বিবৃতি ১৯২-৯৫। কাকিনায় 
্রঙ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগদান, কীত্তনের মধ্যে অপূর্ব আধ্যাস্মিক 
দৃশ্তের প্রকাশ ও বিরাট নগর কীর্তন ১৯৬-৯৭। কাকিনা ছাত্র-সমাজে 
গোস্বামি-প্রভূর উপাসনা ১৯৮। কামাখাপীঠ দর্শন, ন্ববাচীর সম 
ধরিত্রী দেবীর বজস্বলা হওয়ায় নিদর্শন ১৯৯-২৭০ | পদ্মাগে গঙ্গাদেবীর 
আবিভাব ২০১। চাচুরতল! কালীবাড়ীতে আকাশ হইতে পুষ্প বধণ ২৯১-২। 
মা, এইবুবি তোর রামপ্রসাদের বেড়া বাধা? ২০৩1 উদ্ধারণ দত্তের পাটে ও 
এড়িয়াদহের মহাপ্রভুর মন্দিরের ঘরজা আপনা-আপনি খুলিয়া যাওয়া ২৯৩। 
চাকা প্রচারক নিবাসে গোস্বামি-প্রভুর দৈনন্দিন কাধ্যকলাপ ২০৪-৫। জসংবাৎ- 
সরিক উৎসবের বিবরণ ২০৫-৬। পূর্বববাঙ্গলা ব্রান্মসমাজে খ্রোন্বামি-প্রতৃর 
কাখ্যকলাপ লইয়া আন্দোলন ২*৭। পূর্ববাক্ষল! ক্রাক্-সমাজ ত্যাগ ২০৮ 
এতছ্সম্বন্ধে রাজনারাদণ বস্কুর পত্র ২৯৯। গোস্থামি-প্রভূর নিকট মহষি 
দেবেজ্রনাথের পত্র ২১*-১১। গ্রোম্বামি-প্রভূর উত্তর ...প্রদান ২১২-১৩। 


মহধির দিতীয় পত্র ২১৩-১৪। কাকের বাসায় কোকিল কতদিন থাকে ? ২১৫ 
উচ্মজানই জীবের চরম লক্ষ্য নহে ২১৬। 


ূ আ্রাদস্প পল্সিচ্ছেদ। 
ত্রিতত্বের আলোচনা ও গোস্বামি-গ্রতৃর জীবনে তাহার অভিব্যক্তি । 
অদ্বয় ত্রন্মজ্ঞান ও সগুন সাকার লীলা! । ২১৮-৪*। 


অস্পোদ্স্ণ পরিচ্ছেদ 
গোস্বামি-প্রতুর গুরুদেব পরমহংসজীর পরিচয় ২৪১। গুরুত্বের আলো- 
চন! ২৪২-৪৩। সদৃগুরুর লক্ষণ-_বৈদিক ও তান্ত্রিক ২৪৪। মুক্তিতত্ব সম্বন্ধে 
পঞ্চদর্শনের অভিমত ২৪৫-৪৬ | পঞ্চমপুরুযার্থ প্রেমত্ক্তির আলোচনা ২৪৭-৫০ | 
পঞ্চমপুরুযার্থ দান করিবার অধিকারী নির্য়' পঞ্চমপুরুযার্থ হৃদয়ে ধারণাধিকারীর 
ছুলভতা ২৫১-৬* ৷ সংগুরুর অসাধারণ মাহাত্ম্য ২৬১-৬৩। 


| চত্রর্দস্ণ পল্লিচ্ছেদ 
ঢাকা এক্রামপুরে ধূলটোৎ্সব ২৬৫ | নগর-বীর্তনের অদ্ভুত বিবরণ 
২৬৬-৬৭। ঢাকা সহরে ভীষণ ঘৃ্ণীবাযূু (০:1০) ও গোস্বামি-প্রতুর স্তাবে 
শান্তভাব ধারণ ২৬৮। গেগারিয়া আশ্রম স্থাপন ২৬৯। নিত্য পঞ্চযজ্ঞের 
অন্তষ্ঠান ২৭২। এইস্থানে গোস্বামি-প্রস্থুর দৈনন্দিন কাষয ২৭২-৭৪। নিত্য- 
আনন্দউৎসবের বিবরণ ২৭৬-৭৮। যোগজীবন ও শান্তিম্থধার বিবাহোৎ্সব 
২৭৮-৮*। লালজীর অদ্ভুত সাধনশক্তির বিবরণ ২৮*-৮২ | মহষি দেবেন্দ্র 
নাথের সহিত কথোপকথন ২৮২-৮৩ | ষ্টার রঙ্গমঞ্চে চৈতন্তলীলা অভিনয় 
দর্শন ২৮৪ | 
পহওদল্প পল্িচ্ছেনে 
৬কাশীবাস ২৮৫ | কৃষ্কানন্দ স্বামীর ধন্মসভায় নিমন্ত্রণ, বিরুদ্ধবাদী বাঙ্গালী 
বাবুদের মত পরিবর্তন ২৮৬। ৬বিশ্বেশ্বরেব আরতি দর্শনে মহাভাবের সঞ্চার 
২৮৬। পিচ কারীর ধারার মায় অঞ্ররাশ্রি, নির্গত হইয়া বিশ্বেস্বরের সম্মুখে 
পতন ২৮৭।£ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশ্তদ্ধানন্দ স্বামী প্রভৃতির সহিত মিলন ২৮৭1 
 প্ীবন্দাবনে ৬দাউজীর কুগ্ধে অবস্থান, গৌর শিরোমণি মহাশদ্ধের সহিত মিলন 
২৮৮ বিরুদ্ধবাদী গোড়। বৈষবদিগের কতৃক অপমান করিবার ব্যর্থ চেঙ্া 
২৮৯-৯৩। অন্বৈত প্র কর্তৃক তিলক ধারণের প্রণালী প্রদর্শন ২৯১। 


০০] 
শি 


টনি 


“হারাবাড়ীর" নিকটে কীর্ডনে বৃক্ষেয় অন্ভুত নৃত্য ২৯৩। রাধাবাগে বৃক্ষরূপী 
মহাপুরুষের দর্শন লাভ ২৯৪ । মহাপ্রতৃর সাক্ষাৎ দর্শনলাভ ২৯৫। “হরেক” 
নামাক্কিত বৈষবের অস্থি ২৯৬। গোশ্বামি-গ্রভৃর দেহে, আসনে-বসনে না 
ও নামের প্রতিপাদ্য দেবতার যুত্তি প্রকাশ ২৯৭। নারায়ণ স্বামী কর্তৃক 
বিষুমৃতিধারী প্রেতের প্রকাশ প্রদর্শন ২৯৮। গোস্বামি-প্রতু সন্বন্ধে গ্রতূপাদ 
নীলমণি গোম্বামীর অভিমত ৩*১-২। ৬সতীশ মুখোপাধ্যায়ের উপবীত 
গ্রহণ ৩০৩। বৈষ্ণব বেশধারী প্রেতের অস্তুত বিবরণ ৩*৪। তিনজন 
অপরিচিত মহাজআ্সমার আগমন ও গোস্বামি-প্রভৃতে “ভগবৎ লক্ষণের সীমা, 
পরিদৃষ্ট-_হইল”-_ ইত্যাদি মত ব্যক্তকরণ ৩০৫-৬। পূর্ণ-পুরুষের লক্ষণ ৩০৬। 
শীবন্দাবন পরিক্রমণ ৩০৮-১৩। রাধাকুণ্ডে বেণীমাধব পাণ্ডার বাটাতে যোগমায়া 
দেবীর সহিত মিলন ৩*৯। গোবর্ধন পর্বতে কঙ্কালসার সাধুর সহিত মিলন 
ও অত্তৃত কথোপকথন ৩১০-১২ । শ্রীবৃন্দাবনের কুস্তমেলা দর্শন ৩১৭ । যোগমায়া! 
দেবীর তিরোভাব ৩১৭ । 


ম্বোড়স্প পলিচ্ছেদ 

কুস্তমেলা দর্শন করিবার জন্য হরিদ্বারে আগমন ৩২*। গোস্বামি-প্রতুর 
বক্ষস্থলে “হরের্ণনামৈব কেবলং”-ইতাদি ক্পোকের প্রকাশ ৩২১। চারিশত 
বৎসরের 'অধিকবয়স্ক সাধুর সহিত সাক্ষাৎ, হিঙ্গুলাজের ছ্বাপরধুগের সাধুর 
বিবরণ ৩২২1 গোম্বামি-প্রুর কৈলাস পর্বত ভ্রমণের সহযাত্রী সাধুর সহিত 
মিলন ৩২৩1 কৈলাস পর্রত ভ্রমণ বিবরণ ৩২৪-৩০ 1 মহাদেবকুণ্ড হইতে 
মহাদেবের রথের আবির্ভাব ৩২৭। "মুকিনাথে' প্রাচীন ফযিদিগের অপূর্ব 
সমাবেশের বিবরণ ৩২৯। কৈলাস পর্বতে সাক্ষাৎ হরপার্কতীর দশন লাভ ৩৩০ | 


হনঞ্তদস্ণ পল্সিচ্ছ্েদ 

গেগাবিয়। আাশ্রমে অবস্থান, প্রকৃতি পুরুষের একাধারে মিলনের পূর্ণ 
লক্ষণ প্রকাশ 9 এই সময়ের রূপ বর্ণনা করিয়া ৬মহাবিষুঃ বাবুর রহিত 
গান ৩৩২। আশ্রমের আত্রবৃক্ষ হইতে মধু বর্ণ ৩৩৩। ভঙ্গন কুটারর 
অস্ভুত সর্পের বিবরণ ৩৩৫। অস্তুত্ত 'কেলে' কুকুঝের বিবরণ ৩৩৬। “রাণী” 
গাভীর বিবরণ ৩৩৬1 গোস্বামি-প্রভূর কঠিন ডবল-নিউমোনিয়। রোগ ও. 
আশ্চধ্যভাবে প্রাণ রক্ষা! ৩৩৭ নাম-ত্রন্ধ পূজার প্রত্যাদেশ সন্থদ্ধে গৌস্বামি- 
প্রভূর উপদেশ ৩৪৫1 মনোরম দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৪৬ । | 


ও অষ্ঠাদম্ণ পল্সিচ্ছেদ 

শস্তপুরের রাসঘাত্রা দর্শন ৩৪৮। নীলকণ্ের যাত্রাগান শ্রবণ ত৪৯। মুক্তি- 
ফৌজ ( 9815৪61070 27 ) দর্শন ৩৪০ | স্বর্গীয় রামকুমার বিষ্ভারত্বের প্রীর্ঘন। 
মতে তাহাকে গেরিক বস্ত্র ও উপদেশ প্রদান ৩৫*। হি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সহিত শেষ সাক্ষাৎ ও তৎকক তাহার সাধনের অবস্থ। বিবৃতি 
৩৫১--৫৫। মহধির সংগুরু লাভের বিবরণ ৩৫৫। ৮শ্রীচরণ চক্রবর্তী 
মহাশয়ের ততসংক্রান্ত “সাধূ-সমাগম' নামক প্রবন্ধ ৩৫৬। কালীঘাটে কালীমাতা 
দর্শন ৩৫৮। ৬কালীকৃ্* ঠাকুরের লক্ষ মুদ্রা দান প্রত্যাখ্যান ৩৪৯। নবীন 
বাবুর গুরু পূজা ৩৩১। নবীন বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ৩৬১-৬৭। ঘোগজীবন 
গোস্বামীর সহধশ্মিণীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে অপূর্ব ঘটনা ৩৩৭। মৌনব্রত 
অবলম্বন ৩৬৮। ব্রান্ষদমাজ্জের সাধারণ-সভার সভ্যপদ প্রত্যাখ্যান ৩৬৮। 
হিজলে-কাখিতে কমলে-কামিনী দর্শন ৩৬৯। যৌনী বাবার পত্রের উত্তর 
প্রদান ৩৭1 মৌনী বাবার দ্বিতীয় পত্র ৩৭১। জনৈক বাউলের শিষ্যের 
ধষ্টতায় 'মোনার পৈতা আছে'__ইত্যাদি শাসন ৩৭৫ । স্বর্ণময়ী দেবীর পরলোক 
প্রাপ্তির অদ্ভুত ঘটনা ৩৭৬। স্বর্ণময়ী দেবীর শ্রাদ্ধ কাধ্য সম্পাদন ৩৭৭। 
কাকুরগাছি যোগোগ্ানে ও বাশ-বেড়িয়ায় শুন্য থাকিয়া নৃত্যের অনুষ্ঠান ৩৭৯ | 
স্বামিজীর ( দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) আঘাত নিজের মন্তকে ধারণ ৩৮*। 
শীতার্ত কম্পমান্‌ বালকের প্রতি অদ্ভুত সহানুতৃতি ৩৮* | বারাঙ্গনার 
প্রতি সহানুভূতি । জনৈক ক্ষুধার্থ শিষ্ের ক্ষুধা হরণ ৩৮১। শ্ররু-শিশ্ত 
সম্পর্ক কিরূপ মধুর ও ম্বাভাবিক তাহার দৃষ্টান্ত ৩৮১। গোন্বামি-প্রত্ুর বন্ধু- 
প্রীতি ৩৮৩। অতুলনীয় অস্রতপূর্বব শিশ্ব-বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত ৩৮৪-৮৫। 
নারীজ্বাতির উপরে কিরূপ বিশ্তদ্ধ ভাব পোষণ করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত ৩৮৬। 
শ্বদেশ-প্রীতি ৩৮৭। জীবেব দুঃখে কাতর হইয়াই কঠোর সাধনলন্ধ ধন 
অকাতরে দান ৩৮৮। 


উনবিংশ পল্সিচ্ছেদ 


প্রয়াগধামের কুস্তমেলা-ক্ষেত্রের বর্ণনা ৩৮৭৯ । মেলাক্ষেত্রে প্রবেশ ও 
'পরমহংসজজীর আগমন ৩৯১। মধ্বাচাধ্য সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী ৩৯১-৯২। 
ভাবুতে মহাবিষ বাবুর কীর্তন ও নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ৩৯৩-৯৪। 
গ্রোস্বাষি-প্রতুর আসনে বিভিন্ন দেবদেবীর আবির্ভাব ৩১৫। কুদ্ধকানো- 


পলক্ষে দেবতাদের আগমন ৩৯৫1 নবীন-সন্স্যাসীবেশে কাশীর প্রসিন্ধ 
তৈলঙ্গ স্বামীর আগমন ও গোস্বামি-প্রতুর মাহাত্ম্য বর্ণন ৩৯৫-৯৬। প্রতৃজজীর 
গুরুভ্রাত। সা-নাহেবের বিবরণ ৩৯৭। কর্ণেল অলকট সাহেবের গুরু কৌথস 
খবির ছদ্মবেশে আগমন ৩৯৭। মহাত্মা রামদাস কাঠিয়। বাবার বিবরণ 
৩৯৮। ছোট কাঠিয়া বাবা ও পাহাড়ী বাবার বিবরণ ৩৯৯। মহাত্মা! 
গম্ভীর নাথ, ভোলাগিরিঃ অমরেশ্বরানন্দ ও ক্গ্যাপা্টাদের বিবরণ ৪০*। মহাম্মা 
দয়াল দাসের বিবরণ ৪১1 গোস্বামি-প্রস্থুর কার্যকলাপ সম্বন্ধে মোহান্ত- 
গণের বিচার ৪০১) মহাত্মা কাঠিয়! বাবার গোন্বামি-প্রহথ সঙ্গন্ধে অভিমত 
৪০৩। মহাস্ম। গন্ভীরনাথের অভিমত ৪০৪1 মহাত্সা ক্ষাপার্টাদের অন্ভিমত 
9০৫। মকর্নানের বিবরণ ৪*৫-৬। প্রেমস্থীর ( স্কতুবুড়ী । বিবাহ 
৪০৭। সাঁ-সাহেব কর্তৃক গাড়ীর 'কলিসন” হইতে রক্ষা ৪০৮। 


বিহস্ণ পল্লিচ্ছ্ছোদ 

শ্রীধাম নবদ্বীপের মহোত্সবে যোগদান ৪০৯1 নবদ্বীপের হরিসভার 
বিবরণ 9০৯। চন্দ্রগ্রহণের স্নানোৎসবের অপর্ব কীন্ভনের বিবরণ €১৯*-১৩। 
মহাপ্রভুর বাড়ীর কীন্তনে যোগদান 9১৪। প্রসিদ্ধা তপন্থিনী রাইমাতার 
দর্শন ও তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষ/ ৪১৫। হরিসভার বাড়ীতে মহাপ্রন্বর 
নিত্যলীলাবাঞ্জক ঘটন| ৪১৬-৯৭। ৬মহেন্দ্রন্দ্র উট্টাচাধা মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 
নবগৌরাঙ্গ ঠাকুরের অদ্ভুত বিবরণ ৪১৮। ভেট*প্রথার প্রতিবাদ 9১৮। 
মায়াপুর যাইতে অনিচ্ছ। প্রকাশ ৪১৮-৪১৯। রাজকুমার বাবুকে ও কার মন্- 
সাধনের উপদেশ ৪১৮-২*। শান্তিপুরে “বাবলার' অপ্রাকৃত কীর্কন ৪২১ 
অদ্বৈত-প্রন্ুর ভজনস্থল নিণয়ের ম্ময়ে অদ্ভুত ঘটন| ৪২২। 


এক্ুব্রিহস্প পল্সিচ্ছ্ছেদ 


কলিকাতায় স্বগীয় রাখালবাবুর বাড়ীত অবস্থান ও প্রেমসখীর দ্বেহতাগ 
বিষয়ক অদ্ভুত ঘটন। ৪২৩-২৪ ॥ শান্তিপুরের শ্ঠামহুন্বরের নৃতন বিগ্রহ 
স্থাপন ৪২৪1 কণ্বলীটোলায় অবস্থান ও মহাত্মা ক্ষ্যাপাটাদের আগমন $২৫। 
্ষ্যাপা্টাদের অদ্ভুত বিবরণ ৪২৬-২৭। শ্রদ্ধেয় বেবতী বাৰুর অদ্ভুত কীর্তন 
৪২৮। জনৈক মাংসধাপরায়ণ ব্রাহ্ম কর্তৃক বিষপ্রয়োগ ও মহাত্মা! ক্ষ্যাপাঠাদের 
যোগ-্রক্রিয়ার সহায়তায় প্রাণ রক্ষা ৪২৯। স্বর্গীয় বেণীবাবুর তোর কীর্তন 
৪৩৯-৩১। ক্ষ্যাপার্টাদের ৫২ প্রকার কস সাধনের কথা ৪৩৩। বিলাত- 


আবাদী ান্-সমাজতৃত পার্কতীবাবুর অদ্ভূত বিবরণ ০৩৪ । অনৈক অ্ন্মকে 
সাকার সম্বন্ধে উপদেশ ৪৩৫ সা-সাহেবের আগমন ও পরমহতসজীর 
আদেশে তাহার শক্তি আকধণ ৪৩৬। ব্রান্ষধর্মাবলম্বী জান হালদার মহাশয়ের 
মীতৃদেবীর সাধনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভগবৎ-দর্শন ৪৩৭। কালীরুঃ 
ঠাকুরের সহিত ধর্ধপ্রসঙ্গ ৪৩৭। স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাচীতে 
স্বগীয় মনোরঞ্জনবাবুর অভ্রান্ত-গুরুবাদ বিষয়ক আলোচনা ৪৩৮-৪০ | ্রীবৃন্দাবন 
গমনকালে বাটার ম্থেরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও আশীর্ববাদ ভিক্ষা ৪৪০ । 
বন্দাবনের পথে উপদেশ ৪8৪১। মেথর রমণীকে গোবিন' জীউর প্রসাদ 
প্রদান ৪৪০। মহাত্ম। ময়ূর মুকুট বাবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 3৪৩। ভারত 
পণ্ডিত মহাশয়ের সংক্ষি্ধ পরিচয় ৪8৪৫1 গেগারিয়া আশ্রমে ধূলটোৎসব 
৪৪৫-৫০। বিরাট নগর-কীর্তনের অদ্ভুত বিবরণ ৪3৭-৪৪। 


দ্বাহিংস্ণ পল্লিচ্ছেদ। 

কলিকাতায় ৪৫ নং হারিসন রোডের বাটাতে অবস্থান, কুলীনগ্রাম- 
বাসীর প্রতি কৃপা ৪৫১। দীক্ষার সময় তাহাদের অদ্ভুত ভাব ৪৫২। কীর্তনীয়া 
গণেশ দাসের কীর্তন, শ্রীবুন্দাবনবালী সিদ্ধ প্রেমিক বলরাম দাসের আগমন ও 
তাহার “স্থখময় বৃন্দাবন”গানে তিন দিন পর্যাস্ত অচৈতন্তাবস্থায় অবস্থানের 
বিবরণ ৪৫২-৫৩। স্তর্বানারায়ণ বাবুর কীর্তন ৪৫৩। রেবতীবাবুর শ্ামাবিষরক 
কীর্তন ৪৫৫। স্বীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সভিত কথোপকথন ৪৫৭। ত্রান্গ 
চণ্ীচরণ সেনের ব্রাঙ্গলমাজের কলাণ-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর ৪৫৭। শরণীন্রবাবুর 
বাহ্ষ-সমাজের কল্যাণবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর ৩৫৮1 স্ত্রীলোকের সেবা গ্রহণ 
করাতে জনৈক শিষাকে বজ্জন ৪৫৯ | মহাপ্রহথর পুনরায় অবতার গ্রহণ সন্ধে 
প্রশ্নোভ্তর ৪৬১ | গোস্বামীদিগের গ্রন্থের উচ্চ প্রশংস। এবং উহা উদ্ধার 
করিবার এঈন্য জনৈক শিষাকে আদেশ প্রদান ৪৬২1 রসিকমোহন বিদ্যা 
ভূষণের সহিত মহাপ্র্থর ধশ্ সন্বন্ধে কথোপকথন ৪৩৩1 জনৈক বামাচারী 
সাধুকে সর্ধস্বদান 9৮৩-১৪ | যোগজীবন গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৬৫-১৮। 

আকাশপ্রদীপ প্রদান ৪ সরন্বতী পূজা! 9৬৮-৬৯ | 


ত্রল্সোন্িংশশ প্ল্িচ্ছেদ। 


কেনেলের পথে পুরীধাম বাত্রা, কলিফাতার শিষা ও ভক্তদিগের নিকট 
হইতে বিদায় ৪৬৯ | কটক হইতে বারং ষ্টেশনে অশ্ববানারোহণে গমন ২৭১1 





৯1৮৬ 


বআআঠারনালার পুলের নিকটে মহাভাবের সঞ্চার ও কীর্তন ও নৃত্য রুরিতে 
করিতে গমন ৪৭২-৭৩। মহাপ্রসাদের দ্পূর্ব মাহাত্মা অন্তুভব ৫৭৪ । বানরবধ 
নিবারণের আন্দোলন ৪৭৭1 দান-যজ্জের বিবরণ €৭৯-৮* | শ্বর্গদ্বারের পথে. 
ছল্মবেশী বিমলাদেবীর সাক্ষাৎ, ৪৮১। জনৈক ছদ্মবেশী সাধুর অন্কুত বিবরণ 
৪৮১-৮১ | জাতিম্মর বালকের বিবরণ ৪৮৩। ভূতানন্দ স্বামীর বিবরণ ৪৮৩-৮৪। 
ভোগ না হওয়াতে জগন্লাথদেবের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ৪৮৫ | সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে 
হাটতে ভীষণ আঘাত ও কীর্তনের মধ্যে বরুণদেবের আগমন ও পদসেব 
৪৮৬। লোকনাথে শিবচতুর্দশীর মেলা দর্শন ও অদ্ভুত ভাবাবেশ ৪৮৭ | 
জগন্নাথদেব প্রণবরূপী আদি নাম-ত্রক্ম ও তাহার শাস্্ীয় প্রমাণ ৪৮৯-৮*। 
বৌদ্ধমন্দিরে রথ-যাত্রা হইবার কারণ ৪৯১। বরিশালের অশ্বিনীবাবু কর্তৃক 
জগন্নাথদেবের অপূর্ব আকরণ অন্রভব ৪৯২-৯৩। ব্রাক্ষণ-পাদদোদকের মাহাত্থা 
প্রচার ৪৯৩-৯৪ | চন্দন ঘাত্রার বিবরণ ৪৯৪ | স্রান-যাতা দর্শন ৪৯৪৫ । স্বামী 
দেবপ্রসাদ ও সতীশ মুখোপাধারের দেহতাগ ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
৪৯৬-৯৭। শ্রীমুূত রেবতীবাবুর জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলা গান ৪৯৮ জনৈক 
চণ্ডাল জাতীয় লোকের জগক্লাথ দশশনে ব্যাঘাত ৪৯৯। বর্ণাশ্রম-ধশ্ম সম্বন্ধে প্রভু- 
পাদ অতুলরুঞ্ণ গোঙ্গানীকে পহুপ্ররণ ৪৯৯ । স্রুভ্রাতাদের মধ্যে তারতম্য 
করিলে গুঁক্স্থানে অপরাধ হয়। গুরুণৃহে পংক্তি বিচারের আবশ্যকতা নাই 
৫*১। গোস্বামি-প্রস্থ প্রদত্ত সাধনের উচ্চতা ও -গভীরত। সম্বন্ধে উপদেশ 
৫০২। সাধন প্রদান করিবার অধিকার নির্ণয় ৫০৩1 মহাপ্রসাদের মাহাস্থ্য 
প্রচার করিবার জন্ত বিষ-মিশ্রিষ্ত-লাডড, সেবন ৫€*৫ | গোস্বামি-প্রহথর প্রাণ 
নাশের ষড়যন্ত্র ৫*৬। বিদায়স্ৃচক কথাবার্তা ৫*৯। শিহ্দিগের নিকটে 
বিদায় গ্রহণ ৫১২ । লীল। সংবরণ €১৩। 


আপ জপ সদ 


ভি ভীন্স-শ্ব-শভ। 
উপদেশ-সংগ্রহ 


ও্থস্ম প্যান 
বিষ . পৃষ্টা । বিষয় 
ধর্মী কাহাকে বলে ? ১ পরমেশ্বর পাপীকে শান্তি দেন 
স্বভাবের নাম ধর্ম, ইহার কেন ? 
তাংপরধা কি? ১ খুষ্টানেরা বলেন পাপীর জন্ত 
ঈশ্বর “ক ? এবং তাহার অস্তিত অনন্ত নরক, তবে আর মঙ্গলের 
কি প্রকারে উপলন্ধি করা যায়? ২ জন্ত শাসন কোথায় ? 
ঈশ্বর যে এই ব্রন্ধাওড সৃতি । কেহ কেহ বলে যন্তষ্যের কোন 
করিয়াছেন তাহার প্রষাণ কি? স্বাধীনতা নাই, ঈশ্বর যাভা 
এজগতের একজন কর্তা আছেন করান সে তাহাহ করে, এ 


বুঝিলাম, তিনি কি প্রকার ? ৪ কথা সত্য কি? 
মঙ্গষ্য কে এবং তাহার স্বভাব কি? ৫ ূ পাপের প্রায়শ্চিত্র কি প্রকারে 


মযোর কর্তব্য কি ? রস | হ হয় % 
মষ্যের প্রকৃত ₹ষণ কি ? ৬ । উপাসনার এক অঙ্গ প্রীতির 
কেহ কেহ বলেন যে নিজে সুধী । বিষয় শুনিয়াছি, প্রিয় কাধ্য 
হওয়া এবং অন্তকে স্তখী করা ৃ কাহাকে বলে ব্যাখা! করুন| 
মানুষের ধর্ম, ইহার তাৎপর্ধ্য কি ৭ : মন্তদোর মধো শ্রেষ্ট কে? 
প্ররূত সুখ কিঃপ্রকৃত দুঃখ বা কি? ৭ ূ সাধারণ ব্রাহ্মলমাজের কার্যয- 
আত্মোরতি কিসে হয়? ৮ | কলাপ উতাদি যে ভাবে 
উপাসনা কাহাকে বলে? ৮ 1 চলিয়াছে, প্রকৃত কাধ্য- 

কি উপায়ে ঈশ্বরে প্রীতি করিব ও সিদ্ধির পক্ষে তাহাই কি 
তাহার প্রিয় কাধ্য সাধন করিব? ৮ থে? 


পৃ 


১৩ 


১৩ 


৯১ 
১১ 


১৭ 


১1৩/ 


দ্বিতীক্ ধ্যান 
বিষয় পৃষ্টা | বিষয় পৃষ্টা? 
আপনি ব্রাক্ষদমাজের সাধারণ | আপনার সাধন প্রণালী কি? ২১ 
উপাসনা প্রণালীর অতিরিক্ । প্রাণাক্কাম সাধন কি না? ২১ 
সাধন গ্রহণ করিলেন কেন ৃ সাধন গ্রহণের উপযুক্ততা কি? ২১ 
এবং কোথায় কিবূপে যোগ ' মহাত্সাদিগের নাকি অন্তের 
শিক্ষা করিয়াছেন? ১৩ ' আত্মদর্শনের অধিকার আছে? 
মন্ষ্যের সাহায্য ভিন্ন এই সাধন ' কেহ ব্যাকুলভাবে প্রার্থী কি না 
সম্ভব কি না? ১৩: কিবূপে স্থির হয় ? ২১ 


এই সাধন দিবার অধিকার কোন যোগপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ ভাব- 
বাক্তি বিশেষে নিবন্ধকি না ১৫ প্রিয় ও কাধ্যবিমুখ, একথা 


সাধনসন্বন্ীয় নিয়মগুলি কি কি” ১৬ সত্যকিনা? ২৩ 
বর্ধমান সময়ে সাধারণ ব্রাঙ্গ-  সত্াজ্ঞান ভিন্ন ধশ্ম হয় না, তবে 
সমাজে এই যোগ-সাধন কুসংস্কার পৌত্তলিকতা৷ প্রভৃতি 
লইয়া যে আন্দোলন চলিতেছে . থাকিতে কিরূপে যোগ লু 
সে সম্বন্ধে আপনার করাযায়? ২ 
মত কি? ১৮ । প্রকৃত প্রার্থনা কাহাকে বলে? ২৪ 
এই পথ ভিন্ন মুক্তির পণ সাধনের ভিতরের তত্ব ভাষায় 
কি নাই? ১৯ : যি প্রকাশ করা অসম্ভব হয়, 
বহুকাল তপশ্তা। করিয়া খষির। * ৷ তবে আপনি আর একজনকে 
যাহা পাইতেন গৃহস্থ হইয়া  কিরুপে সাধন দিয়া থাকেন? ২৫ 
আমর। কিরূপে তাহা আশা। ' আপনি যোগের ঘে সকল নিগৃঢ় 
করিতে পারি * ১* ; কথা এস্কলে প্রকাশ করিলেন 
ধম্মলাডের প্রতিকূল অবস্থা ৷ তন্ধারা জনসমাজ্জের অনিষ্ট 
কি কি? ২১ | হইতে পারে কিনা? 

ততীম্ব অসধ্যাস্্ 


মানব জীবনের লক্ষ্য কি? ২৭-৩৬। পূর্বাবাঙ্গালা ত্রদ্ষমন্দিরের বক্তৃতা, 
সংসারে থাকিয়াও ধশন্ম লাভ করা যায়, রাজধি জনকের উদাহরণ ৩৭-৪০ ॥ 
সপ্তপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসবের উৎসবে বন্কৃতা, পূজার পূর্বে বোধনের অন্ষ্ঠান 
৪১-৪২। ছাত্রসহাজের অধিবেশনে বন্কৃতী, বিষয়--পরকাল ৪৩-৪৯। | 


৯৩ 


চতুর অনধ্যার্ 


চর 
ঝি 


স্ত্রীলোক কি যোগ শিক্ষিতে 


পারেনা? 

যোগীরা কি আত্মাকে দর্শন 
করিতে পারেন ? 

আত্ম! নিরাকার । নিরাকারকে 
কি ভাবে দর্শন কর। যায়? 
স্ত্রীলোক যোগী কি আছেন ? 
আমাকে কিছু কিছু সছুপায় 


উপদেশ করুন, যাহাতে নিত্যা- 


নন্দধাম দর্শন করিয়া কতার্থ 
হইতে পারি । 


যাহাতে আমার দগ্ধ প্রাণ শীতল 


হয় এমন কি সছপায় আজ্ঞা 
করুন । 

পরোপকার ব্রতে টাকা চাই, 
আমি টাকা পাইব কোথায় ? 
এক ঘরে থেকে অন্ত ঘরে কি 
হয় জানা, এ কি সম্ভব? 
পূর্ষ্বে উদাসীনদের অবস্থা 
সিদ্ধপুরুষ হইবার উপায় কি? 
আমি দুঃখিনী, আমার অর্থ- 
সম্পত্তি কিছু নাই, দুষ্টলোকে 
আমার কি করিবে ? 

ভগবান্‌ সাকার কি নিরাকার ? 
তবে লোকে তাহার মু 
গড়িয়া পুজা করে কেন? 


পৃষ্ঠা । 


৩ 


৫১ 


৫৯ 


বিষয় 


আপনার। সংসার ছাড়িয়৷ উদ্া- 
লীন হইয়াছেন, আপনাদের 
আবার রিপুর ভয় কেন? 
রাধাশ্তাম একজন না ছুইজন ? 
কুগুলিনী শক্তি কাহাকে বলে ? 
গুরু না পাইলে কি ধশ্ম লাভ 


৫২ | করা বায় ন!? 
নিজে নিজে ঈশ্বর নাম লইলে 
কিধম্মহয়না? 
সময় হয় নাই ইহার তাত্পধষা 
৫৩ | কি? 


ঈশ্বর দর্শন ভিন্ন মন নিঃসংশয 
বলে তিনি 
সাকার, কেহ নিরাকার, তাহা 
প্রথমে কিরূপে স্থির করিব? 


হ্য় না, কেহ 


৫৫ ূ ওরূপ বস্ত ( নরমাংলাদি ) 


৫ ৭ 


€* 


৩৩ 


৬ 


৩ 


৬৩ ) শিখছেন কেন? 





ভোজন করা কি ধশ্মের অঙ্গ ” 


দেশে থাকিতে শুনিয়াছিলাষ 


কাশীতে অনেক মন্দলোক বাস 
করে, কিন্ত আমিত মন্দ লোক 


। দেখিলাম ন|। 


ইহারা ত পারের পয়সা চাহিল 
না, তবে উহাদের সংসার 
কিরূপে চলে? 

খিক্সফি কি? 
বাবুর সাহেবের কাছে যোগ 
দেশে কি 


পৃষ্ঠা 


৬৫ 


৬৬ 


৬৭ 


৬৪৯ 


শি 


শও 


নি 


শি 


প্রভেদ নাই 


১1/ৎ 


৮৮৪ 


; কৌলিকগুরুয় নিকটে দীক্ষা 


বিষয় পৃষ্ঠ | বিষয় পৃষ্টা 
যোগী নাই? ৭৭ | তাহার রূপ কি? 4৮ 
জগতে উপাশ্ত দেবতা কতজন, তবে প্রতিমা পুজা কেন? ৭৮ 
এবং তাহারা কে? ৭৮ | প্রকৃত অবস্থা লাভের উপায় কি ? *৮ 
্শএ্ভক্ম আবঞ্যান্ত 
বিষয় পৃষ্ঠা ; বিষয় পঙ্ঠা 
পরমপদ লাভের অধিকারী কে ? সকল দলে থাকিলে ধন্দমলাভ 
কাহাকে শোকে অভিভূত । হয় ন ৮৬ 
করিতে পারে না ? ৮১; ভগবান্‌ যখন যে ভাবে রাখেন, 
সমন্ত শাস্স অধ্যয়ন ন। করিয়! তাহাতেই আনন্দ করিতে 
শান্স মত বল! অজ্ঞানতা ৮১ ; হইবে ৮৬ 
ধশ্মের বহিভাগ লইয়াই দলাদলি ৮২ ৃ গৃহস্থ কাহাকে বলে এবহ গুহা 
বস্তগুণ বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না ৮২ : স্থের কণ্তবা কি? ৮৭ 
মাষের বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ ৮২ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু প্রচারিত ধম 
ভগবানে অবিশ্বাস সমস্থ । নৃত্তন, না শানে আছে ? ৮৮ 
অশাপ্তির মূল ৮৩ ৰ ভগবদ্গীতাও শ্রমস্ভাগবত 
ভগবানে ধিনি আত্মসমর্পণ উপনিষদের ভাত্ন্ব রূপ ৮৯ 
করেন, ভগবান ভাহার জন্তু দীক্ষা বীজ বপনের স্ঠায়ঃ স্বপ্সে 
সর্বদ! ব্যন্ত ৮৩ দেবদর্শন ও তাহার 
ভগৰানে অচলা ভক্তি হয় কিসে ? উপকারিতা ৯ 
কিরূপে তাহাতে মন সমর্পণ যোগ কাহাকে বলে এবং 
করিতে পারা যায়? ৮৪ তাহার লক্ষা কি? ৯ 
কোন অবস্থায় জীবের ভগব- । শাস্্স ও সঙ্ধাচার না মানিলে 
দর্শনের অধিকার জন্মে? ৮৪ : খধিদিগের পস্থার অনুসরণ 
লোকের সমক্ষে সাধক যতই হয় ন! ৯১ 
হীন, মলিন বলিয়! পরিচিত  : ব্রাহ্মণের উপনয়ন পূর্বকালের 
হন, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল। : বৈদিক দীক্ষা ৯১ 
কবীর ও গুরুনানকের মতে  কুলগুরু অর্থে পৈত্রিক গরু নহে ৯১ 


বিষয় 

লওয়াতে আজকাল তেমন 
ফল পাওয়া যায় নাকেন? 
শিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ 
করিলে কি কোন প্রকার 
অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে? 
সৎগুরু কি ? তাহার বিশেষত্বই 
বাকি? আর এ দীক্ষা লাভ 
হইলে কি অবস্থা হয়? 
পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন 
সাধু নাকি বিনা সাধনে 
হাতে হাতে ভগবান্‌ দর্শন 
করাইয়া দিতে পারেন? 
অন্তধ্যামীরূপে ভগবানের পাঁপ 
কাধ্যে বাধা 

জীব কাহাকে বলে ? 

জীবে দয়া 

ধশ্ম-অধন্ন মনের অভিসন্ধির 
উপরে নির্ভর করে 
ব্রাঙ্ম-সমাজের ছুর্গতির কারণ 
শান্সে ধশ্মের ভিন্ন ভিন্ন বাবস্থা? 
কেন ? 

অদৈতবাদ মত নভে 
কম্ম--প্রারদ্ধ, সঞ্চিত ও বর্তমান 
মন্তব্য জন্ম পাইয়া ভগবপ্তজন 
মা করিলে পুনরায় অধেগতি 
হয় | 

এই প্রতারণায় সংসারে এক 
হরিনাম ভিন্ন সহজ তুখের বন্ধ 
আর কিছুই নাই 


৯1|্৮ ও 


পৃষ্টা 


৪২ 


৯৩ 


নি 


৪৮ 


ৰ্ষয় 

কোন ধণ্দপন্থ। গ্রহণ কর! মাত্রই 
কেহ মুক্ত হয় না 

নামের সঙ্গে নামের বাচক 
কে তাহা বুঝিতে হয়, নতুবা 
ফল পাওয়া যায় না 

চৌরাশী লক্ষ যোণী ভ্রমণ 
করিয়া মন্স্যজন্ম লাভ করে 
শাস্ত্র ও মহাপুরুষে শ্রদ্ধাবান্‌ 
বাক্তিদ্বারা সভা সমিতি হইলে 
তাহা দ্বারা দেশের বিশেষ 
উপকার হইবে 

গীতা-মাহাত্মা 

শ্রেষ্ট সাধন কি? 

ভগবানের রাজো সমস্ত কাষ্যই 
নিয়মমত চলিতেছে 

পুরুমকার ও দৈব উভয়েরই 
প্রয়োজনীয়তা আছে 

. মনন ১বরাগা আমিবামা হই 
_গুহত্যাগ কর! অবিধের 
উপাসনা তান্তিক ও পৌরাণিক 
' নামের নেশাই শ্রে্ নেশা 
বুগ ও যুগধশ্্ 

একাগ্রতা লাভের উপায় 
 মুনঃসংহবমের প্রধান অন্তরায় 


সপ পপ -পপস্পসপ্রজ 


০০ 


চে 


-শপ্  ৮৬৯ 


সা ০ শীত 


পপি ৪৯ পি তসসত পি | পিতা পীপপাস্পিন ৩ পা? 


ূ 
কি? 

। আহারের সঙ্গে ধশ্মের বিশেষ 
; যোগ আছে । 


৷ শান্ত ও বৈষ্ণবে প্রভেদ কি? 
আনন প্রতি 


৯৮ 


৯৮ 


৯৪ 


১০০ 


বিষয় 

হরিনামে ফঙ্গ ধরিতে আরম্ভ 
করিলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ 
পায় 

স্রয়োদশ লক্ষণাক্রাস্ত সত্য 
যথার্থ সতা কি উপায়ে লাভ 
হয়? 

আমাদের এখন কি ধন্মগ্রস্থ পড়া 
ভাল » 

বাস্তবিক. বেদ বিভিন্ন 
কেবল বুঝিবার ভুল 
কম্ম বিনা আর কোন উপায়ে 
মুক্তি হয় কিন? ” 

কম্দম কি” 

কম্ম করা বৃথা নহে 

কম্ঠতাগী কাহাকে বলে ৮ 
সিদ্ধ কি নিংস্বাথ হইলে তার 
কি কম্ম থাকে » 

কামিনী ও কাঞ্চন দুইউ ধশ্ম- 
লাভের বিরোধী 

শ্রা্ছধ ও গয়ায় পিগুদানের 
প্রয়োজনীয়তা 

নরক প্রতি স্থান আছে 
কিনা? বমদূত প্রভৃতি কি 
ধন্য প্রকৃতিতে লাভ হইয়াছে, 
কখন জানা যায়” 

সাধনের পর সময় সময় অতাস্ 
নিরাশ ভাব আসে, তখন সাধন 
ভাললাগে - না। ইহার 
কারণ কি? 


লয় 


3১11৩/০ 
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শি চা 
১০2৮ 


৯.৮ 
ণ্ 
%/ 


৯১১৬৩ 


1 


অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনেক 


৷ সাধুসঙ্গের দ্বারা কোন অনিষ্ট 


পপি পা পালি 


সপ তা সপ্ন শা 


হয় কিনা? 
সাধুর পক্ষণ কি? 
রিপু পরাজয়ের কি কোন 


উপায় আছে? কোন রিপুকে 

' হঠাৎ এত প্রবল হইতে দেখা 

' যায় কেন ? 

_ সংসঙ্গ কাহাকে বলে? 
গুরুবাক্যে নিষ্ঠার অসীম ক্ষমতা 


প্রকৃত জাতিভেদ কি” 
প্রতোক কার্যোরই সমর আছে, 


' অসময়ে কিছুই হইবার “হা নাই 

ব্রাঙ্ষলযাক্তে মাইয়া বিশ্বাস 
' হারাইয়ছি, সত্াপথের অনেক 
বাভিচার করিয়াছি, তবে 
সেখানে যাত্িয় কি বুথ 
 হইস্াছছে 


সাধনাদির পর ক্রঙ্গজ্জান হর 


কিনা? 
ভগবানকে লাভ করিবার সহজ 
উপায় কি? 


স্বখ কিসে হয়? 

 শ্ীরামচন্্র সতানিষ্ঠার আরশ 

, শ্রীরামচন্দ্র বালীকে বধ করিয়া- 
ছিলেন, ইহাতে অনেকে 


| 
/ 
! 
ৃ 





তি 
৬ 


অনেক কখ! বলে কেন ? 


্রন্ধা, বিষ, শিব প্রত্ৃৃতিকে 
সন্ত না করিলে কি মুক্তি 


১১৩ 


১১৩ 


১১৩ 


১১৪ 
১১৪ 


বিষয় 

হয় ন] 7 

পুজা! করিয়! সন্তষ্ট না কলে 
কোন বিরোধ হইবে না জ 

ংশ-মধ্যাদ। 

সৃতা সময়ে কাহাদের অত্যান্ত 
কষ্ট ও ভয় হয়? 

ভক্তি সাধ্য সাধনায় হয় না 
জ্ঞান ও ভক্তির মধো কোনটী 
শ্রেষ্ঠ ? 

অবতার তত 

সমস্ত অবতারই পর্ণ, প্রকাশের 
তারতমা মাত্র 

অঘোরপস্থী, বাউল শ্রভতিরা 
নরমাংস, বিষ্ঠা মৃজজাদি আহার 
করে কেন? ইহা কি 
তাহাদের সাধনের অঙ্গ ? 
সাধকদিগের পক্ষে স্নীলোক 
হইতে সাবধানতা সন্গদ্ধে 
মহাপ্রভুর উপদেশ 

বৈষুবী রাখা ও ভেক্গ্রহণ 
শান সম্মত নর 

শন্তিসঞ্চার কাহাকে বলে ? 
অনেক সাধক নাদক ড্রব্য 
ব্যবহার করেন, উহা1 কি 
সাধনের অঙ্গ ? 

শানে যে সুরার ব্যবস্থা আছে 
তাহা বাহিরের স্কুরা নহে 
জনৈক ভূটিয়া কর্তৃক জীবতত্ব- 
বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর 


১৪০ 


শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে আছে যে, 

মহাপ্রভু আরও ছুইবার 

শচীমাতার ঘরে জন্ম গ্রহণ করিবেন, 

৷ ইহার তাৎপধ্য কি? ১২১ 
ৃ । জীবের প্রথমে কোন কর্ণ থাকে 

& : না, তবে কি প্রকারে কম্মপাশে 

১২৬ |! আবদ্ধ হয়? ১২২ 
. গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অইট- 

ই . কালীন লীলা স্মরণ মনন দ্বারা 

্ 'অশ্থরে লীলাদর্শন হয় কি না ১১৩ 


ঈশ্বর দর্শনের চিহ্ন এ 

১১৭ : প্ররুত ব্রহ্চক্র কি ? এঁ 
: ব্রহ্মবিৎ বাক্তির লক্ষণ ১১৪ 
সাধনপস্থার অগ্নি পরীক্ষা ৯ 

ৰ ভিংসাবুতির ভয়ানক অপকারিতা ১১৩ 

১১৭  মনঃ সংযম হয় না কেন * ১২৬ 
হরিনামে প্রেমলাভের ক ঈ 


কি শ্রণালীতে নাম ঠা 
১১৮ ' নামের ফল সহজে পায়ায়ায় ৮ এ 


নামাপরাধ ১১৭ 

এ নিত্যবুন্দাবঝান আর এ বন্দাবনে 
১১৯  প্রভেদ কি? ১১৭ 
ৰ কাম ও প্রেমের পার্থকা ১২৭ 

। ধনেদৎ যদিদমুপাসতে' 0৬ 

ই ! তাৎপর্ধা ভীড় 
ৰ ভগবান্‌ ও তাহার দেহ অভিজ্ঞ ১২৭ 
১২০ ৃ সংগুর কি? রূহ 
ূ গুরুত্রন্ম, ইহার অর্থ কি? ১৯ 


১২৭ | গুরুতে বিশ্বাস কিসে হয়? ১২৮ 


বিষয় 

কপার পন্থা 

দেশের ভবিষ্যৎ দৃশ্ঠ 

প্রকৃত পাপ বোধ হয় কখন 
যোগ-সাধন সম্বন্ধে অষ্ট পাশ 
মৃত্যুর পরে কি হয় » পরলোক 
বলিয়া ঘষে সকল স্থানের কথ। 
শুনিতে পাওয়া যায়, তাহ। 
সত্য কি না? 

নামে রুচি ন। হইলে কি করা 
কণ্ঠবা 

কোন্‌ অবস্থায় ভগবদাশ্রয় লাভ 
হয় 

যতদিন আসক্তি থাকে, 
ততদিন তাপ লাগা উচিত 
মোক্ষদ্বার কি, এবং তাহার 
ব্যাখা! 
একজন একট তপস্ত। করিলেই 
চারিদিক হইতে তাহার ছিতিক 
লোক ঝঁকিয়া পড়ে, ইহার 
কারণ কি ? 


ধহাপ্রহ্থ কে রর 


নিভ্ানন্দ প্র, অদ্বৈত প্রকে « 


বদ্ধদেবও কি 
মবতার ? 


ভগবানের 


মঠম্মদ কে? 
ক্রোধ ও তেজের পার্থকা 


অপরের ধশ্মমতের মধাদ। করা 
আবশ্বাক 


পৃষ্ঠা বিষয় 
১২৮ কোন কার্যের পূর্বে চিত্তের 


এ 


১২ 


| 
| 
৯.) 


প্রমন্নতা ভগবৎ-সম্মতিজ্ঞাপক 
কি কি কারণে অভিমান জন্মে ? 


প্রন 


6৮ 


২৩০ 


ভি? 


1 


' কাম-ক্রোধের মত মাদক 
. আর নাই 


মুক্তি কত প্রকার 


(স্বপ্রে অন্ত পাণয়া বি 


১৩১ 


রি 


এ 


এ 


&. 
এ । সকাম ও নিষ্কাম কশ্মের পরিচয় 
গীত ও ভাগবতের সাধনের লক্ষা ই: সাধকের নিতানিতা বিচার ও 


১৩১ 


সর্বদা নিজকে হীন অনে করা 
এবং 
গোলোকধাম কাহাকে বলে? 
কোন্‌ অবস্থায় আত্মদর্শন লাভ 
হয়ঃ 


নাদ কি? 


প্রতিষ্ঠাকে শৃকরের বিষ্ঠার 
তুল্য মনে করিতে হইবে 

করপু 
শাস্ছে অধিকারি-ভেদ উপদেশ 
ভগবানের সগুণ সাকার লীল: 
হৃদয়ঙ্গন কর সহজলাধা নহে 
সংগুরুর নিকট দীক্ষ। লইলেও 


কম্মপশেম করিতত এত বিলগ্ছ 


| হয় কেন ॥ 
 শ্বাসে-প্রশ্থাসে স্বাভাবিক ভাবে 


নাম অভান্ত না হইলে নিরাপদ 
নহে 


| আস্মন্্ধাল কর! কশ্তবা 


|] 
1 


1 লাধন-ভজনের উপনুক্ত স্থান 


১৩৭ 


১৩৩ 


বিষয় 
খধি ও ধধিবাক্যের লক্ষণ 
.. শপন্থার ক্রম 
স্বত্যুকালে হরিস্থৃতি সকলের 
ভাগ্যে ঘটে না 
"সাধন করিবার প্রকৃষ্ট সময় 
নাম করিতে বসি, মন এদিক 
ওদিক চলিয়া যায়, উপায় কি 
করি? 

পরমহংস কাহাকে বলে ? 

কৃপা করিয়া অবস্থা খুলিয়া 
দেওয়া প্রণালী নহে 
লাধন-সন্কেত 

'অঙ্গন্তাশ করন্তাসের উপকারিতা 
যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে 
মিলাইয়া শাস্বকুায গ্রহণ 
করিতে হইবে 

শরীরাভাত্তরে প্রবেশ করিবার 
উপায় ও প্রয়োজনীয়তা 
পাপ--শারীরিক, সামাজিক ও 
আধ্যাত্মিক 

ঈশ্বর দর্শনের পূর্বে দেবতা 
দর্শন হয় 

ধর্ম বাহিরের কতকগুলি 
কাধ্য নহে 

রাধা-কুষ তত্বের শ্রেষ্ঠত] 
ব্রিগুণাতীত না হইলে কাম 
নই হয় না 

অক্ষম, এইভাব আনিবার 
ঝল্য তপস্যা 


পৃঠা বিষয় 


পৃষ্ঠা 


১৩৭ ভক্তি-বিষয়ক গানের উপকারিতা! ১৪২ 


১৩৭ | স্বপ্নে রামচন্দ্র দর্শন উপলক্ষে 
উপদেশ 

১৩৭ কৃপা ও সাধনলক্ধা অবস্থার 
১৩৮ ূ প্রভেদ 
ভক্তি ও ভজন 
প্রজলিত দীপ ও জাগ্রত 
মহাপুরুষ 
৷ শালগ্রাম্‌ পূজার সার্থকতা 

: দীক্ষা! গ্রহণের পূর্বে সতর্কতার 
১৩৯ , আবশ্যক | 
১৩৯: গুরুসমক্ষে অন্ত পৃজার প্রয়োজন 
১৪০ . আছে কি না? 

' গুরুর-পৃজায় ভগবানের পৃজা 

৷ হয় কিনা? 
প্রকৃত গুরুর প্রসাদ কি' 

' স্ীলোকের দীক্ষা দিবার অধি- 
১৪১  কারতাছে কিন? 
যোগতন্দ্রার লক্ষণ 
| আত্মা! মুক্তাবস্থা লাভ করে 
| কখন? 
মিথ্যা কল্পনা ও মিথাকথার 
ূ মধ্যে গণ্য 
ৰ 


শেপ শশা 


অপ সাকিল 


১৩৮ 


শিপন পাম্পি ৮৩ 


* ২৮ 


৮ 


শি ্ 


১6১ 


১৫ না 


চা 
90 
০ 


সাধকদিগের পক্ষে বিবাহ কর: 
১৪২ | উচিত কি না? 
৷ একাধ্য করিলে পাপ, এ কাধ্য 
১৪২ করিলে পুণ্য, ইহা সকলের পক্ষে 
এককখ!নহে 
১৪২ স্ত্রীলোক হইতে সর্বঘদ। সাবধান 


১৪৫ 


১৪৭ 


বিষয় 

থাক! কর্তব্য 

উপাধি ব্যাধিরেবচ 
কলিযুগকে শুত্রযোগ বলে 
প্ররূত ষত্য ও ম্থ্যা কি? 
পরচর্চা বর্জনীয় 

ধশ্ম এক, কিন্তু পন্থা! ভিন্ন হম 
কেন? | 
ভগবানের রূপ! ভিন্ন গতি নাই 
বীধ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়ত। ও 
তাহার উপায় 

মহশ্ত মাংসাহারের দোষণ্ণ 
বঘঙগদেশে যংস্য বাবহার 
কিরূপে আপিল? 
সদ্গুরু-শাসন প্রণালী 
দোষদশী নিজেই দোষী 
দ্বৈতভাব জীবাজ্মার পৃথক সব 


ধশ্মরাঙ্গে অভিমানের মত আর 


শক্ত নাই 

ভগবানের দয়ার অন্তস্ুতি 
কিরূপে হয়? 

ভগবানের মত নিকটস্থ বন্ধ 
আর কিছুই নাই 

অবিশ্বাসী লোকের পরলোকে 
কি অবস্থা হইবে 

মন্ত্্দাত। গুরু ও আচাধা গুরু 
বৌদ্ধশান্ত্র ঘোগমূলক 

স্কুল, সুম্, কারণ এই ভ্রিবিধ 
দেহেতেই ক্কুধা-তৃষ্া আছে 
বিশুদ্ধ সাত্বিকদেহ মান্য কি 


১৪৭ 
১৪৮ 
১৪৮ 
৯৪৮ 


১৪৮ 


১৪৮ 


১৪৭ 


১৪৯ 
১৪৯ 


১৪৯ 


১৫০ 


১৫5 


৬১৫৩ 


১৫১ 


১৫২ 


৯৫২ 


১৫২ 


১ 


১৩ 


এপস উপ ও 


হইলে সাধন গ্রহণ 
' আমাদের অবনতি হইল নাকি ৮ এ 
। 


বিষয় পৃষ্ঠা 
উপায়ে লাভ করিতে পারে? ১৫৩ 
শুধু পুস্তক পড়িয়া ষোগাভ্যাস 

কর] উচিৎ কি না? রী 
মানুষ রজ্জবন্ধা পশুর মত 
স্বাধীন ১৫৪ 
দান, দাতা ও দানের পাস্র এঁ 
রুষনামে দীক্ষা! পুরশ্চর্ধ্যার 

অপেক্ষা করে না, একথার 
অর্থকি? ১৫৫ 
পুরুষকার কোন পধান্থ, নিভর 

কখন করিতে হয় এবং কুপাই 
বাকি? ঙঁ 
কলির অধিকারের বিস্বার এঁ 
মহাপুরুষদিগের শক্ক-সঙ্চারের 
প্রণালী ১৫৬ 


ত্রাহ্মমাজে যতদিন ছিলাম সেই 
সময় মনের যেরূপ সন্দর অবস্থ; 
ছিল এখন তাহা! নাই, ভা 
করিয়া 


সা 


' সংসারে থাকিয়া মন একাম্থ 


ূ 
ৰ 


ূ 
| 


ৰ 


করা যায় ক্কিপে ? 

যদি নামে আসক্কি হয় » 
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গোপাল বলরাণ জগদীশ স্বরূপ অচ্যানন্দ কৃষ্ণস্শ্রি 
রি 
দেবকীনন্দন্‌ 
বংশীবদন 
জগদীশ 
| 
রুষ্ণকান্ 
মোহনকুষ: 


পবামলন 
ূ 
আনন্কািশোর 


| 


স্ 


দিদি এরজাগোপাজ 
| 
যোগন্বন 


সন্ানাণ 


্্রীশ্রীবিজয়াষ্টকম 


দেবী ন্বর্ণময়ী যমাপ সবনে কচ্চীবনে মুচ্ছিতা 
গোলোকাদবতীর্ণমস্কপতিতং ৰালং ভয়াদ্‌ বিক্রেতা । 
গন্তস্বীতিবিবজ্জিতা অহে! সহটৈন তৎক্ষণাৎ 

সোহয়ং শ্রীবিজয়; সদা বিজয়তাং তিষ্টন্‌ মমাস্তরর্বহি ॥ ১ 


কচবনে জ্ঞানহারা ম্ব্ণময়ী মাত।, 

“চতন। লভিয়। বড় হইলেন ভীত; 

এ কোন্‌ গোলক-ধন শিশু এলো কোলে, 
গর্ভের লক্ষণ সব লুকালো কী ছলে ! 

সেই শিশু শ্রীবিজয়কষ্ জয় জয়ঃ 

অন্তরে বাহিরে সদ! লত্ভৃুন বিদ্ষয় । 


সিদ্ধে শাস্তিপুরে সুরাগ স্বমনো বৃন্দাবনে গ্বোকুজে মা 
যন্মুস্তি কিল সন্ভতিঃ স্থমনসা স্বা-নন্দ-গোন্বামিন! । 
পিত্রা সম্পরিপালিত্তাপি চ কলৌ তদ্বদ্‌ ৷ দ্বাপরে 
সোহয়ং শ্রীবিজয়;ঃ সদ! বিজয়তাং তিষ্ঠন্‌ মমাস্তর্ধ্বহিঃ।1 ২ 


: দ্বাপরে শ্রবৃন্দাবনে গোকুলের মাঝে, 
যেমন নন্দের শিশু বাংনলো বিরাজে ; 
তেমনি এ কলিযুগে সিদ্ধ শান্তিময় 
শান্তিপুরধামে যিনি হইল উদয় :. 
নন্দ-প্রায় ভ্রীআনন্দকিশোর যতনে 
পুত্র-জ্ঞানে পালিলেন যে শিশুরতনে ; 
(সই শ্রীবিজয়কুষঃ সদা জয় জয়, 
অন্তরে বাহিরে মম লবন বিজয় । 


আ 


নিত্যানন্দমুখৈঃ স্বপার্ধদগণৈঃ প্রত্যক্ষমাবি9ভবন্‌ 
একাত্মাপি মহা প্রভুঃ স্বয়মহো ! সোহচিন্তালীলো মহান্‌ ! 
যস্যে জাগ্রত এব শাস্ত্রবিধিবৎ দীক্ষাং দদৌ বৈষ্ণবীং 
সোহয়ং গ্রীবিজয়ঃ সদা বিজয়তাং ভিষ্ঠন মমাস্তবর্বতিঃ || ৩ 

মহান্‌ অচিস্তালীলা কে বুঝিবে হায় । 

সয়ং মহাপ্রভু যিনি, তবু ছলনায়-_ 

সাক্ষগপাঙ্গ নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌর আসি, 

জাগ্রতে প্রতাক্ষ দীক্ষা! দিলা হাসি হাসি । 

শসসবিধি অন্টসারে টিষ্ণব-আচারে, 

এক হয়ে দ্বৈতরূপে যে প্র বিচরে । 

(মত শ্রবিজয়কফ সদ। জয় জয়, 

অন্তরে বাহিরে ঘম লন বিজন । 
যোহল্ীকৃত্য বহুন্‌ ক্ষমৈক সুমন কল্পদ্রুমো মৃত্তিমান 
দণ্ডান্পাপরাধিনোপি পতিতান্‌ প্রেমামৃতান্তোনিধিঃ। 
ক্রোড়ে শাস্তিময়ে নিধায় চ পরপ্রেমামৃতং দত্তবান্‌ 
সোহয়ং শ্রীবিজয়: সদা বিজয়তাং ভিষ্টন মমান্তর্বহিঃ 1] ৪ 

মৃদ্তিমান কল্পরক্গ যিনি ধরাতলে, 

অম্বত পাথার মরি প্রেমেতে উছলে । 

৭ গুযোগা অপরাধী পাপীতাপীজন। 

অবিচারে শিষান্দপে করিল। গ্রহণ ; 

শান্তিময় কোলে দিয। স্ুশীতল স্থান, 

স্েহে প্রেমাম্ৃত-ফল ঘিনি কৈল। দান : 

সেই শ্রীবিজয়রুষ সদা! জয় জয়, 

অন্রে বাহিরে মম লত্ভুন বিজয় । 
রামানন্দ কৃতী স্বরূপশিখিমাহেতী তথা মাধবী . 
প্্রীগৌরাঙ্গবিভে। রবাপি শুভদা ষ| শক্তিরেভির্জনৈ: 
সব্রবেভ্যো বিতরিতুমেবকিলতাং লব্ধাবন্তারঃ ক্ষিতৌ, 
সোহয়ং শ্রীবিজয়ঃ সা! বিজয়তাং তিষ্ঠন মমাস্তব্বহিঃ ॥ ৫ 


তত 


ই 


শদ্বরূপদামোদর রামানন্দ কৃতি, 
গীমাধবী দেকী আর ভ্রীশিখিমাহিতী 3 
প্রীগৌরলীলায় মাত্ত এই চারিজ্জনে, 
স্বকীয় শকতি শুভ দিলেন গোপনে । 
জগং-হিভার্থে কম্ম করাবার লাগি, 
মান ভক্তগণে ইহ! কেহ নৈল ভাগি। 
এইবার জনে করনে দিতে সেই ধন, 
অবতীর্ণ হইলেন গোলোক-রতন 
লেই শ্রবিজয়রুফ্ণ সদ! জয় জয়, 
'অন্থরে বাহিরে মম লন বিজয় । 


ছভিক্ষে সতি লীলয়া স্বয়মহো। ব্রহ্মাচ্যুতেশাস্ত্রফে! 
ভিক্ষার্থং সহভিক্ষুকৈ ধমভিতঃ সাক্ষাদ্ভূবনস্ষুটং । 
বস্যাশ্রিষ্য গলং ননর্ত চ হরে সন্কীর্তনে শঙ্কর: 

সোহযং শ্রীবিজয়ং সদ বিজয়তাং ভিষ্ঠন মমান্তব্বহিঃ ॥ ৬ 


ছুভিক্ষের দিনে, মিলি ভীক্ষুকের দলে 
আসিলেন ব্রক্ষা-বিফুঁ-শিব লীলা-ছলে 3 
ভিখারীর প্রায় আসি ভীক্ষা। যেগে লয়, 
হার গল। ধরি হর কীত্তনে নাচয় : 
সেই শ্রীবিজয়কফ সদা! জয় জয়, 

অন্তরে বাহিরে মম লকুন বিজয় । 


দেবাঃ জীবরুপাদযোইপুযপগতাঃ সন্কীত্তনে শ্রীহরেঃ 

পাদে যস্ত সিষেবিরে দদৃশিরে নানাবিধা যৃর্তয়ঃ। 
ষস্যাঙ্ষেযু তথাসনে চ সহসোতকীর্পাঃ স্ষুটং পাধদৈ: 
পোহয়ং শ্রীবিজয়: সদা বিজয়তাং তিষ্ঠন্‌ মমাস্তবর্বহিঃ ॥ ৭ 


সঙ্কীগ্ন মাঝে দেব বরুণ অসিয়া, 
অঙ্গ সেবা করে ধার চরণ ধরিষী 
ধাহার শ্ীঅঙ্ে রঙ্গে আসনে বসলে-_ 


ঈী 


নান! দেব মৃ্তিমান্‌ হেরে ভক্তজনে ; 

সেই শ্রীধিজয়কৃষ্ণ সদ| জয় জয়, 

অন্তরে বাহিরে মম গঙন বিজয় | 
শিষাণাং কলুবৌঘনের শিববৎ তীক্ষং বিষং ভক্ষয়ন্‌ 
কুববন্‌ জীর্ণমহো। পুনঃ পুনরথো মৃত্যাঞ্জয়ং সন স্বয়ং। 
ৃষ্টী। তান্‌ নিজরক্ষনার কুশলান্‌ যোইস্তদধো স্বেচ্ছয়া 
মোইয়ং শ্রীবিজয়ঃ সদা বিজয়তাং তিষ্ঠন্‌ মমান্তব্বতিঃ ॥ ৮ 


শিধোর কপুধ বিন দরিত-নিচয়, 

শিববৎ পান করি ঠৈল। মৃতাজ 

আপন রঙ্গণে নবে শকি করি দান, 

স্বইচ্জার বিনি দাত ভৈল। অন্থধর্ণন, 

সষ্ট শ্রবিজররুষঃ নন জয় জয়, 
"রব 


অন্তরে বাহিরে আম লানন বিজয়! 


এতস্ছ নবিজয়াষ্টক' সদ্মৃ্ং ভক্তা' স্বয়ং গ্হ্বিয়। 

শ্রুত। বাহপরতঃ পিবেন মনসি ষঃ শ্রদ্ধান্থি $ -সাহমর | 
হিহ্বা মৃক্াভয়ং স আশু পরনপ্রেমাভিষিক্তো। ভবেৎ 
হনাৎ পাপপশুন্‌ বলাদিহ দধচছাদদ,ল বিক্রীড়িতং 1৯ * 


শ্রীবিজয়াগকামুত। পাঁন কর অবিরত, 
ভক্তি ভরে কর আন্বাদন । 
পরে শুনাও ডাকি; শ্রীচরনে চিন্ত রাখি, 
মনে প্রাণে, কর রে স্মরণ । 
হঙ্কারি সিংহের মত, পাপ-পশ্ু কর হত, 
মৃত্যুভয় রবেন। তো আর 
রে মন' প্রেমের বানে, ভেসে চল তার পানে, 
শ্রুবিজয়কষ্চ-পদ সার ॥ | 
* ধশোহর জেলার অধ্দগভ  কালি়াগ্রামনিবার্সী গোস্বামি-প্রতূর 
অন্গগত ভক্ক স্বগীর আনন্ধনাথ দাদ গুপ কবীন্ত্রশেগর-কৃত মুল স্তোত্র ৪ কবিৰর 
কিরণাদ দরবেশ কর্তৃক পদ্ডে অনুদিত | 


$ হরি: 


* ওভ্রীমক্গাচ্গ্্য 


শ্বিজন্সন্কুল্র 5গাক্ষাহ্নী 
সাধনা ও উপদেশ 


(ঞ্পুর্বলাজ্ ) 


ক্গতাভ্লিঞ 


ও স্বর্ণাভজটাজুটপরিশোভিতং ্বর্ণাভশ্মশ্রুধারিণং, 
কৃতং জটয়া চূড়কং ফণিভূষণং পুষ্ঠদেশে লম্বিতবেশীকং বা, 
ভীরন্দাবনচ্ত্র শ্বীমন্মহাদেবং ব। শ্রীবৃন্দাবনবিলাসিনীং বাঃ 
 কলৌ পতিতবন্ধুং পতিত-প্রমদাতারং দণ্ডকমণ্ডলুহস্তং, 
গৈরিককৌগীনবহির্বাসবাসসং কণ্ঠে দোলিতং সপ্তুলহরিমালং, 
নখাগ্রাৎ কেশাগ্রপধান্তং সুমধুরং, 
মধুরহাসং মধুরভাষং বাবহারেণ চ মধুরং 
মধুরং মধুরং পরিপূর্ণমানন্দং সদ্গুরুং তং নমাম্যহং | & 
যিনি সথবণের ন্তাঙ্জ আভাবিশিষ্ট শ্মশ্র ও জটাদবার! পরিশোভিত, সর্পফণার 
্থায় ধাহার ছটাজল কখনো চড়ার আকারে মন্তক্ষোপরি, কখনও বা পৃষ্ঠদেশে 
বিলম্বিত থাকিত; খাহাকে দর্শন করিলে (্ব স্ব ভাবান্থরূপ ) কোন ব্যক্তির: 
শৃনদাবনচজ্জের, কোন ব্যক্তির পীমন্মহাদেবের এবং কোন ব্যক্ষির মাগির 


রেএ্তিববটি আতিক গা ও অপসারিত জান নল পা 


4 








সপ পিপল 


* গোষাফি-প্রকর আনম পিষ্ট ও সহচর পিত্ত ্ামকা উঠার কৃত ভোর 


সম রা 4৮8 সখা ১ ;ঃ ্ 


রাবনলাদিনী ীরাধারাণীর কথা স্বতঃই মনে উদ ছত, এ ঘোর 
কলিযুগে ঘিনি পতিতগণের বন্ধু ও প্রেমদাতান্বরূপ ছিলেন; বাহার হতে 
দণ্ড কমগ্ুলু, কোটাদেশে- গৈরিকরাগরঞ্জিত কৌপীন ও বছিবাস এবং কে 
সপ্তলহরী মালা বিরাজ করিত; যাহার নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যযস্ত হূমধুর, 
এবং ধাহার আচার-ব্যবহার, বাক্যাপপাপ, হান্ত-পরিহাস সমস্তই মধুক্ষরণ 
করিত, সেই পরিপূর্ণ আনন্দ ও মধুময় সদ্‌গুরুকে নমস্কার করি । 
ষংধ্যায়স্তে বুধাঃ সমাধিসময়ে শুদ্ধং বিয়ংসন্িভং 
নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমমলং সর্বেশ্বরং নিগুণং। 
বক্তাব্যক্তপরং প্রপঞ্চরহিতং ধ্যানৈকগম্যং বিভুং 
ংসাঁরহেতুমজরং বন্দে গুরুং মুক্তিদং ॥ 

বুধগণ সমাধিকালে, জলদবিরহিত গগনবৎ নির্ল, প্রসর, নিগুণ। নিত্যা- 
নম্দময় যে দেবাদিদেব বিভুকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ধ্যানগম্য, ব্যক্ত 
অথচ অব্যক্ত, মায়াদিপরিশূন্য, অগনিযন্তা, জরামৃত্যু-বিবঙ্ছিত গুরুদেবকে 
নমস্বার। 

অভিরামাভিরূপায় নমে। ভূভারহারিণে। 
জটাহিবলয়প্রেজ্খাচারুতাগুবচারিণে ॥ 
মুুশ্চ হরিহুঙ্কারৈরস্তকাতঙ্কবারিণে | 
নমো মানসহংসায় স্বাস্তধবাস্তাস্তকারিণে ॥ 

: যিনি অভিরাম ও 'ভভারহ।রী ; জটারূপ সর্পযগ্ডলীর নৃত্যসহকারে ফিনি 
তাওব করিয়! থাকেল, এবং মুনমুন 'হবিহ্ক্কার স্বারা যিনি যমভয় নিবারণ 
করেন ) হদয়ান্ষকারের বিলোপ-বিধায়ক সেই ০০০৪ কোটি কোটি 
নমস্কার । 

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদা বাগ্রিনির্বাপণং 

শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিষ্ভাবধূজীবনম্‌। . 
_ আনন্দাম্বধিবর্ধনং প্রতিপদ পূর্ণাম্বতান্বাদনং 

র্বা্্পপনং পরং রিজয়তে ভরীকফসন্কীর্তনম্‌। 

চা গ পরিমাঞ্জক। ভবরূপ মহা্লাবানলের নির্বাপক, কল্যাদ 
উনাদের জেসাপ্রদায়ক। অন্বিদ্যারপ বধূর প্রাণস্বরপ, আনন্ছা 





র্থ-্থচন! ্‌ নি 


স্বধিবর্ধক, প্রতিপদে পূর্ণামৃতাহ্বাদন, সর্বাত্মক্ষেহন, পরম সাধন শ্ীকফ- 
সংকীর্তন জয়যৃক্ত হয়। 
অনপ্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণণ কলৌ 


ষে উন্নতোজ্ছলভক্তিরসাম্বাদ হইতে জীব স্ুদীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল, সেই 
পরমবস্ত প্রদান করিবার জন্য, করুণাবশে কলিতে অবতীর্ণ, ঘনোহরকাস্তি- 
পটলে সমুস্তাসিত ্রহরি শচীনন্দন তোমাদের হ্বদয়কন্দরে শ্কপ্িপ্রাপ্ত হউন । 


(গত তল এলি 


এন-মুভ্ল্লা 

শীমন্সধবাচার্দা ব্রক্ষহরের' ভাষ্য, পদ্পপুরাণ হইতে প্রমাণস্বক্ণপ কতিপয় 
শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,-“'ছাপরে সর্বত্র জ্ঞান আকুলিভূতে তনিরা 
্রন্মরতত্রেন্্রাদিভিরধিতে। ভগবন্ধারায়ণঃ ব্যাসরূপেণাবততার । অথেষ্টানিষ্ট- 
প্রা্ধিপরিহ্থারেচ্ছনাং তদ্যোগ্যতামবিজানতাং তজজাপনার্থং বেষমুৎসকং 
ব্যঞ্য়ংশ্চতুধণ বাভজৎ চতুর্কিংশতিধা। একশতধা সহম্রধা ছবা্শধা চ। এবং 
তদর্থনিশ য় ব্রদ্ধকুজাণি চকার।” অর্থাৎ দ্বাপর-যুগে ত্রক্ধবিদ্যা বিলুপ্ত 
হইলে, সেই জ্ঞানবিপ্লব নিবারণ করিয়া ত্রদ্ধবিজান নিপধা্থ ব্রদ্ধা। রুতর, ইন্ত 
প্রভৃতি দেবগণ সমবেত হইয়া ভগবান্‌ নারাম্বণের নিকট উপস্থিত হন, এবং 
তাহাকে ক্রক্মবিজঞান নিরূপণার্থ প্রার্থনা জানাইলে নারায়ণ ব্যাসক্ধপে অবভীব 
হইলেন। নম্র তিনি দেখিলেন' ধাহারা ই্টপ্রাপ্তি ও অনিষপরিহারে 
সমূতস্থক) তাহারা সকলেই যোগবিজ্ঞানবিহীন । কেহই ঘোগের বারা সসৎ 
নির্র করিতে পাঁধেন না। তখন ব্যাসদেব যোগানভিজ ব্যক্তিথের যোগ- 
বিজ্ঞানের নিমিত্ত সমস্ত বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। পরে এ বেদফে. 
চতুরষিংশতি, একশত, একনংজ ও হাদশ প্রকারে বিতযা্জ করি যা, সেই হোরথ 
নিকণণ করিযার অন্ত বন্ধকুজ প্রণয় ন করেন 1৮5 


আচার্ধ্য বিজ্বয়ক্ণ গোস্বামী 


“এবং বিধানি স্ুত্রাণি কৃত্ব। ব্যাসে। মহাযশঃ। 

ব্রন্মরুদ্রাদিদেবেষু মনুস্যপিতৃপক্ষিঘু । 

জ্ঞানং সংস্থাপা ভগবান্‌ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ ॥% 
পদ্মপুরাণ। 


অর্থাৎ-এইরূপে ঈহাধশাঃ ব্যাসদেব' বরন্দস্থভ্রসকল প্রণয়ন করিয়া) ব্রহ্মা) 
রুদ্র ইত্যাদি দেবগণ ও মন্ুব্ব-পিতৃ-পক্গী ইত্যাদি জীবগণ্ণ ব্রদ্বিজ্ঞান স্থাপন 
করিয়৷ ক্রীড়। করিতে লাগিলেন।” 

সম্প্রতি আমরাও ষে মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু লিপিবদ্ধ 
করিয়া সর্বনাধারণদমক্ষে উপস্থিত করিতে সমুত্স্ৃক হইয়াছি। তাহার ধরাধামের 
আগমনের পূর্ববর্তী সমরে এতদ্দেশে ধশ্মের অবস্থার বিষয় সম্যক আলোচন! 
করিলে ইহা প্রতীত হইবে যে. তখনও ব্রদ্ষবিদ্যাচচ্চ। পূর্বোক্ত ছাপরযুগের 
তাৎকালিক অবস্থার অন্ুবূপত। প্রাপ্ত হইয়াছিল । নদীয়াবিহারী উমন্মহা- 
গ্রস্ত অবভীর্ণ হইবার অবাবহিত পূর্ধের অবস্থাও এরূপ ছিল। গ্সোম্বামি- 
প্রতৃর আবির্ভাবের প্রাক্কালে লাপারণের নিকট ধর্ম কুসংস্গার ও পৌন্তলিকভাতে 
পরিণত হইয়াছিল ; অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সম্প্রবায়, ভগবানে প্ররূত বিশ্বাস 
হারাইয়।। শুফজ্ঞন। অপ্রতিষ্ঠতর্ক' সাম্প্রদারিকত! ইঠ্যাদি ধর্ের বাহিরের 
খোসাভূষি লইঞ্জ। টানাটানি করিতেছিলেন। এই স্থযোগে চতুর শাস্ত্রব্যব- 
সান্গিগণ। ধন্দের নামে ঘোর অধন্মের স্রোত খরভরবেগে প্রবাহিত কিয়া, 
দ্রেশের সর্বনাণসাধনে ব্যাপৃত ছিল। প্ররুত দর্মপিপান্থ মহান ভব ৰাক্তিগণ 
তাহাদের আত্মার পিপাস। নিবারণের উপায় অনুসন্ধান করিয়াও পাইতেছিলেন 
না। এমন সময়ে পাশ্চাত্য পুষ্ঠধন্ম নব-কলেবরে' নৃতন-আকারে, আপাত- 
সনোহরবেশে এক অভিনব আরর্ণ সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া। সনাতন হিন্দু- 
ধর্শকে গ্রাস করিবার মানদেই যেন ভারতবর্ধে পদার্পণ করিল। অদূরদশ' 
হু লোক এই নৃতন পর্দের দিকে ঝুকিয়া পড়িল। পাশ্চাত্য সত্যতার বাহ 
আকর্ষণে, খৃষ্টান পাত্রীদিগের স্রুতিম্ধুর উপদেশে, ইংরাহ্বী শিক্ষিত যুবক 
'দিগের মধ্যে অনেকে বিমোহিত হইতে লাগিলেন, এবং তাহাদের মধ্যে কে। 
কহ, ্বধ্মে জলাঞচলি নিয়) অগ্লানবদনে পৃষ্টধর্্ম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 
ফ্ছারতের বিষয় সমস্ত।র দিন উপস্থিত হইল। ধন্দপ্রাণ সধিগণ ভাষিলেন 
হিন্ুস্থানে হিনু্ধর্্ বুঝি আর তিচিতে পারিল না। 


গ্রস্থ-স্চনা ৫ 


দেশের এইরূপ ভগ্মানক দুর্দশা অবলোকন করিয়া, ভারত তার সুসম্তনি 
প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রামমোহন বাকের প্রাণ কাদিয়া উঠিল, অন্তরাত্মা! ব্যাকুল 
হইল। কেমন করিরা। কি উপানে, ভারতকে এই ভীষণ ধর্মবিপ্লব হইতে 
রক্ষ। কর! ঘাস, দিবানিশি এই চিন্ত। ভাগর চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিল; এবং 
উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষে তিনি সেই সর্ধবিক্পবিনাশন 
সতাননাতন প্রতুর শরণাপন্ন হইলেন । ভক্তাবীন ভগবান্‌ ভক্তবাঞ্ছ। পূর্ণ 
ক:রবার জন্ত এবং এই অপঃপতিত দেশের পুনকুদ্ধারসাধন করিবার অভিপ্রায়ে 
ভক্তের প্রংণে এক অপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত করিয়া, ভারতম।তার সর্বছুঃখাপহ 
মহৌধধি ত্রগ্জবিদ্যার বীজ রোপণ করিছা দিলেন, এবং তাহারই প্রেরণায় 
মহাত্মা রামমোহন রায় বৈদিক ব্রাহ্গধশ্মের এমন এক অতুজ্জল আদর্শ শিক্ষিত- 
সন্্রবায়ের মানসনেরের সন্মুথে ধরিলেন' যাহার শিকটে স্থলভা খুষ্টধন্থের 
আদর্শ, চন্দ্রালোকে খদ্োতের ন্তাম্ব। একেবারে নিপ্রভ হইয়া! পড়িল। শিক্ষিত 
ভারতবামী, এমন কি বি5ক্ষণ পুষ্ঠান পাত্রিগণও বিম্যঘবিস্ফারিতনেতে তাহার 
দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; পৃষ্টধন্মের প্রবল স্রোতের মুখে পর্বত- 
প্রমাণ বাধা পতিত হল । এইকপে ব্রহ্ষবাদী ধাষিদিগের পীঠস্থানে লুপ্তপ্রায় 
্রঙ্মবিদ্যার পুন: প্রতিষ্ঠার স্ত্রপাত হইল । 

ধিনি নে কাধের জন্ত জগতে আগমন করেন, ভগবদিচ্ছায় তাহা সৃম্পন্গ 
হইয়। গেলে, তাহার জাবনের আর কোনও আবশ্তকত1 থাকে না। মহাত্ম! 
রামমোহন রাস বঙ্গদেশের তদানান্তন উষর-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব ধন্মবৃক্ষ 
রোপণ করিয়া, কাধ্যক্ষেত্র ছুইতে অবসর গ্রহণ করিলেন । অত:পর মক্গলময়ের 
ইঙ্গিতে মহধি দেবেন্দ্রনাথ তাহার স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন । তিনি বেদান্ত 
উপনিষদ হইতে বহু উপাদেয় সুত্র সংগ্রহ করিষ্তা তাহা 'ব্রাঙ্গধন্য* নামক 
প্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেন, এবং নবীন-উৎ্দাহে সমধিক আগ্রহসহকারে এই 
আভনব ধন্দের প্রচ!রে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার কাধ ম্হাত্বা রামমোহন বায় 
কতৃক রোপিত ধর্ববৃক্ষের বেষ্টনস্থরূপ হইল ; এবং তীক্ষবুদ্ধি প্রততিভাশ।পী 
মহাত্ম। ফেএবচন্্র সেন তাহার সহায় হইলেন। কিন্তু কিজ্বানি কেন, কিসের 
অভাবে, বৃক্ষ আর তেমন বঞ্ধিত হইতেছে ন1 দেখিয়া, প্রচারক-প্রবর বিন্বিত 
ও চিত্তিত হইয়! পড়িলেন। এমন সময়ে, ভক্তের আহ্বানে, ভগবানের শুন্ত- 
ইচ্ছায়, জীবের বন্তুভাগ্যে পুণ্যক্সোক বিজুর গোস্ামি-গ্রস্থ প্রমদতৈতা- 
চাধ্যের আহ্বানে, প্রীশচীনন্দন ভীকফচৈ তন মহাপ্রভুর, নাহ-হজজভূমি জীবাসের 


ূ আচাধ্য বিজয়রু্ গোস্বামী 


অঙ্নে প্রবেশের ন্যায়, মহধি দেবেস্্রনাথ-বিনিশ্মিত ব্রান্মধর্ম-রলষঞ্চে মহোল্লাসে 
প্রবিষ্ট হইলেন, এবং মহাত্মা কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের সহায়তায়, অদম্য 
উৎসাহে এবং অসাধারণ অধাবসায়সহকারে, মহা! রামমোহন রাম রোপিত 
ধর্বৃক্ষের মূল হইতে, ছুর্নীতি-মৃত্তিকা খনন-পূর্ববক কুসংস্কার আবর্জন৷ 
অপসারিত করিলেন। ভগব২-গ্রীতিবারিসেচনে তাহার প্রিম্নকাধ্যসাধনরূপ 
আলোক ও বায়ুর ব্যবস্থায়, অত্াল্পকাল মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম-বৃক্ষ শাখাপল্পবে 
বিস্তৃত হইয়া পড়িল, বঙ্গদেশের বহুস্থানে ত্রাঙ্ষসমাজ্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, 
শিক্ষিত যুবকগণ দলে দলে আসিয়া ব্রাহ্মদমান্জের কলেবর পুষ্ট করিতে আস্ত 
করিলেন; এবং অ।পামরপাধারণ এই অপূর্ব বৃক্ষের দিকে অনিমেষনেত্রে দৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু হা । একি হইল? এই শোভন বুক্ষে ফুলফলগ ধরে না কেন? কত 
স্বার্থত্যাগ, কত আত্মবলিদান, কত অসাধ্য-সাধন করিয়া যে বৃক্ষ উৎপন্ন করা 
হইল, তাহাতে ফল ধরিতেছে না, ইহা! অপেক্ষা গভীর দুঃখ ও পরিতাপের 
বিষয় আর কি হইতে পারে? বাগানের মালিগণ ইহা! দেখিয়া হতাশ হইয়। 
পড়িলেন। কিন্তু ভগদ্ধিধানে দৃঢ়বিশ্বাপী অমিঙতে ১: আঁচার্ধা বিজয়কৃষঃ 
. কিছুতেই হতাশ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ইহার কারণ অনুসন্ধান 
করিবার জন্য, ভগবন্লিদ্দেশে ব্রাঙ্গদম।জের ক্ষুদ্র বেষ্টন অতিক্রম করিয়!। 'এই 
মহাব্যাধির উষধের অনুসন্ধান যদি পাই তবেই ফিরিব, নচেৎ এই শেষ 
প্রস্থান'--এইক্ষপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, অনন্ত উন্মুক্ত আকাশতলে আসিয়া 
পড়িলেন, এবং উন্মতের স্তায়। অনাহার অনিভ্্রা ইত্যাদি অশেষবিধ রেশ 
* 'অগ্রান্থ করিরা, সেই ভবরোগ-মহৌধধির সন্ধানে, পদক্রজে দেশবিদেশে ভ্রমণ 
. করিতে লাগিলেন । ব্যাদ্র, ভন্তুক' বন্যমহিষাদি হি জন্ত ও দস্থয-তস্কর 
: প্রতৃতি ছুবুন্িগ্রণের করাল কবল হইতে আশ্চধ্যরূপে রক্ষ! পাইয়া, অসংখ; 
, মিজ্ছন কানন ও অগণ্য গিরিকন্দরে অনুসন্ধ।নপূর্ববক। বহুদম্প্রদ।য়তূক্ত সাধু 
. মহাত্মাগণের সেব। ও সঙ্গের পর, অবশেষে গয়াতীর্থে আকাশগঞ্। নামক পর্বতে 
- অনাবিষ্কৃত হুদূর মানস্‌-সরোবন্নবাসী ভগবান ব্রদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের নিকট 
হরত্ডে উক্ত ব্যাধির অমোঘ উধধ সংগ্রহ করিয়া, হষ্টচিত্তে ত্রাহ্মমমান্জে পুনঃ 
নিট হইলেন ও কায়মনোবাক্যো ত্রহ্মবিষ্ঞাবৃক্ষের সেবার কার্ধ্য ব্রতী কৃইলেন। 

পপর তাহার কার্ধ্য-গ্রণাণীতে কিছু কিছু নৃতনত্ব জন্ভব করিয়া, 
.সহফারীদিগের কেহ কেহ বিন্মিত . হইঃড লাগিলেন; অনেকে তীহাধের | 


গরস্থ-্থচন। | ন 
অভীপি'ফললাভবিষয়ে সন্দিহান হইক্সা পশ্চাৎপদ হইয়। পড়িলেন, কিন্তু 
আচাধ্য বিজয়ক্চ কোনও দিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া; ভগবৎশক্তির প্রেরণার 
নিজ মনে। আপন প্রাণে সংস্কারকার্যে তৎপর হইংলন। তিনি নিশ্চম় 
বুঝিয্মাছিলেন, ধন্ম বাহিরের বস্ত নয়, অন্তরের জিনিষ ; ধণ্ম প্রণালীতে নাই, 

নআছে ; মতের বিশুদ্ধতাতে নাই, পবিজ্র জীবনে আছে 7) কোনও 
দলে বা তীর্থে আবদ্ধ নহে। অথচ সকল দলে ও তীর্থেই আংশিককুপে বর্তমান 
আছে এবং মানবহৃদয়ই এই ধশ্দম-পাঁদপের মূল ; সাক্ষাৎভাবে জীবন্ত সদ্গুরুর 
আশ্স়গ্রহণ এবং তছুপদিষ্ট শান্স ও সদাচার-সম্মত পস্থার অন্গসরণ ন। করিলে 
যথার্থ ধর্মলাভ সম্ভবপর নহে । 
তিনি স্বীয় গুরুদেবের নিকট হইতে মে সজীব ধন্মবীজ হদয়-ক্ষেত্রে রোপণ 
করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা ছাধন-ভঙজনরূপ অন্ককুল জলবাফুর সাহায্যে এবং 
ক্ষেত্রের গুণে, অচিরকালমধ্যেই অস্করিত ও শ্াখাপল্পবে বদ্ধিত হইয়া! ফুলফলে 
স্থশোভিত হইল ; তাহার সৌরভে দশদিক আমোদিত হইয়া উঠিল ; «এবং 
চতুদ্ধিক হইতে ধশ্মপিপান্থ-ভ্রমরনিকর পুঙে পু আসিয়া মধুরগুঞ্নে ধর্্ঘ- 
কাননকে মুখরিত করিয়! তুলিল। নানা দিগ্দেশ হইতে' অসংখা ভক্ষ- 
কোকিল, সমবেত হইয়া, বৃক্ষের কুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিম্বা, মনের 
উল্লাসে পঞ্চমন্থরে গাহিতে লাগিলেন ; স্বর্গ হইতে দেবগণ যেন পুষ্পবর্ষণ 
করিলেন । আমদের 'রুফ-নালীর, চিরদিনের আশা পূর্ণ হইল, তাহার অদমা 
চেষ্টা সফল হইল । ধন্বের জন্ত তাহার আশৈশব অক্লাস্ত পরিশ্রম এতদিনের 
পরে সুফল প্রসব করিল । 
গোন্বামি-প্রভূ উত্তম আহার্ধয বন্ত পাইলে, তাহ অপরকে না দিয়! কখনও 
খাইতে পারিতেন না। এখন তিনি ষে জ্রিতাপহারক, ভবব্যাধি-বিনাশক, 
সর্বাস্মন্সপক, অমূল্য নামন্ধারস সঞ্চয় করিয্ব! আনিয়াছিলেন, যাহা পান করিলে 
জীব শিব হয়, মানুষ দেবতা হয়, তাহ! সমস্ত নরনারীকে আস্বাদন করাইতে 
ব্যাকুল হইলেন এবং স্বীয় গুরুদেবের আদেশে জাতিবণ-নির্ব্বিশেষে, উপস্থিত 
ধ্ম-পিপান্থ ব্যক্তিমাজকেই বিনামুল্যে অকাতরে বিতরণ করিতে লাগিলেন। 
এই প্রকারে গোম্বাষি-প্রভু আজীবন বিরোধী শক্তির ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতের 
সহিত প্রাশপণে “সংগ্রথম করিয়া, ধর্মক্ষেত্রে ধর্দনংস্থাপনপূর্ববক, লুপ্তপ্রায় ব্রন্ধ- 
বিদ্যার পুনঃ প্রতিটা করতঃ। যুগ- প্রবর্তক ্ীমনতহাপ্রভু-প্রবন্তিত সুনিল 
সার্বভৌমিক বৈফব ধষ্থকে সংশান্্রানভিজ ১উপখস্বীদিগের কবল হইতে, 


দো. ০ আচার্ধ্য বিজগ়কষ গোম্বামী 


রর ক্রিম্া, হাসিতে হাসিতে, নাচিতে নাচিতে। বিীরসিরন 
_ আহ্বীনে, জগন্সাথক্ষেত্রে মানবলীলা সংবরণ করিক্েন। কিন্ত, তির্নি যে 
সনাতন ধর্মের বীজ বপন করিধা গেলেন, তাহা কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে । 
“ উপযুক্ত জলবায়ুর সংযোগ হইলেই, তাহা হইতে বহু বিশাল ও বুহৎ বৃক্ষের 
উদ্ভব হইবে, এবং সেই সকল বৃক্ষের হৃপর ফল হইতে পুনরায় নৃতন নৃতন 
খ্য পাঁদপ উতৎ্পক্ন হইতৈ থাকিবে । এই প্রকারে কালক্রমে সমগ্র দেশই 
এক অপূর্ব ধন্মকাননে পরিণত হইবে। সেদিন এখনও আসে নাই, কিন্তু 
নিশ্চয় আসিবে । . সেই সতাষুগ ও সত্যবশ্মের জয়পতাকা! নহাত্মগণের দৃষ্টিপথে 
পতিত হইয়াছে 
ৃ আজ উনত্রিংশবর্ধ অতীত হইল, । ১৩০৬ সনের জাষ্ট মাসে) প্রতুজী 
নরলীলা সংবরণ করিয়াছেন । প্রকট অবস্থায় যে অপূর্ব ধশ্মম্লোত তিনি 
বজদেশের উপর দিয়া প্রবাহিত করিফ্রাছিলেন, যে মহোচ্চধশ্মের আদশ 
লজোঁকদমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাই হত্ররূপে নির্দেশ করা এই অধ্যায়ের 
আলোচ্য বিষয় । বালাকাল হইতে জারস্ত করিয় ঝুলদেহ ধারণের শেষ দিন 
পর্য্যন্ত জীবের পরম হিতসাধন-কার্ধাই তাহার জীবনের একমাত্র ত্রত ছিল। 
স্ভূমৈব স্থখম্‌ নাল্পে হুথমন্তি” এই মহামন্ত্রের প্রেরণায় তিনি সাধকের অবস্থায় 
পূর্ণ-পুরুষকে লাভ না করা পধান্ত কিছুতেই নিরস্ত ঠন নাই। জীবনের 
 শ্রথষভাগেই তিনি যে সকল অবস্থা লাভ করিগাছিলেন তাহা অতি 
আল্পসংখ্যক সাধুমহাজ্মার ভাগোই ঘটিয়া থাকে । কিন্ত তিনি কিছুতেই এই 
সকল অবস্থাতে সন্তষ্ট হইলেন ন| | পৃর্ণকাম হইবার মানসে তিনি বংশমধ্যাদা, 
,জাত্যভিমান, জান-গরিমা) আত্মস্থখ। সাংদারিক সম্পৎসমৃদ্ধি সমস্ত জলাঞলি 
দিয় সর্বসম্প্রদায়ের সাঁধুদিগের আন্গত্যে তাহাদের ভক্গন-প্রণীলী অবলম্বন ও 
আন্বাদন করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। গোম্বামি-প্রকু এইভাবে প্রণোদিত হইয়া 
বিভিন্ন ধন্ম-সমাজে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া, অনেক স্কলদর্শী লোক 
তাহার জীবনের ঘটনাসমূহের সামগ্তশ্ত দর্শন করিতে অসমর্ণ। কিন্তু তট 
হইয়া! বিচার করিলে ইহা! স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে তাহার জীবনলীল! আশ্চর্য 
সামঝস্পূর্ণ। শান্ত্-সদাঁচারাচমোদিত অপূর্ব ঘটন।প্রবাহ। তিনি পুরীধামে 
অবস্থানকালে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন__এস্থির চিত্তে নিরপেক্ষকাবে 
বিচার করিলে দেখিতে পাইবে আমার জীবনের পূর্ববাপর প্রত কাঁধা ৬ 
িয়াছে।” অপর এক লময়্ে বলিয়াছিকেন+ 





“জীবন একখানি নৌকার সাক» এক স্রোতে ভাপিয়া চলিস্বাছে। দুই পার্থে 
নিত্য নৃতন দৃষ্ঠ দেখা যাইতেছে, কখন মরুভূমি, কখনও পুষ্পবন ; কখন 
সমতল ক্ষেত্র কখনও বন্ধুর প্রদেশ । যখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই বলি- 
তেছি। যাহারা গুনিতেছে' তাহারা অনেক কথারই অসামঞজস্ত দেখিবে। 
কিন্ত তাই বলিয়া ত আর নত্য গোপন করা যা ন11” ত্রহ্ষজ্ঞান লাভ হইলে 
জীবের যে অবস্থা হয় ব্রাঙ্গদযান্জে অবস্থানকালে তাভাতে তাহা সম্পৃণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে যুগ্ন ও যুক্তযোগীর অবস্থা শাস্ত্রে স্বরূপ 
বপিত আছে, তঙ্সমুদয় ক্রমণঃ একটী একটী করিদ্া প্রকাশ পাইয়।ছিল। 
শেষরজজীবনে তিনি, সর্বাঙ্গে শোভন তিলক, মন্তকে অপূর্ব জর্টা, বক্ষে পবিত্র 
মালালহরী ও অঙ্গে তগবান্‌ বন্থ ধারণ করিয়া, ভক্তি-শাস্ত্রোক্তিখিত সমন্ত বান্ছ 
ও আভ্যন্তরিক অবস্থা জীবের কল্যাণার্থ প্রদর্শন করিয়।ছিলেন । 

শাস্ত্রে আছে পত্রক্ষবিৎ ব্রদ্ধিব ভবভি," এভুজীর দর্শনে সর্বথাই এ 
বিষয়ে চক্ষু ও কর্ণের বিবাদভঞ্রন হইয়াছে । সাধক ষোগাব় হইলে এবং 
প্রেষংভক্তি লাভ কবিলে' জীবনে কি আশ্চধ্য অবস্থা ঘটে, তাহা তাহার 
সমসাময়িক মুযৃক্ষ ব/ক্তিগণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়৷ রুতরুতার্থ হইয়াছেন । 
বস্ততঃ গোস্বামি-প্রকুর অপূর্ব জীবন শাস্থ ও সদাচারের একখানি অভ্যুজ্ল 
চিত্রপট মান । 

ভক্কিপ।স্ে সাধনপস্থার তিনচী ক্রমের কথা উল্লিখিত আছে-স্ত্রন্ষঃ 
আত্ম! ও 'ভগবান্‌। 

প্বদন্তি তৎ ত্ববিদন্তত্বং বজ্জ্ঞানমদধয়ম্‌ । 
ত্রন্মেতি পরমাজ্ত্েতি ভগবানিতি শব্যতে ॥”--জ্মস্তাগৰত | 

অর্থাৎ তন্ববিদ্গণ অন্ধ তত্বকেই তত্ব বলিয। নির্দেশ করিয়াছেন। এই 
একই ত্বস্ব ব্রক্গ, প্ররমাত্মা ও ভগবান্‌ এই ভ্রিবিধ আখ্যাম্ব অভিহিত হয়। 

প্রাগ্ডক জিদটী তত্ব আবার জিবিধ-সাধন-সংপেক্ষ । 

“জ্ঞান, যোগ, ভক্তি; তিন সাধনের বশে । & 
বন্ধ, আত্মা, ভগবান্‌ জিবিধ প্রকাশে ৪” 
শ্রীচৈতন্তচরিতার্বত। 

অর্থাৎ জানসাধন বারা ব্রহ্ষতত্ব, যোগসাধনন দ্বারা গাযাান কার 
সাধন ছারা, সগবৎ-ত্ব ল/ভ হয়। 

জীবগতে ইহারও,নিনতর আও টি আছে__জড়ত্ব প্। $ 
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মন্স্তত্ব। ভগবতকপায় জীব পশুত্ব হইতে মনুম্ত্বস্তরে আরোহণ করিতে 
পারিলেই ব্রন্ধবিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে 
জান (ব্রহ্ষজ্ঞান ), যোগ ও ভক্তি এই তিন স্তর অতিক্রম করিতে পারিলেই, 
সাধক. পঞ্চমপুরুতার্থ প্রেমভক্তি অর্থাৎ পরাভক্তি লাভ করিয়া শ্রীভগবানের 
,আনন্দমদ্ন অপ্রাকত নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া থাকেন। 
ব্রহ্মবিদ্যা-মন্দিরে উক্ত তিন শ্রেণীর সাধকই স্ব স্ব শ্রেণীতে অধ্যয়ন ও 
; অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। এক এক শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
পারিলে, প্রতোকেই আপন আপন উপরের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং নিম্নতর 
শ্রেণীর উত্তীর্ণ সাধকগণ ততৎ স্থান অধিকার করেন । যে সাধক থে শেণীতে 
অধ্যয়ন করেন, তিনি সেই শ্রেণীর এবং তাহার নিয়তর শ্রেণীর অধীত বিষয়ের 
: কথাই বলিতে পারেন, উচ্চতর শ্রেণীর কোন কথা বলিতে তাহার অধিকার 
জন্মে না। যিনি জ্ঞানের শ্রেণীতে অধামন করেন তিনি জানের কথাই 
আলোচনা করিতে পারেন এবং ভগবছিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন আর কোনও উচ্চতর 
অবস্থা থাকিতে পারে, তাহা তাহার ধারণায় আসে না। এই প্রকার যিনি 
যোগ্গসাধনা করেন, তিনি জ্ঞান ও যোগের কথাই বলিতে পারেন, ভক্তিতত্ব 
তাহার সাধ্যায়ত্ত হয় না_ইত্যাদি। এই বিদ্যালয়ে আবার এক শ্রেণী 
্মতিক্রম করিয়া উর্ধতন শ্রেণীতে উন্নয়নের ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয় না। ব্রন্মজ্ঞান 
ছাড়িয়া কেহ যোগতত হৃদর়ঙ্গম করিতে পারে না এবং যোগ ছাড়িয়া কেহ 
ভক্তিতত্বে অধিকারী হয় না-_ইত্যাদি। গোস্বাি-প্রতুর জীবন আলোচনা 
করিলে আমর] ইহাই দেখিতে পাই যে তিনিও পূর্বোক্ত ত্রহ্মজ্ঞান। ফোগ ও 
ভক্তি-এই তিনটী সোপান ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া যখন যে সোপানের 
ঝাধক সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাকে তদুপযোগী শিক্ষা দীক্ষা দান করিয়া 
'সার্ঘকে সঙ্গে লইয়া, অসমর্থকে স্বীয় শ্রেণীর শিক্ষণীয়বিষয়ে পরিপক্কতালাভের 
| জন্ম পশ্চাতে রাখিয়া, কি জানি কিসের জন্য, উধাও হইয়া, 'ছুম” পক্ষীর স্যায় 
'অআনস্ভের দিকে ছুটিতে ছুটিতে অবশেষে সেই 'রসো! বৈ সঃ” রসের সাযয়ে 
রা পড়িয়াছিলেন। 
সাধনপথের ক্রমসন্বদ্ধে গোন্বামি-প্রতুর শ্বহস্তলিখিত উপদেশ এইকপ, 
নশ্রত্যেক সাধ্ককে তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হয় । ১ম-_অক্ষভাব ; 
এই/অবস্থায় সাধক দেখেন যে সমস্ত ্ন্মাণ্ড এক অদ্বিতীয় চৈতন্তময়, | উহাকে 
বগজ্ঞান বলে। দ্বিতীয় অবস্থ/+-যোগ) ইহা হঠযোগ নহে, জীবাদ্মা ও 


গন্থ-সুচনা ১১ 
পরমাত্বার সংযোগ । এই অবস্থায় সাধক দেখিতে পান যে তাহার শরীরের 
প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক অনির্বচনীয় শক্তির অধীন। কেবঙগ শরীর নহে 
আত্মার সমস্ত বৃত্তি সেই শক্তির অধীন । সেই শক্তি নড়িতেছে চড়িতেছে, 
তাহার স্পর্শ, স্রাণ, স্বাদ অন্ভৃত হইতেছে; কিন্ত এই স্পর্শ, স্রাণ, স্বাদ 
অব্যক্ত । গর্ভবতী নারী ঘেমণ গর্ভস্থ সম্ভান অন্থভব করেন, ইহাও সেইব্প । 
ওয-_-ভগবদ্‌-ভাব অর্থাৎ লীলা । এই অবস্থায় সাধকের নিকট ব্রহ্ম অনস্ত ভাবে 
দেখ! দেন। কালী, হুর্গ। প্রভৃতি অসংখ্য দেবতা, রাম; রুষ্, প্রভৃতি অবতান্ন 
প্রত্যক্ষীভৃত হন। এই জগতে মনুষ্য যেমন ব্রন্মের লীলার পরিচয়, নেইক্খপ 
অসংখ/ জগতে বতভাবে যেরপে ব্রহ্ম লীল! করেন, সমন্তই সাধকের নিকট 
প্রকাশিত হয়। পূর্বকালে খধবিগণ. কলিযুগে শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধাহার। 
সাধন করিয়াছেন, তাহারাই এ সমস্ত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধক 
এইরূপ ব্রহ্গ' আত্মা, ভগবান্-এই ভ্রিবিধ ভাব প্রত্যক্ষ করিয়।, ব্রহ্মকপ 
অনন্ত-সাগরে ঝম্প প্রদান করেন। তখন “একেমেবাদ্বিতীয়ৎ সঙ্ষিদানন্দ- 
সাগরে" আপনাকে ভুলিয়। তাহাতেই সাতার দেন, কখনও নিমগ্র হন 1” ক. 

আমরাও গোস্বামি-প্রভুর স্বীয় জীবনের পূর্বোক্ত তিনটা শুরের অবস্থার 
আলোচনা-প্রণঙ্গে তাহার জীবন ও ধর্বিষদ্ক অপরাপর অত্যাবন্চক কতিপন্থ 
ঘটনা বিবৃত করিয়। এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিব। কারণ, তাহার জীবন- 
কাহিনী এত অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং তাহাতে এত অপূর্ব ও অভিনৰ 
বিচিত্রতার সমাবেশ ষে' তাহা ঘথাযথ সংগ্রহ ও তত্বতঃ হ্ৃদয়জ্জম করিয়! লিপি- 
বদ্ধ কর! অশ্মাদৃশ লাধনহীন, স্মুনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সাধ্যায়ন্ত নহে । লুপ্তপ্রায 
্রহ্মবিপ্যার পুনরুদ্ধার কার্য সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করা এই ক্ষুত্র গ্রন্থের একটি 
বিশেষ উদ্দেশ্য । 

বিদ্যা ছুই প্রকার, অপর1-বিদ্য। ও পরা-বিদা! । খক্‌। হু: সাম ও 
অথর্ক--এই চারি বেদ এবং শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যাতিয 
এই ছস্ব বেদাঙ্গ অপরা-বিদা। নামে অভিহিত ; এবং হন্ধার! সেই.. অঙ্র 
পরব্রন্ষকে লাভ ও সম্ভোগ করা যায, তাহাই পরাবিদা অর্থাৎ-__অদ্বিদা। 
এই পরাবিদ্য। সৎগুরুর কপাল সাধন-স।পেক্ষ--"সাধন বিন! সাধ্যবস্ত কেহ 
নাহি পান্ক।” শিব, শুক, নারদ হইতে আরম্ত ক্ষরিয়া ঈশা, হুদা, ভ্চেতত, 
বুদ্ধদেব, শস্করাচার্ষ্য, গুরুনানক, এধং ( অধুনাতন ) পরমহ্্‌ রাম্কফরের, 
_. * দৌনী অবস্থার খোাধি-প্রতুর ব্বহন্ত লিখিত উপদেশ $ . চার 
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লোকনাথ ্রন্ষচারী গ্রভৃতি অবতার ও মহাপুরুষদিগের জীবনী এই বাক্যের 
সাক্ষ্য প্রদ্দান করিতেছে । এই সাধনবস্ত কি, তাহ! নিজে অনুষ্ঠান করিয়া! না 
দেখাইলে অপরের পক্ষে 'অন্দরণ কর। অপস্তব। বৈষবশাস্তে শ্ীকধচৈতন্ত 
ষহাগ্রভূ সম্বন্ধে লিখিত আছে--'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায় ।” 
প্রকৃতপক্ষে আচার ও প্রচার একাধার হইতে উদ্ভূত ন! হইলে সম্যক্‌ ফলদারী 
এবং জনসমাঞ্জ কক গ্রহধবোগা হইতে পারে না। গোন্বামি-প্রতৃর জীবনেও 
আমর! দেখিতে পাই যে। তিনি আপনার উপদিষ্ট ধন্ম য্থাষধ স্বীয় জীবনে 
আচরণ করিপ তাহার অমৃতমন্থ ফলের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদান করি! গিয়াছেন। 
ঈদুশ অতিমাহুষৈরণ্অর্্র্ভাব জীবের বহু ভাগোই ঘটিয়া থাকে । বস্তুতঃ এই 
স্বনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডের অধিপতির বিশেষ প্রগ্জোজন ভিন্ন, জান-হূর্ধ্য উদ্দিত করিয়। 
অজ্ঞানান্বকার বিদুরিত করিবার উপযুক্ত, অপংখ্য ক্ষু্ব প্রলোভনময় উপধর্মের 
খরবেগ-আ্েত ফিরাইয়। অনন্ত শান্তিময় পূর্ণধশ্মের দিকে উন্মুখ করিতে লমর্থ। 
ক্ষণজন্ম] মহাপুরুষ, যখন তখন, যেখ।নে সেখানে প্রকটিত হন ন|!। গোম্বামি- 
প্রতুর আগদণে আজ চিরপূত অদ্বৈতবংশ অধিকতর পবিত্র, বন্ধদেশ ধন্ত, 
বাঙ্গালী-জাতি গৌরবান্ধিত, এব: মুমুক্ষ জীবগণের আশা-প্রনীপ প্রজ্জলিত 
হইয়াছে । 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
হাভ্ঞান্পিভ্ডা গু গ্পুর্িঞ্পুতত্ 


চারিশত বৎসর অতীত হইল, নদীয়া-জেল!র অন্তঃপাতী শ্রপ।ট শান্তিপুরে 
্রীমদদ্বৈতাচার্ধা প্রভু আবিভূতি হইয়্াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে তিনি 
মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়! প্রসিদ্ধ। এই মহাপুরুষ জগৎকে ভক্তিশুন্ত দূ 
করত: জীবের দুঃখে অতীব কাতর হইয়া, তাহাদিগকে ভক্তিব্বসাস্বৃতসিন্ধুতে 
নান করাইয়া পর।শান্তি প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে, কঠোর তপস্যা করিতে 
আরম্ত করিলেন। তাহার সাগ্রহ আহবানে ও ঘন ঘন হক্কারে রুই হইয়া, 
ভক্তবাঞ্া-কল্পতক্ক গোলক-বিহারী শ্রহরি, ভক্ত-বাঞ্ছ। পূর্ণ করিবার অন্ত, 
নিত্যানন্দরূপী শ্রীমদ্বলদেবের সমভিব্যাহারে, শ্রাগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইলেন, 
এবং গনাধরু-্রীবাসাদি পার্ধদবুন্দের সহযোগে, কলিহত জীবকে ত্রিতাপজালা 
নিবারক ভবব্যাধিবিনাপক হরিনামামূত পান করাইয়! উন্মত্ত করিয়া! তুলিলেন; 
বঙ্গদেশের তদানীস্তন উধরক্ষেত্রকে অপ্রারুত ব্রজধামের প্রেমবারি বর্ষণ ক্রিয়।! 
পরিবিক্ত করিলেন নাম-তরঙ্গে দেশ প্লাবিত হইল, এবং লক্ষ লক্ষ পাপী 
তাপী নর-নারী তাহাতে অবগাহনপূর্বক নবজীবন লাভ করিয়া! উদ্ধার, 
পাইয়া! গেল। - | 


কালের অচিস্তনীক্ব গ্রভাবে শ্রমন্ষহাপ্রতু ও তদীয় পার্ধদবৃন্দের অন্তর্ধানের 

পর চায়িশক্ক বৎসর. াইতে না যাইতেই তাহাদিগের ধর্প অতিশয় মলিন হইস্থা 

পড়িল। ধর্মে নামে নান! প্রকার অধর্তের শ্রোত বঙ্ষমাতার বক্ষের উপর 

টপ প্রবলবেগে বহিতে আরস্ভ করিল । শাস্ত্র ও সন্গাচার-্রষ্ট আউল, বাউল, 

ভজ্ঞা, কিশোরীসাধক প্রত্ৃতি উপধশ্খ যাক্বকগণের অত্যাচারে ভ্ীচৈতন্ত- 

নি হিরন সার্বতৌমিক বৈফবধর্ধ লুষ্প্রায় হইসা উঠিল। "গৌড়ীয় 

বৈফহসমাজে মহু। 'হাহাকারধনি উিত হইল। এখন সম শা 

বিমবদৈতবংশে অদ্বৈতোচার্ষ্যোপম, পরছ্ঃখকাতর) পরমভাগবত একজন ্ 
প্রব্ ঝারিসুত হইলেন । ইহার নায় উমৎ আসিন্দ বিশে 








১৪৯" আচার্য বিজযনক্ণ গোস্বামী 


_.. প্রতৃপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় শ্বীয় পূর্বপুরুষ-প্রবর্তিত ধর্দের 
ঈদৃশ দুর্দশা অবলোকন করিয়া মন্খান্তিক ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন । 
কেষন করিয়া লুপ্তপ্রায় ধর্মের পুনরুদ্ধারসাধন হইবে, কিসে জীবের ছুঃখ দূর হইবে, 
. এই ভাবিয়া তিনি পর্দা বিষণ্ন থাঁকিতেন ) এবং অনন্নোপায় হইয়া স্বীয় 
 কুলাধিক্ষেবতা ৬শ্যামস্ন্দরের শ্রীচরণে আপনার মনের কথা, প্রাণেগ ব্যথা 
নিবেদন করিয়া কথঞ্িৎ শান্তি প্রাপ্ত হইতেন । সংসারের যাবতীয় ভোগ- 
- বিলাস-বিবজ্জিত, পরসেবানিরত এই মহাপুরুষ দিবসের অধিকাংশ সমম্ষে 
শষ্টামস্বন্দরের সেবায় ও গ্রমন্তাগবত ইত্যাদি ভক্তিশান্ত্রপাঠে অতিবাহিত 
করিতেন । 
শীমদানন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় যাক্কাদ্বাবা শিষ্বা-সেবকদিগের নিকট 
হইতে কপর্দকও গ্রহণ করিতেন না। তাহারা অযাচিভভাবে যাহা প্রদান 
করিত তাহাই সদরে গ্রহণ করিতেন । কিন্তু, তিনি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের 
দিকে একেবারেই দৃর্টি না রাখিয়া, মুক্তহত্তে সকাধ্যে সেই সকল অর্থ ব্যয় 
করিতেন। দীন, দুঃখী, অন্ধ, আতুর প্রভৃতি কোন প্রক।ব যাচকই তাঁহার 
নিকট হইতে বিমুখ হইয়া যাইত না। নিরাশ্রয় দবিত্র শিষ্াদিগকেও তিনি 
যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্রটী কবিতেন না। সেবাবিষয়ে তিনি এতদুর 
নিষ্ঠাবান্‌ ছিলেন যে, ঠাকুরের ভোগ বন্ধন করিবার কা্টাদি পধ্যস্ক গঙ্জাজলে 
ধৌত করিয়া শুকাইনন! লইতেন। এই জন্য লোকে তাহাকে 'লাকৃড়ী ধোয়া 
গোৌসাই বলিত। 
ভীমদানন্দকিশোর গোন্বায়ী মহোদয় অতিশয় উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন 
প্রীধন্ভাগবত পাঠ করিবার সময় চক্ষুর জলে তাহার বঙ্গঃ ভাসিয়া অবশেষে 
প্রন্থের পাতা পর্যান্ত সিজ হইত, পুলকাদি অপরাপর সার্বিক ভাব-কদন্ব সর্বাজে 
বিকসিত হইয়া উঠিত ; এবং সময়ে সময়ে রোমকৃপ হইতে রক্তোদগম হইয়া 
উত্তরীয় বসন রঞ্জিত হইত । কখনও কখনও প্রেমের গভীর উচ্ছ্বাসে 'রাধা- 
স্ষ।” রাধাপ্যা রী” 'শ্কফচৈতন্' ইত্যাদি বাকা তাহার শ্রীমুখ হইতে এমন তেছ্জের 
সহিত উচ্চারিত হইত যে, তাহ! শ্রবণ করিলে নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়ও ভগবস্কাবে 
বিগ্ললিত হইয়া! যাইত। একদিন হঠাৎ তাছার মনে কি ভাবের উদয় হইল, 
'ভিনি তাহার নিত্যপৃন্ষার শালগ্রামচক্র গলদেশে বন্ধন পূর্বক জী্রীগৌরনিভাই- 
সীর্জার/রকে রণ করিয়া পদরজে ্রীতীজগঞ্জাথঘেবদর্শনে কাজ! করিলেন; 
অহং শাজিপুর হইতে সভা প্রণাদ কগিতে করিতে প্রা এযবধ্সার পুরু-. 


_ শাতাপিত ও ূর্বপূরুধ ধুর 


ষোতমক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। কঠিন মৃতিকাধর্ষণে তাহার বক্ষঃ্থলে ও 
জান্ুর সন্ধিতে ঘা হইয়াছিল । তিনি ক্ষতস্থানে ভাঁকড়া জড়াইয়।.লইতেন, 
তবুও সাঠাঙ্গ করিতে নিরস্ত হন নাই। এইবূপ ভয়ানক ক্লেশ স্বীকারপূর্ববক 
রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, ক্ষেত্রস্বামীকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ-সাগরে 
নিমগ্ন হইলেন। তিনি ্ীশ্রীঞ্গন্লাথদেবের সহবাসে এতদূর আবিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন যে, শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়1 পুনরাঘ দেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন না 
বলিঘাই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; এমন সময়ে একদিন রাত্রে ম্বপ্লে দেখিলেন যে; 
জগর্লাথদেব তাহাকে বলিতেছেন-_তুই বাড়ী যা, আমি তোর পুত্রক্কপে 
উৎপন্ন হইব, এবং তোর মনোবাঞ্ণ পূর্ণ হইবে” অকন্মাৎ এইক্প শুভ বর 
লাভ করিয়া তিনি ূ্ব-সনবু্ পরিত্যাগপূর্ববক মনের আনন্দে, প্রুল-হাদয়ে 
জন্মভূমি শাস্তিপুরে, ক্গাগমণ করিলেন। এতদিন পরে তিনি শাস্তিপুরকে 
যথার্থ শান্তিপুর বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন । ইতগংপূর্ক্রে জীবের খে 
কাতরতা প্রযুক্ত, স্বীয় পূর্পুরুষ প্রবর্তিত ধর্দের গ্রানিদর্শনহেতু তাহার মুখষগ্ডলে 
যে একপ্রকার কালিমীর আভা প্রকটিত হইয়াছিল, এখন তাহা প্রায় বিলুপব 
হইল। হুক্ষদশিগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বিন্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু, তিনি কাহাকেও কিছু ন! বলিম্বা, মনে মনে পুনরায় দরপরিগ্রহ নিট 
সঙ্ল্প করিলেন। 

শ্রম আনন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় ইতঃপূর্বে গাব 
দুইবার বিপত্বীক হন । পত্বীন্বয়েক কোন সন্ভানাদি হয় নাই। আনন্দকিশোর 
গোস্বামী মহাশয়ের জো ভ্রাতা,৬গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় মৃত্যুর প্রাকৃ- 
কালে, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিকটে ভাকাইয়! বলিয়াছিলেন_“ভাই ! আমার 
অস্তিমকালের একটা বাকা তোমাকে র।/খিতে হইবে ।. আমি নিঃসস্তান, 
অতএব তোমার কনিষ্ঠ পুত্রটী আমার পত্বীকে দত্তক প্রদান করিও।” এই 
কথ শুনিয়া আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশম্ব অতীব আশ্চ্্যান্থিত হইয্া 
বলয়াছিলেন-ঞ্সে কি? আপনি কি প্রলাপ বকিতেছেন? আমি থে 
বিপত্বীক। এবং আমার কোন সন্তানাদিও নাই । এষে আপনি আশ্চর্য্য কথা 
বলিতেছেন 1, তছুত্তরে ৬গোপীমাধব গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন__ 
“আমি দিবাচক্ষে দেখিতেছি, তোমার বিবাহ হইয়াছে এবং ছুহটী পুত্র 
অসিয়াছে; অতএব তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে। সস্জকন 
অবস্থ আয়াকে দত্তক প্রদান করিও, কারণ আমি; অগুতরক:?” ফিক আন্ত, 





আচার্ধ্য বিজযক গোস্ামী 


[রিন্ৌন্ের গোত্বামী মহাশয় পুনরায় বিবাহ করিবেন না বলিযাই সঙ করিতা- 
নি সৃতরাং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই বাক্যে তখন তেমন আস্থা স্থাপন করেন 
নাই। কিন্তু দগন্নাথক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই 
 ভবিস্ঘূ-বাণীর কথা স্মরণ হওয়ায় মনে মনে তাহাকে প্রণাম করিলেন, কারণ 
_ ভগ্বনির্দেশে তিনি এখন বিবাহ করিবার জন্ত প্রস্তত হইয়াছেন। অতঃপর, 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিকারপুরের নিকটবর্তী 
হকুল গ্রাম নিবাসী পরমভাগবত ৬গৌরীপ্রসাদ জোদ্দার মহাশয়ের কন। 
উীমতী স্বর্ণময়ী_ দেবীকে বিবাহ করেন। ইহারই গর্তে প্রীমদানন্দকিশোর 
গোস্বামী সু্াশয় দুইটা পুত্ররত্র লভি করিলেন, প্রথমটীর নাম ব্রক্গোপাল এবং 
দ্বিতীয়টার নাক্সশবিজয়কুষ্ণ। ১২৫১ সনে রংপুর জেরার অন্তর্গত আসলাগাছি 
গ্রামে ী্ান্দকি কশোর গোস্বামী মহাশয়, তদীয় জীদাক্িয ৬মুকুন্দনারায়ণ 
চৌধুরীর বাটীতে একদিন প্রমস্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ অচৈতন্ত 
হন। ত্ববস্থায় তাঁহাকে গোপীনাথপুরের খামার বাটীতে লইয়। যাও! হয়, এবং 
তথায় শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিবদ তিনি এঁ সমাধি অবস্থায়ই নিত্যধামে গমন 
_ করেন। অগ্যাপি শাস্তিপুরে তিনি 'খষি-গরোস্বামী' নামে অভিহিত হইয়া 
শ্বাকেন | 
: বিজয়ের জননী স্বর্ণময়ী দেবী, অসামান্গুনে সমালহ্তা পেন 
'ইছার ন্যায় দয়াবতী নারী জগতে ছুল্গভ। জীবের ছ্বুখ ইনি আদে সহ 
করিতে পারিতেন না। কেহ কোন বিষয়ের অভাব জ্ঞাপন কৰিলে, তিনি 
ঠলর্কাত্ম দান করিতে কু্টিত হইতেন না । হাতে অর্থ না থাকিলে, দয়ার বশবর্তী 
হই খালা। ঘটি, বাটা ইত্যাদি তৈজসপজও ফোন কোন সময়ে গৃহের যাব- 
জী আহার বন্ধ পর্যন্ত দান করবা ফেলিতেন ; এবং “ৃহস্থদিগকে অনেক 
এ সৃষবয়ে উপবামী থাকিতে হইত। একব।র তাহার ভাহুরপুত্রের জয়ৌপগক্ষে, 
£ জাগ্রত খোপা, নাপিত, বাগ্যকর প্রস্ভৃতিকে গৃহের সমূদয় ঘটা, বাটা, বঙ্জাছি 
ঝাদ করিয়া! ফেলিয়াছিলেন। পরে বাজার হইতে রব্যাদি 'আনাইযা! বৃহকাধ 
; নির্বাহ করিতে হইয়াছিল 
এজবনী শ্বণমিয়ী জাতিবর্ণ নির্বিশেষে স্ুধার্থকে . অর, রোগীকে উধপথ্য, 
শোকার্তকে সান্বনাদান--ইত্যাদি কার্ধ্ে সর্কনহি ব্যাপৃতা খাকিতেন। 














ঠা খা রি ইনি বড় সখী হইতেন। : গ্রতাহ চারি পাউজনের উপহুরু 
পতি ধরবাজরন রক্ন-পুনদিক,গরীব-ছঃখীদিগুকে অছছসক্ধার . করিয়া: ছার 


মাতাপিতা ও পূর্বপুরুষ ১৭ 
করাইতেন, এবং পরে নিজে আহার করিতেন । 
শাস্তিপুরের বাজারে অনেক গরীব-দুঃখী স্ত্রীলোক শাকসব্জী ইত্যাদি 
বিক্রয় করিতে আসিত | কিন্তু তাহাদের ক্রয়বিক্র কাধ্য সমাধা! করিস বাটা 
যাইতে অনেক সময়ে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া বাইত। দ্বেবী হ্বর্ণময়ী এই সকল 
অনাহার-ক্রিষ্ট, দীন-ছুঃখীদিগকে নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া! আনিয়া, আদরের 
সহিত পরিতোবপূর্বক ভোজন করাইয়া বিদান্ব দিতেন। তিনি বলিতেন-_ 
“যে একাকী আপনার জন্ত রানা করে, সে ত শেখাল কুকুরের মত । পাঁচজনের 
কম কিছুতেই রান্না করা উচিত নয় ।” কূপণদিগের কথ! উল্লেখ করিয়া বলি- 
তেন--”আহা! উহার! বড়ই দয়।র পাত্র, নিজেদের থাকিতে খাইতে পায় 
না।৮ এজন্ত তিনি কপণদিগকে অধিকতর যত্বসহকারে খাওয়াইতেন । 
একবার শাস্তিপুরে কোথা হইতে একটী পাগলিনী আসিয়াছিল। ” তাহার 
রুদ্ম কেশ, ছিন্ন বেশ ইত্যাদি দেখিয়া, ছুষ্ট বালকের দল তাহাকে নানা 
প্রকারে উত্যক্ত করিতে আরস্ত করিল। কেহ তাহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ 
করিতে লাগিল; কেহ বাঁ ঢিল ছু'ড়িতে লাগিল । কিন্তু পাগলিনী কাহাকেও 
কোনও কথ! না বলিম্ব, কেবল একপ্রকার অবাক্ত করুণ শব্দ উচ্চারণ পূর্বক 
সময়ে সময়ে দারুণ যন্দবেদনা প্রকাশ করিত। দেবী স্বর্ণমন্বী পাগলিনীকে 
এইরূপ অনহায় দেখিয়া, স্েহভরে হাত ধরিযম্বা ভাহাকে নিজের বাড়ীতে 
লইয়া গেলেন, এবং স্বহন্তে তাড়াতাড়ি তাহার মন্তকে. ষথেষ্ট পরিমাণে তৈল 
মাখাইয়া দিয়া তহুপরি কলসে কলসে জল ঢালিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ 
এইরূপ জলের ধারা দিবার পর" পাগলিনীর সহসা চৈতন্ত হইল। চেতন 
পাইয়াই বলিল্--”ম।! তুমি আমান জুড়াইয়া দিলে, আর কেউত আমাছ 
এমনটী কল্পে না। সবাই আমান পাগল বলে, ক্ষ্যাপায়, জালার উপর জালা 
দেয়। তুমি কি মা দেবতা?” পরে জানা গেল ঘে পাগলিনী একটী পুত্র- 
শোকাতুর। দরিত্রা জননী । অতঃপর দেবী ব্বর্ণময়ী পাগলিনীকে সাস্বনা 
প্রদানপূর্ধক তাহার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন । 
একবার শীতকালে নন্ধ্ার পষয়ে জননী ব্বণময়ী কলিকাতার রাজপথ দিয় 
৬কালীমাত। দর্শন করিবার জ্বন্ত কালীঘাটে গমন করিতেছিলেন। এমন সময়ে 
দেখিতে পাইলেন যে, পথের পার্থে একখানি খোলার ঘরের সম্মুখে একজন 
বারাঙ্গন! ধাড়াইয়া আছে । তিনি তখন সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া 
* গম্তব্ স্থানে চলিত! গেলেন। কিন্ত প্রত্যাগমন করিবার সময়ে যখন বেখিলেন 


১৮ আচার্য বিজয়রু্ণ গোস্বামী 


যে; উক্ত স্ত্রীলোকটা তদবস্থায়ই ছুরস্ত শীতে অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতেছে, 
তখন দেবী ব্বর্ণমন্রীর দয়া শতগুপে উছলিয়! উঠিল। তিনি, বাহার 
নিকটে যাহাকিছু ছিল তৎসমস্তই এ বারাঙ্গনাকে প্রদান করিয়া সঙ্গেহে 
বজিলেন-- “বাছা, আর শীতে কষ্টভোগ করিও না, এখন ঘরে গিম্না শন 
কর ।” 

এই দয়াবতী নারী আত্ম-পর বিচার-বিরহিতা হইয়! সকলকেই সমান চক্ষে 
দেখিভেন। এমন কি পরিচারিকার পুভ্রের সঙ্গেও তাহার নিজের পুত্রের 
কোনরূপ প্রভেদ করিতেন ন।। গোস্বামি- প্রভু একদিন মায়ের সমদশিতার কথা 
উল্লেখ করিয়া বলিম্বাছিলেন--“তিনি দ্াশীপুত্রকে আমার সহিত তুল্যরূপে 
ভালবাসিত্তেন। একখানা থা লা, একটা ঘটা, একটি গ্লাস তাহাকে ও নিদ্দিষ্ 
করিয়া! দিঘাছিলেন।” বে নকল সুটে-মজুরদিগকে সাধারণতঃ লোকে 
অবহেলার চক্ষে দর্শন করে, তাহাদিগকে ইনি অতিশয় দয়ার চক্ষে দেখিতেন। 
একদিন একজন কাঠরিগ্কার সঙ্গে মজুরীর পরসা লইয়! গো্বামি-প্রভৃর কথা- 
বার্তা হইতেছিল। ম্জুরের দাবী অপেক্ষা গোস্বামি-প্রহ্ব কিছু কম দিতে 
চাহিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া মুর বলিল--“'দাদ! গে সাই, আপনার সঙ্গে 
দর ঠিক হইবে না, আপনি মা-গৌসাইকে ডাকুন |” গোস্বামি-প্রস্থ মাতা- 
ঠাকুরাণীকে ডাকিলে তিনি সমস্ত বিষ অবগত হইয়া বলিলেন-_-প্গরীৰ 
লোকের ছুই চারি আনা মায়! তুই কি বড়লোক হবিরে? ইহাদের সহিত 
গোঁল করিস্‌না। ইহার! যা চায় তাই দে। ইহাদ্দিগকে বরং কিছু বেশী 
দিতে হয়, নতুবা ইহাদের স্পুল্রেরা কি খাইয়া বাচিবে ?” 


স্ব্ণময়ী দ্বেবা বাৎসল্যপ্রেমের আধারম্বরূপা ছিলেন। তাহার সন্তান- 
বাৎসল্যের কথা উল্লেখ করিয়া গোম্বামি-প্রভ্ক একদিন বলিয়াছিলেন-__ আমি 
বিদেশে বদি কোন আঘাত পাইতাষ, রোগ-মন্ত্রণায় কাতর হইতাম, অথবা 
কোন হিংল্রজস্তর সম্মুখে পড়িয়া সভয়চিত্তে মাকে ডাকিতাম, বাটী আসিবামাত্র 
মাতাঠাকুরাণী এক এক দিনের ঘটনা! আশ্চধ্যভাবে উল্লেখ করিতেন । গয়্ার 
পাহাড়ে একদিন পাথরে পা ঠেকাতে এরূপ আঘাত লাগিক্বাছিল যে, “মাগো 
বলিয়। চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম। পরে বাড়ী আসিলে মা! বলিলেন. 
“তুই খুব আঘাত পেয়েছিলি? পায়ে পাথর ঠেকলে যেমন আঘাত পে 
হঠাৎ 'একদিন আম্মার, তেমনি হ'ল। আমি ভাব লুম-্-্ঘরে বয়ে আছি 
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পাথর কোথায়? তখন তোর ভাক আমার কানে বাক্গলো, মনে হল তুই 
কষ্ট পেয়েছিস” 1৮ * 
স্বর্ময়ীর মাতাপিতা অনেক দিন পর্যন্ত নিঃসম্তান অবস্থায় ছিলেন । পরে 
একটা মুসলমান ফকিরের বরে ইহ।র জন্ম হয়। বর-দানকালে স্বর্ণময়ীর যাতা- 
পিতা ফকিরের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়্াছিলেন যে, তাহাদের দ্বিতীয় সম্ভানটা 
তাহাকে দিবেন, কিন্তু সময়কালে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে ইতস্তত: করাতে 
তিনি ক্রদ্ধ হইয়া বলিলেন--“এই সন্তান অনেক সময় স্ববশে থাকিবে না।” 
এই ঘটনার পর বহুদিন নিরুদ্ধেগে অতিবাহিত হইল । কফকিরেরও কোন 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল না। কিন্তু বিধির বিধান অন্তক্প। ফকিরের 
দেহাস্তের পরে সময়ে সমস স্বণ্ণময়ীর দেহে তাহার আবির্ভাব হইত। এই 
অবস্থায় ন্বর্ণময়ী ফকিরী ভাষায় নানা প্রকার কথাবান্তী বলিতেন, এবং অধিকাংশ 
সময়ে উন্মাদের সায় থাকিতেন। এতদবস্থায় একবার তিনি বনপ্রামের কোন 
জঙ্গলের মধ্যে একটী বন্তব্যাপ্তের নহিত একত্র বাস করিয়াছিলেন । কিন্তু ব্যাস্ত 
তাহাকে কোনরূপ হিংসা করে নাই । ঘটনাটা গোম্বামি-প্রতৃর স্বকিত 
বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । বথা--”মামি বখন লাহোরে ছিলাম্‌। তখন 
একদিন হঠাৎ বাড়ীর চিঠি পাইলাম বে, আনার মাতাঠাকুরাণী পাগল হইয়া 
কোথায় চলিয়া গিয়ছেন। পন্ত্র পড়িয়া যেন আমার সমস্ত শরীরে তাদ্িৎ 
বহিতে লাগিল । তখনই বাড়ী রওয়ানা হইলাম। সংসারের জ্ঞালা-বন্ত্রণান্থ 
নাতাঠাকুরাণীর এইরূপ অবস্থা হইরাছিল। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন, কাহারও 
মুখ মলিন দেখিলে ডাকিয়। আনিরা খাওয়াইতেন। ইহাতে বাড়ীর লোকে 
তাহাকে বড় জালা দিত। সে যাহা হউক, আমি বাড়ী আসিয়াই অন্থু- 
সন্ধান করিল।ম, কিন্তু তাহাকে পাইলাম না! ! তখন ঘোষণা করিম! ছিলাম, যে 
আমার মাকে আনিয়া দিবে তাহাকে যাতাম্'তের খরচ ও পঁচিশ টাকা পুব্ব- 
স্কার দিব। সমস্ত জেলায় ও থানায় এই ঘোষণ। দেওয়। হইল; কিন্ধু কেহই 
মাকে আনিয়! দিতে পারিল না। তখন আমি নিজে অনুসন্ধানে প্রবৃত হয়! 
একদিন রাপাঘাটে দাড়াইয়া আছি, এমন সময়ে শুনিতে পাইলাম, করেকদী 
লোক বলিতে বলিতে বাইতেছে--ভাই, পাগলিনী স্ত্রীলোকচী যেন নক্ষত্রের 


(মত ছুটিয়া চলে ।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-'যহাঁপন্ন ! তাহাকে €কোথান 


* গোক্ামি-গরতুর জানুখাৎ অনড় । 
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দেখিলেন? তাহার! বনগ্রামের নিকটস্থ একটা গ্রামের নাম করিল। তখন 
রেলগাড়ী হয় নাই। ওখান হইতে হাটিয়া উক্ত গ্রামে যাইতেছি, এমন সময়ে 
শুনিতে পাইলাম, রাস্তায় কতকগুলি কাঠুরিয়া বলাবলি করিয়া যাইতেছে-_ 
ভাই কি অদ্ভুত স্ীলোক ! বাঘের গায়ে শিল্পর দিয়া ঘুমাইতেছে। আমি 
উক্ত স্ত্রীলোকটীর কথা জিজ্ঞাসা করাম্ তাহারা ৰলিল--'বনে কাঠ কাটিতে 
গিষ্না! এক আশ্চর্য কাণ্ড দেখিরাছি। এক উলঙ্গ স্ত্রীলোক একটা বাঘের পেটে 
মাথা! রািয়! ঘুমাইতেছে, আর বাঘটা স্ত্রীলোকের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া 
আছে । এই কথা শুনিয়া আমি বনের ভিতর প্রবেশ করিল।ম, এবং কিছুক্ষণ 
অহুসঙ্ধানের পর একস্থানে দেখিতে পাইলাম যে, সত্য সত্যই বাঘের গায়ে 
মাথা রাখিয়া মাতাঠাকুরাণী ঘুমাইতেছেন। তখন গ্রামে গিয়া কতিপদ্ 
ভন্তরলোককে এই কথা জানাইলে তাহারা আমার সাহাধ্যার্থ অধ্রপর হইলেন। 
সকলে একত্র হইগ্স৷ সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন দূর হইতে শুনিতে 
পাইলাম, মাতাঠাকুরাণী জাগিয়া বাঘকে বলিতেছেন-_-“বাঘ, তুই কার? 
আমার ? আমার যদি হোস্‌তবে আমার পিঠে কর দেখিনি? বুঝিয়াছি 
তুই আমার নোস্। আমি উলঙ্ক কালী, দশতৃজা| নই, দশভুজ। ছুর্গা হলে তুই 
আমায় পিঠে চড়াতিস।, মাতাঠাকুরাণীর কথা শুনিয়া আমর! সকলে বিস্মিত 
হইলাম। কি আশ্চর্য ! বাঘটা কিন্তু যাকে একটুকুও হিংসা করিতেছে না! | 
কতক্ষণ পরে মা আবার বলিলেন--“বাঘ তুই থাক্‌, আমি তোর জন্ত কিছু 
খাবার নিয়ে আসি।' এই কথা বলিগা জঙ্গল হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। 
তাহাকে কাছে আসিতে দেখিয়া! আমি দ্রুতগতিতে যাইয়া তাহার পায়ে 
পড়িলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন_-তুই কে রে? আমি 
ভাবিলাম, যদি এখন ঠিক পরিচয় দেই, তবে কোনও ফল হইবে না। তাই 
বলিলাম--'আমি আপনার দাস।' মা বলিলেন--'দাস কি রে? দাস কি 
মুখে বন্ধেই হয়? ওহো! তোকে ত চেনা চেনা বোধ হচ্ছে। আহি, 
বলিলাম--“আপনি ্গতের সমস্ত জানেন, আমাকে চিনিবেন না কেন? 
মা উত্তর করিলেন-_-'তা নয়, ভোকে যেন কোথায় দেখছি । আমি পুনঃ 
পুনঃ যাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম । কিছুক্ষণ পরে মা একট! স্বীর্ঘনিঃ্বান 
ছাড়িয়! বলিলেন_-'তুই এতদিন কোথায় ছিলি? আমি দেখিলাষ, যায়ে 
চৈতন্ত হ্ইয়াছে। তখন বলিলাষ--'আমি লাহোয়ে ছিলাম । ম! উজ্ত 
করিলেন “তা! ত জানি, কৰে এসেছিস? আঘি বলিলাহ-বাড়ী আলা ] 


[তাপিতা ও পূর্বপুরুষ ২১ 


দেখি, তুমি বাড়ীতে নাই, তাই তোমার তল্লাসে বাহির হইয়াছি।' এই 
বলিয়া তাড়াতাড়ি তৈল আনিয়া! মন্দের মাথায় দিলাম । তৎপরে দ্গান 
করাইলাম। এইরূপ ছুই তিনবার স্নান করাইবার পর মায়ের গায়ে যে এক- 
প্রকার ছুর্গন্ধ হইয়াছিল, তাহ। অন্তহিত হইল। তখন নৃতন কাপড় পরাই়া 
তুলসীতলায় আসন পাতিয়! মাকে বলিলাম_-“মা, আহ্িক কর।, মা বলি- 
লেন-'আহ্িক কাকে বলে? আমি বলিলাম--'মা, আক্কিক কি তোমার 
মনে নাই? আমি ব'লে দেব? মা বলিলেন--“বল্‌ তো?” তখন ম! বাল্য- 
কালে আমাকে যে মন্ত্র দিয়াছিলেন, তাহ! তাহার কাণে বলিলাম। শ্রবণমাত্র 
মায়ের চোক্‌ দিয়া দর দর ধারে জর পড়িতে লাগিল। ক্রমে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ 
হইলেন। তখন তাহাকে লইয়া শাস্তিপুরে উপস্থিত হইলাম |” * 

আর একবার দেবী স্বর্ণময়ী উন্মাদ অবস্থায় শাস্তিপুর হইতে একাকিনী 
ঢাকার গেগডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলে, গোস্বামি-প্রভু আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন--“ম।, তুমি একাকিনী কি-প্রকারে এত দূর পথ অতিক্রম 
করিয়া আসিলে ?” তছুত্তরে দেবী স্বর্ণময়ী বলিলেন_-“আমাকে সকলে 
পাগলা-গারদে দিতে চেয়েছিল । আমি ভয় পাইয়া শ্যামহন্দরকে (কুলদেবতা) 
বলিলাম--শ্যামুন্দর ! তুমি আমাকে আনার ছেলের কাছে রেখে এস।" 
তিনি বাঁ ললেন--তোর ছেলে কোথায় / আমি বলিলাম--“আর চালাকি 
করুতে হবে না ! শীত্ব রেখে আয়।” তখন শ্যামহ্ন্দর তোকে দিবার জন 
তাহার গান্জবস্থ্ আমার হাতে দিয়া আমাকে এইমাত্র ঢাকায় রাখিয়া গেলেন ।” 
এই বলিয়া! তিনি ৬শ্ঠামস্থন্দরের একখণ্ড উত্তরীম্ম বস্ত্র গোস্বামি-প্রতৃর হস্তে 
অর্পণ করিলেন । গোস্বামি -প্রত্ ভাৰে অভিভূত হইক্া' তৎক্ষণাৎ তাহা 
মন্তকে ধারণ করিলেন | * 

এই অদ্ভূত রমণীর সম্বন্ধে আরও অনেক আশ্চর্য ঘটনা শুনিতে পাওয়া 
যায়। শুনিয়াছি অনেক পরলোকগত আত্মার সঙ্গে ইহার নানাবিষয়ের 
কথাবার্ক। হইত। ইহাদের কূলদেবতা ৬স্ঠামনুন্দর দেবের সহিত ধর সম্বন্ধে 

* নোয়াখালী, জামচর নিবাসী গোস্থামি-প্রতুর অন্ততম শিক্চ জীবুক্ত ছারিকানাখ রাহ সহাশয 
সংগৃহীত গোদ্বাদি-প্রতর উদ্ভি। 

1 চাকা, গেগারির। নিধাসী বর্গ রাধারযণ গুহ যহাশনের সহ্যন্দিদি পরত বিবরণ. ইনি 
ঘনাহদে উপস্থিত ছিদেন। 


২২ আচার্ষ্য বিজ্বয়কুণ গোস্বামী 


ইহার নানাপ্রকার কথোপকথন হইত, সুধ্যে ও বুক্ষাদির পত্রে পত্রে ইনি 
স্াধাকৃ্ণ দর্শন করিতেন । গোশ্বামি-প্রভূ এপুরুষোত্তমধামে কলেবর পরিত্যাগ 
করিবেন, ইহা বন্ৃকাল পূর্বে তাহার দিব্যদৃষ্টিতে পতিত হ্ইয়াছিল। সেই 
জন্ত তিনি মাতৃন্সেহের বশবর্তী হইয়। তাহাকে পুরী গমন করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন । এইরূপ অসাধারণ মাতাপিতার গৃহেই দেশের ভাবী গৌরব- 
রুবি প্রতৃপাদ বিজয়কৃষ্ণচ গোস্বামী মহোদয় সমুদিত হইয়াছিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ভ্ল ৩৩ 


১২৪৮ সনের শ্রাবণ মাস। দিবাকর এইমাআ্র অন্তমিত হইয্াছেন। 
প্রকৃতিদেবী সমস্ত দিবসের কোপাহলের পর প্রশান্তমৃত্তি ধারণ করিয়াছেন । 
হুবিমল সান্ধ্য-সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া পরিশ্রীস্তা প্ররুতিদেবীকে সেন 
ব্যজন করিতে লাগিলেন । আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদ্দিত হইয়া! দশদিক আনন্দরসে 
আপ্লুত করিয়া তুলিল। তারপর ভগবান্‌ শ্রীকষ্চচন্দ্রের ঝুলনযাত্রা প্রযুক্ত আজ 
গৌড়মণ্ডল কুষ্কপ্রেষে মাতিস্ব। উঠিক্াছে। স্থানে স্থানে ভক্তমণ্ডুনী সমবেত 
হইয়। কষ্কগুণগানে দিও মণ্ডল মুখরিত করিতে লাগিলেন । ঘরে ঘরে যঙ্গল 
শঙ্খঘন্টাধবনি বাঞজিয়। উঠিল । সকলেরই চিত্ত সবিমল ভক্তিরসে পরিপূর্ণ । 
পুরোহিতগণ “ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণচজ্জকে 
আহ্বান করিতে লাগিলেন। এই সর্বগুণোপেত পরমণ্ডভষুনূর্তে। নদীয়া 
অন্তর্গত শিকারপুরের নিকটবন্তী দহকুল নামক গ্রামের এক নিভৃতপ্রান্তরে 
একটা বুক্ষতলে মহাক্বা বিজস্ক। কৃষ্ণনাম শুনিতে শুনিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন 
(বঙ্গাব ১২৪৮ সন, ১৯শে শ্রাবণ, সোমবার, ঝুলন পুণিমা)। শাক্যকুল- 
গৌরবরবি ভগবান্‌ বুন্ধদে বও বৃক্ষতলে জন্পগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বিজয়কফের মাতামহ ৬গৌরীপ্রসাদ জোদ্ছার মহাশয় অতিশয় দাতা ও 
পরোপকারী লোক ছিলেন । জনৈক বিপন্ন ব্যক্তির জামিন হওয়ায়» এবং 
মোকদ্দমার সময়ে লোকটী পলায়ন করাতে তাহার বাটীর দ্রব্যাদি ক্রোক হয়৷ 
এই আকম্বিক “দুরধটনার দিন জোদ্ধার মহাশয়ের বাটার পশ্চান্জাগে একটা 
পিটুলী বৃক্ষের তলে শ্রীমান্‌ বিজয়কৃষ্ের জন্ম হয়। ইহার অনতিদূরে একটি 
ডোবা ছিল। বর্তমান সময়ে সেই ডোবাটি ভাঞ্ষিতে ভাঙ্গিতে পিটুলী বৃক্ষের 
নিকটবর্তী হইয়াছে এবং যে স্থানে মহাত্মা বিজয়কফণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সেই 
স্থানের অর্ধযাঘ। রক্ষা করিবার জন্তই যেন উক্ত বৃক্ষের একটি শাখা নত হ্হইস্বা 
স্থানটিকে স্যত্বে আচ্ছাদন করিম রাখিয়াছে। 

জননী খ্্ণ্যমী কিয়ছগিন হইতে আমাশদ্বের পীড়ায় কাতর ছিলেন । 
এদিকে ক্রোকের হাজ্জাম। উপস্থিত। ভয়ে বাটিস্থিত স্ত্রীলোকের! যিনি যেখানে 


২৪ আচাধ্য বিজয় গোস্বামী 
পারিলেন, সরিয়া পড়িলেন। আসন্নগ্রসবা জননী হ্বরণময়ী, বাড়ীর পম্চাৎ্ভা গে 
একটি পিটুলী বৃক্ষের নীচে কচুবনের মধ্যে গিয়া! লুকাইয়া রহিলেন। বর্ধাপ্রযুক্ত 
সেখানে অল্প অল্প জলও জমিয়াছিল । যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন 
. 'লালপাগড়ী'র ভয়ে পুরুষদিগকেও কিকপ বুদ্ধিহা'রা ও ত্রস্ত হইতে হইত, তাহা 
ভাবিয়া! দেখিলে, একটি কুলবধুর পক্ষে এই ঘটনা বিম্ময়কর বোধ হইবে না। 
অতঃপর ক্রোকের হাঙ্গাম চুকিয়া গেলে দেবী ্বর্ণময়ীকে ঘরে না দেখিয়া 
বাড়ীর লোকেরা কিঞ্চিৎ ভীত ও চিন্তিত হইলেন। ইতশ্তঃ অনুসন্ধানের 
পর দেখা গেল যে, তিনি উক্ত বুক্ষতলে একটী মৃতপ্রায় অজ্ঞান শিশুকে অঙ্কে 
ধারণ করিয়া ধ্যানমগ্লাবস্থায় উপবিষ্টা রহিম্বাছেন। শিশুর দিব্যকাস্তিতে 
, চতুদ্দিক উজ্জল বোধ হইতেছে, নেত্রজলে জননীপ্র বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে । 
_ অবতার ও মহাপুরুষগণের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
তাহারা কেহই সাধারণ মানুষের মত জন্মগ্রহণ করেন নাই । সকলের জন্মের 
সঙ্গেই অল্লাধিক পরিমাণে অলৌকিক ঘটন! বিজড়িত রহিয়াছে । মহাত্মা 
বিজয়কে জন্সও সমধিক বিস্ময়জনক | অন্সন্ধানকারিগণ সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছেন অনুভব করিয়া দেবী স্বর্ণময়ী আস্তে আস্তে চক্ষু উন্দীলন করিয়া 
বলিলেন-_-“দেখ, এই শিশু আমার পেটে জন্মায় নাই। আকাশ হইতে 
একটা দিব্যদেহধারী পুরুষ ইহাকে আমার ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক, সঙ্গধিক 
: ফত্বসহকারে ইহার লালনপালন করিতে করযোড়ে অনুনয় বিনয় করিয়া অস্তহিত 
হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার গত্তুলক্ষণও তিরোহিত হইল।” *্ তিনি 
অপর কোন কোন সময়ে তাহাব গত্তণবস্থার কথাপ্রসঙ্গে যে সকল অদ্ভূত ঘটনার 
বিষয়. উল্লেখ করিতেন; তাহা “বালক বিজয্নকৃফ” নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধত 
করিতেছি । যথা-_*ন্বর্ণময়ী বলিলেন--“আমার স্বামী পুরীধামে গমন করিয়া 
একদিন নিশীথে স্বপ্রে দেখিলেন যে শ্রীঞ্রী্গগন্পাথদেব তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া বলিতেছেন--'আমি তোমার পুত্রর্ষপে জন্মগ্রহণ করিব, গতজন্মে আমার 
*% এই জন্ভুত কথা দেবী ত্বর্পময়ী ইহার পরেও একাধিবার অনেকের নিকট ব্ঞ্ত করিয়াছেন; 
কিন্তু তাহার এ কথায় কেছ তেমন আই স্থাপন করেন নাই। কারণ জনৈক কফিয়ের আবেশে 
তিনি সঙয়ে সময়ে উদ্মাদিগ্রত্ত হইতেন। সুতরাং তাহার এ কথাকে অনেকে পাগলের প্রলাপ 
বলগিযাই মদে করিত। কিন্তু পরবর্তাঁ ঘটনাছার! প্রমাণিত চার িলটিনি রানা 
“একেবারে গগলের প্রলাপ নহে, উহার মধ্যে গ্ীর লত্য নিহিত ছিল 


পরিচ্ছেদ]: জগ ও বাল্য ২৫৯ 
টিজিগসরি নিরব স্ন নূর কু 

আমারই বংশে তোমাকে যোগ্য পাজ্জ ঘেখিয্কা তোমার পুত্রন্ধূপে আগমন 

করিতেছি? এই স্বপ্ন দর্শনের পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই 
বদরের রাসপুণিমার দিন আমি গৃহ-দেবতা ৬শ্ঠামহুন্দরের রাসপূজা দর্শন 
করিয়! গৃহাভিমুখে যাইতেছি। 'এমন সময়ে দেখিলাম যেন, ৮বিগ্রহ হইতে 
একটী জ্যোতির্বস্ব মুঠি বাহির হইয়া, আমার অঞ্চল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে গৃহে 
আগমন করিল। আঁমি চমৃকিয়। উঠিলাম। কিন্ত ফিরিয়া আর কিছু 

দেখিলাম না। এ দিন রাজে স্বপ্লে দেখিলাম, একটা শিশু আসিয়া বলিতেছে 
_-ম।) আমি তোমার নিকট আসিলাম !' সেই দিনই আমার গন্তপঞ্চার হয়। 
গন্ত্াবস্থায় আমি নানাবিধ দেব-দেবী দর্শন করিতাম। ন্ধ্যের প্রতিরশ্মিতে। 
বৃক্ষাদির প্রতি পত্রে রাধা-রুষ্ণ দর্শন করিতাম। শয়ন করিয়া আছি, দেখি- 
তাম, আমার গত্তস্থ সম্ভান বাহির হইয়া আমার পার্থে শয়ন করিয়। আছে। 
তাহার অঙ্গপ্রভায় গৃহ সমুজ্জল হইয়া উঠিফ়্াছে। আমি চলিয়া যাইতাম্, 
আমার অঞ্চল ধরিল্বা কে যেন নূপুর পায়ে দিয়। আমায় অনুসরণ করিত | 
আমি সর্বদা ভয় পাইতাম । কোন কোন দিন গৃহ স্বর্গীয় গন্ধে আমোদিত 
হইয়া! উঠিত, কে ষেন একৃকালে শত্ত শত আত্র-গোলাপের ভাণ্ডার খুলি! 
দিত। কিছুতেই কিছু বুঝিভে পারিস্তাম না। ভীত হইয়া স্বামীর নিকছে 
গল্প করিতাম। তিনি অভর প্রদান করিয়া বলিতেন--“তোমার গত্তে বড় 
সাধারণ ছেলে আনেন নাই, আমি জানি এরূপ'কত হবে ।” এবং অপরের 
নিকটে এ সকল কথ। বলিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু আমার পেটে কথ! 
একদণ্ডও জীর্ণ হইভন| 1” * গোস্বামি-প্রতূ বন্বঃপ্রান্ত হইলে, একদিন ন্বর্ণময়ী 
দেবী জীহাক্ষে বলিয়াছিলেন--“দেখ; তোর যে জন্ম, এ স্ত্ীপুরুষসংসর্গের ছার 
যেরূপ হয় সেন্ধপে হন্ব নাই। তোর পিত। ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া মনের দ্বারা 
আমার ভিতর তোকে স্থাপন করিয়।ছিলেন।” গোহামি-প্রত জিজ্ঞাসা 
করিলেন--সকি স্থাপন করিম্বাছিলেন ?” স্বর্ণমন্ী বলিলেন--“শালগ্রামের 
কিচোখ কাণ আছে রে? কোন ভান পণ্ডিতের নিকট ভিজ্ঞাস। করিলে 
বুঝিতে পারিবি।* + 

 * ইপ্ীঅদৈতবশোবভলে জীব সীতানাখ গো্ানী সহাশ গরসীত “বালক বি বাম 
্স্থ হইতে উদ্ভুত ।, | 

1 হীন বোগজীবন গোদ্থাহি-গ্রমুখাৎ ক্রত। এ 


চি আচাধ্য বিজন গোস্বামী দিতীঃ 


সমাগত আত্মীয়বর্গ সন্যোজাত শিশুকে অজ্ঞানাবস্থায় দেখিম্না সকলে 
চিস্তিত হইলেন। শিশুসহ প্রস্থতিকে তাড়াতাড়ি স্তিকাখৃহে লইয়া গিয়া 
চিকিৎসক ডাকা হইল। কবিরাজ আসিয়া ছুইটী ওষধ ব্যবস্থা করিলেন-_ 
বুকে মালিশ করিবার জন্য অহিফেনসংমিশ্রিত একটী এবং সেবন করিবার জন্ 
মুলব্বর নামক অপর একটী। সরল! মাতা ভুলক্রমে অহিফেন সংযুক্ত উধধটাই 
থাওয়াইয়! দিলেন ; কিন্ত বিধাতার কি আশ্চর্ধ্য বিধান! তাহাতেই সন্তানের 
উপকা'র দপিল। শিশুটা অল্লক্ষণ পরেই চৈতন্য প্রাপ্ত হইল। কুলকামিনীগণ 
আনন্দে উলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন। জননী স্বর্ণষ়ীর গণ্ড বহিয়া আনন্দাশ্ 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে দেশের ভাবী ধর্মস্থাপক্থিতা, সত্যধর্ের 
প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য ধরাধামে আবিভূ্তি হইলেন । 

এই অদ্ভুত'বালকের জন্মের ছয় মাস পরে জননী স্বর্ণময়ী শাস্তিপুরে পতিগৃহে 
উপনীতা হইলেন। শুদ্ষসত্ব শ্রীমংৎ আনন্দকিশোর গোস্বামী মহাশয় 
পুরুযোত্তমকপালন্ধ পুত্রের মুখ দর্শন করতঃ আনন্দে উৎফুল্প হইয়। ব্রাঙ্মণ, বৈষ্কব; 
গরীবছুঃখীদিগকে যথাসাধ্য দান করিলেন। এবং কিছুদিন পরে মহা- 
সম্ংরোহের সহিত পুভ্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ক্রিয়া সমাধান করেন। 
প্রতৃপাদ আনন্দকিশোর গোস্বামী মহোদয় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
বালকের সর্বার্চে নানাবিধ স্থলক্ষণ দর্শন করিয়া মনে মনে নিজকে ধন্য মনে 
করিতে লগিলেন; এবং পুকুষোত্তমধামে অবস্থানকালে ভাবীপুত্র সম্বন্ধে 
তাহার পূর্বদৃষ্ট স্বপ্ন এতদিনে সাফল্য লাভ করিল নিশ্চয় করিয়া মহানন্দ-সাঁগরে 
নিমগ্ন হইলেন। তীহার দুইটা কমল চক্ষু হইতে দরদরিতধারে আনন্দাঞ্ঞ 
বিগলিত হইতে লাগিন। আনন্দাধিক্যহেতু মনের ভাব গোপন করিতে 
না পারিয়া উপস্থিত লোকদিগকে ডাকিয়া! বলিলেন-_-“দেখ, আমি পূর্বব 
হইতেই জানি, কে আমাদের পুত্রক্ূপে আসিতেছেন। জন্মাস্তরীণ বহু 
তপন্যা-ফলে এইরূপ পুত্র লাভ হয়। এ বড় সামান্ত ছেলে নয়। প্রেম-ভক্তির 
প্রভাবে ইনি সমস্ত দিকৃ জয় করিবেন |” রাশি-চক্রেও বালকের দুইটী নাম 
উঠিল--দিহিজয় ও বিজয়কু্চ। অগ্নপ্রাশন উপলক্ষে পরম ভাগবত আনন্দ- 
কিশোর গো্ামী মহোদয় শাস্তিপুরস্থ জাতিবর্গ ও বিভিন্ন জাতীয় দীনছুঃখী- 
দিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া ছিলেন। তাহারা সকলে বালকের 
রূপ লাবণ্য দর্শনে ও আহারে পরিতুষ্ট হইয়া বালকের দীর্ঘ জীবন «প্রার্থনা 
করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন । 


পরিচ্ছেদ - জন্ম ও বাল্যাবস্থা : ২৭ 


ইহার প্রায় ভিন বৎসর পরে বিজয়কষঃ পিতৃ্হীন হন। . অতঃপর পাচ 
বৎসর বয়ঃক্রযের ' কালে তদীয় জ্যেষ্ঠতাত ৬গোপীমাধব গোস্বামী মহোদয়ের 
অস্তিম কালের একাস্তিক অন্থরোধ অনুসারে, তাহাকে উক্ত গোস্বামি-পাদের 
সহধর্দিণী স্বর্গীয় কষ্ণমণী ' দেবীকে দত্তক প্রদান করা হয়। তদবধি শ্রীমান্‌ 
বিজয়কুষ্ণ স্বীয় গর্ভধারিণীকে “ছুহুমা”, ও দত্তক গ্রহণকারিণী মাতাকে “মাজননী, 
বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিজয়রু্ণ দত্তক গ্রহণকার্িণী 
মাতার প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত ছিলেন না। প্রথম প্রথম তাহাকে মা বলিয্বাই 
ডাকিতে চাহিতেন না । কেহ কারণ জিআসা করিলে, বলিতেন--'আমি মা 
ছাড়িয়া অপরকে মা বলিতে পারিব না । ইহাতে দেবী কঞ্চমণী মনে মনে 
বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেন । কিন্তু দীর্ঘকাল তাহাকে এই কষ্ট ভোগ করিতে 
হয় নাই, কারণ কিম্বৎকাঁল পরেই তিনি পরলোকে গমন করেন। 

অতঃপর উভয় সন্তানের লালনপালনের ভারই শ্রীমতী ব্বর্ণময়ী দেবীর উপরে 
পড়িল। তিনি শিত্তবাড়ী ভ্রমণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতেন, তন্বারাই 
কোন প্রকারে কায়রেশে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । মাতা, 
পিতৃহীন বালক ছুইটাকে লইয়। কখনও পিত্রালয় শিকারপুরে, কখনও বা 
শাস্তিপুরে বাস করিতেন । 

অতি শিশুকাল হইতেই বিজররুষ্ণের স্থকোমল পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের 
উন্মেষ দেখ। দিছিল । তিনি মাতাপিতা প্রভৃতি আত্মীর়গণের অঙ্ছকরণে 
পুজা-অঙ্চনা, সন্ধ্যা-বন্দনা, ঠাকুর-নমস্কার। তুলসীবৃক্ষে জলদান ইত্যাদি কর্ম 
করিতে বড়ই ভাল বাসিতেন? এবং আপন মনে, নিঙ্জের ভাবে এ সকল 
কাধ্যের এমন সুন্দর অনুকরণ করিতেন, যাহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিত৷ মুগ্ধ 
হইয়া! যাইত । 

বালক বিজয়ক্ণ সময়ে সময়ে স্বীয় কুলদেবত1 ৬শ্যামস্থন্রের বিগ্রহকে 
স্বহস্তে সেবা করিতে অত্যন্ত জেদ করিতেন। কিন্ত তিনি নিতান্ত শিশু ও 
উপবীতসংস্কার হয় নাই, এজন্য তাহাকে ৬শ্ঠামস্থন্দময়ের মন্দিরে প্রবেশ করিতে 
দেওয়া হইত ন। ইহাতে তিনি ম্াত্তিক ক্রেশ প্রকাশ করিত্তেন এবং বাল্য- 
বুদ্ধিবশতঃ ইহার জন্ত ৮শ্যামসুন্দরকেই দোষী সাব্যত্য করিয়া, কখনও মন্দিরের 
বাহিরে থাকিয়া, কখনও বা ত্বপ্নযোগে তীহার সহিত বাদান্ছবাদ করিতেল। 
এই সময়ে তাহার কথাবার্তা ও হাবভাবে প্রকাশ পাই যে তং ামহন্দরের 
» নহিত ভাছার বাক্যালাপ ও.ভার বিনিময় চলিতেছে.। ..... 
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পএকদিন কার্ডিক মাসে জননী হ্বর্ণমন্জী ৬শ্যামন্থন্দরের মঙ্গল আরতি দর্শন, 
করিয়া কিছুক্ষণ পরে প্রভাতে গৃহে আসিয়৷ দেখেন শধ্যায় বিজয় নাই। 
ইতস্তত: অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে, বিজয় ৬ষ্ঠামস্থন্দরের 
মন্দিরের রুদ্ধ বার ঠেলাঠেলি করিতেছে ; দ্বার মোচন করিতে পা পারিয় 
কখন দ্বার খুলিবার জন্ত ৬শ্ঠামস্ন্দরকে কাকুতি মিনতি করিতেছে । এইরূপে 
সমস্ত কৌশল ব্যর্থ দেখিয়া, প্রতৃর শ্রীবিগ্রহকে বিস্বত বালক আরক্ত-নয়নে 
 শাসাইতেছে--এএকটু পরে দুয়ার খুলিলে তোমাকে কে রক্ষা! করিবে দেখিব ? 
এই বলিয়া' দীর্ঘ যষ্টিহন্তে বালক ছ্বারের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল। 
কিয়ৎক্ষণ পরে পূজারী আসিয়া ছার খুলিল। কিন্তু অন্থপবীত বালক শ্রীমন্দিরে 
প্রবেশলাভ করিতে পারিল না। তখন বালক রাগে (কি অনুরাগে কে বলিবে) 
৬গ্ঠামহুন্দরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল--“আমার ভাটা চুরি কিয়! 
পলইয়া আসিলে। আবার আমাকে ঘ্বরে যাইতে দেওয়া হইল না। আচ্ছ! 
কাল আবার খেলিতে আসিও? আমি এর প্রতিশোধ না লইয়া জলগ্রহণ 
করিব না। সেদিন আর বালক কিছুতেই আহার করিল না। জননী অনেক 
সাধ্যসাধনা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।" উপায়াস্তর ন৷ দেখিয়! 
তিনি শয়নগৃহে অন্ন রাখিয়া! শয়ন করিলেন। মধ্যরাত্রে জননী দেখিলেন 
প্রেমাবিষ্ বালক শযা! ত্যাগ করিয়া শ্টামহ্ন্দরকে সপ্ধোধন করিয়া বলিতেছে-_- 
যাই আমার কাছে ঘট মানিলে। তাই বাঁচিলে। নতুবা আজ তোমাঁকে ভাল 
করিয়া মজা দেখাইতাম।, আবার বালক বলিতে লাগিল--'আমি ঘেন ভাই 
তোমার উপর রাগ করিয়া! খাই নাই। তুমিও কেন আজ খাও নাই? এখন 
এস ছুইঞ্জনে খাই।” এই বলিয। বালক আহারে বসিল এবং আহার শেষে 
পুনরায় শয়ন করিল। এইরূপ অলৌকিক ঘটন! দেখিতে দেখিতে জননী 
স্বর্ময়ী একরপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন, পূর্বের ন্যায় পরে আর ভীত 
হইতেন না। আশ্যধ্য ষে, পরদিন ধালককে এসকল কথা জিজ্ঞাস! করিলে। 
_সেকিছুই বলিতে পারিল না। তবে, সেই রাজিতে পৃজারী স্বপ্ন দেখিয়া- 
ছিলেন যে, ঠাকুরের মধ্যাহ্থিক ভোগ হয় নাই। 
(পবিজমক্লফের রাল্য জীষনে আয়ও একটা অতিবিশ্ময়কর ঘটন! ঘটিয়াছিল। 
একদিন বৈশাখী পুণিমার রাত্রে চন্ধের দিকে এবনৃষ্টে চাহিয়! বালক অনেকক্ষণ 
রষিয়াছিল। তৎকালে ভাহার কিছুমাত্র বাক্জ্ান ছিল না। আদ্ষীয়ত্বজনের 
_ অনেক ভাকাভাকিয় পর.যেন তাহার চমক্‌.*:25% পরে ঘখন সকলে ইহার. 


রক তাই 
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কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বালক বলিল--/আজ বাবা আমায় চাদের 
রাজ্যে লইয়া! গিয়াছিলেন। আমাকে তাহার কোলে বসাইয়া কত নদী, কত 
পাহাড়, কত সুন্দর সুন্দর ফুল বাগান দেখাইয়া বলিলেন-_“দেখ বাবা, আমার 
বংশে একজন খুব বড় লাধু, আর এক জন খুব বড় বৈষ্ণব হইবে। তুই কি 
সেই বড় সাধু হইতে পারি? আমি বলিলাম--হা বাবা, তুমি আশীর্ববাদ 
কর, আমি পারবে! । তারপর আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।” *%* 
শিশুকাল হইতেই বিজয়কৃষ সন্স্যাসী সাজিতে ভালবাসিতেন। কাপড় 
ছিড়িয়। কৌপীন পরিধান করিতেন । এই সময়ে তাহার মন্তকে কত্ত ক্ষুদ্র জট 
ছিল। তজ্জন্য সকলে তীহাকে 'জটে-গৌসাই' ৰনিত। 
এই সমস্নে শাস্তিপুরে অনেক সাধু-সন্ত্যাসীর সমাগম হইত । বালক বিজন্ব- 
কষ্ণ কাহাকে কিছু ন1 বলিয়া, একাকী তাহাদের সঙ্গতে প্রবেশ করিতেন, 
তাহাদিগকে নমস্কার করিতেন, সতৃষ্ণনয়নে তাহাদের ঠাকুরের ভোগ পুজা 
আরতি দর্শন করিতেন, আর অবিরলধারে তাহার চক্ষু হইতে আনন্দাস্র 
বিগলিত হইত। তাহার এই সকল অদ্ভুত কাধ্যকলাপ দশ করিয়া উপস্থিত 
সাধু-সন্গ্যাসিগণ তাহাকে সাতিশয় আদর যত্ব করিতেন । 


এক দিবদ অপরাহ্ধে বিজয় গৃহ হইতে কোথায় চলিয়! গিয়াছেন, কেহই 
বপিতে পারে ন|। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়। ন্েহময়ী জননী অত্যান্ত 
কাতর! হইয়া! পড়িলেন। সমস্ত রজনী অনুসন্ধান কারয়াও তাহাকে না পাইনা, 
আঁমীয়ন্বগ্ষন প্রমাদ গণিলেন, গৃহে “হাহাকার, ধ্বনি উত্থিত হইল। পরদিন 
প্রাতে সংবাদ পাওয়। গেল যে, ৬শ্ঠামটাদের বাড়ী সন্গ্যাসিগণের হধ্যে বালক 
বিজয়কষ্ণ হাসিমুখে বসিয়া আছেন। সাধুগণ তাহাকে অতিশয় যত্বপূর্বন্ধ 
আহার করাই&। পূর্বরাত্রে তাহ।দের নিকটে রাখিয়াছিলেন। অপর একগ্গিন 
বিগ্য়কুফকে গৃহের সন্নিকটে বনের মধ্যে একটা বিষববৃক্ষমূলে সাধুৰিগের 
অনুকরণে মুক্রিতনেজ্ে ও বাহ্যজ্ঞানশুন্ত অবস্থায় পাওয়া! গিয়াছিল। 

বালক বিজস্বকৃ্ণ, সহচরগণসঙ্গে শ্রীকষ্চলীলার অনুকরণ করিয়া! গেলা 
করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। সহচরগণ, বিজন্বক্চ ও অজগোপালকে কৃষ্ণ 
বন্গরাম সাজাইম্ব॥ এবং আপনাদিগের মধ্যে কেহ জ্ীদাম, ক্ষেহ ক্ছদাযু। ক্ষের্রে। 
স্থবল সাঙ্গিয় অভুত কৃষ্লীলার অভিনয় করিতেন । বালন্্রত সরলতাবশতঃ 
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৩ আচার্য বিজয়কু্ গোস্বামী [ দ্বিতীয় 


তাহাদেক্ এ সকল কার্ধ্য সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করিত। দিবসের খেলা 
অস্তে, সহচরগণ পরিবেহিত হইয়া খন দুই ভ্রাতা, দুই হন্তত্বার৷ পরম্পয়ের 
গলদেশ ধারণপূর্ধ্বক তাহাদের অপর হস্তঘ্বয় প্রসারিত করিয়া-_ 
“কানাই ৰলাই ছুই ভাই। 
পথ ছেড়ে দে বাড়ী যাই ।”» 

এই গান করতঃ বৃত্তাকারে ঘুরিয়! ঘুরিয়৷ নাচিতে নাচিতে গৃহাভিমুখে গমন 
করিতেন, তখন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়! তাহাদের 
অদ্ভূত চেষ্টা নিরীক্ষণ করিত । 

শিকারপুরের পাঠশালাতেই বিজয়কষ্ণের বিছ্যারপ9%ভ হয়। শ্রীমান্‌ বিজয়রু্ণ 
বাঙ্যকালে যদিও অতিশয় চঞ্চল ও একগু য়ে ছিলেন, কিন্তু লেখাপড়ায় তিনি 
কখনও অমনোযোগী ছিলেন না। শাস্তিপুরে অবস্থানকালে তিনি ৬ভগবান্‌ 
সরকার মহাশয়ের পাঠশালাতে বিস্যাভ্যাস করিতেন । 

এই সময়ে একবার শাস্তিপুরে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়া অনেক লোক 
 ম্ৃত্যুমুখে পতিত হয়। চেই সঙ্গে বিজয়কষ্ণের কতিপয় সহপাঠিও মারা 
পড়েন। তাহাদের মৃত্যুতে শ্রীমান্‌ বিজয়রুষ্ণের কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত 
লাগিঘ্াছিল, এবং তিনি এত অল্পবন্পসেই জন্মমৃত্যুর রহস্য লইয়া বিষম সমস্যায় 
পতিত হইয়াছিলেন। সহপঠিগণের মৃত্যুর পর তিনি সর্বদাই এইরূপ তিস্তা 
করিতেন যে, “আমার সহপাঠিগণ যে স্থানে বসিতেন, যে পুস্তক পাঠ করিতেন, 
যাহা লইয়া! খেলাধূলা! করিতেন, তাহা সমত্তই বর্তমান আছে, অথচ তাহারা নাই, 
ইহ! কখনও হইতে পারে না। হারা নিশয়ই কোনও স্থানে আছেন ।” এইরূপ 
চিত্ত করিতে করিতে তিনি একদিবস পাঠশালায় ষাইতেছেন, এমন সময়ে 
পথিমধ্যে একটি নিন্দিষ্ট স্থান হইতে ফ্ঠাহার পরলোকগক্ত সহপাঠিগণ সমস্বরে . 
চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন--বিজয় ! এই দেখ ভাই, আমর! আছি, 
আমাদের জন্য হুঃখ করিও না।” অকম্মাৎ এইপ্রকার বাদী শুনিয়া, তিনি ভয়ে 
ও বিন্ময্বে অভিভূত হইলেন, এবং ক্রুতপদে পাঠশালায় গিয়া! গুরু ভগবান্‌ 
মরকার মহাশয়ের নিকটে আনুপুর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। কিন্ত 
গরুমহাশয় এই কথা বিশ্বাস করিতে পারি ভছেন না দেখিয়া, বিজয়ক্চ 
তাহাকে নির্চি্ত স্থানে উপস্থিত হইয়। ছটনার সত্যতা! সম্থষ্ধে অনুসন্ধান করিতে 
পুনঃ পুনঃ জেদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে গুরুমহাশয় তাহার কথায় সম্মত 
হইয়া বলিলেন--“তুমি জ্ামাকে তাহাদের কথা ঞ্রসাইতে পারিবে ত ?” 


পরিচ্ছেদ ] জঞ্স ও বাল্যাবস্থা ৩১ 


বিজয়কৃ্ণ সরলপ্রাণে উত্তর করিলেন-_-“হা। নিশ্চয় পারিব 1” এই কথা শুনিয়া 
৬সরকার মহাশয় তাহাকে সঙ্গে লইয়! নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু 
তথায় পরলোকগত ছাত্রদিগকে না দেখিয়া, অথবা তাহাদের কথা শুনিতে না 
পাইয়া, বিজয়কুষ্ণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রহার করিতে উদ্ভত হইলেন। 
ইহাতে বিজ্য়কুষ্ণ অত্যান্ত ভয় পাইয়া পরলোকগত আত্মার্দিগকে লক্ষ্য করিয়া 
উচ্চৈহস্বরে বলিলেন--“দেখ ভাই সব, তোমরা! যেমন পূর্বে আমার সহিত কথ! 
বলিয়াছিলে, সেইরূপ আবার বল, নচেৎ আর রক্ষা নাই।” এই কথ! বলিবা- 
মাজ্র পরলোকগত বানকের! সমস্বরে বলিয়া উঠিল-_পগুরুমহাশয় ! উহাকে 
প্রহার করিবেন না, এই দেখুন আমরা আছি ।” এই কথা শুনিয়া গুরুমহাশন্ 
স্তস্ভিত, বিহ্বল ও বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া! বিজগ্বকৃষ্ণকে কোলে করিয়া পুনঃ ০৪ মুখ- 
চুঙ্ধন করিতে লাগিলেন । * 


৬ভগবান্‌ সরকার মহাশয় একজন ন্বধন্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্‌ সাধকপুরুষ 
ছিলেন। তিনি বালক বিজয়কফণের অসাধারণ সরলতা, সত্যপ্পিয়তা, 
তেজন্থিতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে অতিশয় স্বেহের সহিত লেখাপড়। 
শিক্ষা দিতেন । বিজয়ক্ণও তাহাকে অতিশয় শ্রহ্ধাভক্তি করিতেন । পরবর্তী- 
কালে ৬ভগবান্‌ সরকার মহাশয়ের কথাপ্রসঙ্গে একদিন গোস্বামি-প্রভূ বলিয়া 
ছিলেন-_পগুরু মহাশয় একদিন পাঠশালায় ছাত্রদিগকে ডাকিস্বা বজিলেন-__- 
ওরে ছেলেরা কা'ল সকালে আসিস্‌, একসঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যা'ব। সেখানে 
আমি দেহত্যাগ করিব, সেই রাত্রিতি এই সংবাদ লোকের মুখে যুখে 
শাস্তিপুরময় ব্যাপ্ত হওয়ায়, পরদিন পূর্ববাহ্থে পাঠশালা স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধে 
পূর্ণ হইল । শুরুমহাশয়, সকলকে প্রপাম করিয়া তাহার পুত্রটিকে সঙ্গে লইয্ঘ। 
গঙ্গাঘাটে উপনীত হইলেন, এবং স্নানাদি-ক্রিয়। সম্পাদনপূর্বক সকলকে প্রণাম 
করতঃ গঙ্গাঙ্জলে বপিয়। জপ করিতে লাগিলেন ৷ চারিদিকে সংকীর্তন হইতে 
লাগিল। ক্রমে জনতায় গঙ্গাঘাট পূর্ণ হইল । জঅয়ধ্বনিতে ঘেন গঙ্গায় তরম্ব 
উঠিল। এইরূপে জপ শেষ করিয়া গুরুমহাশয় বলিলেন--“ছেলে সব, জামি 
কায়স্থ, তোমরা! অনেকে ত্রাঙ্গণ, আমি তোমাদিগকে কত তাড়না করিয়াছি, 
এখন বাপু সকল, আমার মাথায় পা দেও, আর সময় নাই, এ ছ্বেখে আমার রথ 
আসিতেছে । ইহা! বলিয়া তিনি দপ্ডায়মান্‌ হইলেন এবং নাম করিতে করিতে 


টপ স্ট্রিট 
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আত: আগা বিজয়কৃ্চ গোস্বামী :. [দিয় 
পঞ্াসে নেহত্যাগ করিগেন; আশ্চর্যের বিষয় যে। দেহ নিয়া পড়িল ন1। 
তখন সমস্ত ব্রাঞ্জণণূ্জ ছাত্র মিলিয়া, যেমন পিতামাতার অস্তেষটিক্রিয়। করিতে 
হয়) মনি তাহার অন্ডেছিক্রিয়া সম্পঞ্ন করিলেন । * 

উত্তরকালে ধাহার নেহশীতল পদচ্ছায়া আশ্রয় করিয়। ব্রিতাপদগ্ধ শতসহজ 
নয়নারী শ্রাণ জুড়াইয়াছিলেন, তাহার প্রথম শিক্ষা এইবূপ হরিভক্তিপরায়ণ 
গুরুমহাশয়ের পাঠশালীয় আরম্ভ হয় । 

 তগবান্‌ সরকার মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাহার পাঠশাল। উঠিয়া যাওয়ায়, 
বিজ্কষ্ং শান্টিপুরের একক্রোশ দুরে অবস্থিত 'হজল” নামক জনৈক পান্ছি 
 সাছেষের বিদ্ভালয়ে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয়ে ইংরাজি, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-_ 
গ্েই তিমটা “বিভাগ ছিল। বিজয়কষ্ অগ্রজ ব্রজগে।পালের সহিত সংস্কৃত 
বিভাগে ভন্তি হন, এবং কিয়দ্দিনের মধ্যে স্বীয় স্বাভাবিক গুণাবলী দ্বার! পান্দি 
সাহষের ভালবাস! আকর্ষণ করেন। 

অবতার ও যহাপুরুষগণের জীবন-বৃতাস্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে 
ইহাদিগের ষধ্যে অধিকাংশই বাল্যজীকনে চঞ্চল ও উদ্ধতের শিরোমণি 
ছিলেন । ভগবান্‌ যশোদানন্দমনের চঞ্চলতা ও দৌরাত্ম্য ব্রজমণ্ডল অস্থির 
হইস্থা উঠিয়াছিল। নিমাই পণ্ডিতের চাঞ্চল্য ও ওদ্ধত্য লোক প্রসিদ্ধ । ইহার 
কারণ আর কিছু নয়, মহাপুকরুষগণের সমস্ত মানসিক বৃত্তি, নিখিল শক্তিই 
সাখারণ মনুত্য হইতে অত্যধিক। সেই সকল বৃত্তি অথবা! শক্তি, দেশ, কাল ও 
কবস্থা অনুসারে যখন যেদিকে প্রযুক্ত হয়, তখন সেই দিকেই তাহা অসাধারণ 
রূপে প্রকাশ পার, যাহা দেখিয়া সাধারণ লোক বিস্মিত ও শ্ুদ্ভিত হয়। তাহা" 
দিঙ্সের বাল্যজীবনের চঞ্চলতা। উদ্ধত্য,একগুয়েমি ইত্যাদি বৃতিগুলি, উত্তর- 
কালে সৎকার্য্যে নিভীঁকতা, সত্য প্রতিপালনে দৃঢ়তা, ছুর্নাতি ও ছুষ্ারয্য 
দিবারখে লোকত্তর তেজস্ঘিতা ইত্যাদি গুধে পরিণত হয় । 
___ বিজয়ক্রষ্ণও বাল্যকালে অনেক সময়ে অনেক প্রকার চঞ্চলতা ও কৌতুহলো 
ক্দীপক .চতুরতা প্রকাশ করিতেন। উদ্বাহরণন্থরূপ কয়েকটা ঘটনা নিয়ে উল্লেখ 
কর! ফাইতেছে। শাস্তিপুরের নিকটবর্তী পন্থীগ্রাম হইতে গোয়ালিনীরা 
প্রত্যহ অপরাহে ছান! ইয়! বান্ধারে ময়রার দোকানে বিক্র্ন করিতে যাইত। 
শ্রীযান্‌ ন্িজয়কষ্ং সহচরগণের সহিত মিলিত হইফ্। তাহাদের . যাতায়াছের পথে 
টানার উর নাট জরা বারা রানা 
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পররিক্ছেক |... ও বানাব ৬৬: 
ঢাবিকা তুপরি বদ ইড়াইয়া রাখিতের।  স্ধ্যার : ্ীক্কালে হখন: ছানার: 
হাড়ি মতে লইয়া গৌয়ালিনীর! সেই সকল পথ অতিক্রম করিত, তখন:ফৈবান্ 
তাহাদিগের পা উক্ত “গর্তে পড়িয। হাঁড়িপহ পড়িয়া যাইত । বেন কোন. বিন 
একগাঁছি: লা দড়ি পথের উপরে আড়াআড়িভাবে ফেলিয়া দুইজনে রা 
প্রান্ত ধরিয়! পার্থস্থিত কচুবন ইত্যাদির মধ্যে লুকাইয়া থাকিতেন, এবং গো 
লিনীরা নিকটবর্তী হইলেই দড়ি ধরিয়! টান দিতেন। উহার বৌক-সাম্গহিতে 
না পারিয়া হাড়ির সহিত তাহারা পড়িয্না যাইত, এবং ছান্দাপুলি ইতনতঃ 
বিক্ষিপ্ত হুইয়া পড়িত। পরে সন্ধ্যার সময়ে সেই ছানা কুড়াইস্কা অইয়! সকলে, 
মিলিয়া খাইিতেন, সময়ে সময্কে তাহা হইতে কিছু কিছু হনুমান বানর ইত্যার্দি-. 
কেও বাটিক! দিতেন। এ সকল দুষ্ট ছেলেদিগের নাম ধাম গোফালিনীবিগের: 
জানিতে বাকী ছিল না। এরূপ ঘটনা ঘটিলে তাহারা! বিজয়কফের : বাজাজ, 
নিকটেই উপস্থিত হইয়া দুঃখের কথা ব্যক্ত করিত, কারণ তাহার দয়াপ্রবতায, 
কথা শান্তিপুরের সকলেই অবগত ছিল। দয়াময়ী মাতাও গোয়ালিনীদিগকে: 
নানারগ সান্তনা প্রদানপূর্বক উপযুক্ত মূল্য দিগনা বিদায় করিতেন। :: 
্িপুরের মহিলাগণকে গণ পৃজ্জার জন্য ধুপ দীপ নৈবেন্ত প্রদ্ৃতি উপকরণ: 
লইয়্সঙ্গার ঘাটে যাইতে ' দেখিলে, শ্তরীমান্‌ বিজয় সহচরগণ পন্ধিতরইনবা; 
হইয়া গঙ্গাক্সান/ভিলাদী হুবোধ বালকের স্তায় তাহাদের অন্গুসনণ করিতেন? 
এবং সুযোগ পাইলেই নৈবেগ্ত অপহরণপূর্ব্ক্‌ পলায়ন করিতেন । কখনও 
কখনও জান করিতে করিতে ডুব দিয়া সমবয়স্কা বালিকা দিগের প।:ঈিনা 
অধিক জলে টানিয়! লইবার চেষ্টা কর্িতেন। তাহারা ভয়ে চিৎকার ক! রঃ 
উঠিলে পা! ছাড়িয়া গভীর জলে সরিয়া পড়িতেন। কলহত্রিয়! ভ্রীলোক্ধিত রি 
কলহ অঙ্গকরণ করিয়! শ্রীমান্‌ বিজয়কঞ্* নানাপ্রকার' অ্তঙ্গী, হাজার, 
ক্রোধকাঁলীন তাহাধিগের বিকতন্বরের অনুকরণ করির্া ধাতই আদান করিত 
তেন ফে তাহারা! বিজয়কফের সম্মুখে পুনরায় কলহ কিট সাহা বানি 
কোন কোন ধিন গাছের উপরে লুফাইয়া গাঁকিয়া ছাতার. ব্কি 
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আচার্য বিয়ক্ পোদ্ছামী সতী 


... শি্ল্যকাল হইতেই 'বিজয়ক্ণ অতীর পরহুঃখকাতর ছিলেন । স্বীবের দুঃখ, 
কউ পারিতেন না । ছয় সাত বৎসর বঙ্গগেক্র সম্মে তিনি 
একদিন শুনিতে পাইলেন য়ে, শাস্তিপুরের অমুক জমিদার স্বাবু টাকার জ্বন্ত 
একটা গরন্মীব লোকফে বাশদলন দিতেছেন। শুনিবামাজ্রই তাহার প্রাণ 
কাদিয়! উঠিল, তিনি ভ্রুতপদে উক্ত জমীদারবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হ্ইঘ্া 
ঘটনা! প্রত্যক্ষ 'করিবামাত্র উন্ত্ের ন্যায় অত্যাচারী জমিদারের নন্মুথে লাফাইয়া 
পা্দিয়া তারত্বরে বলিতে লাগিলেন--“তুমি ডাকাত । ডাকাত! লোক্ষটা যে 
ফ্লেশে মারা, গেল, তোমার লাগছে না? ভাগ চাওত এখনি ইহাকে ছেড়ে 
কাও।” গর কথ বলিতে বলিতে বিজয়কৃষ্ণ মৃচ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত 
হুইংলন । বঙ্গ! বাহুল্য জমিদার মহাশয় বালকের এইব্দপ ভাব দেখিয়া! তখনই 
শোক্টীকে ছাড়িয়া দিলেন । আর একবার তিনি স্বীয় মাতৃদেবীয সঙ্ষে শি্ত- 
খহলে পগঘন কবিয়। জনৈক জযিদাব শিষ্ের, গরীব প্রজার প্রতি অত্যাচাক্স 
ষ্গন স্ষরতঃ ক্রোধে জ্ঞানশূন্ত হইয়া একখণ্ড যট্টিঘবারা জমিদার মহাশয়কে বেদম 
গ্রহার করিয্বাছিলেন। 

গ্রফবার জনৈক নিষ্ঠর ব্যক্তিব বাটুলের আঘাতে একটা ুঘুপক্ষী 
সৃত্যুমুখে পতিত হইলে, বিজযবকুষ্ণ যেরূপ আর্তনাদ করিয়া উহার প্রাণ বাচাইতে 
চেষ্ট? করিয়াছিলেন, তাহ! তাহীর সহাধ্যাক্ী শ্রীযুক্ত জ়গোপাল খোখামি-মহা- 
শয়ের স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £--”এক দিন রি, বিজয় ও 
গ্ঁহপতি ধর্ঘাচার্যা--এই তিনজন আমার সহিত আমাদের নাঁটযমন্দিরে ইন 
গুদিতে আদিতেছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পীতান্বর তর্কবাগীশ মহাশহের খাটীদ 
নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, পান্তঘানী নামক একটা লোকেন বাটুলের খারা 
আহত হইয়া সনগুস্থ অশ্বখবৃক্ষ হইতে একটা খুতুপক্ধী খরাশামী হইল । আহ 
-পক্ষীচাকে মৃত্যুতক্রনায় ছট্ফট করি দেখিয়া বিজয় সঙ্গলনয়নে আমাকে 
লিল, প্জয়গ্গোপাল দা] কে এমন 'টিঠুর ক্ষার্ধ্য করিল?” তাহাক্স প্রাণ এই 
বুশংল দৃশ্ঠ সহিতে না পারিছ্া পক্ষীটাকে বুকে লইয়! "হাউ হাঁটি? করিয়া 
কাদিতে জাগিল। কলাম ছুটিরা দিনা নিকটবর্তী 'চোরগুজুর' হুইগে জল 
সাবিরা গন্দীয় মুখে ও গাছে প্রধান বন্দিয। মণোস্থুখ শশী, খই একাবায 
কারা মককাইয। পঙ্দীয শেষ করিল । দিত পঞ্কী হা ববজাগকে 
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পরিচ্ছেদ]. ' ১». জন্স ও বার্াবস্থা 


করিলেন ! এই দেবি শান্ত বিলের সঞ্গৌকার জগ কা: 
ভিন্ব /» ধা. রা রা 

স্রীযান্‌ বিষয়ের হালযীনন সম্বন্ধে জহার বাদ্যসহর আরজ গো 
কিশোর গোৌন্বামি-হাশয় বলিক/ছিলেন-__বিজয়ের মধুর :শৈশক্‌- গ্রকৃদ্ধি 
আমাদের সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল । আমরা তাহাকে সকলেই; ভান 
বাসিভাম। বিজয়ের বীরতা, বিজয়ের শেহালাপ, বিজয়ের স্ব মধুর বিচিন্ব: 
ভাব দেখিয়! কেহই তাহাকে ভাল ন! বাসিয়া থাকিতে পারিত ন1।. সাহার. 
স্নেহ-কোমল-হৃদয়ে আর্তজনের জন্য করুণার উৎস সদাই প্রবাহিত, হই! 
তাহার কুকোমল ভ্বদয়স্থিত সকরুণ ন্েহ, রোগ-শোকক্রিষ্টকে সহান্ভৃতি. দু 
করিতে, বিপন্জনকে বিপন্ুক্ত করিতে স্বতঃই উৎসাহিত থাকিত 1... সেই 
পুণ্যমন্বের পৰিভ্্ প্রভাত জীবনের কথা অন্তাপি স্মরণপথে উদ্দিত হইলে. পাপ- 
ভারাক্রাস্ত;। সংসারক্রিষ্ট মলিন জীবন এখনও যেন উজ্জল ও পবিত্র হইয়ু! উদ 

“টবশাখ মানে পথিকদিগের জন্ত শাস্তিপুরের নানাস্থানে পথিমধ্যে জর, 
দেওষা হইত। করুণার প্রতিমূত্তি বিজয় মধ্যান্ুকালে এ সকল লহ উপস্থিত 
হইস্ছা স্বহত্তে পথিকদিগকে পিপাসার বারি প্রদান করিত। একসমস্ে গঙ্গা-: 
নানোপলক্ষে শীস্তিপুরে বহ্যাত্রীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীদের. সে, 
একটী বালক বিস্ুচিকা রোগগ্রস্থ হওয়ায়, সহঘাত্রিগণ তাহাকে পরিত্যাগ: 
করিয়া! পলায়ন করে। পীড়িত বালকের মাতা! আশ্রয়হীন অবস্থায় পিস; 
মৃত্যুকবৰ গ্রপ্ত সন্তানকে লইঘা কাদিতেছিলেন। রোগমস্ত্রণায় বালক ছাট 
করিতেছিল। . তাহার পিপাসা জগ প্রদান করে, অথব! ভাহার দিকে চাহিন 
'আহা” বলে, এমন ত্বিতীয় ব্যক্তি, ছিল না। বিজয় এই করুণদৃষ্ত হরি 
কাদিয়া ফেলিজেন এবং তাড়াতাড়ি গ্রাম হইতে শিবিকা! বম েই ব্ককে 
আমাদের নাট্যমন্দিরে আনয়ন করিলেন। কয়েকদিন .ঘাৰৎ -'অব্রিতত শা 
ও ্থারীতি গষধান্ধির ব্যবস্থা হওযাস্তে বালক: রোগফুঝটছই।া উদ্ভিদ ॥ বির 
কালে মাত তাহার হাতখানি বিয়ের . নর্বধাক্ষে রুনা আলীর কবিরা 
ছিলেন! বিদ্র বিশ্ব সেই বালকের ঈ, সুরবান, হাত ই | ধরিয়া করি 
ছি $ মা মকলে হা! করিয়! লেই গবির ্, বেখিতে শা 











আচার্য বির গোস্বামী ন র্ : ি হবীয় 


সযেং করুণার রপরিচন পাইপ্াছি। (বিজয়ের সংসপর্ণে অতি খলিন. 
নী ও পুণ্যময় হইয়া উঠিত। শুনিগ্নাছি, স্পর্শহণি লোহীডুক: মৌন করে।; 
িখমলিপ মনকে যে চিন্তামণি নিশ্পাপ উঞ্জ্ল, করিয়। তুলে, লৌহকে সোন! 
করার ম্পর্শমণি তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। জীবনপথের শেষ সীমায় উপস্থিত 
ভুইয়া এখনত্ত কৈশোরের সেই কথা বিশ্থৃত হই নাই। মনে হয় সেকোন 
্ার্থচ্যুত, দেব বালক । :খেলাচ্ছলে দু'দিনের জন্ত আসিয়া খেলার ঘর বাঁধিয়া 
পুঁথল। খেল! লাক্ক হইলে ঘর পরিত্যাগ করিয়। চলিয়া গিয়াছে। দেবতা চলিয়া 
'লিখাছেন, বিস্ত তাহার পরিত্যক্ত মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে। বিজয় চলিয়া 
হেন সাহার পুণ্যম্থৃতি হৃদয়ের জীর্ণ পিঞ্জরে অঙ্কিত রহিয়াছে ।” ₹ 
7. 'কিছু দিন হইল, শাস্তিপুরনিবাসী একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত 
চিৎ হইলে তিনি বলিলেন__”গোস্বাগ্গি-মহাশয় আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন। 
বুিসিকালে চঞ্চলতার মধ্যেও তাহার অদ্ভূত সত্যপ্রিয়তা ও অসাধারণ তেজস্বিত৷ 
যশিয়া আমর! অবাক্‌ হইয়াছি। সাক্ষাৎ অদ্বৈতপ্রতু পুনঃ শাস্তিপুরে অবতীর্ণ 
কইরাছিলেন। 'আমরা তাহাকে সম্যক্রূপে আদর মর্যাদা করিতে পারিলাম 
নন |: তোমরা ধন্ত, তাহার সঙ্গস্থখ ভোগ করিয়াছ 1” এই বলিয়। সাক্রনয়নে 
২ক্াহাদিগকে প্রেমালিঙ্কন করিলেন । 
এ “*রকদিবস বিজয়রুষ্ণ সহচরদিগের লহিত মিলিত হইয়া শাস্তিপুর মহকুমার: 
:আ্ঠদানীন্তন ভেপুটা কলেক্টর ৬ঈশ্বর চত্তু ঘোষাল মহাশয়ের অস্থ ধরিয়া! তদুপরি 
.স্আইকোহণ. করিয়াছিলেন । অস্বরক্ষক ইহা জানিতে পারিয়া স্কযোগক্রমে 
“স্ুকদিগকে ধৃত করিতে চে! করিলে, তাহারা সকলে পলায়ন করিল বিদ্ধ, 
কফ পলায়ন করিলেন না । তিনি নিতয়চিতে অশ্বরক্ষকের সহিত ডেগুটী- 
সী ৰ নিকটে উপস্থিত হইলেন । ডেপুটারাবু সঙ্রোধে প্রশ্ন করিলেন--”তোমরা 
ৃ সীমার অ লইয়।ছিলে ?” বিজয়কুঞ্ উত্তর করিলেন__“ই? লইয্লাছিলাম।* 
'পিগুটাবাবু-“কেন লইয়াছিলে 7” বিজয়কু্*--"আরোহণ করিতে ইচ্ছ 
কুইহাছিল তাই লইয়াছিলাম।+ ' ইহাতে ডেগুটীবাবু কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হই 
নখ ্ রি পঙ্জ করিনেন_প্জামার অঙ্গ লইতে তোমাদের ভয় হইল, না? 
ফি এডি সহি উত্তর হিজেন-” 
























পরিচ্ছেদ ].. ূ জন্ম ও বাল্যাবন্থা ০: 
বি্ুমাজও তয় হয়নাই” তাহার এই প্রকার নির্ভীক, তপ্ত ন্‌ 
সরলতা বরশন করিয়া সদ ভেপুটীবাবু অতীব সন্ষ্ট হইলেন; এবং বালকের 
প্রকৃত পরিচ্ব পাইয়া ধলিলেন-_.*আচ্ছা | তোমাদের :. বঞ্ছন, আবার: খোঁড়া: 
চড়িবার ইচ্ছা! হইবে, তখন আমাকে বলিও, আমি অশ্ব সজ্জিত টির | 
নচেৎ পড়িয়া যাইতে পার 1৮ . 
বালক বিজয়রুষ্ণ যাত্রাগান শুনিতে ভাল / কোন; জিত 
যাাগান হইবে বলিয়! সংবাদ পাইতেন, সেই স্থানে কখনও একাকী, ক্থন, 
বা সহচরদিগের সহিত উপস্থিত হইতেন। সেখানে যাইয়াও ছুষ্টামী করিতে | 
ছাড়িতেন নাঁ। তাষাকখোরের। সকা লইয়! অনেক সময়ে যাত্সাগানের. ব্য. 
গোলযোগ উপস্থিত করিত। ইহার একটা প্রতিবিধান করা কর্তব্য ভাবিয়া: 
বালক কোনও সুযোগে হাকায় একগাছি সত বাধিয়া। রাখিতেন, এবং তামাক 
ধাইবার সময় উপস্থিত হইলে যখন হ'কা লইয়া কাড়াকাড়ি লাগিত, তখন 
হইতে সুতা টান্‌ দিতেন। ইহাতে কক্কীর আগুন চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে. 


“ 


যাত্রার আসরের মধ্যে একটা “হৈ চৈ” পড়িয়! যাইত, আর ছুষ্টবাল্কের “হো? 
রাস রা রা 
অদ্ভুত প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব থাকায় তিনি বালক দলের নেতা হইয়াছিলেন ॥.. 
বাল্যকালে একটী পরলোকগত আত্মা; গোম্বামি-প্রভৃকে বিপছে আয়ে 

কষা করিতেন । রাতে যাত্াগান শুনিতে গিয়া দৈবাৎ সহচর বালকদিগের ক: 
ছাড়া হইয়। পড়িলে, অথবা! বিপক্ষীয় দলের বালকদিগের দ্বারা আক্রান্ত হাই: .. 
পূর্বোক্ত আত্মা! মহুমৃত্তি ধারণপূর্বাক্‌ অন্ধকার রাত্রিতে ল$ন ধরিয়া জীব... 
বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতেন এবং দুর্দান্ত বালকদিগের কবল হইতে রক্ষা ক্ো্কি-.. 
তেন। এভৎত্প্রসঙ্গে গোস্বামি-প্রতু একদিন. বলিয়াছিলেন ১ প্ঞারির.. 
রাত্রিতে বাড়ী হইতে অনেক দূরে একস্থানে বারোয়ারী গান শনিকেগির। 
ঘুমাইয়! পড়ি। জাগির! দেখি? যা! ভাঙ্দিয়! গিয়াছে,লোকজন অব হেনা ' 
বাড়ী চলিয়! গিয়াছে, আমি একাকীই ফরাসের উপয পড়িয়া, বহ্বাছি। 
তখন ভাবিতে লাগিলাম, এখন কেমন করিয়া! বাড়ী বাইী। এমন রহ এবং 


৯: শব করিতে ক লা করবা: 











ক. আচাধ্য দিক পোস্ামী কিতা 
দেন৷... আহি তখন মনে কিতাষ, খুবি খাবা বাড়ী -নিখার জ . 
ইছাকে আমার নিকট প্রেরণ করেন । একদিন মায়ের মনে সঙ্গে হওয়াতে 
তিনি আমাকে জিজ্ঞাস! করিলেন---'তুই কার সঙ্গে রাত্রিতে গান শুনিয়া বাড়ী 
আঁনিন্‌? আহি বলিলাম--'সে কি? . তুমি যাহাকে পাঠাও, সেই ত 
' আমাকে সঙ্গে করিয়! লইয়া, আইসে । এই কথা শুনিয়া যা কিঝিৎ অপ্রস্কত 
ইইলেন, এবং আমাকে ভৎগন! করিয়া কহিলেন--খবরদার, আর কখনও 
দ্বাঞ্রিতে যাত্রাগ্গান শুনিতে ঘাইতে পার্বি না। শাস্তিপুরে অনেক ব্রথদৈত/ 
বাঁ করে। কোন্‌ দিন তোকে ঘাড় মট্কাইয়! মারিয়া! ফেলিবে। তারপর 
 খলিলেন--এই সকল প্রেতাত্মার গয়ায় পিণ্ড দিলে উদ্ধার হয় । লগ্ঠনধারী 
পুঁরুঘটাকে আমি 'জিজ্ঞানা করিলাম--'তুমি কে? সে উত্তর করিল--“ত! 
স্ব তোর কাজ কি? তুই এখন বাড়ী চল্‌ আমি বলিলাম-_'মা আমাকে 
বঙ্গিয়াছেন_'এ সকল স্থানে অনেক ব্রদ্বদৈত্য বান করিয়া থাকে, তাহার! 
। ধর্াকের উপর অনেক সময়ে অনেক অত্যাচার করে, তবে ইহাদের নামে গয়ায় 
পিচ 'দিলে ইহারা উদ্ধার হইয়া যায় এই কথ! শুনিয়। সে উত্তর করিল-_. 
স্থা; গয্লায় পিও দিলে উদ্ধার হয়। এই কথা বলিয়াই আমাকে তাড়াত্তাড়ি 
. বাড়ী যাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু আমার কোন ভগ্ন উপস্থিত 
কইল না তাহার সঙ্গেই বাড়ী চলিলাম। পথিমধ্যে একস্থানে সে আমাকে 
“দেখ বাধা রাস্তা দিপা গেলে অনেক ঘথুরিয়া যাইতে হইবে, কিন্ত 
টি অবাবীণ নরিতাক বাড়ী লা বির এই পা ভিটার উপর 
এষা গেলে, অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ী যাওয়া যাইবে । তবে এ স্থানের বক্ষাদিতে 
 আর্বেক্ বানর বাস করে, তাহারা হয়ত যাইবার সময়ে গাছের ডাল নাঁড়িতে 
. পান । তৃখি তাহাতে ভঙ্গ পাইও না।, এমন সময়ে গাছের উপর হইতে. 
ক্েষেন বলিয়া উঠিল-'তৃমি উহাকে কি গিথ্যা বুঝাইতেছ ?. আমি বন্দি: 
উফ কথা বলিয়া দি? তখন আমার পধ-প্রদর্শক আত্মা তাঁহাকে খুক- 
বম্বাইরা উত্তর করিল-“বটে! এখনও তোদের. শিক্ষা হইল না? যাহার 
আন্ত এত যণা, ভোগ করিতেছিস্‌, সেই ভুকতি এখনও ত্যাগ করিত 
বাঁরিতেছিস্‌ না।? ইত্যবসরে দ্বার এরি বাটীা-বৃক্ষের উপর . হতে গল্ধীর- 
খায় বলিয়া উঠিদ-_ পরলোক দেখ 1 : পউিটলোক দেখ 1: এই সিছুল দেখিয়া 
তব রিও অবাক পধধক্িজার বান রারিয়া, সে 
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অপেক্ষা করিতেছিলেন। পরলোকগত গদাতা! আষাকে বাড়ী গৌছাইক্ছা 
দিয়! নিকটবর্তী এক তালগাছের উপরে উঠিদ্বা গেল। মা তাহাকে শ্বচক্ষে 
দর্শন করিলেন ।” পরে গোস্বামি-প্রভূ বলিলেন_-“ইনি আমাদের কূলদেবতা 
৬প্ঠযামনুন্দরের পূজারী ছিলেন । ইহার নাম ছিল পুরন্দর পৃজারী, সেবার 
জিনিষ অপহরণ করার অপরাধে এই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” এই পরলোকগত 
পুরন্দর পূজারীর কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলিলেন যে,--ইনি আর একদিনও 
আমাকে বিপক্ষদলের বালকদিগের হস্ত হইতে আশ্্ধ্যরূপে রক্ষা কছ্িঝা- 
ছিলেন। আমাদের পাড়ার একটী দল ছিল। অপর পাড়ার দলের সঙ্গে 
অনেক সময়ে নানা বিষন্ন লইয্না ঝগড়া মারামারি হইত । একমিন অর্ক. 
সারে বিরুহ্ধদলের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। তাহারা আমাকে একাকী পাক্ছ! 
প্রহার করিবার অন্ত লাঠিহন্তে উপস্থিত হইল । আমি ভাবিলাম, আনম আন্‌ 
রক্ষা নাই। এমন সময়ে হঠাৎ পুরন্দর পূজারী উপস্থিত হইয়া, আমাগ্স চ্ু- 
দিকে ভন্‌ ভন্‌ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তাহাতে রাশি বাশি ধুলি উদ্ছিত 
হইয়! বিরোধীদলের লোকদিগের চোখে মুখে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, আমাকে 
তাহার! দেখিতে পাইল না । আমি ইত্যবসরে দৌড়িযা নিজের দলে যধ্যে 
আপিয়। পড়িলাম।” পরবর্তীকালে আমি ষখন গয্বায় গিয়াছিলাম, তব 
ইহার উদ্দেন্তে বিষ্ুপাদপন্দে পিগুদান করিম্নাছিলাম 1”* 

গোহ্বামি-প্রভূ বান্যকালে অনেকবার এই প্রকার অভি অন্তত উপায়ে 
প্রাথসঙ্কট বিপদ হইতে আশ্চধ্যরূপে রক্ষা! পাইপাছেন। একবার একটা চো, 
অলঙ্কারের লোভে তাহাকে নানার প্রলোভন দেখাইস্বা লইয়া যায়। দ্ভার্পর 
কি জানি, কি ভাবিয়া, অথবা বিঞ্ুমান্নায় মোহিত হইয়া, বালককে তদবস্থাস্বই 
বাটীর নিকট রাখি! প্রস্থান করে ! 

আর একবার জননী স্বর্ণমন্্ী, বিজন্রুঞ্কে সঙ্গে লইয়া কোনও আত্মীয়ের 
বাড়ীতে বিবাহ উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। বিবাহের গোলমালের ষধ্যে 
কয়েকজন দস্থ্য নিক্রিতাবস্থায় তাহাকে চুরি করিয়া কোন নিজ্জন অরখ্যাস্থিত 
একটা কালীবাড়ীতে লইয়! গিয়া, দেবীর নিকট বলি দিবার উপজম করি 
ছিল। এম সময়ে হঠাৎ কোথা! হইতে এক পাগল তথায় আগষনপূর্ববক্‌ 
এনরিকে রানা 









' শাডাহা বররন পারী। গন 
মনিকে সে-ই লড়ে গরহণপূ্ক বাড়ীতে ছিহা 
গর নিকট সত ঘট কাশ কার 
ই এক সময ্বণ্যয়ীগেবী ভরীঘান্‌ ব্রজগোপাল ও বিজয়কু্কে সে 
রর হইতে নৌকাপথে শাস্তিপুর যা! কয়েন । নদী খুরিা বাইত 
না তে ই তন দি সম আবশ্তক, এত্ত একটা 
না গড ছিল। কিন্ত, সে পথে জল অতি অল্প থা! প্রবুর্জ নৌকা 
কি হে মাল্লাগণের মনে সন্দেছে উপস্থিত হইল। 
মে ভগবান করিয়া! সেই পথেই নৌকা চালাইতে লাঁগিল। 



















দানা চিন্তিতা হইন্গা। পড়িলেন। ইতিমধ্যে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘাটিল। 
রি | আপন! 'াঁপনিই চড়ার উপর দিয়া চলিতে আরভ্ত করিল। উপস্থিত 

ঈন্চরে তন হইয্া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয্বা 
২ পা দেখিলেন, নৌকা শাস্তিপুরের ঘাটে রহিয়াছে । তখন ভগবান্‌কে 
িারার দিশ্ষে দিতে অননী হ্বর্ণময়ী, বালক ছুইটীকে সঙ্গে লইয়। স্বামীগ্হে উপ- 
রিকি হইলেন। * ভাবী জীবনে ধাহার ঘা! শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু-প্রবন্তিত, লুপ্তপ্রায 

নৌদনদর্দ পুনব্বা বিত ও প্রতিঠিত হইবে, বাল্যকাল হইতেই এইকূপে তাঁহাকে 


ফন পুরু রা তান বিপ্ হইতে ক বরিষাছিলেন। 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


টোলে অধ্যয়ন, উপবীত সংস্কার ও ছুর্দীতির 


টি 


বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। 


পাঠশাল।র শিক্ষা সনাপনান্তে বিজব্রকুষ্, শাস্তিপুরনিবাসী পরম্ভাগবত 
এগোবিন্দচন্্র ভটাচাধ্য মহাশঞ্জের টোলে প্রবিষ্ট হন, এবং তথায় এক বৎসরের 
মধ্যে সনগ্র মুগ্ধবোর ব্যাকরণ আয়ত্ত করেন। বাপকের এইবূপ মেধাশক্তির 
পরিচয় পাইগ্রা, শান্তিপুর ও নবন্ধীপের পাগু তমগুল বিস্ময় গুকাঁশ করিয়া- 
ছিলেন। ৃ 

নবম বধ বয়ঃক্নককালে আশ্ীঅদধতব শাবত'স বড়দশনবেস্তা, পপ্ডিতপ্রবর 
৬কুষ্ণগোপ।ল তর্করত মহাশর, গামন্বা মন্ত্র প্রদান্পূব্বকি বিজজ্থকষ্ণের উপনয়ন 
সংস্কার করেন । উপনয়নের পরে কুলপ্রথা অঙ্সারে তিনি তাহার জননীর নিকট 
মন্ত্র দীক্ষা গ্রংণ করেন ন্বীলোকের নিকট দা ক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে, দীক্ষার 
প্রনালী ও অগ্ুষ্টান গুলি শিক্ষা করিবার জগ্ত অপর একছ্ন সদাচারী পণ্ডিত 
বাক্তিকে “উপগুরু” রূপে বরণ কারবাৰ প্রথা এই পরিবারে বহুদিন হইতে 
প্রচলিত থাকায়, শ্রীমান্‌ বজয়ক্চ, অঁ'চাবা কষ্চগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের 
গুণে মুদ্ধ হইয়া তাহাকেহ “উপুর” শ্বাকার পূর্বক তাহারই চতু্পাইীতে 
বেদান্ত শাস্ব অধায়ন কারে আরম্ত করেন । র 

দাঁক্ষ! গ্রহণের পর হইতেই তাহার জীবনের গতি অস্ভুতব্ূপে" পরিবন্তিত 
হহঁতে লাগিল! বালক [িজয়কষ্চ এখন বালা চাঞ্চলা পরিত্যাগ করিয়া 
জাবনের কঠে।র কন্তব্যের অভিমুখে অগ্রনর হইলেন । এ সম্বন্ধে আচাষ্য 
কষ্ণগোপাল বলিয়াছেন--“দীক্ষা গ্রহণের পর বিজয় 'হরিবোলা” হইয়। উঠিল। 
প্রতিদিন স্বহস্তে পুষ্পচয়ণ কা রয়া শ্ামস্ন্দরের পুজা করিত। পৃথিবীতে 
পরপীড়ন, বাথা, হাহাকার দোখবা তাহার হৃদয় মমতায় ভরিয়। যাইত । বিজয় 
জাতিস্মরের ন্যায় স্বতই জাবে দত ও ভগবানে ভক্কি--এই ছুইটী শ্রেষ্ট ধন্ম 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। এরপ পুণ্যর সংসারে, ধঙ্মের.ক্ষেত্রের মধেঃ, পারি- 


৪২ আচাধ্য বিজয্বকষ্ গোস্বামী ' [ তৃতীক্ক 


পাশবিক শুভ সংযোগে, সর্বোপরি পূর্ববজন্মারঙ্জিত এত অধিক উচ্চ সংস্কার লইয়া 
যাহার জন্ম। সে যে ভবিষ্যতে এই দাবদগ্ধ সংসারকে স্বর্গের স্থষমায় পরিণত 
করিবে তাহার আর আশ্চর্য কি ?” * 

ষে নীতি; ধন্মের ভিতিম্বরূপ, যাহার উপর ধশ্মকর্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই 
সময়ে দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেও অততযুক্তি হয় না। যে 
সমস্ত টোল নীতি ও ধর্ম শিক্ষার প্রধান কেন্স্থল ছিল, এখন তাহারই 
অস্তভৃক্তি ছাত্রগণের দুর্নীতিমূলক অত্যাচারে প্রতিবেশীদিগকে সর্বদা শঙ্কিত 
থাকিতে হইত। শির্টটিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও অনেকে প্রকাস্তে ব্যভিচার 
ও মগ্যা্দি পান করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। দেশের নীতি-ধর্দের এরূপ 
ভগ্নানক দুর্দশা অবলোকন করিয়া, বিজয়কুষ্ণ প্রাণে প্রাণে দারুণ ক্লেশ অন্থভব 
করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'--এইরূপ 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দেশের ছোট বড় বহু লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছুনীতির মূলে 
কুঠারাঘাত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন; এবং বাল্য-সহচরদিগের মধ্য 
হইতে বাছিঘ়া বাছিয়া নীতিপরায়ণ তেজম্বী কতকগুলি বালক লইয়া একটা 
দল গঠন করিলেন। নীতিত্রষ্ট লোকর্দিগকে সমুচিত শিক্ষা! প্রদান করাই এই 
সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । সমিতির নভ্যগণ প্রথমে দুষ্টলোকদিগকে তাহা- 
দিগের অন্যান কার্যের দোষ দখাইয়! দিতেন; তাহাতেও ক্ষান্ত না হইলে, 
তাহাদ্দিগের উপর অন্ত প্রকার শাসন করিতেও কুন্তিত হইতেন না । 


এই সমিতির সভ্যদিগের কাঁধ্যকলপ সম্বন্ধে শ্রীমান্‌ বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাপক 
শ্ুক্ত বমমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন--প্দরিদ্রের নিরক্স কুটারে, রোগীর 
রোগশয্য।-পার্থে কক্ষণাপূর্ণ হৃদয় লইয়!, তাহাদের অন্ন ও পথ্যদানে তাহার! 
(সমিতির লোকের ) সকলেই আত্মোৎসর্গই করিয়াছিল। দেশে কলেরা, 
বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ সমরে যখন গৃহে গৃহে মশ্মভেদী 
হাহাকার ও রোগীর আর্তনাদ উঠিত, নিরাশ্রয় নীরব কুটিরদ্ধার হইতে যখন 
আত্মীয় স্বজনগণ জীবনাশস্কয় নান। আজুহাত ও প্রতিবন্ধকত। দেখাইয়! ধীরে 
ধীরে পাশ কাটাইতেন, তখন বিজর আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। 
সকলের পুনঃ পুনঃ নিষেং সন্বেও দেবাশশ্ু ২" ন্যায় সেখানে স্লবলে আবিভূর্ত 
হইয়া, পীড়িতের সেব। ও মৃতের আন্ত ক্রয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন । 





'.* “যালক বিজয়কৃষণ*, নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধত। 


পরিচ্ছেদ ] দুর্নীতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ৪৩ 


“জ্যষ্ঠের এক গ্তিশীথ রাত্রিতে ছারপোকা ও মসকের উপন্তরবে শয্যায় শয়ন 
করিয়। ছটফট করিতে করিতে কাতরে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিতেছি, এমন 
সময়ে 'আগুণ, আগুণ” এই ভীষণ কোলাহলে তাড়াতাড়ি শষ্য! ত্যাগ করিয়! 
বাহিরে মাসিয়া দেখিলাম তাতি পাড়ায় একখানি চালায় আগুন লাগিয়াছে ও 
বিজয় তাহার দলবল লইয়। সেই প্রবল দাবানল নির্বাপিত করিতে প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতেছে । সেদিন বিজয় যেক্প ক্ষিপ্রতা সহকারে সেই অগ্নি নির্ববা- 
পিত করিয়াছিল, তাহার তুলনা খুজিয়া৷ পাই নাই। তাহারই চেষ্টাতে সেই 
রাত্রে অনেক দরিদ্র তন্তবায়ের কুটির ব্রহ্মার করাল কবল হইতে রক্ষা 
পাইয়াছিল। 

“আর একবার বর্ষার সময়ে “বাওরের” ( জলাশয়ের ) বাধ কাটিয়া দিয়াছিল, 
আমার মাত! আর্দরবন্ত্ে হাপাইতে হাপাইতে আসিয়া বলিলেন-_প্বাঁবা ! 
বোনো ! বিজয় যে আজ কি করে একটি ছেলেকে খড়-ভাঙ্গ৷ শ্োতের মুখ হইতে 
বাচাইয়াছে তুই দেখিয়া নয়ন সার্থক ক'রে আয়! ছেলেটি এখনও পুলের 
উপরে আছে।”৮ ছুটায়া গিয়া দেখিলাম বে স্থানটি লোকে লোকারণ্য হইয়া 
আছে । বালকটি তখন সকলের যত্বে ও চেষ্টায় উঠিয়া বসিয়। ধীরে ধীরে নিশ্বাস 
ফেলিতেছে, আর নিমজ্জিত বালকের উন্মাদিনী মাতা তাহার পরিজনবর্গসহ 
বিজয়ের নিষেধ সত্বেও তাহার বশ ও শিথিল হস্ত পদাদি টিপিয়া 
দিতেছে |” * | 

শাস্তিপুরের গঙ্গার ঘাটে তখন স্ত্রী-পুরুষে এক ঘাটেই স্ানাদি করিতেন ॥ 
মহিলাগণ শাস্ভিপুরের হুন্ম বস্ত্র পরিধান পূর্বক্‌ নান করিয়া উঠিবার সময়ে ষ্ 
লোকেরা তাহাদের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিত । বিজয়কঙ্* প্রকাশ্ভাবে এইকপ 
ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। এবং এই ছুর্নীতি নিবারণ 
করিবার জন্ত তিনি শাস্তিপুরের বিশিষ্ট লোকদিগের দাহায্যে মহিলাগণের 
মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থল বস্ত্র প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু কোন 
কোন মহিলার তাহা আদৌ পছন্দ হইল ন।। তাহার! বিজয়কফকেই এ 
কাধ্যের প্রবর্তক জানিয়, ভাহাকে জব্দ করিবার জন্য গোপনে গোপনে পরাম্শ 
করিল যে, বিজয়কুষ্ণ যখন প্রত্যুষে গঙ্গান্নান করিতে যাইবে, তখন তাহাকে 
(বেদম? প্রহার করিতে হইবে ॥ কিন্তু কাধ্যতঃ তাহাদের এই ছুরভিসদ্ধি সিদ্ধ 





+* বালক বিজয়কৃফ* নামক প্রস্থ হইতে উদ্ধাত। 


৪৪ , আচার্ধা বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী চি 
হইল না। তাহারা একদিন অন্ধকারের মপ্যে ভুলক্রমে, বিজয়কৃষখ ভাবিয়! 
তাহার জোষ্ট ভ্রাতা ব্রজগোপালকে প্রথার করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কারণ 
ছুই ভ্রাতা আকারে প্রকারে প্রান্ধ একই রকম -ছিলেন।' পরে ভূল বুঝিতে, 
পারিয়! তাহার। লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল। তাহাদিগের ছুরভিসন্ষির 
কথাও প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে শাস্তিপুরের 
বিশিষ্টলোকদিগের অভিপ্রায়ান্ুসারে পুরুষ ও রমণীদিগের মান করিবার জন্য 
দুইটী স্বতন্ত্র ঘাট নির্দিষ্ট হইল। নীতিপরায়ণ তেজম্বী বালকের সদিচ্ছাই 
পূর্ণ হইল | ' | 

শান্তিপুরে রাসোত্সবের সময়ে দেশ-€দশাস্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম 
হইয়। থাকে । এই পময়ে নীতিতভ্রগ্ঠ দুষ্ট লোকেরা স্থযোগরূমে অপহায়া রম্ণা- 
দিগের প্রাত অত্যাচার করিতে চেষ্ট। করির! খাকে । এই সকল ছুবৃত্তগণের 
হস্ত হইতে অবল রমশীরিগকে রক্ষ। করিবার জগ্য, তেজন্বী বিজয়রুঞ্চ তাহার 
সঙ্ষিতিব নভ।গণের স্ঠিত রলবন্ধ হইর। যাত্রীদিগের মধ্যে উতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতেন, এবং প্রয়োজন হগলে অত্াচারাদিগকে সমুচিত শান্তি প্রদান 
করিতেও কুন্তিত হইতেন ন। | -এই সত্যপ্রতিজ্ঞ নাঁতিম্মীন পরছুঃখকাতর 
তেক্সস্বী বালকর্দিগের ভন্জে অতঃণর গার কেহই খাত্রীদের প্রতি অসৎ ব্যবহ!র 
করিতে সাহসী হইত না । 

একদিন বিজয়রুষ্ণ একটা ছু্নীতিপরায়ণ বালককে কোনও প্রকারে ভূলাইয়া 
গঙ্গাগর্ত্ে বিচরণ করিবার জন্য তাহার সহিত একখানি নৌকায় আরোহণ 

করিলেন। নৌকা গঙ্গার নধ্যস্থলে উপস্থিত হইলে; তিনি পূর্বোক্ত বালকটাকে 

বলিলেন--“তুমি বর্দি তোমার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য এখনই প্রতিজ্ঞা 
না কর, তবে তোমাকে হতি-প। বাধির। নদীতে নিক্ষেপ করিব 1” বালক ভয়ে 
'জড়সড়' হইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞ! করিলে পর, শ্রামান্‌ বিজয়রুষ্জ তাহাকে সাস্বনা 
দিয়। বিদায় দ্িলেন। বশা বাহুল্য, বালকটী তদবধি সংশোধিত হইয়া 
গিয়াছিল। 

বিজয়কষ্ণের জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সহধর্মিণী, কাহার স্বামীর উপপত্বীর 
উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রার্জে বি জয়রুঞ্চের শরণাপন্ন হইলেন । 
তিনি একদিন সুযোগ বুঝিয়। সদলবলে “মার যাঁর” রবে আত্মীয়ের ঘরে প্রবিষ্ট 
হইলে, ভ্রষ্টা স্তীলোরুটী ভয়ে প্রস্থান করিল। বয়ঃজ্যোষ্ঠ আত্মীয়টা বিজয়কুষ্ণকে 
এই কার্যের জন্ তীব্রভাবে ভদ্খননা করিলেন বটে, কিন্তু সত্যের বলে বলীয়ান্‌ 


পরিচ্ছেদ ] ছুন্নাতির বিরুদ্ধে অস্রধারণ ৪৫ 


নির্ভীক বালক তাহাতে ভ্ক্ষেপ করিলেন না। বলা বাহুলা, এই ঘটনার পরে 
তাহার ভয়ে পূর্বোক্ত আত্মীয়টী পুনরায় এ স্ত্রীলোকটিকে স্বগৃহে প্রবেশ 
করাইতে সাহস করেন নাই | | 

একদিন বিজদ্বরুষ্ণের একটি প্রিয় নহচর তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য মুখে 
মগ্য মাখির। নিকটে উপহ্িত হহলে। তিনি সহচব্ের মুখে চপেটাঘাত্ত করিলেন, 
এবং আর তাহার মুখ দর্শন করিবেন ন। বলিয়! প্রতিজ্ঞ। করিলেন । . সহচরটি। 
এই লু পাপে এত গুরুদণ্ড হইবে, একথ| আদৌ মনে করিতে পারেন নাই । 
কিছুদিন পর্যন্ত থিজগরুঞ্ণ তাহার সহিত কথা না বলাতে তিনি এতদূর মশ্মীহত 
ভইলেন যে, একেবারে সংনার ত্যাগ করিয়া! নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন । এই 
খটনার প্রাণ পচিশ বখসর পরে উক্ত নহচরটি সন্গ্যাসীর বেশে গোস্বামি-প্রভূর 
সঙ্গে দেখ। করিবার জন্য শান্তিপুরে উপস্থিত হন। গোন্বামি-প্রভূু তখন অশ্র- 
জলে অটিিক্ত হইয়। বাল্য-পদ্ধুকে ছুই বাহু প্রপারণপুব্ক আলিঙ্গন করিলেন, 
এবং নিজরুত কঠে,র শাসনের কখা উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে 
লাগলেন। উত্তরে বন্ধুপ্রবর বলিলেন_পাবজয়' তুমিই আমার ধ্ন্দজীবনের 
এল । ভোমার শামনেই আমার চৈতন্তের উদয় হইয়াছিল এবং আমি মানব- 
জীবনের গান্ভাধ্য উপলঙ্দি করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম-_ ইত্যাদি ।” 

এই প্রকারে বিজয়রুঞ্জ নিজে নীতিপরায়ণ হইয়।, অপরকে নীতি-বিষয়ক 
উপদেশ ও শিক্ষা প্রদ।ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক নিষ্ঠা সহকারে কুল- 
প্রথানুপারে স্বধন্ম যাঞ্জন করিতে লাগিলেন। প্রত্যুষে গঙ্গান্ান, ইষ্টমন্ত্রপ ও 
সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যনোমিত্তিক কাধ্যসকল তিনি এমন পরিপাটিরূপে অনুষ্ঠান 
করিতেন যে, বুদ্ধেরাও তাহ। দেখিয়। বিষুদ্ধ ও বিস্মিত হইতেন, এবং এই 
এভূত বালকের ভবিস্ৎ জীবনসন্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেন । কণ্ে 
তুলসীর মালা, মস্তকে দীর্ঘ শখা, ললাটে মনোহর তিলক, গলদেশে লক্বমান 
শুভ্র বজ্ঞোপবাঁতি, নধরকান্তিবিশিষ্ট এই নবকিশোর বালকটিকে দেখিয়া শাস্তি- 
পুরবাশী আবালবুদ্ধবনিত। মোঁহত হইতেন। তীহার বালস্থলভ চপলতার 
সঙ্গে এমন এক অপূর্ব কমনীয় ভাব বিদ্যমান ছিল, তাহার স্পষ্টবাদিতা ও 
তেজন্থিতার সঙ্গে এমন এক স্থুন্গিপ্ধ সরলতা ও স্বর্গীয় মাধুধ্য বিজড়িত ছিল, 
তাহার কঠোর শাসনের মধ্যে এমন এক কল্যাণম্য় সহ্ৃদয়তা মিশ্রিত ছিল ষে, 
তাহার একান্ত বিরুদ্ধবাদীরাও তাহাকে সমাদর না করিস! থাকিতে পারিত না । 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ অধিকতর আগ্রহ ও অধ্যবসায় সহকারে, 


৪৬ আচার্য বিজয়কষ্চ গোস্বামী [ তৃতীয় 


আচার্য্য কষ্ণগোপাল গোস্বামী মহোদয়ের চতুষ্পাঠীতে বেদাস্ত ও দর্শনাদি 
শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন । অপাধারণ মেধা ও তীব্র অন্তর থাক।- 
প্রযুক্ত তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই এ সকল শাস্ত্রের গুঢ়াভিপ্রায় হৃদয়জম 
করিতে লাগিলেন । বেদান্ত প্রাতিপা্ শাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান তাহার মধ্যে প্রস্ফুটিত 
হইয়া উঠিল। উত্তরকালে যে ব্রাপ্ধধর্থের বিজয়ভেরী বাজাইয়া তিনি দিকৃদিগন্ত 
প্রকম্পিত ও সর্ধত্র নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার স্চনা এইরূপেই 
আরম্ভ হম্ব। এতৎ সম্বন্ধে আচাধ্য কৃষ্ণগোপ।ল বলিয়াছেন-_-“বিজয্বের অদ্ভুত 
মেধ! আমি দেখিয়াছি, উট আমার কাছে দর্শনশান্ত্ব পাঠ করিয়াছিল। প্রথমে 
কয়েকদিন সাংঙ্যদর্শন দেখিয়! পরে বেদান্ত শান্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। আমি 
তাহাকে বেদীন্ত পরিভাষ। ও বেদাস্তনর্শন পড়াইয়াছিলাম। অল্প আয়াসেই 
বালক শাস্ত্রের গুঢ়তত্ব নকল উপলব্ধি করিতে লাগিল-ব্রন্মজ্ঞান তাহার ভিতর 
দেখিতে লাগিলম। মুখ মানব হৃদয়ের দর্পণস্বক্ূপ। হৃদয়ের ভাব মুখেই 
প্রতিফলিত হইযা থাকে । তাহার মুখশ্রীতে অপূর্ব ভাব সকল খেলা করিত। 
এইরূপে 'হরিবোলা” বিজয় ব্রঞ্ধরসাস্বাদনে আত্মনিয়োগ করিল 1” * 





. শাৰানক বিজরকৃক” নামক প্রস্থ হইতে উদ্ধৃত 
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ংস্কৃত কলেজে প্রবেশ, ধন্মমতের পরিবর্তন, মেডিকেল 
কলেজে অধ্যয়ন, ব্রান্গধর্ম্ গ্রহণ, উপবীত ত্যাগ, 
শাস্তিপুর সমাঁজ কর্তৃক পরিবর্জন, 
বাগর্জীচড়ায় অবস্থান । 





টোলের অধায়ন সমাপ্ত করিয়া ১২৬৬ সনে অষ্টাদশ বৎসর বন্ঃংক্রমকালে 
গোস্বাধি-প্রভু তাহার বাল্য-সহচর শান্তিপুরনিবাসী ৬অঘোরনাথ গুপ্ত মহা- 
শয়ের সহিত কলিকাতায় আগমনকরতঃ সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। 
এই সময়ে তিনি কিয়ৎকাল স্বীয় ভগ্মীপতি শ্রদ্ধেয় কিশোরী লাল মৈত্র মহাশয়ের 
মাতুলালয়ে সাতরাগাছি অবস্থান করিয়াছিলেন। স্তরাৎ তাহাকে প্রাতি- 
দিন তিন চারি মাইল পদব্রজে অতিক্রমপূর্বক্‌ নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া 
কলেজে আমিতে হইত । এই কারণে তীহাকে ঝড়বৃষ্টির হন্য পথে কতদিন 
কতপ্রকার ক্লেশ সহ করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার বাল্যবন্ধু 
অঘোরনাথ অতিশয় সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া সকলে তাহাকে সম্মান 
করিয়। 'সাধু অঘোরনাথ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন । উভয়ের চরিত্রে অনেক 
বিষয়ে সামঞ্তস্ত থাকা হেতু বাল্যকাল হইতেই পরম্পর পরস্পরের প্রতি আকুষ্ 
হইয়াছিলেন। বয়োকৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের এই ভালবাস! গভীর প্রণয়ে 
পরিণত হয়; এবং পরবর্তীকালে উভয়ে প্রবল ধশ্বাঙ্ছরাগে উদ্দীপিত হইয়া, 
জনস্ত উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ভারতের নগরে নগরে, পল্জীতে 
পল্লীতে ব্রদ্ষনামের জর়বার্তী ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু কালের করাল 
আবর্তনে অসময়ে অঘোরনাথ, তাহার বাল্যসখা, অকপট বন্ধু ও জীবনের গ্ব- 
তারা প্রতুপাদ বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হন। সাধু 
অঘোরনাথের পরলোকপ্রাপ্তির পর; গোস্বামি-প্রভূ তাহার কথা বলিতে বলিতে 
অনেক সময়ে অশ্র-সংবরণ করিতে পারিতেন না।। 


৪৮ আচার্য বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী [ চতুর্থ 


 :.. সংস্কত-কলেজে অধায়নকালে গোস্বামি-প্রভুর উদ্বাহ-কাধ্য সম্পন্ন হয়। 
: তদীয়.মাতুলালয় শীকারপুর গ্রামবাসী পুক্যপাদ রামচন্দ্র ভাছুড়ী মহাশয়ের 
জ্যেষ্ট। কন্ত। শ্রীমতী যোগমায়। দেবীর সহিত গোস্বামি-প্রভৃ বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ 
হন। বিবাহের সময়ে তাহার বয়ংক্রম অষ্টাদশ বধ ও তদীয় পত্ীর বয়স মাত্র 
ছয় বৎসর ছিল। | 

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে গোস্বামি-প্রভুর ধন্মমত পরিবর্তীনের সুচনা 
হয়। ধশ্ববিহীন শিক্ষ। ও আপাতমনোহর পাশ্চা তায সভ্যতা এই সময়ে দেশে 
এক যুগান্তর উপস্থিত ঝু্টিয়াছিল । এ সকলের প্রভাবে ছাত্রবৃন্দ দিন দিন 
উদ্ধতপ্রকৃতি ও অতিশয় উন্মার্গগামী হইয়া পড়িতেছিলেন । বথেচ্ছ পান 
ভোজন তাহাদের নিকটে সভ্যতার অর্ধ বলিয়া বিবেচিত ভইতে লাগিল । এই 
স্থযোগে হুচতুর খুষ্টধর্ম প্রচাঁরকগণ নান! প্রকার কৌশলজাল বিস্তারপূর্ববক্‌ 
শিক্ষিত যুবকবুন্দকে খুষ্টধশ্মের দিকে আকুষ্ট করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। তাহাদের শ্রুতিমধূর উপদেশ ও অসংখ্য 'প্রলোভনপূণণ বাক্য- 
বিন্তাসে বিমুগ্ধ হইয়া দলে দলে যুবকগণ খুষ্টধশ্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । 
এই সময়ে রামময় ও কষ্ণমর ভট্টাচাধ্য নামক গোস্বামি-প্রনুর দুইজন স্বধন্মানিষ্ট 
অন্তরঙ্গ বন্ধুও থৃষ্টধশ্ধ গ্রহণ করিলেন । উহাদের স্বধশ্ম পরিত্যাগে গোন্বামি- 
প্রভুর কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল. এবং তদানীন্তন প্রচলিত হিন্দুধশ্মা- 
নুষ্ঠানের প্রতি তাহার অনাস্থা উপস্থিত হইল; কারণ তিনি (দখিলেন যে এ 
সকলের দ্বারা আর হিন্দুধশ্ম রক্ষিত হইতেছে ন।। ইতঃপুরেবে বেদান্তাদি শাস্স 
আলোচন! করিয়া হিন্দুধশ্মের বাহ্য 'সন্ুষ্ঠা7নাদির প্রতি তাহার অনাস্থা উৎপন্ন 
হুইয়াছিল। এসশ্বন্ধে তিনি, “আমার জীবনে ব্রাঙ্মদমাজের পরীক্ষিত বিষয়” 
নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,-“হিন্দু শান্তর অধ্যয়ন করিয়। ঘোর বৈদান্তিক হইয়া 
পড়িলাম। তখন সমস্ত পদার্থ ব্র্গ, অহং ব্রহ্ম এই সত্য বিশ্বাম করিতাম, 
উপাসনার আবশ্চকতা স্বীকার করিতাম না)” এই সময়ে একদিবস বংপুর 
জেলার অন্তর্গত আঁমলাগাছিনামক গ্রামে গোম্বামি-প্রভূর জনৈক পৈত্রিক 
শিল্ত-_ | 
“অজ্ঞানতিমিরাদ্ধস্ত জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া | 
চক্ষুরুম্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ইত্যাদি 


মন্তরো্চারণপুর্ববক তাহার পদপৃজা করিতেছিলেন। গোস্বামি-প্রতু তাহাতে 


পার্রিচেছেদ ] , ধশ্মমতের পরিবর্তন ৪৪ 


সহস! চমৃকিয়া উঠিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন থে, “জমাতে এ 
সকল ক্ষমতা! নাই, আমি ব্বয়ং কিরুপে পরিত্রাণ পাইৰ তাহার নিশ্চয়তা নাই, 
দুর হউক, এরূপ কপটাচরণ আর করিব না।” মনে মনে এইরূপ সঙ্কর করিয়। 
অতঃপর তিনি শিষ্তবাড়ী গ«ন পরিত্যাগ করিলেন; এবং হ্বাধীনভাবে 
স্বোপাঞঙ্জিত অর্থের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কৰিকতা 
মেডিকেল-কলেজে অধ্যয়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। 

ইহার কিছুদিন পূর্ববে তিনি এক দিন দ্ৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন-_- 
“পরলোক চিত্ত কর।” কে বলিল, লোক দেখিতে ন! পাইয়া ভয়ে তাহার 
জর হইয়াছিল।* এই দুইটি আকম্মিক ঘটনাই অবশেষে তাহার ধর্মজীবনের 
গতি পরিবর্তন করাইয়া দিল। 

এই সময়ে কোন কাধ্যোপলক্ষে গোম্বামি-প্রভৃু বগুড়া জেলায় গমন 
করেন। তথায় শিববাটিনিবাসী শ্রযুক্ত কিশোরালাল রায়, হারাধন বর্দন্‌ 
গোবিন্দচজ্জ দাস নামক তিনজন ধর্ম্পরায়ণ ত্রাঙ্ধের সহবাপে তিনি ব্রাহ্গসমা- 
জের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইতঃপুর্ধে তিনি ব্রাক্ষনঘাজের নান শুনিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু লোকমুখে নানা কথ। শুনিয়া ব্রাক্মদিগকে ষথেচ্ছাচারী, স্থরাপাস্থী' 
বলিগ্লাই তাহার ধারণ! হইক্সছিল। কিন্তু বগুড়াবাসা এই তিনজন ব্রাক্ষের 
সংস্পর্শে তাহার সে সন্দেহ নিঙ্গীক্কত হইল । উক্ত তিনজন ব্রাহ্ম, গোস্বামি- 
পরতুকে কলিকাতা! ব্রাঙ্মসমাজে উপস্থিত হইতে ভ্লিশেষরূপে অঙ্ছরোধ কত্রিলেন। 

বগুড়া হইতে কলিকাতায় আগমন করিয্ক1%” গোম্বামি-প্রভু একজন বন্ধুর 
ুর্ব্যবহারে অত্যন্ত ক্লেশে পতিত হইশ্পেন। বন্ধুটি তাহার সমস্ত অর্থ চুরি 
করিয়া, জুয়া! খেলিয়া পলায়ন করে। হাতে একটী পন্বনাও নাই, অথচ 
কলিকাতায় থাকিক্া' সংস্কত-কদেজে পড়িতেও প্রঝল ইচ্ছা । অতঃপন্ 
অনন্থোপাম্ হইয়! ভিনি প্রা তংম্মরণীয় »ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে 
সাহাম্থ প্রার্থনা করিলেন। কিন্ত। ইতংপুর্ধে বিস্ভাসাগ্বর মহাশফের বাসাস্থ 
কতিপয় ভত্রসম্তানের্র অসদাচরণে তিনি প্রতিজ্ঞ করিপ্নাছিলেন যে, আর 
কাহাকেও বাধায় স্থান দিবেন না। তাহাদ্স এই প্রতিজ্ঞা বণ করিয়া, 
বিপন্ন গোস্বামি-প্রভু তক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আবেদন করি- 
লেন। তিনি তাহার আবেদনপত্ প্রান্তি মাঅই ছিড়িয়! এফেলিলেন। কিন্তু 


গোম্বামি প্রভু, ঠাকুর মহাশয়ের এই কাধ্যে বিরক্তি গ্রচ্ষাশ কত্িরেন না, 
পপর পপ পা 


* গৌধাদি-জডু প্রদীত “রাছানরাের ঘর্তান কাব্হ। ". লাধকািছ আইবা4 
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স্কারণ তিনি বগুড়ান্থ ত্রাঙ্ছজয়ের নিকটে তীহার বিশেষ হুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন। 
মন্দ করিলেন, অনেক লোকে ইহাদ্দিগকে নানারপে প্রতারণা করে, এজন্য 
তাহার প্রকৃত অবস্থ। বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতে তাহার দোষ কি? দিবসে, 
উপবাস, রাজে গোলদিঘীর পাড়ে সংস্কত-কলেজের বারাণ্ডাক্স শগ্নন, এই অব- 
স্থায় ছই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে তাহার স্ষুৎ্-পিপাসা-শুক মুখখানি 
দেখিয়া জনৈক পরিচিত ব্যক্তি জলযোগ করিবার জন্য তাহাকে চারি আনার 
পয়সা প্রদান করিলেন। কলিকাতায় যদিও গোস্বামি-প্রভূর অনেক বন্ধুবান্ধব 
| ছিলেন, কিন্ধু বিপদণ্ঠীংলে তাহাদের নিকটে গেলে কোনরূপ অবজ্ঞানম পাছে 
বন্ধুত। নষ্ট হয়, এই আশঙ্কা করিয়া তাহাদের বাটাতে গেলেন না। খাহার 
জন্য তিনি এত কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে তাহার সেই বন্ধু 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও অনাহারে ক্লেশ পাইতেছিলেন। তাহার 
শুধ মূখ দেখিয়। গো্বামি-প্রভূর কোমল প্র।ণ কাদিয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে 
'কোনক্সপ ভত্পন! না করিয়া, কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি যে চারি আনার পয়লা প্রাপ্ত 
'হুইয়াছিলেন, তন্বারা খাবার কিনিয়! ছুইজনে ক্ষুত্লিবৃত্তি করিলেন; এবং 
অবশেষে একত্রে একটী ভদ্রলোকের বাসায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । 
ভদ্রলোকটা ভয়ানক মাতাল ছিলেন । তিনি নান! উপায়ে গোস্বামি-প্রতৃকে 
মদ খাওয়াইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু গোস্বামি-প্রভু তাহার সমক্ষেই সুরা 
পানের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচন। করিলে, তিনি গোপনে গোপনে মদ খাইতে 
লাগিলেন। এ সম্বন্ধে গোস্বামি-প্রভৃ বলিয়াছেন-_পম্রাপান-নিবারণ-বিষয়ে 
হিন্মুধর্দের শাসন অতি চমৎকার ।* ইংরাজিভাষা শিক্ষা এবং ইতরাজদিগের 
সহবাস, খৃষ্টানধর্খের প্রাহূর্াব। বিলাতিসভ্যতার .্+হিক আকর্ষণ, এই সকল 
কারণে জরাপান এদেশে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত কারণগুলির 
আফটিরও লাহায্য না পাওয়াতে, ঘোর পাড়াগেঁয়ে অসভ্য হইয়া; স্থরাপায়ী- 
ধিগকে বিলক্ষণরূপে গালিবর্ষণ করিতাম। তখন আমি অসভ্য না থাকিলে 
নিশ্চয়ই প্রধান প্রধান টোল ন্যায়, আমিও সুরাপায়ী হইতাম, তাহাতে কিছু 
হা সন্দেহ নাই ।” 7? 
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এই সময়ে গোশ্বামি-গ্রতৃর বগুড়াস্থ বন্ধুরয়ের বরাহ্মসমাজে যাইবার অ- 
রোধের কথ! তাহার মনে হইল । সেই দিন বুধবার ছিল, সায়ংকাল উপস্থিত 
হইলেই তিনি ক্রান্মসম়াজে গমন করিলেন। সমাজে গিক্! সে স্থানের 
আলোকমালা, স্থুমধুর সঙ্গীত, ভক্তিভাবে স্তোত্র-পাঁঠ, বহুসংখ্যক লোকের 
গম্ভীর ভাব ইত্যাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া, গোস্বামি-প্রতৃ ব্রাঙ্মসমাজকে 
স্ব্গধাম বলিয়! হয়ক্গম করিতে লাগিলেন । ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে তাঁহার পূর্বের 
্রাস্ত-সংস্কার দূর হইল। সেই দিন আচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “পাপী 
দুর্দশা ও ঈশ্বরের করুণা” সম্বন্ধে একটী অতীব হৃদয়গ্রাহী বন্তৃতা করেন। 
সেই বক্তৃতা শুনিয়া গোস্বামি-প্রভূর পূর্বকার ভক্তিভাঁব স্বতিপথে উদ্দিত 
হইল। এতদিন যে ইষ্ট-দেবতার পূজা করেন নাই, তজ্জন্ত তাহার প্রাণ 
আকুল হইয়! উঠিল; অশ্রু, কম্প ইত্যাদি সাত্বিকভাব তাহার শরীরে প্রকাশ 
পাইতে লাগিল । তিনি নিজকে নিতান্ত নিরাশ্রয় অন্ভব করিয়া, মনে মনে 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন_প্দয়াময় ঈশ্বর, ধন্মসন্বদ্ধে আমার চায় 
হতভাগ্য লোক বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই। পূর্বে ইষ্ট-দেবতানর 
পূজা! করিয়। অপার আনন্দ ভোগ করিতাম, এখন তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি। 
এই মাত্র শুনিলাম, তুমি অনাথের নাঘ। প্রভো ! আমি তোমার শরণাপক্গ 
হইলাম। তুমি আমাকে রাখ, আমি আর কোথায়ও যাইব না। তোমার 
দ্বারেই পড়িয়া রহিলাম।৮” * এই প্রার্থন। করিবামাত্র তিনি অনেক পরিমাণে 
শাস্তিলাভ করিলেন এবং প্রাণে অধিকতর বল অনুভব করিতে লাগিলেন। 
তৎকালে ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি আক হইয়া। 
মনে মনে তাহাকে ধর্দজীবনের গুরু বলিয়! ভক্তিভাবে প্রণামপূর্বকূ ব্রাহ্মদমাজ 
হইতে বহির্গত হইলেন।. এইক্মপে অনস্তলীলাময়ের একটা অপূর্ব লীলারস 
প্রকটন করিবার জন্ত, ভারতের লুপ্তপ্রায় ত্রন্মবিদ্ার পুনঃসংস্থান করিবার 
অভিপ্রায়ে, কলিকলুষনাশন তারকত্রদ্ষনীম জীবের ঘরে ঘরে প্রচার করিবার 
উদ্দেস্টে। নিষ্ঠাবান, নীতিপরায়ণ। তেজস্বী, ক্ষমাঈীল, পরভ্ঃখকাতর, সতোর 
জন্ত সর্বন্থ বিসব্জনক্ষম। শাস্তিপুরের অকলক্ক চন্দ্র রি গুভদিনে তু 
মুহূর্তে ইনিনানা জানেত করিলেন। 
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_ তৎক্কানীক ্রাহ্মধন্শ ও তাহার সাধন-প্রণালী নিয়লিখিতভাবে, ব্যক্ত 'করা, 
যাইতে পারে, যথা ৫-- 
এক অদ্ধিতীয় পরমেশ্বর অস্তুরে ও বাহিরে সর্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। 
তিনি অনস্ত ম্গল ও করুণার আধার। তিনি সত্যস্বরূপ, জানম্বরূপ, 
ন্বিরাকার ও অনস্ত। তাহ। হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে। 
ভিনি অন্তর্ধযামী. ও সর্ধবব্যাপী। মনুষ্য আপন আপন দুঃখ দৈন্ত ও অন্তরের 
মলিনতা সরলমনে খন করির! তাহাকে নিবেদন করিলে তিনি তাহা 
জানিতে পারেন ওঁ যথার্থ কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। কোন বিষয় 
সবাহাকে জানাইতে ও তাহার শুভ ইচ্ছা অবগত হইতে প্রার্থনাই একমাত্র 
উপায়; তজ্জন্ত তন্ত্র মন্ত্রাদির কোন প্রয়োজন নাই। 
_- দিবসের প্রতি কার্যে তাহার অভিপ্রায় অবগত হইবার জন্ত, সরল ও 
স্্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়া, তাহার আদেশ পাইবার জন্য নিবিষ্ট চিতে 
অপেক্ষা করিতে হইবে । যে পর্যস্ত তাহার সুম্পষ্ট অভিপ্রায় না জানা যায় সেই 
পর্যন্ত পুন:পুন: প্রার্থন। করিয়। স্থির-চিত্তে লক্ষ্য করিত্তে হইবে তিনি অস্তরে 
কি প্রেরণ! দিতেছেন। যাহা সুনিশ্চিত ও সিদ্ধিপ্রদ হইগনা আগত হয়, তাহাই 
তীহার আদেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে । এইবপ ষখন যে সত্য অবগত হওয়। 
যাঁর তথ্প্রঘিপালনই ব্রাহ্ম ধর্মের জীবন । 
প্রতি কাধ্য তীহার সাক্ষাতে করিতেছি এইরূপ জান [টি হইবে। 
সরল প্রার্থনাই তাহার দিকে অগ্রসর হইবার দহজ, উপায়। পরমেশ্বর ও সাধক 
এই উভয়ের মধ্যবর্তী গুরুর কোন প্রয়োজন নাই। দিনযাঁমিনী পর়মেশ্বরের 
সহবাস ও. তৎঠিয়কাধ্য সাধনরূণ সেবাই ক্রান্ম জীবনের লক্ষ্য । তাহাদের 
সার্বজনীন প্রার্থনার বিষয় ছিল--হে পরমেশ্বর! আমাদিগকে অন্ধকার 
হইতে আলোকে, অসত্য হইতে সত্যে, এব মৃত্যু হইতে অমতে লইয়। যাও । 
ছে সত্য স্বরূপ 1. তোমার ০৪ রূপ আমাদিগের নিকট প্রকাশ 
রি 1 


তৎকালীন ব্রাঙ্মদের সরলতা ও সঞ্তীপ্রিয়তা, র্সসাহ ও ব্াকুলতা, 
আবেগম্ডী প্রার্থনা ও দ্দাত্মনিবিউটতার গভীরতা, অক প্রীতি: ও ধর্সের 
কুক্ষাপূর্ণ স্বীবন এবং স্মীি আনন্পূর্ণ বদন গলাহারা সন্ধর্শন করিবেন, 
ভাহারাই ধরাতৃরী্েজাঃর হি প্রক্ষ: করিতে নর্থ :িাছেন। 


০, সর 3১8 আজও 








পরিচ্ছেদ] মেডিকেল কলেঞজে অধ্যগন : 


ইহাদের সংস্পর্শে আলিয়া, কত অবিশ্বাসীর প্রাণে বিশ্বাস, কত পদ ভু 
তাপে বিগলিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা! নাই । 

এই সময় হইতে গোসশ্ব।মি-প্রতু, প্রত্যহ নিয়মিত উপাসনা! করিয়া অপার 
শাস্তিস্থখ অনুভব করিতেন ; এবং ধর্মসন্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে অভিলাযী 
হইতেন, নিঞ্জনে প্রার্থন করিয়! দয়াময় পিতার নিকট হইতে তাহার উপযুক্ত 
উত্তর পাইতে লাগিলেন। -যে দিন যে সত্য প্রাপ্ত হইতেন তাহা লিখিয় 
রাখিতেন ; এবং সেই লেখাগুলি সংগ্রহ করিয়। “ধর্মশিক্ষা, নাক একথানি 
পুস্তক প্রকাশ করেন। ূ 

অতঃপর গোস্বামি-প্রভৃ কলিকাতা হইতে শাস্তিপুর গমন করিলেন । 
তথায় একদিন মনে মনে আলোচন। করিতেছিলেন যে; ভগবান্‌ সমস্ত ' মন্থস্তকে 
সৃজন করিয়াছেন, তিনিই সকলের মাতা-পিতা, স্থতরাং প্রত্যেক নরনারীকে 
ভাইভগিনী বলিয়! বিশ্বাস করিতে হইবে। সর্বব্যাপী ইশ্বর যখন সকলের 
প্রাণেই বাস করেন, তিনি কাহাকেও স্বণ! করেন না!) এজন্য মান্য মাহুষকে 
দ্বণা করিলে নিশ্চয়ই মহাপাপ হয়। অতএব জাতিভেদ স্বীকার করিলে 
ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া! স্বীকার কর! যায় কি প্রকারে? এই প্রকার আলোচনা 
করিতেছেন, এমন সময়ে একাদশবর্ধীয় একটা বালক হঠাৎ বলিয়া! উঠিল--- 
“যদি তুমি জাতিভেদ ন৷ মান তবে পৈতা! রাখিয়াছ কেন?” বালকের কথ! 
ঠিক বোধ হুওয়াতে, গোস্বামি-প্রভু তৎক্ষণাৎ উপবীত ত্যাগ করিলেন! 
জননী ্র্ণমন্রী এই ব্যাপার অবগতু হইয়া! উন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে লঙ্বল্ 
করিলে, মাতৃহত্যারে গোস্বামি-প্রতু পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিলেন । 

এই ঘটনার কিছুদ্দিন পরে গোস্বামি-প্রত্থ কলিকাতায় আসিয়া মেডিকেল 
কলেজের বাক্ালাবিভাগে অধ্যপনন করিতে আরস্ভ করেন । এই সময়ে একদিন 
শ্রবণ করিলেন ষে ত্রাহ্ষধর্ণে দীক্ষিত হইতে হয়, দীক্ষিত না হইলে ধর্মভাৰ 
বৃদ্ধি পায় না। এই কথায় বিশ্বাস হওয়াতে তিনি উক্ত সমাজের প্রধান 
আচাধ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশস্বের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্ত 
উপবীত স্ত্যাগ করিতে না পারিয়া, গোস্বামি-প্রতু অত্যন্ত অশান্তি ভোগ 
করিতে লাগিলেন । একদিন ভক্তিভাঙন দেবেঝানাথ ঠাকুরের নিকটে 
গোস্বামি-প্রতুূ? প্রশ্ন করিলেন-__স্উপবীত রাখা উচিত কি না, মৎস্ত-মাথন, 
আহার কর। উচিত কি না?” তছ্ত্বরে তিনি বর্দিলেন "প্উপবীত রাখা, 
নিতান্ত কর্তবয। উপবীন্ত না রাখিলে সমাজের অনিষ্ট এই দেখ, আমি 









৫5 আচার্য বিজয়কুফ্ণ গোস্বামী [চতুর্থ 


উপবীত রাখিয়াছি। মৎম্য-মাংস না খাইলে শরীর রক্ষ। হয় না; যশ! ছার- 
পোকা! ষখন মার, তখন অন্ত জীবহত্যায় দোষ কি?” এই ছুইটা উত্তর 
শুনিয়া গোস্বামি-প্রতু সন্তষ্ট হইতে পারিলেন না? কিন্তু দেবেন্রনাথের অন্টান্ত 
গুণ স্মরণ করিয়। তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধও হইলেন না। %* 

গোস্বামি-প্রভৃূর মেডিকেল কলেজে অধ্য়নকালে একবার কলেজের 
অধ্যক্ষের সহিত বাঙ্গাল! বিভাগের ছাত্রগণের বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। 
অধ্যক্ষ মহাশয়, ক্রোধান্ধ হইয়া অযথা একটা ছাত্রকে ওঁষধচুরির অপবাদ দিয়া 
পুলিশের হত্ডে অর্পন ট্টরেন এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশে গহিত 
গালিগালাজ করিতেও ক্রটী করেন না। গোলযোগের ইহাই হেতু; কিন্ত 
গোশ্বামি-প্রভূর নিকটে এই কাধ্য অতীব অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় 
ভিনি ইহার প্রতিবাদ করেন. এবং বান্গীলাবিভাগের অপরাপর ছাত্রদিগের 
সহিত পরামর্শ করিয়া. একযোগে কলেক্ষ পরিত্যাগ করেন। কলেজ-.পরিত্যাগ 
করিয়া ছাত্রগণ দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাপাগর মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী হন। 
তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়! ছাত্রগণের পৃষ্ঠপোষকম্বরূপ তঙানীস্তন 
ছোটলাট মহামতি বিভন্‌ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়! তাহার সহায়তায় 
সমহ্ত বিবাদ মিটাইয়া দেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়, লাট সাহেবের 
আদেশে ছাত্রগণের নিকট তীহার কার্য্যের জন্য ছুঃখ প্রকাশ করিয়া! বিনাদণ্ডে 
তাহাদিগকে কলেজে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন । এই ঘটনা উপলক্ষে গোস্বামি- 
প্রভূ বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। তিনি, 
গোস্বামি-প্রভূর অমানুষিক তেজন্থিতা, অসাধারণ স্াফিনিষ্ঠা, তীব্র ধর্দস্থরাগ 
ইত্যাদি গুণে মুগ্ধ হন; এবং একদিবস তাহার মুখে ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া 
বিশ্তাসাগর মহাশয় অশ্রপাত করিপাছিলেন ৮ তখন প্রসঙ্গক্রমে গোস্বামি-প্রতু 
বিষ্কাসাগর মহাশয়-প্রণীত 'বোধোদয' নামক গ্রন্থে প্রত বোধ উদয়ের প্রধান 
অবলম্বনম্বরূপ ভগবদ্িষয়ক কোন কথা না থাকাতে, অতীব ছুঃখ প্রকাশ 
করেন। উদ্দারচরিত্র, গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ুক্দর্শা ধর্ধপ্রাণ 
সুবকের কার্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, পরবর্তী সংস্করণে ভগবদ্ধিষয়ক কথা সন্বিবিষ্ট 
করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, এবং তাহার পরের সংস্কর পেই উত্ত গ্রন্থে 
ঈপবিতরক একাট ট্যাা নি সংঘুক্ত করেন৷ 
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ছাদ]. উপবীত ত্যাগ ৫৫. 

রে সময পূর্বববঙ্গবাসী মেডিকেল কলেজের কতিপয় ছা একজ হইয়া 
'হিতসঞ্চারিণী” নামে একটা সভ। সংগঠনপূর্বক তাহাতে নীতি, ধর্মতত্ব ইত্যাদি 
নানা বিষয়ের আলোচন। করিতেন । গোম্বামি-প্রভু এই সভাতেও রীতিমত 
যোগ দিতেন। একদিন এই সভায় আলোচিত হইল যে, যাহা সত্য বলিয়! 
উপজন্ধি হইবে, তাহা প্রতিপালন না! কর মহাপাপ ও কপটতা। এই 
আলোচনার পরই বাটাতে পত্র লিখিয়া গোত্বা মি-প্রভু পুনরায় উপবীত ত্যাগ 
করিলেন। ইহা লইয়া চতুদ্দিকে তুমুল আন্দোলন উখিত হইল । “সোম- 
প্রকাশ” পত্ত্রিকার সম্পাদক ৬ ছ্বারক1 নাথ বিদ্যাভৃষণ মহাশয় গোব্ামি-প্রভূকে 
এই কাধ্যে উৎসাহদান, এবং উপবীত ত্যাগের বিরোধী বলিয়া ত্রাঙ্ছসমাজের 
প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিলেন । 

গোস্বামি-প্রভৃ বাল্যকাল হইতেই অতীব পরছুঃখকাতর ছিলেন। মানুষের 
কথা দূরে থাকুক, সামান্য জীব্জন্তধর কেশ দেখিলেও তিনি কাদিয়া ফেলিতেন। 
এবং তাহ! অপনোদন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ব করিতেন। বয়োবুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই বৃত্তি অধিকতর প্রস্ফুটিত ও অনস্তদিকে বিস্তৃত হইতে 
লাগিল। ব্রাঙ্মসমাঙ্জের সংস্পর্শে আসা অবধি ধন্ধের অবনতি, নরনারীর 
পাপতাপ, সমাজের শ্রম কুসংস্কার ইত্য।দি কাহাকে অত্যধিক ক্রি করিতে 
লাগিল। কেমন করিয়া, কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে, ইহ! 
ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন তাহার মনে 
উদয় হইল ষে প্রকাশ্য পথে দপ্ডায়মান্‌ হইয়া ব্রা্গধন্ম প্রচার রুৰিতে হইবে, 
এবং সেই দিনই অপরাহ্ছে প্রেসিডেন্দি কলেজের সন্মুথে রাস্তার পার্থ দণ্ডায়- 
মান্‌ হইয়া! ত্রাঙ্ষসমাজের সরল সত্যসকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন । 
তাহার জলস্ত উৎসাহপূর্ণ, অপাধিৰ ভক্তিরস-সিক্ত প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা শ্রবণ 
করিয়া প্রায় চারি পাঁচশত লোক বক্তৃত। শেষ না হওয়1 পধ্যস্ত মন্রমুদ্ধের স্তায় 
রাজপথে দণ্ডায়মান থাকিত। এইকপে ত্রাঙ্মসমাজে সর্বপ্রথম প্রচারপ্রণালী 
প্রবন্তিত হইল। ইহার পূর্বে ব্রাক্ষঘমাজের কোন প্রচাক্ক ছিল না, অথব। 
বক্তৃতা দ্বারা ত্রাহ্ধর্দপ্রচারের ভাবও কাহারও মনে উদ্দিত হয় নাই। : 

১৮৬৯ খৃঃ অব কলিকাতায় “সক্ষতসভা' নামে একটা. সভা স্থাপিত হয়। 
শ্রত্ধাভাজন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বন্ধুবর্গ লইয়া এই সভানর ধর্থালোচনা করি- 
তেন। এইস্থানে কেশবচন্দরের সহিত গোস্বামি-প্রতুর (শ্রথম_ গ্লরিচয় হয়।, 
গোস্বামি-প্রত তদবধি সঙ্গতসন্ভায় যোগদান উপলক্ষে যৃতকু কেশর্চজোর সি 
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মিলিত এ আরম্ভ করিলেন, ততই তাহার দূরলতা। তেজস্বীতা!। র্মনিষঠ ইত্যাদি 
গুণে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং অচিরকালমধ্যেই ছই ম্বভাবসাধু গভীর 
প্রণয়স্থুজে আবদ্ধ হইয়া! পড়িলেন । স্থখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, ছুই জনই 
ছুই জনের প্রধান অবলম্বন হইলেন। ছুই জনেরই এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ 
হইল" এইরূপে ছুইটী শক্তিশালী মহাপুরুষ হাত ধরাধরি করিয়া জলস্ত উৎ 
নির্পাকম্বদয়ে, অশেষবিধ বাধাবিক্ষের মধ্য দিয়া জীবের ঘরে ঘরে সর্ধব- 
সমল পরিত্রাণ-বার্তা প্রচার করিতে অগ্রসর হইলেন। 
শ্রই সমক্বে. একবুগোত্বামি-প্রভু শাস্তিপুরে গমন করেন । তথায় উপস্থিত 
হইলে উপবীন্ষ্ট্যাগব্যাঁপার লইয়। ঘের আন্দোলন হইতে লাগিল । শাস্তি- 
পু্নবাসীপ্রা গোস্বামি-প্রভূর উপর অমানুষিক অত্যাচার আরস্ভ করিল। পথে 
'বহ্গগত হইলে, কেহ তাহাকে পালি দিত, কেহ গাত্রে ধুলি নিক্ষেপ করিত: 
কেহ বা প্রহার করিতে উদ্যত হইত । 

_ একদিবস কোন গোস্বামি-বাঁড়ীতে কীর্তন শুনিতে গিয়া, তিনি অজনের 
প্রাচীর ঘেসিয়া অপরাপর গোস্বামিসম্তাঙ্গণের সহিত একাসনে উপবেশন 
করিয়াছিলেন। . এই সযোগে শাস্তিপুরবাসী কতিপয় নীচগ্কত্ভঠির লোক 
একটা দীর্ঘ জুতার মালা গাথিয়া ছাদের উপর হইতে গোস্বামি-প্রতুর গলদেশ 
লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিগাছিল; কিন্তু বিধির বিধান অন্যকূপ। উক্ত মাল! 
প্রাচীরসংলগ্ন একটা লৌহ্‌শলাকায় ঠেকিয়া লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া, সেই বাটাস্থিত 
একটা গোত্বামিসস্তানেরই গলদেশে নিপতিত হইয়াছিল । | 

অপর এক দিবস কোন স্থানে কীর্তনের মধ্যে গোস্বামি প্রভু ভাবাবিই 
হইন্না পড়িয়াছিলেন। ভাবাবেশে তির্নি কখন হান্ত কখনও ক্রন্দন করিতে 
ছিজেন। ইহাতে তাহার বিদ্বেষী কতিপয় অরসজ্ঞ গোস্বামি-সম্তান তাহাকে 
কীর্ভনের বিস্রকারী মনে করিয়! কীর্তনস্থল হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দেন ; এবং সেই 
সঙ্য়ে অপর একজন জিঘাংসাপরায়ণ লোক গোস্বামি-প্রতূকে কপটাচারী জ্ঞান 
করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্ত একটি চিমটা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহার গায়ে 
চাপিয়। ধরে ।. কিন্ধ গোন্বামি-প্রতু ভখন ভাবাবেশে ইহজগৎ ছাড়িয়া অপ্রা- 
 ক্কত্য রাজ্যে গ্রবেশপূর্ববক। অনস্তলীলারসমগ্রের লীলারস সম্ভোগ টারিরিনিনাদি 
করাং ইহার কিছুই তখন জানিতে পারেন নাইি। 
প্রেযাধ আক্ছ যে, যখন ৬৭ স্বর গ্রহ্খানব্তর শাস্তিগুর কইতে 
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শ্ীঘঅদ্বৈতাচাধ্য মহাগ্রতূকে শাস্তিপুকের কোন নি্জনস্থানে বাস করিতে 
সনির্বদ্ধ অগ্রোধ করেন। মহা প্রভু তাহাতে সঙ্গত না হওয়াতে অধৈতপ্রভূ 
অত্যন্ত ব্যথিত হুইয়া বলিলেন যে, “তুমি যেমন আমাদের আন্তরিক অনুরোধ 
উপেক্ষা করতঃ প্রাণে ব্যথ! দিয়! চলিয়া যাইতেছ, তেমনি তোমাকেও একদিন 
ক্লেশভোগ করিতে হইবে আবার এই বংশেই তোমাকে আলিতে হইবে । 
তখন ধন্শ ধশ্ম করিয়! খ্বারে ধারে ঘুরিজেও কেহ তোমার কথায় কর্ণপাত 
করিবে না; অপিচ লোকেরা তোমার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিবে, তোমাকে 
উপহাস করিবে, আরও সহম্্র অপমানে নিধ্যাতন করিবে |” বস্ততঃ গোশ্বামি- 
প্রভুর উপর এই সময়ে শাস্তিপুরবাসিগণ যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়া 
ছিল। তাহা স্মরণ করিলে অদ্বৈত প্রভুর পূর্বোক্ত অভিসম্পাতের কথা স্বতঃই 
মনে উদ্দিত হয়। সে যাহা হউক, উপবীত ত্যাগ করাতে গোক্বাষি-প্রভূর 
ব্রাহ্মবন্ধুগণও তাহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন । গোস্বামি-প্রভূর অগ্রজ 
হিন্দুমাজ কর্তৃক উত্তেজিত হইদ্না এক প্রকাশ্ত সভ। আহ্ব।ন করিয়া তাঁহাকে 
পরিত্যাগ করিলেন। শাস্তিপুরের অপরাপর গোম্বামিগণ তাহাকে শীন্ত্ 
শাস্তিপুর ত্যাগ করিতে জেদ করাতে তিনি নির্তীক-হৃদয়ে উত্তর করিলেন-_ 
“আমি কিছুদিন শাস্তিপুরে থাকিয়া ইহার উপকার করিতে চচষ্টা করিব । 
আমার বিশ্বাস যে, কালে এই শ্যামহ্ুন্দরের মন্দির ব্রহ্মমন্দিরে পরিণত হইবে ।” 
অতঃপর তিনি কিমৎকান শাস্তিপুরে অবস্থানপূর্ববক তথায় একটা ত্রাঙ্খসমাজ 
স্থাপন করিয়া! কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। 

গোস্বামি-প্রতূর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই তাহাকে ত্যাগ করিলেন বে, 
কিন্ত তদীয় ভগিনীপতি স্বর্গীয় কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয় তাহাকে পরিত্যাগ 
করিলেন না। অধিকন্ত এই অপরাধে মৈত্র মহাশয়কেই শাস্তিপুর ত্চাগ 
করিতে হইল। তিনি গোস্বামি-প্রভূর সঙ্গে সপরিবার কলিকাতায় আঁগষন 
করিয়! বান করিতে লাগিলেন । 

্রাঙ্মধর্মের গ্রভাব তখন চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়৷ পড়িয়াছে। যশোহর 
জেলার অন্তর্গত বাগঞ্জাচড়া গ্রাম হইতে অনেকগুলি ধর্ধার্থী লোক তান্দধর্শ 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কলিকাতাস্থ গ্রচারকদিগের “নিকট পত্র লিখিতে' 
লাগিলেন। কিন্তু সেখানে যায় কে? উপযুক্ত প্রচারক কোথায় ?. এই 
যাইযার জন্য ব্যাকুল হই! পড়্িলেন। এদিকে তখর্না তাহার মেছিক্ষেদ 
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কলেজের শেষ পরীক্ষার সময় অতি নিকটবর্তী। এই সময়ে কলেজ ত্যাগ 
করিলে ভবিসষ্ততে-কি প্রকারে তাহার পরিবার গ্রতিপালিত হইবে, এই জ্ছাশস্কা। 
করিয়া গোম্বামি-প্রতূর কতিপয় আত্মীস্ব বন্ধুবান্ধব তাহাকে বাগঞ্জাচড়ায় যাইতে. 
বাধ। দিতে লাগিলেন। তছ্ত্তরে তিনি বলিলেন যে, “যিনি মরুভূমিতে তৃণ- 
গুণ রক্ষা করেন, সমুত্রের গভীর নীরমধ্যে প্রাণিপুগ্তকে প্রতিপালন করিতেছেন, 
তিনিকি অনাহারে ছুঃখী পরিবারকে বিনাশ করিবেন?” এই কথা শুনিষা 
তাহারা সকলে নিরন্ত হইলেন। স 

কিন্তু আঁচাধ্য বচন সেন মহাশয় বলিলেন যে ত্রাঙ্মধর্মের প্রচারক 
হইতে হইলে রীতিমত পরীক্ষা দিনা উতীর্ণ হইতে হইবে। গ্রোত্বামি-প্রতূ 
পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন এবং যথারীতি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন । তৎ- 
পরে কেশববাবু আদেশ করিলেন যে, প্রথম হইতে সমস্ত “তত্ববোধিনী পত্রিকা! 
পাঠ করিতে হইবে । গোশ্বামি-প্রতৃ প্রায় ছুই মাস পরিশ্রম করিয়া তত্ববো- 
ধিনীও পাঠ করিলেন । অতঃপর আচাধ্য মহাশয় তাহাকে প্রধান ছচার্ধ্য 
দেবেজ্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট যাইতে অন্ুজ্ঞ। করিলেন। অনুমতি 
পাইস্কা গোন্বামি-প্রতু শ্রীরামপুরে দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি 
তাঁহাকে প্রচারক বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিলেন) এবং কিয়ৎকাল তাহার 
নিকটে ততকৃত “ব্রাহ্ম” নাষক সংস্কত পুস্তক অধ্যয়ন করিত বাললেন। 
অধায়ন শেষ হইলে ঠাকুর মহাশয় তাহাকে প্রথমতঃ কলিকাতায় ও তন্লিকট- 
বর্তী স্থান সমূহে প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। তিনি তিন চাঁরি মাঁস 
বাব পটলভাজা, নেবুতলা, শ্রীরামপুর, কোন্নগর ইত্যাদি স্থানে প্রচার করিলে 
পর আচার্য দেবেজ্্রনাথ তাহাকে বাগআচড়ায় যাইতে অঙ্ছমতি প্রদান করি- 
লেন। তদছসারে গোহ্বামি-প্রতু ১৭৮৫ শকের ১*ই পৌষ বাগআশচড়ায় 
আগমন করিলেন । এস্থানের ধন্ম ও নীতিবিষয়ক শোচনীয় অবস্থা দশন করিয়া 
তাহার প্রাণে দ্বারুণ আঘাত লাগিল । মুর্খ লোকের হাতে পড়িয়া ধর্টের কিরূপ 
'অধোগতি হইতে পারে, তাহা তিনি এইস্থানে বিশেষভাবে অঙ্গতব করিতে 
লাগিলেন । এসম্বদ্বে তিনি “রাক্ষসমাজের বর্তমান, অবস্থা” নামক গ্রন্থে 

খিয়াছেন--“মহাত্বা চৈতন্তের বিশ্ুদ্ধভক্তিময় ধর্শ অধিকাংশ মূর্খ লোকের 
কে পড়ি! কলফিত হা গেল। বাগশশাচড়ার অবস্থ। প্রায় সেইরপই হুই- 
তেছে। কতকগুলি লোক ব্যভিচারকে ধর্দের নামে প্রচলিত করিহত চেষ্টা 
করিতেছে? জানা ভিজ এই সবল অভ্র ক্টবহার হইতে কিরঃগ রক্ষা 
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পাওয়া! যায় ?. ছুিক্ষে স্ষুধার্ড ব্যক্তিকে অন্নদান না করিলে, অহামারীতে 
পীড়িত ব্যক্তিকে ওষধ পথ্য প্রদান না করিলে লোকে নিষ্ট্রতা বলে, কিন্ত 
জ্ঞানহীন মূর্খদিগের আস্তরিক দুর্দশা, ধর্্থহীন পাপদপ্ঠ মহত্তের হদয়-বনত্রণা দূরী- 
ভূত ন! করিলে কেহই নিষ্রতা মনে করে না। ছুঃখ দূর করাই বদি দয্ার 
কাধ্য হয়, তবে পাপযস্ত্রণ দূর করা অপেক্ষা, পৃথিবীতে দয়ার কার্ধ্য আর কিছুই 
নাই । যাহারা কখনও পাপের বঙ্থণা ভোগ করিয়াছে, তাহারহি জানে 
অবদান অপেক্ষ! ব্বর্গীয় উপদেশের মূল্য কত অধিক ! যে পাপের যন্ত্রণা ভোগ 
করে, সেই ব্যক্তিই পাপদঞ্চ মন্ুত্তের জন্য অশ্রপাত করে। ব1গআচড়ার 
শে।চনীয় অবস্থা স্বরণ করিলে ক্রন্দন না করিয়! থাক! যায় ন। 1” 
অতঃপর, এই স্থানের অনেকগুলি ধর্মপিপাস্থ লোক গোস্বা।ম-প্রভূর 
নিকটে ত্রাক্মধণ্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন । জ্ঞানের চচ্চা না হইলে ব্রাক্ধ- 
ধর্ম স্থায়ী হইবে না, এই বিবেচনা করিয়া! তিনি এইস্থানে একটী বিস্যালয় 
স্থাপন করিলেন, এবং কিছুদিন থাকিয়া প্রত্যহ তথায় ধন্মবিষয়ক আঙোছন! 
করিতে লাগিলেন । এই স্থানের অধিবাসীদের সর্ববিধ মঙ্গল সাধনের সন্ত 
তিনি বিদ্যালয়, ব্রাক্মসমাক্জ এবং একটা দাতব্য ওধধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । 
গোন্বামি-প্রডূ প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলে আচাষ্য দেবেজ্রনাথ প্রচারকের 
বৃতি নির্দিষ্ট করিস্বা দিতে আগ্রহান্বিত হন। কিন্ত ধর্ম-প্রচার-ত্রতে পাধিয 
লাভালাভ বা স্বার্থের সম্পর্ক জড়িত হইলে উহার সমূহ বিষম ঘটিবে এই আশ- 
হ্কায়। নিজের সাংসারিক বু অভাব অনুটন সত্বেও গোশ্বামি গ্রতু উক্ত প্রস্তাবের 
ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। তাহার মতে ঈশ্বরের উপর নিঙর করাই ধর্ধ- 
প্রচারের একমাঞ্জ উপাস্বরূপে গণা। এই প্রতিবাদের ফলে তৎংকালের জন্তু 
প্রচারকের বৃত্তি নির্ধারণ স্থগিত থাকে । | 
এই সময়ে একদিন রাত্রে গোস্বামি-প্রতু একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শন করেন, । 
স্বপ্নটা যথাযথ বিবৃত করা যাইতেছে :-- | 
তিনি দ্বেখিলেন যে, কালী মল্লিক নামক জনৈক পরলে;কগত্ত ্া্ধ তাহার 
নিকটে আসিয়াছেন, তাহার সঙ্গে একটি কুকুর ও হাতে এক্ট্াছা ছড়ি আছে। 
তিনি জানিয়া বলিলেন যে--”আমি আমার মৃত্যুসমন্বে এক্ষট উইল কির! 
গিয়াছি, €স উইলে এইকধপ লেখা আছে যেআমার, রী রে খাকিলে ও 
সবধস্ানথ্যান্বী, আমায় শ্রাদ্ধ করিলে, জীবিতাবন্ায় আমার সম্প ্ 
করিতে পাইবে +. তাহার ম্ুতার -পন্ সমস্ত সম্পন্তি- ৯ রর ভািনেরতে 
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পর্যাপ্ত হবে আমার স্ত্রী স্বধর্শনিরত না থাকিলে সমস্ত সম্পত্ভি আমার 
ভাঁগিনেয় পাইবে, এবং আম।র ভাগিনেয় ধন্মান্যায়ী আমার শ্রান্ধাদি করিতে 
বাধ্য থাকিবে । কিন্ত আমার ত্যঞ্জ-সম্পত্তি বর্তমানে আমার জাতিগণ 
ভোগদখপ করিতেছে, তাহার। আমান শ্রাঞ্ধাদি পধ্যন্ত করে নাই। বর্তমানে 
আমি বিশেষ কষ্টে আছি। আপনি একটা ব্যবস্থা করিয়া আমার কই 
অপনোদন করুন ।” গোন্বামি-প্রভূ স্বপ্ন দেখিয়া পাছে স্বপ্ন-বুত্তাস্ত ভূলিয়। 
যান, এইজন্য শেষরাধর্র উঠিয়াই ভগবানের গুণগান করিতে থাকেন, পরে 
প্রাতঃকালে সকলর্কে ডাকাইয়া স্বপ্ন-খুত্তান্ত বলেন। তাহার জ্াতিগণ সকলেই 
ব্রাঙ্ম ছিলেন। স্বপ্র-বৃত্তাস্ত শুনিয়া সকলেই অতীব বিস্মিত হইলেন, এবং 
ঠাহার প্রস্তাব অনুসারে কাধ্য করিতে সকলেই স্বীকৃত হইলেন। পরলোকগত 
'ফ্কালী মজিকের ভাগিনেয়কে ডাকাইয়া তাহার নিকট হইতে উইল আনা 
হইল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উইলে যে সব সর্ভ লেখা ছিল, সমস্ত গুলিই 
কালী মল্লিক স্বপ্রে লিখিয়া দেখাইয়াছিলেন। অতঃপর কালী মল্লিকের শ্রাদ্ধের 
দিন নির্ধারিত হইল। ব্রান্দধর্মের পদ্ধতি অনুসারে গোস্বামি-প্রভূ কালী 
মল্লিকের শ্রাঞ্ধ-কাধ্য নিম্পন্ন করিলেন । কাঙ্গাল হুঃখীদ্দিগকে অর্থদান করা 
হইল। সমধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠিক্‌ যে সময়ে কালী মল্লিকের 
শ্রান্ধকার্ধ্য নিষ্পক্ন হইয়া গেল, সেই সমঙ্কে নিতাস্তই অকারণে সন্গিকটস্থ একটি 
কাঠাল গাছের ভাল ভাঙ্গিয়! পড়িল, সকলে দেখিয়া অবাক্‌ হইল । কালী মন্লিক 
স্বপ্নে বলিয়াছিলেন যে, রীতিমত শ্রান্ক হইলে তিনি তাহার পরিচয় দিবেন। 
বন্ততঃ তাহাই হইল । * 

এই স্থানে অবস্থানকালে একদিবস ধর্মবিষয়ক আলোচন। প্রসঙ্গে বাগ- 
গ্বাচড়া-নিবাী ৬প্রাণনাথ মঞল্িক মামক একজন ব্রাহ্ম, গোস্বামি-প্রভূকে 
বলিলেন যে, যদি ব্রাক্মমতে উপবীত ধারণ করা কপটতা ও মহাপাপ বলিয়া 
বিবেচিত হ্ইন্া থাকে, তবে কলিকাত! ব্রাক্মলমান্জের উপাচাধ্য আননাচন্তর 
বেষাস্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু উপবীত ত্যাগ না করিয়া কি প্রকারে 
এেধীর কার্য করিতেছেন? তাহাদের দৃষ্টান্তে অনেকে উপবীত রাখা উচিত 
খন করিবে । এই সরল প্রকৃতির ত্রান্ধের কথা গোম্বামি-প্রতুর নিকটে 
সত যনে হওয়াতে, তিনি বান্-সমাজের সম্পাদক কেশবচজের দিকটে এ | 
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মর্শে একখানি পত্র লিখিলেন যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ (আদি ত্রান্ষসমাজ ) 
সকল সমাজের আদর্শ । ইহার সমস্ত দোষগুণই অপরাপর ব্রাঙ্গলমাজে অন্কু- 
করণ করিবে । উপবীত রাখ! ত্রাঙ্গধন্মবিরূন্ধ, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ্রে উপাচাধ্য- 
গণ যদি উপবীতধারী হন, তাহা হইলে বাধা হইয়া তিনি ব্রাঙ্মসমাজকে 
অসত্যোর আলয় বলিয়। পরিত্যাগ করিবেন শ্রদ্ধের ফেশবচন্দ্র সেন, 
গোস্বামি-প্রভুর মত সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করিয়া! এই পত্র ভক্তিভাজন দেবন্ত্র- 
নাথকে দেখাইলেন। অতঃপর কেশববাবুর বিশেষু অনুরোধে গোসত্বামি-প্রভূ 
এবং দেবেন্রনাথের অনুরোধে শ্রীযুত অব্নদাবাবু ব্রাক্ষসমাজের উপাচার্য হইতে 
স্বীকৃত হইলেন । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


):০2( 








কলিকাতা ব্রান্মদমাজের উপাচার্যের পদগ্রহণ, ঈশ্বরের আদশ প্রাপ্তি 
সম্বন্ধে “ধর্ম তত্ব” পত্রিকাতে অভিমত ব্যক্তকরণ, ভারতবর্ধীয় 
ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মধন্ম প্রচার, 
পূর্ধববঙ্গে প্রচার, শাস্তিপুর, কালনা, নবদ্বীপ ভ্রমণ, 
কলিকাতায় অবস্থান । ্‌ 


বাগআচড়া হইতে কলিকাতায় আগমন করিদ্বা, গোন্বামি-প্রতৃ ব্রাক্গ- 
সমাজের উপাচার্যের পদে নিযুক্ত হইয়! কাধ্য করিতেন লাগিলেন। এই 
সময়ে এক দিবস দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার দৌহিত্রের নামকরণ 
উপলক্ষে, গোস্বামি-প্রভুকে উপাচার্যের কার্য নির্বাহ করিতে অনুরোধ করিয়া, 
একখণ্ড গরদের কাপড় ও একটা অস্থুরীয় সহ তাহাদ্স বৈবাহিকের স্বাক্ষরিত 
একখানি পন্র-প্রেরণ করিলেন । এই সরুল কার্ধ্য প্রশ্রয় পাইলে পাছে ব্রাক্গ- 
সমাজে পৌরহিত্বের ব্যাপার প্রচলিত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া, গোঙ্বামি-প্রভু 
বরণের ত্রব্যগুলি প্রত্যর্পণ করিয়া ভক্তিভাজন দেবেন্্রনাথকে এক প্র লিখিলেন 
ইহাতে দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই গোস্বামি-প্রতুর উপর বিরক্ত হইলেন । 
ব্রাক্ষমমাজে এই প্রথম বিরক্তির ভাব দেখা দিল। ইহাতে গোম্বামি-প্রভূ 
এতদূর ছুঃখিত হইয়াছিলেন যে; এই বিষয় উল্লেখ করিবার সময়ে দেবেন্ত্রনাথের 
নিকটে কাদিদ্বা ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তবু তিনি তাহার সক্কল্প হইতে বিচ্যুত 
হ্ন মাই । 

।একরিন ্নেবেন্্রনাথ বলিলেন যে, তিনি গোস্বামি-প্রভৃকে যেখালে, যাইতে 
বঙ্গিবেন, তাহাকে নেই স্থানেই যাইতে হইবে। তদুতরে গো রি তু 
ঠাকুর মহাশরকে বসির -প্বিখ নার: আদেশ গুনিয়া প্রচারকার্ড্য গম্কু এনা, 
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করিলে জগতে ব্রাক্দধর্্ম প্রচারিত হইবে না। স্বাধীনভাবে প্রচাপ করিতে 
দিন। প্রচারের মধ্যে যেন সংসারে র প্রতৃত্ব প্রবেশ না করে।” এই. কথা 
শুনিয়। দেবেন্দ্রনাথ লঙ্জিত হইয়া বলিলেন-_-"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সকল- 
স্থানে গমন করিতে পারি না; এজন্ত আমার যেস্থানে যাঁইতে ইচ্ছা হয়, 
সেখানে যদি তুমি গমন কর তাহা হইলে আমার মনে বিশেষ আনন্দ হয়।” 
পরে বলিলেন-_*ম্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সতা প্রচার কর, বীজ বপন কর, ঈশরের 
কপাতে স্থৃফল উৎপন্ন হইবে । ফলের জন্য চিস্তা করিও না। ফলদাতা 
ঈশ্বর, তিনি তোমার সহায় থাকুন” * 

এই আদেশ প্রাপ্তি সম্বন্ধে, “প্রচারকের দায়িত্ব ও কর্তব্য” বিষয়ক আলো- 
চনা প্রনঙ্গে তৎকালীন 'ধর্মতত্ব' পত্রিকাতে গোস্বামি-প্রভু তাঁহার অভিমত. 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন । তথা হইতে তাহার কিয়দংশ নিয়ে উত্ভৃত 
করা যাইতেছে £-- 

“আমি একজন ব্রাহ্ষধর্দমের অধম প্রচারক । আমি নামের বা গৌরবের 
জন্য প্রগরত্রত গ্রহণ করি নাই। আমার আত্মার গভীর স্থানে কি একটী 
আশ্চর্য্য শক্তি আছে । এ শক্তি জামার নহে, ইহা! আমার যত্বসাপেক্ষ নহে ইহার 
উপর কোনও প্রতৃত্ব নাই। আমার ইচ্ছার সঙ্গে ও ইহার সঙ্গে প্রায় কোনও 
সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এই শক্তি আমাকে অন্ধের ন্যায় পরিচালন করে, এবং 
ভবিষ্যতে কোথায় পরিচালন করিবে, বলিতে পারিনা । ইহা আমার 
প্রবৃত্তিকে জগতের মঙ্গলের জন্য সর্বদা পরিশ্রম করিতে আদেশ করে । 
ঈশ্বরের ইচ্ছান্থুমত কার্য সম্পাদনে ইহাই আমারে উত্েজ্বনা করে, এবং নিজ 
আত্মার মহোন্নতি সাধন করিতে ব্যাকুল করে । হ্হার আদেশ এরূপ পরিষ্কার 
ও বোধগম্য যে, আমি কখনও ইহা বিস্বত হইতে ও অগ্রাহ্য করিতে পারি 
না 1” | 

"ইহাই আমাকে প্রচারক নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য, কৰিয়াছে। আমি 
স্বদ! মনকে বুঝাই, বলি-_হৃদয়' তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি অত্যন্ধ 
মলিন ও অধম? তুমি কি সাহসে প্রচার কার্যের গুরুভার বহন আপনার 
মন্তকে লইতে সাহুলী হইলে? কিন্তু পরক্ষণেই উপরিল্গিখিত শক্কি আমার 
অন্তরে উদ্যেঙ্গিত হইয়া উঠে এবং বলে, “তৃষি অসজীলর হও আমার 


পপি, 
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টু 
ষিশ্বীন। এই শক্তির. আদেশ ঈশ্বরেয় বাক্য; ইহা প্রচারকের জীবন 1. ইহাই 
ভগ্ন বিপদের সঙ্ল, নিরাশার উষধ, প্রার্থনার ইন্ধন । ইহা ব্যতীত আমি অন্ধ, 
অপেক্ষাও অসহায় হইয়! যাই, মুমুঘু” অপেক্ষাও নির্জীব হইয়া যাই।” 

' "আমি সততই এই শক্তির আদেশ গ্রাহ্য করিতে চেষ্টা করি। শীষ্তই 
ইইক, আর-বিলম্বেই হউক, তাহা প্রতিপালন করি, এবং ঘখনই প্রতিপালন 
করিতে সাহসী হই, তখনই সফলতা লাভ করি। তখন আমার আত্মাতে 
আলোক আসে। আমিযাহ। বলি, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। আমি 
যাহা বলি, যাহা ও তাহাতে আমার অচ্ুমাত্র গৌরব নাই । কারণ, আমি 
নিঃসন্দেহে জ্বানিতে গীরি যে ইহা। আমার শক্তি হইতে নহে । কাধ্যের সময় 
আপনার প্রতি নির্ভর করিতে হইবে, ইহা নে হইলে--যথার্থ বলিতেছি-__ 
আধার শরীর কম্পিত হয়। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, আমার. দ্বারা কোন 
' যু কাধ্য সম্ভবে না এবং কোন ক।ধ্যের গৌরবেই আমার অধিকার নাই । 
পাপ পুণ্য, সুখে অসুখে, সম্পদে দারিত্রে, আমি এই অস্ভুত শক্তির আদেশ 
শুনিতে পাই। নিষ্লঙ্ক নীল আকাশ দেখিয়! হৃদয় যখন উচ্চ ও প্রশস্ত হয়। 
তখন ইহা! আমাকে বলে, “তুমি এমন স্থন্দর জগতের এক স্থানে বনিয়। কি 
করিবে? যখন স্থমন্দ তুমিই মারুত আমার স্মন্ত শরীরকে সখী করে, 
'তখন ইহা বলে, “তুমি কি স্থুখে গৃহে বসিয়া আছ? এই অনিল-হিল্লোল 
কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় -যাইতেছে, বিবেচনা কর এবং 
তুমিও মেইরূপ সর্বস্থানে ভ্র“ণ কর। ইহার রমণীয়ত। দেশভেদে, কালভেদে 
অলমান নহে; তোমার অন্থরাগ ও চেষ্টা সেইরূপ মধুরবাহিদী হইবে । 
অগ্রসর হও।” অমনি আমার শরীর মন ব্যাকুল হইয়! উঠে এবং যেখানে 
ভাহার কার্ধ্য, সেইখানেই যাইতে ব্যস্ত হ্য়। দ্ধগ্রসর হও, এই প্রকার উক্তির 
আদেশ শুনিলে আমার হৃৎকম্প হয়, ভয়ে ছুঃখে, বিশ্বাসে বিস্ময়ে অস্তর পরি- 
পূর্ণ হয়। আমি কোনক্রমেই এ আদেশ শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। 
ইহা আমার গৌরব নহে? কিন্ত মনের কথা; এধং কেনই যে একথা লোকের 
বিশ্বাসঘোগ্য হইবে না, তাহা! আমি বুঝিতে পারি না। আমার সকল 
'কআবস্থাতেই আমি ইহার বশবর্তী হইয়াছি এবং সকল অবস্থাতেই. হইব । 
ইহার বশবর্তী হইয়া! সফল সময়েই আমি জ।শায় অতীত ফল লাভ করিক্নাছি। 
অধিগা 'ছহকার ও নিরাশ! ইহারই অন্ত আমাকে গতান্থ করিতে . পায়ে না। 
কিস জুখণড শক্তির ইঞ্ছিতে য়ে বতীর্থস্থানে, গমন করিবার আমার 
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এত আশা, যেখানকার কথ! গুনিলে আমার নয়নবাৰি বিগলিত হয়, এবং 
বেখনে যাইবার জন্ত আমার ছুর্ধল চরণ ব্যস্ত রহিয়ছে, পরিণামে নির্িঙ্গে 
আমি সেই প্রীণসম তীর্ঘস্থানে উপনীত হইতে পারিব। পরমেশ্বর আমাকে 
আশীর্বাদ করুন। কি কারণে আমি প্রচারক হইয়াছি এবং কেনই যে আমি 
অগ্ঠাবধি প্রচারক নাম ধারণ করিয়াছি, তাহ! সংক্ষেপে প্রক।শ করিলাম |”. 

এদিকে বেদাস্তবাগীশ মছাশয্» ও বেচারামবাবুকে পদচ্যুত করিয়া, অপেক্ষা" 
কৃত অল্পবয়স্ক লোঁকদিগকে আচাধ্যপদ প্রদান করাতে, দেবেজ্ছনাথের উপ্র' 
প্রাচীন ত্রাঙ্ধগণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র: ও 
তাহার সহচরদিগের উদ্যোগে ছুইটী অসবর্ণ বিবাহ সম্পন্ন হইল । নব্য ব্রাঙ্গ- 
দিগের এই সকল কাধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ভীত হইলেন । তিনি পুর্ব হইতেই. 
রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী. ছিলেন; এখন সর্বপ্রকার সংস্কার-কাধ্য হইতেই: 
যুবকদিগকে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । চতুর্দিকেই ঘোরতর 
আন্দোলনের শ্রোতঃ প্রবাহিত হইল। কিন্তু কেশবচন্দ্র ও গোস্বা মি-প্রত্ুর 
নেতৃত্বে যুবকগণ অদম্য উৎসাহে, অপাধাবণ অধ্যবসায় সহকারে আপনাদের 
বিবেকানুযাক্ী কার্য করিয়া! যাইতে লাগিলেন । 

, এই সমধে একটা প্রবল বঞ্চাবাত কলিকাতার উপর দিয়া বহিয়! গিযাছিল।. 
রাজপথে বুক-সমান জন 'দাড়াইম্বাছিল। সেই প্রবল ঝটিকা-বেগে বধ 
গৃহ ভগ্ন, অসংখ্য বৃক্ষ উন্মূলিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ 
নদীর শ্তরোতে পরিণত হইল । অগণ্য মৃতদেহ সেই স্রোতে ভাসিয় চলিস্কাছে ! 
নরনারীর আর্তনাদে এক মহাপ্রলয়ের দৃষ্ঠের সুচন। হইয়াছে । সকলেই আত্ম 
রক্ষার জন্য ব্যন্ত। দিবসেই ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী সমাচ্ছন হইয়াছে $ 
' গোম্বামি-প্রস্থ, ছাদে উঠিয়া প্রক্কৃতিদেবীর সেই তাগুবলীল। দর্শন করিতেছেন, 
এমন সময়ে তাহার মনে হইল, অন্ত বুধবার উপসনার দিন, কিন্তু কাহার, 
সাধ্য ষে ঘরের বাহির হর? উপসনার দময় যতই নিকটবর্জী হইতে লাগিল, 
গোস্বামি-প্রভূ ততই অস্থির হইতে ল!গিলেন। এই ছুরধোগের মধ্যে বন্ধু 
গৃহের বাহির হইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাঙগিলেন, কিন্তু তাহার প্ররল 
ধ্মাকাজ্ষার নিকটে সমস্ত বাধা-বিস্ষ পরান্ত হইল। তির্টি; কোমর বীধিরূ 
গৃহের বাহ্রি হইলেন। হ্ালিভে স্ত্রীটটের নিকট গির! স্বেখিবেন গলাজদ 
ইয়াছে। কির়্দ'র অগ্রসর হইঘ! সাতার জে পড়িলেন। বনি সস্কপথ 
পরায় সম্তরণ করিম বরাঙ্ষসমাজের. উপসন! গৃছে উপস্থিত হলেন ' আপি 
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দেখেন ঘর জনশুন্ত এবং সমাজগৃহও ভগ্নদশায় উপনীত ইইয়াছে। ; তখন 
মন্দিরের ভূত্যঘার। একখানি পন্জ প্রেরণ করিয়া আচার্য গ্বেবেজনাথের মত 
.বজিজ্ঞানা করিলেন। তিনি তদুত্তরে লিখিলেন--“আজ প্ররৃতিক্ন মধ্যে যে 
ভীষণ ব্যাপার চলিতেছে, তুমি তাহাতে পরমেশখ্বরের লীলা দর্শন কর।” 
হ্ৃতরাং গোম্বামি-প্রতৃকে একাকী বলিয়াই উপাসন করিতে হইল । উপাসনাস্তে 
প্রত্যাগমন করিবার সময়ে পথিমধ্যে তকশববাবুর সহিত স্তাহার দেখ! হইল। 
তিনি পাল্কিতে চড়িয়! সমাজে গমন করিতেছিলেন । পুনরায় দুইজনে একত্র 
হুইয়া সমাজে আ্টদপূর্বক্‌ উপাসনা করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাবৃতত হইলেন। 
5 এই ভীষণ বঞ্ধাবাতে কলিকাতার অনেক পুরাতন গৃহের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের 
'গ্ৃহ ভূমিসাৎ হইয়া! গেলে, শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটাতে ব্রাহ্ষসমাজ 
উঠি! যায়। এই বাটাতে যে দ্রিন প্রথম উপাসন! হয়, সেই দিন গোম্বামি- 
প্তু প্রভৃতি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পূর্বের উপবীতধারী জনৈক 
আচাধ্য বেদীতে উপাসনা করিতেছেন। এইরূপ কাধ্য তাহাদদের অসহ্‌ বোধ 
হওষ্াতে, গোস্বামি-প্রভু বাহিরে গৃহঘারে দণ্ডায়মান্‌ হইয়া ইহার ঘোর প্রাতি- 
স্বাদ করিতে লাগিলেন। অভ্যাস বশতঃ কেশববাবু প্রথমতঃ উপাসনায় যোগ 
দিক্ধাছিগেন, পরে গোস্বামি-প্রতুর যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আকৃষ্ট হইয়া! তাঁহার সহিত 
আসিগ্না মিলিত হইলেন, এবং সেই মুহূর্তেই যুবকদল শোস্বামি-প্রভৃকে অগ্রণ 
করিষ্! অন্তত্র গিয়া উপাসন! করিলেন । 
_. সমযস্বাস্প্নে গোস্ধামি-প্রতু প্রমুখ তেজস্বী ত্রান্মগণ দেবেন্্রনাথকে রা ব্যব- 
হারেক' কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে 
ভীহার! লত্তষ্ট হইতে পারিলেন না । যুবকগণ বুধবান্ম ব্যতীত অন্য একদিন 
উপাসন! করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, দেবেন্ত্রনাথ তাহাতেও আপত্তি 
করিলেন। হুতরাং তাহার। বাধ্য হইয়া উক্ত প্রাহ্ষসমাজের সংশ্রব ত্যাগ করতঃ 
১৮৬৬ খৃঃ অন্যে ভারতবর্ধীয় ত্রাহ্মসমান্জ স্থাপন করিলেন। কলিকাতা-ব্রা্ম 
সমাজ ত্যাগ করিবার সময়ে যুবক ব্রার্থিগণ ধ্বেবেন্দ্রনাথকে “মহবি” আখ্যা ৪ 
কৰিয়। এক অভিনন্দনপত্র প্রধান করেন ।. দেবেন্্নাথও কেশববাবুকে 
'নঙ্গ” উপাধিতে ভূষিত করিয়া! তাহার নষের ব্রাহ্ষসমাজের নাম শা 
প্রা ববাখিলেন। : - 

, ক্ারতবর্থীর রা্ষসমান ঠা সির িররন সমস্ত প্রদেশের ত্রাঙ্গ 

উর করি প্্য হুইলেন। প্রচারকগণ নবীন উদ্বায়ে, জনন | 





উৎসাহে, ভারদ্ের সর্ব ্রান্ধধর্ঘম প্রচার করিতে লাগিলেন। . গোস্বামি-প্রতুর 
তীব্র. বৈরাগ্য, অপাধারণ অধ্যবপায়, অকপট স্বার্থত্যাগ, আলোকপাঙান্ত ধর্া্- 
রাগ প্রভৃতি গুণে ঘু্ধ হইয়া বহু শিক্ষিত ভন্রসস্তান ত্রাক্গধন্ম গ্রহখ করিতে 
আরস্ত করিলেন। “বিষয়ক প্রচার ক্ষেত্রে নামিলেন। ন্ব্-দৃতের স্যার 
প্রকৃত বীরপুরুষের স্কায় নামিলেন। “যদি আসে তার কাজে দিয়াছেন ষে 
প্রাণ; ছাড়ি যান্ব অনায়াসে তারে করিব দান ।” যেমন কথা তেমনি কাজ । 
দেহ প্রাণ মন ঢালিয়। দিয় 'ত্রন্কপাহি কেবলম্ঠ মহামন্্র সার করিয়! প্রসব 
মহাকাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভুর কার্যে তাহার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিবার 
অবসর ছিল না। তিনি আপনার শরীরের দিকেও দৃক্পাত করিলেন না, এবং 
নিন্দা প্রশংসার যুখাপেক্ষাও করিলেন না। কিন্তু অবিচলিত উৎসাহে, অটল 
অধ্যবসাকে, পূর্ণপ্রাণে প্রভুর কার্যে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার গতি অবারিত 
এবং বাণী অপরাক্ধুখী হইল ।” * তাহার অদম্য চেষ্টায় বঙ্গদেশের বহুস্থানে 
্রাহ্মমাজ প্রতিঠিত হইতে লাগিল । . 

এই সময়ে গোস্বামি-প্রভু সাংসারিক ভয়ানক অভাব অনটনের মধ্যে, 
মানুষের উপর কোনরূপ প্রত্যাশ না রাখিয়া: নিজের এবং পরিজনের সামান্ত 
সুখসচ্ছন্দতার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, থে প্রকারে স্বীয় জীবনের মহত্র্রত 
উদ্যাপন করিয়াছিলেন তাহার উদাহরণন্বক্ধপ ছুইটামাত্র ঘটনা উল্লেখ কর! 
যাইতেছে । ১। নিজ্জনে উপাসনা করিবার জন্ত একদিন প্রাতে গোস্বামি- 
প্রভু কাকুড়গছি যোগোদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। তখন সেই স্থানে 
আহাব্রাদির কোন বন্দোবস্ত ছিল না। গোস্বামি-প্রভু প্রায় দ্বিপ্রহর পরাস্ত 
উপবাপী থাকিগ্না উপাসনা করিয়া! অতিবাহিত করিলেন। তৃতীয় প্রহবে 
অত্যন্ত ক্ষুধার উদ্দ্বেক হওয়াতে, উপাসনায় মন বসিতেছে না দেখিয়া, নিক- 
টস্থ জলাশয় হইতে কিঞ্চিৎ কর্দম ও জবলপান করিলেন। পরে সমস্তঙ্গিন 
নিগ্জনে সাধন করিয়া সন্ধ্য।র সময়ে কলিকাতাস্থ স্বীস্ব ভবনে উপস্থিত হইলেন । 
আসিয়া! দেখিলেন অর্থাভাবে গৃহে নেই দিন পাক হয় নাই । গোস্থামি-প্রত্ুর 
সহধর্শিমি ভ্্ীফতী যোগমান্ দেবী, গোস্বামি-গ্রতুর ভগ্মী পতি শ্রীযুক্ত কিশোরী- 
লাল মৈজ্র মহাশয়ের ভূক্তাবশিষ্ট একমুি অন্ন খাইয়া রহিয়াঁছেন, ও তাহার 
্ব্ঠাকুরাগী পাতকুয়ার জলমাত্র পান করিয়া রহিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া 
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: মিয়া গোন্বামি-প্রভূ ধীরে ধীরে গিয়া শয়ন. করিলেন। এমন সময়ে শ্রীযুক্ত 
যছুনাথ চক্রবর্তী নামক জনৈক ত্রান্ম ধর্প্রসঙ্গ করিতে গোস্বামি-প্রত্ুর নিকটে 
উপস্থিত হইলেন । তিনি তীহার মুখ শুফ দেখিয়া বলিলেন--গৌসাই, আজ 
। আপনাদের আহার হয় নাই.বোধ হয়?” তিনি উত্তর করিলেন-__অন্যদিন 
উগ্নবানের উপর নির্ভর করি, আর আঁজ নিঞ্ষের উপর নির্ভর করিতে গিয়া- 
ছিলাম, জাই এই দশা ।” এই কথা শুনিয়া শ্রদ্ধেয় যছুনাথবাবু নিজের জামার 
প্রকেটে হাত দিয়! মাত্র ৭1০ ( দেড় পয়স! ) প্রাপ্ত হইলেন । তন্বার! যুড়ি ক্রয় 
ধার্ট)গোত্বামি প্রত আহার করিলেন। -পরদিন যছুনাথবাবু 
শ্রীযুক্ত কান্তিবাবুর ( জনৈক ব্রাহ্ম ) নিকটে পূর্ববদিনের কথা প্রকাশ করিলে, 
তিনি একখণ্ড আধুলী গোস্বামি-প্রভুর নিকটে পঠাইয়া দিলেন। উহাছ্ারা 
'আহাধ্য ভ্রব্যাদি আনাইয় রন্ধন করা হইল। এমন সময়ে হালিনহর নিবাসী 
তীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর শ্বশুর ও শ্যালক আসিয়। উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রবাবুর 
গশ্তর মহাশয় বলিলেন যে, ত'হার পুত্রের তিন দিন আহার হয় নাই। তখনই 
'.ভীহার্দিগকে আহার করিতে বল! হইল। তাহাদের আহার শেষ হুইলে 
: আবশিষ্ট যাহ। ছিল তন্দারা গোস্বামি-গ্রত্থর শ্বশ্ঠাকুরাণী স্বর্গীয় মুক্তকেশী দেবী 
ও ্রীমতী যোগমায়! দেবী ক্ষতরিবৃত্তি করিলেন এবং গোস্বামি-গ্রতৃর জন্য যৎ- 
ফিঞিং রাখিয়া! দিলেন । এই সময়ে গোস্বামি-প্রভু ও মহেক্্রবাবু আদিলেন। 
তাহারা দুইজনে, যাহ! কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই আহার করিয়। কোন প্রকারে 
দিনযাপন করিলেন। তৎপর দিবস স্বীয়া মুক্তকেশী দেবীর পৃজজার বাসন 
: বিজয় করিয়া! যাহা প্রাপ্ত হওয়। গেল; তত্ধারা সে দিনের আহারের কাঁধ্য 
সম্পর করা হইল। ২। গোশ্বামি-প্রভূর এ সময়ের সাংসারিক অভাবঅনটন 
সম্বন্ধে ব্রাঙ্মধর্শ প্রচারক এনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন)--"আমি 
তখন কষ্জনগরে বাস করিতাম ! সময়ে সময়ে কলিকাতায় আদিলে আমার ক্মপ্ত 
কোন.বন্ধুর গৃহে না গিয়া গোম্বামি-মহাশঘ্নের নিকট যাইতাম। তাহার লক্ষে 
এমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্সিয়াছিল, এবং তিনি আমাকে এত অধিক ভাল বাসি- 
তেন ষে, তাহার গৃহের তেঁতুলগোল! ভাতই মামার নিকট ক্মন্বতের স্তায 
এন্থাধ হইত। ' তাহাদের অবস্থা তখন এক্সগ্র ষে অনেক সময়ে তরকারী 'ুটিত 
না-ত্েতুল গোলাইয়! তন্বারা তরকারী ও ব্যঞ্চনের অভাব পুর্ণ করিতেন, 
এপ্ররং'পরমানন্দে আহায় সম্পর্ন হইত। ..লম্দে বমর়ে- তাহাদের আধাল স্থানে 
এত জনত। হই যে; উপরের, একটা ঘরে, ্রীলোকেরা বান করিতেন এবং 








পারিচ্ছেদ | . ভারতদর্বীয় বরাক্ষসমাঞ্জ স্থাপন ৯৯ 
অপর]ঘরগুলি পুরুষদিগের বারা! অধিকৃত হইত ।' ইহারা প্রায় অধিকাংশ 
সময় কেশবচন্দেয় গৃহে তাহার সঙ্গে সত্গ্রসঙ্গে ও ধন্ালাপে যাপন করিতেন? 
তিনি ছিলেন তাহাদের মধুচক্র ; তাহারা মৌমাছির দলের স্যাস্ব সর্বদা গাহাকে 
বেষ্টন করিয়! থাকিতে ভাল বাসিতেন। সময়ে সময়ে রাক্মি ছুই তিনটা পর্যযস্ত 
অতিবাহিত হইভ। প্রায়ই রজনীর শেষভাগে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন । 
প্রতিদিনের আহার্ধ্য সামগ্রী প্রায়ই কিছুমাত্র সঞ্চিত থাকিত না। আশ্রমস্থ 
মহিলার! অনেক সময় অপেক্ষা করিয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন। অনেক 
সময়ে অনাহারেই রজনী অভিবাহিত হইত। ভাত জুটিলেও কত সমস্মে 
কেবল প্‌ন ভাতই অমৃতের স্থান অধিক।র করিত । 

কেবল রজনীতেই এরূপ হইত তাহা নয়; কত সময়ে দ্িবসেও আহারের 
সংস্থান হইত না। একে সমস্ত দিন অনাহারে ক্ষুধানলে দগ্ধ হইতেন, তছুপরি 
সময়ে সময়ে দারিদ্র-ক্লেশে জর্জরিত পরিবারদিগের অভিসম্পাতে তাহাকে 
আরও ক্লেশ পাইতে হইত। অল্প কয়েকজন চ'দাঁদাতা ছিলেন। তন্মধ্যে 
যুক্ত আনন্দ মোহন বস্থ মহাশয় প্রধান ছিলেন। সময়ে সময়ে ছুই তিন জন 
প্রচারক দলবদ্ধ হইয়া, প্রাতে দাতার গৃহে গমন করিয়া বিশেষ অভাবের কথ! 
বলিয়া কাহার দের ঠারি আনা, কি আট আন! অগ্রিম ভিক্ষা করিয়া আনি- 
তেন। অনেক সময়ে কাটানটে শাক, যাহ! প্রাঙ্গনে বসল পরিষাণে ছিল 
তাহার ব্যঞ্জন হইত । অনেক সম:য় অল্পের কোন উপকরণ সংগৃহীত ন1 হওয়া 
হলুদ মিশাইপ্। খেচরান্ন করা, হইত এবং প্রাক্গনস্থ দোপাটি ফুল ভাজিয়! 
লওয়া হইত ।” * এই প্রকারে কত সময়ে গোন্বামি-প্রতু ও তাহার পরিবারম্থ 
লোকদিগকে অনাহারে 'অপ্ধাশনে দিন কাটাইতে হইয়াছে, রর করা 
অসম্ভব । 

এতদিন খৃষ্টধন্ম প্রচারকগণ নান! প্রকার অনুকূল অবস্থার মধ্য দিয়া বিনা 
বাধায় ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতেছিলেন; এবং আশান্রূপ ফলপ্রাথধ হইয়া 
এতদূর উৎছুন্প হইয়াছিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কেহ রহ, অচিরফালমধ্যেই 
সমগ্র ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিয়া ফেলিবেন, এরূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেও 
ুষ্টিত হইতেন না। কিন্তু এখন তাহারা এই অগ্রিলব ব্রা্ধর্ম ও শিক্ষিত - 
সমতার উপর উহার সামা ্রভাষ দর্শন করিয়া বিচলিত হই পড়িলেন 


: *ীৃক বনুবিহারী রান পরধিত খোনাি-পরভূর জীবনী হই উদ্ধত, রত 








চিনি 4 আচার্য বিজয়ক্চ গরোন্যামী [ পঞ্চম 


এবং কি করিয়া এই নূতন ধর্শ্রোভের 'শাঁতিরোধ করা যাইতে পারে 
তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন । অবশেষে বিল!তের কতিপয় 
শীর্ষস্থানীয় পান্রীসাহেব পরামর্শ করিগা। এই নবীন ধর্শের প্রচারকধিগকে, 
তরবযুদ্ধে পরাত্ত করিবার অভিপ্রায়ে, একজন সপঙ্ডিত বিচক্ষণ পান্্রীকে নিজে- 
দের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিন্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে 
গোস্বমি-প্রভূ, অ্ধেয় কেশবচন্্র, প্রতাপচন্ত মজুমদার প্রভৃতি প্রচারকগণ 
ত্রাহ্মধর্দ্দ-গ্রচারার্থে এলাহাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন। পাত্রীসাহেব বিলাত 
হইতে বোগ্াই ,হইয়! বরাবর তাহাদের কাছে এলাহাবাদে আলিয়া উপস্থিত 


হইলেন । ৃ 
একদিন প্রচারকগণ উপাসনাস্তে আপন আপন কার্ষ্যে ব্যাপৃত আছেন, 


এমন সময়ে পানী সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া! তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শ্রদ্ধেয় কেশববাবু তাহাকে যথোচিত 
অভ্যর্থন! পূর্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞানা করিলে, তিনি বলিলেন যে, 
ভারতবর্ষে এক নূতন ধশ্ম অভ্যুখিত হহপ্না খুষ্টধন্ম প্রচারে বাধা প্রদান করি- 
স্তেছে, তৎসঘ্বন্ধে অনুসন্ধান করিব।র জন্ত তিনি বিলাত্ব হইতে আগমন 
করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহাদের সঙ্গে ধর্মসন্বদ্ধে বিচার করিতে চান । স্থবিচ- 
ক্ণ গুণগ্রাথী পাত্রীনাহেব এতক্ষণ তীক্ষু দৃষ্টিতে সকলকে নিরীক্ষণ করিতে- 
ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি গোম্বামি-প্রভৃকে লক্ষ্য করিয়। বলিলেন-- 
*তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ধীর স্থির অটলভাবে বসিয়া আছেন, ইহার 
নাম কি?” কেশববারু বলিলেন-_বিজয়রু্* গোস্বামী।” পরে পাত্রী- 
সাহেব বলিজেন-_--আমি জানি এবং বিশ্বাস করি খৃষ্ট ভিন পৃথিবীর" নরনারীর 
আর ফোন উপান্ক নাই। আর তাহাদের পাপভার মোচন করিবার উপযুক্ত 
পুরুষই বা অন্য কে থাকিতে পারে? এই সকল বিষয় জানিতে আমি 
তোধাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। তোমাদের মধ্যে ঘিনি এখনও 
উপাসনার স্থান পরিত্যাগ করেন নাই, ধাহার নাম তুমি বিজয় বলিলে, 
কাহার দহিতই আমি আলাপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । তিনি যদদি ময় 
করিয়া এই টেবিলের কোন চেয়ারে আপি! বসেন, তবে স্থৃবিধ! হয়। আমি 
টয়া, এই)প্রকারে বসিবার আমার অত্যাস মাই। আমার, টচ্ছা হই তর এ 
না-যে.উহার' উপাঁসন! ভঙ্গ করি |” জার কর | 
এইকপ-ক্ষবোঁপরথনের পর. গোস্বামি-প্রতুর ধ্যান. তক. ছুইল। . প্রথমে 





পরিচ্ছেদ), উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাঙ্মধর্দ গ্রচার ৭3. 


ডাহার মুক্রিতচম্ছু নড়িতে লাগিল । শরীরের ্পন্দনহীন অবস্থা! ধীরে ধীরে 
অপহ্যত হুইল । অতঃপর উপাসনার অবসানকালীন. শাস্তিবাচক শব্দ--“হরিং 
ও, শাস্তি শাস্তি: শাস্তিঃ উচ্চারণ করিয়া গাত্রোথান করিলে, শ্রদ্ধেয় কেশববাবু 
তাহাকে পান্্রীসাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। গোস্বামি-প্রভূ, সাহেব 
বাঙ্গাল! ভাষা জানেন শুনিয়া, বাঙ্গালাতেই তাহার সহিত কথাবার্তা আরম্ত 
করিলেন; এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন-_-“সাহেব, ধন্দত অনেক প্রচার করিয়া”: 
ছেন, গ্রস্থাদিও বিস্তর পাঠ করিয়াছেন এবং এখন ধন্ম প্রচার করিতে ভারতবর্ষে 
আগমন করিয়াছেন। ভাল, অন্ত্গ্রহ পূর্বক আমার' এই কয়েকটা প্রশ্নের 
আগে উত্তর দিন £--১। ধশ্ব কাহাকে বলে? ২1 ধর্মের উতৎপতি-স্থান 
কোথায়? ৩। আত্মা কাহাকে বলে এবং তাহার স্বরূপ কি? ৪1 সত্য 
কি বস্ত এবং সত্য কাহাকে বলে? ৫ ! মানা কি বস্ত এবং মায়া কাহাকে 
বলে? ৬ | অসত্য কি এবং পাপ কি?” স্ববিজ্ঞ ও উদারমনা পান্রীদহেব 
এই সকল প্রশ্নের গভীরতা উপলদ্ধি করিয়া বিস্মিত ও স্তক্ভিত হইয়া অনেক- 
ক্ষণ পর্য্যস্ত চুপ করিয়া রহিলেন । পরে ধীরে ধীরে বলিলেন__“এই সকল 
প্রশ্ন কেহ আমাকে কখনও জিজ্ঞাস করে নাই, নিজের অস্তরেও কখনও উদয় 
হয় নাই। ধর্ম সম্বন্ধে আর কিছুই জানি না, কেবল ধিশুধুষ্ট ও বাইবেলই 
জানি।” তখন কেশববাবু সাহেবকে বলিলেন--“সাহেব এই দেশের নাম 
ভারতবর্ষ । এই দেশ হইতে সভাতা এবং ধর্ম" প্রথমে গ্রীস দেশে যায়, 
তথা হইতে সমস্ত ইউরোপ ব্যপ্ত হইয়া! পড়ে। এই ভারতবর্ষ ষে মহাদেশের 
অন্তর্গত তাহার নাম এসিয়া। এই এসিয়ার উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে কোন একটা 
ক্ষুদ্র গ্রামে তোমাদের যিশুধুষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তোমাদের অপেক্ষা 
আমর! থুষ্টকে অধিকরূপে জানি এবং তাহাকে মহাপুরুষজ্ঞানে ভক্তি 
করিয়! থাকি। কিন্ত তিনি আমাদের উপান্ত - হেন । আমাদের উপাস্ত 
ভাহার পিতা পরমেশ্বর । তিনি এক এবং অবিতক্ত। এই যে আমাদিগকে দেখি- 
তেছ, আমরাও সেই এক এবং অবিভক্ত ঈশ্বরের, পুত্র । যদি তুমি ভারত- 
বর্ষে খৃষ্টধন্ম প্রচার করিতে চাও, তবে এখান হইতে ইংলগ্ডে ফিরিয়া! যাও এবং 
আমাদের উত্থাপিত প্রশ্ন সেখানে গিয়া বল। পৰে. তথা হইতে উত্তর সংগ্রহ: 
করিস পুনরায় এ দেশে আসিও।* : এইকূপ কথোষ্্রীকণনের পর পাক্রীলাহ্ে 
আর বাঙনিষ্পত্তি না করিয়! একেবারেই বিলাতে ফিরিয়া প্রিয়াছিলেন। *-.. 


ক সাধু জীধর ঘোষ সহাশরের ভােরি হইতে উদ্ধঁ। 


৭২. 'আচাখ্য বিজয়ক গৌন্ার্ঘা ৭. [পঞ্চম 
. অজগর, গোস্বামি-প্রতু ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবার জন্ত পাঁঞজাবদেশে উপস্থিত 
| হীলেন। ৷ শুনিয়াছি যে, এই স্থানে অবস্থানকালে একদিন সহস! তাহার চিত্ত- 
বিকার: উপস্থিত হইয়াছিল। শুতর স্বচ্ছ ক্ষটিকমণির সম্মুখে নীল লোহিভ 
ইত্যাঁদি-যখন যে বর্ণ-বিশিষ্ট ভুব্যাদি উপস্থাপিত করা যায়, তখন তাহাতে সেই 
বর্ণেরই হুস্পষ্ট প্রতিবিষ্ষ পতিত হয়। গোস্বামি-প্রতৃর এই মনবিকারও ' 
তন্রপ কোন কারণেই সংঘটিত হইয়া থাকিব, নচেৎ তাহার ন্যায় আজন্ম 
পৰিত্রাত্মার হৃদয়ে সামান্ত অকিঞ্চিৎ্কর ঘটনায় এইরূপ ভাব উপস্থিত হওয়া 
অসস্ভব। সে যাহাহউক্‌, নিশীথে আত্ম-চিন্তাকালে এ বিষয় স্মরণ হওয়াতে, 
ভিনি মনে মনে অতিশয় অন্গতপ্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রথমে শাস্তি পাইবার 
আশায় তাহার লেই সময়ের মনের অবস্থান্থরূপ একটী গান রচন! করিয়া! অনেক 
জণ ধরিয়া, আকুল অন্তরে কাদিতে কাদিতে গান করিলেন। গানটা এই ৮ -- 
রাগিণী মল্লার_তাল আড়াঠেকা। 

“মলিন পন্কিল মনে কেমনে ( নাথ ) ভাকিব তোমায় । 

পারে কি তৃণ পশিতে জলস্ত অনল যথায়। 

তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলস্ত অনলসম, 

আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পুঁজিব তোমায়। 

শুনি তব ন।মের গুণে, তরে মহাঁপাপী জনে। . 

লইতে পবিভ্র নাম কাপে যে মম হৃদয় । ' , 

অভ্যন্ত পাপের সেবার জীবন চলিয়া যায়, 

কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয় 

এ পাতকী-নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে, 

স্বল্প করে কেশে ধরে? দাও চরণে আশ্রয়” 

এ গান করিবার পরেও তাহার মনের ভাব পরিবর্তন হইল ন৷ দেখিয়া, 
ছ্বিদি, আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়া গভীর রাত্বিতে রাঁভিনদীর তীরে 
উপনীত হইলেন, এবং পরিধেয় বস্ত্রে কতকগুলি প্রস্তরধণ্ড জড়াইয়া গলদেশে 
বন্নপূর্বক যেই জলে ঝাঁপ দিবেন, এমন সময়ে পশ্চাদ্দিক্‌ হইতে একজন: 
যুলজযান ফকির আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ক্লেলিলেন, একং বলিলেন--“ইএ 
হা, গরীর ছোড়নেসে পাপ-প্রবৃতি নষ্ট হোগা নেহি। তু ধৈরয ধর । তের! 
ভালা হোঁগা। বব. পাপ ছুটেগ, তু কুচ নেহি জানোগে। আতি বত | 
রোজ দেহাক। . খোয়া সর. কামক। বখছ ঠিক .করু রাধা । বাতাস্বেধ্র 


পরিচ্ছেদ ] উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে া্্ প্রচার... বেজ, 
উড়তা, ওভি খোঁদাকা ইচ্ছাসে হোতা । ঘাবড়াও মৎ। নিয়মে খোঁদাকা 
খেল্‌ দেখ ।” অর্থাৎ--বৎস! শরীর-নাশে পাপের নাশ হয় না।. ধৈর্য ধর, 
তোমায় মঙ্গল হইবে। যখন পাপ তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে; তখন তুমি 
তাহা জানিতেও পারিবে না। কিন্তু এখন তাহার অনেক . দেরী আছে, 
ভগবান্‌ মত্ত কার্যেরই সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। বাযুতে যে ধুরি- 

রাশি উখিত হয, তাহাও তাহার ইচ্ছাতে সম্পন্ন হয়। অতএব চিন্তিত 
হইওনা। জগতে জগদীশ্বরের লীল! দর্শন কর।” গোস্বামি-প্রতু অতিমার 
রিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ফকির সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“আপনি এই ব্যাপার 
কিরূপে অবগত হইলেন ?” ফকির সাহেব হিন্দিতে বলিলেন --“আমি ভজন 
করিতেছিলাম, এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, এক মহাত্মা আত্মহত্যা করি- 
তেছে, শীত্র রক্ষা কর।” তদুত্তরে গোস্বামি-প্রভূ পুনরায় বলিলেন_-“দখুন। 

আমার মন বড় অপবিত্র। এই অপবিত্র জীবন ধারণ করিয়! ফল কি ?” ফকির 
হাসিয়া উত্তর করিলেন--“তবে এই অপবিজ্র জীবন লইয়া পরকালে যাঁইয়াই 
বা লাভ কি? ভগবানের নাম কর, তিনিই তোমাকে পবিত্র করিবেন। 

জীবন পবিআ করিয়া পরলোকে যেও । তুমি নিজকে অতিশয় অপবিজ্র মনে 
করিতেছে বটে? কিন্তু তুমি যে কি অপূর্ব স্থন্দর বন্ত তাহা তুমি এখন দেখিতে 
_পাইতেছ না। সাধনপথে অগ্রসর হইলে যখন তোমার নিকটে একখানি 
আয়নার যত প্রকাশিত হইবে, তাহাতে তোমার ন্বরূপু দেখিলে, তুমি যে কি 
বন্ত তাহা বুঝিতে পারিবে । প্রতিদিন শয়ন করিবার সময়ে ভগবানের মাত- 
বাচক নাম জপ করিবে । জপ কর্পিতে করিতে যখন মন তন্ময় হইয়া যাইবে, 

তখন নিত্রা যাইবে এইরূপ করিলে কোন প্রকার মলিন চিন্তায় তোষাকে 
চঞ্চল করিতে পারিবে না__-ইত্যাদি।”. এই প্রকার সান্বনাশ্চক উপদেশ 
প্রদান করিয়! ফকির সাহেব স্থানে প্রস্থান করিলেন $ এবং গোস্বাফিপ্রতুও 
কতজতা-পূর্ণ-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শয়ন করিলেন। এই ঘটনার 
বহুদিন পরে হরিঘারে গো্ামি-প্রতুর লঙ্গে উক্ত ফকিরের পুনর্বার সাক্ষাৎ হইয়া 

ছিল। গোস্বামি-প্রতু তখন যোগপন্থা অবলম্বন, করিষু অপরিছেয় উল্চাবস্থা 
লাভ করিয়াছেন। ফকির সাহেব, গোস্থামি-গ্রতুর অরসথ দর্শন করিয়া নীম 
আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন-_-“'দেখ ত, এখন কি. অপুর্ব অবস্থা লাভ 
করিরাছ! ০৭ ০০০ ্ 


“প্রভু পরনুখাৎ অন্ধ 


আধা ছিজর়কফ গৌস্বার়ী [ পঞ্চম 


1 আগর গোক্ামি-প্রতূ, শিখ-সন্প্রদায়ের প্রধানতম তীর্থস্থান ওরুটররার 
“জনি কপিবার জন্ত অমৃতদরে উপনীত হন। কথিত আছে যে, কোন সময়ে 
গুরু নালক্ষজী তৃষ্কার্ড হইয়া একটা শু পুস্বরিণীর নিকটে জল যাক্জী কন্ধিলে, 
রাতে গরুর পর্ধিঘাণে উত্তম পানীয় জল আবিভূত হইয়াছিল। সেই 
হইতে উদ্ভ পুক্করিণী 'অমৃতদায়র নামে অভিহিত হয়। এই আম্ৃতসায়র 
হইতে জ্ৰমূতসর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শিখ-সম্প্রদায়ের চতুর্থ গুরু 
রাজজাদজী ১৫৭৪ থৃষ্টান্ে অমৃতসায়রকে বৃহদাকারে খনন করাইয়া, তাভ্যস্করে 
অঙকী মনোহর মদ্দির নির্দাণ করাইয়া! দেন। এই মন্দিব্কে শিখগণ গুকক- 
দর্ঈবার বা,ঈীয়রার সাহেব” বলিয়া থাকেন। কালের কুটিল গতিতে এই স্থান 
দিনুদিমের সাত আফগানমুসলমানদিগের হস্তগত হয়, এবং সেই সময়ে তাহারা 
অন্দিটারকে রিধবন্থ ও শেষ প্রকারে কলঙ্কিত করে। পরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে 
ঈছাকাজ! রণজিৎ সিংহ অমৃতনর অধিকার করেন; এবং মন্দিরটা পুনঃসংস্কত 
ছি! ভিহা বর্ণিত করিয়া দেন। সেই দিন হইতে উহ! তবর্ণমন্দির 
(1001493 ৪:800016 ) নামে অভিহিত হইয়া! আসিতেছে। 

কতিত্ীণ অন্বতসরোবর দীর্ঘে ও গ্রস্থে সান। ইহার চতুঃপার্খ শ্বেতগ্রত্যর 
ধারা শ্রথিত্ত। বাছু ছার! ঈষদান্দোলিত ব্বচ্ছসলিল সরোবয়্ের হধ্যস্থলে 
জ্কর্ব্দির বিবজিত্ত থাকিয়! চতুদ্দিকে অপূর্ব শোভ। বিস্তার করিতেছে। 
সতী হইতে যন্দিরে যাইবার জন্য একটা অর্দর-সেতু 'ছে। খন্দিরটীও মর্ধরর- 
পাছার-নির্ঘিক্ক | ইচ্ছার জনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। ভাহার লর্বাগাধাস 
গ্রহ খ্ক নানন্ক, গুরু গোবিন্ব প্রভৃতি শিখগুরুদিগের প্রচিভ আন্ছসমূহ্রে 
নানানঃএ্রজ প্রস্থমাহেরজী স্থরক্ষিত হৃট্ট। অতীব জাকজমযকের সহিত প্রত 
গুদিিত হইন্থা থাকে । এভতিল তথায় আন্ত কোন দেবতার বিগ্রহাদি নাই। 

এই স্াবনর আউগ্রহ্রধ্যাপী জানত ঘীবন্ত ধর্দলোতঃ সনদর্শন করিয়া 
পোস্বামিও্রন্থ মু হইয়্াছিলেন। দিদধারাত্রের অধিকাংশ সময়ে ষন্দির ক্ষভ্য- 
বায়ে পা, পু, দ্বীর্ভন। ভোগ, আরতি ইত্যাদি অতিশর পদ্ধিপাট্িকণে দুম 
গাছে হয থাক্ষে। কের রাছি চারি ঘটিকা! হইতে গধ্যোদয় পর্ঘান্ব সীত্তনাদি 
মাযগায়ে। হ্িন্ধ তখমও অনেকে জাগ্রভ থাকিছ! ধ্যামধাযণাদি করিয়া 
ধারকর। -ন্যাধি এই নিম এডলিত আছে। পৰব্স্বীকালে গোম্ামি-প্রসঠ 
অনেক লমযে স্তকনরবাগের নিিরাল দানার লি 


আব্বা স্বাদ । ; & 


পরিচ্ছেষ ]  . উত্তর-পশ্চিযাঞ্চলে আকন্দ প্রচার . টি, 
কিছুদিন পঞ্জাবদেশে অবস্থান করিবার পর, গোম্বাষি-প্রভৃ মনা 
করিধার জন্য মথুয়! হইয়া প্রীবন্দাবনে উপনীত হইলেন। তথায় পক্দিজ 
্া্গধর্গাবিষূয়ক বন্কৃতার সময়ে স্্রগবানের গোষ্ঠলীলা বর্ণন বন্ধিতে আর 
করিগ্েন। ততশ্রবণে সঙ্গীয় ব্রাঙ্গগণ উদ্বেগ প্রকাশ কম্সিতে লাগিলেন | 
বত্তৃতাস্কে আসন গ্রহণ করিলে, তাহাদের মধ্যে একজন গোস্বাখি-্রকৃষ্ষে 
জিজ্ঞাসা করিলেন-- “আপনি ব্রান্ষধর্শের বক্তৃতা করিতে গিয়া এ সহ ফি 
বলিলেন ?” তছুত্তরে তিনি বলিলেন-_“শ্থানমাহাত্ম্য আছো আমি কিছু খানা 
করিয়া বলি নাই; যে দৃ্ঠ সন্ুখে পড়িয়াছিল তাহাই ' বর্ণ! করিগ্বাছিলাঙ্গ ?” 
পরবর্তীকালে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় মধ্যে মধ্যে ত্রাহ্মমমাজের উপাসনামদ্দিয়ে 
এইরূপ কত ঘটনা ঘটিত। অনেক সময়ে জগজ্জননীর আবির্ভা্ষে বিভোর 
হইয়। তাহার অপ্রার্কত রূপ বর্ণনা করিতেন, “মা! আ1!” বজিযা খবীর 
হইতেন, কিন্তু উপস্থিত উপাঁসকমণ্ডুলী, উহা! ভগবতী কি জগদ্ধাতীর খআন়াধজঃ 
হইতেছে তাহা বুকিতে পারিতেন না; এবং হার 
গোম্বামি-প্রভূর এ সাক্ষাৎ পূজায় যোগদান করিতেন । * 
শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামি প্রভু ক্রাহ্ষধর্খ প্রচারার্থে মধুরা হুইয়! শা 
গমন করেন । এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি একটা অপূর্ব প্র দর্শন করছ. 
তৎকথিত স্বপ্মের বিবরণ 'ধর্দতত্ব হইতে উদ্ধৃত "করিতেছি ১-:*তাজ 
(তাজমহল ) দর্শনাত্তে এক অপূর্ব স্বপ্র দর্শন করি। বো: ইজ আছি, 
তাজের প্রানণস্থ উদ্ভানে গিয়াছি। উদ্ভানের বৃক্ষগুলি পরমা হুন্দরী সী, 
কের বেশস্ধারণ করিয়া আমার সমক্ষে উপস্থিত হইল সেই অপূর্ব বপ- 
লাবশ্যদরশনে তাহাদিগকে দেবকন্ত! মনে হইল । ইতিমধ্যে রাহা আহাক' 
জিজ্ঞাসা কৰিলেন--“তুমি কিজন্ত এই পবিভ্ত স্থানে জাপিক়াছ ? এবং খর্ব 
দেখিলাম তাঁহারা একবার বৃক্ষ আর একবার শ্রীমতি :খারশ করিস্যেছেছ। 
আমি তাহাদের এইরূপ বেশ-পরিবর্তনে বিষুদ্ধ হইয়া কিবৎকণ, মৌ 
থাকিাম, এব. পরে: ছিজাসা করিলাম-- “আমি আপরীদের নিউ এছটী 
উপমেশ শহ কষ্িতে আসিয়াছি, ঈশ্বর সর্বব্যাপী তাই কিন্ুপে বুদ্ধি 
তাহারা র্িলেন-তৃমি জআন্ছও ঈশ্বরবিবরে 'অনতিজ 1. ছা স্বাঝ্যে বাদ 
ক ধাহীর ঈব! ভির এক বড বীচ'না) -ভীছার বিষে উদ এজ সং 


ফি লা বত সবুোদ বহে বত হি ী 








আচার্ধ্য ধিক গোস্বামী [ পঞ্চম 


; বর টি লঞ্জিতভাবে উত্তর করিলাম যে, 'আমি একজন: তোর 
মুর্খ, কিছুই জানি.না) আপনারা উপদেশ দিয়া আমাকে স্বখী করুন, 
ঠাহার। প্রমন্ন হইয়া বলিলেন--“আমাদের মত হ্থন্দরী কোথাও দেখিয়াছ ? 
 উত্তর--না” স্বপ্নেও দেখি নাই তাহারা-'একমাআ ঈশ্বরই আমাদিগকে 
এত হুদ্বরী করিয়া স্ম্ট করিয়াঞ্ছেন। তিনি আমাদেন্ধ মধ্যে 'আছেন। 
| তাহার সৌন্দর্যের শোভা আমাদের শরীর দিয়া বহির্গত হইতেছে বলিক্বা 
কামাদের এমন শোভা সৌন্দধ্য হইয়াছে। তাহার অধিষ্ঠান ভিন্ন কিছুই 
সুন্দর সু ইঁতে পারে না। ইহার গৃঢ় অর্থ যদি বুঝিয়া থাক, তবে সমস্ত ব্ধাণডে 
ঈশ্বরকে পরম সুন্দর বনিয়! দ্বেখিতে পাইবে । ইহা! বলিয়া তাহার বৃক্ষরূপ 
খারণ করিল অপর দিকে চাহি্বা দেখি, শুত্র-শমশ্রধারী কতিপয় বৃদ্ধ 
কছিতেছেন-_ষে ঈশ্বরকে হন্দর বলি য়। জানিলে, তাহাকে প্রাণ বলিয়া! জান। 
ক্ষেবল তিনি আমাদের প্রাণরূপে আছেন বলিয়া আমরা এতদূর সারবান্‌ 
হইক়্াছি।' ইহা বলিতে বলিতে কেহ কেহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষরূপ 
ধারণ করিলেন। এই সময়ে আমার নিন্ত্রাভঙ্গ হইল। আমি এই স্বপ্নটী দ্বারা 
প্রস্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। পূর্বে যাহ! শূন্যমাত্র জ্ঞান হইত, এখন দয়াময় 
ঈশ্বরের পবিত্র আবিভাবে তাহা পূর্ণ বলিয়! বোধ হ্য়।* কটি 

আগ! হইতে গোস্বামি-প্রতু লক্ষৌ, কাণপুর প্রভৃতি স্থানে গমনপূ্য রি 
সকল অঞ্চলে ্রাক্মধর্মের অয়বার্তা ঘো বণা করিয়া কলিকাতায় দান 
-ক্রিলেন। : 
এই বে এককিব ভিনি হারতে একটী আখ্যা পাঠ: টি শন 
সাহাতে লেখ আছে যে, 'কোন সময়ে একজন 'খাষি, ইতস্ততঃ ' ভ্রমণ করিতে 
করিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, : কতকর্ুলি ইন্দুর কোন একটা উচ্চন্থানে 
আরোহণ করিতে গিয়া পুনঃ পুনঃ নিযে, পড়িয়া! যাইতেছে ।.: এতদদর্শনে খি 
'আম্চর্ঘযান্থিত হইয়া ইন্দুর দিগকে বিজ্ঞারা করিলেন-_” ত্বোমরা সায়ান্য উচ্চ 
স্থানট্কু 'তিক্রম করিতে পারিতেছ না. কেন?” ইন্ুরগণ বলিল--সআমরা 
তোার পূর্বপুরুষ । তুমি বিবাহ করিম! বংশ-রক্ষা না| করাতে আমাদের 
'শিুলোপ হইয়াছে। তাহাতেই আমাদের এই ছুর্গতি। : হরি, আঙাবের এই 
শী মোচন করিতে চা) তবে বিষাহ করিয়া পুজোৎপাদন ক।” এই 
'আখ্যারিকায় ভাৎপ্া ব্বযগয় করিয়! গোনা মি-গ্রতু ঘংশরক্ষা ক্রিক ইচ্ছুক | 
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সম্তানাদি হয় নাই। ইহার পর তাহার সন্ভোবিণী নামক . প্রথমা রুন্যা 
জন্মগ্রহণ করেন । 

*১৮৬৩ খুষ্টাব্ষের শেষভাগে গোন্বামি-মহাশয় ঢাক! নগয়ে পদাপরণ ককেন। 
তিনি পূর্বব-বাঙ্গালাতে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মধন্ম প্রচার করিতে আসেন। গোঁশ্বামি- 
মহাশয় এখানে আগমন করিয়! কয়েকটী ও কাশ বক্তৃত। প্রদান করেন । তাহার 
বন্তৃতাতে অনেক শিক্ষিত লোকের মনে ব্রাঙ্গধর্দ্ের প্রতি বিশ্বাস জন্মে। 
** * * তিনি এই সময়ে এবং তৎ্পরে ঢাকা, মৈমনসিংহ। কুমিলা! প্রভৃতি 
স্থানে ব্রাক্দধর্মের ষে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহার ফল পূর্ববাঙ্গালা 
বন্ছকাল ভোগ করিবে ।” * 

গোস্বামি-প্রতুর এই সময়ের প্রন্তার-প্রসঙ্গে আচার্ধ্য কেশবচন্দ্র কলিকাতা 
হইতে তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিয়ে তাহা যথাযথ উদ্ধত করা 
যাইতেছে । 

“জয় জগদীশ । 


প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার, 

জয় জয় বিজয়ের জয় ! তৃমি যে পতাকা ধারণ করিয়াছ, তাহা এখান 
হইতেই দেখিতেছি। তোমার উৎসাহের তরঙ্গ এখানে আলিম! আমার 
মনকে অস্থির করিয়া তুলিম্বাছে। তোমার হদয়ে ঈশ্বর যে জলত্ভ অদ্নি 
রাখিয়াছেন, তন্ারা তুমি ষে ভ্রম ও কুসংস্কার একেবারে ভম্বীভৃত করি 
ফেলিবে, তাহার আর আশ্চর্য কি? আবার বলি জন্ব জয়! অ্রাদ্ষধর্শের 
মহিমা এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারক অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন সেই মহিমা 
প্রকাশিত হইতেছে, .আর আমাদের ভয় কি? ঈশ্বরকে একযাজ্ম নেতা 
জানিয়! উচ্চৈত্বরে তাহার নাম কীর্তন কর। বৈরাগী হইক্ষ। সংসারকে পদানত 
ক্র, উৎসাহের দ্বারা সকলকে জাগ্রত কর, প্রীতিস্ুত্রে সকলকে বদ্ধ কর; এবং 
দেশ বিদেশ জয় করিয়। আমাদের রাজ্য বিস্তৃত করঠ এবং তোমার সঙ্গের 
দরিত্র ভ্রাতাদিগকে সত্তর অপেক্ষা ধনবান্‌ কর! আমরা আশাপুর্ণনদয়ে 
তোমার প্রতি নিস্বীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি; তুমি বধ প্রচার করিবে, ততই 
আমাদের এরর; ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে। র 

ভাঙ্গ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি? তুমি এত স্বার্থপন্ধ কেন? রা 


৮: আচার্য বিজরক্ণ গোস্বামী... [পঞ্চম 
ঠা ্জোগ করিবে! চাকাতে যে সকল অমূল্য রব প্ঢ/কা” ছিল, তাহ! 
কি কেবল আপনিই গ্রহণ করিতে হয়? আমাকে কি একবার ভাকিতে 
নাই? নিতান্ত দরিঞ্রভাবে এখানে গড়িয়া আছি। তোমার উৎসবে কি 
মাকে অংশী হইতে দিবে না? আমার কি ঢাকায় যাইবার কোন স্থৃবিধা 
নাই? তুমি পথন! দেখাইয়া দিলে আমার অগ্রসর হইবার যো নাই। 
ইতি... . 

: কলিকাতা, ক্লুটোলা, অভিন্লহৃদয় বন্ধু 

২৪শে মাঘ ৭৮৬ শক ৃ শ্রীকেশবচন্দ্র সেন। 


এইবপে পূর্বব-বাঙ্গালায় ব্রদ্ধ-নামের জঘ-নিশান প্রোথিত করিয়া গো্বামি- 
রস কিনুদিন বিশ্রীম লাভ করিবার জন্য শাস্তিপুর গমন করেন। এই স্থানে 
ক্িৎকাল অবস্থান করিয়! ১২৭২ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাত! পুনরাগমন 
করেন, এবং তথা হইতে আচার্য কেশবচন্দ্র ও সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে লইয়া 
১৯৬ কার্তিক পুনরায় প্রচারার্থে ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হন। ইী'হা্দিগকে 
আভার্থন করিবার জন্য ঢাকানিবাপী ব্রাঙ্ষগণ অতিশয় উৎকগ্ঠার সহিত, 
অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুড়ীগঞ্জার তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন। অবশেষে ইহাদিগকে 
পাই তাহাদের আর আনন্দের অবধি রহিল না। ' বাঙ্গানাবাজারনিবাসী 
্রনিদধ ধনী জীবনবাবুর বহির্বাটীভে এই বিচিঅকন্ধী ক্ষণজগ্মা! প্রচারকদিগের 
বাসস্থান নিধি হইয়াছিল। ইহার প্রায় একমাস কাল ঢাকায় অবস্থান- 
পূর্ব বানর প্রচার করিলেন; পরে $১ই অগ্রহায়ণ আচার্য কেশবচন্ত্র ও 
সাধু অধোরনা্থ মৈমনসিংহ যাত্রা করিলেন, এবং গোম্বামি-পরতু স্বর্গীয় 
বরজসথ্দর মি মহাশত্বের আরমাণিটোলাস্থিত বাঁটাতে থাকিয়া ূর্ববৎ প্রচার 
কারে ব্রতী রহিলেন। 

. অতপর, পৌধমাদে গোস্বাখি-গ্রভ রাঙ্মধর্ম প্রচার উদ্দেশ্তে ঢাকা! হইতে 
শাল আগমনপূর্বক্‌ স্বর্গীয় হূ্গীমোহন দাদ মহাশস্ের গৃহে পনেক দিন 
খবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি, 'ন্রাঙ্মধর্থ কি) 'উপাসনাই মঙ্স্ের 
জীবন। 'পরকাল।' 'আত্মৃষ্টি 'বরাহ্মদিগের “কর্তব্য” প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে 
কতিপয় বন্কৃতা ও উপদেশ প্রদান কর়েন। তাহায় প্রাণম্পর্শী উপাসনার, 
ঠাহার উথনী বক তার আর হই প্রতিদিন শত শত লো উপাননা 















বিধ্যক ঘোর দুর্দশা অবলোকন জিন ০ উৎহৃষ্ট প্রাণ এই প্রেমময় 
প্রচরকবৰর এতদূর মশ্ীহত হুইয়াছিলেন যে, একদিন রাজিতে এী বিষয় চিন্তা 
করিতে করিতে বালকের স্তায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন) . এবং অবশেষে. যন্ত্রণার 
মান্তা একেবারে সহ্য-সীম! অতিক্রম করিলে, তিনি নদীতে আত্ম-বিসঙ্রন 
করিতে অগ্রসর হইলেন । নদীতীরে উপস্থিত হইবামাজ দৈববাণী হইল-_- 
আত্মহত্যা করিও না, সময়ে সমস্ত ঠিক্‌ হইয়া যাইবে ।' অকন্মাৎ এইরূপ 
আকাশবাণী শ্রবণ করিয্পা তিনি এ কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত হন। | 

বরিশাল হইতে গোন্বামি-প্রতু নোয়াখালী গমন করেন। তাঁহার আগ- 
মনে স্থানীয় লোকের ধর্মোৎ্পাহ শতগ্তণে বর্ধিত হইয়াছিল। খাহারা পূর্বে 
হিন্দু-সমাজের ভয়ে ব্রান্মসমাজে উপস্থিত হইতেন না, তাহারাও গোস্বামি-গ্রতুর 
জলস্ত উৎসাহ ও জীবস্ত ভক্তিভাবপূর্ণ বন্তৃত! শ্রবণ করিতে দলে দলে নু 
উপস্থিত হইতেন । 

নৌয়াখাদি হইতে গোম্বামি-প্রভূ টট্টগ্রাম গমনপুর্ব্বক, ধর্মই মতের 
জীরন; “উপাসনা, দঈশ্বরোপলন্ধি,+ (পরকাল: প্রভৃতি বিষয়ে বস্তৃতা প্রধান 
করেন। তাহার প্রাণম্পর্শা ব়্ৃত। ও জীবস্ত উপাসনায় স্থানীয় লোকের জধ্যে 
বিশেষ ধর্দোৎথসাহ জন্মে । চট্টগ্রামের পথে তিনি চট্টগ্রাম পাহাড়, বঘুনন্জনের 
পাহাড়, ও চক্তরনাথ পর্বত দর্শন করেন। চন্দ্রনাথ পর্বতের গুরুধ্বনিকুণ্ড, 
্ব্যকুণ্ড, লবণাখ্যকুণ্ড, সীতাকুণ্ড ও সহত্রধারা ইত্যাদি প্রজ্ববণ ও পর্বতের 
অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়। গোস্বামি-প্রতু অতীব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই. 
স্থানে অবস্থানকালে তিনি, একটা *অদ্ভুত স্বপ্র দর্শন করেন। স্বপ্ন বৃত্বাস্থ 
গোম্বামি-প্রভূর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ।-_পবহুদ্দিন হইল 
একবার পদত্রজজে চট্টগ্রাম গমন করিয়াছিলাম। তখন গমনকালে একটা আশ্চর্ধা 
ঘটনা সংঘটিত হুইয়াছিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রঘে আহি অত্যন্ত ক্লান্ত হুইয়া- 
ছিলাম। অবশেষে আমি সীতাকুণ্ডের নিকটে পর্বতপার্থে নিক্রিত হই। শরীর 
াস্ত ছিন্ন, শী্রই “নিদ্রা হইল। তখন এক ব্যাপার দেখিলাম যে, ময়ন্ত 
বৃহদাকার নক্ষপ্রমণ্ডল, এবং সমস্ত ব্রদ্ধাওড আমার মমুখে ঘোর বেগে ঘৃর্দিত 
হইতে লাগিল। তাহার পশ্চাঙ্দেশে দেখিলাম-_এক মীন পুর ৃ 
আমি আর. অধিক দেখিতে পাইলাম না। তখন সে পুরুষকে লিজা 
করিলাম-তুষি ক্ষে, পরিচয় দাও ।' তিনি বল্িলেন--“আুঁমি পু 
দেখিতে, ইহা প্রতি ।, “ক্াচীন গ্রন্থে খুরুধ..$..এ্ররু 
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পা রিাছিলাব). চি টিিিনিত হ্বদয়ের এক বার তু হই 
ঈশ্বর সম্বন্ধে পুর্কষ ও. প্রকৃতি কি? পুরুষ সতা মাত্র। “কষ্যং জানযনন্তং 

র্ধ'-_ ইহা! পুরুষ |. জী গানঃ জনিত সানা উপনিষদ ও রতি 
পু” 

চট্টগ্রাম হটতে গোস্বামি-প্রভু কুমিল্লায় গমন কনিয়। স্বর্গীয় ব্রজন্থন্দর মিত্র 
মহাশয়ের বাসভবনে ১৪।১৫ দিন অবস্থান করেন । তাহার শুভাগমনে ত্রিপুরা- 
নিবাসী ত্রা্ষগণের মধ্যে নব-জীবনের সঞ্চার হয়। এই স্থানে অবস্থানকালে 
অিপুরা রহ্ধমন্দির, ত্রিপুরা শাখাসমাজ, ব্রজনুন্দর বাবুর বাসভবন প্রভৃতি 
বিভিন্ন স্থানে “উপাসনা দশ্বরের জন্ত ব্যাকুলতা? ঈশ্বরই মানব-জীবনের লক্ষ্য 
ঈশ্বর-প্রেমই আনন্দের প্রত্বণ-_ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা ও উপদেশ 
জীন করেন। তাহার মৃত-সন্রীবনী বক্ত তা শ্রবণে বহু ধশ্মপিপান্ছ বাক্তিগণের 
জনে নব আশার সঞ্চার হইয়াছিল । 

»ঈেতঃপন্র ফাস্তন মাসে তিনি কুমিল্লা হইতে ব্রাক্ষণবাড়িয়া যাত্রা করেন। 
জা 91৫ দিন অবস্থান করিয়া “ত্রাক্মধশ্ম কি? “উপাসনার আবশ্ঠটকতা।।১ 
ব্রক্গিতীপের উপায়” প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদ্ধান করেন। তাহার প্রাণস্পর্শা 
উপবেশ শ্রবণ করিয়া একটা বৃদ্ধ ব্রাহ্মধর্শা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

৮" ব্রাক্ষণবাড়িয়! হইতে গোস্বামি-প্রভু পুনরায় বরিশাল গমন করেন, এবং 
বার ২৫২৬ দিন অবস্থানপূর্ববক্‌ 'ঈশ্বর লাভ” “বাহ্‌ পৌত্তলিকতা' “আস্তব্রিক 
পৌত্তলিকতা' প্রভৃতি বিষয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্ত তা প্রদান করেন । এই সমস 
পূর্ববাঙ্গালায় সর্বপ্রথম স্ত্রী-্বাধীনতার কুত্রপাত হয়. স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস 
প্রমুখ তেন ব্রাক্মগণের চেষ্টায় একটি পতিতানারী ও কয়েকটা বিধব মহিলার 
পুনর্ব্বিবাহ হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে গোস্বামি-প্রভূ যে উপদেশ প্রদান করেন, 
তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করিতেছি ।-_“ইঈশ্বরের অধীন হওয়া--ধর্ধের 
ক্মীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা | সমাজভয়ে সত্য-প্রতিপারনে বিরত থাকাই 
প্রত অধীনত । আত্তরিক রিপুমিগকে বশীভূত করিয়া পবিত্র থাকাই বথার্থ 
বাধীনতা। । রিপুদিগের অধীন হইয়! পাপের 'দাঁস হওয়াই প্রন্কৃত পরাধীনতা | 
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করা, ইহ একটাকেওও স্থাধীন তা বলিয়! বোধ হয় মা । কারণ, খামারের মেশের 
নির্টরখিজীলোকগণ পর্ধতর বিচন্পণ করে, নর্বাধা পুরুষধলীতে অবস্থিতি 
করে, তঙান্ ভাহাদিগক্ষে স্বাধীন বল! যায় ন।1”% 

অতঃপর ভিথি,বরিশাল হইতে কলিকাতায় আগমন কষ্জৌন। এবার 
বিধষা-বিবাঁই, অসবর্ণ-বিধাহ, জাতকম্ম, নামকরণ) জআাঙ্মমতে শ্রাঙ্ছ গ্রস্কাতি 
্রাঙ্মধর্শের অনুঠঠান লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল; হুূর্ধধল ঝাক্ষগণ 
আদি-শমান্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে “বিশ্তুধৃষ্ট। ইউরোপ 
ও আলিয়া" এবং “গ্রট ম্যান' নামক কেশবাবুর ছুইটি বক্ত তার গুঢ়ভাৰ গ্রহ্ণ 
করিতে অসমর্থ হইয়।, আদি-ব্রাহ্মসমাজের ব্রাঙ্ছগণ কেশববাঁবুকে খৃষ্টান বলিয়া: 
গালি দিতে আরস্ভ করিলেন ! অসস্তোষ এতদূর প্রবল হইয়! উঠিয়াছিঝ মে 
তাহার। মিথ্যা কথা বলিতেও কিঞ্চিন্াত্র কুষ্ঠা বোধ করেন নাই । “হয 
বিশ্বেপরবশ হইলে ফোন দৃম্মই তাহার অকৃত থাকে না) খন লা 
যেমন পরম্পরে অকৃত্রিম প্রণয় হইয়া খাকে, ধর্দেক নামে তাহা আগে সহজ 
গুণে বিদ্বেষের উৎপত্তি হয় । হিরণ্য কশিপু প্রহ্লাদের পিতা ই 
গ্রতি যে সফল দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ফে না অবগত আছেন? 
রোমানক্যাথলিক থুষ্ঠানের! প্রটেষ্টাপ্টদিগের প্রতি যেকপ রোমহর্্ধ অত্যাচার 
করিয্াছিপেন, ভাহা৷ শুনিতে হৃংকম্প উপস্থিত হয়। এই দৃশ্ঠ দর্শন করিয়া 
কে বলিতে পারে ত্রাঙ্মলমাজ শান্তির নিকেতন 1?” * 

্রাহ্ষসমাজ্ধের এই সকল গোলযোগে গোস্বানি-প্রতুর মন বিশুষ হইয়া! 
গিয়াছিল, অন্তরে সহিষুতা ছিল না; এবং তিনি পূর্বববৎ দীর্ঘকাল যাবৎ 
উপাপনা করিতে 'প1রিতেন লা । তাহাতে উদ্ছেগ শতগুণে বঞ্ধিত হইতে 
থাকিলে, তিনি শাস্তির আশায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরেস্উপদ্থিত 
হইলেন ও গ্রকুতির শোভা দর্শনপূর্ব্বক হৃদয়ের জাল! দুর করিবার অন্ভিপ্রাযে। 
প্রতি র্বাঞ্জিত্ধে একাকী গঙ্গাতীযর়ে গমন করিতে জাঁগিলেন। বসন্ধকালে 
শা্িগুরের খঙাড়ীরের শোতা অতিশয় মনোরম । সহবিশ্ড ত গুত্র বাপুকা- 
কি 'এক অপূর্ব শোড! 
রা 
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বক্ষ ছিপ রিখেটিত নির্শল চজমার মনোহারিদী শোভা, সি্গে সর্পজিলা 
ভাগীরথী ্ৃহ্মন্ধ-গতিতে ক্ষীণ-কল্লোল বুকে লইয়া প্রবাছিভা! .হইকোন ; 
লেই তরক্গমালায় পূর্ণচন্্র যেন শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া! এক অপু মৃতাদীলা 
নিস্তার করির্তেছে। ক্ষণে ক্ষণে নিশাচর পক্ষিগণের হ্থমধুক ধ্বনিতে চতুষ্িক 
মুখরিত হইতেছে। এই সকল শোভা সৌন্দধ্য দর্শন করিলে কাহার প্রাণ-না 
নীতল হয়? গোত্বামি-গ্রতূ প্রতিদিন গঙ্গা-তীরে উপবেশন করিয়া প্রাকৃতিক 
, সৌন্দর্য ভণন্ডোগ করিতে লাগিলেন। জনসমাজের কুটালতা, কপটস্তা) 
হিংস/ ঘেষ প্রভৃতির সঙ্ঘাতে হৃদয় উত্তপ্ত হইলে সাধুরা এইরূপেই প্রন্কৃতি- 
দেবীর ক্রোড়ে শাস্তি ও বিশ্রামস্থখ লাভ করেন। 

এই সময়ে শাস্তিপুরনিবাসী ৬হরিমোহন প্রামাণিক নামক একজন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব 
ভক্ষের মঠিত গোস্বামি-প্রভুর বন্ধুত্ব জন্মে । গোস্বামি-প্রতৃ তাহাকে স্বীয় প্রাণের 
'বন্থা খুলি বলিলে, তিনি গোসম্বামি প্রৃভূকে শ্রীচৈতন্চরিতাত পাঠ করিতে 
্জয়োধ করেন; এবং শ্রীকষ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, শ্রীমতী রাধিকা মহাভাব, 
 লরঞর আমিও ব্রধজ্ঞানী_-ইত্যাদি কোমল মধুর বাক্যে তাহাকে অনেক 
লময়ে সাস্বনা দিতেন। প্রামাণিক মহাশয়ের অন্থরোধে গোস্বামি-গ্রথ 
'লীচৈততন্চরিতাম্ৃত সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন । এই গ্রন্থ পাঠ 
করিস তাহার জীবনের এক অপূর্বব পরিবর্তন সংঘটিত হইল। " ্ীগৌরা্ব- 
রেখের বিনগ, ভক্তি, অন্রাগ; ব্যাকুলতা, ঈশ্বর দর্শন ও সভোগ প্রভাতি 
াহাকে এক অনির্বচনীয় আনন্বরসে নিমজ্জিত করিল। 'জীবে 

নামে রুচি” এই তত্বৃঘয়ের মন্দ হৃদয়লম করিয়া গোত্বামি-প্রত্‌ ভাবে 
হইলেন এবং মনে মনে প্রগৌরাজদেবকে গুরু বলিয্া প্রণাম করিলেন। : 

অতঃপর শদ্ধয় প্রামাণিক মহাশয়।. গোস্বামি-প্রতুকে সঙ্গে লইয়া ্রীপাট 

কালুনায় লিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী ; টিমকে শন করিতে গমন করেন । | 
আআম্মমে উপস্থিত হইলে বাবাজী মহাশরাদিন্যামি-প্রতুকে দর্শন মাত্র সাইাে 
প্রপ্ন্জ করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদাঁরধিরিলের ৷ এই সময়ে গোস্বামি-গ্রতু 
ি্ার্ত হইয়া জলপান করিতে ইচ্াপ্রকাশ করিয়া বলিলেন ঘটে তিনি 
'সুজজানী, সতএব তাহাকে. যেন ক্ষত পারে পানীয় দেওয়া হয়।: ইহা জনিয়া 
আবাদী মহাশয় বলিলেন-_পমে কি প্রভো | বরন্ধজান না হইবে: কির 
অরধিকারী হওয়া বার? প্রভো! আমার আকাঙ্ছার মাধ িখেন 51). দয় 
ক'রে আই পাই হলান:রকর 1”. এই বলি হরির, শীয় 
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কমর. জাযাকে পরান করিলেন। গোস্বামিপ্রত্থ নিরুদ্র হ্যা অলপান 
করিষা-কগুলু' রাখিয়! দিলে বাবাজী মহাশয় তক্ষণাঁৎ তাহা ব্বীয় ললাটে 
ঠেকছিস্! অবশিষ্ট জলটুকু পান করিলেন । তাহার এইক্ধপ ব্যবহার দর্শন 
করিয়া উপস্থিত জনৈক তদ্রলোক বলিলেন--প্বাবাজী ! এ কি করিলেন? 
ইনি'ষে পৈত ফেলে দিয়েছেন, ত্রাঙ্ষসমাজে ঢুকেছেন, কিছুই মানেন-ন11” 
তাহার এই কথ। শুনিয়া! বাবাজী মহাশয় বলিলেন-__*আরে, আমার অন্নৈতেরও. 
ত পৈতা৷ ছিল না। ব্রাহ্মদমাজে ঢুকেছেন, কিন্তু দেখ সেখানেও আমার 
গৌসাই আচার্ধ্য 1” ইহাতে পূর্বোক্ত লোকটা একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন--*ত। ঠিকই বলেছেন, আচার্ধ্য | কেমন আচার্য দেখতে 
তো পাচ্ছেন? কেমন ধৃতি-চাদর, কেমন জামা, কেমন জুতা, বাঃ 1” 
বাবাজী মহাশয় স্জলনেত্রে উত্তর করি লেন--ণআহা ! প্রতৃকে পরিপাটা করে 
সাজান, এতো! আমাদের কর্তব্য, কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য ষে আমরা. ভাহ! 
পারিলাম না। প্রতু নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ নিজেই সংগ্রহ করি 
লইতেছেন, ইহা দেখিয়া আমর যে একটু আনন্দ.করিব, হায়! হায়! তাহাও 
আমাদের ভাগ্যে নাই।” এই কথা বলিতে বলিতে বাবাজী মহাশয় বালকের 

মত 'হাউ হাউ” করিম কাদিয়া ফেলিলেন। * 

কাল্নাস্থিত এই আশ্রমেই গোসম্বামি-প্রভূ সর্বপ্রথম ৬নাম-বরন্বের পজ 
সন্দপ্ম করেন এবং কলিষুগে এই পৃজাই ষে শ্রেষ্ঠ, ইহা! তাহার হৃদয়ে হৃতঃই 
উদ্দিত হয়। উত্তরক।লে কলি-পাবন্তাবতার শ্রীশ্রানিত্যানন্দ গ্রতৃর প্রত্যা্দেশ- 
ক্রমে, গ্লোস্বামি-প্রভূ ঢাক! নগরীতে স্বীয় গেণ্েরিয়া আশ্রমে ৬নাম-রদ্ধ 
স্থাপনকরত্ত: তাহার পৃ প্রচলিত করেন। যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত বিবরণ 
প্রদত্ধ হইয়াছে । 

অতঃপর, গোস্বামি-্রু তণীয় বন্ধ ব্গীগ নীলকমল দেবকে সন্ধে ই 
দিদ্ধ চৈতন্ক ঘাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্ত নবন্ধীপ আগমন করেন । 
কালনার ভগবানদাল বাধাঞী মহাশয়ের স্তায় ইনিওএকল্সন প্রেমিক ভক্ত 
ছিলেন. এই ভুইন্ন মহাপুরুষ গৌড়মণ্জলে অবস্থান করিয়! প্রীমন্‌ মহা ্রসথর 
সৃতপ্রায় বন্্কে কথফচিৎ সঞ্ধীবিত রাখিয়াছিলেন। তঙ্জন্ত সমগ্র বৈধাব-সমাজ 
ইহাদের নিকটে চিযকৃতক্ঞ থাকিবে । গোস্থামি-প্রতু নত্ধীপে উপস্থিত হই 


. গোখাসি এরর গন দিয় ও সেবক জী কুদালিখণরগতারী উদিত “নত সঙ্গ” হইতে, 


'আচাধ্য বিয়ক্ গোন্বামী ১০০০ 


বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে গমন করিলেন। বৃদ্ধ বাজী সহাঁশির "খই 
স্বাগত অভিথিকে সারে অভিবাদনপূর্ব তাহার আগমনে ষ্তীয হব 
প্রকাশ রা লাগিলেন । কিন্তৎকাল সদালাপের পর গোশ্ছান্ছগি-প্রু 
যন্থাশরকে জিজ্ঞাসা করিলেন--'ভক্তি কিসে হয়? এই প্রপ্ন শুনিবামাজ 
 খাধাজী যহাশয় থরথর করিয়। কাপিতে কাপিতে হঙ্কার করিয়া বলিতে 
লাগিলেন--”সে কি প্রত! তুমি কি আমাকে প্রতারণা করিতে আলিয়া ? 
ভক্তির ভাগারী হইয়া! তুমি আমার মত জীবাধমের নিকট ভক্তি-লাভের উপায় 
বিজ্ঞানা ক্ষরিতেছ? আমি তোমার ললাটে তিলক, মন্তকে জটাভাঁর ও 
গলধেশে সুঈনীর মাল! সন্দর্শন করিতেছি ।” এই কখা বলিতে বলিতে 
বাধাঞ্ী মহাশয়ের এতছব প্রেমোচ্ছাস হইয়।ছিল যে, তীহাধ সর্বশরীর 
 সিমুলের কাটার ভ্তার় রোমাঞ্চিত হইয়াছিল ও মম্তকের শিখাটা পর্যস্ত খাড়া 
হইক্জ উঠিয্বাছিল। * বলা বাহুল্য যে, পিদ্ধ-পুরুষের এই ভৰিগ্যৎ্বাণী বর্ণে 
খই সফল হইয়াছিল। গোহ্ামি-প্রভু শেষজীবনে তিলক, মালা, জটা 
 ইস্থ্যার্দি বৈষবচিন্নু ধারণ করিয়াছিলেন । * 
গোস্বামি-প্রভৃূর অনুরোধ পালনার্থ বাবাজী মহাখয় ভাব সংবরণ করিয়া 
. খীরে ধীরে উপদেশ দিলেন-_প্যদি প্রেমভক্তি লাভ করিতে চাও তবে দীনহীন 
খ্ব্ষি্কন হও। অন্তরে একবিন্দু অহঙ্কার থাঁকি তেও ভক্তিলাভ হইতে পারে 
না। জলের শ্োতঃ যেমন উদ্ধগামী হয় না, ভক্তিও তত্রপ অহঙ্কার়ীর 
হয়ে উদিত হয় না।” + 

্ষতঃপর বাবাজী মহাশয়, গোস্বান্সি-প্রতৃকে একটা পাত্রে করিয়া কিন্তু 
খান্চক্রব্য সাঁধরে প্রদান করিলেন। তিনি আহার করিয়া পান্রেটী একধারে 
রাখিম্া ঘিলে, তাহাতে যে ভূক্তাবশিষ্ট ছিল বাবাজী মহাশয় তাহা! হঠাৎ স্বীয় 
সু্খবিতরে প্রদানপূর্যবক ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন---*চিত্রগপ্ত সাক্ষী, আজ 
 ক্জাথি খামার প্রতূ-সন্তানের প্রসাদ গহিয়াছি।” গোখ্ামি-গ্রতু- তাহার এ 
(ক্ষার্সো বাধা দিয়া বলিলেন--”আপনি আমার ভূক্ষাবশিষ্ট আজাদ কঙ্গিষেন না, 
সাদি ত্রাঙ্ম হইয়াছি।” তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন-_ “তুমি বখজানী হও 
আনি বেই হও, অদৈভ-বংশে গনেছ। তোমাক প্রসার আহি খায়)? 
পাপা াটাটাাটশীশিপিশী পাপা 


এ ৪ 






৪ ্ গা ॥ 
এ রঃ জাত), 1৮. 3 


্ ৮ টি হা 2 পা 
1 চাাদি-পাড়ুগাদীর সরারারার বাধান জারা” ছানা বা ররিরিরিরি 
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ঠা তল এ ১ রঙ চে শু জজ হি ন্‌ খা 
॥ শ্থ টঃ র্‌ ৮ টে ৮ দূ 
ৃ 


না খা, আজাপ গোস্বামি-প্রতু সিদ্ধ প্েকসিক খহানছব ঠচকান 
বাবাজী অহাশের দা উপদেশ শিরোধার্ধা করিয়া ৮০ পান 
নী 

অইক্কপে গোস্থামি “প্রভু নদীয়াবিহারী শ্রীমন্‌ মহাপ্রতথর ধর্খের নার, কলি 
জীবের একমাত্র সাখন__'জীবে দয়া, নামে রুচি” তত্ব সংগ্রহপূর্বরক্‌ দ্বারা 


ব্রাঙ্মসমাকে সন্ীবিত করিবার অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় আসিয়া কেশবচঠজের 
সহিত মিলিত হইলেন। কেশববাবু তখন প্রচারকদিগকে লইয় এরন্জিফিন 


বিশেষভাবে উপাসন| ও আলো!চনাদি করিতেছিলেন । এই সময়ে এক হিব্ণ 
গোস্বাফি-প্রূর অগ্রজ প্রভৃপাদ ব্রজগোপাল গোস্বামী কলিকাতায় আগমন 
করিস্বা, গোস্বামীজীর বাসভবনে নিশ্ললিখিত সংকীর্ভনটা গান করিলেন ॥ 
কীর্তনের সর 
“কাণু পরশমণি আমার । 
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ, 
নয়নের ভূষণ আমার সে রূপ দরশন, 
বদনের ভূষণ আমার সে বূপ গান, 
হক্তের ভূষণ আমার সে পদ পেবনশ, 
(ভূষণের কি আর বাকী আছে ). 
আমি কৃষ্চচন্দ্রহার পরেছি গলে &* 
তাল-লয়ধুক্ত এই ০ শরন্ুণ করিয়া, উপস্থিত সকলেই ভক্তি তর 
বিগলিত হইগাছিলেন। অতঃপর গোস্বামি-প্রতু ব্রাহ্মমমাজেও সংকট 
প্রবর্তন, করিবার জন্য ৪ অচ্ছরোধ করিলে, তিনি সম্মতি এ ০ ৃ 
করিলেন এই. প্রকারে :তদবধি ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্তন গচলনের কমা 
হইল। 
| ্রথপাদ অ্গ্োপাল, গোস্বা মি-প্রভূ অপেক্ষা! ২৫, বরের বড় [রি 
ইনিও মাকুলালয় শিকারপুরেই জ্মগ্রহণ করেন বাঁদ্যকান হইতেই দুই 
আাতার মধ্যে: গভীর ভালবাসা ছন্সিয়াছিল। কেহই ফাহাকে এক মুহূর্ত! না 
দেখিয়! থাকিতে পারিতেন না। ইহাদের আহার, নিক, শন, উপবেশন, 
খেলাধুলা ইত্যাদি নম ব্যাপারই এক সম্পাৰিত হইত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ইহামের.জামকালা .অক্যখিক..সনীদ্ৃত. করছিল বব জীবনের শেষ, 
মহত পর্ন হি সনু বিল) পরপর রকজোগাত বর্জন প্রগীড় 























আচার্য বিজয়কৃ গোত্যাধী [পক্ষ 


স্বি্বশত্ং কনিষ্ঠ ভ্বাতার অমতে কোন কার্ধ্যই করিতেন না। গোস্বাদি-গ্রাু 
উপবীত পরিত্যাগ করিলে, শাস্তিপুর-সমাজ কর্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত হয় 
ঘদিও »ব্রজগোপাল গোস্বামী মহোদয় প্রকাশ্তভাবে তাহার সহিত সমাজিক 

_ ষস্কন ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাধের পরম্পরের অস্তবের বন্ধন 
বিদ্দুমাত্রও শিথিল হয় নাই। 

ঘুগাবতার নদীয়াবিহারী শ্রীচৈতন্ত প্রবরিত হুবিমল সা ধিভৌমিক বৈষণব- 
ধর্টের গ্লানি দূর করা ছুই ভ্রাতার জীবনের অন্যতম উদ্দেস্ট ছিল; এবং 
ছুইজনে দ্থাইটা স্বতন্ত্র প্রণালী বারা সেই কাধ্যসাধনে তৎপর হইয়/ছিলেন। 
গোদ্বাধি-গ্রডভূ যুক্তি, বিচার, জ্ঞান ইত্যাদির সহায়তায় শিক্ষিত সমাজের 
ভিউঁরে কাধ্য করিতে লাগিলেন, এবং ভব্রজগোপাল গোস্বামি-মহাশয় 
অশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত নিয়-শ্রেণীর মধ্যে কথকতা ও সংকীর্তন বারা শাস্ত্র ও 
সদাচার-সম্মত বৈষ্ণবাচার সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। গোত্বামি-প্রড়ূ 
পূর্ব্ব ইইতেই তাহাকে উক্ত কার্যে পারদশিতা লাভ করাইবার জন্য শাস্তিপুরের 
বড় গোম্বামী বাড়ীর প্রপিদ্ধ কথক প্রভূপাদ তারণগোস্বামী মহাশয়ের নিকটে 
কথকতা! শিক্ষা! করাইয়াছিলেন। 

প্রস্থপাদ ত্রজগোপাল গোন্বামী অতীব স্থগায়ক ছিলেন। শেষ রাত্রে 
তিনি যখন গৃহের ছাদে বপিয়! উচ্চৈঃস্ববে ভোর কীর্তন করিতেন, তখন সুদুর 
গষ্চিপাড়া, কালনা, সাড়াগড়। ছোট রাণাখাট গ্রভৃতি স্থান হইতে তাহা! গুনা 
য্িত, এবং সেই ক্রান্ষমুহূর্তে তাহার ভক্তিবিগলিত গানে আকৃষ্ট হই তত্তৎ 
অঞ্চলের ভগগবন্তকগণ ব্ব স্ব ইষ্টদেবের, উপাননাক় মনোনিবেশ করিতেন 
র্গানন্থ কেশবচন্র তাহার গানে এতই মুখ হইয়াছিলেন যে, শুধু গান শুনিবার 
জন্তই তিনি ছুই তিন বার শাস্তিপুরে তাহার আঁলয়ে অতিথিরূপে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। 

»ন্্রজগোপাল গোশ্বামী কথকতার সময়েও মধ্যে মধ্যে গান করিয়া আোতৃ- 
 খ্বর্গকে ধন্মাবিষয়ে আকষ্ট করিতে যত্ব করিতেন) এবং উহার ফলও অতীব 
শক্োধজনক হইত। তাহার ভক্তিরস পূর্ণ কথকতা, তাহার তাঁল-ফাগলমনধিত' 
সধধুর গানঅধণে বহলোকের ধর্মভাষ ধিকশিত হইত। স্িগি ফখকড়া 
করিতে ধখম যে স্থানে গমন করিতেন, তখন সেই স্থানেই একটা ছোটখাট 
আর পচ কই তাহার বহি 5 ডা বার 











রিচ্ছেণ | প্রকুপনি রজগোপাল গৌস্বাীর সক্ষিপ্ত পরিচয়... ৮% 
ভাহীর রর একত্র তারকত্র্থ হরিনাম কন করিয়া আমবাসিগণকে 
মাতহিয়া তুলিত। এইরুপে স্বীয় জীবনের ব্রত উদ্যাপন করতঃ। তিনি ৩৩৮ 
বৎসর বয়ংক্রমকা'লে রংপুর জেলার অন্তত রক্লপুর নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত 
দুর্গাচরণ মণ্ডল গৌঁপের বাঁটাতে নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়! নিত্যলীলায় 
প্রবেশ করেন | 

ক্রাহ!র তিরোধানের কিয়ৎকাল পূর্বে তিনি তাহার কতিপয় টি | 
বলিয়াছিলেন যে মৃত্যু অস্তে তাহার দেহ সৎকার ন! করিয়া যেন সমাধিস্ককরা 
হয়। কিন্ত গোস্বামি-সন্তানের দেহ সমাধিস্থ করিয়া রীতিমত ভোগ পুজি 
দিতে না পারিলে অপরাধ হইতে পারে, এই আশস্কা করিয়া! উপস্থিত গরীব : 
শিস্তগণ তাহার পরিত্াক্ত দেহ সৎকার করিবার সন্কল্প করিয়া নিকটবর্তী তিস্থা 
ও মানস্‌ নদীর সঙ্গমস্থলে শবসহ উপনীত,.হইল | এই সময়ে একটী অতীব 
,বিশ্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। পরিত্যক্ত দেহ নদীতীরে জনৈক সন্বীয় 
লোকের তত্বাবধানে রাখিয়া, অবশিষ্ট শব দাহকগণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার জনক 
ইতস্ততঃ গমন করিল; কিন্ত ফিরিয়া আসিয়া! তথায় শব অথব! প্রহরীকে 
না দেখিম্বা অভীব. বিন্বাবিষ্ট হইল । অতঃপর প্রহরীকে অনুসন্ধান করিয়া! 
শবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল যে, তাহারা কা্ঠ-সংগ্রহ করিবার জন্ত 
অন্বত্র গমন করিবার কিয্ৎকাল পরে উক্ত শবে জীবনসঞ্চারের লক্ষণ প্রত্যক্ষ 
করিম তয় পাইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। শবের কথা সে কিছুই বগিতে পারে 
না। এই কথা শুনিয় তাহারা পুনরায় নদীতীরে আগমনপূর্ব্বক, জলে স্থলে, 
অনেক কনুসন্ধান করিয়াও শবের কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া ক্ষুপ্নমনে সব স্ব 
স্থানে প্রস্থান করিল । এই ঘটনার পর দিবস রংপুর, চিলমারীনিবানী, জনৈক 
ভগবন্তক্ত, ৬ব্রজগোপাল গোস্বামি-মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্ত রক্্লপুর 
আগমন করেন। তিনি প্রভৃপাদের ভীরোধানের কথা অবগত ছিলেন ন!। 
পথিমধ্যে হঠাৎ তিনি গ্রতৃপাদের দর্শন পাইয়া! সাতিশয় আনন্দিত হুইজেন। 
কথাপ্রসন্গে, »বক্বগোপাল গোত্বামি-মহোর় তাহাকে বলিলেন যে, তিনি 
বৃন্দাবন রওয়ানা হইয়াছেন, আর দেশে ফিরিবের না ; অতএব ছুর্গানন্দ 
নামক -ত্ধী শিল্কের নিকটে তাহার যে গচ্ছিত ধন আছে, তক্থারা। যেন লীত্রই 
মহোত্সব করাছয়। লোকটা তাহার নিকট হইন্ডে যায় গ্রহণ "করিয়া যথা-. 
সম সর্গামল্ের ববাজীতে উপনীত হইয়া একতা উরে করিলে তাহারা 
আনন্দে বি 'তিভূত্‌ হট্র,. কারণ জাহামা রানের দেহতযাগের কথা 





কাচা বিবার গোপা. [রন 


মিসন্দ্নল + অতংপের একাদশ ছিনে প্রীষান্‌ দুর্গানন্দ, স্বীয় ওরুদেখ কর 
পরত গ্জর্থাদির ছার! মহাসমারোহে মহোৎসব সম্পরধ করিলেন । রী 
গোদ্বামি-প্রস্তু কোন এক সময়ে স্বীয় আঅগ্রজের তিরোধানের স্থান দর্শগ 
করিবার দগ্ধ ভিস্থা-মানস্‌ সঙ্গমে উপস্থিত হইয়! শোকদন্তপগ্ত হৃঘয়ে তাহার 
উদ্দেশে তর্পণ করিয়াছিলেন । * ৃ 

গোশ্বামি-প্রসুর উদ্ভোগে অতঃপর কলিকাতা অন্তর্গত উপ্টাতিন্গির 
৮'মনোহত্রদীন বাবাজী মহাশয় দ্বার। সর্ব প্রথমে ত্রাক্মদমাজে সংকীত্তন কান 
ইইল। ভিনি গান করিলেন_ 

“প্রেম পরশমণি শ্রীশচীনন্দন; 
বিলাইছেন প্রেমন্থ্ধা দেখি দীনহীন রে ।”৮-- ইত্যাদি । 

এই দিবস ত্রাঙ্মসমাজে এক অপূর্ব ভাবের শ্োতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। কিছু 
দিন কীর্ডভন করিতে করিতে অনেকে অহৈতুকী ভক্তিরনে পরিষিক্ত হইতে 
লাগিলেন। গ্রগৌব্রাঙ্গ-প্রবর্িত সংকীর্তন-ধর্ম প্রচলেনের পর ব্রাহ্মসমাজের এক 
অপুর্ব কল্যাণকর যুগাত্তর উপস্থিত হয়। কলিকাতায় যেমন কীর্তন হইতে 
লার্গিল, তদ্রপ অন্ঠান্ত ত্রাক্ষদম।জেও কীর্তন হইতে আরস্ভ হইল। চাষা" 
বদ্ধদমান্জে কীর্ভনেব বিশেষ প্রচলন হইল। যে সংকীর্তন-মধিরাপানে এক 
গময়ে সম্গ্রদ্দেশ মাতিয়! উঠিয়াছিল, যাহার উত্তালতরঙগ-সঙ্বাপ্তে (রশ হইতে 
সাভিগত, বর্গত, অর্থগত সর্বগ্রকারের হিংসাঁবিছেষ ভৃণের মত ডাপিয়া 
শিগ্ষাছিন ; বলিতে কি, যাহার প্রভাবে সম বাঞ্ধালীক্াতি এক দিষ্য লব- 
গীব্ন লাভ করিয়াছিল, সেই সর্ধমঙ্গলগ্রদ কীষ্কনকে অধিকাংশ শিক্ষিত- 
বোকেরা এতদিন ঘ্বখার চক্ষে দর্শন করিতেন। তাহারা ইহাকে নিযকরেণীর 
লোকের ও আউল, বিল প্রভৃতি শান্ত-নধাচার-বিবর্জিত উপধর্ধ-ধাধক- 
'দিগের ভঙ্গন-প্রণানী বলিষাই দ্বানিতেন। কলিহত জীবের উদ্ধারক্র্তা 
বিরুফচৈতন্ত মহাপ্রভূর প্রেরণায়, গোব্বামি-প্রভু এতদিন পরে খআবার সেই 
পা পুনঃপ্রচলন করিলেন, এবং শিক্িত-সমাজে ইহ! সাদরে পি 
গুঁচীত হইল। 











রিচ্ছ 


 আন্ষসমাজে সংকীর্তন প্রচলন ৮৯ 


গোক্বামি-গ্রতুর প্রথম-রচিত ব্রাহ্মসমাজের কীর্তন দুইটা লিষে উদ্ধৃত কর। 


যাইতেছে । 


১। 


২) 


কীর্তনের সুর--লোক্ষা। 
পাপে মলিন মোরা চল সবে ভাই, 
পিতার চরণে ধরি কাদিয়ে লুটাই রে। 
পরত্ভিতপাবন পিতা ভকতবৎসল, 
উদ্ধারেন পাপীজনে দেখি অসহায় ক্ে। 
প্রেমের জলধি তিনি সংসার-পাথারে, 
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে। 
বিলম্ব করো না আর ভুলিয়ে মায়ায়। 
ত্বরিত লইগে চল তার পদাশ্রয় রে। 
কীর্তনের সুর--একতালা। 
পতিতপাবন ভকতঙ্জগীবন অখ্িলতারণ 
বল রে সবাই। 
বল্‌ রে বল্‌ রে বল্রে সবাই। 
ধারে ডাকৃলে হৃদয্ব শীভল হবে। 
ধারে ডাকলে পাপী ভরে যাবে । 
গুরে, এমন নাম আর পাবি না রে।" 
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বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


-_-)২০:( 


চাকা-সহরে প্রচারক্ষেত্র-স্থাপন, ব্রাহ্মধন্ম প্রচার ও চিকিৎসা- 

ব্যবসায়, ভারবর্ষাঁয় ব্রাক্মসমাজের মন্দিরের দ্বার উদঘাটন, 

অতিরিক্ত পরিশ্রমে হৃদরোগের উদ্ভব, তত্দ্রাবস্থায় মহাপ্রভুর 
নিকট দীক্ষাপ্রান্তি, কেশববাবুর সহিত মত ভেদের কুচনা। 


১৭৮৭ শকে গোত্বামি-প্রভু ঢাকাসহরে স্থায়ীভাবে প্রচার-ক্ষেত্র স্থাপন 
করিয়া, স্বোপাজ্জিত অর্থে সংসারযাত্র! নির্ববাহের অভিপ্রায়ে, চিকিৎসা-ব্যবনায় 
ও ব্রান্ধধর্ধ গ্রচারকাধ্য একত্র সম্পাদন করিতে আস্ত করিলেন । | 

তাহার উদ্োগে “১২৭২ সনে “ঢাকা সঙ্গতসভা” সংস্থাপিত হয়। বাবু 
বঙ্গচন্দ্র রাস, ভাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, ভুবনমোহন সেন, রজনীকাস্ত ঘোষ এবং 
আরও কয়েকটা শিক্ষিত যুবক এই সভার সভ্য ছিলেন । & « * ১২৭৬ 
সনের অগ্রহায়ণ মাসে ব্রক্মমন্দির-কাধ্য শেষ হইলে, ২১২২ শে অগ্রহায়ণ অতি- 
সমারোহসহকারে গৃহ-প্রবেশ-কাধ্য নির্ববাহিত হইয়াছিল। এই উৎসব 
উপলক্ষে কেশববাবুকে পুনরায় আহ্বান করা হয়। গোস্থামি-প্রছু তৎকালে 
এখানকার উপাচার্য ছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ঢাক]. -পরিত্যাগ 
করিলে, কালী প্রসন্ন. ঘোষ সমাজের আচার্য্যের কা্ধ্য করেন। রি 
"এমন সময় কিপ্রকার লোক সমাজের উপাচার্য নিযুক্ত হইতে পারেন 
এবং সমাজ গৃহে খোল-করতাল লইয়! কীর্তন হইতে পারে কি না, এই বিষয় 
লইয়া যুবক ও অধিকবয়ন্ক ব্রাক্মদিগের মধ্যে মতভেদ হয়। যে সকল ব্যক্তি 
নিজে পৌত্তলিক-ক্রিয়! করেন কিংবা তাহাতে যোগ দেন, এমত লোক ত্রাঙ্গ- 
সমাজের আচার্য নিযুক্ত হইতে পারেন না, যুবকগণ এইকপ যত প্রকাশ 
ক্ষরেন। বযন্কদিগ্ের উহাতে আপত্তি ছিল না.) কিন্তু সমাক্স-গৃহে খোল- 
করতাল লই কীর্তনে আপত্তি করেন % যুবকগণ খোল-করতাল বাহারের 
পক্ষপাতী ছিলেন।.- অধিকবয়স্কদিগের মত প্রবল হওয়াতে, হুবকগণ 'ঢাকা- 
প্রকাশ পরিকাতে বিজ্ঞাপন দিয়া পূর্ব-বানালা আসমা পরিস্্যার করি! 


পরিচ্ছেঘ ] পূর্ববঙ্গ প্রচার .. ৯১. 


স্থানান্তরে একটা উপাসনা-সমীজ স্থাপন করেন। ১২৭৭ সনের ভান্র-মাসে 
এই ঘটন! ঘটে। প্রচারক বিজয় গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে এখানে 
থাকিয়া নিন পরিচালিত করেন। ১২৮০ সনে পুনর্বার যুবকমণুনী 
আহত হন । 

ডগঘিধানে পুনর্ব্বার ছুই দল মিলিত হইলে, প্রবলবেগে ত্রাহ্মধর্ম গ্রচার 
কার্য আরস্ত হইল। গোস্বামি-গ্রভু ঢাকা-সহ্রীকে কেন্দ্র করিয়া! “মৈমনসিংহ, 
চট্টগ্রাম, ত্রিপুর!, নোয়াখালী, বরিশাল প্রভৃতি জেলার কোন স্থানে নৌকা 
যাগে, কোনস্থানে পদত্রঞ্গে গমন করিয়া, কখনও সম্পূর্ণ অনাহারে। কখনও বা 
চিড়ামুড়ি মাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক্‌, অকাস্ত-পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়সহকারে 
্রাঙ্মধর্ম গ্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার জল্তদৃষ্টাত্তে পূর্ব বাঙ্গাল! 
মাতিয়া উঠিল, এবং সহম্র সহজ্র নরনারী ব্রাহ্ষধর্মে দীক্ষিত হইয়া নবজীবন 
লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। 


এখনকার মত সেই সময়ে যাতায়াতের স্থবিধা না থাকাতে এবং অনেক 
সেমট্ে অর্থাভাবে, দুরবর্তী স্থানে ভ্রমণকালে গোস্বামি-প্রতৃকে কিরূপ ভর়্ানক 
ভয়ানক বিপদ্ধে পতিত হইতে হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত্বরূপ সংক্ষেপে, কয়েকটি | 
মাত্র ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । 


একবার ঢাকা! হইতে শিবসাগর যাইবার সময়ে -গোস্বামি-প্রতু ছ্িমারের 
মধ্যে ৫৬ দিন উপবানী ছিলেন । পথিমধ্যে কোন নিষ্দিষ্ট স্থানে প্রিমার লাগিল, 
তিনি তথা হইতে অবতরণপূর্ববকঞ্নানাদিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া নদীর কিনার৷ 
হইতে কিছু পলিমাটি ও জল পান করিয়া ক্ষত্নিবৃত্তি করিয়াছিলেন । নিজের 
প্রয়োজনের জন্ত অপরের নিকট যাক্রা করাকে তিনি এতদুর হেয় জান 
করিতেন যে, উক্ত ঠিমারের মধ্যে পরিচিত লোক-াঁকা সত্বেও তাহাদিগের 
নিকটে আপনার এই রামেক অসহা অভাব আভাষেও জাপন করেন নাই। 

এক সম জনৈক পথপ্রাদর্শকের সঙ্গে পদত্রজে মৈমনসিংহ যাইবার পথে 
গোস্বামি-্রভূ তযঙ্কর বন্-মহিষের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। হিংস্র 
বন্তমহিয দূর হইতে তাহাদিগের প্রতি শৃঙ্গ খাড়া করিয়া! বেগে ছুটিয়া আদিতে 
লাঙগিল।: পথপ্রদর্শক ইহ দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। গোম্বামি- 
ভূ অস্তিমকাল উপস্থিত ভাবিয়া; পথিমধ্যে উপবেশন করিয়। মু্রিত-নয়নে 
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সগদ্ানেক্ ধ্যানেনিষন হইলেন'। সেই গ্রাম্য সথটি খুব অপ্রশন্ত ও রি 
শী হদীর্্ কাশবন বিষ্কমান ছিল। এম দময়ে হঠীং ঘুিষামু উদ্চিত 
হউক কাশবন আন্দোপিত হওয়াতে, মহিতেক়্ গতি কথকিৎ ক্দ্ধ হইল। 
' ইত্যবসরে পথপ্রদর্শক অদূরে একটা কুস্তকারেঙ্গ গর্ভ দেখিতে পাইয়া, গগন্বাছি- 
' প্রদ্কুর হস্তধারণপুর্ধক্‌ তথায় লইস্বা গেল। তখন বিপদ্বরারণ সধুক্থদনের কৃপা 
ক্মরণপূর্ক- গ্োন্বাহি-প্রভু মনের উজাসে গান ধরিলেন, পথপ্রদর্শক পৃঅরায় 
মিপদের ব্াপকা, করিয়া তাহাতে বাধা প্রদান ররিল। ক্ষণকালের মকযে 
রাহুয়ের শান্ত হইর, মহিষও ভীমবেগে লক্ষ্য স্থানে আগমন করিল; কিন্তু 
াপন্ুরুনিগকে তথায় দেখিতে ন1 পাইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া! গঞর্জৰ কন্সিতে 
করিতে শুরু ছার ফৃতিক।খনন ও অলমুত্রাদি ত্যাগ করিয়া পরিশেষে ক্ষুন্সমনে 
প্রন্থান করিল । * 

আর একবার ব্রাহ্মধশ্ম গ্রচারের জন্য ঢাকা হইতে নৌকাযষোগে ক্ষোন স্থানে 
গামনকালে পন্মানদীতে ঝড়তুফানে গোম্বামি-গ্রভুর নৌকা জলমঞ্জ হয়। 
মাঝিমাল্লারা কে কোথায় গেল, ভাহার সন্ধান পাওয়া! গেল না। নৌকা! মগ্র 
হইরার পরেও কিরকাল পর্ধ্যস্ত গোস্বার্সিপ্রভুর জ্ঞান ছিল। এতঘবস্থায় 
তিনি অন্কভব করিলেন যে, নৌকা একেবারে মাটিতে প্রিয়া ঠেকিয়ারছ এবং 
কে যেন তাহা টানিয়া কোন্‌ দিকে লইয়। য'ইতেছে। ইহার পর গোশ্বামি- 
প্রভু অচেতন হইয়! পড়িলেন। ঠচতন্ত প্রাপ্ত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন 
যে, কয়েকজন ধীবর তাহাকে একটা চড়ার উপর রাখিয়া! অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত 
করিতেছে । তিনি কিপ্রকারে ই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এই কথ! গোস্বামি- 
প্রতু তাহাদিগকে প্রিজঞাস। করাতে, তাহাদিগের .মধ্যে একজন এইরূপ উত্তর 
করিল যে, ঝড়ের সময়ে দূর হইতে তাহার একখানি নৌক। ডুবিতে দেখিয়াছিল, 
কিন্তু তৃফ।নের আধিক্যবশতঃ সাহা য্যার্থে আগমন করিস্তে পারে নাই !. ঝড় 
খামির! গেলে নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, চড়ার উপর একখানি 
নৌকা রহিয়াছে এব, তন্মধ্যে তিনি ছজ্জানাবস্থায় পড়িয়া আছেন। ইহা 
জেখিয়! তাহার চৈত্ত সম্পাদন ক রতে বস্ব করাতে, ভগবানের পায় এখন 
কতকাব্য হইয়াছে । গো মি-প্রহ্ধ কত সময়েই যে এইকপ ফত হিপদে 
লা । এবং ভগবানের কণা ্াশচর্যভাবে তাহ! তকে উতীণ 
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হইস্জাছেন,. সে সকল স্মরণ করিলে ভয়ে বিশ্বয়ে এবং কৃতঞ্ঞতায় হনয়. না 
হায় ' 

চিকিৎসাকার্য্য হ্যাপূত থাকাতে গোহ্ামি-প্রভৃর ধশ্ম-প্রচাযনে অনেষ্ষ 
নহ্ষয়ে বিশ্ন ঘটিত। অথচ চিকিংসা-কার্ধা পরিত্যাগ করিতে পারেন না) 
কায়ণ, তিনি কাহারও নিকটে কিছুরই প্রত্যাশা না রাখিম্না স্বোপাজ্িত 
নর্থ স্বারাই পরিবার প্রতিপালন করিবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেদ;' এহং 
ব্রান্মমমাজও তখন পর্যন্ত প্রচারকদিগের ব্যরভার বহন করিবার কোন ব্যবস্থা 
করেম নাই । গরীব কোগীদিগের স্থবিধার জন্য গোস্বার্ম-প্রতু আট আন৷ 
মাত্র দর্শনী নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন । তাহাও আবার সকলের নিকটে শ্রহণত 
করিতেনই না, বরং তাহাকে অনেক সময়ে রোগীবিগের উষব ও পথ্যের 
ব্যয়ভার বহন করিতে হইত । 

গোম্বামি-প্রতৃর চিকিৎসা-বাবসায়ের সঙ্গে একটী অতীব আশ্চর্য ঢা 
সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায় । প্রসিদ্ধ বক্তা সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশঘের 
পিতৃদেব স্বর্গীয় ডাক্তার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ন্বপ্রযোগে গোস্বামি- 
প্রতৃকে অনেক কঠিন রোগের বাবস্থা বগিয়। দিতেন; এবং এ সকল 
বাবস্থান্ুনারে চিকিৎসা! করিগ তিনি আঁশাতিরিক্ত ফল প্রাঞ্ধ হইতেন। 
এইকপ ঘটনা প্রাৎই ঘটিত । গোষ্ব।মি-প্রভু শয়ন করিবার সময়ে কাগজ ও 
পেন্সিল বিছানায় রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। রাত্রিকালে যেদিন এন্সপ স্বপ্ন 
দেখিতেন, তাহা জাগরিত হইস্লাই স্মরণ থাকিতে থাকিতে লিখয়া রাখিতেন। 
খোস্বামি-প্রস্থ শাস্তিপুরে অবস্থানকালে তথায় একবার ভীষণ ওলাউঠা রোগের 
প্রাদুভাব,হওয্াতে অনেক লোক মরিতে লাগিল। তিনি ব্যাকুল হইয়া 
চিকিত্নাক্ষেত্বে অবতীর্ণ হইলেন। রাত্রিতে স্বপ্রাবস্থায় পূর্বণিত ডাক্তার 
বানু একখানি ব্যবস্থাপত্র লিখাইয়া দিলেন । গোস্বামি-প্রতু পরদিন প্রত্যুষেই 
যোগীধিগকে & উধধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য সেবারও 
উত্ধধটা খবর ফলপ্রঘ হইল। বহুলোক এই দৈবঘটনায় বাচিয়া গ্নেল। 
ব্যবস্থাপজে কূমিনিবারক মেন্টনাইন ও মোড। এই ছুইটী মাত উষধ স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। পরিশেবে গোস্বামি-প্রহ্থ দেখিলেন যে, সেেবারকার বিষ্চিকা. 
সো কমি দ্বারাই উৎপন্ন হইঘ়াছিল ; তরিষিন্ক 'জপরাপর চিকিংসকগ্ণ এ; 
ধয়াগে সাারণ ওষধ ব্যবস্থা করিয়া! একটা রোস্্রীকেঞ বাচাইতে; কারন ; 
ম্বাই।.. 
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-, গ্রোশ্বামি-্রভু যখন যে রোগীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিতেন, তখন, 
তিনি প্রাথপণ করিয়! তাহার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্বষায তৎপর হইতেন। 
এরবার শাস্তিপুরের অপরপাড়স্থিত গুপ্ডিপাড়ার একটা রে।গী তাহার চিকিৎসা- 
ধীন হয়। তিনি প্রাতে খেয়া নৌকায় গঙ্গা পার হ্ইস্সা, রোগী দেখিয়া 
. ীস্তিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । রোগীর অবস্থা খারাপ ছিল, স্থৃতরাং ওষধাদি 
লইগ্জ! পুনর্ববার তাহাকে না দেখিলে চলে ন1। এদিকে তুমুল বড়বৃঠটি আরম 
হইল । একে .বর্ধাকাল, তাহাতে আবার ভয়ানক ঝঞ্চাবাত,_-কাহার সাধা 
নদী পার হয়? খেয়।-নৌকার পাটনী ঈদৃশ ঝড়তুফানের মধ্যে কিছুতেই 
_গোস্বামি-প্রতৃকে পার করিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা তিনি ওবধের 
শিশি বস্ত্র ঘারা জড়াইয়! মন্তকে বীধিক্বা, ভীষণ-তরঙ্গসমাকুল ভান্র মাসের 
ভরা নদী সম্ভরণ পূর্ববক্‌ পার হইলেন ; এবং যথাসময়ে রোগীর বাটাতে 
উপনীত হইয়া, উপস্থিত সকলকে বিশ্য্-সাগরে নিমগ্র করিলেন। এবন্প্রকার 
স্ায়নিতজ্ঞানসম্পন্ন চিকিৎসক্‌ সংসারক্ষেত্রে কে কবে দ্েখিয়াছে ? 

একবার একটা কঠিন রোগীর চিকিৎসার ভার গোস্বামি-প্রভূর উপর অপিত 
"হইলে, তিনি যথাসাধ্য তাহার রোগ-প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাঙ্গিলেন। 
কিন্তু রোগ ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, তাহার আত্মীয়-ম্বজনকে অপর 
'চিকিৎসক্‌ ডাকিতে অন্থরোধ করিলেন। তদহুসারে একজন বড় ডাক্তার ডাক! 
হুইল এবং তাহার চিকিৎসায় রোগী ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল। এই 
ঘটনায় গোস্বামি-প্রতৃ দেখিতে পাইলেন যে, তিনি প্রক্কত রোগ চিনিতে পারেন 
নাই, এবং রোগী তাহার চিকিৎসাধীনে থাকিলে নিশ্চয়ই মার! পড়িত ।ইহাতে 
তিনি এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে, যাহাতে লোকের জীবনমরণের ভার 
আ্ুছণ করিতে হয়, এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে 
্কাদক্্প হইলেন । এমন সময়ে একদিন শবপ্পযোগে হ্বর্ায় ছুর্গাচরণ বন্দ্যো- 
পানা মহাশয় গোস্বামি-প্রভৃকে বলিলেন-_পতোমাকে কেবল চিকিৎসা- 
ব্যযপায় করিলে চলিবে না। যাহাতে লোকের ভবরোগের চিকিৎস! হয়, 
ন্তাহাও করিতে হইবে ।” ইহার পর গোম্বামি-গ্রস্ু নিত্বের পৰিবারপ্রতি- 
পালনের ভার সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর, অর্পনপূর্বকৃ চিকিৎসার্যরসায় 
পরিক্যাগ করিয়া ত্রাঙগধর্শ-প্রচারে ব্রতী হইলেন, এবং সাংসারিক স্থখঃখ 
সুজান কিয়া, অদ্য উৎসাহে বদেশের নগরে নগরে, প্মীত্ে গল 
অক্ষনাম প্রচার করিছে লাগগিলেন। : .. 





পরিচ্ছেঁ] .. ক্রাক্ষধন্খ প্রচার ও ভিকিৎসা-ব্যবসায় ৫. 
, চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া গোস্বামি+প্িভূ তদীয় বন্ধু ৬ব্রজনন্দর 
মি মহাঁশম্নকে ষে পত্র লিখিয়াছিলেন, নির্মে তাহা যখাঁষথ উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে। 
“অধমের নিবেদন, মি 

আমি ভিখারীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । ব্যবসায় করা আমার কার্য 
নহে। আমি পুনর্বার ভিক্ষার ঝুলি স্বন্ধে লইলাম। বোধ হয়, অল্পদিনের 
মধ্যেই. আপনার গৃহ শৃন্ত থাকিবে । ব্রাঙ্গভ্রাতার৷ আমাকে সাহায্য করেন 
ভালই, না করেন তাহাও ভাঁল। ঈশ্বরের চরণে শরীর-মন বহুদিন অবধি 
বিক্রয় করিয়াছি । তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। অন্তবধ্যামী ঈশ্বর 
আমাকে শেহের সহিত সাহাধ্য করিবেন। ব্রাক্মধর্মের জয় হউক। অ|মার 
শোনিত ব্রাহ্মধন্মকে পোষণ করুক । ১৭৮৭ শক, পৌষ, ঢাঁকা।” 

এই বৎনর ব্রচ্গে সবের সময়ে গোস্বামি-প্রভূ কলিকাতায় আগমন করিলে, 
মহাঁসমারোহের সহিত উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হইল । চারিদিকেই ত্রহ্ধনামের 
জয়ধ্বনি উখথিত হইল, ঘরে ঘরে ত্রাহ্মধন্মের আলোচনা! হইতে লাগিল।' 
'উৎসবাস্তে শ্রদ্ধে্র কেশববাবু কিয়ৎকাল সপরিবার মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিয়া" 
ছিলেন। এ সময়ে তথাকার কতিপয় ব্রাহ্ম; কেশববাবুকে অবতার মনে 
করিয়! তাহার পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রক্ষালনাদি কাধ্য সম্পাদন করিতেন। 
এই কাধ্য গোম্বামি-প্রতু প্রমুখ কতিপয় ব্রাঙ্মের নিরুটে ব্রান্ষধন্মাবিরুদ্ধ বোধ 
হওয়াম্ব, তাঁহার! কেশববাবুকে ইহা র প্রতিকার করিবার জন্ত অন্থুরোধ করি- 
লেন। তদুত্তরে কেশববাবু বলিলেন যে, তিনি মান্ুষের স্বাধীনতার উপর হস্ত- 
ক্ষেপ করিতে চাহেন না । কেশববাবুর এই উত্তরে সন্তষ্ট হইতে না পারিয়া। 
তাহারা প্রকা শ্ত সংবাদপত্রে এ কাধ্যের প্রতিবাদ আরম করিলেন। চাক" 
দিকে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কেশববাবুর অন্থগত লোকেরা এই 
ঘটনায়, গোস্বা মি প্রভুর উপর এতদূর বিরক্ত হইলেন যে, তীহীরা, ভাহাকে 
অবিশ্বাসী নান্টিক বলিয়া ঘোষণ! করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ 'ক্রোধান্ধ 
হইয়! তাহাকে প্রহার পর্যন্ত করিতেও প্রস্তত হইয়াছিলেন। 

এই সকল গোলযোগ উপস্থিত হইলে, গোস্বামিংগ্রতু শাস্তিপুরে নির্জনে 
আলিঙ্বা অবস্থিত্তি করিতে লাগিলেন । এই সময়ে একটা আশ্চর্য ঘটনা 
সংঘটিত হয় । গোৌস্বামি-প্রতূর কুলাধিদেবতা »সাঁমহন্দর তাহার নিকট 
প্রকাশিত হইয়া! বলিলেন--”আমি তোকে ঘর সভুঁইতে বাহির করিলাম, 


জবার তুই গৃহে প্রবেশ করিলি ? আমি তোকে কিছুতেই সংসারে কা 
হইততি দিব না।” গোস্বামি-প্রতু ব্রান্ষসঘাজে প্রবেশ করিবার পূর্বে 
অনেকবার ৬শ্যামহন্দর। কখনও স্বপ্রে কখনও বা জ্াগ্রতাবস্থায় তাহার সঙ্গে 
কথোপকথন করিতেন । কিন্তু, তিনি বেদাস্ত পড়িয়া! ব্রাঙ্মদমাজে প্রবেশকঘিবার 
পরে, এ সকল ব্যাপার তাহার নিকটে কল্পনা অথবা মস্তিদ্ধের কোনরূপ ক্রিয়া 
বলিয়! সন্দেহ হওয়াতে, কিছুদিন পধ্যস্ত এ প্রকার দর্শন ও কথাবার্তা একে" 
বারেই বন্ধ ছিল। বহুদিন পরে আজ আবার ৬শ্ঠামস্থন্বর। গোস্থামি-প্রতৃর 
সহিত পূর্বের ম্যায় কথাবার্তা নলিতে আরম্ভ করিলেন । * 
এপ্লিকষে প্রকাণ্ত পত্রিকায় নরপূজার প্রতিবাদ হইতে থাকিলে কেশববাবুর 
টচতন্ জন্মিল। তিনি পদধারণ, চরণে পড়িয়! ক্রন্দন ইত্যাদি কার্য বন্ধ 
করিয়া দ্িলেন। যে দুইজন ব্রাহ্ম কেশববাবুকে অবতার মনে করিতেন, 
তাহারা কেশববাবু অবতার কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অস্বীকার 
করিলেন। তখন তীহারা কেশববাবুকে ভণ্ড বলিয়া ব্রাঙ্ষমাজ ত্যাগ 
করিলেন। কেশববাবু শান্তিপু:র গোম্বামি-প্রতূর নিকটে ছুঃখ প্রকাশ করিয়া 
চিঠি লিখিলেন এবং যাহাতে সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায় ও পূর্বের নায় 
স্াঙ্ষাদগের মধ্যে সপ্তাব স্থাপিত হয়, তজ্জন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে অচ্ছরোধ 
করিলেন। এই পত্র প'ইর গোস্বামি-পগ্রহু কলিকাতায় আগমন করিয়া, 
পুনরায় সর্ববাস্তঃকরণে কেশববাবুর সহিত মিলিত হইলেন ; এবং তাহার 
আস্তরিক চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার বিরোধীদলের ভিতরে সম্ভাব 
স্থাপিত হইল। এবং এতছুদেশ্তে তিনি তাঁখকালিক *ধন্মতত্ব* পত্রিকায় ঘে 
একখানি বিস্তৃত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা দিয়ে উদ্কৃত কর! 
ফাইতেছে ৮ - 
 “ভরক্তিভ!জন শ্রীদুক্ত কেশবচন্্র সেন মহাশয়ের প্রতি কয়েকজন ত্রান্ধ- 
জাতার: ভক্তিপ্রকাশের আতিশব্য দর্শনে ব্যথিত হইঘা তন্জিবায়ণের অন্ঠ 
মি বিগত আশ্বিন মাদে উহ! সাধারপের গেোচর করিয়াছিলাম। সেই সমূষ্ 
হইতে এই ব্যাপ্পর লইয়া ত্রাঙ্ষমণ্ডলীক মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে শরঁধং 
অনেকস্থলধে উহাতে ভয়ানক বিবাদ বিসম্বাদ উৎপন্ন হইয়াছে 1.7  আনকে 
৯ পরম্পরের মানি প্রচার করিতেছেন, এবং অনেক হলটি 


গোখানি-থডুর নয আত) 








পল্িচ্ছেদ ] ভারতবধীয় ব্রাক্ষপমাজের মন্দিরের দ্বার-উদধাটন ৭: 


গ্যক্তির অবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি হইতেছে । এই সমুদয় অনিষ্ট ফল 

দেখিয়া! আমি, যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। আমি অনেকটা এই আদ্দৌ- 
লনের মুল কারণ। এই জন্য আমার আরও বিশেষ দুঃখ হইতেছে । অতএব 
ইহার অনিষ্ট ফল নিবারণের জন্য আমার এসময় চেষ্ট1] লওয়া কর্তব্য। আযাঁর 
পূর্বাবধি হৃদ্গত ভাব কি এবং আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া 
আমি যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা ত্রাহ্মমণ্ডন্পীর নিকট বিনীতভাধে প্রকাশ 
করিতেছি । 'ঈশ্বর করুনঃ হেন এই পত্রদ্বারা সকলের সন্দেহ ও বিষাদ দুর হম 

এবং সকলের মধ্যে সত্য ও সপ্ভাবের বিস্তার হয়। 

"আমি পূর্বেও বলিয়াছি ষে উল্লিখিত ভ্রাতারা ষে প্রণালীতে ডি প্রকাশ 
করেন, তাহা আমার বিবেচনায় দূষন্টয় ও অনিষ্টকর। কিন্ত এরূপে ভক্তি 
প্রকাশ কর। ব্রাহ্মধর্্ম বিরুদ্ধ মত ও ভাব হইতে উৎপন্ন হয় কি না, তাহা! আমি 
পূর্বে বিশেষরূপে জানিতাম না। বাহ্যিক আড়ম্বরের অবণ্ঠই দূষিত মূল 
থাকিবে, ইহা মনে করিয়া আমি আমার ভ্রাতার্দিগকে মনুষ্য উপাসনাদোষে 
দোষী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। এবং এ সম্বন্ধে মুঙ্গেরে ও এলাহাবাদে যে 
নকল প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কেহই স্পষ্ট উত্তর না দেওরাঁতে আমার উদ্ত 

স্কার দৃঢ়ীভৃত হইয়াছিল। এখন আমার সে সংস্কার নাই। আমি অহ" 
সন্ধান করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছি যে কেবল বাহ্যিক কার্য্যে ও শবে আডি- 
শয্য দোষ আছে; তাহাদের মতে কোন দৌষ নাই । ধাহারা এইরূপ ব্যবহার 
করেন, তাহাদের. মধ্যে কেহই মনুম্তু উপাসনা করেন না এবং ঈশ্বরের অথথ) . 
মুিদাত1 অথবা! পাঁগী ও ঈশ্বরের মধ্যবর্তীজ্ঞানে কোন মনুত্তের নিকট প্রার্থন] 
করেন না। কেশকবাবুর প্রতি তাহারা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা যতই .” 
অযৌক্তিক হউক ন!কেনু” তথাপি আমি ইহা কখনই মনে করিতে পারি না! 
যে, তাহারা উক্ত মহাশয়কে ভক্তপরিবারের জ্যোষ্টভ্রাতা এবং পরম উপকারী বধ 
ভিন্ন অন্ত কোনভাবে দেখেন। এইরূপ বাহ্যিক ব্যবহার মনুস্তের প্রতি যতই 
অল্প হয়) ততই ভাল । কেননা তন্বারা অপরের অনিষ্ট হ্ইবাঁর সম্ভাবন!। অস্তএব 
আহি ভ্রাতার্দিগকে বিনীতভাবে অনুরোধ করি যে তীহানর নিজের মত বন্ছিগ 
বিশুদ্ধ, তাহারা দুর্বল ভ্রাতাদের মঙ্গলের জন্ত যেন এরপ বা্ুলক্ষণ রহিত করে | 
যারা এসকল ব্যক্তিদের অপকার হইতে পারে। পা 

“ভ্তিভা্ন কেশববাবুর প্রতি আমি কখনই দোখ্বীরোপ করি নাই 
অপর ভ্রাতার! জাহাকে সম্ষানার্থ যেক্প ব্যবহার করুন না ঠক, তিনি, তুজজা 








আচার্ধা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী | ঠ 
রর তিনি সেরূপ সম্মানের অভিলাধী নহেন; তজ্জন্ত কাহাকেও 
আকুরোধ করেন নাই | বরং ইহা ঘে তাহার অভিপ্রেত নহে, তাহ অনেক- 
দ্বার, বলিয়াছেন । তিনি স্পষ্টরূপে তৎকালে এক্সপ সম্মান প্রকাশে নিষেধ 
করেন নাই, তাহার কেবল এইটুকু ক্রটী আমি দেখিয়াছিলাম। এতম্াতীত 
কর্দদান আন্দোলনে তাহার অণুমাজ্জ অপরাধ নাই, ইহা আমি নিশ্চযন্ূপে 
বলিতে পারি ।” | 
.. - ক্ঞরক্ষণে আমার অদ্ধাম্প্ ভ্রাতা যছনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে অনুরোধ 
করিতেছি যে তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া বর্তমান আন্দোলন, হইতে 
বিত্ত হউন] তাহার আশঙ্কা করিবার আর কোন কারণ নাই। এমন 
'নিরর৫থক আ্ীতাদের দোষ ঘোষণা. করিলে পিতার নিকট অপরাধী হইতে হইবে। 
ফীহার! বখন স্পষ্ট স্বীকার করিতেছেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পুজা করেন 
লা, ক্গ্ন তাহাদিগকে অবিশ্বাস কর। অন্যায়। এতকাল ধাহাদের সংসর্গে 


'খাকিয়। আমর! আত্মার উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাহাদিগের সরল সত্য বাক্যে 
'্মবিশ্বাস করিয়৷ তাহাদিগকে নিধ্যাতন করা অকৃতজ্ঞের কার্য সন্দেহ নাই। 


'ভীহারা ভক্তিভাজন কেশববাবুকে যে প্রণালীতে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন, 
এরই প্রণালীতে ভাহারা অন্যান্য শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাতাকে যথাপরিমাণে সম্মান 
করেন। ইহাঘারা তাহাদের মত সম্বন্ধে কোন বিদ্ধ ভাব দেখা যায় না। 
কারণ সাধু ভক্দ্দিগকে শ্রদ্ধা কর] মানুষের স্বভাবসিন্ধ কাধ্য । অতএব আন্বন 
প্ুরর্বার পূর্বের ন্যায় এক পরিবারে মিলিত হইয়া দয়াময় পিতার রাজ্যে শান্তি 
সংস্থাপন এবং উহ বিস্তারপূর্বক পরম্পরে অমূল্য আতুলৌহার্দ্য সম্ভোগ করি। 
পরন্িলেষে সমুদয় ্রাঙ্মভ্রাতাদিগের নিকট, আমার পানুনয় নিবেদন এই যে 
কাহার ক্ষেশববাবুকে অকারণে শ্রবং নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ ন! করেন এবং 
কাহার, ব্বনূুগত শিশ্দিগের প্রতি. মহ্থব্যোপাসনা দোষারোপ না করেন। 
জ্মায়ার হহগত বিশ্বাসস্থচক এই পত্র পাঠ করিয়া! তাহারা সকল সংশয় দুর 
কু । বর্তমান গোলযোগে চতুদ্দিকে ষে ভদ্মানক শুফতার মহামারী উপস্থিত 
সীরাছে, তত্থারা যে কত ভাতার সর্বনাশ হইতেছে, তাহা বলা যায না। 
সাধনে বিশেষ উৎসাহের, সহিত রে টি নিবারণ এবং প্রকৃত বিশ্বাস ও 














ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের ঘার-উদ্ঘাটন ৬৯ 


[ন ঘটন। উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন,_- 

“১৮৬৯ খুঃ অবেের গ্রীষ্মের শেষে কেশববাবুর দলের .সহিত্ব তাহার 
(গোস্বামি মহাশয়ের ) পুনর্িলন হয়। সেই লময়ে গৌসাইজীর মহত্ব দেখি- 
লাম। তিনি যেই বুঝিলেন যে তিনি যাহাকে নরপৃজা৷ মনে করিয়াছিলেন, 
তাহা নরপুজ! নহে, ভক্তিপ্রকাশের আতিশঘ্য মাত্র, অমনি কেশববাবুর নিকট 
ক্ষমা চাহিয়া তীাহাদিগের সঙ্গে পুনর্িলিত হইলেন। তখন ত্রাঙ্ষসমাজের 
বহুদংখ্যক লোক গৌঁসাইজীর পশ্চাদ্গামী। তিনি মনে করিলে নিজের একটা 
দল বাধিতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি নিজের 
জয় চাহিলেন না, ক্রাহ্মধন্থেরই জয় চাহিলেন। ইহাতে তিনি আমার হের 
নিকট সহম্রগুণ প্রিয় হইলেন ।” 

এই সকল গোলযোগের কিছুদিন পর, ১২৭৬ সনের ৭ই ভাল্র, রবিবার 
ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্মসমাজের. বর্তমান মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। সেই দিনের 
জীবস্ত উপাসনায় ও স্বর্গীয় উৎসাহের স্রোতে ব্রাহ্মদিগের পূর্বের মনোমালিন্ত 
ধুইন্বা গেল, এবং আনন্দমোহন বহু" শিবনাথ শাস্ত্রী, কুষ্ণবিহারী সেন, 
ক্ষীরোদচন্ত্র রায় প্রভৃতি বহু শিক্ষিত যুবক ত্রাক্ষধন্ম গ্রহণ করিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে কেশববাবু ইংলগ্ডে গমন করেন। তথায় ছয় মাস 
কাল অবস্থানপূর্ববক্‌ ব্রাদ্ধধর্দের জয়বার্তী ঘোষণা! করিয়া, কলিকাতায় প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন। ইহার পরেই ব্রাক্ম-বিবাহ-বিধি লইয়া বিশেষ আন্দোলন 
হইতে লাগিল। আদি-ত্রাহ্ষসমাজ ইহার প্রতিবাদ করাতে, ভারতবর্ষীয় 
্রাঙ্মদমাজের সহিত ঘোরতর বিবাঙ্ উপস্থিত হইল। ছুই সমাজের ব্রাঙ্গ- 
দিগের মধ্যে ষে স্ভাবটুকু আগমন করিয়াছিল, এই ঘটনায় তাহা একেবারেই 
বিলুপ্ত হইল । কেশববার্প্রমুখ ত্রাঙ্গগণ আদিসমাজের কথা উপেক্ষা করিস, 


যাহাতে ভারতব্ীয় ত্রাদ্ষসমাজতুক্ত ত্রাক্মদিগের মধ্যে সত্ভাবের বৃদ্ধি হয়, 
তাহাদের উপাসনা জীবন্ত হয়, এ বি যত্ববান্‌ হইলেন । কেশববাবুক্ব উদ্োগে 


'ভারতমংস্কার, নামে একটা সভা স্থাপিত হইল। স্ত্ীশিক্ষা বিস্তার? “হুল 
সমাচার” নামক সংবাদপত্র প্রকাশ, দাতব্য-ওধধালয় স্থাপন, করাপান নিবারণ, 
নিযশ্রেনীর লোকন্িগকে শিক্ষাদান প্রস্তুতি কয়েকটা কার্ধ্ের ভার সভা গ্রহণ 
করিলেন। সৃত্যগণের মধ্যে এক এক জন একটা অথবা. ভতোধিক কার্যের 
ভার গ্রহ্থ করিহা, অতীব উৎসাহের সহিত কশ্ম করিতে নাগিলেন | | 


“এই উন্নতির সময়ে কতকগুলি ত্রাদ্ধ এই বলিম্া, টিন্দোলন উপস্থিক 





১৫৯ "মাচা বিজয়রুফ গোস্বামী রা ষ্ঠ 


করিলেন বে পত্রান্মিকািগকে ত্রন্ধমন্দিরে যবনিকার অভ্যন্তরে বদিতে দেখা 
উচিত নহে। তাঁহার! বাহিরের পুরুষদিগের সঙ্গে বসিবেন। যদি জ্রাতা 
ভগ্গী এক সঙ্গে উপাসনা করিতে না পারি, তবে আমরাও মন্দিরে উপাসনা 
'ফরিতে গমন করিব না।” আচাধ্য মহাশয় ( কেশবচন্দ্র সেন) এ প্রস্তাবে 
আপত্তি করিলেন না, কিন্ত ব্রান্দিক্ণাদিগের জন্য প্রকাশ্ঠস্থান নির্ণয় করিতে বিলম্ব 
হইতে লাগিল। এই অবকাশে প্রস্তাবকারিগণ স্ত্রীপুরূষে একত্রিত হ্ইয়া 
পৃথক স্থানে ত্রা্গলমীজ করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। তাহারা আরও 
অগ্রসর: হইলেন, কেশববাবু এবং ছুই একজন প্রচারকের প্রতি বিরক্ত হইয়া 
 দ্বেবেন্রধাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু (মহযি দেবেন্দ্র নাথ ). 
রাজনারায়ণ! বাবুকে (রাজনারায়ণ বন্থ) এ সমাজের উপাচাধ্য মনোনীত 
করিয়া! দিলেন। ব্রাঙ্গেরা পৃথক্‌ হইয়! প্রকাশ্তে এবং গোপনে প্রচারক্দিগের 
দো ঘোষণা করিতে লাগিলেন । যে সকল ত্রান্গ পূর্বব হইতে প্রচারকদিগের 
প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তাহারা.এই স্থযোগে মন্দিরত্যাগী ব্রাহ্মদিগের সহিত 
মিলিত হইয়া প্রচারক্দিগকে নিধ্যাতন করিতে লাগিলেন। প্রচারকগণ ধর্মের 
অনুরোধে সাধারণের হিতের জন্য মধ্যে মধ্যে সাধারণের দুর্ববলত! উল্লেখ করিয়া 
থাকেন? তজ্জন্য অনেকেই মনে মনে বিরক্ত থাকেন, সমক্ন পাইলেই মনের 
ভাব প্রকাশ করেন! কিছুদিন পূর্ববে যাহারা অত্যন্ত বিনীত ও কৃতজ্ঞ 
ছিলেন, অল্পদিন মধ্যে তাহারাও চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধত ও অকুতজ্ঞ 
হইয়! উঠিলেন |” 

“অনেকে মনে করিতে পারেন যে, প্রচারকগণ স্ত্রীন্বাধীনতার বিরোধী 
নহেন, তবে তাহাদিগের সহিত স্্রী-স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাক্মদিগের বিবাদ হইল 
কেন? গ্রচারকগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী নহেন। তাহারা বলেন স্বাধী- 
নতা। অন্তরে-স্বাধীনতা বাহিরে নাই । মন জ্ঞান ধর্মে সমুস্তত ন! -হইলে 
প্রকৃত ত্বাপীনভা লাভ করা যায় না। অতএব স্ত্রীজাতিকে প্রথমে জ্ঞান ধর্দে 
উন্নত করিতে হইবে। জ্ঞান ধর্মের উদ্নতিদ্বারা কর্তব্য বুদ্ধি বলবতী হইলে, 
'বিবেক গ্রশ্মুটিত হইলেই স্ত্রীজাতি স্বাধীনভাবে সকল কাধধ্য সম্পন্ন করিতে 
পায়েন। জান ধর্মের উন্নতি ন৷ হইলে মন নিককষ্টবৃত্ির অধীন হইয়া স্বেচ্ছা 
চাবী হর, স্বাধীন ভাবে ধর্ভাবে কোন কার্য করিতে পারে না। বিলী- 
সিতাকে : ত্বাধীনত! বলিয়! গণ্য করা যায় না। অতএব জীজাতি যাহাতে 
রক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তঙ্জন্ চেষ্টা করা কর্তব্য কিছু; 








ছ্যে)]  ভীরতবর্ষীয় ব্রাঞ্থদমাজের মন্দিরের ছবার-উদঘাটিন ১৪৯: 


াধীতার নাম লইয়! ভ্ীক্গাতিকে স্বেচ্ছাচারিনী করা উচিত নহে? ভ্ত্রী- 
্বা্থীলন্াপ্রি ব্রাহ্মগণ প্রচারকদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগের, | 
উপস্ন গ্লালি দিতে গ্রবৃত হইলেন । ব্রান্মসমাজে যে রি শাস্তি সদভাব-ছিল, 
এই আন্দোলনে তাহাও তিরোহিত হইতে লাগিল।” 

পূর্বোক্ত কলহবিবাদে ত্রাঙ্ষসমাজকে একেবারে ছারখার করিবার উপক্রম 
করিলে, ব্রাঙ্মগণের হিতসাধনমানসে গোস্বামি-প্রভু যে দশটা নিয়ম রি 
করিয়াছিলেন তাহ! নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি £__ 

১1 “প্রতিদিন অন্যন তিনবার পরব্র্ষের উপাসনা করিবে । অভ্যস্ত 
কতকগুলি বাক্য বলিয়া উপাসনা শেষ ন। করিয়া! জীবন্তভাবে উপাসন! 
করিতে হইবে । প্রথমে বাহজগতের শোভা সৌন্দধ্যের মধ্যে ঈশ্বরের শোভ! 
সৌন্দ্ধ্য উপলব্ধি করিতে হইবে । এমনই অভ্যাস করিতে হইবে ষে, 'বান্ন 
সৌন্দধ্যে ঈশ্বরের শৌভ। না দেখিলে সকল হ্ন্দর পদার্থকেই শূন্য বোধ হইবে । 
যেখানে প্ররুতি স্বাভাবিক শোভায় পরিপূর্ণ, সেখানে এ প্রকার সাধন করা 
কর্তব্য। এই সাধন অভ্যন্ত হইলে সর্ধবব]াপী ঈশ্বরকে সকল স্থানেই উ্ঠীলন্ধি 
করা যাইবে । পাঁপ করিতে আর সাহস থাকিবে না। এই 'সাধন বিশেষ- 
রূপে আয়ত্ত হইলে মন আর উহাতে সন্ধষ্ট থাকিবে না। তখন মনে হইবে, 
ষে চক্ষু যদি জন্ধ হয়, তবে প্রকৃতির সৌন্দধ্যে তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিব ? 
অতএব দয়াময় নামের মধ্যে তাহাকে সাধন করিতে হইবে। নাম উচ্চারণ 
করিতে করিতে তাহার ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইলে নাম সাধন সার্থক হইবে। 
নাম সাধন করিতে করিতে নাম" আর তিনি অভিন্ন হইবেন তখন নামকে 
গুটিকত অক্ষর বলিয়। বোধ হইবে না, নামের ভাবের মধ্যে পূর্ব্রহ্ষকে দর্শন 
করিগ়া প্রাণ মন শীতল হইবে! নাম সাধন হইলে অন্তরে পিতার সহিত 
ঘোগসাধন করিতে বিশেষ ব্যাকুলতা হইবে । অস্তরে দয়াময় পিতা প্রকাশিত 
হইবেন, হৃদয় অনিমেষলোচনে তাহার সৌন্দধ্য দেখিয়। বিমুগ্ধ হইবে । এই 
ষোগসাধনই পরলোকের একমাত্র সন্বল। এই ভ্রিবিধ সাধন দ্বার! হৃদয় বিশীত 
হইয়া দীনহীনভাবে পিতার চরণে পড়িয়া থাকে । -নিনা প্রশৎসায় সাধকের 
মন বিচলিত হয় ন!, সুতরাং তাহার নিকট ০৪ বিসদ্বাদ অসম্ভব হয়। 





্ বীক্ষমাজের বরতীসান অব! এবং আমার জীবনের রাত বিষয়” নামক রথ 
হইতে উদ্ধ ত.। ্ 0. 


সি: ক্ছাচার্য, বিজয়কফ গোস্ডামী 


প্রত্যেক দ্ধ এরপ দাধন;আরগ্ভ না করিলে ্রান্মসমান্জবের মজর নেন নাং 

সাধন না করিলে ত্রান্মধন্্ গ্রহণ কর! বিড়ম্বনা যাত্র। 

২। কেহ বিশ্বাস বিরুদ্ধ কার্য করিতে পারিবেন ন1। মনে যাহা বন্য 
জানিবেন, কাধ্যে তাহা পরিণত করিবেন। সহম্র ক্ষতি হইলেও কপট 
আচরণ করিতে পারিবেন না। | 

..৩। কেহ ভ্রাতার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না । 

৪। ক্ুুবাসক্তি, মাদক সেবন, কোন প্রকার মিথ্যাকথা, মিথ্য! ব্যবহার; 
গৰ্ঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, কৃতদ্বতা, ব্যভিচার, পরনিন্দা, উৎকোচ গ্রহণ 
প্রভৃতি পাপাচরণ করিলে তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ কর! উচিত নৃহে। 

_€। ব্রাহ্ম যেমন ত্বণার সহিত পাপকাধ্য পরিত্যাগ করিবেন, তেমনই 
শ্রদ্ধার সহিত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। পাপ করা যেমন অধর্্ম। কর্তব্য 
পালন না করাও সেইরূপ অধর | 

৬ কাহার দোষ দেখিলে; তাহার দুর্বলতা দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের 

নিকট প্রার্থনা! করিতে হইবে এবং গোপনে তাহাকে সংশোধন করিবে। 
জাতার দোষ লইয়! উপহাস করিবে না। 

৭। যেমন নির্জনে উপাসনা করিবে, তেমনি নিয়মিতরূপে সামািক 
উপাসনা বরিবে। 

৮। স্বীয় ছুর্ববলতাকে সমর্থন না করিয়া! বিনীতভাবে দূর্বলতা স্বীকার 


করিবে। 
' ৯। কেহ ঈশ্বরের নাম লইয়। সর করিলে কর্ণে হম্ত দিয়া তাহার 


কথাকে অগ্রাহ্থ করিবে । 

১০1 ঈশ্বর, পরলোক, প্রার্থনা, পাপপুণ্য, প্রায়শ্চিত, মুক্তি) অনস্ত উন্নতি 
র্ৃতি আধর্ের মূল সত্যে ঘাহার বিশ্বাস নাই, তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়৷ গণ্য 
করা হইবে না। *৮ 

. এই সময়ে কলিকাতার নিকটবর্তী বেহালা নামক গ্রামে ভয়ানক ম্যালে-: 
 রিস্কায় প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্বোক্ত ভারত-সংস্কার সভা এস্থানে একটী দাতব্য 
সাদর স্থাপন করিয়া, তাহার পরিচালনের ভার সানির উপরে 








৪ রান চিনির নি এ ধীর: পরিময় 
নানক গ্রহ হই উদ্ধত 





টানি রি এপ 
॥ . চা পান ্ ঞ 
২ ৃ | হদ্য়োগের ১৬৬ 


ন্তক্ষরেন। তিনি অতি" প্রত্যুষে উধধাদি সঙ্গে. লইয়! পদত্রজে বেহালাক্ 
গঙ্গন করিতেন এবং ওধধ বিতরণ করিয়া তাহার কলিকাতাম্ব, প্রত্যাবর্তন 
করিতে কোন কোন দিন দ্বিপ্রহরও অতীত হইত; তৎপ্রুরে তিনি ন্নানাহার 
করিতেন। আহারান্তে স্ত্ী-বিদ্ভালয়ে অধ্যাপনা! করিতেন) রজনীষোগে 
আবার সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতেন। পূর্বাপর কষমাগত এই 
প্রকার পরিশ্রমে গোস্বামি-প্রভুর হৃদরোগ উপস্থিত হইল। দারুণ হৃদরোগে 
সময়ে মময়ে তিনি মৃচ্ছণপ্রাপ্ধ হইতেন । এক দিন এ রোগে তিনি এত 
অধিক সময় পর্যস্ত অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন যে, তাঁহার আত্মীয়ম্বজন তীহাকে 
মৃতজ্ঞানে আর্তনাদ করিয়াছিলেন । অতঃপর, ডাক্তার -অন্দাচরণ কান্তগিরী 
মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টায় সেবারের মত তাহার মৃচ্ছ1 অপনীত হুইল বটে, 
কিন্ত এখন হইতে গোস্বামি-প্রতু হৃদরোগের যন্ত্রণাধিক্যে যেখানে সেখানে 
মুচ্ছিত হইয়। পড়িভেন। এই জন্য অবশেষে শ্রদ্ধেয় কেশববাবু স্বাদ! তাহার 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক জন লোক নিযুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন।, 

এই সময়ে গোস্বামি-প্রভু একদিন স্বপ্র- দেখিলেন যে; কে ষেন আসিঙ্া 
তাহাকে বলিতেছেন যে, “কলিকাতার জগন্নাথঘাটে একজন সাধু অবস্থান 
করিতেছেন। তাঁহার নিকটে হৃদরোগের ওঁষধ আছে। তুমি তথা হইতে 
ওশঁধধ সংগ্রহ করিয়! সেবন কর ।” কিন্তু গোস্বামি-প্রভু প্রথমতঃ স্বপ্নে তেমন 
আস্থা প্রদান করিতে পারেন নাই । কিয়্দ্দিন গত হইলে দ্বিতীয়বার এরূপ . 
স্বপ্ন দেখিয়! উহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য ব্যগ্র হইলেন। অতঃপর একদিন 
তিনি জগক্লাথঘাটে অনুসন্ধান করিয়া সেই সাধুর দর্শন পাইয়া, তাহার নিকটে 
্বপ্ব-বৃত্তাস্ত বর্ণন করিলেন ৷ সাধুর নিকটে ষে অল্প পরিমাণ ওঁষধ ছিল, তাহা 
তিনি তখনই গোস্বামি-প্রভূকে সাগ্রহে প্রদান করিয়া বলিলেন-_পইহা ছারা 
ব্যারাম সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে না, তবে মৃচ্ছণ অপনীত হইবে । 
কম্পেক দিবস পূর্বে আসিলে অধিক ওঁধধ দিতে পারিতাম।” সেই ওঁধধ 
সেবন করিবার পর বস্ততই তাহার মৃচ্ছ? দুরীকৃত 'হইল; কিন্তু ব্যাধির রি 
উৎপাটিত হইল না।. | 

অনন্যোপায় হ্‌ইপা অতঃপর গোস্বামি-প্রভু মেস্তিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, রর 
প্রসিদ্ধ চিবার্জ সাহেবের শরণাপন্ন হন। গোস্থামি-প্রতু যখন মেভিকেল:: 
কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাহার অসাধারণ িজস্িতা, ন্তারপরারণতা 
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সাক্ঠাহাকে অতিশয় ভাল বামিতেন। প্রতৃজীর ব্যারাঘের আহপূরিক 
 শ্টনা শ্রবণ করিয়া, তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গোস্বামি-প্রতৃকে পুন্থান্- 
রূপে পরীক্ষা করিয়া অসহা রোগ যন্ত্রণা উপশমের জন্ত মরফিয়া সেবনের ব্যবস্থা 
'প্রদানপুর্বক, একথানি স্থদীর্ঘ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়! দিলেন; এবং বলিলেন যে, 
. ইহাতে তোমার ব্যারাম নির্মূল হইবে না, তবে হৃৎপিণ্ডের বেদনা হ্বাস 
' : শীইবে এবং অবশেষে এই রোগেই ভোমার মৃত্যু সংঘটিত হইবে ; এই 
পাবস্থাপত্রে তিনি, গোস্বামি-গ্রভূর কত বংসের সময়ে ব্যারামের অবস্থা কিরূপ 
 পরিবন্ঠিত ইইবে, এবং তদনুসারে মরফিয়ার মাত্রা কি পরিমাণে হ্ৰাস-বৃদ্ধি 
করিতে ভুইবে, তাহা স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া, মৃত্যুর একটী সন পধ্যস্ত নির্দিষ্ট 
কুয়া দিশ্বাছিলেন। এততপ্রসঙ্গে পরবর্তীকালে একদিন গো্ামি-প্রভু 
খিলিয়াছিলেন যে, চিবার্চ সাহেবের ব্যবস্থাপত্রের মৃত্যুর ঘটনাটি ব্যতীত আর 
৬, ঘটনাই অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়৷ গিয়াছে । কারণ, এ সময়ে তন্নিদদিষ্ 
স্তর সনটা উতীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে যাহা হউক, চিবাচ্চ সাহেবের 
' স্যযবস্থাকুলাঁরে সেই হইতে হৃৎপিণ্ডের সেই শ্বাস রোধকর ভয়াবহ বেদন! উপ- 
 শমের জন্য গোস্বামি-প্রভু নিয়মিতরূপে মরফিয়া সেবন করিতে বাধ্য হুন। 
: পরকালে ঘটনাচক্রে সাধারণ ব্রাক্মদমাজের সহিত গোম্বামি-প্রভুর সংশ্রব 
ছিন্ন হইবার পর, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাবদুষ্ট, মাৎসর্ধ্যপরায়ণ কতিপয় অকৃতজ্ঞ 
.ঝ্রান্ধ ভাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য তাহার সাধনলন্ধ অবস্থাকে রিয়ার 
ক্ষিয়াবিশেষ বলিয়া! প্রচার করিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। এতছুপলক্ষে এক দিন 
আহ্ুষ্ঠানিক ত্রাহ্মধন্ম প্রচারক শ্রদ্ধেয় এনগেস্্রনাথ চট্োপাধ্যায়-মহাশস্ব গোল্বামি 
শ্রীদুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মরকিয়! সেবনের দরুণ তাহার ম্ডিষের ক্রিয়ার 
: কোন বিপর্যয় ঘটে কিনা। তছুত্তরে গোস্বামি-প্রস্থ বলিলেন-_-“না, মরকিয়া 
. আমার পীড়িত ব্বৎপিণ্ডের উপরেই কার্ধা করে, উহার বেদনার উপশম হয় 
কাজ, অপর কোন অনি করে না।” বলা. বাহুল্য যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজজে 
বাকা কালীন, ইহার কাধ্যনির্ধবাহক . পভার আদেশানুমারেই। কর্ণওয়ালিস্‌ 
ঘর ৮২৭ ্িত ভাক্ষারী ওবধালয়ের সন্বাধিকারী ৮গুরুচরণ মহলানবিস্‌ যহাশয় 
গছ পা বিনামূল্যে মরফিয়া যোগ্রাইতেন।. ক্কারণ প্রচারকদিগের | 





স্ব হা হউক, পূর্বোক্ত ছুইটা উষধে ব্যারাম উপশাদিত হইলে, পদ 
প্রস্থ দিনাজপুর, 'রংপুর।, €কাচরিহার প্রভূতি স্থানে ধন্ধ গ্রচার করিনা পবন 





পরিচ্ছেয . পর্মহংসদেবের সহিত ফেঁশববাবুর পরিচয় ১8 
করেন । নিরবে ব্রা পুনর্বার বৃদ্ধি পাইলে, গিনি নিসানিন 
গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

গোত্যামি-প্রভূর নির্দেশক্রমে, ১২৮২ সনের ১লা জ্যেষ্ঠ, বেলঘরিয়ার 
বাগানে ভক্তিভাজন র।মকঞ্চ পরমহংসদেবের সহিত কেশববাবুর পরিচয় হয়। 
পরমহংসদেবের কঠোর বৈরাগ্য দর্শন করিয়া, তিনি বৈরাগ্য সাধন কৰিছে 
আরস্ত করেন; এবং গোস্বামি-প্রভৃকে কলিকাতাগ্ন আসিতে অনুরোধ করিয়া 
পত্র লিখেন । পত্র পাইয়া গোস্বামি-প্রতু কলিকাতায় আগমন করিয়া দেখিলেন 
যে, কেশববাবু শ্বহস্তে রন্ধন করেন এবং সময়ে সময়ে একতারা বান্াইয়া ভজন 
করেন। পরমহংসদেবেহ অলোকসামান্ত সাধুতা দর্শন করিয়া কেশববাবু এত- 
দুর আকুষ্ট হইয়়াছিলেন যে, একদিন ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া ফুলচন্দনাদি দ্বারা 
পরমহংসদেবের পদ্পুজ্জ! করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে পরবর্তীকালে একদিন 
গোস্বামি-প্রভু বলিয়্াছেন--“কেশববাবু যদি তখন উহাকে ( পরমহংসদেবকে ) 
প্রকাশ্টে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহ! হইলে এত দিন ব্রাহ্মদমাজ উদ্ধার 
হইয়া যাইত 1” এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মহাত্মা পরমহংসদেবও বলিয়া 
ছিলেন--”আজ্ধ আমাকে কেশব পূজা করেছে, কিন্তু ঘরের দরজ। বন্ধ ক'রে, 
পাছে উহার দলের লোকের৷ টের পায়। ও যেমন দরজা বন্ধ ক'রে পূজ। 
কণল্লেঃ তেমনি ওর দরজাও বন্ধ থাকৃবে |” * সে যাহা হউক, ইহার পর সাধন- 
ভজনের জন্ত অনেকে ব্যাকুলতা প্রকাশ করাতে; অদ্ধেয় কেশববাবু যোগ ও 
ভক্তি সম্বন্ধে নিয়মিত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। সাধনের জন্য 
কোন্নগন্ে মোড়পুকুর নামক গ্রামে কটা উদ্যানের মধ্যে 'সাধন-কানন, হি 
করাহইল। . 

এদিকে অনেকগুলি ব্রাক্ষপরিবারকে একসঙ্গে রাখিয়া! দৈনিক উপাসনা, 
ধ্গ্স্থপাঠ). সংপ্রসঙ্গ, সংযম ও যুক্তাহার-বিহারের নিয়ম শিক্ষা দ্বারা আদর্শ 
্রাঙ্ম-পরিবার সংগঠন করিবার উদ্দেশ্ঠে, কেশববাবু গোস্বামি-প্রভূর পরামশে 
ও সহায়তা 'ভারত-আশ্রম” নামে একটী আশ্রম স্থাপন করিলেন। ১২৮২ 
সনের মাঘোৎসবের পর, কেশ্ববাবু সাধতির' শ্রেণীবিভাগলমবন্ধে একটা ওজন্ষিনী 
বন্তৃতা প্রদ্ধান করেন। স্বাহাতে তিনি এই ভাব ব্যক্ত করিস্বাছিলেন যে 
কম্মযোগ, জানযোগ ভক্তিযোগ, এই তিনের মধ্যে সাহার মনের গতি ে 
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;:401*. গোখাসি-প্রভুর শরসুখাৎ অন্ত । 


০, আচার্য বিজ়কক গোল্ছাষী [ষ্ঠ 


হিকে বেলী প্রবল, ভিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া কার্ধ্য করিলে মুক্তির অধি- 
কারী হুইবেন। উক্ত বক্ৃতায় পর, শ্রীমতী মুক্ককেশী ভাছুরী € গোদ্ষামি- 
গু শাশুড়ী ) সেবাত্রত। অঘোরনাথ গুপ্ত জ্ঞানযোগ ও গোত্বামি-প্রতৃ ভক্তি- 
ষোগ শিক্ষার্থ সংযম-ব্রত গ্রহণ করেন। তাহারাও কামনোবাক্যে আপনাপন 
ব্রত পালন করিতে লাগিলেন । এই ভাবে এক কৎসর অতীত হইলে একদিন 
কেশববাবু গোস্বামি-প্রতৃকে বলিলেন-_“তুমি ভক্তিযোগে সিদ্ধ হুইয়াছ।” এই 
কথা শুনিয়্! গোস্ব মি-প্রতু বলিলেন যে, “ভক্তিরসাম্ৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থে লেখা 
'জাছে যে, ভক্তির অঞ্চুর মাত্র হইলে সাধকের মধ্যে নিপ্ললিখিত লক্ষণগুলি 
প্রকাশিত হইবে । বথা_ 
ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তিমমণনশৃন্ততা ৷ 
আশাবদ্ধসমুৎকণঠ। নামগানে সদ রুচিঃ ॥ 
আসক্তিস্তৎগুণাখ্যানে গ্রীতি স্তৎবসতিস্থলে। 
ইত্যাদয়োইমুভাবাঃ স্থ্র্জীতভাবাঙ্থুরে জনে ॥ 
অর্থাৎ ভাবের অঙ্কুর হইলে ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব, বৈরাগ্য, মানশুন্ততা। 
ভগবৎগ্রাপ্তিবিষয়ে বলবতী আশা, তাহার অগ্রাপ্তি নিমিন্ত উৎক্া, তাহার 
নাষগানে কুচি, তাহার গুণবর্ণনে আসক্তি, তাহার বসতিষ্থলে ( বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডে 
বিশেষতঃ ভীর্থাদিতে ) প্রীতি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু আমার 
মধ্যে ইহার অনেকগুলি লক্ষণই ত পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হয় নাই। স্থতরাং 
আমি কিরূপে ভক্তিযোগে দিদ্ধ হইলাম?” কেশববাবু এই কথা নিয়া 
নির্বাক হইয়! রহিলেন। 
ভারতাশ্রমে গোস্বামি-প্রভু একদিন গভীর রাত্রিতে একাকী বগিয়া ব্রহ্বনাম 
সাধন করিতেছিলেন। নাম করিতে করিতে তন্দ্রার আবিতাব হইলে ভিনি 
অনুভব করিলেন, যেন কেহ ঘরে প্রবেশ করিবার জন্ত দরজায় আঘাত করি- 
তেছে। গোস্বামি-প্রভু তদবস্থায় দরজ! খুলিলে, একদল জ্যোহিশ্ময় পুরুষ 
ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের অঙ্গের জেযোতিতে ঘর আলোকিত হইল। 
তন্মধ্যে একজন আপনাকে অদ্বৈত আচাধ্য বলিয়া পরিচয় দিয়! মহাপুক্রব- 
দবিখ্বের দিকে ক্রন্কুলি নির্দেশপূর্ববক্‌ ইনি মহাপ্রতূ, ইনি নিত্যাদন্দ প্রত, ইনি 
িযাস,, এই কথ! বলিয়া তাহাদের কয়েকক্খনের সঙ্গে গোস্বামি-প্রত্র সাক্ষাৎ 
গঞিডহ করাইয়া! দিলেন । বং রলিলেন--“ভোমার আগ্বসয়াজের কার্ধ্য শেষ 
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হইয়াছে; এখন যহাগ্রতুর শরণাপঞ্জ হও। এখনই তিনি তোমাকে নাম 
( দীক্ষ! ) দিবেন । শীত স্সান করিয়া আইদ।” গোম্বামি-প্রতু বিহবলাবস্থায় 
তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া পাতকুয়ায় স্বান করিয়া! উপরে আপিলে, মহাপ্রতু 
তাহাকে দীক্ষ। প্রদানপূর্বক্‌ সঘলবলে অন্তহিত হইলেন। পরদিন প্রাতে 
রীযুক্েশ্বরী যোগমায়। দেবী (গোস্বামি-প্রতুর সহধর্দিনী) পাতকৃয়ার ধারে 
অসময়ে সিক্ত বন্ত দেখিয়! গোস্বামি-প্রভৃকে তাহার কারণ জিঞ্জাস৷ করিলে, 
তিনি তাহার নিকটে পূর্ববরাত্রির অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনা কর্সিলেন। অতঃপর 
একদিন তিনি নির্জনে শ্রদ্ধেয্র কেশববাবুর নিকটে এই অন্ভুত কথ। ব্যক্ত 
করিলে তিনি অতীব বিন্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন--“এ কথ. আর কাহারও 
নিকটে প্রকাশ করিও না। ইহা! কেহই বিশ্বাস করিতে পারিবে না, অধিকন্তু 
তোমাকে পাগল বলিয়া! উপহাস করিবে ।” পরবর্তীকালে এই ঘটনা উপলক্ষে 
গোম্বাষি-প্রভূ একদিন বলিয়়াছিলেন_-”কি দুর্দৈব ! মহাপ্রতুপ্রদতত নামটা 
অনেক দিন পর্যন্ত ধাম চাপাই ছিল; তখন ত আর বুঝিতে পারি নাই যে, 
মহাপ্রত্‌ হ্বত্বং ভগবান! তখন ভাবিয্াছিলাম যে. কতকগুলি 91 
(পরলোকগত আত্মা ) বোধ হয় আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল আমি 
কেমন ব্রাঙ্গ, তাহাদের কথাপ্ন বিচলিত হই কি না!” * 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে গোস্বামি-প্রতু ব্রান্ধন্খ প্রচারার্থ কাশীধামে 
গমন করিয়। কেদারঘাটে স্বর্গায় ডাক্তার লোকনাথ- মৈত্র মহাশয়ের ভবনে 
অবস্থান করিয়াছিলেন । এই সময়ে কাশীধামের প্রপিদ্ধ মহাত্মা! তৈল স্বামীর 
সহিত গোস্বামি-প্রতৃর লাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে যে সকল কথোপকথন 
হইয়াছিল এবং স্বামীঞ্জি যে প্রকারে গোস্বামি-প্রভূর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে 
দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহ! তাহার শ্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধত 
করিতেছি, ষখ! £-**আমি যখন ভারতব্ায় ত্রাক্ম-সমীজে ছিলাম। তখন এক- 
বার কাশীধামের বিখ্যাত তৈলঙ্গ স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। এ 
সময়ে স্বামিজী *অন্জগরবৃত্তি” অবলম্বন করেন নাই! এবং ততটা! স্থলকায়ও 
ছিলেন না, কিন্ত মৌনী ছিলেন। আমি সেখানকার হোমিওপ্যাথিক ভাক্কার 
লোকনাখবাবু্ধ ঝাঁলায় ছিলাম। . তিনি পরম সমাকরের সহ্তি আমাকে 
রাখিয়াছিলেন। আমি পূর্বেই ডাক্তারবাবুকে বলিয়াছিলাম-- দেখুন, ক্দামি 
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নিয়মিত. আপনার বাসায় থাকিতে পাৰিব না, কোন্‌ সময় বাসায় আলি 
তাহার ঠিক নাই ; হয়ত সমস্ত দিন না আসিয়া, অনেক রাত্রেও আসিতে 
পারি। 'আমাকে বাসের জন্ত একটী নিজ্জন ঘর দিতে হইবে, এক্সপ হইলে 
আমি আপনার নিকটে থাকিতে পারি।,  ভাক্তারবাবু তাহাতেই সম্মত 
, হইলেন। আমি প্রাতে উঠিয়া বাহির হইতাম এবং প্রান্থই তৈলঙগ স্বামীর 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। কোন কোন দিন একটু বেল! হইলে, শ্বামীজি ইঙ্গিতে 
আমার ক্ষুধা লাগিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন । ক্ষুধা লাগিয়াছে বলিলে, 
বাষ্তাতে সুবিধামত কাহাকেও বলিতেন--উহার জন্য কিছু খাবার আন ।, 
.অমনি' তাহারা ৫।৭ জনের খাবার নিম আসিত। আমি বলিতাম__“এত 
খাইতে পাঠিব না, আপনি খাবেন কি?” তাহাতে চ্তিনি স্বীকৃত হইয়া! তাহার, 
মুখের ভিতরে খাবার দেওয়ার জন্য বলিতেন। স্বামীজি খুব খাইতে পারি- 
তেন। খাইতে খাইতে যখন প্রায় সমহ্ই নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইত, 
তখন আমি নিজের অংশ উহার ভিতর হুইতে সরাইয়! রাখিতাম, এবং 
,বলিতাম “আমারটা ত আমি আগে রাখিয়া দেই'। ইহাতে তিনি একটু 
হাসিয়া মাটাতে লিখিয়। দেখাইতেন--বাচ্চা সীচ্চ। হায়। কোন সমক্কে হয়ত 
স্বামীজি নদীতে পড়িয়া! ভোস করিয়৷ ডুব দিতেন, এবং মণিকর্ণিকার ঘাটে 
গিয়া! উঠিতেন, আমি তখন গঞজ্ার পার দিয়া দৌড়িয়া যাইতাম। একদিন 
এক কালী-মন্দিরে গিয়া; প্রশ্নাব করিয়া! কালীর অঙ্কে ছিটাইয়! দিতে লাগগি- 
লেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-_-'প্রত্রাব গায়ে দেন কেন? তিনি মাটীতে 
লিখিয়া দিলেন 'গঞ্জোদকংং। আমি বলিলাম--“কালীর গাত্রে ছিটাইয়া 
দিলেন কেন? তিনি উত্তর ক্রিলেন--পৃঙ্জা” | আমি প্রশ্ন করিলাম 
ইহার দক্ষিণা কি? উত্তর হইল--“যমালয়”,। অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যমালয়। 
সে লময়ে এ দ্বেবালয়ে লোক ছিল না। পরে লোফ আসিলে আমি বলিলাম 
যে--উনি প্রন্্রাব করিয়া! কালীর গায়ে ছিটাইয়। দিয়াছেন, এবং বলেন বে 
উহা, গঙ্গোদকং' ; তাহারা! উহা শুনিয্া বলিল-_'ইনি ত সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর, 
ইহাকে এমন বলিতে নার, ইহার গ্রআাঁব যে গঙ্গোদক তাহা ঠিকই ।+ স্বামী- 
জির তি লোকের দিনা ভতিও বিশ্বাস দিয়া বিশ্মিত 
হইলাম 1” 
ক্ঞকদিন বামীজি ও আহি চিনাচার রা রানির 
এমন লয়ে ভিনি জামার হাত ধরিদ্বা মৌনভঙ্গকরতঃ বলিলেন--'আক্গান কর” 
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এবং ধরিয়া! সান করাইলেন। পরে ঝলিলেন--..তোকে দীক্ষা দিব / আমি 
বলিলাম--'হা, তোমার কাছে আবার আমি দীক্ষা নিব ; তুমি কখনও শিব- 
পৃজা কর। কখনও প্রন্নাব করিয়া কালীর গায়ে ছিটাইয় দাও, এবং বল যে 
গঞোদকং আমি তোমার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিব না। বিশেষত: 
আমি ত্রহ্মজ্ঞানী, আমি গুরুবাদ মানি না। তিনি হাসিয়া বলিলেন__“বাচ্চা 
সাচ্চা হায় পরে হিন্দি ভাষায় বলিলেন--তোকে দীক্ষা দিবার আমার 
বিশেষ কোন গু কারণ আছে, রীতিমত দীক্ষা দিব না। গুরুগ্রহণ না করিলে 
শরীর শুদ্ধ হয় না, তোর গুরু আমি নহি, অন্য একজন, সময়ে তাহার সাক্ষাৎ 
পাইবে । তবে আমি এখন তোর শরীর শুদ্ধ করিয়া দিব। ইহার পর তিনি 
আমাকে ত্রিবিধ মন্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন -'আমার উপর ভগবানের যে 
আদেশ ছিল, তাহাই পালন করিলাম মাত্র” * | র 

ইহার পরে যখন গোস্বাধি-প্রস্থ যোগণীক্ষা গ্রহণপূর্ববক্‌ সন্গযাসব্রত অবলম্বন 
করিবার জন্ত কাশীধামে গমন করেন, তখন তৈলঙ্গম্বানীজির সঙ্গে দেখা হইলে 
তিনি বলিয়াছিলেন-_-“কেয়া, ইমাদ হায় ?, গোস্বামি প্রভু ভক্তিবিহলচিত্তে 
উতর করিলেন--হ যহার!জ।, 

অতঃপর একদিন ভারত আশ্রমের জনৈক দরিদ্র ব্রান্ষের প্রতি আশ্রমের 
অধাক্ষের দুর্ব্যবহারে গোস্বামি-প্রৃর কোমল প্রণণে দরুণ আঘাত লাগিল। 
এই বিষয় লইয়া কতিপয় ত্রাক্ম-প্রচারকের সঙ্গে তাহার বাদাহ্ছবাদ হয়। এই 
সকল কারণে গোস্বামি প্রভূ কলিকাতা ত্য।গ করিয়৷ সপরিবার কিছুদিন 
বাগঝআ্মাচড়ায় বাস করিতে পাঁগিলেন। এইস্থানে একদিন তিনি নিজ্জনে 
বসিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে একটা জ্যোতিঃ তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিল এবং সেই সঙ্গে দৈববাণী হইল--“তুই আর আপনাকে বন্ধ রাখিস ন1। 
গণ্তির মধ্যে থাকিলে ধর্ম হয় না।” ৭" 

ভাত্রমাসে এইস্থানে ব্রন্মোৎসব হইলে এমন এক নৈসগিক প্রেমের জোত: 
প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহাতে বাগঞআচড়াবাসী আবালবৃদ্ধবনিত! ভাসমান 
হইয়াছিলেন। গোস্বামি-প্রতু সেই শ্রোতে গ! ঢালিয়া প্রাণে প্রাণে অপূর্ব 
শান্ভিরস সম্ভোগ করিতেছিলেন । এমন সময়ে কলিকাতা হইতে গ্রাচারকেরা 
* জীবু্তসবায়িফানাধ যার মহাশরের সংগৃহীত গোনযামি-প্রতু উপদেশীবলী হইতে উদ্ধৃত । 

+. পরাহিসহাঁজের বর্াদান আবন্থ। ও স্বীয় জীবনের চানীদ্িত বিষয় ।* 





আভার্য বিজ পোচ্ছামী :. '[ষ্- 


তাহাকে এই বলিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন যে, শতৃখি শুক হই! যরিবে 
মাতস্তন্ত পান না! করিলে ( অর্থাৎকেশববাবুর নিকটে না' থাকিলে ) বাচিধে 
ফিরূপে?* এই পত্র পাইয়া গোশ্বামি-প্রভূ অবাক হইলেন । মনে মনে 
ধলিলেন--”সে কি? আমি নিজে ত বেশ শান্তিতে আছি। ইহারা 
আমাকে গালি পাড়িতেছে কেন ?” এমন সময় তাহার নিকটে পুরা 
দৈধবাণী হইল--*ষদি ধর্শ-জীবন চাও, আর গণ্তির মধ্যে প্রযেশ করিও 
না।” 

ইহার কিছুদিন পরে কোচবিহারের রাজার সহিত কেশববাবুর কগ্ঠা় 
বিবাহ লস তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ত্রাদ্ষবিবাং-আইন বিধিবদ্ধ 
হইলে, কেশববাবু বেদী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন ষে, “এই বিধি কেবল 
রাজবিধি নহে, ইহ! ঈশ্বরের বিধি, তাহার আদেশে সম্পর় হইয়াছে ৮” এই 
বিধি অনুসারে ব্রাহ্ম বালক ও বালিকাদিগের বিবাহের বয়স যথাক্রমে অন্যান 
১৮ ও ১৪ বৎসর নিদিষ্ট হইয়াছিল। * বিদ্ধ স্বীয় কন্তার বিবাহের সময়ে 
কেশববাবু অনায়াসেই এই বিধি লঙ্ঘন করলেন; কারণ, তাহার কন্টার বয়স 
তখনও ১৪ বৎসর হয় নাই। অধিক্স্ধ তিনি তাহার এই কাধ্যকেও ঈশ্বরের 
আদিষ্ট কার্ধ্য বলিয়া প্রচার করিতে কুষ্টিত হইলেন না । আন্দোলনের ইহাই 
মূল কারণ। কেশববাবু'র এই কার্যে সমগ্র ব্রাহ্মমমাজ কলক্ষিত হইবার. 
উপক্রম হইয়া উঠিল। গোস্বামি-প্রতু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না? ' 
তিনি কেশববাবুর এই অন্ায় কার্ধের তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন 
কেশববাবুর অনুগত ব্যক্তিবর্গও কেশববাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়া ঘোক্স প্রতিবা 
আরস্ভ করিলেন। তুমুল সংগ্রাম বাধিয়৷ উঠিল । ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে 
কেশববাবুর অনুগত জনৈক ব্রাঙ্ছ, গোস্বামি-প্রভূর সহধর্শিণী শ্রীমতী যোগমাহা 
দেবীকে ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলেন যে, গোস্বামি-মহাঁশয় ঘেন কেশবকাবুর 
(বিরুদ্ধে কিছু না বলেন, অথব তাহার বিপক্ষ-পক্ষ অবলম্বন না করেন; করিলে 
বিষম বিপদে ঠেকিবেন। গোস্বামি-্রভৃূ এই চিঠি পাঠান্তে হাশ্ত করিয়া 
বীলিলেন--“ইহার1 কি. পাগল হইয়াছেন? কেশববাবু কি আমার সৃষ্টিকর্তা, 
ররর আমি কি তাহাকে নেখিয় আ্রাঙ্দসমাঞ্জে আনিয়াছি? 
সত অবমাননা আমি কখনই সঙ করিতে পারিব না।” গোদাছি-এু 
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পরিচ্ছেদ কেগববাবুর সহিত. মতভেদের সুচনা ২৯৯১ 
সদয় এক দিকে যেষন কুক্ছম অপেক্ষাও কোমল ছিল-_-পাপীর পাপ্্রণ।) 
রোগীর আর্তনাদ, শোকসম্তপ্ত ব্যক্তির শোকাবেগ, ক্ষুধার্তভের কাতরতা ইত্যাদি 
€দখিলে-তিনি না কাদিয়া থাকিতে পারিতেন না; সেইরূপ অপরদিকে, ধর্দের 
্মবমাননা, সত্যের অপলাপ, শক্তির অপব্যবহার ইত্যাদি .দৃষ্টিপথে পতিত 
হইলে, তাহার চিত্ব বজ্র অপেক্ষা কঠিন হইয়া উঠিত। তখন বন্ধুতার 
খাতির, স্বীস়্ স্বার্থের ব্যাঘাত, প্রতিষ্ঠাহানির ভয়-_- ইত্যাদি কিছুতেই তাহাকে 
তাহার কর্তব্যের পথ হইতে বিচলিত করিতে পাবিত না। সিনি ভীম- 
পরাক্রমে অমত্যের, অন্ধ্যায়ের প্রতিবিধানকল্লে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেন । 
ভারতের ষশন্বী কবি অযোধ্যাপতি প্ররামচন্দ্রের লোকোন্তর-চরিত বর্ণনায় 
লিখিয়াছেন-- 
“বজ্্াদপি কঠোরানি যছুনি কুস্মাদপি | 
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমহ্তি ॥* 

অর্থাৎ-_-মহৎ ব্যক্তিদিগের চিত্ত কে যথাধথ বুঝিতে সক্ষম হইবে ? কারণ, 
তাহ! অবস্থাবিশেষে কখনও কুহ্ুমের স্তায় কোমল, কখনও বা বজ্বাপেক্ষাও 
কঠিনবৎ প্রতীয়মান হয় ।” 

কেশববাবুর. দলীয় লোকের পূর্বোক্ত পত্র পাইয়া গোস্বামি-প্রভৃ বজের ন্যায় 
কঠিন হই, অধিকতর তীত্রতার সহিত তাহার ধর্মবিগহিত কার্যের প্রতিবাদ 
করিতে লাগিলেন। এতহুপলক্ষে তাহাকে কেশববাবু সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় 
সত্য কথাও প্রকাশ করিতে হইয়/ছিল। সাক্ষাৎ ভাবে ভগবদাদেশ শ্রৰ্ণ 
করিলে লোকমুখপ্রেক্ষিতা এমনই ভাবেই তিরোহিত হয়। 

কেশববাবুর অন্তাক় কার্ষের প্রতিবাদকল্পে গোস্বামি-প্রভু বাগআচড়। 
হইতে তাহার কতিপয় ত্রাহ্মবন্ধুদ্িগের নিকটে যে সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, 
তাহা হইতে কতিপয় ছজ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । * 

পপৃর্ধ্বে মনে করিতাম, ত্রাক্ষবমাজ চিরশাস্তিস্থান। এখানে কোনও প্রকার 
গোলযোগ প্রবেশাধিকার করিতে পারিবে না। এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত 
অবস্থ৷ দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি। এক একবার মনে করি ত্রাঙ্জনমাজ 
যাহা হইবার হউক্‌, মার কোন প্রকার আন্দোলন করিব নাঁ। কিন্ত সত্যের 
গ্রতি, ধর্ধের প্রতি এবং “্ঘবেশের দুরবস্থা প্রতি দৃষ্টিপাত করিদ্া আর স্থির. 
খাকিতত পারি না। অন্তায়। সত্যের প্রতিবাদ না করা পাপ কতক 
উদ্দানীদ থাকিতে পরি না৷... আমি সত্যন্থরূপ পর্ধীমে্ধর কর্তৃক আদি হস 


৮১২ সাত ূ আচার্য বিজযকফ গোস্বামী .[ বষঠ. 


রাম রক্ষা করিবার জন্ত সর্বসাধারণের নিকট নিবেদন করিছে টর্ 
হইলাম।” 

*কেশববাবুর সঙ্গে আমার শক্রতা ছিল না, এখনও নাই, কেবল ত্রাক্- 
সমাজের মৃঙ্গলের জন্য তাহার কথা! বলিতে হইতেছে । আমাকে লোকে 
. স্বস্থির চঞ্চল প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করিতেছে, তাহাতে জ্ধবামি হুঃখিত 
নহি। যখন যাহা সত্য বুঝিব তাহাই প্রতিপালন করিব। তজ্জন্ত চিরদিন 
বরং অস্থির থাকিতেই অভিলাষ করি । কিন্তু কোন বিষযবকে অসতা জানিয়াও 
স্থারিভাবে তাহার অনুসরণ করাকে কপটতা মহাপাপ বলিয়া স্বণা করিয়া 
থাকি ।” '  * 

“কেশববাবু, াশমবিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হইলে ক্রহ্মমন্দির হইতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন যে, এই বিধি কেবল রাজবিধি নহে, ইহা! ঈশ্বরের বিধি, তাহার 
আদেশেই সম্পন্ন হইয়াছে । কিন্তু স্বীয় কন্তার বিবাহে কেশববাবু সেই আদেশ 
লঙ্ঘন করিয়া এক নৃতন আদেশ প্রচার করিলেন, যাহাতে সমস্ত ব্রাঙ্মসমাজ 
কলঙ্কিত হইবে ।” 

“পাপ-কাধ্যকে ঈশ্বরের আদেশ বলিলে যেরূপ ঈশ্বরের অবমানন! করা হয়, 
ষেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি অপ্রেমও গুকাশিত হয়। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, 
তিনি কি নিজের দৌষ উপাস্ত-দেবতার উপর স্থাপন. করিতে: পারেন ? 
কখনই না।” 

“ঈশ্বরের আদেশ ত্রাঙ্মদ্িগের ধর্মশান্ত্র, তাহা তাহার। কোন কালে.অস্বীকার 
করিতে পারেন না। যথার্থ ঈশ্বরের আদেশকে আমর! সর্বাস্তঃকরণে শ্রদ্া- 
ভক্তি করিয়! থাকি। ঈশ্বর সত্য, পবিত্র। অপরিবর্তনীয়, তাহার আদেশও 
সত্য, পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় হইবে। আদেশ অসত্য, অপবিত্র এবং 
পরিবর্তনীয় বলিনে আমরা ঘ্বণার সহিত তাহা পরিত্যাগ করিব ।” 

“হিন্দুদমাজে অতি আদরে ও সম্রমে অবস্থিতি করিতেহিলাম। কিন্ত 
সত্যন্বরূপ ঈশ্বর আমার হৃদয়কে যতই সত্যের দিকে আকর্ষণ করিতে জাগিলেন 
ততই আমি হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম, 
্রান্ষমাজ শান্তিনিকেতন, দেখানে অসত্য অশান্তি নাই। বাস্তবিক, ব্রাক্ষ- 
সমাজকে শাস্তিনিকেতনই দেখিয়াছিল।ম । তখন ব্রাহ্ম দাম শুনিবামা্জই 
আনন্দ হইত। এখন বোধ হয় সে সকল স্বপ্প। মনে হয়, দয়াময় ঈশ্বর 
বাস্মসমানের -প্রকুত ছবি একবার প্রকাশ করিয়! আমানের দোষে: ডাহা! 


কাড়ি লইয়াছেন। এখন আ্াক্ষসমাজে শান্তি নাই, সত্যে্ণও সমাদর নাই। 
অশান্তি ও জনত্যের প্রশ্রয়স্থানকে আর ব্রাহ্মসমাঁজ বলিয়া! গণ্য করা: উচিত 
নহে। ত্রাঙ্ছদমাজ বলিতে হইলে, পূর্বের আদশে”র সঙ্গে মিলাইয়া টি 
হইবে |” 

"ব্রান্মমমাজের ছুর্গতি হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই .বলিতে 
হইবে যে, ত্রাক্ষসমাজে ঈশ্বরের সম্মান অপেক্ষা মনুয্ের সম্মান ও মন্ুষ্ের প্রতি 
ভালবাস! অধিক হইয়াছে বলিয়াই ঈশ্বরের সত্য ত্রাঙ্মদিগের নিকট হতগৌরব 
হইয়ছে।” 

"ঈশ্বর বলিলেন, আমার সমক্ষে আর কাহাকেও পৃজা করিও না। কতক- 
গুলি ব্রাহ্ম সে আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া কেশববাবুকে অবতার মনে করিয়া প্জা 
করিলেন। ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল, কেশববাবু অবতার নহেন 
এইক্সপ প্রতিবাদ দেখিয়। দুইজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব হইয়া গেলেন ।” 

“পৃথিবীর সমস্ত সাধুভক্তদিগের নিকট মস্তক অবনত করিব, কিন্তু ঈশ্বেরের 
সিংহাসনে কাহাকেও বসিতে দিব ন|! 1” 

“সত্যের জন্য প্রণপণে সংগ্রাম করিতে হইবে, কিন্তু হিংসা, দ্বেষ) নিন্দা 
প্রভৃতি পাপ যেন ত্রাঙ্গ্বিগের হৃদয় কলক্কিত না৷ করে।” 

“বন্ধুগণ, প্রাণসম ত্রাক্ষষমাজের আর দুর্গতি দেখিতে পারিব না। প্রাণ 
ফাটিয়। যায়, আর না, যথেষ্ট হইয়াছে; এখন ঈশ্বরের রাজত্ব বিস্তৃত হউক্‌। 
ব্রাহ্মসমাজে শাস্তি সন্তাব বিস্তৃত হউক্‌।” * 

যাহাহউক, নানাপ্রকার বাদানুবাদের মধ্য দিয়া বিবাহ. কার্য সম্পন্ন হইয়া 
গেল। কেশববাবু ত্রাক্মমতে বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। বাজপরিবারবর্গের অভিপ্রায়াহ্ুমারে 
তাহাকে বাধ্য হইয়া হিন্দুমতেই বিবাহ দিতে হইয়াছিল। এই আন্দোলন 
উপলক্ষে ছুই দলের মধ্যে যে মনোমালিন্ত সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার ফল 
অতিশয় বিষমনন হইয়াছিল । দলীয়ভাবের কি ভীষণ পরিণাম ! বিদ্বেষের 
কি আশ্চ্ধ্য শক্তি! ছুই দিবস পূর্বে ধাহারা গোস্বামি-প্রত্ৃকে প্রাণের বন্ধু 
বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, গুরুবৎ মান্ত ও শ্রদ্ধা করিয়াছেন, তাহারই এখন 
প্রধান শক্রর স্কায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন ; এমন কি, তাহাদের মধ্যে 





* স্পূর্বধ্দ ত্রাক্ধসদাজের বিগত আন্দোলন” নামক ুত্তক হইতে উদ্ধত। 
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কেহ. কেহ গোস্ামি-গ্রতৃর প্রাণনাশের পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিল। সংসারে 
অর্থসম্পতি লইয়! বিবাদ হয়, কিন্ত এ ক্ষেত্রে তাহা নহে, শুধু মততেদই 
বিবাঘের মূল। এক মতভেদে এতদূর হইতে পারে, ইহা হ্বপ্নেরও আগোচর। 
মত্রভেদের মধ্যে স্বার্থপরতা না! থাকিলে বোধ হয় এত অমল হইত না। 

প্রাঞ্তক্ত আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া গোস্বামি-প্রতভৃর সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত 
যোগেন্রনাখ্‌, বিষ্তাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন-_“বিজয় যদিও এই সংঘর্ষে কেশব- 
বাবুকে প্রচ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তথাপি ভবিস্য ঘটনাবলী হবার প্রমাণী- 
কত হইয়াছে যে, তিনি নিজের প্রবল বিশ্বাসের অঙ্বর্তী হইয়াই একপ 
করিয়াছিলেন ; কোন স্বার্থসাধন তাহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার জীবনের 
সমস্ত ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে ষে, তিনি নিষ্কাম যোগী ছিলেন। সাংদারিকতা 
ব1 আত্বোক্সতি তাহার কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রী ছিল না।” & 


+* বীরপুজ1, নবাতারত। 
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ভারতব্ষাঁয় ক্রাহ্মদমাজের সংশ্রব ত্যাগ, সাধারণ ব্রাক্মদমাজ 
প্রতিষ্ঠা, গুরুকরণের আবশ্তকতা৷ উপলব্ধি, সংগুরুর 
অন্বেষণে নানাতীর্ধাদি ভ্রমণ । 


কেশববাবুর কন্তার বিবাহের পর অর্দিকাংশ ব্রাঙ্মগণ কেশববাবুকে ত্যাগ 
করিলেন। এদিকে শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী, ৬আনন্দমমোহন বস্থ। ৬ছুর্গামোহন 
দাস প্রমুখ আহুষ্ঠানিক ব্রাঙ্মগণ একটা স্বতন্ত্র ব্রাক্মসমাজ স্থাপন করিবার সংকল্প 
করিলেন। ইহাদিগের সংকল্প অবগত হইয়। ইংলগ্ডের মিম কলেট নামক 
জনৈক ত্রাঙ্মদমাজের হিতাকাঙ্ষী ধর্মপ্রাণ বিদৃষী মহিল! গোস্বামি-প্রভুকে 
অগ্রণী করিয়! নৃতন ব্রাঙ্গনমাজ স্থাপন করিতে পরামর্শ প্রদান করেন। এই 
পত্র পাইয়। নৃতন ত্রাঙ্ছসমাজ স্থাপনাীকাজ্িগণ, গোস্বামি-প্রতৃকে কলিকাতায় 
আগমন করিবার অন্ত বাগআীচড়ায় পত্র লিখিলেন। এই পত্র পাইয়া তিনি 
কলিকাতায় আগমনপূর্ববক্‌ ব্রাঙ্গ-সাঁধারণের মত অবগত, হইলেন। অতঃপর 
ইহাদের উদ্ভোগে ১২৮৫ সনের ওরা জৈষ্ঠ কলিকাতা "টাউন হলে” একটী 
সাধারণ সভার অধিবেশন হন্ন। ., এই সভাতে গোম্বামি-প্রভূর প্রস্তাবে, 
্ব্গায় নগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাণয়ের অন্ুমোদনে এবং অধিকাংশ সভ্যের 
সম্মতিক্রমে একটা স্বতন্ত্র ব্রজ্ষসম।জ প্রতিষ্ঠার মন্তব্য গৃহীত হইল। অতঃপর 
গোস্বামি-প্রতু এই বিষয়ে প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরসন্মতি 
গ্রহণ করিয়্াছিপেন, এবং তিনিই নূতন সমাজের “সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ' নাম- 
করণ করেন। | 

অতঃপর গোস্বামি-গ্রতু এই সমাঙ্জের আচার্য ও প্রচারক নিযুক্ত হইয়া 
কা়মনোবাক্যে ভাহার উন্নতি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পজনস্ত প্রাণ জইয়া। 
ভগবং-কুপা সহাস্ব করিয়!। বিজয়কঞ্ণ প্রচার-ক্ষেত্রে অবভীর্থ হইলেন। বর্ষার 
টন যেমন প্রবলবেগে উভয় স্কুল ভাসাইয়া লইয়া 

যায়। মছোৎসাহে গদুজ্কুনিত-রাণ বিজরুফ  সেইয়ণ দেশ ;দেশান্তর তাসাইয়া : 
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জয়! চপিলেন।” “তাহার তৃবিত ব্যাকুল আত্মা, তাহার ভক্তি-বিনয়-মিশ্রিত 
'অধুর চরিজ্রঃ তাহার দেবছুর্লভ উন্নত জীবন সকপগেরই ধন্ম জীবনেয় আদর্শ ও 
সহায় হইয়া উঠিল। তাহার বাসভব্ন শান্ত্রপাঠ, আলোচনা, সপ্প্রসঙ্গ, সাধু- 
সমাগম ও কীর্তনানন্দে প্রকৃত আশ্রম-পদে পরিণত ভ্ইয়া! উঠিল |” & 
পরম পুণ্যাত্মা ৮&অঘোরনাথ গু মহোদয়ও অনুগত অন্জের ভ্তায় সর্ধ্ব- 
প্রকার ধর্মকর্থেই পূর্বাপর আচাধ্য গোস্ব।মি-প্রতুর সহায়-স্বরূপ সহচর. ছিলেন। 
এক্ষণে তিনি.আরও অধিকতর উৎসাহে ও আগ্রহ সহকারে তাহার সঙ্গে 
আসি! সর্বাস্তঃকরণে ধোগদান করিলেন । গোম্বামি-প্রভূর সহাধ্যায়ী বিখ্যাত 
“সোমপ্রকাশ: পত্রিকার ভূতপূর্বব সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাতৃষণ 
মহাশয় 'লিখিয়াছেন-_-”সাধু বিজয় ও অঘোর ( অঘোরনাথ গুপ্ত ) উভয়েই 
এই খহারণের পর ( কোচবিহার আন্দোলনের পর ) প্ররুত সন্ধ্যাসী হইলেন, 
উডয্বের মনে প্রগাঢ় বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইল | ছুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র দুইদিকে 
ছুটিয়! বাহির হইলেন। একটা প্রাচ্যে ও একটি প্রতীচ্যে। দরিক্রের কুটীরে, 
রোগীর রুগ্ন-শয্যার পার্থেঃ পাপী ও তাপীর শূন্ত ও হতাশ হৃদয়মন্দিরে 
্রজ্মজ্যোতিরূপে তাহারা আবিভূর্তি হইয়া, দরিদ্রের দারিক্র্রজনিত ছুঃখ, 
রোগীর রোগের যাতনা, পাপীর অন্গতাপঞ্জনিত তাপ এবং শোকতাপ-দগ্ধ 
ব্যক্তির অন্তদ্ণহ বিমোচন করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন। বোধ হইল, 
যেন জগতের ছুঃখভার বিমোচন করিবার জন্য জগজ্জননী দুইটা জ্যোতি- 
গোলক ধরাপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন । সে জ্যোতির্খয় গোলক) মানবহিতের 
জন্ত মানবরূপ ধারণ করিয্বা ভারতের-_-এই দগ্ধ ভারতের-_প্রতিগৃহে গিয়া 
সম্তাপ হরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। আপনাদের তাপহীন বিম্গ জ্যোতিতে 
 ভারতবাসীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকিত ও স্সিগ্ক করিতেছেন ।” ৭ 
কলিকাতায় সাধারণ ব্রাক্মসমাজ স্থাপিত হইবার পর, গোত্বামি-প্রতু 
পুনরায় ঢাকায় আগমন করিলেন, এবং সেখানেও সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ববাঙ্থালা 
ব্রাক্মসমাজের আচার্য্ের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । এই সময়ে ক্রাহ্মমন্দিরে যে 
সকল উপদেশ প্রদত্ত হইত, তাহার কতকগুলি তত্বকোমুদীতে প্রকাশিত 
হুইস্বাছিল। উপদেশগুলি গভীর ধর্দ্ভাবপূর্ণ এবং অবিচলিত বিশ্বান ও অদম্য 
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পরিচ্ছেদ] . পূর্ববাক্ষালা ব্রাদ্ষসমাজের আচার্্যের পদে প্রতিষ্ঠা ১৯%: 


তেজন্থিতাঁর পরিচায়ক । তাহাতে লোকের. মন এতদূর আকরুষ্ট হইত যে 
হিন্দু, মুদলমান, ত্রান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সাতিশয় ক্গ্রহ- 
সহকারে তাহার সেই সকল উপাসনায় যোগদান রুরিতে ব্রা্ষসমাজে সমবেত 


হুইত। অনেক সময়ে সমাজগৃহে স্থানের সম্কুলন হইত না। তথায় তাহার 


কাধ্যকলাপনন্বন্ধে “নমালে চক' পাত্রে নিম্নলিখিত মস্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। 
ষথ!-_“পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ঢাক1 নগরীতে আগমনাবধি তত্রত্য 
্রাঙ্মগণের উত্সাহ, ক্ষত্তি ও নূতন জীবন লাঁভ হইল। পূর্বে মন্দিরের 
আসনগুলি শুন্তপ্র'় থাকিত। বিজ্ববাবুর ধর্মানুরাগ, সরল ব্যবহার ও 
সহুপদদেশে এত লোক আকৃষ্ট হইতে লাগিল যে, ব্রা্মমন্দিরে আর লোকের 
স্থান হইত না। পূর্বববাঙ্গ' লা বিজগ্নবাবুর নিকট অশেষ খণী এবং অনেকদিন 
হইতেই তাহার প্রতি অন্ুরক্ত। ছয় সাত বৎসর পরে তাহাকে লাভ করিয়া 
পূর্ববাঙ্গালা-ব্রা্মদমাজের সভ্যগণ আন্তরিক আগ্রহ ও যত্বপ্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। এখানে সর্ধদ। বিজয়বাবুর ন্যায় একজন সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধম্তা- 
বলম্বী, আদর্শ আচার্য থাকেন ইহা! একান্ত বাঞ্চনীয় |” 


এইরূপে ১২৮৫ সনের আষাঢ় মাস হইতে প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ 


গোস্বামি-প্রতু পূর্-বাঙ্গাল। ব্রাঙ্মসমাজের আগার্ধ্যরূপে ব্রান্ষণবেড়িয়া, ফরিদ- 
পুর, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ. বিক্রমপুরের অন্তর্গত তাজপুর, পশ্চিমপাড়া, 
জৈনসার প্রস্ততি পূর্ববঙ্গের বহুগ্থানে উত্সব ও মন্দির প্রতিষ্ঠাদি উপলক্ষে 
গমন ক্রিয়।_-বীবন্ত উপাণনা, প্রাণম্পর্শী বক্ততা ও সর্বোপরি তাহার 
জীবনের মহৎ আদর্শ দ্বার। নবজজবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন । তিনি যখন 
যেস্থানে গধন করিতেন, তাহার জীবনের অসাধারণ প্রতিভা-গুণে আক 
হইয়া, মধূলুন্ধ মক্ষিকাদলের স্যার শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পুরুষ রমণী প্রভৃতি সকল 
শ্রেণীর লোকই, সংসারের বিবিধ বাধা-বিপ্ব অতিক্রম করিয়া তাহাকে দর্শন 
করিতে,_তাহার মুখনিঃম্ছত দুইটা কথা শ্রবণ করিতে দলে দলে আসিয়া 
উপস্থিত হইত 

অতঃপর গোস্বামি-গ্রভৃ কলিকাতায় আগমন করিলেন । আসিয়া রি 
লেন)---ছাচার্ধ্য কেশবচন্জর ত্রা্ষধর্্রকে “নববিধান' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন 


এবং ভারতবর্ষীয়্াঙ্ষসমাজ 'নববিধান ব্রাক্মসমাজ' নামে অভিহিত হইয়াছে : 
গোসামি-প্রতৃর নিকটে ্া্ধ্টের এই নুতন ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত: 
না হওয়ায়, ভিনি বাধ্য হইয়া! ইহারও তীর প্রতিবার করিয়াছিলেন। এই 


৯১৮, 'আচারধা বিঅররীক গোস্বামী. ১ 
কলি তায় জবস্থান করিবার পর, তিনি সাধারণ ঝান্ষমঘাজের | 
প্রচারক ও আচাধ্যন্ধপে হাজারিবাগ, গর, বাকিপুর,; মজঃফরপুর প্রভৃতি, 
বহার অঞ্চলের বহুস্থানে গমন করিয়া, ততৎস্থানে কিছুদিন পর্যস্ত ক্বস্থান- 
পূর্বক উপাসনা, কীর্ভন ও ধর্ঘমালোচনাদি করিতে লাগিলেন । এই প্রকারে 
কম্ধেকমাস অতীত হইলে, তদীয় প্রথমা কন্ত। শ্রীমতী সম্ভোধিণীর কঠিন পীড়ার 
সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । কন্যাটা অল্পদিনের মধ্যে 
স্বৃত্যুমুখে পতিত হইলে, গোস্বামি-প্রতু শোকসম্তপ্তত্দঘ্নে 'শোকোপহার' 
নামক একখানি কবিতা পুন্তক প্রণয়ন করেন। শোকসম্তপ্ত নরনারীর 
শোকাপনোদনের উপযোগী -বহু প্রাণম্পর্শী উপদেশ ইহাতে স্থান পাইপ্নাছিল। 
. এরই সময়ে একদিন মেছুয়াবাজার রোড দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে 
গোত্বামি-প্রতূর সঙ্গে একজন পশ্চিমদেশীয় সাধুপুরুষের সাক্ষাৎ হয়। সাধুর 
: প্রভাবে আকুষ্ট হইয়। গোস্বামি-প্রভৃ তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলে, সাধুও 
স্তীহার মস্তকে হস্তার্পণপূর্বক আশীর্বা্ঁট করিলেন। তখনও সাধু' সন্ধ্যাসীর 
উপর গোস্বামি-প্রভুর তাদৃশ শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে নাই। কিন্তু অদ্য এই সাধুর 
সংস্পর্শে আনিয়! তিনি অত্যন্ত বিমোহিত হইলেন, এবং তাহার প্রাণে এমন 
“এক অপূর্ব শাস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন, যাহ! তিনি জীবনে আর কখনও 
উপচ্ভোগ করেন নাই। এই মহাপুরুষের সহিত গোন্বামি-প্রভু অনেকক্ষণ 
পর্যন্ত বঙ্গদেশে ব্রাক্ষধ্দের আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জনেক 
বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে বঙ্গদেশে পুনরাস় 
ধর্মান্দলনের- কথ! অবগত হইয়া, সাধুটা অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। 
গ্বোম্বামি-প্রভু সাধুকে অবসরমত একদিন সাধারণ ব্রাহ্মমমাজে উপস্থিত হইয়া 
“থাকার কাধ্যকলাপ পরিদর্শন করিবার জন্ত অন্থরোধ করিলে, তিনি তাহাতে 
সন্ত হইলেন । 
০, এই ঘটনার কিন্তৎকাল পরে একদিবস গোম্বামি-প্রতু সন্ধ্যার পর সাধারণ 
'আ্াক্ষমাজের বেদী হইতে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে পূর্যোক্ 
র খুলি সমান্দগৃহে আগমনপুর্ববক, এক কোণে উপবেশন করিয়া অতিশঙ 
বানোষোগের সহিত তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতে জাগিলেন। উপাসন! সমাপ্ত 
হইলে, তিনি বেদী হইতে অবতরণপূর্ববক্‌ "মন্দিরের বাহিরে আগমন করিতে- 
ছেন, এমন বমছে সাধুটা পশ্চাৎ, দিক, হইতে তাহার হত্যধারণ করিস্বা আলাঁপ 
আরম, করিলেন |... গোস্ামি-গ্রহ জান) করিলেন_- উপাসনা কেমন 














) হইল?” উত্তরে সাধু খলিবেন__“বড়ী আচ্ছা! 1 সবতো বোকা বাস হায়? 
অর্থাৎ-_*বড়ই- উত্তম, তূমিত সমস্তই বেদের কথা বলিলে।” বস্ততঃ 
গৌসাইজী কখনও শান্্বাক্য অতিক্রম করিয়া কথা বলিতেন ন।। অধিকাংশ 
্রাহ্মপ্রচারকগণ সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার অনুসরণ করিয়াই ধর্প্রচার করিতেন; 
কিন্ত গোম্বামি-প্রভূ বিবেক ও শাস্্রবাক্য উভয়েরই মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া ধর্মো- 
পদেশ দিতেন। তৎরুত পক্রহ্ষপূজা” নামক গ্রন্থ ইহার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে । এই গ্রন্থে তিনি যহানির্ববাণ-তক্ত্রোক্ত পরব্রন্ষের মানসিক পুজার 
অংশ যথাধথই বিবৃত করিয়াছেন। যাহা হউক, সাধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া 
গোহ্বামি-প্রভৃ বলিলেন যে, উপদেশগুলি ভাল বটে, কিন্তু তাহার প্রাণের 
অবস্থা! উপদেশাহুরূপ নহে; এই অন্ত তিনি ইহার প্রতিকারের কোনরূপ উপায় 
না দেখিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া 
সাধু কিছুক্ষণ চুপ করিয়। থাকিয়া বলিলেন-_“আচ্ছা, তোম্‌ গুরু কিয়৷ ?” 
গোস্বামি-প্রতু বলিলেন-_-“না মহারাজ ! আমরা গুরুবাদ মানি না।” সাধু 
কিঞ্চিৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন--”ওঃ এইছিওয়ান্তে সব বিগড় গিয়া!” 
_-অর্থাৎ এই জন্ত্ই সমস্ত বিগড়াইয়া গিয়াছে, সমস্ত সাধন-ভজন পণ্ড হইয়া 
যাইতেছে । সহস! কথাটা গোস্বামি-প্রতুর হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি সাধুর 
বাক্য চিন্তা করিতে করিতে গুরুবাদের বিরুদ্ধে এফাবৎ যত প্রকার মত পোষণ 
করিতেছিলেন, তাহা! শিথিল হইয়া পড়িল, এবং গুরুলাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়া 
উঠিলেন। তখনই এই মহাপুরুষের নিকট দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে, 
তিনি বজিলেন__“নেহি। তোম্হার! গুরু দোস্র! হায়, বখৎ হোনেসে মিল্‌ 
যায়গা । দ্বাবড়াওমৎ 1”--অর্থাৎ্। তোমার গুরু আমি নহি, অপর একজন, 
সময় হইলেই তাহার সাক্ষাৎ পাইবে, বিচলিত হইও না।” এই কথা বলিম্বা 
সাধু প্রস্থান করিলেন। * 

এই সষয় হইতেই গোত্বামি-প্রতু দেশ-বিদেশে ব্রান্ষধর্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 
সৎগুরুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । এজন্য তিনি অনেক ধর্ধ্সম্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া! সৎগুরুর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, বর্তাভজা 
সম্পরদান্ের মধ্যে প্রবেশপূর্ববক্‌ তাহাদের দলপতি ৮জগচ্চন্্র গু মহাশয়ের 
নিকটে দীক্ষিত হইয়া সাধন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীয়ু কষ্ণকুমার 
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বিজ টক সীতানাথ দত্ত এবং প্রচারক ৬নগেঙ্জনাখ চটোপাখ্যার, নবন্ধীপচন্্ 
দাস শভৃতি সাধারণ-্রা্ষসমাজের বছুদংখ্যক ধর্পিপাহথ ব্রাহ্ম কর্তাভজা গুরু 
শ্রুহণ করিয়াছিলেন। সাধারণ ত্রাক্ষসমাজের অন্ততম আাধ্য ও ভাপতি। 
লিটি-কলেজের অধ্যক্ষ ৬উমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্রবীণ জ্ঞানীব্রাঙ্ম ৮কালীনাথ দত্ত 
মহাশদ্বও গরু গ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রাণায়ামই কর্তাভজ| সম্প্রদায়ের সাধনের 
প্রধান অন্ধ । কর্তাভজ সম্প্রদায়তুক্ত লোকের! তাহাদের প্রাণায়ামলন্ধ 
_ সামগ্িক উচ্ছাসেই তৃপ্ত থাকিতেন। কিন্ত, প্রাণায়াম প্ররূত সাধন নছে। 
ইহা সাধনের একটী বহিরঙ্গ মাত্র। যোগশান্ত্রে অনেক প্রকার প্রাণায়ামের 
প্রণালী লিখিত আছে। তদনুসারে কাধ্য করিতে পারিলে, মনের স্তর 
সম্পাদন ও'শ(রীরিক-ব্যাধি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কোন কোন প্রাণায়াম সাধন 
করিলে, সাময়িক এক প্রকার শারীরিক আনন্দ অনুভূত হয়। অনেক 
নিযনস্তরের সাধক এই আনন্দকেই শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্ধানন্দ বলিয়! ভুল করেন। 
কিন্ত ইহা আদৌ ব্রহ্ধানন্দ নহে, ব্রন্ধানন্দ স্বতন্ত্র পদার্থ,-উহ! সম্পূর্ণ ব্রদ্ম-কপা 
সাপেক্ষ । কোন প্রকার প্রক্রিয়া বা প্রণালী দ্বারাই উহ1 লাভ করা যায় না। 
গোবামি-প্রভু অল্প কালের মধ্যেই কর্তীভজা! সম্প্রদায়ের প্রাণায়াম লব্ধ অবস্থার 
অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এই সম্প্রধায়ের 
'্বলপতি কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিলেন যে, তাহারা এই সাধনা দ্বারা যে পরমান্দ 
উপভোগ করেন, শ্রীচৈতন্য উহার. ছিটা-ফোট। -পাইয়াই তন্বারা বঙ্গদেশ 
মাতাইয়াছিলেন। এই মতের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়। নিতাস্ত বিরক্ত হইয়াই 
গোন্বামি-প্রতু কর্তাভজ! সম্প্রদায়ের সংশ্রব ত্যাগ করিলেন । * 


অতঃপর গোস্বামি-প্রভু ধর্মলাভের জন্য অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া অশেষবিধ 
বাধাবিক্গ অতিক্রম করতঃ অক্রাস্ত পরিশ্রমসহকারে। হিংশ্রজন্তদমাকুল বনু 
'নিবিড় অরণ্য, অগণ্য গিরিকন্দর পরিভ্রমণপূর্বকৃ, অঘোরী, কাপালিক, বাউল, 
রাঁধাত, দরবেশ, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন সশ্রদায়তৃক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের 


ঃ * ভূমৈব হুখম্‌ নাজে হুখমত্তি । 
যোবৈ ভূষম! তবমৃত যখন নিন নারদ 
| ধন ই পি পরিসিত বন্ততে দুখ নাই। বাহা৷ তমা তাহাই 
অনু, (লে হুখের প্রকাশ .নিত্য নবারমান অন্ত ?বিকাশময়, নিলি 
্কাহাই আত পর বাচ্য ) আর বাহা সীনাবুক্ত তাহা গরানৃত। | 





শতক ক্নেবনে দারা ডানা অযণ ৯৯১৫, 


প্নিগিলিনিনীনি। করিয়! ভাহাদিগের উপরি প্রগানী অন্থসাে নাসজন, 
করিতে লাগিলের | শাই প্রকারে সাধন করিয়া, যে স্থানে যকসাজাত বর্মন 
লাভ কথ্ধিতে লাগিলেন, তাহাতে তীহার প্রাণের পিশাস দূর হুইল ন। 
চাতকপক্ষী যেমন গন্ধ ক্ষটিক জন ব্যতীত অন্য কিছুড়েই তৃগ্য হব বা; 
এব ভগ্প্রান্তির আশায়, আনন্তম্মনে উর্ধে আকাশপানে তাক্ষাইয়া থাকে, 
গোস্থামি গ্রভূও সেই প্রকার পূর্বোক্ত সাধননমূহের সামান্য ফল্গকে ভুচ্ছ বোধ 
করিয় সেই জ্জনস্ত লীলারণমন্বের প্রষগ্ধারস আম্মাদন করিবার অভিগ্লাে, 
সৎগুরুরূপী ভগবানের ক্ুপার প্রতি ফতৃষ্নয়নে বৃষ্টিপাত করিয়া রক্রিলেন ! 
পূর্বোক্ত ছূর্গম স্থাঁনলকল ত্বতিক্রমকালে গোস্বামি-প্রসুকে সময়ে সময়ে 
যেরূপ তন্বানক বিপদের সুম্গুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টাস্বন্বরূপ রুয়েকটা 
ঘটনার উল্লেখ কর যাইতেছে । | 
১। এক সময়ে তিনি বিদ্ধ্যাউল পর্বতে কোন একক্বনন মহাপুরুষের 
অন্সন্ধানে প্রবৃত হইয়! নিবি জঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। এক্রিকে ন্ট 
আগতপ্রায়। সাধুর আজ্লমেরও কোন খোকখবর পাওগ! গেল না। অনেক 
অস্সম্ধানের পর একী পুরাতৰ ব্ষ্টালিক প্রাপ্ত হইয়া! তন্মধ্যে রাত্রিযাপন 
করিতে মনস্থ করিলেন। গভীর রাত্রিতে ৮১০ জ্বন সশস্র দক্গ্য উপস্থিতি 
হইয়া। গোদ্ছা মি-প্রভূকে সেই স্থান হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিতে বনির। 
তিনি অগত্য বে স্থান পরিত্যাগ করিম) নিকটবর্তী একটা বৃক্ষযুজে স্বাকায় 
গ্রহণ করিলেন। বল! বান্ধল্য ষে অষ্রালিকাটি এ দস্থ্যদলের আড্ডা । দন্থ্যরা 
তাহাদের পাগল অ্রর্যাঘি বণ্টন করিয়া! নি্া যাইবার ষময়ে মনে করিল ষে। 
এই ব্যক্ছি ম্ছামাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে, স্ৃতরাং নিশ্চই পুরিশে সংবাদ 
দিবে; অক, উহাকে কাটিয়া ফেল! উচিত। কিন্ত তাহাদের দলপুতি 
_-ী ব্যক্তিকে ক্নেপিকাই মনে হইল যে. উনি একজন সাধু খুক্তয়। 
উহার সবার! ক্দান্াদের কোন অনিষ্ট হইবে বলিয়! আাখার রিঙ্গাস হয় ন|। 
অতএব, তোমরা এই ষাধু-হত্যারূপ মহাপাপ হইতে. ক্ষাস্ত হ9।” কির, 
অপরাপর অর্যর!. ভাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে ন) পারায়, ক্মবশেষে আগ্রন্ধককে 
মারিস ফেলাই-স্থির জুইল। যমদুতের তায় ছুই জন দস্যু তরবারিরন্যে 
অগ্রসর হইত), বঙ্ষাযামি-প্রভুর অনতিুরে একটী গ্রকাওড র্যা দেখিতে 
পাইল।.. গর ভাঙার) আর এক পর দিয়া ঘুরিয়। ত্র নিকটে উপস্থিত 
হইতে বস করিল.। কিন্ত সেক্গানে নিয়াও দেখে, একপ:. জার এক্সটা বাজ, 





সিরা আছে। সুতরাং তাহারা হা না নিরাশ হইব অথৈ স্থানে 

উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণন করিল। ধলপতি ইহা শুনিযা ভয়ে-িশ্ময়ে 
 অভিস্ৃত হইল। ইহার পর হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হুইয়। পুরাতন অষ্টা- 
লিকার ছাদ ধসিয়! পড়িল। দলপতি কোন প্রকারে প্রাণ বাচাই বটে; 
কিন্তু, দলস্থ অপরাপর দন্যাগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। গোস্বামি-গ্রভূ ইহার 
বিস্মুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই । পরদিন প্রাতে তিনি ৮বিদ্ধ্যবাসিনীর 
বাড়ীতে আগমন করিয়া তথায় অতিথি হইলেন। এমন সময়ে দন্থ্যদ্িগের 
"দ্বলপতিও সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং গোস্বামি-গ্রতৃকে চিনিতে পারিয়া। 
তাহার পাদ্বে পৃড়িয় ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিল। অতিশয় আশ্চর্ধ্যান্বিত হুইয়া 
_ভিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করাতে, দহ্যপতি পূর্ব রাত্রির সমস্ত ঘটন! আঙু- 

২। অপর এক সময়ে এরূপ ব্যাস্-ভন্গুক প্রভৃতি হিংশ্র-জন্ত-সমাকীর্ণ 
একটী নিজ্জন অরণ্যে, গোস্বামি-প্রভূ একাকী একটী বৃক্ষমূলে রাত্রিযাপন 
ফরিক্েছিলেন। রাত্রি অধিক হইলে, অকম্মাৎ কোথা হইতে দীর্ঘ বহষ্টিহস্তে 
একটী পাগলপ্রায় লোক তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহার প্সেবা করিতে লাগিল; 
কিন্ত, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে তৎসম্বদ্ধে কিছুতেই কোন উত্তর 
প্রদ্দান করিল না। অভি প্রত্যুষে গোস্থামি-প্রভৃ জাগরিত হইয়া প্রহরীর 
কাধ্যে নিযুক্ত সেই অদ্ভুত ব্যক্তিকে পুনরায় আর কোথাও দেখিতে পাইলেন 
না। 

৩। এক সময়ে তিব্বতের পথে কোন বরফময় জনশৃন্ত প্রদেশে গোন্বামি- 
প্রভূ ধা!নাবস্থায় ররফে আচ্ছন্ন হই্স! মরণাপন্র হইয়াছিলেন । তৎকালে এক- 
জন সাধু তথায় উপস্থিত হইয়া, অধিদ্বার৷ উত্তপ্ত করিয়া তাহার চৈতন্ত সম্পাদন 
করেন। পূর্বোক্ত সাধুটী একবার ঢাকায় -উপস্থিল হইলে, গোস্বামি-প্রতৃ 
ডাহাকে অতিশয় পরিচিতের স্তায় বিশেধভাবে সমাদর করিতে লাগিলেন । 
ইহ! দেখিয়া, গোস্বামি-প্রতূর সন্ধে তাহার কোথায় প্রথম পরিচস্ব হয়,+-এই 
'কখা জিজ্ঞাস! করাতে, তিনি “বরফকান” ( বরফআবৃত ) প্রদেশে গোস্যামি-প্রন্থু 
উক্ত বিপদের কথা সকলকে জ্ঞাপন কয়েন । এতদঞ্চলের অপর একটি 'ফিপদের 
কথা গোত্বামি-গতুর ্বকঘিত বিবয়প হইতে উদ্ধত করিতেছি, নখ! পু 
নিন রয়েছেন, সময়ে লাভ হবে, পুনঃ পুনঃ. দেল কখ। মহাত্মানের ৬. গুনে 
আঁযি গর অহসন্ধানে অস্থির হছে পাগলেরিত ছুটেছাটি ক' রী 





পরিচ্ছেঘ ]. ... : সতপ্রুর অন্বেষণে লানাস্থান মণ ইজ 
সেই সময়ে আহি হিহালযে উঠে, বহু হুর্গম স্থানে। লামা গুকুদ্দিগের মঠে মঠে . 
ঘুরুতে লাগলাম। কয়েকটা বৌদ্ধ-যোগীর মুখে গুন্তে গেলাম, ঝরণার 
উপরে গভীর অরণ্যের ভিতর, একটী গোফার সঙ্গিকটে, এই পর্বতের উচ্চ 
শৃঙ্ধে, একটা বাঙ্গালী মহাপুরুষ বহুকাল আছেন। প্রায় অহোরাত তিনি 
সমাধিস্থই থাকেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত শিষ্তেরা নিকটবর্তী গো! 
হতে বের হ"য়ে এসে, তাকে চৈতন্ত করান । মহাপুরুষের খবর পেয়ে তাহার 
দর্শন আকাক্ষায় আমি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লাম। হিমাঁলক্সের উপরে 
নিবিড় অরণের ভিতর দিয়ে অজ্ঞাত পথে মহাপুরুষের উদ্দেশে চল্তে লাগলাম । 
তুই দিন ছুই রাত্র আমার আহার নিদ্রা একেবারে ছিল না। তৃতীয় দিনে 
্থুধা পিপাসায় শরীর এত অবসন্ন হ'ল ষে, একটা বৃক্ষমূলে আমি সংজ্াশৃন্ত হয়ে 
পড়লাম। ভগবানের অদ্ভুত দয়া, একটা উলঙ্গ দীর্ঘাকৃতি পর্বতবাপী বুদ্ধ 
সন্ন্যাসী আমাকে এসে স্বস্থ করুলেন। পরে কয়েকটা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বীব্ধ আমার 
হাতে দিয়ে বল্লেন,-“বৰাচ্চ। এহি দানা পায় লেও, ভূখ পিয়াস ছুট যায়েগ!। 
পর্বতপর ফেতনা রোজ রছোগে, দে৷ এক দানা পায় লিও? ভূখ পিয়াস কি 
নেহি হোগা ।* এই বলিয়া তিনি আমাকে কতকগুলি সরষের দানার মত 
ত্র ্ষুপ্র বীজ দিলেন। আমি ছুই একটাদানা খেতেই ক্ষুধা পিপাস ও 
পথশ্রান্তি একেবারে দূর হয়ে গেল। এ বাঁজ অনেক দিন আমার সঙ্গে ছিল। 
পাহাড়ে জামি ষতকাল ছিলাম, এ বীজ দুই একটী প্রয়োজন মত খেতাম ।” * 

৪। কোন এক সময়ে জনৈক প্রসিদ্ধ বাউলের আশ্রমে থাকিয়া 
গোস্বামি-প্রতৃ কিয়ৎকাল তাহাদের" প্রণালীমত সাধন করিয়াছিলেন। ক্রমে 
তাহাদের ভিতরের অকথ্য ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়৷ বাউলদিগের ন্গ 
ও আশ্রম ত্যাগ করিতে স্বল্প করিলে, অপরাপর আশ্রমবাসিগণ তাহাদের 
গুধ-কথ! প্রকাশ হইবার আশঙ্কায়, তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। 
পরিশেষে, বিশেষভাবে গোস্বামি-প্রতুর প্রকুত পরিচয় পাইয়! তাহার নিকটে 
ষম। প্রার্থনা করিল, এবং তাহাদের ওপ-নাধন ব্যক্ত ন! করিতে সবিনয়ে ও 
নির্বদ্কাভিঙবয়ে অসথরোখ করিয়া তাহাকে পরম সম্ম ও সম্মানের সহিত বিদায় 
দিল।  . 

| অপর এক সময়ে ৮চন্ত্রনাথভীর্থের কোন একটী জন্বলের মধ্যে 

০0050. ৮1 অতল হইতে উদ্ধত। 


্ আরাধ্য বিজক্চ গোখ্ামী [সণ 


গোস্বামি-প্রতু দাবানলে পতিত হইয়! আশ্চর্যভাবে রক্ষা পাইয়াছিজেন। 
ঘটনার্টা গোস্বামি-প্রতুর স্বকখিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি।--”আমি 
ও বারঘির ত্রক্ষচারী মহাশয় এক সময়ে চক্দ্রনাথ পাহাড়ে কিন্তুকাল একজ 
সাধন ভঞ্জন করিয়াছিলাম | সেই স্থানে একদিন হঠাৎ চারিদিকে দাবানল 
প্রজ্ছলিত হইয়। উঠিল । পণ পক্ষী কীট পতঙ্গ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। 
উত্তাপ আর সহ করা যায় না। আমাদের কুটারের প্রায় ২ হাত নীচে 
সমতল সুমি ছিল । প্রথমে দেখি, একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ীয়া সর্প লক্ষষপ্রধান- 
পুর্বাক অদৃশ্য হইল। পরে একটী ব্যাত্রও এরূপ করিল। তৎপর ব্রহ্মচারী 
মহাশয় স্ব বম” শব্ধ উচ্চারণকরত: আমাকে পৃষ্ঠে করিয়া ২** হত নীচে 
নাফাইয়া পড়িলেন। আমর! একটুও আঘাত পাইলাম না । মহাপুকুষদিগের 
ঝি আশ্চধ্য শক্তি! ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত প্রথম দেখ! হইলে, তিনি 
আখাকে দেখিম়্াই বলিলেন_-'আমাকে চিনিতে পারিস? তোর সঙ্গে 
আমার চঙ্্রনাথ পাহাড়ে দেখা হ্ইয়াছিল। দাবানলে তোকে কে রক্ষা 
করিয়াছিল? তখন আমার সব মনে পড়িল ।” & 

এই প্রকারে গোস্বামি-প্রভু কত সময়ে যে কত প্রাণাস্তকর বিপদ হইতে 
আশ্চ্য্যরূপে রক্ষ/ পাইয়াছেন।, তাহার সমস্ত বিবরণ জানিবার উপায় নাই। 
কারণ, গোস্বামি-প্রভুর আত্মগে(পনের স্বভাব ও শক্তি অতি অদ্ভূত ছিল। 
প্রয়োজন না হইলে কখনও নিজের কথ! নিজমুখে প্রকাশ করিতেন ন৷। 
ঘটনাক্রষে দৈবাৎ পূর্ব-পরিচিত সাধু মহাত্মাদিগের সমাগমে অথবা প্রত 
ধর্মপিপান্থ্দিগের আস্তরিক আগ্রহে কখনও কোন কথা প্রকাশিত হইলে 
পরে তাহ! জানিতে পারিত । 


+ নয়োতঈপুর নিবাঁলী গুরুআতা! জীযুক্ত সতীশ চত্র রা মহাশকের খাতা হইতে উদ্ধ ত। 





০০০০০০০১ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
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(শ্জ্তন্লাঞ্ ) 
গয়াতে ত্রাঙ্গধশ্থ প্রচার, তিনটা অদ্ভুত স্বপ্ন, পুর্ব্ব-জন্মের 
স্মৃতি-জাগরণ, বিষ্ণুপদের মাহাত্ম্যস্থচক অন্তত ঘটন!, 
আকাশ-গঙ্জ। পাহাড়ে যোগদীক্ষা-গ্রহণ, কাশী- 
ধামে স্গ্যাস-গ্রহণ, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের 
দীক্ষা পুরশ্চর্ধ্যার আবশ্যকতা 
কোথায়? পরাধন্মের 
. জন্ত অপরাধর্্মত্যাগ 
দূষণীয় নহে । .. 


১৮৮৭ খৃঃ অবে গোহ্বামি প্রভূ সাধারণ ব্রাক্ষষমাজের অন্ততম প্রচারক 
জীমুক্ত শশিভৃষণ বস্থ মহাশদকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মধর্মন প্রচার-কল্পে গয়া অভি- 
মুখে ধাত্র! করেন । প্রথমে তাহার মধুপুরে উপনীত হন। এই স্থানে, 
গোসাইজীর প্রাণম্পর্শী উপাসনা, আলোচনা ও মধুর কীর্ভনে উপাসকমণ্লী 
বিমুগ্ধ হইতেন। কীর্তন ও উপপাসনার সময় ব্যতীত তিনি অধিকাংশ সময়ে 
মধুপুরের নির্জন জঙ্গলে গিয়। ধ্যান করিতেন । ব্যাপ্রাদি হিংশ্র স্তর ভয় 
থাকা সত্বেও দ্বিবাবসানেও গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন না। মধুপুর হইতে 
তাহারা গরিরিতি হুইয়! পচস্বা আগমনপুর্ব্বক্‌ প্রযুক্ত তিনকড়ি বনু মহাশয়ের 
গৃছে অবস্থান করেন। এই স্থানে প্রতিদিন অপরাহ্ছে গোশ্ামি-প্রভূর মুখে 
. তুলসীঙ্গাসের রামায়ণ প্রভৃতি ভক্তি-গ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনিয়া অ্োতৃমগ্ুলী 
মমৃদ্ধবৎ দীর্ঘকাল তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া থাকিতেন, কাধ্যাস্তরে যাইতে 
কাহারও ইচ্ছা হইত ন1। অতঃপর তাহারা গল্মাধামে আগমন করেন। 
তথাকার প্রসিদ্ধ উল গোবিল্দচত্্র রক্ষিত মহাশয় ইহাদিগের জন্ত একটা 
বত আস স্হান বি করিয়া দিলেন। এই স্থানে প্রতিদিন স্থানীয় 





/১৯৯1০07 আচার্য বিজয় গোস্বাধী ] [অষ্টম 
কখোপকঞন হইত । পারে এ বর সা শ্রদ্ধেয় 
 শশীবাবু যে বিবরণ প্রদ্দান করিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিয়ে বিবৃত করা 
স্বাইতেছে; বথা-_প্এই স্থানে প্রত্যহ সায়ংকালে গৌসাইজী গৃহের ছাদের 
উপরে বনিক ধর্মবিষয়ক আলোচন! করিতে করিতে ধ্যানে ভুবিষ্বা যাইতেন। 
স্মিকক্ষণ কথা বলিতে পারিতেন না । : এইভাবে প্রায় ২৩ ঘণ্টাকাল 
অতিবাহিত হইয়া! বাইত । কিন্ত ব্রাক্মদিগের ইহা! ভালবোধ হইত না। 
তাহারা গৌঁসাইজীর দ্বার আর অধিকদিন প্রচারের আশা একরূপ পরিত্যাগ 
করিলেন। শ্রদ্ধে্ব গোবিন্ববাবু গৌসাইজীর প্রতি এতদূর আকুষ্ট হইয়া- 
 ছিজেন ৫, ওফাঁলতি ব্যবলায় ছাড়িয়! সর্বদাই তাহার নিকটে পড়িয়া 
খাকিতেন। তিনি একদিন কথাপ্রসঙ্গে আকাশগনা পাহাড়ের রঘুবর দাস 
বাবান্সীর অশেষ গুণগ্রামের কথা ব্যক্ত করিলে, গোৌঁসাইজী তাহাকে দর্শন 
করিরার জন্ত ব্যাকুল হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে গোবিন্দবাবু, আমাদের 
চাকর নতিনীর সহিত কিছু চাউল, ডাইল ইত্যাদি দিয়া আমাদিগকে 
বাবাছ্গীর আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। কৃধ্যোদয়ের সময়ে আমরা আশ্রমে 
উপস্থিত হইলাম। বাবাজী মহাশয় তখন ফ্লাড়াইয়াছিলেন। গোঁসাইজী 
তাহার চরণে পড়িয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন--«বাবাজী মহাশয়, কি ক'রে 
উদ্ধার হ'ব ? তাহার ভাবে মুগ্ধ হইয়া বাবাজী মহাশয় সসম্রমে তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন__-“এইছে সাধু হাম কভি নেহি দেখা। দয়াল 
রাজী, তোম্‌কো৷ আলবৎ কৃপা করেগা, দৈন্ত ছোড়-_ইত্যাদি। অতঃপর 
তিনি আমাদিগকে সাদরে উপবেশন করাইয়া রন্ধন করিতে গেলেন। রদ্ধন 
শেষ হইলে অতিশয় আদরের সহিত আমাদিগকে খাওয়াইলেন। আহারাস্তে 
স্বাবাজীর সন্ধে গোস্বাষি-প্রভুর ধর্মবিষয়ক অনেক কথাবার্তা হইল। অপরাক্কে 
আমরা তাহার পরামর্শে 'বক্ষষোনি” পাহাড়ে সাধুদর্শন করিতে গমন করিলাম 
বক্ষষঘোনি পাহাড়ের. সাধু দূর হইতে দৌড়িয়া আলিয়৷ . গোস্থামি-গ্রভূকে 
আলিঙ্গন করিয়া বলিরা উঠিলেন_-'আনন্দে রহ, আনন্দে রহ ইহার সন্ধে 
খর্দসন্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। প্রদোষে আমর। নামিয়া আসিলাম। 
আসিতে আসিতে পথে গোস্বামি-প্রত্ু একটা স্থান দেখাইয়া বলিলেন--- 
“এই স্থানে যহা-প্রেমিক শ্রীচৈতন্তদেবের 'ভাবোদস হইয়াছিল । তিনি রু্- 
বিরহে উদ্মত হইয়া 'কফরে, বাপরে, কোথা গেঁজিরে: বলিয়া চীৎকার করিয়া 
কাদিয়াছিলেন। আমি তাহার কাতরোকি শ্রবণে নিকান্ত কদ্ধিতূত: হই! 





পরিকষে] পর তেব চার উই) 
পড়িলাম। 'সাধুচরিজমালায়, পাঠ করিয়াছিলাম ধর্মের জন্ত উন্মত্ত হইতে: 
হয়; আজ তাহ! স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম | অনে হইল ইনি প্রকৃতই : 
ধর্দের অন্ত উন্নাত্ত হইয়াছেন। আর একদিন বলিলেন--শশী, আজ আঘি 
সময রাত্রি জাগিয়া ভজন করিব, তৃমি আমার পার্থ ঘুষাইয়া থাক। এই. 
. বলিয়া! তাহার গাজবস্ত্ ঘারা আমাকে উপাধান করিয়া দিলেন। শিশু যেমন 
মাতৃপার্থে নির্ভয়ে নিশিবাপন করে, আমিও সেইভাবে তাহার পার্থে নিশিষাপন 
করিলাম। আর এই জীবনুক্ত মহাপুরুষ ব্যাগ্রাদি শ্বাপদসক্কুল সেই-ভীষ' 
অরণ্যের পার্থ, সমগ্র রজনী অটলভাবে ভয়-উদ্বেগ-বিহীন হইয়া! ত্রহ্ষধ্যানে 
অতিবাহিত করিলেন; দেখিয়া বোধ হইল, যেন শীত, বাত এবং হিংশজস্তর 
কোন প্রকার ভয়ও তাহাকে বিচলিত করিতে অসমর্থ । রাত্রিশেষে ত্রাঙ্ধমুহূর্তে 
পুনরায় আমাকে উঠাইলেন। আমর! দুইজনে নির্বরবারিতে জ্গান করিয়া 
নির্জন গসহাপ্রান্তে বসিয় ব্রন্মোপাসনা করিলাম । তিনি করতাজ. বাৰাইয়া 
অতীব স্থমধুরত্বরে গান করিলেন, 


ভৈরবী--ষৎ 


প্রতৃ হৃদিরঞ্তন মনোমোহনকারী । 
ভগবজ্জন প্রাণ-প্রাণ হৃদয়বিহারী ॥ 
(তুমি ) প্রাণ-রমণ হৃদি-ভূষণ পাপহরণকারী | 
(আমার ) সাধ সতত হয় যে মনে, ও ক্ষপ নেহারি । 
দরশন করি মোহ আধার নিবারি ॥ 
(সেদিন কবে বা হবে) 
এই গান করিতে করিতে তিনি অশ্রজলে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। 
তাহার সেই সময়ের প্রাণম্পর্শী উপাসনার স্বতি এখনও জাগরূক হইয়া আমার 
মনপ্রাথ আকুলিত করিয়া তোলে। এইদিন উপাসনার সময়ে খুব বড় একটী 
সাপ তাহার উরুদেশে উঠিয়াছিল; কিন্তু কোন অনিষ্ট করে নাই, আপনা 
হইতেই লামিয়া গিয়াছিল, আর তীহাতেও কোনরূপ ভীতির চিন্ দৃষ্ট হয় 
নাই। গৌসাইজীর ভক্তি অহরাগে যেন হিং আ্বীবজন্তও মন্মুগ্ধ হইয়া 
যাইত, তাহাদের হিংবাবৃতি ক্ষণকালের অন্তও বিবয় গ্লীপ্ত হইত। 
ধা প্র আমাকে বলিলেন--“শশি। আমি খর কলিকাতায় যাব না 14 








লিন নরিিন্জিতনালন্‌ স্যার পথে হুবক ইবি 
হই নবাম্প-রুদ্ধ-কণে ল্দিগণকে বলিয়াছ্ছিলেন-_-তোষরা গৃহে ফিছ্িয়া যাওঃ 
আমি আর সংসারে যাব না। আজি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে বুন্দাযনে 
'চলিলাম। ইবিগু'ষেন তেমনি গয়ার পাহাড়ের নিজ্জনতার যধ্যে ভুবিষা 
একাস্কয়নে ব্্মলাধনায় নিঘুক্ত হুণয়ার আশায় তথায় চির বাসস্থান করিতে 
সা করিতেছেন, আর পুলঃ পুনঃ বলিতেছেন--“আমি আর কলিকাতায় 
মা না। 

| . "একদিন, আমরা বুদ্ধ-গস্কায় গিয়াছিলাম। বুদ্ধের সাধন-ক্ষে, কী 
নী ইত্যাদি দেখিনা গোস্বামি-প্রতু আমার নিকটে শাকাসিংহের গুণ-কীর্তন 
করিজেন ; শন অফশেষে নিরঞরনার তীরে গভীর ধ্যানে মঞ্স হইয়া সমস্ত দিবস 
তিবাহিত করিলেন । আমরা মধ্যান্ে আহাধ্য প্রস্তত করিয়৷ তাহার জন্ত 
বক্ষ অপেক্ষা] করিলাম, কিন্ত ধ্যানভঙ্গ না হওয়া তিনি সুধ্যান্তের পূর্বে 
গ্ছে ফিরিলেন না। 

“ইহার পর তিনি একাকী আকাশগন্গায় াইতেন এবং আর কলিকাতায় 
ফিরিবেন না স্থির করিলে, আমি শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীমহাশয়ের (শিবনাথ বাবুর ) 
অসিগ্রায়াহুসারে কলিকাতায় চলিয়া আসি। অবশেষে তাহার পুতকন্তাগণ 
তাহাকে কলিকাতাস্ব ফিরাইম্না আনেন । এত সাধনশীলতার মধ্যেও তাহার 
অপরিসীম নেহ লর্ধদা আমাকে আবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, আমি মনে 
করিক্ঞাম যেন ষাডৃসন্সিধানে থাকিয়। মাতৃন্সেহ ভোগ করিতেছি। শাস্তী- 
মহাশর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন-_“বিজয়বাবুর আ্ুল চুষিলেও তক্তি 
ছয়, এবং তিনি ধণ্দার্থে দ্বিতল ছান্ন হইতেও লাফাইয়া পড়িতে পারেন।" 
'পগরাতে কিছুদিন একজ বাস করিয়া দেখিয়াছি। ধর্দের জন্য ইহার ক্সাধ্য 
কিছুই ছিলনা । এইরূপ লোকের জন্স-ধারণে বনন্ষর পুপ্যবতী হয় 1” 

ও শগয়ার 'র্থযোনী' পাহাড়ের নিয়ে 'গোড়-ধোয়া, নামক একটা স্থান 
জছে। ফথিত আছে যে হ্বাপর যুগে ভগবান্‌ কৃষ্ষচন্ এই স্থানের একটী 
কু জরাশয়ে পাদবৌত করিয়াছিলেন । তরবধধি এই স্থানের নাম গোড়বোঁ। 
(জ্সর্থাৎ্। পরধোযা।) হ্ইয়াছে। বর্তমান লময়ে উক্ত ন্বলাশরটী অস্তর্থিত 





হইলেও স্থানটার নাম পূর্ববৎ গোড়ধোগাই- রহিহাগিযাছে । এখানে স্থানীয় 
কিসের একা উৎসের ঠিক 





পরিকর |] | খাতে আন্বব প্রচার ১২৪ 


করিতেছিজেন। উৎসবের ছিন ত্রাঙ্মগণ গোাফিএকুকে উঠেন করিবান্ধ 
অন্ত আহ্ষান: করিলেন। তিনি যথাসময়ে উৎসবৰ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 
উপাসনা আরস্ক করিলেন। ছুই চারিটাঁ কথা বলিতেই, তাহার বাক্য গছ্গদ্‌ 
হইয়া যাইতে লাগিল। কথ! যেন আর বলিতে পারেন না। কিরৎকার্জ পরে 
তিনি কথঞ্চিৎ ভাব সংবরণ করিয়া, উপানকমগ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিক্ছ 
বলিলেন --“আপনাকা কেহ উপাসনা করুন, আমি আর কথা বলিতে পারি, 
তেছি না” এই কণা শুনিয়া, আুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম অদ্ধেয় হরহুন্দরবাবু উপধদনা 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন-_“হে প্রভো! আজ তোমার ভক্তের সুখে 
তোমান্ব কথ! শুনিব বলিয়া আশ! করিয়াছিলম ; কিন্তু তাহা আর ভাগ্যে 
ঘটিল না। তোমার ভক্তগ্পপকে নিভৃতে তোমার অম্ত-নিকেতনে লহস্থা 
এমন প্রেষস্ধা প্রদান কর, যাহা আমাদের চর্দ-চক্ষে ও কর্ণে দেখিবার কি 
শনিবার ক্ষমতা নাই।” এইরপে অপরাপর ত্রাক্গধন্থ প্রচারকগণও গোত্ামি- 
প্রভুর তাৎকালিক অবস্থা দর্শন করিয়া, মুক্তকঠে তাহার যে সকল গুণাজবাধ 
করিতেন; বাহুল্যভয়ে তাহ1 উল্লেখ কর হহুল না। 

এই স্থানে অবস্থান কালে গোস্বামি-প্রতু তিনটী অতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিযা- 
ছিলেন। সন্দ্য্ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য দুইটা স্বপ্রবৃত্তাস্ত নিয়ে উদ্ধৃত করা 
হইল। কোন বিশেষ কারণে তৃতীয়টী প্রকাশ করণ! গেল না। গোস্বামি-প্র 
স্বহস্তে স্বপ্নগুলি লিখিঙ্জা রাখাছিলেন । 

১ম স্বপ্র। পয সাহেবগঞ্জ ২৮শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক; সোমবার, 
অপরাহ্ন । রঃ 

“আমি একটা গ্রকাও নদীর তীরে বসিয়া আাছি, লক্ষ লক্ষ লোক সহত্র 
সহম্ম নৌকাম্ব পার হইতেছে ; আমাকে কেহই ভাকিতেছে না। একজন 
আমাকে হঠাৎ ভাকিয়! নৌকায় উঠাইল। নৌকাযোগে পারে উপস্থিত 
হইলে, কতিপন্থ পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা আমাকে 
একটি বাগানে লইয়া গেলেন। বাগানে সুন্দর সুন্দর পুম্পবৃক্ষ আছে। 
তথাকার প্রাচীরেন়্ লতায় এক অপূর্ব পুষ্প দর্শন করিয়া জ্ামি যুদ্ধ হইরাম। 
কমে আমি অচেতন হইন্থায। তখন এ পুম্পস্কল পরম সুন্দরী সীবেশ ধারণ 





ফল ভক্ষণ কর । আমি ফলটি তক্ষণ করিকামাজ কুকুরটি চলিয়া খেঁল। 
এমন সমন্ধে একটা জটাধারী মহধি আমার নিকটে আসিয়! ফহিলেন-_প্ব্ৎস। 
আমার হস্ত ধারণ কর।” আমি তাহার হত্য ধারণ করিবামাজ উভয়ে আকাশ 
পথে উর্ধে উঠিতে লাগিলাম। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ উপগ্রহ অতিক্রম 
করিয়া, এক জ্যোতির্শয় ধামে উপস্থিত হইলাম । সেই স্থানের জ্যোতি এত 
অধিক যে, আমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল । আর সকল বস্ত ঘেন অন্ধকারে 
ঢাকা । ক্রমে যাইতে যাইতে একটা সুন্দর স্থানে যাইয়া দেখি, কয়েকজন 
মহর্ষি উজ্দ্প তারকার স্তায় চতুর্িক আলোকিত করিয়া -যোগাসনে বসিয়া 
আছেন । আমার পথপ্রদর্শক মহধি আমার হস্তত্যাগ করিয়া! তাহাদের মধ্যে 
উপঘেশন করিলেন। এ সাধুমগ্ডলীর মধ্য হইতে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেদ-_“কন্বং ?_ অর্থাৎ কে তুমি? আমি উত্তর করিলাম-_“অন্তি 
পৃথিখ্যাৎ ভাগীরথী-তীরে শান্তিপুরনাম! কশ্চিৎ জনপদঃ। তশ্মিনপুরে 
শ্রীমদহ্ৈতাচার্ধ্যনাম! প্রসিহ্ধঃ সিদ্ধপুরুষোহতূৎ। তশ্ত কুলে জাতঃ বিজয়কফ 
গোহ্বামি-নাম! অকিঞ্চনোহহং। ভবতাম্‌ সমীপে সমাগতঃ । ভগবন্ধর্শন- 
লালসকাতরতয়া মনঃপ্রাণাণি বিদীর্ধ্যন্তে।. হে সত্বমাঃ, মাং কপাং কুক্ুত ।” 
--অর্থাৎ পৃথিবীতে ভাগীরথীতীরে শাস্তিপুরনামে একটি জনপদ আছে। 
তথায় ভ্রীমৎ অদৈতাচাধ্য নামে একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। বিজয়কফ 
গোস্বামী নামক এই অকিঞ্চন তাহারই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । ভগবন্র্শন- 
লালসাজনিত কাতরতায় মনপ্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে । সম্প্রতি আপনাদের 
সমীপে উপনীত হইয়াছি, আমাকে কৃপা করুন।” আমার এই কথা শ্রবণ 
করিয়া! সেই রুপালু সাধু বলিলেন__বৎস, তিষ্ঠ, ভিষ্ঠ, উপবিশ 1_অর্থাং 
হে ধস, থাক; থাক, এখানে উপবেশন কর।' আমি প্রণাম করিয়া 
বলিলাম । সাধুগণ সমদ্বরে-_ 
রি. গ নমন্ডে সতে সর্বশলোকাশদ্ায় 
নমন্তে চিত্তে বিশ্বরূপাত্যকায়। 
নযোহইৈততার যুক্তি-এ্রধার - 

। সই স্ব করিতে লাগিলেন। ম্তব পাঠ করিতে করিতে তাহার! নৃত্য 
বাতি লাগিলেন।: এন সময়ে ভগবানের প্রকাশ হইল, ৭ 
পৌন্বধা দেবি আছি 'ব্বচেতন হইলাম । সচেক্চন. কহ েখি, আমি 


পরিজ্ছেব] !. গৌঁখামি-প্রতু দৃষ্ট তিনটা অস্ভুত স্বপ্ন ১৩১ - 
পৃথিবীর সেই উদ্ভানে রহিয়াছি। তখন উচ্চৈঃত্বরে রোদনপূর্বক্‌: দৌড়িতে 
লাগিলাম। হায়! কেন আমি প্রসৃকে দেখিয়া অচেতন. হইলাম ? হে 
প্রাণ, তৃমি কেন নে স্থান হইতে চলিয়া আনিলে ? তখন কে যেন আমাকে 
উচচৈঃম্বরে বলিলেন--“বৎস, স্থির হও, প্রত্র চরণ ধ্যান কর, আশা! পুর্ণ 
হইবে। প্রত তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন । ইহার পরই নিসা ভঙ্গ হই! 
গেল।৮ 

২য় ম্বপ্র। ১৮০৩ শক, ২রা আবাঢ়, রবিবার, গয়্া, সাহেবগঞ্ণ। 

“ধ্যান্ছে আহারাস্তে গ্রীন্মাধিক্যপ্রযুক্ত শরীর কিছু কাতর হইল । শয়ন 
করিলাম, অনেকক্ষণ নিআ্রা আসিলনা ॥ চারিটার পর হঠাৎ নিন্িত হইলাম । 
নিজক্রিতাবস্থায় দেখিলাম, কোথাকার একটী ত্রাঙ্গসমাজে সাম্ৎসরিক উৎসবের 
আয়োক্গন হইতেছে । একজন বলিল, সাধাঁরণসমাজকে নিমন্ত্রণ না করিলে, পরে 
নিন্দাভাজন হইতে হইবে । একথা শুনিয়! সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম । 
পথের মধ্যে কতকগুলি ভদ্রলোক দপ্তায়মান্‌ আছেন, তাহার মধ্যে একজন 
বীরবেশী পণ্ডিত আমার সহিত ধশ্মশাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ 
বিচার করিয্া সন্তষ্ট হইলেন। এমন সময়ে একজন বলিলেন, ইনি ব্র্মজানী । 
এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত ক্রোধপূর্ধবক্‌ আমার একটা দাত ভাঙ্গিয়৷ দিলেন । 
আমি ধীরে ধীয়ে প্রস্থান করিলাম । লম্মুখের পথ পরিত্যাগ করিয়। দক্ষিণ- 
পারের প্রশস্ত পথে গমন করিয়া দেখি, পথে অসংখ্য বানর। প্রথমে অনেক 
বানর নেখির! মনে কিছু ভয় হইল; তথাপি সেই পথে চলিলাম। কিছুদূর 
অগ্রসর হইয়া দেখি, একটা বৃদ্ধ ত্রাহ্ষণ 'জয়রাম শ্রীরাম” বলিতে. বলিতে 
যাইতেছেন। আমি ও তাহার পশ্চাৎ গু তংসৎ। গু তৎসৎ্ উচ্চৈস্বরে 
উচ্চারণ করিতে করিতে চলিলাম। আমাকে পশ্চাতে যাইতে দেখিয়া, সেই 
বৃদ্ধ এক বীরপুরুষ হইলেন । আমাকে দেখিয়! বলিলেন, “আমাকে চেন? 
আমি কোন উত্তক্ন ন। দিস্বা তাহার পশ্চাৎ চলিলাম। ক্রমে আমরা উভয়ে 
একটি ঠাক্রহাড়ীয় হধ্যে প্রবেশ করিলাম । চারিদিকে উদ্যান, সরোবর এবং 
মধ্যে চারি পাঁচটী জন্থির। : ঠাকুরঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে 
পুনরায় ছিজাস( করিলেন--প্দামাকে চেন? আমি রল্িলাম--'আজা! না। 
তিনি বলিলেন-.স্আাছি বীর হনুমান এই কথা গুরিয়। আমি তাহাকে 
প্রণাম ককিলাহ। স্ডিনি দ্দামাকে বলিলেন--'কি জন প্লাসিয়াহ? আমি 
বলিলাষ--এ্মাযি-বীমারারনী 1, তিনি বলিলেন_“আবি কষ বক্ষজালী নহি? 





৬ জ্যডধা বিরত খোন্াহী ক... 


আনি গাজ। হশনখের পুজ রাষচজকে প্জ। করি না। দেই আব্ারাষ পর- 
রক্ষকেই পৃজং কৰিদ্থা খাকি। রমতি ইতি রাম: । আত্মারাম। প্রাণারাহ,- 
এই ছেখ 1, উহা বজিম। বক্ষতক্ছল চিন্রিজা ফেললেন । দেখ্িলাষ, তাহার 
প্রত্যক্ষ অন্থি। মাংস ও পেশীর মধ্যে, “$ রামং ও বামঃ। এইকপ ত্বর্ণ'ক্ষরে 
লেখা রহিয়াছে । আর্মি তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাহ, জ্ামায় কিন্তু 
উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলিলেন-_-€তোমাকে যোগ দীক্ষা দিব? চল 
যাই। ইহা বলিয়া! হন্যে একখানি কোদাজী লইয়া আমার পশ্চাৎ চজিলেন। 
কিছুদুর গিস্া! সরোবরের তীরে একটী বৃক্ষতলে ছোট একটী কুটীর দেখাইয়! 
ধলিলেন--গ্ই কুটারে তোমার ভপন্যা হইবে । কেমন, হবে না? আমি 
যলিলাম- আব হবে 1 তিনি বলিলেন-দেখ, আমি যনে কন্সিলে 
এক মুহূর্তে অট্টালিকা! নিশ্দাঁণ করিতে পারি, যদি প্রয়োজন থাকে ৰল।, 
আমি মলিলাম--“আজ্ঞ1 ইহাঁতেই বথেষ্ট হইবে, আর প্রস্তত করিতে হইবে 
1 তিনি বলিলেন-_-'ভাল, তবে এস, উপদেশ গ্রহণ কর। “গু তৎসং 
পট স্বহঃ। এই নামের ভাব ধ্যান কর, এবং জপ কর। হ্ষ্টিস্থিতি প্রল্নকর্তা 
অন্ধ, ছিৰি প্রাপারাম, হদয়রহণ, তিনিই ত্য, ইহাই এই অঙ্কের অর্থ। এই 
মন্্ার্থ সাধন কর ।” এই মন্ত্র সাধন করিতে করিতে অনেক দিন অতীত 
হইল। একদিন বীর হচছমান আসিয়। বলিলেন--“তৃমি নিদ্ধ হুইয়াছ। 
ক্তোমার শরীরের লোমকৃপ দিয়া আনন্দশোতঃ যাইতেছে । আনন্দাশ্র, রোমাঞ্চ 
অনদিশ্রাস্ত হইতেছে, কেমন আত্মা পূর্ণ হইয়াছে ত? আমি বলিলাম-_ 
'দম্পূ্ণ পুর্ণ হইয়াছে । তিনি বলিলেন--“ভবে ব্দন্ত সাধবের উপদেশ গ্রহণ 

কর? আমি রলিলাম-“অন্য সাধন “কি? [তিনি বলিলেনস্সবব্রন্দে 
প্রবেশ, ইহাটকেই লন্যাস বলে। আ্বামি বলিলাম--“বাক্ষধর্শে নংসার-ত্যাগ 
অক্তাম। তিনি বনিলেন-ভান। কিছুমিন আনন্প্ধপ্থ প্রচার করিম 
সর্বদেশে ব্রন্ধানন্ বিদ্যার কর । পরে রাদ্দে প্রকেশ করিও। এস এখন আমরা 
সংকীর্তর করি? ইছা! বলির! প্রকাণ্ড বাদরদেহ ধারণ করিলেন । মত্তক 
ছেক ক্যানাশে ইঠিক্াছে। চন্ছ ছুইটা বেন তক) দেছিলে ভরা হয়। 
জামান লোমে ও যামঃ ও বামঃ, বকে। চক্ছুতে, হচ্ছে। করণে নবপরীতর ও রাম: 
রাঃ ও উদ যেব ছোট ছোটি কে! শিশির আলোক, গত বোধ 





পরিচ্ছেদ]. "গোস্বাদি-প্ু দৃষ্ট তিনটী অভ স্প ১৩৩ 
কিজান ? আমি বলিলাদ্_-“না' । তিনি রলিলেন--“আমার মুখখানি ও। 
এই ওঁ পুরুষ, আমার লেজ প্রকৃতি । এই জন্ত লেজের দ্বারা রাবণের সর্বনাশ 
করিয়াছি । আহার শরীরটা পুরুষ. প্রকৃতি । সাধন করিলে অর্থাৎ ব্রহ্গে 
প্রবেশ করিলে, তুমিও বানর দেহ লাভ করিবে, আমি বলিলাম-_-'আমার 
কি লেজও হইবে ?, তিনি বলিলেন--“অবশ্ট। পুকুষ প্রকৃতি এক না 
হইলে ব্রন্ধে প্রযেশ করিবার অধিক্কার হয় না। এখন ক্রীর্তন করি, ইহা 
বঙলিদ্বা ছুইবাহথ উদ্ধে বিষ্তার করিয্ন। "ও রাম, ও তৎসৎ, এই নাম গান করিতে 
করিতে উন্মত্ত হইলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ আমিয়। এই কীর্ভনে যোগ দিয়া 
কীর্তন আরম্ভ করিলেন । গণেশ খোল ও করতাল চারিহাতে বাজাইতে 
লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে শিবের জটা খসিয়৷ পড়িল। পার্ধতী 
জট। ধরিস্থা ধরিয়া! নাচিতে লাগিলেন। নারদ ও সরম্বতী বীণ! বাজাইতে 
লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই । ইহার মধ্যে এক জ্যোতি প্রকাশিত 
হইল । সকলেই করযোড়ে ব্রদ্ধের স্তব করিতে লাগিলেন। আমি ব্রন্মের 
জ্যোতির মধ্যে লুটাইতে লাগিলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--তুমি 
কি করিতেছ ? আহি বলিলম-_'আমি মাখিক্বা 'লইতেছি।” ভিনি 
বলিলেন-_ “খুব মাখ,. খানিকটা কাপড়ে বাঁধিয়া লও।, আমি বলিলাম-_ 
ন্রাকারকে কি রকষে বাধিব ?” তিনি বলিলেন--'সে কাপড় জড় নহে। 
হৃদয় কাপড় ।” ক্ষপণকাল পরে জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম অস্তহিত হইলেন। * দেবগ্ণ 
কিছুকাল কীর্তন করিয়া ভক্ত হ্চ্মানকে আলিঙ্গনপূর্বক চলিয়া গেলেন। 
হন্গমান আমাকে বলিলেন--“এইখানে প্রতিদিন এইবপ হয়। এতদিন 
তপন্ঠায় ছিলে, কিছু জানিতে পার নাই। আমি বলিলাম-_আমার নিতা 
অভিলাষ, আমি এখানে বাস করি। কিন্তু কেশববাবু ব্রাঙ্ষসমাজের বড়ই 
অনিষ্ট করিতেছেন। ভাহা নিবারণের জন্ত যাইতে হইবে।, : হক্ষান 
বলিলেন--“কেশববাৰু ছিলেন ভাল । এখন তিনি ভ্রান্ত হুইয়াছেন। নিজে 
অন্ধ হইছ্থাঁ অনেককে অন্ধকৃপে ফেলিতেছেন। ক্থামি যদি তর্গে প্রবেশ না 
করিতাম, কেশববাধুকে সংশোধন করিয়া! আসিভাম়। মহাভারত পড়িয়া 
ত? ভীমের অহ্‌ক্কার কেমন নির্বিবাদে নউ করিস্্ীছিলাম:” আমি বলি- 
নাম--“আষি তাঁহার সহিত কিরূপ বাব্হার করিব? তিনি বলিলেন 
কত বাহ ক্র রাডার প্র: ইহার পরই নিজ।- 

ভঙ্গ ছুই”... বদ শিখি 


” গু 


আচাখ্য বিজযক্চ গোঙ্ষামী [ অষ্টম 


.গোকছমি-প্রতু কর্তৃক নময়ান্তরে দৃষ্ট আর একটী অত্ভুত রপ্ত ই 
স্থানেই উদ্ধৃত করা গেল। যথা... 

"একদিন ন্বপ্পে দেখিলাম আমি অকলম্মাৎ নার্স উঠিতেছি। নিয়ে 
পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি কত নদ নদী, পাহাড় পর্বত, সাগর, 
অরথ্য, গ্রাম, নগর আমার দৃ্টিপথ অতিক্রম করিয়া যাইতেছে । ক্রমে উর্ধে 
উঠিতে উঠিতে চন্দ্রলোক, কুর্ধ্যলোক, দেখলোক, ব্রচ্মলোক ইত্যাদি পার হইয়া 
াবশেষে. গোলকে গিয়া উপনীত হইলাম। তথায় এক অপূর্ব শোভা! 
সৌন্দরধ্যসমন্থিত গৃছে ন্বর্ণ-সিংহাসনের উপরে রাধাকৃষণ বিরাজিত রহিয়াছেন 
দেখিলাম। : যেরপ্র বাপি দর্শন হয়, সেইরূপ দর্শন হইতে লাগিল। রাধারু্ণ 
এক একবার মিশিয়। এক হইতেছেন, আবার পৃথক হইয়! পূর্বের স্তায় ছুই 
হইন্তেছেন। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া! প্রার্থনা করিলাম, প্রভো, জগতেন্র 
জীবের বড়ই দুর্দশ!, কপা করিয়া তাহাদের দুঃখ দুর্দশা মোচন কর। এমন 
সময়কে দিব্য মহাপ্রসাদসহ একখানি দ্বর্ণ থালা আমার সম্মুখে আনীত হইল । 
রাধারুষ্ণ ইঙ্গিত করিয়! বলিলেন, “যাও, এই মহাপ্রসাদ লইয়া! জগজ্জনকে 
বিতরণ কর। ইহা হইতেই তাহাদের সর্বপ্রকারের দুঃখ বিমোচন হইবে ।, 
আমি সেই,মহাপ্রসাদ লইয়া! মনের আনন্দে নিয়ে অবতরণ করিতে লাগিলাম। 
লোক লোকাস্তর হইতে দেবতারা আসিয়া আমার নিকটে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । আমি তাহা দ্দিগকে কিছু কিছু দিয়! ভ্রতবেগে পৃথ্বীর 
দ্রিকে নামিতে লটীলাম। নামিবার কালীন পুঁথিবীর সেই শোভা সৌন্দর্য 
দেখিতে দেখিতে অবশেষে দিল্লীর নিকটে প্রঞ্টটা স্থানে অবতরণ করিলাম। 
অবতরণ করিয়াই.হৃহা ভিমুখে ছুটাতে লাগিলাম, এবং প্রসাদ লইবার জন্ত কত 
লোককে দাঁকিলাম, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে কেহই প্রসাদ চায় না. 
আমি গোলোক হইতে আসিয়াছি শুনিয়া! তাহার! নানাক্ধপ কাম্য বসন্ত আমার 
“নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে পাওুয়া ষ্টেশনের নিকটে একটা 
মার লোক আমার নিকট হইতে প্রসাহ গ্রহণ করিল; ইহার পর আমার নিজ্রাঁ 
ত্দ হইল 1» 

»সাধন পন্থায় কিকিৎ অগ্রসর হইলে, সাধকের জাতিস্মরস্ব নাঘে একটা 
অন মাছ | এই অবস্থা লাভ হইলে সাধকের নিজের পুর্ব পূর্ব জন্মের 
স্বতি জাগি হয়, এবং অপরের পূর্ব জন্মের কথাও অবগত হইবার ক্ষমতা 
জন্গে। পন্বাধাজে অবস্থানকাডল' একর।: রামপুর পানছাড়ে গোস্বার্সিন্ছর 


সা 
৯৩০. 





বিচ্ছেদ]. পু্বজযের পতি জাগরণ. ৯ 
হঠাৎ পূর্ব-জন্মের স্থতি জাগরিত হয়। ঘটনাটা জনৈক দর্শকের স্বকথিত 
বিবরণ হইতে উদ্ধ ত করিতেছি, যথ! :-_“গয়ার নিকটবর্তী এক স্থানে যাইবার 
ইচ্ছা মনে উদয় হয়। এই স্থানটা জঙ্গলময়। গয়া হইতে এক ক্রোশ 
ব্যবধানে অবশ্থিত। নাম রামগয়া। সন্যাসীরা তথায় অনেক সময়ে আসিয়। 
থাকেন। নিকটে লোকেরও বসবাস আছে। গৌঁসাই একটী লোক. সঙ্গে 
এ স্থানে যান। তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, "আমি 
বিজয়রু্ণ গোস্বামী নহি, অন্ত কোন ব্যক্তি ।, তিনি বলিলেন-_“বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াও আমি মনের এ বিচিত্র ভাব দমন করিতে পারিলাম না । সেইস্থানে 
পছছিবার পর এঁ ভাব মনে আরও প্রবঙ্গ হইল। নিকটে একটা বুক্ষতলে 
একজন অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 
এখানে যে ছুইটা সন্ন্যাসী ছিলেন তাহারা কোথায় গেলেন? ব্রাক্মণ বলিলেন 
-স্কিস্কে বাৎ পুছাতা হায়? অর্থাৎ, কাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ? 
পরে বলিলেন--'সে! লোগ.তো! বহুৎ পহিলে মরু গিয়া । অর্থাৎ সেই লোক 
ত বহুদিন পূর্বে মরিয়া গিয়াছে ।, গৌঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন-_“এই স্থানে 
হৃমিংহদেবের মন্দির আছে? ক্রান্ধণ বলিলেন_-হায়। মিলে গা।” গৌসাই 
নৃসিংহদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাজ্' 
তাহার পূর্বব্ন্মের স্থিতি জাগিয়া উঠিল। তিনি ও আর দুইটা সন্ক্যাসী এই 
মন্দিরে বাস করিতেন । যে ঘরে বাস, ষে ঘরে শয়ন, যে ঘরে পাঠ, ঘে ঘরে 
আহার ইত্যাদি করিতেন, সমুদয় মনে উদয় হইল। তত্রস্থ সমুঘয় ঘরগুলি 
পর্যটন করিনা দেখিলেন। তৎপরে মনে পড়িল, নিকটস্থ একটী পুফরিণীর 
তীরে তাহার! তিনজনে মান করিতেন তিনি সেই পুকুর দেখিলেন, আর 
যনে পড়িল একটা বৃক্ষের গায়ে তিনি কিছু লিখিয়! রাখিয়াছিলেন। অনুসন্ধান 
করিতে করিতে সেই বৃক্ষটা পাইলেন। বৃক্ষটী বটবৃক্ষ। যখন ছোট ছিল, 
তাহার ছাল কাটিয়া! "ও রামঃ এই কয়েকটা কথ! লিখিয়াছিলেন। অক্ষরপুলি 
এখন বাকা টেরা হইয়া! গিয়াছে, তথাপি তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন ।” * 
শ্ীমন্বহাগ্রভৃও গন্বাতে অবস্থান কালে এই রামগন্থাতে বস-বাস করিতেন 
০৮৮০০০০৪ | ৃ . 

কাতর বা তাকান দিই রদ বিবরণ নক উদর. 
জজ জা গার উড টত, রা 
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এই ধয়দৈ গয়াধামের ৮ বিষুপাদপন্সেয 'অশেষ মহিমা-ব্যজক একটা ঘটন। 
সংঘটিত হর । ঘটনাটি গোস্বামি-প্রতুর শ্বকধিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করা! 
যাইছেছে---“'আমি যখন গলায় ক্রাক্মধণ্ম প্রচার করিতে গিয়া ছিলাম, তখন 
একটী আশ্চধ্য ঘটনা দেখিয়াছি । কোন এক বিলাতফেরত ব্যক্তি গয়ায় 
শি্াছিলেদ। একদিন তাহার পরলোকগত পিতা তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন-- 
“সাপ, ফদি গয়ার এসেছ। তবে আমাকে একটা পিও দিয়ে যাও ।' কিন্তু তিনি ওসব 


বিশ্বাস করেন না, তাই উহাতে আস্থা দিলেন না । আরও একদিন স্বপ্নে এন্ধপ 
ছ্েখিলেন। আমাকে একথ জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম-_- আপনার পি দেওয়াই 
উচিত।” নি কছ্িলেন_-'আপনি আমাকে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে 
বলছেন ? ক্বামি বলিলাম-_“আপনি ত আর আপনার বিশ্বাসমত দিবেন 
না, ক্টীার বিশ্বাসমত দিবেন ।” তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে 
এদিন দিনে শুয়ে আছেন, একটু তন্দ্রার মত হয়েছে, তখন দেখিলেন তাহার 
পিতা যোড়হাত করিয়া বলিলেন-'বাপু,) আমারে একটী পিও দিয়ে যাও ।, 
পুনরায় এ ঘটনা! আমাকে বলায়, আমি বলিলাম--'ষদি অগত্যা আপনি নিজে 
ন! দেন, তবে আপনার প্রতিনিধি ক'রে ত্রকজন ছারা পিও দিন” । একজন 
পাস্ডাকে প্রতিনিধি করিয়া দেওয়! হইল । বাবুটাকে ল'য়ে পিগুদ্ান দেখিতে 
আমি বিষ্ুুঘন্দিরে গেলাম । যখন পিও দেওয়া হইল, তখন তাহার ছুই চক্ষু 
দিয়া জল পড়িতে লাগিল । পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম-_-'যখন পিগু 
ফেওয়! হইল, তখন আপনি কাদিলেন কেন? তিনি বলিলেন--“ষখন পিণ্ 
দেওয়া হইল, আমি দেখিলাম আমার পিতা অঞ্জলী কয়ে পিগুগ্রহণ করিলেন। 
পিওগ্রহণ মাত্র তাহার পূর্বশবীর বদলাইয়াগেল, এবং একটা অভিনব উজ্জ্বল 
মুঠি ধারণ ক্ষরিয়া অস্তহিত হইলেন । এইরূপ জানিলে আমি নিজেই দিতাম; 
আমার বড় দুর্ভাগ্য যে আমি নিজ হাতে পি দিতে পারিলাষ না। ইহা! 
ব্লিয়। অনুতাপ করিতে লাগিলেন |” * 

অত্ভঃপর গোশ্বাহি-প্রভৃ সৎগুরুর অস্বেষণে তীর্ঘভ্রমণ করিতে করিতে 
মুগেরে উপস্থিত হইলেন। তথায় একদিন কষ্টহারিণীর ঘাটে সান করিতে 
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যেন তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিযম়্াই উপবিষ্ট আছেন। সক্ক্যাসীর দেহের 
অপূর্ব জ্যোতি, তাহার প্রশান্ত মুখকমল দর্শন করিয়া! গোশ্বামি-প্রতু মু 
হইলেন; এবং তাহার নিকটে অনেক মনের কথা, প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করিয়া! 
বলাতে, তিনি গৌসাইজীকে সান্বন। দিয়, যতদিন পধ্যস্ত সৎগুরুর দর্শন না 
পান, ততদিন তাহাকে সঙ্গে রাখিয়া সেবা শুশ্রষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

মান্য যতদিন আপনাকে বড় মনে করে, ততদিন সে প্রকৃত ধরন্মপথে 
চলিতে পারে না। ধশ্মলাভের আকাঙ্ষা জন্সিলেই চিত্তের অহঙ্কার বিনষ্ট হয়, 
এবং সেই নিরহস্কার চিত্তেই ধশ্ম প্রস্ফুটিত হয়। এইরূপ অবস্থা যাহার হয়, সে 
ধশ্মের জন্য চণ্ডালের পদেও মস্তক অবনত করিতে কুষ্টিত হয় না। শ্রীরুষ্চবিরহ- 
কাতরা গোপিকাগণ পশুপক্ষী ও তকুলতার নিকটেও সাহ্ছনয়ে ও সকাতরে 
তাহাদের প্রিঘ্তমের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। গোস্বামি-প্রভৃও তাহার 
প্রাণের প্রিয়তম দেবতার বিরহে ব্যাকুল হইয়া যেখানে ধর্মকথা শুলিতেন, 
যে সঙ্জনগণের প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহাকে লাভ করা যাইবে মনে 
করিতেন, কাঙ্গালের বেশে, বিনীতহদয়ে সেই স্থানেই গমনপূর্ববক তাহাদের 
ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া, সিদ্ধিলাভ না হওয়া পরাস্ত অতি কঠোর সাধন 
করিতেন। এই প্রকারে গোশ্বামি-প্রতু বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দু; 
মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যত প্রকার সাধনপ্রণালী প্রচলিত আছে। 
তাহার অধিকাংশই একে একে অনুষ্ঠানপূর্বক, এসৰল সাধনলব্ধ অবস্থা স্বায়ত্ত 
করিয়া! দেখিলেন যে, উহার কোনটিতেই চরম ব! পূর্ণধর্দম বিদ্যমান নাই । ছুই 
আনা, চারি আনা পরিমাণ যেখানে যাহা আছে) তাহাঁও পরোক্ষ ধরন্দমাত্রঃ 
তাহাতে আত্মার পিপাস। সম্যক বিদুরিত হয় না। তিনি এমন এক অমাহ্ছষিক 
শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে যেসকল সাধনে সিহ্বিলাড 
করিতে সামর্থ্যবান সাধকদ্দিগকেও অন্ততঃ দশ পনের বৎসর সময়ের আবশ্যক 
হয়, তাহাতে তিনি অত্যল্লকালমধ্যেই কৃতকার্য হইতেন। এই কারণে 
পরবর্তীকালে গোস্বামি-প্রভুর নিকটে কোন সম্প্রদণায়তৃক্ত সাধক তাহাদের 
সাধনগন্থার ষে কোন গুঢ় বিষয়ের প্রশ্ন করিতেন, ভিনি তাহারই আবস্কমত 
উপযুক্ত উত্তরটী প্রাপ্ত হইয়া অবাক্‌ হইয়া যাইতেন ) এবং এইজন্য তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ ত্রাহাকে প্রকাশ্ভাবে অতি অকু$. ফণ্ঠেই অবতার বলিয়া 
প্রচার করিগ্সাছেন এবং এখনও করিতেছেন। 


সে যাহ! হউক, অতঃপর পূর্ববো দয়ালু অনধ্যাসী। সুঁগান্থাযি-প্রতথকে সে 
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জইন্া। মুঙ্গের হইতে গল্নাধামে আকাশগঞ্জা পাহাড়ে »রতুবরদান বাবাজীর 
আশ্রমে উপনীত হইলেন। বাবাজী মহাশয় অতিশয় আদরের সহিত এই 
.অতিথিঘ্বয়ের সেবা-শুশ্রধার বন্দোবস্ত করিয়া দ্িলেন। এই আকাশগন্া 
পাহাড়েরই উপরিভাগে একটা নির্জন স্থানে গোস্বামি-প্রভু যোগদীক্ষা 
লাভ.করেন। 

তাহার দীক্ষাপ্রাপ্তির আন্ুপূর্ববিক ঘটনা সম্বন্ধে তিনি এইরপ বলিয়াছেন, 
-আমি খন বাগত্বাচড়ায় ছিলাম, তখন একদিন স্বপ্রে দেখিয়াছিলাম যেন 
আমি ঘোরতর অন্ধকার ও হিৎম্রজস্কগণের বিকট চীৎকারে পরিপূর্ণ একটা 
অরণ্যে 'একাকী বাস করিতেছি । আমার সাথের সাথী কেহই নাই। সেই 
অরণা হইতে বাহির হইবারও কোন পথ খুজিয়া পাইতেছি না। যতই বাহির 
হইবার চেষ্টা করি, পথ হারাইয়া ততই অরণ্যের মধ্যে ঘুরিয়া' মরি+ এবং 
কণ্টকাঘাতে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়। হিংন্্র জন্তগণ যেন প্রতিষুহূর্তে 
আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে । আমি নিরাশ্রয় হইয়া একেবারে 
দিশাহার! হ্ইয্! গিয়াছি। এমন সমক্কে উপরে একটী আলো! দেখিতে 
পাইলাম । রাস্তার ব। দোকানের সাইনবোর্ডে যেমন একখান হাত ত্বাক৷ 
থাকে, সেই আলোকের মধ্যে সেইরূপ একখান হাত চিত্রিত রহিয়াছে 
দেখিলাম। তর্জনী . অন্গুলী আমাকে একটা দিক্‌ দেখাইয়া দিতেছে । 
আমি সেই সঙ্কেত অনুসারে, অন্গুলী যে দিক্‌ দেখাইতেছিল সেই দিকে 
চলিতে লাগিলাম। হাতখানি আমার মাথার কিছু উপর দিয়া আগে আগে 
চলিল। এইবূপে আমি অনায়াসে ও অন্প সময়ের মধ্যে সেই ভীষণ অরণ্য 
পার .হইম্জা গেলাম । তখন আমীর সম্মুখে প্রকাণ্ড তরজসমাকুল একটী নদী 
পড়িল.। আমি সভয়ে নদীর তীরে দাড়াইলাম । তথায় একটী সাইনবোর্ডে বড় 
বড় অক্ষরে লেখ! আছে--'বিস্বাসীর পারের ঘাট ।” আমার পথপ্রদর্শক 
সেই হাতখানি নদীর উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমি 
সাহসের সহিত নদীতে ছবগাহন করিলাম । অগাধ জল, প্রবল শ্রোত ও 
 গ্রলয় তরঙ্গসমস্থিত সেই প্রকাণ্ড নদী, আ্বামার রক্ষাকর্তা সেই হাতের পশ্চাতে 
পশ্চাভে হাটিয়াই পার হইলাম। অবশেষে একটি পাহাড়ের উপরিস্থিত 
 শ্রকচী আশ্রম দেখাইয়া দিয়! হাতখানি অকস্মাৎ অন্তহিত হইলেন । আমি 
সেই আশ্রমে উপস্থিত হুইয়া সম্মুখে একটি যন্দির দেখিতে পাইলাম। 
মন্দিরের মধ্যে মহাবীরের . প্রতিযুষ্ঠি। এই ম্হাবীর জামাকে হাত ইসারা 
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করিয়া! ' পর্বতের উপরে একটা স্থান দেখাইয়! দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার 
নিত্্া ভগ হইল। | 

"এই ঘটনার বিয়্ৎকাল পরে যখন আমি সদৃপ্তক্ষ লাভের আশায় উৎকন্তিত 
চিত্তে নান! পাহাড় পর্বত, সাধু সন্ত্যাসীর আশ্রম ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া জনৈক, 
রক্ষচারী বন্ধুর সহিত গদ্ন! আকাশগ পর্বতে রঘুবর দাস বাবাজী মহাশয়ের 
আশ্রমে উপস্থিত হইলাম, তখন সেই পূর্ব স্বপ্ন-দৃষ্ট স্থান দেখিয়। বিস্মিত 
হইলাম। ঠিক সেই পাহাড়। সেই আশ্রম, সেই মন্দির, সেই . মহাবীরজীর 
প্রতিৃত্তি ! স্বপ্নাবস্থায় মহাবীরজী হাত ইসারা করিয়া পর্বতের উপরিস্থিত যে 
একটা নির্জন স্থান দেখাইয়া! দিয়াছিলেন তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। 
একদিন পৃজনীক়্ রখুবরদাস বাবাজী ও আমার ব্রন্ষচারী বন্ধুর সহিত ধর্শবকথা 
প্রসঙ্গে আশ্রমে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে কয়েকটা রাখাল বালক আসিয়া 
সংবাদ দিল যে পর্বতের উপরে একজন মহাপুরুষ আসিয়াছেন। এই সংবাদ. 
পাইয়া আমর! তাড়াতাড়ি পর্বতের উপরে গিয়। সত্যই একজন দিব্য রূপ- 
লাবশ্যবিশিষ্ট তেজন্বান মহাপুরুষকে দর্শন করিলাম । ছুই একটী কথার পরই 
তিনি আমাদিগকে স্বস্থানে গমন করিতে আদেশ করিলেন। মহাপুরুষের 
আদেশ লঙ্ঘন করিতে নাই, তাই আমরা সেইদিন আশ্রমে ফিরিয়া! আসিলাম।, 
পর দিবস রঘুবরদাল ও ব্রক্ষচারী মহাশয় দ্ব স্ব কাধ্যে স্থানান্তরে গমন করিলে, 
আমি স্থযোগ বুবিস্বা, এবং সাধুরা সাধারণতঃ গাঁজা! সেবন করেন 'জানিয়া। 
কিছু গাজা সঙ্গে লইয়! মহাপুকুষের নিকটে একাকী উপস্থিত হইলাম। যাইয়া 
দেখিলাম তাহার দেহ হইতে এক প্রকার অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইতেছে। 
চিত্রপটস্থিত দেবতাদির ম্স্তকের চতুর্দিকে ষেমন এক প্রকার জ্যোতিগোলক 
অঙ্কিত দেখিতে পাওয়! যায়, এই মহাত্বার মন্তকের চতুদ্দিকেও সেইরূপ. 
একটা জ্যোতিগোলকের প্রকাশ দেখিয়া আমি অতীব বিন্বয়াবিষ্ট হইলাম। 
তাহাকে অভিবাদন করিয়া নিকটে বসিতেই, তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাষ। 
করিলেন। আমি ভ্রাঙ্ষসমাজের প্রচারক বলিয়! স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলে, 
তিনি বলিলেন, ত্রাক্ধধরম্‌ | ব্রাহ্ষধরম্‌ হাম জান্তা হায়। কলকাভামে 
ব্রাঙ্মসষাজ হায়। রাজ। রামমোহন একঠে! বড়া আদমি থা। আগাড়ী ওহি 
বরাঙ্ম-ধরম্‌ স্থাপন কিয়া! । দাদি বেলায়েত গিয়া! । ঠা, দেবেন্দ্রনাথ 
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মহাপুকুষের মুখে এই সকল কথ। শুনিয়া, আমি একেবারে বিস্মিত ও স্তত্ভিত 
হইয়া গেলাম । তিনি যতই এ সকল কথা বলিতে লাগিলেন, ততই আমার 
শরীর অবশ হইতে লাগিল; অবশেষে আমার নড়িবার চড়িবার পর্যাস্ত 
সামর্থ্য রহিল না। আমি জ্ঞানহার! হইয়া অজ্ঞাতসারে রোদন করিতে 
লাগিলাম। তখন পিতা যেমন সন্তানকে ক্রোড়ে গ্রহণ ব্রি হু 
সেইরূপ আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ববকৃ শক্তি সর করিয়া দার্গিি 
প্রণালী শিক্ষা দিলেন। ( ১২৯* সন, আষাঢ় মাস )। এইরূপ বদির দয়া 
লাভ করিয়৷ আমি ভক্তিভরে গুরুদেবকে প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিয়াই 
আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিয়ৎকাল পরে চৈতন্ত লাভ করিস্বা 
দেখি মহাপুরুষ প্রস্থান করিয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার 
দর্শন না পাইয়া আমার ব্রহ্মচারী বন্ধুর নিকটে আম্ুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটন। 
বলিলাম । তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া! বলিলেন,-_'তোমার 
মনোবাঞ্। পূর্ণ হইয়াছে । তুমি যোগেশ্বরের কপ লাভ করিয়াছ। এখন 
তুমি যে স্থানেই গমন কর না কেন, মহাপুরুষেরা তোমাকে সাদরে গ্রহণ 
করিবেন। তোমার গুরুদেবের জন্য ব্যস্ত হইও ন1। প্রয়োজন হইলেই 
তাহার দর্শন পাইবে ।, 

“এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রামশীলার পাহাড়ে অকম্মাৎ আমার সহিত 
গুরুদেবের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি অসীম ন্মেহের সহিত সাস্তনাপ্রদানপূর্ব্বক্‌ 
বলিলেন--“ঘাবড়াও মৎ্! ভজন কর, বখৎমে সব. মিল্‌ যায়গা 1” অর্থাৎ 
ভজন কর, বিচলিত হইও না, সময়ে সকলই মিলিবে 1” * 

গম্মাধামে পাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা-প্রাপ্তির পরে শ্রীগৌরাজদেবের 
যে প্রকার মহাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, পূর্বোক্ত মহাত্মার নিকটে দীক্ষা- 
প্রাপ্তির পরে গোস্বাহি-প্রভুর হৃদয়েও সেই প্রকার ভাব উপস্থিত হইয়াছিল । 
ছুষ্ধ যেমন প্রথম উত্তপ্ত হইবার সময় এতদূর উদ্বেলিত হইয়া উঠে ষে, পাকপান্র 
উপ ছাইয়। পড়িয়া যাইতে চায়, কিন্তু ক্রমশঃ গাঢ় হইয়! আাসিলে আর পড়ে 
না, পানের মধ্যেই জমাট বাধিতে থাকে; তদ্রপ নবাছছরাগীর প্রথম গ্রথম 
ভাবের উচ্ছাস এত প্রবল হৃম্ব যে, তিনি উহার বেগ ধারণ করিতে সন্র্থ হন 
না; ভাব তাহাকে একেবারে বিহ্বল করিয়। তোলে । কিন্ত ভাব গলা হইছে 








না শিহাধিগের নিকটে কথিত বিবরণ নলখবনে খিক । 
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আরভ্ভ হইলে আর তাদৃশ অবস্থ। হয় না। সাধক তখন নিজের ভিতরেই 
সমন্ত চাপিয়! রাখিয়!, উহার অপূর্ব আশ্বাদগ্রহণে সমর্থ হন। দীক্ষাপ্রাপ্থি- 
মাত্রেই গোস্বামি-প্রস্ুর হৃদয়ে যে মহাভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনিও তাহার 
আবেগ সংবরণ করিতে পারেন নাই। ভাবের আবেগ এতদুর প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল যে, তিনি প্রায় ১৪।১৫ দিন পর্যান্ত একেবারে বিহ্বলাবস্থায় অতি- 
বাহিত করিয়াছিলেন। বিহ্বলতা সময়ে সময়ে এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত ষে 
তিনি আ্ানাহারাদি শারীরিক ধশ্ম পর্যস্ত বিস্বৃত হইয়! দিবানিশি নামরসেই 
বিভোর থাকিতেন। এই সময়ে পুজনীয় রঘুবরদাস বাবাজী মহাশয় ছুগ্ধে 
বিন্পত্র নিক্ত করিয়া কোন প্রকারে তাহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়। 
যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইতেন। অন্ান্ত বহু বিস্ময়কর অদ্ভূত ঘটনার মধ্যে 
এই অবস্থায় একদিন একটী বৃহ্দাকার পার্বতীয় সর্প গোস্বামি-প্রভুর গায়ে 
উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা জানিতেও পারেন নাই । আশ্চর্য্যের বিষয় এই 
যে, সর্প কোনরূপ অনিষ্ট করে নাই। গোস্বামি-প্রভুর ভাব ক্রমে গাট হইয়! 
আদিলে, তিনি প্ররুতিস্থ হইয়। আকাশ-গঙ্গ৷ আশ্রমে অবস্থানপূর্বক্‌ কিয়ংকাল 
কঠোর সাধন করেন। পাহাড়ের একটী গোফার মধ্যে তিনি অধিকাংশ 
সময়ে একাকী থাকিয়া সাধন করিতেন ; এবং গুকুদত্ত নামন্থধারসে নিমগ্র হইয় 
কখনও ক্রন্দন করিতেন, কখনও এমন অষ্র অট্ট হাস্ত করিতেন, যাহাতে সমং. 
পর্বতটা প্রতিধ্বনিত হইত, এবং ৬রঘুবরদাস বাবাজী প্রভৃতি অপরাপর 
আশ্রমবাসীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তভ্ভিত হইয়া যাইতেন। 

“গুরু-কপালাভের অব্যবহিত পরে একবার গোশ্বামি-প্রতু একাদিক্রমে 
একাদশ দিন সমাধিস্থ হইয়া একাসনে বসিয়াছিলেন। সমাধিভঙ্গের পর 
বাহজান হইলে, উপস্থিত লোকেরা এ বিষয় উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন-- 
“আমি ইহার কিছুই জানি না। যখন সাধন করিতে বসি, দেখিলাম ম| 
সিংহবাহিনী জ্বগ্ধাত্রী আপিয়াছেন এবং আমাকে বলিতেছেন--“মায়ার অপর 
পারে যাইতে হইলে পরীক্ষা দিতে হইবে ।, আমি বলিলাম--'আমি পরীক্ষার 
উপযুক্ত নহি, আমায় দয়! কর মা।” মা, পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার কথাই বলিতে 
লাগিলেন । আমি কাতর প্রাণে স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলাম। তখন মা 
প্রস্ন হইয়া আমাকে ক্রোড়ে করিম্বা আকাশপথে চলিতে লাগিলেন। 
অবশেষে এক দিব্যলোকে উপস্থিত হইলাম। এই লোকের বৃক্ষ স্বর্ণের ন্যায় 
উজ্জল । আপনারা যে সময়ের কথা বলিতেছেন। ডখন আমি এ লোকেই 
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ছিলাম।” শাস্ত্রে আছে যে জগজ্জননীর বিশেষ কৃপা ব্যতীত কেহুই মান্সা- 
সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে না। উতানপতনেই দিন কাটিয়। যায় । * | 
গোস্বামি-প্রতৃ এই প্রকারে আকাশগঞ্জা পাহাড়ে অবস্থানপূর্ববক্‌ কঠোর 
সাধনে নিষুক্ত আছেন, এমন সময়ে একদিন তদীয় গরুদেব উপস্থিত হইয়। 
--”তোমাকে সন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। ৬কাশীধামে 
হরিহরানন্দ সরস্বতী নামে একজন প্রসিদ্ধ সন্ত্যাসী আছেন। তুমি তাহার 
নিকটে উপস্থিত হইয়া তোমার ব্রাক্ষদমাজে গমন, উপবীত ত]াগ- ইত্যাদি 
সমস্ত কাধ্যের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিও। তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি তোমার 

পক্ষে যে ব্যবস্থা নির্দেশ করিবেন, অবিচলিতচিত্তে তাহা পালন করিও ।” 
গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্ধয করিয়া গোস্বামি-প্রভূ কাশীধামে আগমন- 
পূর্বক পুজ্যপাদ হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং 
তাহাকে যথাবিহিত সম্ম(নপ্রদর্শনপুরঃসর, স্বীয় গুরুদেবের আদেশ ও নিজের 
জীবনের কার্ধয-কলাপ আন্ুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া! 
স্বামীজি বলিলেন--“তুমি পরমহংনিগেরও ছুলরভ অতি উচ্চ অবস্থা লাভ 
করিয়াছ ! তোমার সম্বন্ধে কোনবপ প্রায়শ্চিত্ের কথাই উত্থাপিত হইতে 
পারে না। কিন্তু ভগবদিধানে তোমার দ্বারা শাস্ত্র ও সদাচার প্রতিষিত 
হইবে ; তুমি নিজে শাস্ত্রের মধ্যাদা রক্ষা না করিলে, অপর লোকে তাহা রক্ষা 
করিতে শিখিবে না। সুতরাং তোমাকে লোক-শিক্ষার নিমিত পুনরায় 
প্রণালীমত উপবীত গ্রহণ করিতে হইবে । ইহাতে তুমি সম্মত হইলে 
তোমাকে সানন্দে সন্যাস আশ্রম প্রদান করিব ।” গোশ্বামি-প্রভু সম্মত 
হইলে, শ্বামীজি প্রথমতঃ তাহাকে খাদশবার গায়ভ্রী মন্ত্র জপরূপ নামমাত্র 
প্রায়শ্চিতত করাইয়া, উপবীত-সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন । এবং দিনত্রয় পরে, 
যথাশান্ত্র বিরজা-হোমে শিখান্ত্র আনুৃতিদান করাইয়া, বৈদিক সন্গ্যাস-আশ্রম 
অর্পণপূর্বক্‌ স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী নাম প্রদান করিলেন। ণ কিন্তু 
গোস্বামি-প্রূ প্রতিষ্ঠাকে এতই হোেয়জ্ঞান করিতেন যে, এ মহ! মর্য্যাদা্থচক 
নাম কখনও ব্যবহার করেন নাই । এই সুত্র অবলম্বন করিয়া কিছন্দিন পূর্বে 
জনৈক প্রসিদ্ধ ত্রাহ্ষধর্-বক্ত। স্বীয় স্বার্থসাধনমানসে গোস্বামি-প্রতুর সঙ্যাস 

* রা সাহেব বিধুডূবণ মনূষঘার প্রদত্ত বিবরণ । 
1 গোদ্যাছি-শ্রতুয প্রসুখাৎ জনক । 
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গ্রহণ ব্যাপারটি উড়াইয়! দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল অস্থমানের 
উপর নির্ভর করিয়া! কুট তর্কের দ্বারা সত্য গোপন করিতে চেষ্টা করা বৃথা। 
যাহা হউক্‌, গোস্বামি-প্রভূ বহুদিন পধ্যস্ত তাহার সন্াস গ্রহণ ব্যাপারটা 
গ্রোপনেই রাখিয়াছিলেন। পরে তদীয় মাতৃদেবীর পরলোক প্রাপ্তির পর, 
তাহার শ্রাদ্ধ কার্যের সময়ে, তিনি বাধ্য হইয়া ঘটনাটি প্রকাশ করেন। 
কারণ সন্াস গ্রহণ করায়, শান্্রাহুসারে, তখন তিনি শ্রান্ধাদি কার্ধেযর অধি- 
কারী ছিলেন না। স্কৃতরাং এঁ কার্য তখন প্রতৃপাদের পুত্র শ্রীমৎ যোগজীবন 
গোস্বামী দ্বারা সম্পন্ন করান হইয়াছিল। তারপর কেহ নন্গ্যাস গ্রহণ করিলে 
যে তাহাকে সন্স্যাসির নাম, বেশ, উপাধি ইত্যাদি গ্রহণ করিতেই হইবে, 
তাহাও নহে । কেননা সন্সযান কোন প্রকার বেশ, অথবা স্বামী, গিরি 
প্রভৃতি উপাধি নহে, উহা আত্মার একটী অবস্থা । সর্বপ্রকার কাম্য-কর্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্রূপে ভগবানে আত্মসমর্পন করার নামই সন্ন্যাস । * 
তাই শ্রীশ্ীমহাপ্রতৃর প্রিয় ভক্ত শ্রীপা? দামোদর সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াও সন্ন্যাস- 
প্রস্ত নাম ও বেশ গ্রহণ করেন নাই। এই জন্য তাহাকে স্বরূপ দামোদর 
( অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিত দামোদর ) বলা হইত । 


কথিত আছে যে, কোন সময়ে দেবষি নারদ, হিমালয় পরিভ্রমণ করিতে 
গিয়া, তথায় যোগী ঝধিদিগের কঠোর তপস্যা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন--্আহা ! ইহারা ভগবানের জন্ত কত 'কঠোরতা করিতেছেন, 
আর আমি খাই দাই, বীণ! বাজাইয়া আনন্দ করিয়! বেড়াই, আমাকে ধিক্‌।” 
এইরূপ আলোচনা করিম! তিনি হিষালয়ের কোন নিভৃত স্থানে কঠোর সাধন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এদিকে নারদের অন্নপস্থিতিতে বৈকুঠে “হাহাকার 
রব উঠিল। নারদ নাই, কে আর বীণা-সংযোগে সুমধুর গান শুনাইয়া 
সপার্ধদ ভগবানের আনন্দ-বর্ধন করিবে ? অন্তরধ্যামী ভগবান, দেবধির 
মনোগত ভাব অবগত হইয়া স্বয়ং তাহার গিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 
নারদ চক্ষু মুদ্রিত করিয়। কঠোর তপন্তায় নিষুক্ত রহিয়াছেন। কিয্ৎকাল পরে 
তাহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভগবান্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন--পনারদ ! বসিয়! কি 
ভাবিতেছ ? তোমার অভাবে যে বৈকুঠের সমস্ত আনন্দ তিরোহিত হইবার 
উপক্রম হুইয়াছে।” নারদ বলিলেন--পহিমালয়-স্থিত খধি-মুনিদিগের তপন্তা- 


চি 
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সন্দর্শন করিয়া ' আমার মনে এইরূপ ধিক্কার উপস্থিত হইল যে, আমি ত 
ভগবানের জন্ত কোনই তপস্যা করিলাম না। তাই কিছুদিন নিঞ্জনে থাকিয়া 
তপস্তা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি । ভগবান্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন-__“নারদ, 
তপস্যার প্রয়োজনীয়তা কি ?” নারদ উত্তর করিলেন--”ভগবান্কে লাভ 
করা।” তখন ভগবান্‌ বলিলেন-_-“তবে এখন বৈকুষ্ঠে চল, আর তগস্তায় 
কাজ নাই, তুমি কি ভগবান্কে লাভ কর নাই ?” 
আমরাও যে জীবন্ুক্ত মহাপুরুষের বিষয় অঞ্লোচনা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি,_যিনি বাল্যকাল হইতে স্বীয় কুলদেবতা৷ ৬শ্ামন্থন্দরের প্রিয়পাত্র 
হইয়া, তাহার সহিত কথোপকথন করিতেন, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে যিনি সর্বদা 
ভগবানকে চক্ষে-চক্ষে দর্শন করিতে পারিতেন,_দেবদূতগণ ধাহাকে 
একাধিকবার প্রাণসম্কট বিপদ হইতে আশ্চর্্যরূপে রক্ষা করিয়াছেন, ব্রাঙ্গ- 
সমাজে প্রবেশ হইতে উক্ত সমাজ পরিত্যাগ করা পর্যন্ত, সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই 
ধাহাকে ভগবান্‌ হাত ধরিয়া চালিত করিয়াছেন, তাহার আবার দীক্ষা, 
পুরশ্চধ্যা, সন্গ্যাস গ্রহণ প্রভৃতি কাখধ্যের আবশ্যকতা কি? এই সমন্তার মীমাংদ। 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন । শ্রীকষ্চন্দ্র, গ্রগৌরাজ, বুদ্ধদেব, গুরু নানক প্রভৃতি 
অবতার ও মহাপুরুষগণের জীবন আলোচনা করিলে সহজেই ইহার নিষ্পত্তি 
হইতে পারে । শ্রকষ্, সনাতন পুরুষোত্বম হইম্নাও সন্দিপনী মুনির শিত্ত্ব 
স্বীকার করিয়াছিলেন ; শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূর্ণ ভগবান্‌ হইয়াও শ্পাদ ঈশ্বরপুরীর 
নিকটে দীক্ষা ও কেশবভারতীর নিকটে সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন--ইত্যাদি। 
এ দীক্ষা, এ সন্যাস-গ্রহণ কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত । ভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্র 
শ্লীতাতে বলিয়াছেন-_ | | 
: “্যত্যপাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জন: | 
স বৎ্প্রমাণং কুরুতে লোকত্তদন্বর্ততে |” 
অর্থাৎ--মহৎ ব্যক্তি ষে সকল আচরণ করেন, ইতর জনগণ তাহারই 
অনুকরণ করিঘা থাকে ; এবং তিনি যাহা কর্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন, 
অপরাপর লোক তাহারই অঙ্্বর্তন করিয়া থাকে । 
“যদি হহং ন বর্তেমুং জাতুকর্মন্যতব্দ্িতঃ | 
ম্ষ বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥* 
অর্থাৎ-_হে পার্থ, বদি আমি কদাচিৎ অলস হইয়া কর্মের অনুষ্টান না করি, 
তবে নিশ্চয় মন্য্যগণ আমার প্রদশিত পথ সর্ধতোভাবে অঙুসরণ করিবে । 
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“উৎ্পীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্ধ্যাং কণ্্মচেদহং ৷» 
অর্থাৎ_আমি করা না করিপে এই লোকসকল ধর্মলোপ হেতু বিনষ্ট 
হইবে। 
“যদ। যদাহি ধর্শ্ গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুতথানমধর্শস্ত তদাত্মানং হজ ম্যহং ॥ 
পরিজ্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাং। 
ধর্দ সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 
অর্থাৎ__যে যে সময়ে ধর্দের গ্লানি ও অধর্ত্বের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, 
তখনই আমি আমাকে হ্জন করিয়! থাকি । সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্বৃতিশালী- 
দিগের বিনাশ ও ধর্দসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হুই।” 
উপরি উক্ত প্রমাণ সমূহ দ্বার! ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিত্য-সিদ্ধ 
মহাপুরুষদ্দিগের ত কথাই নাই, কোন কোন সময়ে স্বয়ং ভগবানকেও তাহার 
নরলীলার পরিপুষ্টির জন্য, মানুষের আকার ধারণপূর্বক্‌, গুটিপোক।র স্তায় 
আপনার মায়াজালে আপনিই বিজড়িত হইয়া, আদর্শ মানবরূপে মান্ষের 
মধ্যে জন্মিয়া মানুষের স্ায় আচরণ করিতে হয়। নচেৎ মানবমগুলীকে 
আকর্ষণ করিবেন কিরূপে ? এবং মায়াধীন মন্গস্তেরাই বা! তাহাকে বুঝিতে 
সমর্থ হইবে কি প্রকারে ? উটপক্ষী শিকারীর1 যেমন মৃত উটপক্ষীর পালকাদি 
পরিধান পূর্ব্বক, উটপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া তাহাদের দলে প্রবিষ্ট হয়, এবং 
সময় বুঝিয়! নিজমূর্তি ধারণ করতঃ কৌশলে তাহাদিগকে ধৃত করে ; জড়াতীত 
নিরাকার সচ্চিদানন্দরসবিগ্রহ ভগবান্ও সেই প্রকার মানুষের রূপ পরিগ্রহ- 
পূর্বক মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, উপযুক্ত সময়ে নিজের অলোকসামান্ত 
ওণগ্রাম প্রকাশিত করিয়া স্থকৌশলে তাহাদ্দিগকে আত্মসাৎ করেন। এই 
প্রকার-আদর্শ-পুরুষকে 'মহাক্সন” বলা হয়। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।” 
এবং সাধারণ যানবগণ তাহারই আচরণ অনুকরণ করিয়া.থাকে। বৈষব- 
শাস্ত্রে আছে--'আপনি আচরি ধশ্ম জীবেরে শিখায় । বস্তুতঃ, আচার ও 
প্রচার একাধার হইতে উৎপক্প না হইলে তাহ! সম্যক ফলদায়ী হইতে পারে 
না; এবং বিনা সাধনেও সাধ্য বস্তব কেহ পায় না। 
“সাধন বিন৷ সাধ্য বন্ত কেহ নাহি পায় ।” শ্ীচৈতন্তচরিতামবত। 
এই সাধন বস্ত্রটি কি, তাহা! কোন সামর্থ্যবান্‌ পুরুষ নিজের জীবনে 
অহ্ঠান করিয়া না দেখাইলে, অপর সাধারণের পক্ষে চাহার অহসরণ করা 
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: একাস্ত অসন্তব। যদি কোন সময়ে একটী লোকও সাধন করিয়! তাহার 
ফলের জীবন্ত সাক্ষ্য প্রদ্দান করিতে পারেন, ভগবানকে লাভ করিয়াছেন, 
তাহার প্রকৃত নিদর্শন দেখাইতে সমর্থ হন, তবে সহশ্র লোকের প্রাণে আশার 
সঞ্চার হয়; এবং সেই আশায় বুক বাঁধিয়া তাহারা তদন্ুষ্টিত পন্থার অনুসরণ 
' করিবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসঙ্জন করিতেও কুষ্ঠিত হয় না। এই জন্য লক্ষ 
লক্ষ লোক কলিযুগপাবনাবতার মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্তদেবের অনুষ্ঠিত সাধন- 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া কত কঠোর সাধনাই না করিতেছেন ! মহাত্মা বিজয়- 
কষ গোম্বামি-প্রভুও তাহার নিজের জীবনে স্বীয় অনুষ্ঠিত সাধনপ্রণালীর 
অনন্ত শাস্তিময় ফলের জীবস্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া! গিয়াছেন বলিয়াই, সহ 
সহম্্র উচ্চশিক্ষিত লোক, ধন, জন, যশোমান, কুল, শীল ইত্যাদি সর্বপ্রকারের 
লৌকিক ন্থখশাস্তিকর বিষয়ের আশায় জলাঞ্লি প্রদানপূর্ব্বক্‌, তাহার উপদিষ্ট 
পন্থা অবলম্বন করিয়া, আপনাদদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন, ও অপর লক্ষ 
লক্ষ লোক তাহার পন্থা অনুসরণ করিবার জন্ত, তাহার উপদেশামূত পান 
করিবার নিমিত্ত অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন । ্‌ 
তারপর শ্রীগৌরাজদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের কথ! । তিনিও যে কারণে সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, গোহ্বামি-প্রভূর সন্ন্যাসগ্রহণের কারণও তদম্ুরপ। 
শ্রগৌরাঙ্গের জলম্ত ঈশ্বরাহ্গরাগ, অপাথির প্রেম, আলোকসামান্ত ভাব-কদঙ্ব 
ইত্যাদি সন্দ্শন করিয়। শ্রাবাস, গদাধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল 
হইলেন, বিভিন্ন দেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া, অকৃল ভবসাগরের কূল 
পাইবার আশায় তাহাকে বেষ্টন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কি ছুদ্দৈব ! তাহার 
অধিকাংশ স্বদেশবাসিগণ, এমন কি, তাহার সহপাঠিগণ পধ্যস্ত তাহার প্রকৃত 
ভাব গ্রহণ করিতে না পারিয়া, নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করিতে 
আরম্ভ করিল; কেহ কেহ তাহাকে হিন্দুধর্ম-বিদ্বেধী প্রবলপরাক্রাস্ত কাজীর 
হস্তে সমপণি করিতেও অগ্রসর হইয়াছিল। অগত্যা শ্রীন্ম মহাস্্রিতূ, সন্ন্যাসগ্রহণ 
করিবার সঙ্কল্প করিলেন; কারণ, তাহা হইলে তাহার নিন্মুকগণ অস্ততঃ 
সঙ্গ্যাসি-বুদ্ধিতেও তাহাকে শ্রদ্ধা করিবে ; এবং এই প্রকারে অপরাধ ক্ষালন 
হইলে, তাহাদের পরিব্রীণের পথ স্থগম-হইবে । বস্ততঃ তাহাই হইয়াছিল। 
শ্ীন্মমন্থাপ্রতূ সন্স্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া দেশত্যাগী হইবার পর, নিতাম্ত রিরুদ্ধ- 
বাদিগণও তাহার শ্রীপদ্দে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল । গোন্বামি-প্রভূর জীবন 
আলোচনা: করিলেও আমরা দেখিতে পাই বে, তাহার ভ্রান্দ-সমাজ্ে প্রবেশ, _. 
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উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি কয়েকটি কাধ্যের জন্য তাহার স্বদেশবাসিগণ তৎ্প্রতি 
অমানুষিক অত্যাচার করিয়৷ যে গুরুতর অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা 
ক্ষালনের স্যোগ উপস্থিত করিবার জন্তই শ্রীন্সমহাপ্রতৃর দৃষ্টাস্তানুরূপ, ভগন্ধি- 
ধানে ও স্বীয় গুরুদেবের আদেশে কঠোর সন্নযাসতব্রত গ্রহণ করিরাছিজেন। 
এক্ষেজ্রেও তাহার ফল তদ্রপই হইয়াছিল। গোস্বামি-প্রভূ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণানস্তর 
দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, তারকত্রক্ম হরিনামের জয়-পতকা ধারণ করিয়। 
শান্তিপুর প্রবিষ্ট হইলে, শান্তিপুরবাপিগণ অনুতাপদগ্ধহৃদয়ে সাশ্রনয়নে এই 
নবীন নন্্যাসীকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের পূর্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াছিল । 

এই স্থলে গোস্বামি-প্রভূর ত্রাঙ্ষধ্ গ্রহণ ও উপবীতত্যাগজনিত ষে ছুইটি 
কাধ্যের নিমিত্ত তাহার স্বদেশবাসী এবং সমগ্র হিন্দুমমাজ, তাহার প্রতি 
খড্গাহম্ত হইগ্নাছিলেন, তৎসন্বন্ধে ছুই একটী কথা বলিলে তাহা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1। প্রথম তঃ ব্রাক্ষলমাজে গমনের কথ! বলিব। শাস্ত্রে আছে £__ 

“বদস্তিতত্তত্ববিদস্তত্বং যজ জ্ঞানমঘয়ং । 
ব্রদ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥% 
শ্রমদ্ভাগবত ॥ 

অর্থাৎ--তত্ববিদ্‌ পঙ্ডিতগণ এক অ্য়জ্ঞানতত্বকেই তত্ব বলিয়! অভিহিত করেন। 
এই একই অদ্বয়-তত্ব আবার জ্ঞান, যোগ। ও ভক্তি এই ত্রিৰিধ সাধনভেদে, 
বর্ষ, পরষাতআ! ও ভগবান্‌ এই ত্রিবিধভাবে সাধকের নিকটে অভিব্যক্ত হন।” 
সাধকও ভগবানের এই ত্রিবিধ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে ন। প।রিলে সমাক সফল- 
কাম হইতে পারেন ন1। গোস্বামি-প্রভৃও এই ব্রন্মভাব লাভ করিবার নিমিত্ত, 
এবং অথয়-নিগুণ-ত্রন্ষজান ভির যে সগ্ণ সাকার লীলা প্রবেশ করিবার 
অধিকার জন্মে না, এই ততটা শিক্ষা দিবার জন্য ত্রাঙ্মধশ্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তকে ব্রাহ্মঘমাজের আচার্যযগণ ত্রদ্ষজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যে 
প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত পস্থা কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। 
গোস্বামি-প্রতু যখন উক্ত প্রণালীর মধ্যে ভুল দেখিতে পাইলেন। তনুহূর্তেই 
তাহা পিত্যাগপূর্বক নৃতন প্রণালী অবলম্বন করিতে কিকিন্মাত্র দিধা বোধ 
করেন ন্ুই। সৃততাং ব্রন্ষজান লাভ করিবার অন্ত .র্রাঙ্মদমাজে প্রবেশ 
করিয়া, গোস্বামি-গ্রভূ কোন অযথা কার্য করেন নাই। রর 

ছিভীয়তঃ--উপবীতত্যাগের কথ] ৷ এই জঙ্ষণাপ্রধান;বন্ধদেশে শান্তিপুর 
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বাসী গোত্বামি-সম্তানের পক্ষে, ব্রাহ্মনের প্রধান চিহ্ন উপবীতত্যাগব্যাপার 
আপাততঃ অতীব গহিত কাধ্য বলিয়া অনুমিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিস্ত, 
এই উপবীতত্যাগের মূলে যে কি মহত্ভাব লুক্কায়িত ছিল, তাহা! অতি জল্প 
লোকই হৃদগ্জম করিতে সমর্থ । ধশ্ম ছুই প্রকার-_-পরাধন্দশ ও অপরাধশ্ম। 
, তন্মধ্যে পরাধর্্মই শ্রেষ্ঠ । এই পরাধন্দ লাভ করিবার জন্য অপরাধশ্খ ত্যাগ 
করিতে পার। যায় । নন্্যাসত্রত গ্রহণ করিধার সময়ে প্রত্যেক সাধককেই 
বিরজার হোমে শিখাশ্আ্ আহ্তি প্রদান করিতে হয়) তাহা অধশ্শ বলিয়া 
পরিগণিত হয় না । তারপর ষে ধর্দের আন্ত জাতি, কুল, শীল, যশ, মান 
প্রভৃতি বিসর্জন কর! না যায়, সে ধন্মের আবার গৌরব কি? গ্োপিকাকুল 
পরাধন্দের জন্ত পত্তিপুত্র পর্য্যস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । তাহাতে তাহাদের 
ধর্মের শৌরবই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর কৃত শ্রীচৈতন্তা- 
মল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, শ্রীমান্‌ মহাপ্রভু কৃষ্ণ-বিরহে উন্মত্ত হইয়! ছুইবার 
স্বীয় ক্জোপবীত ছিন্ন করিয়! ফেলিম্বাছিলেন, যথা £-_ 

*এ ভব সংসার কাল কেমনে ছাড়িব। 

সে নন্দনন্দন পদ কোথা গেলে পাব ॥ 

ইহা বলি ছিগ্ডিল গলার উপবীত। 

কৃষ্ণের বিরহ-ছুঃথখ ভেল বিপরীত ॥” 

অন্তত £-_ 

“্ধরিয়। যোগীর বেশ যাব দুর দেশে। 

যথাগেলে পাও প্রাণ-নাথের উদ্দেশে ॥ 

ইহা! বলি কান্দে প্রভূ ধরণী পড়িয়া! । 

নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিল ছিগিয়! ॥” 

প্রচৈতন্তমঙল, মধ্যখণ্ড। 
গোহ্বামি-প্রভূও প্রকৃত পরাধর্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া নিজেয় জাত্যভিমান, 

প্রতিষ্ঠা, সম্মান ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া, সমগ্র যানবমগ্ডলীকে ভ্রাতব- 
তাবে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে জাতিচিহ্ন উপবীত পরিস্ত্যাগ করিয়া 
ছিলেন ; এবং পরবর্তীকালে তাহাতেও তৃগ্ত হইতে না পারিস, কাশীধামে 
সঙ্গ্যাসি-শিরোমণি হরিহরানন্দ সরন্বতভীর নিকটে সন্যাসব্রত গ্রহ্ণার্থ উপস্থিত 
হইলে, ভিনি যখন লোকশিক্ষার নিমিত, শিখাচ্ছুত্র বর্জন-্পূর্বকৃ লঙ্গ্যাসাশ্রম 


০ শাসক 
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করিয়াছিলেন, তথন গোস্বামি-প্রভূ তাহাতে ' বিন্দুমাত্র আপত্তি উত্থাপন 
করেন নাই। 

১৩০* সনের ফাল্তুনীপুণিমাতিথিতে গোস্বামি-প্রতু শ্রীমস্থহাপ্রভৃর জন্মোৎ- 
সবে যোগদান করিবার জন্ত শ্রীধাম নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে, তথাকার অজ্ঞ- 
লোকেরা তাহাকে উপবীত-ত্যাগ ব্রহ্মজ্ঞানী বলি! উপহাস করিম জন্ম-মহোৎ- 
সবে নিমন্ত্রণ না করিয়া, এবং অন্তবিধ উপায়ে অবমানিত করিতে কৃত-সঙ্ল্প 
হইয়াছিল । এমন সময়ে নবদ্ধীপের 'হরিসভা” স্থাপয়িতা, পরমভাগবত 
এব্রজনাথ বিগ্ভারত্ব মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, প্রবীণ ম্মার্ত পণ্ডিত ৬মথ্রানাথ 
পদরতু মহাশয় এই বিষয় অবগত হইয়া, স্বতিশান্্র হইতে কতিপয় গ্নোক 
উদ্ধৃত করিয়! বিরুদ্ধ পক্ষকে অকাট্যরূপে স্পষ্টই বুঝাইয়৷ দিয়াছিলেন যে; 
ব্রাহ্মণ ধর্শের জন্য, স্বকাধ্য উদ্ধার না হওয়া পধ্যন্ত, শাস্ত্রের সাধারণ-বিধি- 
বহিভূত কোন কাধ্য করিলে, তাহা! তাহার পক্ষে ধর্মের বাধক হয় না। তিনি 
আরও বলিগ্গাছিলেন যে, *ষে ইনি যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহা অতীব 
দেবছুল'ভ। ইহার প্রত্যেক কাধ্যের সহিত শাস্ত্রের সম্পূর্ণ মিল আছে।” 
বল৷ বাহুল্য যে, পদরত্ব মহাশয়ের এই মীমাংসায় অপর পক্ষ আপনাপন তুল 
বুঝিতে পারিয়া, গোস্বামি-প্রতুর নিকটে ক্ষমা! প্রাথনাপূর্বক্‌। তাহাকে সশিষ্যে 
মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাদানহকারে সেবা করিয়াছিলেন । 

উপবীতের এক নাম “উপনম্বন,। প্ররুত প্রস্তাবে তৃতীয়চক্ক অর্থাৎ 
বিজ্ঞান চক্ষুকেই 'উপনয়ন” বলে। এইনিমিত্ ব্রন্ষবিৎ মহাত্মারা ত্রিনয়ন 
বলিয়া! উক্ত হয়েন। এই 'উপ্ননয়ন” লাভ করিবার জন্তই নিত্যযজেব্রতী 
ব্রাহ্মণ ব্রতচিহ্ন যজ্োপবীত ধারণ করিয়া! থাকেন। যদঘারা পরত্রক্ষকে লাভ 
করা যায়, সেই 'উপনয়ন' লাভার্থই গোন্বামি-প্রভূর যাবতীয় উদ্ভাম চেষ্টা ও 
কাধ্য অনুষ্ঠিত হইত, তাহার পূর্বাপর জীবন দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। 
সতরাং মূলতঃ ব্রক্ষণ্য হইতে একটী কেশপরিমাণও তাহার বিচ্যুতি দৃষ্ট হই- 
তেছে না। বিশ্বরূপধি উপনয়ন মন্ত্রের ভ্রষ্টী ছিলেন। যর্দি উপবীত ভিন্ন 
ব্রহ্মোপাসনায় ব্রন্ষণ্য বিরূপ বা বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে বলিতে হইবে বিশ্ব- 
রূপখবির পূর্বে ত্রাঙ্মণ ছিলেন না। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
গোস্বামি-প্রভুর উপবীতত্যাগ ব্যাপার লইয়া, শান্তের প্রকৃত-মর্শ গ্রহণে অক্ষম, 
সাধকজীবনের তীব্র ব্যাকুলত। হৃদসবঙ্ধম করিতে অসঘর্থ অজ্জলোকের! এতদিন 
তাহার প্রতি ঘে অশ্রদ্ধ! পোষণ করিয়া আসিয়াছিল 'ভাহা বন্ততঃই নিতান্ত 
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বিদ্ধ্যাচল পর্ধতে নির্জন সাধন । নামাগ্নি ও পঞ্চতপা । জালামুখী 
গমন ও সরস অবস্থা লাভ। গয়ার পাহাড়ে যোগৈষ্ব্্য 
দর্শন। মহধি দেবেব্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত 
কথোপকথন। ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস 
ও বারদীর ব্রহ্গচারীর সহিত মিলন । 
গ্্ীশ্রীরামকৃষ্চ পরমহংস ও বারদীর 
লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


সন্ন্যাস গ্রহণানস্তর গোন্ব।মি প্রভু সংসার পরিত্যাগপূর্বক্‌ শবৃন্দাবনধামের 
অন্তর্গত প্রীশ্রীরাধাকুণ্ততীরে সাধনভজন করিয়। জীবন অতিবাহিত করিবার 
জন্য) স্বীয় গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তদুত্তরে পরমহংস্জী বলি- 
লেন--্সে কি! ভগবান তোমার দ্বারা ধণ্ম সংস্থাপন করিবেন। তুমি 
নিজ্জনে বাস করিলে চলিবে কেন ?* গোস্বামি-প্রতৃ বলিলেন--”এ বিষয়ে 
আমি নিজেকে একান্ত অন্পযুক্ত মনে করি। একাধ্য আপনারই শোভা 
পায়, আপনি দয়া ক'রে সম্পন্ন করুন।” পরমহংসজী বলিলেন-_“আমি 
অজ্ঞাতকুলশীল। আমাকে কেহ চিনে না, জানে না। তুমি শাস্তিপুরে 
প্রসিদ্ধ অদৈতবংশে জন্সগ্রহণ করিয়াছ, ব্রাক্ষসমান্জের সংস্পর্শে আসিয়৷ বু 
লোকের নিকটে সুপরিচিত হইয়াছ। . তোমার সত্যনিষ্ঠায়। ন্যায়পরতায়, তীব্র 
ধর্থান্থরাগবিষয়ে কেহই সন্দেহ করে না । তোমার একটা কথায় যেরূপ কার্য 
হইবে, আমার সহন্ উপদেশেও তাদৃশ ফল হইবে না। আর ভগবান্‌ তোমা- 
কেই এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ভগবানের বিধান জানিয়া 
তুমি এই কার্যে মনোনিবেশ কর।” তিনি আরও বলিলেন--“তুমি পূর্বের 
্কায় স্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের সহিত একত্র অবস্থানপূর্ববক্‌ সাধন করিতে পার, 
তাহাতে তোমার ধর্শসাধনের বিস্থ হইবে না। ত্রাঙ্ছগমাজ হইতেও বিচ্ছিন্ন 
হইও না, যেমন ছিলে, তেমনি থাক। এখন ত্রাপ্ষসমাজ ত্যাগ করিবার সময় 
হয় নাই। সময় হইলে উহা! সর্পের খোলসের স্তায় আপন! হইতেই খসিক 
যাইবে (*. *. এই বলিয়া তিনি গোস্বামি-গ্রতুকে কিয়ৎকাল বিদ্ধ্যাচল 


পরিচ্ছেদ ]. নামায় ও পঞ্চতপা ১৪১ 
পর্ধধতে থাকিয়া! সাধন করিতে আদেশ করিয়! স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
তিনিও গুরুদেবের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়! বিদ্ধ্যপর্বতে গিয়! নিজ্জন সাখনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল সাধনের পর তিনি সাধনমার্গের - একটা ভয়ানক 
বিপজ্জনক সন্ধি-স্থলে উপনীত হইলেন। সাধন-ভজন করিতে করিতে গুরু 
শক্তিবলে তাহা র অন্তরে নামাগ্রি প্রজলিত হইতে লাগিল। ইহাকেই প্রত 
পঞ্চতপা বলে । এতন্তিন্ন অনেক সাধক বাহিরে অগ্নি প্রজলিত করিয়া পঞ্চ- 
তপা করেন, তাহাতে আভ্যন্তরিক কোন পরিবর্তন সাবিত হয় না। উহাকে 
বাস্িক পঞ্চতপা বলে । নাধন পথে কিমদ্দর অগ্রসর হইলে; প্রত্যেক সাধকের 
ভিতরে নামাত্িজবলতে থাকে, তাহাতে তাহার সর্বপ্রকার বিষয় বাসন! 
দ্ধীভূত হইয়। আত্ম! নির্মল হয় ; কারণ, বিষয়-রস একটুকুও থাকিতে ব্র্ষা- 
নন্দ সন্তোগ কর। বায় ন।। এই সময়ে সাধককে অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে 
হয়। প্রাণ সর্বদা হু স্থ করে। সংসারের যাবতীয় স্বখের বস্তই আর সখ 
দিতে পারে না--সমন্তই বিষবৎ বোধ হয়। জীবন ধারণ বিড়ম্বনা বলিয়! 
মনে হয়। সাধক-জীবনে ইহা অপেক্ষা ভয়ানক অবস্থা আর নাই । এই অবস্থা 
উপস্থিত হইলে, কোন কোন সাধক আত্মহত্যা করিয়া ফেলেন, কেহ কেহ 
উন্মাদ হইয়া যান এবং অধিকাংশই সাধন পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সাম্যবান্‌ 
গুরু ষাহাদিগের পিছনে থাকেন, তাহারাই কেবল উহার হাত হইতে উদ্ধার 
পাইয়া উচ্চাবস্থা লাভ করেন। ধৈধ্য ধরিয়৷ গুরুদত্তনাম গ্রহণ করাই এই 
অবস্থা অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়। এতস্তিন্)। যাহাকে নিজ হইতে 
নিকৃষ্ট মনে হইবে, এমন কোন লোকের পদধূলি সর্বাঙ্গে লেপন করিতে 
পারিলেও এই যন্ত্রণার সামগ্িক নিবারণ হয়। শ্রপাদ সনাতন গোস্বামী এই 
অবস্থায় নিপতিত হইয়। জগন্নাথ দেবের রথচক্রের তলে পড়িয়া দেহত্যাগ 
করিতে সঙ্কল্প করিলে, অন্তর্ধ্যামী মহাপ্রভু তাহাকে তৎকাধ্য হইতে নিবৃত্ত 
করেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামি মহোদয়ও এই অবস্থায় নিপতিত হইয়া, পর্বত 
হইতে পড়িয়া গ্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীপাদ সনাতন 
গোম্বামী তাহাকে সাস্বনা প্রদান পূর্ববক রক্ষ! করিয়াছিলেন। 
গোস্বামি-প্রতু এই অবস্থায় নিপতিত হইধা দিবানিশি নামাগ্লিতে দ্ধীতৃত 
হইতে লাগিলেন। এই সময়ের কথা তিনি নিয়লিখিতকূপে বর্ণন করিয়াছেন ? 
যথা £-_“আমার প্রাণ দিবানিশি হু করিয়! জিয়া স্বাইত। কিছুতেই ভু 
পাইভাম না। আহার বিহার বিষবৎ বোধ হইত। অত্যন্ত গাজদাহ হই 


" পন ভয়ানক জর হইরাছে। এক এক সময়ে টির এ আত্মহত্যা 
..কুরিতে ইচ্ছা হইত। এই প্রকার যাতনা ভোগ করিয়াও সাধন করিতে 
লাগিলাম। ক্রমে যন্ত্রণা সহিষুতার সীমা! অতিক্রম করিল। তখন সাধন 
ছাড়িয়। দিতে উদ্যাত হইলাম, এমন সময়ে গুরুদেব আমার নিকটে প্রকাশিত 
হইয়া উপদেশ দিলেন--“অধীর হইও না, আমার অন্থরোধে তুমি আরও 
কিছুদিন নাম কর। সমস্ত জাল! যন্ত্র চিরকালের তরে দূর হইয়া যাইবে ॥ 
পরে বলিলেন_-তুমি কিছুদিন যদি জালামুখী গিম্বা সাধন করিতে পার, তবে 
তোমার এই অবস্থা সত্বর দূরীভূত হইবে ।* তদসম্থসারে আমি জালামুখী গমন 
করিয়া! সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। কিছুদিন সাধন করিবার পর আমার যন্ত্রণার 
আরসান হইল, এবং প্রাণে এক অপুর্ব সরস অবস্থা আগমন করিল ।” * 

-- বিদ্ধ্যাচল- হইতে গোস্বামি-প্রভূ জালামুখ গমন করেন। তথা হইতে 
সরস অবস্থা লাভ..করিক্না গায় প্রত্যাগমন পূর্বক আকাশগঙার আশ্রমে 
থাকিয়। সাধন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পরমহংসজী সর্বদা তাহার 
নিকটে উপনীত হইয়। সাধন বিষয়ে উপদেশ ও সাহাষ্য প্রদ্দান করিতেন । 
একদিন তিনি গোস্বামি-প্রভৃকে নজ্জনে লইয়া! গিয়া অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি 
অষ্টসিন্বির ৭ সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। পরমহৎসজী কখনও 
বাস্ধু অপেক্ষা লঘু হইয়৷ শুন্তে পরিভ্রমণ, কখনও বা পরমাণু অপেক্ষাও সুক্ষ 
হুইস্থা পর্বত ভেদ করিয়া অপরপার্থে গমন করিতে লালিলেন। অতঃপর 
তিনি পর-শরীরে প্রবেশের ব্যাপারও প্রত্যক্ষ করাইলেন। পাহাড়ের নীচে, 
নীচজাতীয় কয়েকটি লোক একটা ম্বৃতদেহ সৎকারের জন্য আনিয়াছিল। 
কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য লোকগুলি স্বৃতদেহটা রাখিয়। স্থানাস্তরে গেলে, পরমহংসজী 
স্বীয় স্কুল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া এ দেহে প্রবিষ্ট হইলে, উহা সজীব হইয়া 


+ গৌস্বামি-প্রতূর প্রমুখাৎ ক্রুত। 

1 অষ্টসিদ্ধি-_অপিমা লঘিম।; গরিষা, প্রাপ্তি, প্রাকামা, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও যত্রকাঁমাবসায়িত্ব 

অপিমা-_অণু, পরমাণুর স্তায নুঙ্ হুইধার শক্তি। লখিস!-_বারুর ভ্তায় লঘু হইবার সামর্থ্য । 
গ্ররিম1--পর্যধত প্রভৃতির সভায় বৃহৎ হইবার ক্ষমতা । প্রাপ্তি- ইচ্ছ! মাত্র দুরবর্তাঁ পদার্থ নিকটে 
প্রাপ্ত হইবার শক্তি । প্রাকাম্য--ইচ্ছ! শত্তিস অব্যাধাত, অর্থাৎ বাঁকা ইচ্ছা! কর! যাইবে, তাহাই 
সিদ্ধ হইবে । বশিত্ব-_যে শক্তিত্বারা সমত্ত পদার্থ বলীভূত কর! যায়। ঈপিশ্ধ---ঈন্ধয়ের সার 
সমস্ত পদার্থের উপরে কর্থৃদ্ঘ করিবার ষসত| | .বকাদাবসারিত্ব-..সত্য-সহ্ঘকাত! ; এই শহ্ধিন 
প্রভাবে বিহক্ষে আনত, ুডকে জীবিত ইত্যাফি অসম্ভব ঘটন! সংঘটিত ফিতে পার! বায় 


পরিচ্ছে্ |... . পক্ার পাহাড়ে যোগৈশবধ্য বর্পন 


উঠিয়া বিল; « আর তাহার নিজের দেহ মুতবৎ পড়িয়া রহিল । শবীয় গুরু. 
দেবের এই সকল অস্ভূত ক্ষমতা দর্শন করিয়া, গোস্বামি-গ্রতূ বিস্মিত হইলেন। 

অপর একদিন পরমহংসজী গোস্বামি-প্রভৃকে বলিলেন--*তত্বজ্ঞানহীদ 
ব্যবসায়ী গুক্ুগণের অসদাচরণে তন্বশান্ত্রের প্রতি সাধারণের ভয়ানক অশ্রন্থ! 
জন্মিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে কয়েকটা সিদ্ধ তান্ত্রিকের সাধন-প্রক্রিয়া 
দর্শন করাইব ; তাহাতে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, যথাশান্ত্র তন্তরেক্ত সাধন- 
প্রণালী অনুষ্ঠিত হইলে, উহাতে কি প্রকার আশু ফলপ্রদান করে।” এই 
বলিয়! গোম্বামি-প্রভৃকে সঙ্গে লহয়! “বরাবর” পাহাড়ে * উপনীত হইলেন। 
রাজি তখন অধিক হইয়াছে। তথায় উপনীত হুইয়াই দেখিলেন, আশ্রমের 
স্বারে উন্মুক্ততরবারিহস্তে একজন প্রহরী নিধুক্ত রহিয়াছেন। পরমহৎসজীর 
সঙ্গে তাহার পূর্বেই পরিচয় ছিল। তিনি দ্বার ছাড়িয়া! দিলে, গোস্বামি-গ্রভ 
গুরুদেবের সহিত ভিতরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়! দেখিলেন, দশ পনেরজন 
সাধক যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। তন্মধ্যে একটা স্ত্রীলোকও ছিলেন। 
কিয্ৎকাল পরে চক্রের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। চক্রেশ্বর কিছু জল মন্ত্পৃত 
করিয়া উপস্থিত সকলের গাত্রে নিক্ষেপ করিবামাত্রই সকলের মনে বালকের 
ভাব উপস্থিত হইল; এবং তাহারা সকলেই উক্ত স্ত্রীলোকটাকে মাতৃভাবে দর্শন 
করিতে লাগিলেন। গোত্বামি-প্রভূর ভিতরে বালকভাব এতদূর প্রবল 
হইয়াছিল যে, তিনি “মা! মা!” বলিতে বলিতে হামাগুড়ি দিয়! তাহার. 
সতন্তপান করিয়াছিলেন ! তখন স্ত্রীলোকটী গোস্বামি-গ্রভুর পীঠ চাপড়াইয়। 
বলিলেন- “আব অবধি তুমি জিতেন্দ্রিয় হইলে।” অতঃপর শ্ত্রীলোকটী 
ছিন্নমন্তা-সাধনের প্রক্রিয়া দেখাইলৈন। তিনি ভাবাবেশে নৃত্য করিতে 
করিতে দক্ষিণ হস্তস্থিত খড়গ দ্বারা নিজের মন্তক ছেদন করিয়া, বামকরে ধারণ 
করিলেন) এবং সেই ছিন্নমঘ্তক মুখব্যাদান করিয়া, গলদেশ-নির্গত রক্ত পান: 
করিতে লাগিল। এমন সময়ে স্বয়ং চক্রেশ্বর মহাদেব তথায় প্রকাশিত 
হইলেন। তখন পূর্বোক্ত সাধকদিগের মধ্যে কেহ স্তবপাঠ, কেহ বা 





:* এই পাহাড় গল হইতে ১৪1১৫ মাইল দুরে এবং বাকিপুরর-গর! রেলপথের প্রার মধ্যবস্তা 
স্থাদে অবস্থিত । এই পাহাড় নির্জন তগন্ডার উপযোগী অনেক গুহ! বিদ্তঘান জাছে। পূর্ব 
এই স্থানে অনেক মহাপুরু্থ কাদে করিতেন । অত্যন্ত ছুঃখের বিহয-.বে, এখন- সেই সফল গুহ 
ই: . 


অুজগুশাদি খারা ভাহাকে অর্চনা করিতে লাগিলেন এইভাবে বিকাল অন্ঠীত 
হইলে পর, ছিয্তক বখাস্থানে স্থাপিত হইবাদাজ দেহের সঙ্গে যুক্ত হই! গেছ । 
 সঙ্চলে “জয় জয়” ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ইত্যবসরে দেবাদিদেৰ মহাদেব উপস্থিত 
সকলকে আশীর্বাধ করিয়া অস্ভর্ধান কয়িলেন। এই অদ্ভূত ব্যাপার দর্শন 

করিয়া গোস্বামি-প্রতূ শাস্ত্রোক্ত তান্ত্রিক ক্রিছ্জার প্রতি শ্রদ্ধীযুক্ত হইলেন। * 

. অতঃপর, গোশ্বামি-গ্রভূ গয়া হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া! পরিবার- 

বর্গের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সন্যাস গ্রহ্ণ করিয়া সংসার ত্যাগ 
করিবেন বলির আত্মীন্বগণের যে আশঙ্কা হ্ইয়াছিল, এক্ষণে তাহা দূরীভূত 

হইল। এই সময়ে এক দ্িবপ তিনি মহ্যি দেবেম্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য তদীস্ক চ'চূড়াস্থ বাসভবনে গমন করিয়াছিলেন । মহর্ষি, গোস্বামি- 
প্রকে দর্শন করিয়াই বলিলেন-”তোমাকে যে নৃতন মাহষ দেখিতেছি। 
 তুষি নিশ্চন্ কিছু নৃতন বস্ত লাভ করিয়াছ। এই দ্েবছুল্স'ভ বস্ত কি প্রকারে, 
কোথায় লাভ করিলে? তছুত্তরে গোত্বামি-প্রতু গননা আকাশগ্গ! পাহাড়ে 
_আানস্-শরোবরবাসী পরমহংনজীর নিকটে তাহার দীক্ষাপ্রাপ্তির বৃত্তান্ত আঙ্গু- 
 পুর্ধ্বিক বর্ণন করিলেন । তাহা শ্রবণ করিয়। মহধি পুনরায় বলিলেন--”যে 

'অযূল্য বস্্ব লাভ করিয়াছ, ইহা৷ দ্বারা তুমি ধন্ত হইয়া যাইবে, উদ্ধার হইয়া 

যাইবে । এই দেবছুক্ভ বস্ত কাচ পরিত্যাগ করিও না। কিন্তু আঙ্ষসযাজে 
তোমার স্থান: হইবে না, তুমি তথায় তিষ্িতে পারিবে ন1। ত্রান্মমষাজ 

পরিত্যাগ করিতে হয় করিবে; তথাপি এ বন্ত কখনও ছাড়িও ন1 1, * অনস্কর 
'মহবির ' সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ক অনেক কথোপকথন হইবার পর,. গোম্বামি-গ্রতু 
তাহাকে অভিবাদনপূর্ববক্‌ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

'. আএই-.সময়ে শ্রহ্ধের কেশবচজ্জ সেন মহাশয় বহ্মৃত্ররোগে কাতর হইয়া 
-ফলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন ৷ গোস্বামি-প্রভু তাহাকে দেখিবার জন 
“কাহার বাসভবনে উপস্থিত হইলে, উভয়ের মধ্যে যে কথাব্বার্থ1! হইয়াছিল, 
সাহা গোম্বামি-গ্রভূর স্বকথিত বিষর়গ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ।--“কেশর 
.. বাবুর মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম যে, 
$ গ্বরীর মৃতদেহের স্তায় প্রভাহীন হইয়াছে। তঙ্জন্ ছুঃখ প্রকাশ. করাতে 
-বৃতিনি বলিলেন--:গৌঁসাই, যাহা, ভা্িযাছিলাম তাহা হই. না। . পথহারা 
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পরিচ্ছেদ ] অন্ধানন্দ কেশবচত্রেযর় সহিত কথোপকথন 5৫. 
হইয়! ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন পথের সন্ধান পাইলাম বলিম্বা আশ! হইতেছিল, 
এমন সময়ে এই পীড়া । আমাকে বলিলেন_-তুমি না কি নৃতন পথ দ্ববলঙ্থন 
করিস্বাছ ? বমি বলিলাম--নৃতন পুরাতন কিছু বুঝি না। ভগবান্কে 
লাভ করিব বলিল্ন। ব্রাহ্মলষাজে আনিয়াছি। এখন কত পরিবার ত্রাঙ্মনমাজে; 
তখন কিছুই ছিল না। স্ৃতরাং সামাজিক বাহিরের বিষয় লইয়া! গোল 
করিতে আলি নাই । ভগবানকে পাইলাম ইহা! প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে 
কিছুতেই ফিরিব না। যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় করিব 
বাহিবের উপায় কিছুই নহে। মৃত্যুকালে আমি কতার্থ, আমার আশ! পূর্ণ 
হইয়াছে, প্রভূ তুমিই দত্য, ইহা বলিম্বা মরিব; ইহাই আকাজ্ষ11 কেশব- 
বাবু বলিলেন--“এ সম্বন্ধে আমার অনেক বলিবার আছে, বদি আরোগ্যলা 
করি, তোমাকে ভাকাইব ।” ছুঃখের বিষয় তাহার লীলা সংবরণ হইল 1 * 

অত:পর গোবামি-প্রভৃ এক দিবস কলিকাতা দক্ষিণেশ্বরে »রামকৃ্ণ 
পরমহংস দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন । ১৮৮৪ খুং অঃ, ২৬শ্রে 
সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, সপ্তশীপুব্জার দিবস সাধারণ ত্রাহ্মসমাজে শ্রীগ্রীপরমহংদ- 
দ্বেবের সহিত গোস্বাষি-গ্রভূর প্রথয় সাক্ষাৎ হয়। দর্শনমাত্রেই.পূর্ববপরিচিতের 
স্তায় পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়া লইয়াছিলেন। এবং উভয়ের মধ্যে গভীর 
আধ্যান্তিক যোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল। পরমহংসদেব ইতঃপূর্কেই লোক- 
পরস্পরাত্ঘ গোম্বামি-প্রস্থর অলৌকিক ধন্থানুরাগ, অলোকসাষান্ত নত্যনিষ্ঠাঁ- 
ইত্যাদি অশেষ গুখের কথা বিশেষভাবে অবগত ছিলেন । কোন এক সময়ে 
পরষহৎসবেন্বের একখানা হাত ভাঙ্িয়। ষাওয়াতে তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণ। প্রকাশ 
করিতেছিলেন। 'এমন সময়ে একজন ব্রাক্ম বলিলেন “আপনি, জীবন্মুক্ত, এই 
য্রণ. টুকু ভুলিতে .পারিতেছেন ন1 ?% তিনি উত্তর করিলেন।”-“তোদের 
সঙ্গে কথা বলে ভুলবে! ? তোদের বিজয়কে আন। তাকে দেখলে “আমি 
আপনাকে কু'লে যাই 1” *' 

জাজ বহুদিন পরে গোস্বামি-প্রভূ পরমহংসদেষকে দেখিতে এরা 
কিন্ধ গৌসাইজী শর সে মানব নাই, তাহার সে বেশ নাই) সম্পূর্ণ এক 
ঠাসা আসিয়ান । রা মন্তক নি শত 
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০১৫৬ আচার্য বিজয়কষঃ গোস্বামী [নবম 


গৈরিকবসনে সুশোভিত, করছুয়ে দগ্ডকমগ্ডলু বিরাজ করিতেছে, যেন কাঞ্চন- 
নগর হইতে নদীয়ার টাদ সন্গ্যাস গ্রহণ করিয়! শাস্তিপুরে প্রত্যাবর্তন করিতে- 
ছেন। তাহার বদনমণ্ডল ব্রদ্ধজ্যো তিতে উদ্দীপ্ত, দৃষ্টি স্থির, নিশ্চল, নিষ্পন্দ, 
নয়ন-কোণে জীববৎসলতা। ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার বাণী অমৃত-শীতল- 
দ্ষিপ্কতা-অ্রক্ষিত, উপবেশন পদ্মাসনযুত, হপ্াঙ্ুলের বৃদ্ধানুষ্ঠ অনামিকা-মূল ধূত 
হইয়াই "অবস্থান করিতেছে । নেহময়ী জননী যেমন বারিতাপ-ক্রিষ্ট, ক্রীড়ারত 
সম্তানদিগকে কখনো কখনো মনোমুগ্ধকর ছবি দেখাইয়া স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ 
করেন ), অনস্ত দেহের আধারস্বরূপা বিশ্বজননীও যেন সেই প্রকারে তাহার 
সংসার-মোহ-নিমজ্জিত, ত্রিতাপক্রিষ্ট সম্ভানদিগকে ধন্দপথে আকর্ষণ করিবার 
জন্ত, এই শান্তিময়, দ্গিপ্ক-মোহন, শ্াম-স্ন্বর মূণ্িটা আদশম্বরূপে স্বহন্তে 
নিশ্বাণ করিয়া গয়াধাম হইতে রাজধানী কলিকাতা সহরে প্রেরণ করিয়াছেন । 
শ্রীীপরমহংসদেব, গোদ্বামি-প্রতৃকে এইরূপ অঠিনবভাবে নুতন বেশে আসিতে 
দেখিয়া সসম্রমে বসিতে আসন প্রদান করিলেন, এবং কিয়ৎকাল তাহার দিকে 
একদৃষ্টে তাকাইয়! থাকিয়া! সাতিশয় হর্ভরে বলিতে লাগিলেন--”বিজয়, তুমি 
কি বাসা পাকৃড়েছ ? দেখ, দুইজন সাধু ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সহরে এসে 
প'ড়েছিল। একজন হা ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ ছিল, 
এমন সময়ে অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটা বললে, আমি আগে 
বাসা পাক্ড়ে, তক্লী-তল্লা রেখে, ঘরে চাবি দিয়ে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। 
এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি 
বাস! পাঁকৃড়েছ? (মাষ্টারের প্রতি.) দেখ, বিজয়ের এত দিন ফোয়ার! চাপা 
ছিল, এইবার খুলে গেছে ।” * 

অপর এক দিবস গোস্বামি-প্রতু স্বীয় মাতৃদেবী, স্বশ্রু ঠাকুরাণী, সহধর্ষিণী ও 
পু্রকন্তাদিগকে সঙ্গে লইয়! দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে উপস্থিত হন, 
এবং তাহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলে, তিনি সম্ধীয় 
লোকদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। গ্োহ্বামি-প্রভৃু একে একে সফলের 
পরিচয় প্রদান করিলে, পরমহংসদেষ আশ্চর্যযারিত হইয়া বলিলেন--*বটে 
তুমি এতগুলি আত্মীযন্থজনের মধ্যে বাস করা সন্েও ধর্শোর এতদূর উচ্চাবস্থা 
লাভ করেছ? তুমি তাহা হইলে জনকখবির ধর্ম বাজন করিতেছ। বল ! 
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আমার ত ধারণ ছিল যে, তুমি সংসারে উদ্নাসীন হইয়া কেশববাধুর সহিত 
ভ্রমণ করিতেছ। তুমিই ধন্ত! তূমি যে আদশ দেখাইলে, জগতে তাহা 
দুল্পভি |” * অতঃপর গোত্বামি-প্রতুর সহ্ধর্ষিণী শরীপ্্রীমতভী যোগমায়৷ দেবীকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন--প্তুমি ইহাকে কতদিন হইল দীক্ষা দিয়াছ ? ইহার 
মধ্যে যে অতীব আশ্চর্য্য শক্তি দেখিতেছি ! সাক্ষাৎ মহাশক্তি নিকটে আগমন 
করিলে আমার যেরূপ অবস্থা হয়, ইহাকে দর্শন করিয়াও আমার ষে সেই 
প্রকার ভাব উপস্থিত হইতেছে ! ৭ ঈদৃশ কথোপকথনের পর, গোস্বামি-প্রভূ 
আশ্রমের শোভাদর্শনার্থ অন্যত্র গমন করিলে, পরমহংসদেব, গোস্বাষি-গ্রতুর 
শ্বশমাত। স্বর্গীয় মুক্তকেশী দেবীকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন_-“দেখ, 
তুমি নীতিপরায়ণা ব্রাঙ্ষিক৷ হ'য়ে এই ন্যাংটে। পুরুষের নিকটে কি জন্য আগমন 
করিয়াছ ?” নব্গীয়া মুক্তকেশী দেবী উত্তর করিলেন__-“আপনার' আবার স্তাংটা 
কাপড় পরা কি?” পরমহংসদেব বলিলেন-_-“বটে ! তুমি তা বুঝেছে? তবে 
নিকটে বস ।” পরে বলিলেন-__“দেখ, ব্রান্মসমাজের শুকৃনো বাশের মুড়ে! 
(শুফ জ্ঞান) আর কতদিন চিবাইবে? এখন ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। 
(গোস্বামি-প্রতৃকে লক্ষ্য করিয়া) ধাহাকে তুমি জামাতা ভাবিতেছ, তিনি 
ভক্তির ভাগ্ডারী, তাহার নিকট হইতে প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়। ধন্য হও ।” & 
ইহার কিছুকাপ পরে স্বর্গীয়া মুক্তকেশী দেবী গোম্বামি-প্রতুর নিকট যোগদীক্ষা 
প্রাপ্ত হয়েন। | 

ভক্তিভাজন পরমহংসদেব ও (ঢাক! ) বারদীর লোকনাথ ব্রদ্ষচারী মহাশয় 
উভয়েই গোস্বামি-প্রতৃকে অত্যধিক শ্রন্ধা-ভক্তি ও ন্মেহ সমাদর করিতেন; 
এবং কেহ তাহাদের নিকটে দীক্ষাপ্রার্থ হইয়া উপস্থিত হইলে, তাহারা তাহা- 
দিগকে গোস্বামি-প্রসৃর নিকটেই প্রেরণ করিতেন। এক সময়ে গোস্বামি- 
প্রভুর অন্যতম শিত্ব শ্রদ্ধেয় নবকুমার বাকৃচি ও অপর এক সময়ে ফরিদপুরের 
অন্তত সদরদিনিবাসী ৬্রীধর ঘোষ মহাশয় দীক্ষার্থী হইয়া পরমহংসদেবের নিকট 
উপস্থিত হইলে, তিনি তীহাদিগকে গোস্বামি-প্রভুর নিকটে সাধন গ্রহণ করিতে 





» হবর্গায়! মুত্তকেণী দেবীর প্রসুখাৎ শ্রুত। 
+ টাকা, গেগারিয় দিষাসী প্রযুক্ত কামিনীমোহন বন্ধ মহাশয়ের সহ্ধর্সিনী গ্র্ত বিবরণ 
ইনি গোদাধি-গ্রুর সঙ্গে পরমহংসদ্েবকে দর্শন করিতে গির়াছিলেন। 


১৫৮ .. আচাধ্য বিজয়কফ্ গোস্বামী [ নবম 


উপদেশ করিয়াছিলেন । তদন্থসারেই ভাহার! গোখ্ামি-প্রতুর নিকটে দীক্ষা 
গ্রহশ করেন। 
বারদীর ব্রদ্মচারী মহাশয়ের নিকট ঢাকা নিবাপী ৬স্কামাচরণ বন্ধী ও 
জীধূত বিপিনচন্দ্র রায় মহাশয়ের! ( ইহারা উভয়েই আনুষ্ঠানিক ত্রাক্ম ) দীক্ষা" 
প্রার্থ হইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে গোস্বামি-প্রভুর নিকটে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদন্ুসারে তাহারাও গোস্বামি-প্রভুর নিকটে সাধন 
গ্রহণ করেন। এতত্প্রসঙ্গে গোস্বামি-প্রভূর অন্ততম জীবনী-লেখক, আমাদের 
শ্রদ্ধাম্পদ বাঙ্গবন্ধু শ্রীধৃত বঙ্কবিহারী কর মহাশয় তদীয় গ্রন্থে ষে একটী ঘটনার 
উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । ত্রাঙ্ম শিষ্যের 
উক্তি ।--আমি মধ্যে মধ্যে বারদীর ক্রক্ষচারীর নিকটে যাইতাম। প্রত্যেক 
বার অনেক চিত্ত! ও ভাব লইয়া! তাহাকে প্রণাম করিয়া! বসিবামাত্র আমার 
অন্তরের গোপনীয় প্রঙ্গ সকল, যাহা অন্তধ্যামী ভিন্ন আর কেহ জানেন না, 
তিনি একে একে সকল গুলির উত্তর দিতেন। প্রশ্ন জামার প্রাণে, উত্তর 
আমার কাপে । আমি অবাক্‌ হইয়া থাকিতাম। একদিন ভাবিলাম, যদি 
ব্রহ্মচারী আমাকে দীক্ষা দেন, তাহা হইলে আমি তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব। 
গিয়া বসিবামাত্র তিনি বলিলেন--'না, না; তা হতে পারে না। তোমার 
গুরু অপেক্ষা ক'রে আছেন। তিনি তোমাকে ঘর হতে ডেকে নেবেন । 
তারপর আমি ঢাকায় গিখা গোস্বামি-প্রভৃর নিকটে প্রণাম করিয়। বসিবামাত্র 
তিনি বলিলেন--'আপনি সাধন পাবেন।” আমার সমস্ত শরীর পুলকিত 
হইল। পরদিন সান করিয়া ক্ষেত্রের ঘরে উপাসনার জন্য বসিয়া আছি, 
আমার মন উদ্দেগপূর্ণ, আমার ইচ্ছা, আমার দীক্ষার সময়ে আমার বাল্যগুরু 
নগেন্্বাবু (তিনি খন ঢাকায় ছিলেন ) উপস্থিত থাকেন, কিন্ত বলিতে 
পারিঙলাম না। গোঁসাইজী হঠাৎ বলিলেন-_-“ক্ষেত্র, নগেন্দ্রবাবুকে ডাক 1 
নগেজ্জবাকু উপস্থিত হইলেন। আমার দীক্ষা হইল | আফি যে কারণে চঞ্চল 
হইয়াছিলাম, গোস্বামি-প্রতু তাহা দুর করিলেন । দেখিয়া মনে হইল আত্- 
দর্শী মহাপুরুষেরা অন্যের মন স্পষ্ট দেখিতে পান। আমার শ্রদ্ধা শতগুণে 
বন্ধিত হইল।” . 
ব্রক্ষচারী মহাশয় একদিন চির দেখাইয়া জনৈক গৌড়ীয় 
রা আখড়ার সেবককে রলিয়াছিজেন- “তোদের, পরা, 'নিমকাষ্ঠেরও 
, সার & দেখ, আমার গরাজ যচল। তিনি গোঙ্বামি-গ্তুকে: _ 


পরিচ্ছেদ ] বারদীর তরন্ধচারী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৫৯: 


'জীবন-কৃষ্ বলিয়া! সম্বোধন করিতেন, এবং তাহার শিষ্যবৃন্দকে অতিশয় 
সমাদর ও স্সেহ করিতেন। * স্থানাভাব বশতঃ নিয়ে অতি সংক্ষেপে পূর্বব- 
বঙ্গের গৌরব এই মহাত্মার পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে । 

লোকনাথ ক্রন্ধচারী মহ।শয় একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন, এবং 
এক সময়ে গোস্বামি-প্রভুর প্রপিতামহ্র সহোদর বলিয়া আত্ম-পরিয় প্রধান 
করিয়াছিলেন । ক্রক্ষচারী মহাশয় উপবীত গ্রহণ করিবার পরে প্রগাঁড় বৈরাগ্য- 
শতঃ ব্রদ্ধাচারীর বেশেই স্বীয় আচাধ্য গুরু ৬ভগবান্‌ গাস্থুলী ও সতীর্ঘ 
বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তীর্ঘভ্রমণে বহির্গত হন, পুনরায় গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করেন নাই। উপনয্নন গ্রহণের পর, ব্রহ্মচারী মহাঁশত্ প্রায় 
৮* বৎসর কাল স্বীয় গুরুদেবের সহিত নানা বনে, পর্বতে ও তুষারাচ্ছন্ন 
প্রান্তরে অবস্থানপূর্ববক্‌ কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 

্ন্ষচারী মহাশয়ের আচার্য্য গুরু ৬ভগবান্‌ গাঙ্গুলী মহাশয় একজন 
অসাধারণ পণ্ডিত ও উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন। তিনি ৬কাশীধামে মণিকর্ণি- 
কার ঘাটে যোগাসনে আসীন হইয়া! দেহত্যাগ করেন। অস্তর্ধানের সময়ে 
তিনি হিতলাল নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ব্রদ্ষচারীর উপর শিষ্যঘ্ধয়ের ভার অর্পণ 
করিয়া যান। হিতলাল, হমেরুপর্বত দশনমানসে লোকনাথ ও বেণীমাধবকে 
সঙ্গে হইয়া! প্রথমতঃ বদরিকাশ্রমে উপনীত হন। পরে পাগবদিগের মহা- 
প্রস্থানের পথ অবলম্বন করিয়া, বু সহ্র মাইল উত্তরে গমন করিতে করিতে 
চ্ত্রনুর্ধ্যবিহীন এক নিবিড় অন্ষকারময় রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। এই 
স্থানে তাহারা একহস্ত পরিমিত মঙ্ছষ্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া! বিশ্বয়াবিষ্ট 
হইয়াছিলেন। কিন্তু বছ অনুসন্ধান করিয়াও ক্থুমেরু-পর্বতের সন্ধান না 
পাহিয়া, হিতলাল তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায়গ্রহ্ণপূর্ববক্‌ উদ্ায়়ল দশন 
করিবার জন্য পূর্ববাভিমুখে গমন করিলেন । আর হিতলালের সহিত তাহাদের 
সাক্ষাৎ হয় নাই। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিতেন যে, হিতলালই কাশীর প্রসিদ্ধ 
তৈলঙ্গত্বামী। 

অতঃপর ব্রদ্ষচারী মহাশয় ও বেণীমাধব গাঙ্গুলী মহাশয়, অস্থমান ১২৭, 
সনে, বরফাবৃভ হিমালয়ের শৃ হইতে বঙ্গদেশের পূর্ববসীমাবন্তী পর্বতে 
অবতরণ করিয়াছিলেন । দীর্ঘকাল বরফাবৃত প্রদেশে অবস্থান করায়, তাহাদের 





+* ঢাকা, গ্েগারিয নিবাসী *শলীমোহন বহু মহাপজর পরমুখাত ক্রুত। 


৬৬০: : আচার্য বিজরকঞ্চ গোস্বামী: . (নব 
কর্জরীরে একপ্রকার শ্বেতবর্ণের পুরুচন্ধ জন্গিয়াছিল। সেই চর্খের প্রভাবে 
'অবাঁধৃত শরীরে তাহাদের শত্নিত কষ্টবোধ হইত না। এই দুইটা অসাধারণ 
মহাপুরুষ চন্দ্রনাথ পর্বত পর্য্যস্ত একক্র .আসিয়া, কোন অজ্ঞাত কারণে 
জঙ্ষচারী মহাশয় বারদী আসিয়া! অবস্থান করিলেন, অপর জন কামাখ্যাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন । 
১ লোকনাথ ত্রক্ষচারী সহাশয় বহুদিন পর্যযস্ত গুপ্তাবস্থায় অবস্থিতি করিতে- 
ছিলেন, তাহার অসাধারণ গুণগ্রান্বের কথা কেহই অবগত ছিলেন ন]। 
প্রকৃত গুণগ্রাহী, দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন গোশ্বামি-প্রসু ইহার মহত্বের পরিচয় পাইয়া 
জি কথোপকথন করিতে সর্বদ! ইহার আশ্রমে যাতায়াত করিতেন। 
দুইজন. একজ হইঞ্জে, উভয়ের যধ্যে এমনই এক অভূতপূর্ব ভাব ও আনন্দের 
ম্রোতঃ প্রবাহিত হইত, যাহা দেখিয়। উপস্থিত সকলে বিম্বয়সাগরে নিমগ্ 
হইতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, শুনিয়াছি তখন ব্রহ্মচারী 
মহাশয়ের বয়স পৌণে ছইশত বৎসর হইয়াছিল । যোগসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের 
পক্ষে এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকা আশ্চধ্যের বিষয় নহে। ইহার ভৃক্তাবশেষ 
ভোজন করিয়া বহু লোকের বিবিধ প্রকার উতৎ্কট ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে। 
বিশাল হিন্দুসমাজের জোক গোস্বামি প্রভৃকে এতদিন পর্ধ্যস্ত ভ্রান্ত, উপবীত- 
ত্যাগী ব্রক্মজঞানী বলিয়া উপহাস করিত। কিন্তু এখন হিন্দুসমাজতূক, প্রায় 
দুইশত বধ বয়স্ক মহাপুরুষ ব্রহ্মচারী মহাশয় তাহার অসাধারণ শক্তি, অপরিমেন্ 
মহ্ত্বের বিষয় মুক্তকণে প্রচার করাতে; . পর্ববজের হিন্দুসমাজের লোকের 
চমক ভাঙ্গিল, এবং তদবধি তাহারা তাহাকে মর্যাদা ও প্রীতির চক্ষে দর্শন 
করিতে লাগিলেন । মুক্তাত্মা জাতিম্মর ব্রহ্মচারী মহাশয় এই কাধ্যের জন্তই 
ষেন এ যাবৎ জীবনধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন ; এবং কার্যটী 
সমাঞ্ধ হইলে অচিরকালের মধ্যে যোগবলে ব্রক্ষন্ধ. ভেদ করিয়া প্রশাস্তমনে, 
হাষিতে হাসিতে, নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রবিষ্ট হইলেন 
(১২৯৭ সন, ১৯শে জ্োষ্ঠ)। ভারতের একটা অত্যুজ্ছল' নক্ষত্র খসিয়া 
পড়িল। * 
জীভ্রীপরমহংসদেব গোম্বামি-প্রভূ সন্ধে কিরূপ উচ্চষত পোষণ করিতেন, 
অতি সংক্ষেপে তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হুইয়াছে। আমর আরও শুনিয়াছি 





*. রাজাচারী মহা শজের জীবনী অবজ্নে লিখিত। 


পরিচ্ছেদ ] ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরষহংসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 5৬১ 
যে, তিনি তাহার অন্ুরক্ত সেবকদ্দিগকে ভবিষ্যতে গোস্বামি-প্রভুরই অস্গগত 
হইয়া চলিতে বলিয়াছিলেন, এবং তাহার তিরোভাবের পরেও তদীয় কৃপাপান্র। 
ঢাকা নারায়ণগঞ্জবাসী স্বরাঁয় ছুর্গীচরণ নাগ এল, এম, এস, ও আমেরিকায় 
অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দের নিকটে এ কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন । 
শ্রদ্ধেয় নাগ মহাশয়, পরম হংসদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই গোস্বামি-প্রতুর 
নিকটে আগমন করিয়া! আন্পূর্ব্বিকি সমস্ত ঘটন! বিবৃত করেন। এই সমস্ে 
তাহার ভাব দেখিয়া উপস্থিত সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ 
গোম্বামি-প্রভৃকে সাষ্টাঙ্গে প্রণা মপূর্ববক্‌ করঘোড়ে কিছু প্রসাদ প্রার্থনা করেন। 
প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়৷ তিনি নিজকে যেন কতই কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন । 
কিয়ৎকাল সদালাপের পর বিদায়গ্রহণকালে, তিনি পুনরায় গোস্বামি-প্রভু ও 
তদীয় ভক্তবৃন্দকে সাষ্টাঙ্ে প্রণামপূর্বক্‌ গাত্রোথান করিলেন, এবং গোস্বামি- 
প্রভুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পিছনে হটিতে হটিতে ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। 
তদবধি তিনি প্রায়ই গোস্বামি-প্রভূকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন। 

ভক্তিভাজন রামকৃষ্চ পরমহতংসদেব ও ব্রদ্ষচারী মহাশয়ের সঙ্গে গোস্বামি- 
প্রভুর, দেশ, ধম ও সমাজ সম্বন্ধে এমন অনেক গৃঢ় কথাবার্তী হইত, যাহার 
মধ্যে সাধারণের প্রবেশ করিবারই ক্ষমতা ছিল না। এই জন্য পবমহংসদেবের 
জীবনীলেখকের মধ্যে কেহ কেহ তাহার সহিত গোস্বামি-প্রতুর সাক্ষাৎ ও 
ধর্মবিষয়ের কোন কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া, অযথা কল্পনা ও 
অশোভন উক্তির প্রশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্প্রসঙ্গে গোম্বামি-প্রভূ 
পুরীধামে অবস্থানকালে একদিন বলিয়াছিলেন--“আমার ও পরমহংসদেবের 
মধ্যে সময়ে সময়ে ধর্্মঘতত্ব বিষয়ক যে সকল গুঢ় কথোপকথন হইত, তাহার 
মধ্যে সাধারণের প্রবেশ করিবারই অধিকার ছিল না। উ'হারা (জীবনী- 
লেখকেরা) তাহা; কি প্রকারে বুঝিতে সক্ষম হইবেন ? * সে যাহা হউক, 
সাম্প্রদাস্িক বিদ্বেষভাব-ছুষ্ট বঙ্গীয় নরনারীর সমক্ষে শ্রীশ্রপরমহংসদেব ষে 
অসাম্প্রদায্িক ধর্মের উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্রদেশ তাহার 
নিকটে চিরককুতজ্ঞ থাকিবে । স্থানাভাব বশতঃ নিয়ে তাহার অতি সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদ্দান করা যাইতেছে । 

হুগলি-জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার কারার নামক গ্রামে 
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১৬২ আচাধ্য বিজয়কঞ্চ গোত্বামী [ নব 


১২৪* সালের ১০ই ফাল্পন (১৮৩৩ খৃষ্টাবে ) শ্ীত্রীরামরষ পরমহখস জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতার নাম ৬স্েদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাঁভার নাম চন্দ্রমণি 
দেবী । ৬চট্টোপাধ্যাক্স মহাশয়ের আথিক অবস্থা তত স্বচ্ছল ছিল না। ভিনি 
ষজন-যাজন করিয়া কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাদ্বার 1 অতিশয় কায়ক্রেশে 
সংসারধাত্রা! নির্বাহ করিতেন) স্থৃতরাং বালক রামকৃষ্ণের বিষ্যাভ্যাসের তাদৃশ 
ক্বষোগ ঘটে নাই। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাকুরা জেলার অস্তর্গত জয়রাম- 
বাটা নিবাসী ৬রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যোষ্ঠা কনা ্ব্গায়া সারদামণি 
দেবীর সহিত রামকষ্জদেবের উদ্বাহকাধ্য সম্পন্ন হয়। এ সময়ে তাহার জ্োষ্ঠ- 
ভ্রাতা ৬রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে 
মোড়বারাদশীয় রাণী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত »কালীকাদেবীর (নন্দীর) পৃজক- 
রূপে নিষুক্ত হইয়া, তথায় বাস করিতেছিলেন। পরমহংসদৈব জোষজাতার 
সঙ্গে তাহার ভাবী-লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে থাকেন। ইহার ২1৩ 
বৎসর পরে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমন করেন; এবং 
পরমহংসদেব তাহার পর্দে অভিষিক্ত হন। এই সময় হইতেই মহাঁশক্কির 
কপায় রামকষ্ণদেবের জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন সংঘটিত হইতে লাগিল। তিনি 
অত্যধিক আগ্রহ্সহকারে জনৈকা ভৈরবী ব্রাক্ষণীর নিকট হইতে শক্তিপূজার 
মন্ত্রাদি অভ্যাস করিয়া, নবীন-উৎসাহে অকপট-হৃদয়ে জগজ্জননীর পূজায় ব্রতী 
হইলেন। সাধারণ পুজারীদিগের ন্যায় তিনি কেবল ফুলচন্দনাদি দ্বারা মহা- 
শক্তির পূজা করিয়াই তৃপ্ত থাকিতেন না; পরস্ত আত্মোৎকর্ষলাভের জন্য গভীর 
সাধনায় মনোনিবেশ করিতেন। এই জন্য তিনি প্রাগুক্ত কালীকাদেবীর 
মন্দির-সংলগ্ন স্থবৃহৎ উদ্ভানের উত্তরপার্থে একটী ক্ষুত্র কুটারের মধ্যে আপন 
বাসস্থান নির্দিষ্ট করিলেন, এবং উহারই সন্মিকটে বন্বিস্কত একটা পুরাতন 
বটবুক্ষতলে আসন প্রস্তত করিয়া, যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন । কৃর্ধ্যরশ্ি- 
সমবায়ক, কাচখণ্ড দ্বারা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত স্্যের কিরণসমূহ একীভূত করিতে 
পারিলে যেমন সহজেই অগ্রিপ্রাঞ্চ হওয়া যায়, সেইরূপ পরমহংসজীও কঠোর 
সাধনবলে ও ভগবত্রুপায় তাহার নানাদিকে বিক্ষিপ্ত স্বাভাবিক আকর্ষণ একজ 
করিয়া সাধনার লক্ষ্যে অর্পণ করাতে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণকাম 
হইস্বাছিলেন। কামিনী-কাঞ্চনের সংশব পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানে 
আত্মনমর্পণ করাই তাহার সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। 
পরমহংসেবের কুনগুরুসংস্কার আদৌ ছিল ন1) স্থতরাং গ্রকুত ধর্্লাতার্থে 
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সত্য উপলব্ধি করিবার জন্য যে কোন সম্প্রদায়ের লোককে উপযুক্ত বিবেচন! 
করিতেন, তিনি তাহাকেই গুরুন্ূপে বরণ করিয়া, অবনত মস্তকে তছুপদিষ 
সাধনপ্রণালী গ্রহ্ণপূর্ববক্‌ সিদ্ধিলাভ ন| কর! পধ্যস্ত কঠোর সাধন! করিতেন; 
এই জন্ত তিনি একাধিক গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে ভৈরবী ত্রাঙ্মণী ও 
মহাত্ম! তোতাপুরীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই প্রকার বিবিধ সাধন- 
প্রণালীর মধ্য দিয়া তিনি যে সত্যে উপনীত হইলেন, তাহা! অতিশয় উদার ও 
মহৎ। তিনি বলিতেন--“ভগবান্‌ একই বস্ত, কেবল নামে মাত্র তফাৎ। 
তাকে কেউ বল্ছে আল্লা, কেউ ব'লছে গভ্‌ ( 3০০) কেউ ব/ল্ছে ব্রহ্ম, 
কেউ ব'ল্ছে কালী; কেউ কেউ ব,ল্ছে রাম, হরি, শিব--নামমাজ্ম ভেদ । 
তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান্‌। ক্রক্গজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের 
ভগবান্‌। আবার নান! মত, নানা পথ। সকল ধর্মই সত্য, সকল চিজ 
তাহাকে পাওয়া যায় |” * 

দুর্বল অন্নগতপ্রাণ কলিজীবের পক্ষে তিনি নদীয়াবিহারী শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূ- 
প্রবপ্তিত নাম-সাধন প্রণালীর শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন, এবং 
শ্ীকফচৈতন্ত মহাপ্রভুই যে এই যুগের অব্তার তাহা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিতেন । যুগধন্সন্বদ্বে তাহার উপদেশ, যথা--পকলিযুগে নারদীয় ভক্তি, 
তার নাম গুণ কীর্তন করা । অন্তান্ত যুগে নানারকমের কঠোর-সাধনার নিয্বম 
ছিল। সে সকল সাধনে সিদ্ধিলাভ কর! বড় কঠিন। একে জীবের অন্ন 
পরমায়ু, তাতে মালোয়ারী (ম্যালেরিয়। ) রোগে কাবু ক'রে ফেলে, কঠোর 
তপন্তা কেমন ক'রে ক'বৃবে ?*. 

“হাতে তালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম করো) তা! হলে সব 
পাপতাপ চ'লে যাবে।” 

“ভগবানের নাম, অজান্তে বা ভ্রান্তে যে প্রকারে হ'ক নিলে, তার ফল 
হবেই হবে।” * 

বর্তমান সময়ে অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকের ধারণা এই যে, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্। 
না হইলে, ভগবত্তত্ব হৃঙয়জম করা যায় না। কিন্তু এই ধারণা যে নিতান্ত 
্রাস্তিমূলক, তাহা পরমহংসদেবের জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে । তানীত্তন 
টোলের সামান্ত শিক্ষা তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। অথচ ভগবৎ রুপায় 





৬৫ স্বামী হচ্ষানন্য সংকলিত রামকৃফ উপদেশ । 
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তাহার হৃদয়ে যে সকল গভীর হইতে. গভীরতর তত্বসমূহ প্রস্ষটিত হইয়াছিল, 
উচ্চশিক্ষাভিমানী শান্ত্রজ্ঞষ বনু পণ্ডিত-লোকেরও তাহা ধারণার অতীত । 
ভগবত্তত্ব ধাহাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়, অপর কোন তত্বই তাহাদের 
জানিতে বাকি থাকে না; কারণ জগতের যাবতীয় তত্বই উহার অন্তর্গত। 
এই ভগবততত্ব বিস্াবুদ্ধির আয়ত্ত নহে, উহা! সম্পূর্ণ ভগবতকপা-সাপেক্ষ। 
উপনিষদে আছে-_ 

“নায়মাত্ম। প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বন্ন। শ্রতেন। 

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তশ্তৈষ আত্ম বৃণুতে তঙ্থৎ স্বাং ॥৮ 

অর্থাৎ এই আত্মাকে ( পরমেশ্বরকে ) বেদাধ্যয়ন। তীক্ষমেধা অথব! শ্রুতিস্থতি 
দ্বারা লাভ করা যায় না। সদগুরুরূপে তিনি ধাহাকে বরণ করেন, তিনিই 
কেৰল তাহাকে লাভ করিতে পারেন। সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির নিকটে 
তিনি স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করেন ।৮ 

বরহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ব্রাক্মগণ। 
পরমহংসদেবের নিকটেই সর্বপ্রথম সনাতন ধর্শের প্রকৃত আলোক প্রাপ্ত হন। 
পশ্চিমবঙ্গে রামকঞ্চদেব ও পূর্বববঙ্গে বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় বিরাজমান 
থাকিয়া, এক সময়ে সমগ্র দেশের ধন্মের জমিন প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। 
ইহাদের উভয়েরই জীবনের সঙ্গে গোম্বামি-প্রভূর গভীর আধ্যাত্মিক যোগ 
বিষ্যমান ছিল। ইহার] উভয়েই গোস্বামি-প্রভৃকে আদর্শ সদ্‌গুরুরূপে প্রতিপন্ন 
করিতে প্রাণপণে যত্ব করিতেন । কোন দীক্ষাথী” উপস্থিত হইলে, ইহার! 
তাহাকে গোস্বামি-প্রভুর নিকটেই প্রেরণ করিতেন । 

..প্ররমহ্হসজী সাশ্প্রদ্দায়িক বিদ্বেষের দ্বারা ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষে, এইব্প 
স্থবিমল সার্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্মের একটী আদর্শ স্থাপন করিয়া, ১২৯৩ 
সনের ৩১ শ্রাবণ ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়! 
কৈবল্যধামে গমন করিয়াছেন। তদীয় অনুগত, সেবক ও ভক্তমণ্ডলী। 
চিরপবিত্র. জাহুবীতটে তাহার ওর্ধদৈহ্িক কাধ্য সম্পন্জ করিয়া এবং তদীয় 
ভম্বাস্থি সংগ্রহপূর্বক কলিকাতার উপকণে কাকুড়গাছি যোগোগ্ঠানে সমাধিস্থ- 
ককিগ্জা, তাহার পরলোকগত পবিহভ্রাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা 
অর্শণের উপায় করিয়। রাখিয়াছেন। এতঘ্ভির তদীয় প্রি়ভক্ত আমেরিকা 
প্রত্যাগত। শ্রদ্ধাভাজন দ্বামী বিবেকানন্দ, স্বতন্ত্রভাবে তাহার পবিআ নামে 
কলিকাতার নিকটব্তী বেলুড়ে, মাত্রাজ সহরে ও কমায়ন জেলার অন্তর্গত 
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মায়াবতীতে তিনটা মঠ স্থাপন করিয়া, তথায় দেশের নানাবিধ লোকহিতৰকর 
সদনুষ্ঠানের চন! করিয়া গ্িয়াছেন। ম্বামীজীর অহুচরবর্গ এক্ষণে ভারতের 
প্রায় সর্বত্র “রামকৃফ্ণ-সেবাশ্রম” নামে বহু সেবাশ্রম স্থাপন করিয়া দেশের 
নানাবিধ কল্যাণ সাধনে তৎপর রহিয়াছেন। 


দশম পরিচ্ছেদ 


8৫) 


ধর্ার্থীদিগকে দীক্ষাদান। 
ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংঘর্ষ এবং প্রচারক পদত্যাগ । 


গোহ্বামি-প্রতৃু যোগসাধন গ্রহণানত্তর ভগবৎকপায় ষোগমার্গের প্রবর্তক, 
সাধক ও যুঞ্জনসিদ্-_এই তিনটি অবস্থা অতিক্রম করিয়া, চতুর্থ যুক্ত সিদ্ধ 
অবস্থান উপনীত হইলে, তদীয় গুরুদেব মানস্সরোবরবাসী পরমহসজীর 
আদেশে সকল সম্প্রদায়তূক্ত ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তিগণকে তাহাদের প্রার্থনাক্স যোগ- 
দীক্ষা দিতে আরম করেন। তাহার সাধন প্রণালী ব্রাঙ্মসমাজের প্রণালী 
হইতে দ্বতম্ত্র এবং উহার কোন কোন অন্গ নিজ্জনে অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই 
কারণে ত্রাহ্মদিগের মধ্যে গোম্বামি-প্রভূর নৃতন সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে গোপনে 
অল্লাধিক পৰ্ষিমাণে আলোচনা হইতে লাগিল। পরে ফরিদপুরের অন্তর্গত 
মাণিকদহ অবস্থানকালে, গোস্বামি-প্রভৃর অতুল্য ভক্তি ও অঙ্গরাগ দর্শনে 
যোহিত হইস্া স্থানীয় জমিদার ৬বিপিনবিহারী রায় মহাশয় সন্ত্রীক ও অপরা- 
পর কতিপম্ব ব্রাহ্ম ও ত্রান্ষিকা, গোস্বামি-প্রভূর নিকটে যোগদীক্ষা। গ্রহণ করেন। 
ইহাতে ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে প্রকাশ্যে আন্দোলন হইতে লাগিল। কলিকাতা 
এবং পূর্ববাঙ্গালার প্রধান প্রধান .ব্রাঙ্মগণ তাহাদের সন্দেহ নিরসনার্থে 
গোস্বামি-প্রভৃকে তাহার যোগসাধন-প্রণালী সন্বদ্ধে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসার 
অভিপ্রায় করিলেন। গোম্বামি-প্রভূ তাহাতে সর্বাস্তঃকরণে সম্মতি প্রদান 
করিলে, ব্রাক্গগণ একত্র হইয়া তাহাকে অন্যন ত্রিশটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 
তিনি একে একে তাহাদের সমুদয় প্রশ্নের সহূত্তর প্রদান করিলে, তাহার! 
অতীব সন্ধষ্ট হইলেন, এবং আন্দোলন কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইল । গ্রোস্বামি- 
প্রভুর অন্যতম শিশ্ত ৬মন্সথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রশ্নোত্বরগুলি সংগ্রহ 
করিয়া “ষোগ-সাধন নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন । এই গ্রন্থের ছিতীয় খণ্ডে 
উহা! হইতে অনেকগুলি উপদেশ উদ্ধৃত কর হইয়াছে । 

এই সময়ে গোস্থামি-প্রতূ সাধারণ ব্রাঙ্ছমাজের অন্ততম আচার্য এবং 
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সিটিকলেজের ভূতপূর্বব অধ্যক্ষ ৬উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে, 
মহিলািগের ধর্মশশিক্ষার নিমিত্ত বামাবোধিনী” পত্রিকায় স্থীয় জীবনকাহিনী 
অবলম্বনে, যোগতত্ববিষয়ক বনু সারগর্ভ উপদেশাবলী, “আশাবতীর উপাখ্যান 
নামক প্রবন্ধে ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন । গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 
উহা হইতে অনেকগুলি উপদেশ উদ্ধত কর! হইয়াছে । 

অতঃপর গোম্বামি-প্রভু কলিকাতায় আগমন করিলে, সাধারণ ব্রাহ্মবমাঁজ- 
তৃক্ত অনেক ব্রাহ্ম তাহার নিকটে ঘোগদীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহা 
দেখিয়। তত্রস্থ প্রধান প্রধান ত্রাহ্মদিগের মনে ভয়ানক আশঙ্কার উদয় হইল,-- 
পাছে কালক্রমে সমস্ত ব্রানহ্মগণই ব্রাঙ্মমমাঞ্জের সাধন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া 
যোগসাধন গ্রহণ করেন। তাহার গোক্বামি-প্রভূর আচরণের মধ্যে অনেক 
দৌষ দর্শন করিতে লাগিলেন। গোম্বামি-প্রভু গোপনে সাধন প্রদান করেন, 
তাহার নিকটে রাধা-কষ্ণ ও শ্যামাবিষয়ক গান হয়, তিনি দেবপ্রতিমার নিকটে 
প্রণাম করেন, তাহার বাসভবনে হিন্দুদেবদেবীর মুঙ্তি রাখা হয়,--এই সকল 
কার্য অধিকাংশ ব্রাহ্মদিগের নিকটে ব্রাহ্গধর্মববিরুদ্ধ বিবেচিত হওয়াতে, 
তাহার! উহার ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া 
গোম্বামি-প্রতু স্বতঃপ্রবৃত হইয়। ( ১৮০৮ শকের ১০ই চৈত্র) সাধারণত্রাঙ্মসমা- 
জের কাধ্যনির্বাহক সভার নিকট, আচাধ্য ও প্রচারক পদের ত্যাগপত্র প্রেরণ 
করেন ; কিন্তু কাধ্যনির্বাহক সভার অনুরোধে এ পত্র প্রত্যাহার করিতে বাধ্য 
হন। কিন্তু ইহাতে আন্দোলন প্রশমিত হইল না। অধিকন্ত ৬পুণ্যদাপ্রসাদ 
সরকার ও গগণচন্দ্র হোম নামক সাধারণ ব্রাঙ্মদমাজের দুইজন সভ্য, গোস্বামি- 
প্রভুর কাধ্যের অতি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া, ছুইথানি পত্র কার্ধ্যনির্বাহক সভায় 
দাখিল করেন। পত্র ছুইখানির মর্খ নিয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে । 

অপুণ্যদাপ্রসাদ সরকার মহাশয়ের পত্র । 

“গোম্বামি-মহাশয় বর্তমান সময়ে ষে সকল কাধ্য করিতেছেন, তাহাছার। 
ব্রাহ্মমমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে। ইহার প্রতিবিধান হওয়া উচিত। 
গোস্বামি-মহীশয়কে প্রচারক পদ হইতে বিচ্যুত করা হউক্‌। তিনি ভিন্ন কি 
ব্রাহ্মসমাজের কাধ্য চলিবে না? তিনি ক্রাংঙ্ষদমাজে থাকেন কেন? যোগ- 
সাধন করিবার ইচ্ছা! হইয়া থাকে, সমাজ হইতে পৃথক্‌ হুয়া! করুন|” 

শ্রীধৃত গগনবাবুর পন্ত। | 

“্রাঙ্মমমাজের বাড়ীতে পৌতলিক গান হয়। গোত্বামি-মহাশয়ের গৃহে. 


১৬৮ আচার্য বিজয়রু গোশ্বামী 1 দশম 
অঙ্গীল ছবি, যেমন নরনারী কুঙ্জর, অষ্টসখীঘোড়া ইত্যাদি রাখা হয়। হ্‌হা 
অতিশয় অন্তায় ও ব্রাক্ষধর্্মবিরুদ্ধ ৷” 

*গোস্বামি-মহাশয় গোপনে সাধন প্রদান করেন। সাধন গোপনে দেওয়! 
হয় কেন ? তাহার প্রদত সাধন-প্রণালী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ব্রাক্ষসমা- 
জের বেদী হইতে তাহা প্রচার করা হউক্‌। লোকে বিচারপূর্ববক্‌ গ্রহণ 
করিবে । যাহারা কিছুদিন গোস্বামি-মহাশয়ের প্রদত্ত সাধন-প্রণালী অবলম্বন 
করিয়৷ সাধনভজন করেন, তাহারাই ব্রাক্ষমাজের প্রতি ৰীতরাগ হুইয়! পড়েন। 
তাহার শিক্তগণের বিশ্বাস ষে, তাহার চরণে মস্তক রাখিলে তাহাদের উপকার 
হয়। একি ভয়ানক কথা! ইহাদ্বারা মানব ভগবানের আসনে অভিষিক্ত 
হইতেছে কি না? সত্বর ইহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্টক 1” 

উক্ত পত্র পাইয়! কাধ্যনির্বাহক সভ। একটা সব্কমিটি গঠন করিয়া তাহার 
উপর গোস্বামি-প্রভূর মত ও সাধন-প্রণালী সন্বদ্ধে অনুসন্ধান করিবার ভার 
অর্পণ করেন। ৬আনন্দমোহন বস্থ, পণ্ডিত শিবনাথ শাক্জী, ৬নবদ্বীপ চন্দ 
দ্বান, শ্রীযুক্ত কষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায় সবকমিটীর সভ্য 
নিযুক্ত হন। কমিটার সভ্যগণ € ১৮*৯ শকের ৩শে বৈশাখ ) সিটি কলেজে 
একটা সভা আহ্বানপূর্ব্বক্‌, গোস্বামি-প্রভূকে তাহার কাধ্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে 
উত্াপিত অভিযোগের উত্তর প্রদান করিবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করেন। 
গোস্বামি-প্রভু তছুত্তরে সভ্যগণকে জানাইলেন যে, এরূপ ভাবে ত্বাহাকে কোন 
কথ! জিজ্ঞাস! করিলে তিনি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তত নহেন ; তবে, যদি 
বন্ধুভাবে কেহ তাহার বাটাতে আসিয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন। তাহা 
হইলে তিনি সন্তষ্টচিত্তে তাহার উত্তর প্রদান করিবেন। সভ্যগণ গোস্বামি- 
প্রতৃর বাসভবনে আগমন করিলেন, এবং তাহাদের সঙ্গে তাহার সাধন প্রণালী 
সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইল। অতঃপর, তাহারা একটি দীর্ঘ মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ করিয়া কাধ্যনির্বাহক সভার নিকট প্রেরণ করিলেন। মস্তব্যের স্ুল 
বিষয়গুলি নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 

সব কমিটার মন্তব্যের সারমন্্ম । 

“আমর! অনুসন্ধানের দ্বারা অবগত হইয়াছি ঘে, গোস্বামি-মহাশয় এক 
নৃতন সাধনপ্রণালী প্রবর্তন করিতেছেন । তাহাতে তিনটা বিষয় আছে; 
নাষজপ, প্রাণায়াম ও শক্তিদঞ্চার । তাহারা তাহাদের সাধন-প্রণালীর কোন 
কথা কাহারও নিকট প্রকাশ ফরেন না এবং অপরের নিকট সাধন কয়েন না 


পরিচ্ছেদ ] কলিকাত ব্রাহ্মমমাজের সহিত সংঘর্ষ ১৬৪ 


তিনি এই সাধন অপগণ্ড বালক ও কুসংস্কারাপন্ন পৌতলিককে দিল্না থাকেন। 
ইহা যদি মানবাত্মার মুক্তির পথ হয়, তাহ! হইলে ত্রাক্মধর্থের আর সকল সত্য 
যেমন প্রকাশ্ঠভাবে প্রচার করা হয়, ইহাও সেই ভাবে প্রচার হওয়া উচিত। 
যাহার ইহাতে বিশ্বাস হইবে, সস গ্রহণ করিবে ; যাহার বিশ্বাস হইবে না, সে 
গ্রহণ করিবে না। ব্রাঙ্মদমাজের একদল লোক যদি এই সাধন গ্রহণ করিয়া, 
্রাঙ্মসমাজতৃক্ত থাকিয়! একটা গুপ্ত দল ত্যট্টি করে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা 
ভ্রাতৃভাবের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইবে । এই সাধনাবলম্বিগণ আপনাদিগের সাধন 
প্রণালীকে উৎকুষ্ট প্রণালী মনে করিবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে প্রকাশ 
করিবেন না। ইহাতে ছুই দলে বিরোধ উপস্থিত হইবে । 

“গোল্বামি-মহাশয়ের সাধন-প্রণালী বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইলে ক্রাঙ্গ- 
সমাজের অবলম্বিত আরাধনা প্রার্থনা প্রভৃতি তিষিতে পারিবে না। 

“এই গুপ্ুদলের মনে অহঙ্কার জন্মিবে | এই সাধন বালক ও পোত্তলিক- 
দিগকে দেওয়া হয় এবং বল! হয় যে, সাধন করিতে করিতে কালে সত্য প্রকা- 
শিত হইবে । এ মত ব্রাহ্মলমাজের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর। ইহাতে 
লোকে ব্রা্ষসমাজের দিকে অগ্রসর হইবে না। গোস্বামি-মহাশয়ের সাধনে 
কেবল ভাবুকতার বিকাশই দেখা যার। এই সাধনাবলদ্ষিগণ ব্রাক্ষমমাজের 
জ্ঞান ও কাধ্যকে তুচ্ছ মনে করিবেন। তাহাতে ব্রাক্মমমাজের আদর্শ হইতে 
তাহার! বিচ্যুত হইবেন । এই সাধনে লোককে স্বাধীনচিস্তাশূন্ত ও গুরুমুখা- 
পেক্ষী করিয়া ফেলিবে। এই সাধনাবলম্থিগণ অন্তের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন 
না। তাহারা বলেন, উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে অপরের অনেক পীড়। নিজের 
হইতে পারে । ইহার উত্তরে এই বক্তব্য যে, অপরের ব্যবহার কর। কোন 
দ্রব্য ব্যবহার করিলে, ও অন্যের শয্যায় শয়ন করিলেও ত রোগ হইতে পারে ; 
গোস্বামি-মহাশয় বলেন যে, মহাত্মারা বলেন, উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে আধ্যা- 
ত্বিক উন্নতিরও বিল্ন হয়। উচ্ছিষ্ট ভোজনের সহিত ধর্খের কোন সম্বন্ধ আছে 
বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না । বরং ইহাদ্ারা ব্রাহ্মধর্মের ব্যাঘাত ঘটিবারই 
কথ!। ইহা্ার! ভ্রাতৃভাববুদ্ধির সমূহ বিস্তর উৎপাদন করে। এই সাধনা- 
বলম্বিগণ মৎস্য আহার করেন, কিন্তু মাংসভোজন অতিশয় নিষিদ্ধ মনে করেন। 
র্শবুদ্ধির দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে মাংসভোজনও যেন্গপ মৎস্তভোজনও 
সেইরূপ। মৎস্য খাইলে আমার ধর্মের হানি হইবে না, মাংস খাইলে আমার 
ধর্মের ব্যাঘাত হইবে, এ এক অপূর্ব যুক্তি। গোন্বামি-মহাশয় বলেন, মানুবণ্ডরু 


১৭ ... আচার্য বিজয়কৃষণ গোস্বামী - [ দশম 


নাই। গুরু একমাত্র পরমেশ্বর । কিন্তু সাক্ষাৎ্ভাবে তাহাদের মধ্যে 
গুরুবাদ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে তাহাদের মধ্যে গুরুবা্ প্রচার হইতেছে। 
তাহার “আশাবতীর উপাখ্যানে” ব্যাস ও ব্রাঙ্গণ-সংবাদ গুরুবাদের সমর্থন 
করিতেছে । গোস্বামি-মহাশয় তাহার শিষ্যদিগকে যে সাধন প্রদান করেন, 
তাহা তাহারা অভ্রান্ত মনে করেন। এ অতি মারাত্মক কথা । গোম্বামি- 
মহাশয়কে প্রণাম করিলে, তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলে এবং ত্বাহার পাচ্ছে 
মৃন্তক দিয়া পড়িয়া থাকিলে আধ্যাত্মিক উপকার হয়, গোম্বামি-মহাশয়ের 
.শিস্তগণ ইহা! বিশ্বাস করেন। এই মত সম্পূর্ণ ব্রাহ্মধর্দের বিরোধী । ইহা! 
একপ্রকার নরপুজা' । গোস্বামি-মহাশয়ের নিকট রাধাকষ্ণের ছবি থাকে! 
রাধাকষ্ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকিলেও তাহা দ্বারা বৈষ্ণবসমাজের মহৎ 
অনিই্ সাধিত হইয়াছে । ক্ুতরাং তাহা একেবারে বজ্জন করা উচিত। 
গোত্বামি-মহাশয় বলেন, ভগবান্‌্কে কালী, দুর্গা, আল! সকল নামেই ডাকা 
যায়। এ মত ত্রাঙ্মগণ মারাত্মক মনে করেন। কালী, ছূর্গা প্রভৃতি নামের 
সহিত দেশপ্রচলিত পৌত্বলিকতা ওতপ্রোতভাবে সংশ্রিষ্ট । এ নাম উচ্চারণ 
করিলে সেই সকল গ্রতিমাকে মনে পড়ে ৷ হ্ৃতরাং ব্রাহ্মগণ ক্রহ্মনামের পরি- 
বর্তে কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌত্তলিক নাম ব্যবহার করিতে পারেন না। 

“আমরা এই সকল কারণে গোস্বামি মহাশয়ের বর্তমান মত ও সাঁধন- 
প্রণালী ব্রাঙ্গধর্থের অনিষ্টকারী মনে করি। ইহার কোন প্রকার প্রতিকার না 
হইলে ক্রাক্ষধর্শের বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবে ।” 

সব কমিটির এই মন্তব্য প্রেরিত হইবার পূর্বেই গোস্বামি-প্রভূ পুনর্বার 
প্রচারকের পদত্যাগ করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; এবং তৎ্পরে 
প্ত্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন” নামে একখানি পৃথক্‌ পত্র মুদ্রিত করিয়া 
ব্রাঙ্মলাধারণের মধ্যে বিতরণ করিলেন । প্র ছুইখানি যথাযথ উদ্ধৃত করা 
গেল। 


১। পদত্যাগ পন্র। 


সত্যন্বরূপ জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গলমন়্ সর্ধবশক্তিমান পরমেশ্বরকে দিব্যচক্ষে দশন 
করা যায় এবং তাহাই ত্রান্ধধর্মের সর্ধ্বোচ্চ লক্ষ্য । তাহাকে নিয়ত দেখা ও 
অন্তান্ত ইন্দ্রিয় সমূহের দিব্যাবস্থায় সম্ভোগ করা, এক কথায় তাহাকে লাভ 
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করিয়া! নিয়তই তাহার সত্বাসাগরে নিমগ্র থাকিয়া সমস্ত কন্ম করা ও জীবন 
যাপন করাই ব্রাক্ষধন্মের আদর্শ। 

১। এইবপ ব্রহ্মলাভ কেবল মানুষের নিজের চেষ্টায় বা সাধনে হয় না। 
সম্পূর্ণরূপে তাহার কপার উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য সাধন তজন করিলে যথা 
সময়ে সেই অবস্থা প্রাণে অবতীর্ণ হয় । এই জন্য তাহার চরণেই আমার ধর্খব 
জীবনের সমস্ত ভার অর্পন করিয়া, তাহারই প্রদশিত যোগসাধন পথ অবলঘঘনে 
গত কয়েক বৎসর চলিয়া আনিতেছি। পরমহংস বাবাজীর উপদেশানুসারে 
যোগপিপাস্ছ্‌ ব্যক্তিগণের মঙ্গলার্থে উক্ত সাধন-পথ তাহাদিগকে উপদেশ করিতে 
আরস্ত করিয়াছি। (২) এই সাধনে বাহিরের কিছুরই সহিত সংশ্রব নাই, 
ইহ! সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্ত। তবে কিছুদিনের জন্য ভূৃতশুদ্ধি 
করণোর্দেশে অনেককে প্রাণীয়াম করিতে হয়। কিন্তু উহা! আমাদের সাধন 
নহে। (৩) এই জন্ত সাধকমগ্ডলীর বহিভূতি লোকদিগের সম্মুধে আমরা 
সাধন করি না। তাহারা ইহার ভিতরের তত্বকথা কিছুই বুঝিবে না, কেবল 
বাহিরের প্রাণায়ামটুকু দেখিয়া সাধনের প্রতি অশ্রদ্ধা হইলে তাঁহাদেরই 
আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা । (৪) কোনরূপ অহঙ্কার বা অন্য পাপা- 
চার, পাপ চিন্তা, পাপ কল্পনা পর্যন্ত দ্বারাও এ সাধনের ব্যাঘাত জন্মে। 
আমরা কোন সম্প্রদায়বিশেষ মানি না। হিন্দু, পৌত্তলিক, বৈষ্ণব, শৈব 
শাক্ত, ব্রাহ্গণ শূত্র। থৃষ্টান যুসলমান এবং ব্রাহ্মঘমাজের যে কেহ আন্তরিক 
ব্যাকুলতার সহ্তি প্রার্থী হন, তিনিই লাধন পাইতে পারেন) এবং সাধন 
করিতে থাকিলে তাহার লমন্ত ভ্রম, অজ্ঞানত|, পাপ, নীচতা। ও কুসংস্কার 
্রহ্মকপায় দূর হইয়া! তিনি পবিত্র হইবেন। (৫) ইহাতে গুরুবাদের লেশ 
মাত্র নাই। ঈশ্বর স্বয়ংই ইহার গুরু, আর সকলেই ইহার উপদেষ্টা ও তন্িযুক্ত 
পথপ্রদর্শক মাত্র। যেমন তিনি বৃক্ষ, লতা, গ্রহ উপগ্রহ ও পর্ধবত উপায় দ্বারা 
নানাভাবে শিক্ষা দেন, তদ্রপ মন্থষ্যরূপ উপায় দ্বারাও ধশ্ম শিক্ষ। দিয়া থাকেন। 
এইজন্য আমর! সমস্ত পদার্থকে ও মন্ুষ্ুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। 
প্রত্যেক মন্তয্ের মধ্যেই এই যোগশক্তি বর্তমান আছে। এই শক্তিকে 
জাগ্রত করিবার জন্ত একজন জা গ্রত শক্তিশালী মনুষ্যের সাহায্যের আবশ্যক) 
এবং তত্ঠিম্রও নিতান্ত ব্যাকুলতা থাকিলে ও তন্যান্ত অবস্থা ঠিক, অন্গকুল হইলে, 
সাক্ষাৎ সহস্ধেভ্লধরানের শক্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু সের়প অবস্থ। 
অতি বিরল এঞ্পক্উরাং মনুষ্যের সাহায্যের নিতান্ত, আবশ্তকতা আছে। 
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যেমন চক্ষের দৃষ্টি-শক্তি ভগবান্‌ দিয়াছেন, কিন্ত তাহাতে যদি কুটী পড়ে, তাহা 
অন্যের দ্বারা না উঠাইলে চলে না। (৬) পিত! মাতা প্রভৃতি গুরুজনের 
স্থায় ধন্ধোপদেষ্টা্দিগকেও প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধ! কর। ধশ্মসঙ্গত। পদধৃলি লওয়ার 
সম্বন্ধে আমাদের কোন নিষেধ নাই। আত্মার যেরূপ অবস্থায় পদধূলি গ্রহণের 
' ইচ্ছা হয়, সেই বিনীত অবস্থা অতি সুন্দর ও উপকারী । এইজন্য অন্যের 
উপকার হইতেছে দেখিলে আমর! পদধূলি লইতে বাধা দেই না। আমিও 
বকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকি । আমাকে যিনি ষখনই প্রণাম করেন, 
তখনই আমি সেই প্রণাম সেই বিশ্বগুরুর প্রাপ্--এই অর্থে 'জয়গুরু, 
'জয়গুর” উচ্চারণ করিয়া থাকি । একটা প্রণাম্ও স্বয়ং এহণ করি না। 

(৭) আমরা অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন উচিত মনে করি না। তাহাতে 
নান! শারীরিক ব্যাধি সংক্রামিত হইতে পারে । এততপ্ডিম্ন তাহাতে আধ্যাত্মিক 
অবনতিও হয়, একথা সাধুমহাত্মারা! পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকেন, এবং তাহা 
পরীক্ষিতও হইয়াছে । তবে পিতামাতা গুরুজন যখন আদ্র করিয়া কিছু 
দেন তাহা এবং যখন কোন শ্রদ্ধেয় ধশ্মাত্মার ভূক্তাবশেষকে প্রসাদ বলিয়া মনে 
হয়, তাহ! আহার করিলে হানি নাই। বরং উপকারই হইয়া থাকে । এজন্য 
সকল সম্প্রদায়ের ধাশ্মিক লোকের প্রসাদ ভোজন উচিত মনে হইলে করিয়া 
থাকি। 

(৮) দেবতার মন্দিরে কালী, দুর্গা বা অন্ত প্রত্তিমার সম্মুখেই যদি আমার 
রক্স্ফৃত্ি হয়, তবে সেইথানেই আমি আত্মহার। হইয়া যাই এবং আমার ইন্ট- 
দেবতাকে প্রণাষ করিয়াও হয়ত সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া! চব্রিতার্থ হই। 
আমার ঈশ্বর সর্বব্যাপী । স্ৃতরাৎ আমি যেখানেই তাহার দর্শন পাই, 
সেখানেই মুগ্ধ হুই, স্থানের বিচার থাকে ন!। 

€») কালী দুর্গা প্রভৃতি সকল নামে ভক্ত ভগবান্‌কে ডাকিতে পারেন। 
তাহাতে কোন দোষ দেখি না। এজন্য আমার যখন যে নামে প্রাণে আরাম 
হয়/স্ঠৃখঘ তাই বলিয়াই ভাকিয়। থাকি । কিন্ত ব্রাঙ্মসমাজে উপাসনার সময়ে 
কোথাই সকল শব ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ষনে হয় না। বর্তমান 
সময়ে অইযূপ করাও উপযুক্ত মনে করি না । 

(১০). রাধারুষের ভাবের মত ধর্দ ও যোগপথের সহায় অন্য কোন ভাব 
নাই মনে করি।.. রাধা ভক্ত, কণ উপান্ত দেবতা পরমেশ্বর ; এজন্য সর্বপ্রধদে 
আমি এ ভাব সাথরের চেষ্ট! করি । এবং ধাহারা এ আধ্যাত্মিক ভাবে উপকার 
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পান, তাহাদিগকে লইয়া একত্র রাধাকষের গান করিয্বা থাকি। তবে 
ব্রদ্ষমন্দিরে উপাসনার সষয়ে কখনও এ নাম গ্রহণ করি নাই। এবং বর্তমান 
সময়ে এক্প কর! উচিতও মনে করি না। 

এই আমার্দের যোগ-সাধন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বাহিরের কথা। ভিতরের 
কথ! ভাষায় ব্যক্ত করাযাম্ম না| এই সকল বিষয়ে সাধারণ ব্রাঙ্মনমাজের 
অনেক সভ্যের সহিত আমার মতভেদ লক্ষিত হইতেছে । যাহা সত্য বুঝিব 
তাহাই অবনত মন্তকে অনুসরণ করিব । এই জন্য এবং সাধারণ ত্রাঙ্ষলমাজের 
অনেক সভ্য আমার এই প্রকার কাধ্যের দ্বারা সাধারণ ত্রাঙ্ষসমাজের মত ও 
বিশ্বাস প্রচারের হানি হইতে পারে আশঙ্কা! করেন বলিয়া, আমি উক্ত সমাজের 
সহিত সমস্ত বাহক সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম। আন্তরিক যোগ সাধারণ 
ব্রাহ্মঘমাজের সহিত পূর্ব অঙ্ুপ্ন রহিল । কেবল প্রচারকপদ প্রভৃতি সমস্ত 
সামাজিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলাম। এখন অবধি ধন্ম প্রচারের সমন্ত কাধ্য 
আমার নিঙ্গের দায়িত্বে করিতে থাকিব । আমার একটা কথাও এখন অবধি 
সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের কথা বলিয়। পরিগণিত ন! হউক্‌। 

আমি মনে করি যাহা সত্য তাহাই ত্রাহ্ষধর্শ। এবং সমস্ত মান্বমণ্ডলীর 
মধ্যেই এই সত্য লাভ করা যায়। এই জন্য ব্রাহ্ষধর্মকে সার্বভৌমিক ধর্খ্ব 
বিশ্বাস করি । পরমেশ্বর এক, তাহার ধশ্মও এক | মন্গষ্যের ভ্রম প্রমাদ ও 
রুচি অনুসারে নান! প্রকার দল ও সম্প্রদায়ের হৃটি হইয়াছে। প্ররুত ধর্দে 
দল বা সম্প্রদায় নাই। আমি সেই সার সত্য অসাম্প্রদায়িক ত্রাক্ষধর্ম প্রচার 
করিতেছি এবং করিব। আমি সমস্ত মনুষ্যু-সমাজের দাসানুদাস, কিন্তু কোন 
দল ব1 সম্প দায়ের অন্তর্গত নহি। দয়াময় প্রভু আশীর্বাদ করুন, এই সার্ক 
ভৌমিক ব্রাঙ্গধর্্দ চিরদিন প্রচার করিতে পারি। 


কলিকাতা সাধারণ ত্রাঙ্মমমাজের নিবেদক-_ 
৮ লিটার শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । 
৪ঠ1 জ্যেষ্ঠ, ১৮০৮ শক ; 


২। ব্রাহ্গবন্ধুদিগের প্রতি নিবেদন । 


যাহা সত্য তাহাই ত্রাঙ্গধরন্ম। ব্রা্ঘধন্ম সার্ববভৌমিক ধর্ম । ইহাতে 
দলাদলি নাই। এজন্ক আমি যেখানে সতা পাই এবং সত্য বুঝি, তাহাই .. 
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গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ ত্রাহ্গসমাজ আশঙ্কা করিতেছেন যে, 
আমার কাধ্যে তাহাদের ক্ষতি হইবে । অতএব সাধারণ ত্রাক্ষপমাজের বন্ধু-: 
দিগকে হ্বখী করিবার জন্য আমি তাহাদের সঙ্গে সমস্ত বাহিক সম্বন্ধ পরিত্যাগ 
করিলাম । সাধারণ ব্রাহ্মনমাজ, নববিধান সমাজ, আদি সমা, হিন্দু সাজ, 
খুষ্টায় সমাজ, আমি সকল সমাজের দাসান্গদাস। আমার কোন সম্পদায় নাই, 
অথচ সকল সম্প.দায়ই আমার ? যেখানে যতটুকু সত্য, সেইখানে আমার ব্রাক্গ- 
ধশ্প। এখন হইতে এই সার সত্য সার্বভৌমিক ব্রাহ্মধশ্ম প্রচার করিব । 

এই অসীম বিশ্বরাজ্যের স্য্টকর্তা পরমেশ্বর সত্যন্বরূপ, জ্ঞানম্বর্ূপ, অনন্ত- 
স্বরূপ, আনন্দশক্তি মঙ্জলম্বরূপ, অজর, অমর, নিত্য, একমাত্র অদ্বিতীর পবিত্র- 
স্বর্ূপ। তিনি নিরাকার, অর্থাৎ তাহার কোন জড়ীয় রূপ নাই। তিনি 
সকলের আ্টা, কোন সৃষ্ট বস্তর মত তিনি নহেন। তিনি স্বতন্ত্র, কাহারও 
সহিত তাহার তুলন! হয় ন। 

তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, জগতে দুইজন ঈশ্বর নাই, তিন জনঞ নাই 
অথবা অনেক ঈশ্বর নাই । যে কোন মনুষ্য জগদীশ্বর বলিয়া যে কোন নামে 
তাহাকে ডাকে, সে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ডাকে । আর দ্বিতীয় যখন নাই, 
তখন অন্ত ঈশ্বর কোথা হইতে আসিবে ? 
পরমেশ্বরের কোন নিদ্দি্ট নাম নাই । নান! দেশের লোক আপন আপন 

ভাষাম্ব এক একটী নাম করিয্ণা ডাকিয়া থাকে । হ্ষ্টিকর্তীকে লক্ষ্য করিয়া 
ব্রহ্ম বল, খোদা বল, আলী! বল, হরি বল, রাম বল, কালী বল, কৃষ্ণ বল, হুর্গা 
বল, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। কেহ বলেন, লোকের মনে ভ্রান্তি 
জন্মাইতে পারে, এ কথা ঠিক নহে । 'কারণ, হরি শব্দে সিংহ, অশ্ব, বানর এবং 
পাঁপহরণকারী পরমেশ্বর-_-এই সমগ্ুগুলি বুঝাইয়া থাকে । কেহ যদ্দি ওগ- 
বানকে লক্ষ্য করিয়া গদগদভাবে ডাকিতে ভাকিতে অশ্রপাঁত করে, তখন 
এনন কোন লোক নাই যে বলিবে এ লোকটা বানর প্রভৃতি পশুগুলাকে 
ভাকিয়! কাদিতেছে । বিশেষতঃ মাহ্ষের ভ্রম হইলেই বা ক্ষতি কি? 
আমাদের উদ্ধারকর্তা মনুষ্য নহেন। আমার দেবতা অন্তর্ধ্যামী ; তিনি 
জানিলেই হইবে । তুমি যে নামে ভগবানকে লাভ কর, সেই নাম তোমার 
পক্ষে শ্রেষ্ঠ । অন্কে যে নামেই ডাকুক তাহাতে আপত্তি কি? 

পূর্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ নাই। এজন্য তাহাকে নিরাকার 
বলি। কিস্ত তাহার নিরাকার সচ্চিদানন্দ দ্ূপ আছে, যাহা! জ্ঞানচক্ষে দর্শন 


পরিচ্ছেদ ] আচাধ্য ও প্রচারক পদত্যাগ ১৭৫ 


করাশ্যায়। যেমন জ্ঞানচক্ষু আছে, সেইরূপ জ্ঞানকর্ি আছে, জ্ঞাননাসিকা, 
জানরসন! আছে, বাঁহাতে শ্রবণ, ভ্রাণ, আস্বাদন অন্ছভব হয়। জ্ঞানচক্ষে 
ইহলোক পরলোকে যাহা কিছু সত্য আছে. তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধন 
দ্বার! জ্ঞানচক্ষ বিকপসিত হইতে পারে; অনেকেরই হয়। পরমেশ্বর এক; 
তাহার প্রদত্ত মানবীয় ধন্মও এক। যাহা সত্য তাহাই ধন্ম। সত্যধর্মে দল 
নাই, সম্পায় নাই। মন্ুষ্তের ভ্রমপ্রমাদে দলাদণি হষ্ট হয়। প্রকৃত ধর্শে 
দল নাই। 

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাহার প্রিয়কাধ্য সাধন করা, তাহার উপাসন|। 
তাহাকে আন্তরিক ভালবাসিলে তবে তাহার প্রিয়কার্য কর! যায়। আমি 
যদি তাহাকে আন্তরিক ভালব।নি, তাহা হইলে যে কেহ তাহাকে ভালবাসেন, 
তাহার পূজ। অচ্চনা করেন, তিনিই আমার পরম আত্মীয় বন্ধু; এজন্য যেখানে 
তাহার পূজা অ্চন| হয, সেই স্থানেই গমন করি । যেখানে তাহার নামকীর্তন 
হয়, সেই স্থানেই উপস্থিত হইর। আপনাকে পন্য মনে করি। আমার প্রতৃকে 
পূজা করিতেছে, কত আনন্দ! আনন্দ ধরে না। এজন্য শাক্ত। বৈষ্ণব, খৃষ্টান। 
মুসলমান সকল স্থানে প্রভুকে অন্বেষণ করি । কত বৃক্ষতলে, কত পর্বতে; 
নদীগর্ভে দেবমন্দিরে, মসজিদে, গিজ্জীয়, আমার প্রতৃকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম করিয়। কৃতার্থ হইগ্নাছি। 

আমদের রাধাকৃষ্জ একটী আধ্যাত্মিক রূপক । উপাসনা ও যোগের 
এরূপ উচ্চভাব আর আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। রাধা ভক্ত, কৃষ্ণ 
উপা্তদেবতা, পরমেশ্বর ৷ বুদ্ধ, বিশুখুষ্ট, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্ত, নানক, কবীর, 
রব, প্রহ্লাদ, নারদ, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ আমাদের ভক্তির পান্র। 
উপাসনা ক।লে ঈশ্বরের মধ্যে তাহাদিগকে দেখা যায় । 

পরমেশ্বরই একমাত্র গুরু। তিনি গুরু হইয়া সব্ধত্র বিরাজ করিতেছেন। 
জল, বায়ু, বৃক্ষ, লতা, অগ্নি, পর্বত, গ্রহ, উপগ্রহ, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য সকলেরই 
মধ্য দিয়া সেই জগদগুরু শিক্ষা দিতেছেন | যখন যে বস্তর মধ্যে শিক্ষা পাই, 
সেই বস্তকেই ভালবাসি, ভক্তি করি। পিতা, মাতা, উপদেষ্টা প্রভৃতি গুরু- 
জনকে ভক্তি কর! প্রয়োজন । তাহাদের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে 
ধর্মলাভ হয়। কোন মন্ু্তকে ঈশ্বরজ্ঞানে কি তীহার অবতার কি মধ্যবর্তীকূপে 
প্রার্থনা করিলে অধোগতি হয়। নিজের অহঙ্কার নষ্ট করিতে হইলে টিটি 
মাত্রেরই পদ্ধূলি গ্রহণ করা বিশেষ উপায়। 


মা. 
ছু সি 
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অহঙ্কার নষ্ট না হইলে ধর্মের অঙ্কুর বাহির হয় না। পরমেশ্বর প্রত্যেক 
নয়নারীর হৃদয়ে জ্ঞান-প্রেম-ভক্তিরূপে বিৰুজু করিতেছেন । আত্মার. সহিত 
পরমাত্মার জ্ঞান-প্রেম-ভক্তির যোগ করাকেই যোগসাধন বলে। এই যোগ- 
সাধন করিলে মনুস্তের দিব্যদৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই “করতলন্তন্ত 
আমলকবৎ+, বলিয়াছেন। এ অবস্থা হইলে সংশয় থাকে না। এজন্য গ্রাচীন 


খধিগণ বলিয়াছেন-_ 
*ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যস্তে সর্্বসং 
ক্ীস্তে চান্ত কন্মাণি তশ্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥” 
কলিকাতা, সাধারণ ত্রাক্মদমীজের নি ৫ 
প্রচারনিবাস । 
৩১শে বৈশাখ, শক ১৮০৮। শ্রীবিজয়ককষণ গোস্বামী । 


গোস্বামি-প্রভূর পদত্যাগপত্র ও সব কমিটির মন্তব্য প্রাপ্ত হইয়া, কাধ্য- 
নির্বাহক সভা ষে মীমাংসা করেন, তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা যাইতেছে । 


কার্য্যনির্বাহক সভার মীমাংসা । 

“স্থির হইল যে কাধ্যনির্বাহক সভার বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি__ 

১। গুরুর আবশ্যকতা অর্থাৎ গুরুর সাহায্য ব্যতীত নিজের চেষ্টা ও 
প্রার্থন! দ্বারা ঈশ্বরের শক্তিলাভ করিয়াছে, এমন দৃষ্টাস্ত অতি বিরল, এই মত। 

২। জশ্বরে চিত্ত অপিত থাকিলেও দেব-মন্দিরে ও দেব-মৃত্তির সম্মুখে 
প্রণাম ও গড়াগড়ি দেওয়া । 

৩। নিজের উপাসনা কালে অথবা অল্লাধিক পরিমাণে প্রকাশ জী 
কালে কালী, দুর্গা, রাধারুষ্ণ প্রভৃতির নাম গ্রহণ। 

৪1 রাধাকফের প্রণয় ও লীলা সংক্রান্ত গীত সকল ধন্মসাধন স্থলে গান 
কর! এবং রাধাকফ ও গোপীদ্দিগের লীলা-বিহার সংক্রান্ত ছবি সকল উপাসনা 
স্থলে রক্ষা করা। ( কোন প্রকারে এ সকল গানের ও ছবির আধ্যাত্মিক অর্থ 
ঘটাইতে পারিলেও ব্যবহার কর! কর্যব্যনয় । ) 

€।. যেপ্রণালীতভে ও যেষে নিয়মে গোশ্বামী মহাশয় দীক্ষঠ দিতেছে, 
সেই প্রণানী ও সেই সকল নিয়ম । 1 
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৬। কোন কোন মত বা আচরণ, কোন কোন গ্রন্থ বা ব্যক্িবিশেষের 
কথার উপর নির্ভর করিয়া, ভাহাদের ওচিত্য বা অনৌষ্টিত্ বিচার না 
করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, এই মত। 

৭। কোন ব্যক্তিবিশেষের, পদধূলির কিন্তু আশ্চর্য যাহাত্য: আছে, 
এয়পঙ্জানে- তাহ! গ্রহণ কযা, কি তাহাদের পদতলে লুষ্টিত হওয়া, কিংবা 
পদধূলি দ্বারা অপরের আধ্যাত্মিক কি শারীরিক: যাতনা! নিবারণের সাছা্য 
হইতে পানে, এই বিশ্বাসে পরের অজে মাধাইয়! দেওয়া। 

--ঘতীব আপত্তিযোগ্য, এবং তন্ারা ব্রাহ্মধর্মের গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার 
সম্ভাবনা । অতএব ভ্রান্মদিগের মধ্যে ফাহারা এই সকল মত বা আচন্ণ 
গ্রহণ করিয়াছেন, কাধ্যনিবর্বাহক্‌ সভা আগ্রহে ও সন্ভাবের: সহিত তাহাদিগকে 
এই অনুরোধ করিতেছেন যে, তাহারা! একবার এ সকল মত ও আচরণের প্রকৃতি 
পর্যালোচনা করিয়৷ দেখুন । এবং তন্বারা কি অনর্থ ঘটিবে ও ক্রান্মদমাজের 
অবলঘিত মত সকলের ও ্রাক্ষধর্দের প্রচার কাধ্যের কিরূপ উচ্ছেদ সাধন 
করিবে। তাহা অন্ভব করিয়া এ গুলিকে ভবিস্ততে যথাসাধ্য বাধ! দিবার 
উপায় করুন। 

(২) 

তাহাদের ( কাধ্যনির্বাহক্‌ সভার ) সকলের গ্রীতি ও শ্রন্ধাভাজন ভ্ীমুক্ত 
পণ্ডিত বিজয়ক্ গোম্ষামী মহাশয় দ্বিতীয় বার পদত্যাগ করিয়া! যে পঞ্র 
লিখিয়াছেন, তাহ!1 কাধ্যনির্ধাহক্‌ সভা! গভীর ছুঃখের সহিত গ্রহণ করিতে- 
ছেন। তিনি অনেক: পরীক্ষা ও যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের যে লেবা 
করিয়াছেন, সে লেবার মূল্য নাই। তাহার জন্ত উক্ত সত! কৃতজতা প্রকাশ 
করিতেছেন, এবং আগ্রহ ও প্রীতির সহিত. অন্থরোধ করিতেছেনঘে, তিনি 
একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মমাজের সহিত. তাহার কি সহন্ধ। তাহার 
বর্তমান মত ও কার্ধ্ের. প্রকৃতি, কিরূপ এবং তাহার কিরূপ ফল দিবে । 
পূর্ব্বোক্ত যে প্রস্তাব কমিটি একবাক্যে নির্ধারণ করিতেছেন, তাহাদ্ব সহি 
হিলাইয়। এ সচল বিষ চিন্তা করুন । সভাগণ ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বয়ের নিট 
প্রার্থনা করেন ষে। তাহাদের ভক্তিভাজন প্রচাক়ক-জাতা যেন স্বরায়, আধার 
সাধারণ আাত্মমমাজের সহিত সংযুক্ত হইতে পারেন ) এবং যে আবধর্খ গ্রচারের 
জ্.ভিনি স্থাথ হিলগ্্ষন দিক্কা যাবজ্জীবন. নিযুক্ত আছেন, সেই: বানা 
প্রচার বিষিত্ব. যেন, গুনরায় আপনার অধিক, উলাহ। বল-ও.. চির 


১৭৮ 'আচাধ্য বিজ্বয়কফ্ণ গোত্খাধী: [দশম 
লাধুতা নিয়োগ করিতে সমর্থ হন। তাহারা আরও আশ! করেন যে, তাহার 
হিত প্রচারকের সম্বন্ধ রহিত হইলেও, সাধারণ শ্রাক্ষদমাজের প্রতি তাছার 
যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে, তাহ! চিরদিন প্রবল থাকে 1” 

প্রকৃত ধন্খপিপাহথ সত্যাছ্সন্ধিৎসথ ব্যক্তি কখনই কোন সমাজবিশেষের 
গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। ব্রাহ্ষসমাজে যে সকল লোক প্রবেশ 
করিয়াছিলেন এবং এখনও ধাহার! প্রবেশ করিতেছেন, তাহাদের সকলের 
জীবনের আদর্শ এক নহে। কেহ কেহ হিন্দুসমাজ্জে কুসংস্কার ও ছুর্নাতির 
প্রসার দেখিয়৷ এ সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কেহ কেহ পাশ্চাত্য সভ্য- 
সমাজের অনুকরণে হিন্দুলমাজকে গঠন করিবার অভিপ্রায়ে, জাতিভেদ পরি- 
ত্যাগ, বাল্যবিবাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলন প্রভাতি আদশ 
লইয়! ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন ;) আবার, কেহ কেহ্‌'পমাজে ও দেশে প্সাম্য, 
মৈত্রী, স্বাধীনতা” সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ক্রাঙ্মদমাজের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। আর এক দল ঈশ্বরোপাসনায় আত্মবপ্রত্যয়ই (17705161010 ) যথেষ্ট; 
এবং পৌতলিকতা, অবতারবাদ ও পৌরহিত্যপ্রথা সমাজের অকল্যাণকর,__ 
এই ভাব লইয়া ত্রাহ্মধশ্ম গ্রহণ করেন। আর এক দল, পাশ্চাত্য-শিক্ষালাভার্থ 
ও বিষয়-কর্ের অনুরোধে, বিদেশগমনে বাধ্য হইয়া, অন্তত্র আশ্রয়াভাবে 
ব্রাঙ্ষসমাজ-তৃক্ত হইয়াছেন । ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত 
স্বীকার করেন না ;. কেহ কেহ ভগবান্‌ একজন পুর্ব ( 7১5750138] 03০৭) 
এই তত্বে বিশ্বাস করেন না; কেহ কেহ্‌ স্বীকার করিয়াও উপাসনার 
আবশ্ককত বোধ করেন না। আর এক দল মানবাত্মার অমরত্ব ও ক্রমো- 
রতিতেই বিশ্বাস করেন না,_অন্ধাস্তর কি লোকাস্তর ত দূরের কথা । এই 
প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়! ভ্রাক্ষঘমাজ গঠিত । সুতরাং, ধাহারা 
ভগবানকে পাইবার আশায় ব্যাকুলপ্রাণে ব্রাক্মলমাজে প্রবেশ করিয়!ছেন। এবং 
অধিকাংশ সভ্যের মতে আপনাকে ' বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহার! যে 
উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হইবেন, ইহা! বিম্বয়কর ব্যাপার নহে। জড়জগতে 
দিনের পর দিন অভিনব বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ আবিস্কৃত হইতেছে; আর! 
আধ্যাত্মিক জগতে নৃতন সত্য যে সাধকের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে না, 
ইহা আতি-অস্ৃত কথা! বিশ্ববিস্ভালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই. ধর্্দাধর্ম 
বিচারে যোগ্যত। ভবন্মে_এই বিশ্বাসেই সমত্য নূতন সমাজে গোলযোগ উপ- 
স্থিতহইয়াছে । আব্যাক্মিক-রাজ্যে প্রবেশের দ্বার সন্তিফ নহে, উহা হৃদয়। 


পরিচ্ছেদ ] আচাধ্য ও গ্রচারক পদত্যাগ ১৭ই: 


মন্তিফে সংসার ও হৃদয়রাঁজ্যে আধ্যাত্মিক তত্বসমূহ বিরাজ করে। এ ততস্মূহ. 
লাভ করিবার জন্ত প্রকৃত সাধক-হৃদয়ে নৃতন ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত হয়। বাক্যা- 
চাতুরী ও পূর্ববসংস্কার এঁ রাজ্যের সীমাস্তেও পন্ছছিতে পারে না। শ্ীকফ- 
চৈতন্তমহাপ্রতু ভগবানের অবতার কি না, ইহ! নির্ণয়ার্থ তদানীস্তন কতিপয় 
শিক্ষিত ব্যক্তি 'হাতচালা"রূপ ভোৌতিক-ক্রিয়ার আশ্রক্সগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বর্তমানকালে আমরাও, সাধকবিশেষ প্রকৃত সত্য লাভ করিতেছেন কি না, 
তাহা স্থির করিবার জন্ত অপরাবিষ্ভাবিশারদ পণ্ডিত-মগুলীকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
থাকি । স্থির-চিত্ত, ধীর-বুদ্ধি ব্যক্তিমান্রেই এইরূপ বিচারের অসারত সহজেই 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন। জন্মান্তরের সুকৃতি লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক ধর্শপ্রবণতা দৃষ্ট হয় সত্য ; কিন্তু, আধ্যাত্সিক- 
রাজ্যের বিধি-মার্গ অবলম্বন না করিলে হৃদয়দ্বার উদঘাটিত হয় না,--নৃতন 
সত্যলাভ জীবনে আর ঘটে না। ব্যাঙ্কে” গচ্ছিত টাক! ব্যয় বরার ন্যায়, 
পূর্ববাজ্দিত সাধনসম্পত্তি খোয়াইয়!, ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়। 
মনোমুখী উপাসনা মায়ায় এক চক্র হইতে অপর চক্রে উন্নীত করে; মায়াজাল 
উত্তীর্ণ হুইয়া শুদ্ব-সত্য দর্শন করিতে দেয় না। 

সে যাহা হউক্‌, সাধারণ ব্রাঙ্মপমাজ কর্তৃক গোম্বামি-প্রতূর পদত্যাগপত্র 
গৃহীত হইলে, শ্রীযুক্ত কা'লীনাথ দত ও শ্রীযুক্ত যুনাথ চক্রবত্তী প্রভৃতি কতিপয় 
বিশিষ্ট ব্রাহ্ম, আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিয়া এই মর্মে. একখানি পত্র প্রকাশিত 
করেন যে, সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজের পক্ষে গোস্বামি-প্রভৃর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা 
উচিত হয় নাই, এবং তাহার অবলম্থিত মত যে ত্রাঙ্মধশ্মের বিরোধী, এ কথা 
সাধারণ ব্রাহ্মগণ স্বীকার করিতে প্রস্তত নহেন। 

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র “তত্ব-কৌমুদরীতে” এঁ সময়ে যে সকল মন্তব্য 
প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্য হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে-_ 

“সাধারণ ব্রাক্মসমাজের কার্ধ্যক্ষেত্র যেরপ বিস্তৃত এবং প্রচারক-সংখ্যা ষেরপ 
অল্প, তাহাতে গোহ্বামি-মহাশয়ের ন্যায় একজন প্রচারককে নিজ পদ হইতে 
অপস্থত হইতে দেওয়া কি সুখের ব্যাপার ? ধাহার স্ায় ত্রাহ্মসমাজের সেবা 
আর কেহ করেন নাই, যিনি ব্রাক্ষপ্রচারকদিগের আদরশস্বরপ ছিলেন, ষিনি 
ব্রাঙ্মসমান্জের সেবার জন্ত চিরদিনের মত দেহের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছেন, যিনি 
সমস্ত দিন অনাহারে ও পথ্শ্রমের পর মৃখ্পিগ্ড মাত জাহার করিয়। ত্রাঙ্দধর্ম 
প্রচার করিয়াছেন ; বিনি বিশ্বাস? নিষ্!, আধ্যাত্মিকতার আদশস্থল, তাহাকে 
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সহছে ও অকেশে কে ছাড়িয়া! ফিতে পারে? গোম্বামি-বহাশষের বর্তমান 
অবস্থা সন্বন্ধে আমাদের এই সংস্কার মে তিনি যেখানেই থাকুন। তাহার গভীর 
আধ্যবঘ্মিকত! ও প্রবল নিষ্ীদ্ধার। বিশেষভাবে ধর্দভাব প্রচারিত হইতেছে 
ও হইবে ।” 

. শকিরূপে ষত্যের হস্তে গ্রাথ সমর্পণ করিয়! ঈশ্বরের সেবা করিতে হস্ব। 
ইহার দৃষ্টান্ত আমর! যেমন ভাহার ( গোস্বামি-প্রভুর ) নিকট পাইয়াছি এমন 
অভি জন্স স্থানেই দেখিয়াছি । তাহার ন্তায় কুসংস্কার ও অসত্যের প্রতিবাদ 
কে করিয়াছে? তিনিই ত সর্বপ্রথষে প্রতিবাদ করিয়া ভারতবর্ধীয় ত্রাক্ষ- 
সমাজ প্রতিষ্ঠার হৃত্রপাত করেন। তিনিই বদ্ধিতকীতি কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
কার্যের প্রতিবাদ করিয়া! সাধারণ ব্রাক্গস্ধাজ গঠনে সহায়তা করেন । আমা" 
দের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার প্রতি তাহার এই এক মাত্র দাওয়। নহে। ত্রাক্দ্দিগের 
মধ্যে যে জন্পসংখ্যক ব্যক্তির প্রতি 'সাধক' নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে, 
তিনি তন্মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ।” 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


১0৬): 


পর্বববাঙ্গাল। ত্রাহ্মসমাজ্জের আচার্ধেচর পদে প্রতিষ্ঠা । মাধ্োখসৰ । 
দ্বার়ভাঙ্গা অবস্থান । কোক্পগর অবস্থান । বরিশাল, মাদারি- 
পুর ও মাণিকদহ ভ্রমণ । কাকিনা অবস্থান । কামাখ্য। দর্শন । 
পদ্মানপী অ্রমণকালে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব । টাচুরতল৷ 
কালী-বাড়ীতে আকাশ হইতে পুম্পবর্ষণ। কলিকাতার 
স্টায় পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মদমাজে আন্দোলন । 
প্রচারকনিবাস ও ব্রাহ্মমমাজের সহিত 
সংশ্রব পরিত্যাগ । 


কলিকাতা লাধারণ-আাক্ষসমাজ গোস্বামি-প্রভৃকে পরিত্যাগ করিলেও পূর্বব- 
বাঙ্গালা ত্রাক্মসমাজ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। শ্রীুক্ত জগবন্ধু লাহা, 
রজমীকাস্ত ঘোষ, নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্ববাজালা ব্রাক্ষমমাজভূক্ক 
প্রধান প্রধান আনুষ্ঠানিক ব্রাক্ষগণ তাহাকে ঢাকায় আসিয়। ত্রাঙ্ধর্ম প্রচার 
করিবার জন্ক সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানাইলে, তিনি তথায় স্বাধীনভাবে প্রচার 
করিতে পারিবেন মনে করিয়াঁ_কারণ পূর্ববাঙ্গাল। ত্রান্মনমাজ দ্বাধীন ও স্বতন্ত্র, 
উহা! কলিকাত। সাধারণ ব্রাক্মমমাজের অধীন নহে--সপরিবার ঢাকায় আগমন- 
পূর্বাক্‌ সর্বনন্মতিক্রমে আচাধ্যের পদে মনোনীত হস প্রচারনিবাসে অবস্থান- 
পূর্ববকৃ নিয়মিত উপাসনা, আলোচনা, নাম কীর্তনাদি দ্বার! সার্ববভৌমিক 
্রাহ্মধর্থ প্রচার কার্যে প্র্বত্ত হইলেদ। বহুম্থান হইতে বিবিধ সম্প্রদায়তূকত 
ধর্ঘপিপাক্ছলোকের দলে দলে আলিয়! তাহার নিকটে ফোগদীক্ষা গ্রহণ করিতে 
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এদিকে কলিকাতা সাধারণ নাপর্্জিকুক কতিপন্ন অক্পবুদ্ধি লোকের দ্বারা, 
গোস্বামি-প্রসু ব্রাঙ্গধন্ম ত্যাগ করি! পৌত্তলিক হিন্দু হইয়া গ্িযাছেন ইত্যাদি 
মিথ্যা জনরব ক্রমাগত প্রচারিত হইতে থাকিলে, তিনি তৎকালীক স্বীষ্ঘ মত 
ব্যক্ত করিয়া, “সাধারণের নিকট নিবেদন” নামক একখানি পত্র প্রকাশ করেন। 
পত্রখানি নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল £__ 

*লোক পরম্পরাম্ব অবগত হইলাম যে, নানা কারণে অনেকে মিথ্যারূপে 
অন্তায় করিয়া! মনে করিতেছেন যে, আমি পৌত্তলিক হিন্দু হইয়া! গরিয়াছি এবং 
এই অসত্য কথা চারিদিকে প্রচার করিতেছেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে 
বাধ্য হইতেছি যে, এ কথ! সম্পূর্ণ অসত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মজলের 
, জন্তই তাহার সহিত বাহিরের সম্বন্ধ মাত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্ত যে পবিত্র 
ব্রাঙ্মধন্শ এতকাল জীবনে অবলম্বন ও প্রচার করিয়া আসিয়াছি তাহা হইতে 
একচুলও অপস্থত হই নাই। কখনও হইব না। যাহা কিছু সত্য তাহা 
যেখানেই থাকুক আমার পবিত্র পৃজনীয় ব্রাহ্মধন্ম। সাধারণ ব্রাক্ষলমাজ, নব- 
বিধান সমাজ, আদি সমাজ, হিন্দু সমাজ, খুষ্টায় সমাজ, মুসল মান সমাজ, আমি 
সকল সমাজেরই সেবক । আমার কোন সম্প্রদ্ধায় নাই, অথচ সব সম্প্রদায়ই 
আমার । যেখানে যতটুকু সত্য, ততটুকুই আমার ত্রাঙ্গধর্ম, কিন্তু কোন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য আছে, তাহার সহিত আমার কোন সংশ্রব 
নাই | রর 

আমি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা অসত্য বলিয়া মনে করি' এবং আমি 
তাহার বিরোধী । আমি একমাত্র পরমেশ্বরকেই উপাসনার লক্ষ্য ও সাধন 
বলিয়া জানি । তিনি একমাত্র গুরু এবং বিশ্বসংসারের সকল পদার্থের মধা 
দিয়া যেমন ধশ্দ শিক্ষা করি, সেইরূপ মন্থয্যের নিকটও শিক্ষা করি। ধর্মো- 
পদেষ্টাদিগকে ষথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা করা উচিত মনে করি। রাধারুফের ব৷ 
কালী, হু্গ৷ নাম আমি, কি সজনে কি নির্জনে কখন জপ করি ন1। রাধারুফণের 
পৌরাণিক অঙ্গীল ভাব অত্যন্ত ঘ্বণা করি, কিন্তু উহার মধ্যে সাথক ও পরমে- 
শ্বরের প্রেমসন্বন্ধীয় যে.আধ্যাত্মিক রূপক আছে, তাহার ভাব অতি উচ্চ বলিয়া 
মনে করি। সত্য দেবতা নিরাকার পরব্রক্ষকেই উদ্দেশ্য করিয়া যে কেহ যে 
নাষে ভাকে, সেই নামেই সে পাইবে মনে করি । কেন না, নাম কিছুই নহে। 
তাহার কোন নামই নাই। কিন্ত যে স্থলে কোন নাম ব্যবহার করিলে ঈশ্বর 
ব্যতীত কোন দেষদেবী ব! বস্ত বা ব্যক্তিকে বুঝায়। সেখানে এ নাম, ব্যবহার 
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করা উচিত মনে করি না। সকল প্রকার অবতারবাদ, অস্তরান্ত গুরুবাদ ও 
মধ্যবর্তীবাদে মানবাত্মীর অধোগতি হয় বিশ্বাস করি। 


ঢাকা ব্রাঙ্মপ্রচারকনিবাস নিবেদক-_ 
২৪শে ভ্যোষ্ঠ। ১৮*৮ শক শ্রীবিজয়কৃ্ণ গোস্বামী । 
১২৯৩ সন। 


এই বৎসর মাঘোৎসবের সময়ে গোম্বামি-প্রভুর অন্ততম শিষ্য কাঙ্গাল 
ফিকিরঠাদ ( হরিনাথ মজুমদার ) তাহার কীর্তনের দলসহ ঢাকায় আগমন 
করিয়া গোস্বামি-প্রতৃর সঙ্গে মিলিত হইলে, যে প্রকার তক্তির স্রোত প্রবা- 
হিত হইয়াছিল, তাহ! বর্ণনাতীত। তাহ ধাহার। প্রত্যক্ষ করিয়াছন, তাহাদের 
চিত্তপটে উহা! চিরতরেই অঙ্কিত হইয়া! রহিয়াছে । উত্সবের এক দিবসের 
বিবরণ (১২৯৩ সন, ১০ই মাঘ। ঢাকা ) ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনা জনৈক 
দর্শকের বিবৃত বিষয় হইতে উদ্ধত করিতেছি--”আজ সকাল বেল! সমাজে 
গ্েলাম। এবার মাঘোৎসব উপলক্ষে কাঙ্গাল ফিকিরটাদ কয়েকটা লোক সঙ্গে 
নিয়া ঢাকা আসিয়াছেন। আজকাল সমস্ত দেশ কাঙ্গাল ফিকিরের গাণে মত 
প্রচারনিবাসে তাহার! গান করিতেছেন । দেখিলাম ঘরটি লোকে পরিপূর্ণ । 
সকলে স্থির হয়ে চুপ করিয়া গান শুনিতেছেন, কেবলমান্র গোস্বামি-প্রভু নিজ 
আমনের উপর দাড়িয়ে রহিয়াছেন। দৃষ্টি সম্মখের দিকে । স্থির চোক্‌ 
ছুটিতে পলকমাব্র নাই, নক্ষত্রের মত উজ্জল হইয়াছে । গণুস্থল ভামিয়া 
অশ্রধার! প্রবাহিত হইতেছে । বামহস্ত ব্রহ্মতালুর উপরে কর-ধর! রহিয়াছে। 
পুন: পুনঃ শিহরিয়া উঠিতেছেন, সর্বাশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, মাঝে মাঝে 
'হরিবোল “হরিবোল' বলিতেছেন। এক একবার লাক দিয়া উঠিতেছেন। 
শ্যামাকাস্ত পণ্ডিত মহাশয় সম্মুখে দণ্ডীয়মান্,-পাছে গৌঁসাই ভাবাবেশে 
পড়িয়। যান। একটু পরে গোৌঁসাই খুব “থল্‌ খল্‌* করিয়া! হাসিতে লাগিলেন, 
একপ হাসি আর দেখি নাই। চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। ৩।৪ মিনিট খুব 
হাসিয়া, ভান হাত সম্মুথের দিকে আনিয়া, কি যেন কি দেখাইয়া! চীৎকার 
করিয়। বলিতে লাগিলেন--'এ দেখ, এ দেখ। তোমরা সকলে দেখিয়া লও)-- 
এ যে পাগল! এসেছে পাগল! দাড়িয়ে রয়েছে ! দেখ, পাগল! যেতে চায়।, 
হ'চার পা অগ্রসর হয়ে খুব, উচ্েঃত্বরে বলিলেন--ধর্‌ ধর ধর! ন1 আবার, 
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ফিরেছে, তোমরা দেখ, পাগল এদিকে আস্ছে। এ দেখ! ওবাব্াা! কত 
কত বড় গক্ক! কেমন দেখ! বাঃ! কপালের. উপর একটা চোক্‌ ! সেটার 
জ্যোতি কত ! উঃ; সুর্যের মত ! স্র্ধ্যই কি? * ক * উঠ কত বড় ছুট 
শিং! হাহা! হা, এ দেখ নন্দী ভূজী! মনে করেছিলাম ও ছুটে! কিছু নয়। 
(খুব উচ্চৈংস্রে হঠাৎ চীৎকার করিয়া) জয় মা! জয় মা! এ দেখ, তোমর। 
সকলে দেখ, মা এসেছেন ! ধন্ত মা! জয় মা! এই বলিয়! লাফাইতে লাগি- 
লেন ও উচ্চৈঃত্বরে বলিতে লাগিলেন-_'বল জয় মা, জয় মা) ধন্ত জননী !, 
এই বন্যা বা করি! মাটিতে লুটাইতে লাগিলেন ; ভখনই আবার উঠিয়া 
ঈাড়াইমা সম্মুখে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া বলিতে লাগিলেন-__অহো, হা-হা! কত 
যোগী, কত খধি মায়ের চারিদিকে নাচিতেছে । উঃ, কত লোক ! এ দেখ, 
ব্যাস, বান্মীকি, নারদ ; আরে! কত, নাম বল! যায় না। অহো, বাড়ীর 
সম্মুখটা ভরে গেল। তাহারা কত আনন্দ ক,চ্ছেন। এ সঙ্গে সকলেই 
আছেন; আমার পরিচিত লোকও আছেন । দেখ, তাষাস। দেখ, মা সকলের 
সঙ্গে নাচছেন, আর এদিকে আস্ছেন। মা ধে আমাকে ডাক্‌ছেন ! এই 
বলিয়! নাঁচিতে লাগিলেন, সাষ্টাঙ্গ দিলেন, কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, গণ্ড- 
স্থল বহিয়া' অবিরল অশ্রধারা পড়িতে লাগিল; আর ক্ষণে ক্ষণে উচ্চহান্ত করিতে 
লাগিলেন। সমন্ত লোক বিম্বিত ও স্তদ্ভিত হইয়া বসিয়া আছে, ৮৪ 
সমাধিস্থ হইম্া পড়িলেন। 

“আহারান্কে ১ টার সময়ে আবার সমাজে গেলাম। আশ্চর্য দৃশ্ঠ ! 
সাধনের অনেক লোক, তব্রাঙ্ষগণ ও ফিকিরঠাদ কয়েকটী লোক সহ আহার 
করিতেছেন। কুঞ্জবাবু (বারদীর বিখ্যাত অধ্যাপক কুঞ্লাল নাগ, এম্‌; এ, ) 
গান ধরিলেন ও খোল বাজাইতে লাগিলেন । তাহার বাহ-জ্ঞান নাই। 
খোলে আজ কত অদ্ভূত রকম শব্দ বাহির হইতেছে, গানের ত কথাই নাই! 
যাহার! আহার করিতে বসিয়াছেন দু”চার গ্রাস খেতে না খেতে বাহজ্ঞান 
হারাইনেন। কারে! অবিশ্রান্ত অশ্রধার! বহিতেছে, কারে। শরীর কাপিতেছে, 
কারো! ঘন-ঘন শ্বাস বহিতেছে, চারিদিকে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিল। উচ্ছিষ্ট 
থাল! ও পাতার উপর কেহ কেহ গড়াইতে লাগিলেন । শুধু গৌসাই দণ্ডায়- 
মান্‌। কতক্ষণ পরে গোস্থামি-প্রতূ বসিলেন, মাতালের মত এদিক ওদিক 
চুলিয়াডুলিয়া! পড়িতে লাগিলেন | ধারে ধীরে সকলেরই.জ্ঞান হ'ল, গানও 
থাযান হ'ল, চারিদিক্‌ নিস্তব্ধ ! কিছুক্ষণ পরে গৌসাই বলিলেন-_-'অতলম্পর্শ 
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মহাসাগরের এক গও্ষ মাত্র জলে আজ গিয়৷ পড়িয়াছিলাম, কিন্ত সাগরের 
ভয়ানক ঢেউ, এক ধাক্কাতে আবার তীরে আনিম্ন! ফেলিয়াছে। অহো! এই 
মহাসাগরে যার! গিয়। পড়িয়াছেন, তরঙ্গের সঙ্গে তাহারা কতই আনন্দ লাভ 
করিতেছেন-__ইত্যাদি।৮ 

"সন্ধ্যা হইতে না হইতে ত্রক্ম-মন্দির ও উহার চতুদ্দিকের বারান্দা লোকে 
লোকারণ্য হইয়। গেল। গোস্বামি-মহাশয্ব যথাসময়ে প্রচারক-নিবাস হইতে, 
ভাবে বিভোর হইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর উপরে যাইয়া! বসিলেন। 
চন্দ্রনাথ বাবু হারমোনিয়াম বাজাইয় ক্মধুর স্বরে গান করিলেন। 'উদ্বোধন, 
আর্ত করিয়৷ ভাবাবেশে গোস্বামি-মহাশয়ের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। 
চন্দ্রনাথ বাবু আবার গান ধরিলেন। প্প্রার্থনার নময়ে গোস্বামি-মহাশয় 
ভগবানকে অতি কাতরভাবে ডাকিয়া কাদিতে লাগিলেন । মন্দিরের ভিতরে 
ও বাহিরে সমস্ত লোকগুলি যেন অসাড় হইয়া রহিল। মনে হইল যেন 
ভগবানের আবির্ভাব-জনিত জীবন্ত ভাবে সমগ্র ব্রহ্মমন্দির ও তাহার চতুর্দিক্‌ 
পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গোম্বামি-মহাশয় বলিতে লাগিলেন,_ 

“মা, এসেছ? আহা, তোমার সঙ্গে কত লোক! এ যে কতমুনি, কত 
ধষি। কত সাধু মহাত্ম।রা রয়েছেন! মা, তোমার চারিদিকে কত আনন্দে 
এর! নৃত্য করছেন! ওখানে আমার পরিচিতও ত কত লোক দেখছি! 
মা) আমাকে ভাকছ কেন? তুমি দরা ক'রে আমার হাতে ধরে নেবে? 
আমার যে যাবার ক্ষমতা নাই। আর আমি যাবই বা কোথার ? ওখানে? 
না, তাও কি হয়? কেন মা, আমায় কাকি দিচ্ছ? আমার কি সাধ্য 
ওখানে যেতে পারি, এস্থানে বস্তে পারি? মা আমাকে ওখানে বসতে 
দেবে, বার বারই বলছ কেন? আমিষে নিতান্ত পাপী। এসব মুনি 
ঝষিদের সামনে আমি কি করে বসব ম! ?-_এই প্রকার কতক্ষণ বলিয়! 
গোহ্বামি-মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। গানের পরে গান হইতে লাগিল, 
গোস্বামি-মহাশয়ের আর চৈতন্ত হইল না। ক্রমে সমাজের কাধ্য বন্ধ হইল, 
একে একে সকলে চলিয়া! গেলেন। গোম্বামি-মহাশয় বেদীর উপরে একই 
ভাবে সংজ্ঞাশুন্ত অবস্থায় বসিয়া রহিলেন । কত রাত্রি পধ্যস্ত এ ভাবে থাকি- 
লেন জানি না।” 

উৎসবের আনুষঙ্গিক ঘটনা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত দর্শক মহাশয়ের বিবরণ এই- 
রূপ,__“আজকাল গোস্বামি-মহাশয় যে কি ধন্দের অনুষ্টান করেন, সাকার রি 
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নিরাকার, কোন্‌ মতের যে পক্ষপাতী, ঠিক পরিষ্কার পে তাহার কিছুই 
বুঝিতেছি না। প্রকাশ সভাতে তিনি একবার ফ্লাড়াইয়া তাহার ধন্দমত ব্যক্ত 
করিলে এ সম্বন্ধে সকলেরই মনের খটুকা চুকিয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে আমরা 
সাকার ও নিরাকার উপাসনা বিষয়ে বন্ৃতা করিতে গোম্বামি-মহাশয়কে 
অনুরোধ করিলাম । কিন্ত তিনি এ বিষয়ে কোন বক্তৃতা করিতে রাজী 
হইলেন না। «পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মজ্ঞান+ সম্বন্ধে ও কিছু বলিতে পারিবেন না 
বলিলেন । সাম্প্রদায়িক ভাবের কোন কথাই বলিতে তিনি রাজী নহেন। 
অরূশেষে 'ব্রাঙ্মোপাসন।” সম্বন্ধে তাহার মত বলিবার জন্। অনুরোধ জানাইলে, 

ব্রহ্মজঞান ও ত্রন্দবাদী' বিষয়ে বক্তৃতা করিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন । 
আমরাও অবিলম্বে সহরের সর্বত্র বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া দিলাম । অগ্যই সন্ধ্যার 
সময়ে বক্তৃতা হইবে । 

«অপরান্ছে সমাজে যাইয়া! দেখি মন্দিরে ও বারান্দায় স্থান নাই। চতু- 
স্পার্থের বিস্তৃত ভূমিও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে । রোমান্‌ ক্যাথলিক 
গিঞ্জার স্থৃবিখ্যাত পাদ্রী কর্ণড সাহেবও আসিয়া এক কোণে চুপ করিয়া 
বসিয়। রহিলেন ৷ সন্ধ্যার একটু পরে গোস্বামি-মহাশয় বতৃতাম্থলে আসিয়া 
্লাড়াইলেন এবং সকলকে করযোড়ে অভিবাদন করিয়। এই প্রকার বলিতে 
লাগিলেন, 

“পুরাকালে বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবন্ধ্য, সনক, সনাতনাদি ব্রহ্মষিগণ যে ব্রচ্ষের 
উপাসনা করিয়াছিলেন, শাস্ত্র পুরাঁণ বেদ বেদাস্ত উপনিষদাদি, যে ক্রন্মের 
মহিমার কণামাত্র বলিতো গয়া, পার না পাইয়া “অব্যক্ত, অনির্বচনীয় বলিয়া 
নির্বাক হইয়াছেন,-_তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, অজ্ঞান আমি--আমার মুখে আজ 
আপনারা সেই মহান্‌ ব্রক্ষের কথা শুনিতে আসিয়াছেন !--ইত্যাদি বলিতে 
বলিতে বালকের মত 'হাউ হাউ” করিয়। কাদিয়া ফেলিলেন ৷ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা 
করিয়াওঃ কথা বলিতে গিয়া! কান্নার বেগ চাপিতে পারিলেন না, পরে বসিয়৷ 
পড়িলেন। পাঁচ হয় মিনিট পরে আবার বলিতে আর্ত করিলেন । এবারেও 
মহযিগণের ধ্যানগয্য, পরাৎ্পর পরক্রহ্ষের বিষয়ে ছু"চার কথা বলিতেই কান্না 
আসিয়! পড়িল। এক একবার চেষ্টা করিয়! বলিতে গিয়া, থামিয়া থামিফা 
যাইতে লাগিলেন। পরে ভাবের অদম্য আবেগ আর সংবরণ করিতে না 
পারিয়া, মুখে কাপড় চাপা দিয়া বসিয়৷ রহিলেন। কিছুক্ষণ এইভাষে কাটিলে, 
উপবিষ্ট অবস্থাতেই কাদিতে কা্দিতে করযোড়ে সকলকে কহিতে লাগিলেন, 
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“আজ আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। আপনারা সকলে দয়া ক'রে 
আমার মস্তকে পদাধাত ক'রে আমার অহঙ্কার চূর্ণ করুন। আমি ভয়ানক 
অভিমানী, তার কথা, বলব ? আমিকি জানি? আমি ছাই! আমি 
ছাই 1” এই প্রকার বলিয়। সেই অনাদ্দি, অনস্ত, একমাত্র অদ্বিতীয় পুরাণ 
পুরুষের স্তবের কয়েক শ্লোক পড়িয়াই ভাবাবেগে করুদ্ধক হইয়া পড়িলেন। 
অস্ফুটভাষায় ভাবামপ্রাবস্থায় শুধু 'ত্বংহি, ত্বংহি” বলিতে বলিতে সমাধিস্থ 
হইলেন । 


“জনতাপূর্ণ ব্রাক্মলমাজ একেবারে নিস্তব্ধ? গোস্বামি-নহাশয়ের এ 'ত্বংহি 
ত্বংহি” বলার সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একট। হইয়া গেল! সকলেই গোস্বামি- 
মহাশয়ের দিকে উল্লসিত প্রাণে তাকাইয়া কতক্ষ!" অবাক হইয়া! রহিলেন। 
এই ভাবে ৫1৭ মিনিট অতীত হইল। পরে চন্দ্রনাথবাবু হারমোনিয়াম 
বাজাইয়া গান করিতে লাগিলেন। গোন্বামি-মহাশয়ের চৈতন্য হইল ন1। 
ধীরে ধীরে সকলেই উঠিরা পড়িলেন। দলে দলে লোক সমাজ পরিবেষ্টনীর 
স্থানে স্থানে একত্র হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন,_-“বক্তৃতা শুনিয়া যে 
উপকার হইত, আজ গোন্বামি-মহাশয়ের অবস্থা দেখিয়া তাহা অপেক্ষা আমরা 
অধিক উপকার লাভ করিলাম । ধন্য ব্রাহ্মসমাজ 1৮ * 


এই উৎসবের উপাসনাসন্বন্ধে এনগেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন 
--*বিজয়কু্চ বেদীর উপর বসিয়া প্রেমোন্মত্ত তইয়া সাশ্রনয়নে 'মা, মা” ধ্বনি 
করিতেছেন, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে শত শত উচ্ছ,সিত হৃদয় হইতে 'মা, মা” 
ধ্বনি বিনিঃ্থত হৃইয়া উপাসনা-মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে। সেই দৃশ্ 
কখনও ভূুলিৰ না! মর্তে সেই যে কৈবলাধাম দেখিয়াছি, তাহা কখনও 
ভুলিব না। অপর এক দিবস বেদী হইতে উপাসনাকালে গোস্বামি-প্রভৃ 
মস্তকের উপর বাহু সঞ্চালন করতঃ, 'এই যে আমার মা ! এই যে আমার 
মা! !, ইত্যাকার শব এমন গস্ভীরভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, তত্শ্রবণে 
উপাসকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক মহাক্রন্দনের রোল উখিত হইয়াছিল। 
নিতান্ত পাষাণ-হৃদয়ও সেদিন বিগলিত হইয়াছিল। এ দিন তাহার (গোম্বামি- 
প্রভৃর ) ভাবদর্শনে উপাসক ও উপাসিকার প্রাণে এমন প্রেমের সঞ্চার 





| সে 


* স্পগগুয়-সঙ্গ” হইতে উদ্ধত। 
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হইয়াছিল যে, ব্রাহ্ধসমাত্ধের অনেক নর তাহাকে নবজাত লিশুজানে 
আহলাদ করিয়! দুধের টাকা দিয়াছিলেন * 

এই উৎসবসম্বন্ধে “তত্ববোধিনী” রি যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল, তাহার কিয়দংশ. নিম্নে উদ্ধৃত কর! যাইতেছে»_পগোলাইজী আজ 
বেদীতে বমিলেন, উদ্বোধন হইতেই আজ সকলের ভিতর আশ্চর্য্য এক শক্তি 
খেলিতে লাগিল। চারিদিকে কান্নার রোল উঠিল, মহোৎসবে আজ সকলে 
মাতিল। সঙ্গীতের সময়ে সকলে মিলিয়! সংকীর্তভন করিলেন, ভাবে মত হইয়৷ 
বহু বালক-বুদ্ধ আজ বেহু'স হইয়া পড়িল। সকলের চীৎকারে, হুঙ্কারে 
ও উচ্ছাসের ধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ হইল । ভাক্তার রায় (7. 1 8২০৮) 


এবং আরও ২৩ জন লোক গোলম।ল থামাইতে চেষ্টী করিলেন । গোৌঁসাইর 
উচ্ছ্বাসে গোলমাল আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে গৌসাইজী বেদী 


হইতে নামিয় হস্তম্পর্শ দ্বার| সকলকে প্ররুতিস্থ করিলেন । গোৌঁসাইজীর 
হস্তম্পর্শ মাত্র সকলে স্থির হইলেন। যাহারা সংজ্ঞাশুন্ত হইয্লাছিলেন, জ্ঞান 
লাভ করিলেন, ধাহার৷ নাচিতেছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। অদ্ভূত দৃশ্ট ! এ 
দৃশ্য আর ব্রহ্ম-মন্দিরে কখনও কেহ দেখেন নাই |” 

ঢাকার উৎসবের পর গোস্বামি-প্রভু পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়ার অভিপ্রায়ে 
কলিকাত। আগমন করিলেন । তথায় এক দিবস বিশ্রাম করিয়। শ্যামনগর 
গমন করেন। শ্যামনগর হইতে নৌকাযোগে চু চুড়াতে উপস্থিত হইয়। মহষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি অকস্মাৎ গোস্বামি-প্রভৃকে 
দর্শন করিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,-_“আহা ! সকলে বলে 
গৌসাই পাগল হয়েছেন, পৌত্বলিকের ন্তায় ব্যবহার করেন; কিন্ত কৈ? 
আমি ত একে ধূপ ধূনার সুগন্ধ ধূমাবৃত উজ্জল দুর্গা প্রতিমার ন্তায় দেখ .ছি।” 
এমন সময়ে জনৈক ব্রাহ্ম মহষিকে ধশ্ম সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া 
একখানি পত্র প্রেরণ করেন। তিনি পত্রধানি পাঠ করিয়া তদীয় অনুগত ভক্ত 
স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন,__“লিখে দাও, এখন হতে গোঁসাই 
যা বলেন, তা আমারই কথা 1” ** 

চু'চুড়। হইতে গোস্বামি-প্রভু বর্ধমানে উপস্থিত হইলেন। তথায় ত্রাহ্ষ- 
সমাজের সন্সিকটে সমাজের সেক্রেটারী মহাশয়ের আবাসে অবস্থানপূর্ববক 


* শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর প্রণীত গোস্বামি-প্রতুর জীবনী হইতে উদ্ধত। 
1 ১২৯৪ সনের ত্রাঙ্গাচারীয ডায়েরী ॥ এ 
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নিত্যই সঙ্গীর্কনে মহা আনন্দোৎ্মব করিতে লাগিলেন । এই স্থানে অবস্থান- 
কালে একদিবস গোস্বামি-প্রতু একটা পলাশ বৃক্ষের প্রতি পুণ্পে ভগবতীর 
আবির্ভাব দর্শন করিয়। ভাবাবেশে মুচ্ছিত হইয়াছিলেন। আর অএকদিবস 
মহারাজাধিরাজের গোলাপ-বাগে নাইয়া গোলাপফুলের শোভা দেখিতে 
দেখিতে একেবারে সমাধিস্থ হইন্্রা প্ড়িয়াছিলেন। চৈত্রমাসের মধ্যভাগে 
গোস্বামি- প্রভু বদ্ধমান হইতে দ্বার ভাঙ্গা আগমনপূর্বাক। তথাকার ব্রন্ষোৎ্সবে 
যোগদান করিলেন । উতৎসবান্থে তিনি কিয়ৎসাল স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত রাধা- 
রুষ্ণ দত্ত মহাশয়ের বাসায় অবস্থান করিয়াছিলেন । এইস্থানে হঠাৎ তাহার 
কঠিন উদরীরোগ উপস্থিত হয়। রোগ ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়! শৈষ সীমায় 
উপনীত হইল । আত্মীয়-স্বজন জীবনরক্ষাবিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িলেন। 
চারিজন ডাক্তার একষোগে পরীক্ষ! করিয়া বলিলেন যে, রোগীর অন্ত্রাদি পচিয়া 
গিয়াছে, অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণবায়ু নির্গত হইবে । এই অভিমত প্রকাশ 
করিয়] তাহারা প্রস্থান করিলেন । গৌসাইজীর চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। 
অন্তিমকাল নিকটবর্তী জানিয়া, অদ্ধেয় রাধাক্ষ্তবাবু রোগীর ' শয্যাপার্শে 
উপবেশন পূর্বক একতারা সংযোগে ধীরে ধারে নাম গান করিতে লাগিলেন । 
গান ক্রমশঃই জমাট বাধিয়। উঠিল। এমন সময়ে গোস্বামিপ্রভৃ ধীরে ধীরে 
ক্ষরুন্নীলনপূর্ববক্‌ উঠিয়। বসিলেন, এবং কীর্তনের তালে তালে মস্তক ঢুলাইতে 
লাগিলেন; অবশেষে দণ্ডায়মান্‌ হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এই অদ্ভূত ব্যাপার দর্শন করিয়া নকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। 
কীর্তনান্তে গোস্বামি-প্রভৃ আসন উপবেশন করিলে, একজন চিকিৎসক 
বলিলেন--“গোস্বামি-মহাশয়, আপনি আমাদের অভিমান চূর্ণ করিয়াছেন। 
আমাদের চিকিৎসাশান্ত্র আপনার নিকট হার মানিয়াছে।” 

এদিকে ঢাকাতে গোস্বামি-প্রভূর জীবনসংশয় রোগের সংবাদ উপস্থিত 
হইলে; তদীয় অন্থতম শিত্য স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বকৃসী মহাশয়, যোগসিদ্ধ বারদীর 
্ন্ষচারী মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যাকুলভাবে কাদিতে কাদিতে স্বীয় 
গুরুদেবের প্রাণ ভিক্ষা করেন। ক্রক্ষচারী মহাশয় তাহ'র গুরুনিষ্ঠা পরীক্ষা 
করিবার জন্ত বলিলেন--'তুমি তোমার গুরুর জন্য কি স্বার্থ ত্যাগ করিতে 
পার?” উত্তয়ে বকৃনী মহাশয় বলিলেন যে, অনায়াসে তিনি প্রাণ পর্যযস্ত 
বিসঞ্জন করিতে পারেন, সম্প্রতি তাহার জীবনের অর্ধেক পরমায়ু দান করি- 
লেন। তিনি ইহাঘারা তাহার গুরুদেবের জীবন রক্ষা করুন। ত্রিকালজ 
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্রন্মচারী মহাশয়, বকৃপী মহাশয়ের এবছিধ গুরুনিষ্টা দর্শনপূর্ব্বক কিমৎকাল 
সমাধিস্থ থাকিয়া, পরে অতিশয় হর প্রকাশ করিয়! বলিলেন--'তোঁমার 
গুরুদেব এখন দেহত্যাগ করিবেন না । তাহার জীবনের অনেক কার্য অবশিষ্ট 
রহিয়াছে ।” এদিকে দ্বারভাঙ্গায় গোস্বামি-প্রভূর কন্তা শ্রীমতী শাস্তিস্থধা দেবী 
গোস্বামি-প্রভুর পারে ব্রন্মচারী মহাশয়কে দর্শন করিয় বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়া- 
ছিলেন । 

শ্রদ্ধেয় বন্সী মহাশয় একজন অতি উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন । অথচ ইহার 
মত বিনয়ী ও নিরভিমানী লোক প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। ঢাকা, বিক্রম- 
গুরের অন্তর্গত গাওদিয়া গ্রামে ইহার জন্মস্থান! ইনি বংশে ব্রাঙ্গণ, কিন্ত 
সকল শ্রেণীর ছোট বড় সকল লোককেই অতি হ্থুন্দর স্বাভাবিক ভাবে নমস্কার 
করিতেন। এবং আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, কেহ তাহাকে তৎপূর্ধে নমস্কার 
করিতে পারিত না। কোন পরিচিত লোক আগমন করিতেছেন দেখিলেহ, 
বন্সী মহাশয় দূর হইতে, তিনি নমস্কার করিবার পূর্বেই তাহাকে অভিবাদন 
করিতেন । 

“তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষ্ণন!। 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ! হরি ॥৮ 

বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত এই লক্ষণগুলি ই'হার অন্তরে যেব্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, 
সচরাচর কুত্রাপি সেরূপ দুষ্ট হয় না। গুরুকপায় ইনি অচিরকাঁল মধ্যেই 
মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। গোম্বামি-প্রতু প্রদত্ত সাধনপ্রণালীর অমুতময় 
ফলের ই'নি জীবস্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, 
দরিদ্রতাজনিত ক্লেশ অস্লানবদনে “সহ করিয়াছেন । অর্থাভাবপ্রযুক্ত প্রয়্াগের 
কুম্তমেলায় সাধুমগ্ডলী দর্শন করিতে পারিলেন না বলিয়া, একদিন তিনি বিষণর- 
মনে কাল কাটাইতেছেন, এমন সময়ে এক অভাবনীয় ঘটন! সংঘটিত হ ইল, 
ঢাকায় থাকিয়াই তাহার মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ হইল । শ্রদ্ধাভাজন বক্সী মহাশয় যখন 
যেখানেই অবস্থান করিতেন, স্বীয় গুরুদেবের সন্গস্থখ প্রতিদিন সম্ভোগ করি- 
তেন। তাহার দীনতায় পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইত । একদিন [তিনি 
কোনও বৈষ্ণবপর্ব উপলক্ষে শ্রামগভাগবতপাঠ শ্রবণ করিতে, একস্থানে গমন 
করেন। তথায় বনু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন । ব্রাক্গণ ও ব্রাক্ষণে- 
তর জাতির জন্য পৃথক. আসন নির্দিষ্ট ছিল। সকলে তাহাকে ক্রান্ষণদিগের 
আসনে উপবেশন করিতে অস্থরোধ করাতে তিনি বলিলেন-_”আমি অসবর্ণ 
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বিবাহ করিয়াছি, সুতরাং পতিত, আমি আপনাদের সহিত একাসনে বসিবার 
অযোগ্য ৮ এই বলিয়া এক কোণে গিয়। বসিলেন। তাহার দীনতাপূর্ণ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ভদ্রমগ্ডলীর হৃদয় সিক্ত হইল। একদিন তীহার একজন 
গুরুভ্রাত। বলিলেন-__প্ব্ক সী মহাশয়, আপনার ক্রোধ জন্মীইতে পারে বোধ 
হয় এমন লোক জগতে নাই 1” তদুত্তরে তিনি বলিলেন_্সে কি! আমি 
থে অত্যন্ত ক্রোধী, বোধ হয় জন্মান্তরে দুর্বাস। ছিলাম” এই সর্বলক্ষণান্থিত 
গুরুগত-প্রাণ মহাপুরুষ, গোস্বামি-প্রভুর তিরোধানের কিয়ৎকাল পরেই স্বীয় 
নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামের যাত্রী হইয়াছেন । 

দ্বারভাঙ্গায় অবস্থানকালে গোম্বামি-প্রভূু এক দিবস তাহার গুরুদেব পরম- 
হংসজীর নিকট স্বীয় সাধনলব্ধ কতিপয় অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া, তাহার 
যথার্থতা সন্ধে প্রশ্ন করেন। তখন তাহার সহিত প্রভুজীর যে কথোপকথন 
হইয়াছিল, তাহ তাহার স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি, _*গুরুদেব 
আমার প্রশ্ন শুনিয়৷ বলিলেন-__তুমি হঠযোগ-প্রদীপ ও বিচার-সাগর আনিয়। 
পড়। এই পুস্তক কোথায় পাঁওয়। যাইবে জিজ্ঞাস করায়, তিনি একটা দোকা- 
নের নাম করিয়! বলিলেন, উহ] সেম্থানে পাচটাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে । উক্ত 
দোকানে যাইয়া দেখি তথায় মাত্র এ পুস্তক ছুখানাই আছে । আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে, বিক্রেতা উহার মূল্য ৫২ টাকাই চাহিয়াছিল। পুস্তকঘ্বয় পড়িয়া! দেখি 
আমার সকল অবস্থ। উহাতে বণিত আছে। পূর্ব হইতে কোন বিষয় জানিয়া 
রাখিলে, ভাহ! লাভ হইলেও তত বিশ্বাস হয় ন!। পৃর্বেব লাভ পরে শান্্ তাহার 
সাক্ষ্য দিলেই ঠিক্‌ বিশ্বাসটী হয়। আমাকে অনেকে অনেক কথ জিজ্ঞাসা করেন 
বটে. কিন্ত আমি তাহার উত্তর দেওয়া ভাল বোধ করি না। এক 'নাম" শ্বাপ 
প্শ্বাসে করিতে পারিলেই, সকল অবস্থা লাভ হইবে, তখন শান্ত্রও তাহার 
সাক্ষ্য দিবে । * *.* লোকে শক্তি শক্তি করে, শক্তিলাভ অতি তুচ্ছ 
পদাথ। যাহার! ঈশ্বরকে চান এবং সেইদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাহা- 
দের পাছে পাছে শক্তি সকল আসিতে থাকে; কিন্তু তাহার ত্বণা করিয়া 
তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টি ও করেন ন11” অতঃপর গোস্বামি-প্রভু ঘ্বারভাজ। 
হইতে বৈদ্যনাথ আগমন করিয়া ম্বগীয় রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের বাড়ীতে 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এ দিবস তক্তপ্রবর বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বন্ধ 
মহাশয়ের সহিত গোস্বামি-প্রভুর ধশ্মালাপে উপস্থিত সকলের এতই আনন্দো- 
চ্কাস হইয়াছিল যে, বেলা দ্বিগ্রহর অতীত হইয়৷ গেলেও, কাহারও ক্ুধাতৃষ্ণার 


১৯২ আচাধ্য বিজন্নরুষ্ণ গোস্বামী [ একাদশ 


বদ্যনাথ হইতে গোস্বামি-প্রভু হুগলি জেলার অন্তর্গত 'খৈপাড়া” গ্রামে 
উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়! কোন্নগগরের উত্সবে যোগ- 
দান করিবার অন্য গমন করেন । এই সমগ্বে স্থানীয় ব্রা্গসমাজের প্রচারকনিবাসে 
এনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবার অবস্থান করিতেছিলেন । গোম্বামি- 
প্রভুর আগমনে শ্রদ্ধেয় নগেন্রবাবুপ্রমুখ আহুষ্ঠানিক ত্রা্ষগণ অতীব আনন্দ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইল। এই স্থানে অবস্থান-কালে 
যে কয়েকটি আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহ! শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রবাবুর 
সহধন্মিণী স্বর্গীয় মাতঙ্গিনী দেবীর প্রদত্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। 
শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী বলিয়াছেন, ১ ) “আমরা যখন কোন্রগর ব্রাহ্গ- 
মমাজের প্রচারক-নিবাসে ছিলাম, তখন গোস্বামি-মহাশয় এক দিন সন্ধ্যার 
প্রাক্কালে আনিয়া! উপস্থিত হইলেন। তাহার সঙ্গে শ্রীধর ঘোষ, শ্রীযুক্ত শ্ঠামা- 
কান্ত পণ্ডিত, নবকুমারবাবু ও মহেন্দ্র মিত্র মহাশয় ছিলেন ( ইহারা সকলেই 
গোস্বামি-মহাশয়ের শিষ্য )। তিনি আসিয়। নিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে 
এক আশ্চধ্য ঘটনা ঘটিল। একটা কুকুর, তার হাত পা দুখান| একেবারে 
ভাঙ্গা, ছেচুড় দিতে দিতে গোসাইকে পরিক্রমণ করিয়া, তাহার পায়ের নিকটে 
আসিয়৷ পড়িয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে কীর্তন আরম্ভ হইল, পুনরায় কুকুরটা 
অতি ক্লেশে সমস্ত ঘর পরিক্রমণ করিয়া রাত্রিতে দেহ রাখিল। এই দেহ পরে 
গঙ্গায় দেওম়। হয় 1৮ ॥ 

২। “সেই দিন রাত্রে স্বপ্পে আমার বালগোপাল কূপ দশন হইল। 
গোপালের সর্ববাঙ্ে অলঙ্কার, পায়ে নূপুর, আঙিনায় দৌড়িয়া বেড়াইতেছেন। 
আমি এ রূপ দেখিয়া মু হইয়। ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। 
পরে ধরিয়া ফেলিয়া মুখচুন্বন করিতে লাগিলাম। এ স্বপ্র দেখিয়া আমার 
নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, এই গোসাইই সেই গোপাল । আমি এই ভাবে এত 
অস্থির হইলাম যে গোৌসাই পায়খানায় ষাইতেছেন, আমি তাহাকে শৌচ 
করাইয়া দ্বিতে চাহিলাম। ইহাতে তিনি করযোড়ে বলিলেন-__“ম!. মাপ 
কর! তুমি জন্মে জন্মে কতবার আমাকে এইরূপ করিয়াছ। আমি এ 
ভাবেই বিভোর। সকালে চা খাইবার সময়ে আমি নৃতন কাজলপাতা 
কিনিয়়া আনিয়া কাঁজল তৈয়ার করিলাম। স্বহস্তে যাইয়া গোপালের 
চক্ষে কাজল দ্বিলাম এবং মাথায় চূড়া বাদ্ধিয়া দিলাম। তাহার পর ছোট 
ধামাতে মুড়ি-সুড়কি ওকিছু মিষ্ট দিলাম। তখন ভাবাবেশে গান 
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(দেখ সবে আর্দি, ষত নদেবাসী 
আমার গৌরাঙ্গ টাদে। 
গোরা, প্রভাতে উঠিয়া, অঞ্চল ধরিয়া 
ননী দে মা" বলে কাদে। 
(ননী কোথা ব! পাৰ?) 
আমি নহি আহিরিণী। কোথা পাব ননী, 
পড়িনু বিষম ফাদে ॥” 


এই গান গাহিতে গাহিতে জ্ঞানহারা হইয়া গোপালের ( গোস্বামি-প্রভৃর ) 
সুখচুদ্বন করিতে লাগিলাম ও বুকে ধরিয়া! নিজকে কৃতরুতার্থ মনে করিতে 
লাগিলাম। গোঁসাইকে অঞ্জন পরাইয়া দ্বার সময়ে তিনি বলিলেন, “মা, 
আমাকে ভাল করে জ্ঞানাঞগ্ুন পরাইয়৷ দাঁও,__যেন সর্ধন্র তোমার ভুবন- 
মোহিনী ব্ূপ দেখিয়া কৃতার্থ হ'তে পারি ।” 


৩। “আমাদের বাপায় একটা ঝি ছিল। আমি এ বির দীক্ষার্ধি জন্ত 
করযোড়ে গৌসাইর নিকট বলিলাম-_-'গোঁসাই, তুমি ত কত পতিতকে 
উদ্ধার করিয়াছ, ইহাকে দয়। কর। গোঁসাই সম্মত হইলেন, এবং উহাকে 
দীক্ষা দিলেন | যেই দীক্ষা হইল, অমনি বিটা অজ্ঞান হইয়া ভাবের তরঙে 
গড়াগড়ি দিতে লাগিল, লজ্জা! সরম দূরে গেল,__ডাবে উন্মাদিনী ! সে প্রায় 
মাসেক পধ্যন্ত এই ভাবে ছিল। ক্ষণে ক্ষণে অজ্ঞান হইত ও উন্মত্ের ন্যায় 
চলিত ফিরিত। ইহার দীক্ষার কালে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, গোসাই 
দয়ার অবতার হইয়া পতিতকে উদ্ধার করিতেছেন । তখন আমি ভাবাবেশে 
গান ধরিলাম,-- 

কীর্তন-_-একতাল]। 
'ভবপারে যেতে ভয় কি আছে রে। 
এঁ দেখ নামতরি লয়ে, হবি নাবিক সেজেছে । 
(পারের ভয় নাই, ভন্ন নাই !) 
এ দেখ পতিতপাবন দয়াল হরি 
কাগ্ডারী সেজেছে ।” 
আমি ভাবে অধীর হইয়া পড়িয়াছি। এই অবস্থায়ই শ্রীমতী কুন্ম ও 
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আমাকে পাক করিতে হইল। কুহ্বম আমার বাল্যসহচরী ও গোস্বামি-প্রভুর 
মন্ত্রশিষ্যা । কখন আমি পাক করিতেছি, কুস্থম কীর্তনে আবিষ্ট হইতেছে ; 
আবার কখন আমি আবিষ্ট হইতেছি, কুম্থম পাক করিতেছে । . দাইল ভাজি! 
তখনই -তৈয়ার করিয়া তুলিয়া ভূ'ষিসহ খিচুড়ী পাক করিলাম। খিচুড়ী 
আবার পোড়। লাগিক্সাছে। ভোগের সময়ে আমি গৌসাইকে বলিলাম-- 
পাকের সময়ে তুমি আমাকে বিহ্বল করিলে, আমি ভূঁষি সমেত খিচুড়ী পা 
করিয়াছি, তাহাও আবার পোড়। পাঁগয়াছে। এখন ভাল মন্দ আমি জানি 
না।, তখন গোৌসাই জড়ভরতের গল্প করিয়া! বলিলেন-_-'এই খিচুড়ী স্বয়ৎ 
গোলকের লক্ষ্মী বান। করেছেন । ইহা স্ধা হইতেও হুমিষ্ট হয়েছে । আপনি 
বিহ্বল ছিলেন; তাতে আর কি হয়েছে ?, 

“গোসাইর কৃপাপ্রান্ত পূর্বোক্ত ঝিকে দেখিয়। একদিন জগন্নাথঘাটের এক- 
জন সাধু সাষ্টাঙ্গে প্রণামকরতঃ বলিয্াছিলেন_-মা ! এজিনিষ তুই কোথার 
পেলি ? এ যে দেখিতেছি, তোর প্রতি সদৃগুরুর কৃপা হ”য়েছে 1” স্বগীয়া 
মাতঙ্গিনী দেবী বর্ণিত অপর এক সময়ের একটা ঘটনা প্রস্গ-ক্রমে এই স্থানেই 
উল্লেখ কর! যাইতেছে, থা 

“আর একবার গৌসাই আমাদের কাসারিপাড়ার বাসায় আসিরাছিলেন। 
তিনি আসিবার কিছুক্ষণ পরেই ঝাঁকে ঝাকে শিস্তমগ্ডলী আসিম্বা উপস্থিত 
হইতে লাগিলেন । ইহার! ঘেকি করিয়া এত শীঘ্র টের পাইলেন, ভাবিয়া 
আশ্চধ্যান্বিত হইলাম। গোৌসাই আসিবার দিন-ছুই পরে আমার ইচ্ছা হইল, 
আমি কৃষ্ণ-গোপালের ভোগ দেই। আমি ষোড়হাতে গোসাইর অন্থমতি 
লইলাম। মণি ও বুন্দাবন বাবু (গোস্বামি-প্রতুর শিস্তদ্বয়) ভোগের সমস্ত 
'জিনিষপত্র সংগ্রহ করিয়া দিলেন । আমি রাত্রি চারিটার সময়ে উঠিস্বা মান 
করিয়া ভোগ রন্থুই করিতে লাগিলাম। এই সময়ে এক আশ্চধ্য ঘটনা! ঘটিল। 
কলেতে চাউল ধুইতেছি। দেখি, এ সকল চাউল “হরে কৃষ্ণ” “হরে কৃষঃ” ধ্বনি 
করিতেছে । ভাজা ভাজিতেছি, উহা হইতেও “হরে কৃষ্ণ” প্হরে কৃষ্ণ” ধ্বনি 
উখিত হইতেছে ! ভাত টক্বকৃ করিয়া ফুটিতেছে, শুনিতেছি প্হরিবোল' 
*হরিবোল” ! এই সকল দেখিয়!-শুনিয়া আমি আকুল হইলাম । উপরে 
যাইয়া আমি গৌসাইকে জিজ্ঞানা করিলাম, “এই বে সব হরিধ্বনি শুনিয়া আমি 
উন্মত্ববৎ হইয়াছি,-_-এ সব কি? গৌঁসাই বলিলেন--*আপনি কৃষ্ণ-গোপা- 
লের ভোগ দিবেন, তাই সমস্ত দেবতারা আনন্দে হরিধবনি করিতেছে | ৰ 
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আপনার দিব্য-কর্ণ খুলিয়া গিয়াছে, তাই এঁ সব ধ্বনি শুনিতেছেন।* পরে 
ভোগ পারশ করিলাম। ভোগ বেশ করিয়া বাটাতে বাটাতে সাজাইয়া 
গৌসাইকে জানাইলাম।, এবং বলিল।ম--“দেখুন, হরিধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া 
আমি মাতোয়ার! হইয়। ভোগ রন্থুই করিয়াছি, এখন ভাল-মন্দ আমি কিছু 
জানি না।” গৌসাই বলিলেন-_-“কষ্খ-গোপাল খাইবেন বলিয়া উহা স্বয়ং 
গোলকের লক্ষ্মী রন্থই করিয়াছেন, উহা অতি উত্কৃষ্ট হইয়াছে, উহার অপূর্ব 
আম্বাদ হইয়াছে ।” পরে ধৃপ-ধুন! দিয়া গৌসাইকে আহ্বান করিলাম । তিনি 
আসনে বসিয়! করযোড়ে চক্ষু মুদিলেন, কিছুক্ষণ পরে সমাধিস্থ হইয়। পড়িলেন। 
অতঃপর আমি কিছু প্রসাদ পাত্র হইতে লইয়া তাহার মুখে দিলাম। তিনি 
তখন ভাবে মাতোয়ারা হইয়াছেন, চীৎকার করিয়! বলিতে লাগিলেন-_-এ 
স্বয়ং জগন্নাথদেব এই ভোগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন । এ স্বয়ং শ্রুরুষ 
বৃন্দাবন হইতে আসিম়্াছেন! এ শচীনন্দন! এ শ্রনিত্যানন্দ! এ 
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ! এ তেত্রিশকোটি দেবত। প্রসাদ পাইতে উপস্থিত হইয়াছেন ! 
এই প্রসাদের তুলনা নাই, যে স্থানে এই প্রসাদ পড়িবে, সেই স্থানই ধন্ত 
হইবে ।” আমি এ সময় দেখিতে পাইল।ম, সহস্র-সহত্র কোটি-কোটি কালো 
মাথ! এই প্রসাদের চতুর্দিকে জড় হইয়াছে । গৃহস্থিত সমস্ত ভক্তবুন্দ, 
গেসাইর নিকট আসিরা তাহাকে খাওয়াইয়। দিতেছেন,--তিনিও সকলকে 
খাওয়াইতেছেন। এমন সময়ে আমি একখানা অপূর্ব গৌরবর্ণ হস্ত এ পাত্র 
হইতে ভোগ গ্রহণ করিতেছে দেখিলাম। দেখিয়াই চীৎকার করিয়া বলিতে 
লাগিলাম__“এ কাহার হস্ত ?” গৌঁসাই চীৎকার করিয়। বলিলেন-_-“শচী- 
নন্দন, শচীনন্দন 1” আনি এ হন্ত জড়াইর। ধরিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম 
ন।, অন্যের হন্ত ধরিয়া ফেলিলাম। ইহার পরই আমি অজ্ঞান হহর। গেলাম। 
পরে শুনিলাম, এ গৃহে খোল আসিল, করতাল আসিল। আমাকে ঘিরিয়! 
ঘিরিয়া অনেক কীর্তন হইল, কিছুতেই আমর জ্ঞান হইল না। পরে, গোপাই 
আমার কর্ণে হরিন।ম দিয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া) পুষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়। আমাকে 
চেতন করিলেন। কিম্ুৎকাল পরে আমি এ ঘটন! উল্লেখ করিয়া গৌপাইকে 
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন--“আপনি যথার্থই শচীনন্দনের হস্ত দর্শন 
_করিয়াছিলেন। আপনি অতিশয় পুণ্যবতী, তাই এ সকল দর্শন পাইয়াছেন।” * 

* শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধাত। তিনি ঘটন! করেকটা 
গায় মাতঙ্গিনী দেবীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়। লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। 
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ক্রমে গোস্বামি-প্রভু কোবগর হইতে কলিকাত। হইয়। শাস্তিপুর গমন 
করিলেন । তথায় কিছুদিন অবস্থানপূর্ববকৃ, খুলন! জেলার অন্তর্গত বাগেরহাট 
গমন করেন। এইগ্থানে “মানুষের প্রাণ অনস্তকেই চায়”-__এই বিষয়ে একটা 
অতীব স্বদক়গ্রাহী বক্তত। প্রদান করিয়া, পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণপূর্ববক্‌ 
হরিনাম কীর্তন ও তাহার মাহাত্ম্য প্রচার করেন। অতঃপর তিনি বাগেরহাট 
হইতে বরিশাল উপনীত হইলেন । এইস্থানে নববর্ষের উত্সবে (১২৯৩ সন, 
১লা বৈশাখ ) “ভারতে ধন্মান্দোলন” বিষয়ে একটা স্থদীর্ঘ বক্ততা প্রদান 
করেন। বক্ততান্তে কীর্তন ও আলোচন! হইয়াছিল। অপর এক দিবস 
ব্রজ্মোহন বিদ্ভালয়গৃহে যোগতত্বসন্থদ্ধে প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী অতীব সারগর্ 
বক্ত তা করিয়াছিলেন । এ দিবস ধাহাঁর। সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে একজন বিশিষ্ট বাক্তি বলিয়াছেন বে, যোগতত্ব-স্ধদ্ধে এতগুলি নৃতন 
ও গুড় বিষয় তিনি জীবনে আর কখনও শ্রবণ করেন নাই, এবং উপস্থিত 
শ্রোতৃমগুলী এঁ বক্ত তা শ্রবণ করিক্ব। বিস্ময়ে অভিভূত হ্ইয়্াছিলেন। এই 
ঘটনার পর দেশপ্রসিদ্ধ অসাধারণ বক্ত। স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, “ভক্তি- 
যোগ, প্রণেতা দেশনায়ক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত ও পরলোকগত প্রবীণ 
উকীল গোরা্াদ দাস মহাশয়ের গোস্বামি-প্রভুর নিকটে সাধন গ্রহণ 
কজ্ন। 

বরিশাল হইতে গোন্বামি-প্রভু সপরিবার মাদারিপুর গমন করিয়া চাবি 
পাঁচ দিন অবস্থান করেন। তথায় স্থানীয় ভেপুটী ৬দ্বারকানাথ রাঁয় মহাশয্নের 
_কুঠিতে উপাসনা, আলোচনা ও কীর্ভন হয়। গ্োস্বামি-প্রভুর অসাধারণ 
গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়, ডেপুটাবাবু সপরিবার তাহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন। 
অতঃপর গোম্বামি-প্রভু মাদারীপুর হইতে মাণিকদহে গমনপূর্ববক্‌ স্থানীয় 
জমিদার ৬বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করেন। এই 
স্থানেও তিনি কয়েকদিন পধ্যস্ত প্রত্যহ নামকীর্তন ও যুগধশ্নসন্বত্ধে আলোচনা 
করিয়াছিলেন। 

অতঃপর ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে গোস্বামি-প্রতু, রংপুরের অন্তত 
কাকিনার রাজ! মহিমারঞ্জম রায় মহাশয়ের আহবানে, তথায় ক্রহ্মমন্দির 
প্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগদান করিতে গমন করেন। গোন্বামি-প্রভূর সঙ্গে 
পণ্ডিত ৮শ্যামাকাস্ত চট্টোপাধ্যায়, ন্বর্গায় মনোরঞ্জম গুহ, স্বর্গীয় নবকুমার 
বাক্চি; সাধারণ ক্রাক্ষসমাজের সথগায়ক শযুক্ত ব্রজবাবু প্রভৃতি ৮৯ জন গমন 
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করিয়াছিলেন । ইহাদিগের পূর্বের নববিধান ও সাধারণ ব্রাঙ্গমমাজের কতিগয় 
প্রচারক ও কাঙ্গাল হরিনাথ (ফিকিরচাদ ফকির ) প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে 
নিমন্ত্রিত হইন্ধ। তথায় গমন করিয়াছিলেন । উত্সবের দিন ষখন গোম্বামি- 
প্রভু বেদীর ক।ধ্য করিতেছিলেন, এবং নিয়ে নামকীর্তন হইতেছিল, তখন 
তাহার নিকটে একটী অপূর্ব আধ্যাত্মিক দৃণ্ঠ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দৃশ্যে 
মহম্মদ, গুরু নানক, বুদ্ধ, এস্করাঁচ।ধ্য প্রতি অবতার ও মহাপুক্রষগণ পরস্পরের 
হস্তধারণপুর্ধক, কলিপাবনাবতার শ্রমন্মহাপ্রতৃকে বেষ্টন করতঃ কীর্ভনের 
মধেয ভাবাবেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। এবংপ্রকারের একটা দৃশ্ঠ ইতঃপূর্বে 
আরও দুইবার গোস্বামি-প্রভুর নিকটে প্রকাশিত হয়। পকাঙ্গালের ত্রহ্মাপ্ড- 
বেদ* পত্রিকা হইতে তাহার বিবরণ উদ্ধত করিতেছি--“১২৯১ সালের ১১ই 
মাঘ প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজরকরুষ্ণ গোস্বামী বখন কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্ম 
মমাজের বেদীর কাধা করিতেছিলেন' ই সময়ে এরূপ দৃশ্য প্রকাশিত 
হইগ্নাছিল। তখন অনেকে মা ! মা! বলিয়। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন । 
এই দৃশ্যে মহম্মদ নানকের হস্ত ধরিয়া, নানক আবার অন্তান্ত ভক্তজনের সঙ্গে 
গলাগলি হইয়া “একমেব। দিতীয়ং” কীর্তন করিয়া ভাবাবেশে নাচিয়াছিলেন। 
পরলোকগত মৃহ।জ্ম। বাজ্জ। রামমে!হন রায়ও তথায় উপস্থিত ছিলেন । তাহার 
পর বৎসর, ১২৯২ সালের ১২ই মাঘ, ঢাক। ব্রাঙ্ষমমাজের বেদীতে উপাসনাকালে 
এ প্রকারের একটা আধ্যাত্মিক দৃশ্ঠ প্রকাশিত হয়।” এই আধ্যাত্মিক দৃশ্থ 
ভারতের একটা ভাবী পার্বভৌমিক ধন্মমহোৎ্সবের পুর্বস্থচনা করিতেছে । 
অতংপর রাজা-বাহাছুরের উদ্ঘোগে একটী বিরাট নগরকীর্তন বাহির কর! 
হইল। প্রায় ২৪২৫ দলে বিভক্ত হইয়! কীর্তনকারিগণ যখন ৮*টা মৃদঙ্গ ও 
ততোধিক করতাল সহযোগে গগনভেদীন্বরে কীর্তন করিতে করিতে নগর 
পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সমগ্র কাকিন! সহরটী একেবারে তোলপাড় 
ইইয়া গিয়াছিল। গোস্বামি-গ্রভু মহাভ।বে বিভোর হইয়! সিংহবিক্রমে দোর্দ 
নৃত্যে মেদিনী কম্পিত করিয়৷ অগ্রসর হইলে, চতুর্দিক হইতে অসংখ্য লোক 
তীরবেগে কীর্ভনের মধ্যে ছুটিয়৷ আসিয়া তাহাকে প্রণিপাত করিয়া, ধুলায় 
অবলুষ্ঠিত হইয়া অশ্রজলে ধরা অভিষিক্ত করিতে লাগিল। একদল বালক 
গোস্বামি-প্রভৃকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতেছিল। তিনি 
ভাবাবেশে তাহাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেমন একবার হাত তুলি- 
তেছিলেন, আবার নামাইতেছিলেন। সেই সঙ্গে কীর্ভনের তালে তালে 
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বালকের দলও কুহকাবিষ্ট পুত্তলিকার মত নাচিতে লাগিল; আর সহরবাসী 
যহানন্দে মাতিয়া পুষ্পবর্ধনের স্তার তাহাদের উপরে “হরির লুট” ছড়াইয়া উচ্চ 
হরিধবনিতে দশদিক প্রকম্পিত করিতে লাগিল । এই মহাসংকীর্তনে কাকিনা- 
বাসী বহু নাস্তিকের আস্তিক্য-বুদ্ধি জাগরিত হইম্বাছিল,--কাকিন। সহর ধন্য 


হইয়াছিল । 


কাকিন! ছাত্রসমাজের উত্সবের দিন রাত্রে গোস্বামি-প্রভূর উপাসনা 
করিবার কথ ছিল। অপরান্ধে স্থানীয় বৈষ্ণবগণ তাহাকে এক সংকীর্তনে 
যোগদান করিবার জন্য লইয়া গেল। তিনি সংকীর্তনে আত্মহারা হইয়! 
পড়িলেন। ক্রমে রাত্র হইল্‌, কিন্তু তীহার চৈতন্য হয় না। ছাত্রসমাজের 
*€লোক তাহাকে ডাকিতে আসিয়া তাহ।র অবস্থা দেখিয়া ফিরিয়া গেল । তখন 
ছান্রদিগের মধো কেহ কেহ গোস্বামি-প্রভৃকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিতে 
লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই গোস্বাধি-প্রভূর চৈতন্য হইলে, তিনি অতি দ্রুতপদে 
উপাসনাগৃহে উপস্থিত হইলেন; এবং উপাসনা আরম্ভ করিয়াই বলিতে 
লাগিলেন-_-“ম। ! একি দেখিতেছি ! আমাকে যে লোকে গালি দিয়াছে, সেই 
সকল আঘাতের চিহ্ন তোমার শরীরে ! এখন আমি তোমাকে পূজা করিব, 
কি কাদিব ?” বলা বাহুলা, যাহার] ইতঃপুর্ধে গোস্বামি-প্রতুর প্রতি অযথা 


চে 


দোষারোপ করিয়াছিল, তাহারা এ কথা শুনিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত 
হইয়াছিল । 


এই উৎসবে গোম্বামি-প্রতু, শ্রদ্ধেয় মনোরগুন গুহ দ্বারা! বক্তৃতা করাইয়া- 
ছিজেন। তিনি পীড়িতাবস্থায্ম ৫৬ দিন শহ্য।গত থাকিয়া, সেই দিন মাত্র 
((পোঁড়ের”? ভাত খাইয়াছেন। এতদবস্থায় সমাগত পঞ্চসহম্রীধিক লোকের 
সমক্ষে তাহাকে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তাহার 
প্রাণস্পর্শা ও ওজন্ষিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই সাধুবাদ 
প্রদান করিয়াছিল । বাজাবাহাছুর বলিয়াছেন--''আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া 
এরূপ বক্ততা শ্রবণ করিতে পারি ।”” অদ্দেয় মনোরঞ্জনবাবু বলিয়|ছেন-__ 
(আমার দ্রাড়াইবার মতন পায়ে বল ছিল না' বক্ত তা করিবার উপযুক্ত শক্তি 
কণ্ঠে ছিল না, কি বলিব, কিছুই স্থির ছিল না। হঠাৎ কোথা হইতে শক্তি 
আসিল। ভূতাবিষ্টের মত বলিয়াছিলাম»--উহাতে আমার কোনই কর্তৃত 
ছিল ন1।” বস্ততঃ এই উত্সবে, গৌসাইজীর কৃপায়, কাকিনাবাসী আবাল-বৃদ্ধ- 
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বনিতার প্রাণ মন খুলিয়! গিম্াছিল । বাদকের বাদ্যযন্ত্র, গায়কের কঃ, বক্তার 
বক্ত তাশক্তি--সমন্তই যেন দৈববল প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

কাকিন! হইতে গোশ্বামি-গ্রতু তদীয় নহধন্মিণী শ্রীপ্রীমতী যোগমায়। দেবী 
ও কতিপয় শিশ্যসমভিব্যাহ্ারে একাশাখ্যা পাঠ দর্শন করিবার জন্য ধুবড়ী হইয়া 
কামাখ্যায় উপস্থিত হইলেন । 

দক্ষধজ্জঞে পতিনিন্দা শুনিয়! সতী দেহত্যাগ করিলে, সতীপতি মহাদে 
সতীর অপমানজনিত ক্রোধে অধীর হইয়া! বজ্ঞ পণ্ড করেন ; এবং দক্ষরাজকে 
সংহার করির!, সতাদেহ স্বন্ধে স্থাপনপুর্বকৃ বাহ্ৃজ্ঞানণুন্ত হইয়া প্রলয় তাণ্ডব 
করিতে থাকেন । তাহাতে বরাতল রসাত্লে যাইবার উপক্রম হইলে, 
তশ্লিবারণকল্লে দেবাদিদেব নহাদেবকে প্ররৃতিস্থ করিবার জন্য ত্রন্মাদি দেবতা-. 
দিগের প্রার্থনায় স্বরৎ বিকু) চক্র দ্বারা সতীদেহ ৫১ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া 
চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত করেন । সতীদেহের পেই সকল অংশ ঘেষে স্থানে পতিত 
হইয়াছিল, তাহ। মহাতীথে পরিণত হইয়া পাঠস্থান আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। 
কামাখ্যাপর্ধতে অংশ বিশেষ নিপতিত হ্ইপ্লাছিল বলিয়া, ইহাকে যোনীপীঠ 
বলে। * পুরাণে বণিত আছে যে, অন্ব বাচীর সময়ে ধরিত্রীদেবী রজ্জস্বলা হন; 
এবং এই সময়ে এই পীঠন্থানে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য 
প্রতিবত্মর অন্ববাচীর নময়ে এই স্থানে বনু ধম্মপিপাস্থ ব্যক্তি সমবেত হইয়া 
পাঠস্থান দর্শনাদি করিয্া পবিত্র হইয়া থাকেন । 

অন্ববাচীর সময়ে একদিন রাত্রে গোস্বামি-প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া! একাকী 
পীঠস্থান দর্শন করিবার জন্য ভীরবেগে মন্দিরা ভিমুখে ধাবিত হইলেন । এই 
সময়ে রাত্রে কাহাকেও মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। তথ" 
কালে এই মন্দিরের দ্বারে সশপ্র প্রহরী নিযুক্ত থাকে। কিন্তু কি ভাবিয়া 
জানি ন। গোস্বামি-প্রভু ভাবাবেশে হেলিয়৷ ছুলিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতে যাইতেছেন দেখিয়াও কেহ তাহাকে বাধ। দিল ন। তিনি অনায়াসে 


রাস ._. _. 


* *যোনীপীঠং কামগিরো কামাখ্। তত্র দেবত!। 
বাত্রান্ডে ত্রিগুণাতীত! রক্ত পাবাণরূপিণী । 
বাত্রান্তে মাধবসাক্ষাদুমানন্দোংথ ভৈরব$ ॥ 
সর্ধক্র বিরল! চাহং কামরূপে গৃছে গৃহে । 
গৌরীশিখরমারুহা পুনঞ্জন্ম ন বিদ্যাতে ৪” 

| তন্ত্র চড়ামণি। 
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অভ্যন্তরে প্রবেশপুর্ব্ক্‌ বম্‌ বম্‌* শব্ধ উচ্চারণ করিতে করিতে পীঠস্থান পরি- 
ক্রুমণ করিয়া যেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনই অনুভব করিলেন; যেন 
পিচকারীর ধারার ন্যায় কোন তরল পদার্থ অজশ্রভাবে তাহার সর্বাঙ্গে বধষিত 
হইল। কিন্ত, মন্দিরাভ্যন্তরে তখন অন্ধকার থাকায়, ইহার কোন কারণ নির্ণয় 
করিতে সমর্থ হইলেন না। ন্বীর বাসভবনে আসিয়া পরীক্ষা! করিয়া দেখিলেন 
ষে, তীহার সমস্ত বসনভূষণ যথার্থই দিব্য রক্তরাগে বিরপ্রিত হইয়া আছে ! 
এই ঘটনা ছারা পূর্ব্বোক্ত পুরাণবর্ণিত অশ্ব বাচীর সময়ে ধরিত্রীদেবীর রজন্বলা 
হওয়ার কথা স্রস্পষ্টরূপে প্রমাণীকুত হইল । * 

ইহার পরে গোস্বামি-প্রভূ এই স্থানের তাৎকালিক প্রসিদ্ধ সাধু শ্মৎ 
নিত্যানন্দ স্বামী ও অচলানন্দ ঠা দর্শন করিলেন। ইহারা উভয়েই 
পরম সাধুপুরুষ। ইহাদের সহিত গোস্বামি-প্রভূ নানাগ্রকার ধম্মীলাপ করিয়! 
উমানন্দভৈরব দর্শন করিলেন । গৌহাটির নীচে ত্রহ্মপুত্র-ন দের গর্তে উমানন্দ- 
ভৈরবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত! স্থানটী প্রাকৃতিক সৌন্দমষ্যে অতীব মনোহর, 
সাধনভজনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল । বহু লোক এই স্থানে সাধন করিয়া 
সফলকাম হ্ইয়াছেন। 

কামাখ্যা পর্বতের শিখরদেশে ৬ভুবনেশ্বরীর মন্দির বিরাক্জিত। এই 
স্থানে একদিবস ভূবনেশ্বরীর প্রকাশ দেখিয়। গোস্বামি-গ্রভু মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 

কামাধ্য।-পর্বতের নিকটবর্তী গৌহাটা নগরে গোস্বামি-প্রভু বাস 
করিতেন । এই নগর হইতে তিন ক্রোশ দূরে বশিষ্টাশ্রম অবস্থিত। এই 
স্থানে ভগবান্‌ বশিষ্ঠদেব সিদ্ধি লাভ করেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র এই 
আশ্রমে উপনীত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । মন্দিরের নিকট দিয়া 
একটা পার্বত্য জলল্লোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে । তাহাতে অর্দজলমগ্র 
অনেক প্রস্তরখণ্ড বিদ্মান আছে। উহাদের উপরে বশিয়া সমবেত ধর্মম- 
পিপাস্থ ব্যক্তিগণ ভজন করেন। সাধনের এমন নিজ্জন, প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ 
ও চিত্তাকর্ষক স্থান হিমালয়ের নীচে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় । এক- 
জাতীয় পোকা অবিশ্রাস্ত ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় একপ্রকার বিচিত্র শব্দ করিতেছে । 
গোস্বামি-প্রভু অনেক সময়ে এই নিঞ্জন আশ্রমে আসিয়া সমস্ত দিন সাধন 

ভজনে অতিবাহিত করিতেন, এবং সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সহরে 


পাম 
এ শী কপ সপ পপ এই উজ রশ পপ তা 


হরিনাম এল, মহাশক প্রদত্ত বিবরণ । 


পরিচ্ছেদ ] পদ্মাগন্তে” গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব ২০৪ 


প্রত্যাবর্ভন করিতেন । এই প্রকারে গোস্বমি-গ্রভূ কিয়ৎকাল কামাখ্যায় 
অবস্থান পূর্বক তথাকার সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া, সপরিবার ঢাকায় 
প্রত্যাবৃত্য হইয়া প্রচারক-নিবাসে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

ইদানীং শ্রীমন্‌ মহাপ্রতৃ-প্রবন্তিত ধশ্দ তারকত্রহ্ম হরিনামকীর্তন ও তাহার 
মাহাত্ম্য গ্রচার করাই গোস্বামি-প্রভুর জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছিল । যে স্থানেই 
যাইতেন, বন্তৃতা ও উপদেেশের সঙ্গে তিনি নাম-কীর্তনের বিশেষ ব্যবস্থা করি- 
তেন, কোন কোন স্থলে নগরকীর্তন বাহির করিতেন। গোস্বামি-প্রতু ব্রাঙ্মসমাজে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার প্রতি হিন্দু-সাধারণের ষে অশ্রন্ধার ভাব 
জন্মিয়াছিল, তাহা এতদবধি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবগণ 
দলে দলে আসিয়া তাহার কীর্তনে যোগদান করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে দারুণ ম্যালেরিয়া রোগে গোস্বামি-গ্রভূর শরীর ভগ্ন হইলে; 
তিনি চিকিৎসকগণের ব্যবস্থায় বিশুদ্ধ জল বায়ু সেবন করিবার নিমিত্ত কিয়ৎ- 
কাল পদ্মাগন্তে নৌকাতে বাস করেন। এইস্থানে এক দিবস তিনি সত্যা- 
বাক্যের মহিমা ও ৬গঙ্গাদেবীর আবির্ভাববিষয়ক একটা প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ 
করিলে, তদীয় অল্পবয়স্ক! কন্ত দয় শ্রীমতী শাস্তিস্থধ! ও প্রেমসখী তাহার নিকটে 
আবদার করিয়। গঙ্গাদেবীর প্রকাশ দর্শন করিতে অভিলাষ করিলেন । 
গোস্বামি-প্রতু ক্ণকাল চিন্তা করিয়া শাস্তিহ্ধাকে একটা নৈবেদ্য প্রস্তত 
করিয়! আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি আহ্লাদের সহিত একটী মেটে 
বাসনে করিয়া কিছু ভোজ্য বস্ত গোম্বামি-প্রভর হস্তে প্রদান করিলেন। 
গোস্বামি-প্রভু নৈবেদ্য হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক্‌ নদীবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গঙ্গাত্তব 
পাঠ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল স্তব পাঠ করিবার পর, গোস্বামি-প্রতু ষে 
স্থানে দৃষ্টি করিয়া স্ততি করিতেছিলেন, সেই স্থানের জল উদ্বেলিত হইতে 
লাগিল। দেখিতে দেখিতে দ্িব্য-তৃষণে বিভূষিত একখানি পরম সুন্দর হত্য 
পদ্মাগর্ভ হইতে উখ্খিত হইল । এবং গোস্বামি-প্রভূ সেই হস্তে নৈবেদ্যটা 
অর্পণ করিবামাব্র নৈবেদ্য সহ হস্ত খানি জলমগ্ন হইল। শ্রীমতী শান্তিন্থধা 
প্রভৃতি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। * 

এই সময়ে তিনি এক দিবস টাচুরতল! কালীবাড়া দর্শন করিবার জন্ত 
তথায় উপস্থিত হইলে, ষে একটা অতীব আশ্চর্যা ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, 


পিজি 





সী 


* উ্ীমতী শাস্তি্ধ। দেবীর প্রমুখায শ্রুত | 








২৯২ আচাধ্য বিজয়কফ গোস্বামী : [ একাদশ 


তাহ। গোস্বামি-প্রতুর নিজের কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি । 
“ঢাকায় অবস্থানকালে একবার চাচুরতল। কালীবাড়ী গিয়াছিলাম। সেখানে 
যাহ! দেখিয়াছি, জীবনে সম্বল হইন্না রহিয়াছে । সেখানে যাইয়া আমরা 
অনেকেই প্রথমে জগগ্ধাত্রী-মৃত্তি দশন করিলাম । কিন্ত পুরোহিত বলিলেন-_ 
এখানে কোন বিগ্রহ নাই, ঘটস্থাপন মাত্র আছে ।” পরে তাহাই দেখিলাম । 
জিজ্ঞান! করিলাম, 'এখানে কীর্তন হয় ?” পুরোহিত বলিলেন-__'মহাশয়, 
আমরা জীবনে কখনও কীর্তন শুনি নাই । তাহার বাড়ী দূরে, তাই চাউল 
কলা যাহা পাইম্বাছিলেন তাহা লইয়া, একটু আলো দেখাইয়া বেল থাকিতে 
তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন । তারপর রাত্রে একদল কীর্তন আসিয়। উপস্থিত 
হইল॥ তাহারা কীন্তন করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে :ঢেপের 
খৈঃয়ের মত একবূপ ছোট ছোট ফুল অজশ্্ পড়িতে আরম্ভ করিল। সমস্ত 
স্থান ফুলে শাদা হইয়া গেল। তাহার অদ্ভুত সৌরভ। তথাকার লোকেরা 
বলিল, যে.গাছটী হইতে ফুল পড়িল তাহা কেহ চিনে না এবং এ গাছে কেহ 
কখনও ফুল ফুটিতে দেখে নাই। এ সময়ে অতি সুমিষ্ট স্বরে একরূপ পাখীর 
গানও শ্রুত হইয়াছিল। কার্তনকারীরা বলিল--'আজ আমরা সকলে গান 
করিতেছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ সকলের মনে হইল, মায়ের বাড়ী গিয়া গান 
করি । এই কথ এক সময্জে সকলের মনে হওয়াতে কাহারও আপত্তি হইল 
না। তাহ এখানে আজ কীর্তন করিতে আসিয়াছি 1, * , 

আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণের কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আজ 
এই কলিযুগে তাহ! প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়! উপস্থিত সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন 
হইলেন। ৮শ্যামাকাস্ত পণ্ডিত মহাশয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন । তিনি 
এ অপূর্ব ফুলের কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে ঢাকায় প্রত্যাবৃত 
হইলে, অনেকে তাহা দর্শন করিয়া আশ্চধ্যান্থিত হইয়াছিলেন। 

অতঃপর পদ্মার উৎকৃষ্ট জল বায়ুর গুণে গোস্বামি-প্রভূর শরীর স্থস্থ হইলে, 
তিনি লোকনাথ ব্রহ্ষচারী মহাশয়র্কি দর্শন করিবার জন্য বারদী গমন করেন । 
্রক্ষচারী মহাশয়ের সমীপবর্তী হইয়াই, তাহার শরীরের প্রতি লোমকৃপে 
দেবতার প্রকাশ দশন করিক্া গোস্ামি-প্রতু অতীব বিশ্মিত হইয়াছিলেন। 
মহামতি বিছুরের কুটারে শ্রী উপস্থিত হইলে তিনি যেমন আত্মহার! হইয়া 





* ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের উকিল প্রযুক্ত মহেশচন্ত্র দে মহাশয্বের খাত! হইতে উদ্ধ ত। 


পরিচ্ছেদ] চীচুরতল! কালীবাড়ীতে আকাশ হইতে পুষ্পবর্ষণ ২৪৩ 


যাইতেন, ক্রক্চারী মহাশয়ের আশ্রমে গোস্বামি-প্রভূর আগমনে তিনিও তন্্রপ 
আনন্দে আত্মহারা হইতেন । তিনি তাহার 'জীবন-কৃষচকে” কি খাওয়াইবেন, 
কি দিবেন, ইহা! ভাবিয়াই অস্থির হইয়া পড়িতেন। আঞ্জ বহুদিন পরে 
গোন্বামি-প্রভৃকে পাইয়) ক্র্ধচারী মহাশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। 
তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া! গোস্বামি-প্রভু ও তাভার সঙ্গীয় লোকদিগের সেবার 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । পরে নিভৃতে তাহার সঙ্গে ব্রদ্ষচারী মহাশয়ের 
ধর্মবিযয়ক অনেক কথোপকথন হইল। অতঃপর গোস্বামি-গ্রভূ ঢাকায় 
প্রত্যাগমন করিয়! প্রচারক-আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

এই স্থানে অবস্থানকালে একদিন গোম্বামি-প্রভূ শৌচক্রিয়া সমাপনানস্তর 
গৃহের বারান্দায় আসিয়া দেখিলেন, কে যেন ভিতর হইতে দরজ! বন্ধ করিয়া 
নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছে । তখন তিনি তাহার নিজের কন্তার নাম 
ধরিয়া ভাকিতে লাগিলেন। নিকটে কেহ ছিল না, তাহার ডাকের উত্তর 
দিবে কে? ইতিমধ্যে হঠাৎ দরজ। খুলিয়া গেল । ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, 
তথায় কেহ নাই! তবে দরজা খুলিল কে ? অনুসন্ধান করিয়া গোস্বামি-প্রতু 
যখন জানিলেন ষে, দরজ! খোল! দূরে থাকুক, তাহার ভাক পধ্যস্ত কেহ 
শুনিতে পান নাই, তখন তিনি ভাবে গদগদ হইয়া, “মা, এই বুঝি তোর রাম- 
প্রসাদের বেড়া-বাধা ?+--এই কথা বলিয়। বালকের মত কাদিতে লাগিলেন ! 

গোস্বামি-প্রভু একবার উদ্ধারণ দত্তের পাটবাটী দশন করিতে সপ্তগ্রাম 
গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া! দেখিলেন মন্দিরের দরজা বন্ধ রহিয়াছে । 
পৃজারীকে দরজা খুলিয়া বিগ্রহ, দর্শন করাইতে বলিলে তিনি অস্বীকার 
করিলেন। এমন সমম্মে কবাট আপন হইতেই উন্ুক্ত হইল। পুজারী ইহা 
দেখিয়া! বিস্মিত হইয়া, গোস্বামি-প্রভূর নিকট কাকুর্বাদ করিতে লাগিলেন। 

অপর এক সময্মে ভক্তিভাজন রামকৃষ্খ পরমহংস মহাশয়ের আগ্রহে 
গোস্বামি-প্রভূ তাহার সহিত কলিকাতার নিনকটবর্তী এড়িয়াদহে গৌরভক্ত 
গদাধর দাসের পাটবাটা দর্শন করিতে গমন করেন। তথায় শ্রীশ্রীমহা প্রসুর 
মূর্তি স্থাপিত আছেন । উভদ্বে মন্দিরের নিকট গিয়া দেখেন দ্বার বন্ধ, নিকটে 
পূজারী নাই। গোশ্বামি-প্রভূ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিলেন, আর 
পরমহংসদেব গান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ মন্দিরের দরজা 
আপনা হইতেই খুলিয়া গেল। এই অভূতপূর্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া পরম- 
ইংস মহাশয় অতিশন্ব বিম্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রয়াগে কোন দেবালয়েও 
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একদিন এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল; গোস্বামি-প্রতুর ' নঙ্গিগণ তাহা দেখিয়া 
আশ্র্যযাপ্বিত হইম্বাছিলেন। 

গোসশ্বামি-প্রভৃ ইদানীং পূর্ববাঙ্গালা ব্রাঙ্মসমাজের বেদীতে বমিয়! সম্পূর্ণ 
অসাম্প্রদায়িক ভাবের বক্ত তা ও উপদেশাদি প্রদ্দান করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তিনি আজকাল অনেক সময়ে হিন্দু শান্ত্রাদির কথ! বলিয়া থাকেন; পুরাণের 
এক একটী আখ্যায়িকা অবলম্বনপূর্বকৃ উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। 
তাহার এই সকল কাধ্যে অপর সাধারণ খুবই সন্তষ্ট, কিন্ত ব্রাক্মগণ উহাতে 
নিতান্তই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তাহাদের ইচ্ছা গোস্বামি- 
প্রভূ তাহাদের ভাব ও ইচ্ছামত উপদেশ ও বক্ত,তাদি প্রদান করেন। এই 
সময়ে গোস্বামি প্রভু পূর্ববাঙ্গাল! ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে যে সকল বক্তৃতা 
ও উপদেশার্দি প্রদান করিতেন, উহার কতকগুলি স্বর্গীয় শ্যামাকাস্ত চট্টো- 
পাধ্যায় ও স্বর্গায় মনোরগুন গুহ ঠাঁকুরতা মহাশঙ্বদ্ব়্ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া 
পরবর্তী সময়ে “বক্ত তা ও উপদেশ” নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রস্থের 
দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা হইতে চারিটী বক্তৃতা উদ্ধত কর। হইয়াছে । 

আজকাল প্রচারকনিবাদের কাধ্যকলাপ নিম্নলিখিত ভাবে সম্পন্ন 
হইতেছে। গোস্বামি-প্রতু প্রত্যহ প্রাতে স্বীয় আসনে উপবেশন পূর্বক, প্রায় 
একঘণ্ট! কাল প্রাঙ্গনস্থ একটা শেফালিক1 বৃক্ষের দিকে পলকবিহীন-নেতে দৃষ্টি 
করিয়। থাকেন। পরে প্রায় ১১ঘটাক! পধ্যস্ত ধর্মগ্রন্থাদ্দি পাঠে অতিবাহিত 
করেন। নধ্যান্থে আহারের পর গেগ্ারিয়াস্কিত একটা নিজ্জন উদ্যানে 
( আনন্দ মাষ্টারের বাগানে ) গিয়া একটা প্রাচীন আত্মবৃক্ষের তলে বসিয় প্রায় 
৩৪ ঘণ্টা ধ্যানধারণায় অতিবঠহিত করেন। অপরাহ্ছে প্রচারকনিবামে 
প্রত্যাগমন করেন। ৪ ঘটাকার পর এই স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বু লোকের 
সমাগম হয় । তখন তাহাদের সহিত গোস্বামি-গ্রভু বিবিধ ধশ্মপ্রসঙ্গ করেন। 
সন্ধ্যার সময়ে এক ঘণ্টাকাল সংকীর্তন হয়। পরে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ হয়। এই 
সময়ে কেবল মাত্র গোস্বামি-প্রভূর শিল্তগণই ভিতরে থাকিতে পারেন। তিনি 
তাহাদিগের সহিত একত্র হইয়। রাত্রি ॥১*ট1 পধ্যত্ত প্রাণায়াম ইত্যাদি সাধন 
করেন। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার ভাবের উচ্ছাস হয়। 
গোস্বামি-প্রভু ভাবাবেশে নানা! প্রকার কথা বলিতে থাকেন। কোন কোন 
সময়ে রিভিন্ন দেবদেবী, খবিমুনি ও মহাপুরুষদিগের প্রকাশ দেখিয়! তাহাদের 
ভুবস্ততি করেন। পরে শিঠ্যগণ ম্ব ্ব আলয়ে গমন করেন। কেহ কেহবা 
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প্রচারকনিবাসেই রাত্রি যাপন করেন। গোস্বামি-প্রভূ রান্রিকালীন 
আহারান্তে স্বীয় আসনে উপবেশনপূর্বক্‌ প্রায় ৩৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধ্যান করেন। 
রাত্রি ৪ ঘটিকার পর কিয়ৎকাল শয়ন করেন। 

এই সময়ে গোস্বামি-প্রভৃ ঘোগরাজ্যের শেষসীম। সমাধির অবস্থায় 
পনুছিয়াছেন। তাহার সমাধির কোন নিদ্দিষ্ট সময় অথব! নিয়ম ছিল না। 
কোন কোন দ্দিন আহার করিতে বসিয়া হাতের গ্রাস মুখে তুলিয়াই সমাধিস্থ 
হইয়া পড়িতেন । ২১ ঘন্টা এই অবস্থায়ই অতিবাহিত হইত। লোকজনের 
সহিত কথ। বলিতে বলিতেও তিনি অকন্মাৎ আত্মহার। হইয়৷ পড়িতেন। 
বহুক্ষণ পধ্যস্ত আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাইত না। ধর্মগ্রস্থাদি পাঠ করিতে 
করিতে রুদ্ধক£ হইয়া পড়িতেন, কিয়ৎকাল পরে একেবারে সমাধি-স্টগরে 
নিমগ্র হইতেন! সংকীর্তনের সময়ে ভগবানের নাছ শুনিলেই উদ্দগ্ড নৃত্য 
করিতেন। নৃতা করিতে করিতে কখনও কখনও সংজ্ঞাশৃন্য হইয়। পড়িতেন। 
তখন কেহ বহুঞ্ষণ সম্মুখে বপিদ্না নাম করিলে পুনরায় বাহ স্ফুত্তি হইত । 

প্রচারক-ন্বাসে এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আগমনপুর্বক্‌ বিবিধ 
তাবের আলাপ ও আলোচনাদি করিনা থাকেন। গোস্বামি-প্রতৃ সকলের 
কথাতেই 'ছা, দিয়। যান এবং আপন ৬1?বই ময় থাকিয়া স্বীয় আপনে যষোগ- 
তন্ত্রাবেশে ঢলির়। ঢলিয়া পড়িতে থাকেন। তাহার মনটী সর্বদ। যেন কোন্‌ 
অজানা দেশের, কি.এক অনির্ববচনীয় স্থথসিন্ধুর ঘধ্যে নিমগ্ন হইয়া রহিয়।ছে। 
আজকাল দকন সম্প্রবাযের সকল প্রকার নামেই তাহার ভাব উপস্থিত হয়। 
শরষ্নীরাধাকৃষচ ও গৌর-নিতাই বিষরক গান হইলে, তিনি একেবারে ভাবোন্সত্ত 
হইয়া পড়েন । এইসকল দেখিয়া শুনিয়া স্থানায় ব্রান্মদিগের মধ্যে এইরূপ 
আলোচন! হইতে লাগিস যে. ভক্তিভাবের আধিক্য-হেতু গোসাইজী বিশুদ্ধ 
ব্রাহ্মমত ছাড়িয়া অনেকট। প্রাচীন ভ্রান্তমতে গিয়া পড়িঘ়াছেন, অতএব ইহার 
তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত-_ইত্যাদি। 

“এবার সাংবাত্সরিক উতমবের দিন (১২৯৪ সন, ২২শে অগ্রহাস্ণ ) 
গোস্বামি-প্রভূ ব্রাহ্মপমাজের বেদীতে বপিয়। প্রণালীমত উপাসনা করিতে 
পারেন নাই। তিনি উপাসন। করিতে বসিয়াই, নারদ, বাল্মীকি, প্রচৈভন্ত, 
রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির প্রকাশ দেখিয়া তাহাদেরই 
স্তবস্ততি আরম্ভ করিলেন । ধাহার। উপস্থিত ছিলেন সকলেই অস্রবিসর্জন 
করিলেন। কথা বেশী না বলিলেও, গৌসাইর ভাবেই সকলে অভিভূত 
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হইলেন। সর্বশেষে, গৌঁসাই ভাবাবেশে এই কয়টা কথা বলিয়া রুদ্ধক হইয়া 
পড়িলেন। গোঁসাই বলিলেন,--'এ দেখ মা আস্ছেন। আজ মা থালাত"রে 
প্রসাদ নিয়ে আস্ছেন। দেখ, মা আমাকে একথা বল্তে নিষেধ কর্ছেন। 
কেন মা, বলবনা কেন! রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে প্রসাদ খাওয়াও, 
আজ তোমার সকল ছেলেকেই দ্দিতে হবে । তুমিত সকলেরই মা। এদের 
কেন দেওনা ! এরা যে উপবাপী থাকেন । মা, তোমার একি ব্যবহার? 
আজ মা, তোমার সব চালাকি সকলকে বলে দ্রিব। বিক্রমপুরের সেই 
পাতক্ষিরের কথা বলে দিব। রামবাবুর কথা বলে দিব। শিকল খুলে 
দিয়েছিলে, সে কথাও বলে দিব, তোমার ঘরের সব কথাই বলে দিব। যে 
ভাবে চল্লে তোমার প্রসাদ পাওয়া যায়, তা সব আজ বলেদিব। দেখুন 
আপনাদের বলে দিচ্ছি--আপনারা এই তিনটী নিয়ম রক্ষা করে চল্লে মায়ের 
প্রসাদ পাবেন। যখন যা কিছু গ্রহণ করবেন, আহার করবেন, মাকে নিবেদন 
করে নেবেন ; অনিবেদিত বস্ত কখন ও গ্রহণ করবেন না। দেখুন মা আমার 
মুখ চেপে ধরছেন, আর বল্তে দিচ্ছেন না। মা হাত দিয়ে মুখ চেপে 
ধরুছেন। জয়মা! জয়মা! জয় মা! অস্ফুটম্বরে এইসব কথ বলিতে 
বলিতে গোশ্বামি-মহাশয়ের ক্রোধ হইয়া! পড়িল । বনু চেষ্টা করিয়াও তিনি 
আর কথ! বলিতে পারিলেন না! । চারিদিকে হিন্দু! ব্রাহ্ম সকলেরই কানা ও 
ভাবের ধৃম পড়িয়। গেল। চন্দ্রনাথ বাবু, একটু পরে গান্ধ ধরিলেন। আজ 
বেদীর কাজ গোস্বামি-মহাশয় আর করিতে পারিলেন না। ক্রমে সব নিস্তব্ধ 
হইলে, সকলে আপন আপন আবাসে চলিয়া গেলেন” * | 
উৎসবাস্তে গোস্বামি-প্রভু ঢাকা হইতে সপরিবার শাস্তিপুর আগমন করেন । 
এদিকে তাহার সঙ্গে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের মতভেদ উপস্থিত হইলে 
যে তুমুল আন্দোলনের রোল উত্থিত হইয়াছিল, তাহা শ্রথন, পথ্যস্ত প্রশমিত 
হয় নাই। ক্রমে ঢাকার ত্রাক্মদিগের মধ্যেও কেহ কেহ প্রচারকনিবাসে 
গোস্বামি-প্রস্থুর কাধ্যকলাপের মধ্যে ত্রুটী দর্শন করিতে লাগিলেন। ভ৬নবকান্ত 
চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ কতিপয় ব্রাঙ্ষের প্রেরণায় পূর্বববাজা লা-্রান্বটীমাজের 
কর্তৃপক্ষগণ প্রচারকনিবাসের জন্য গোম্বামি-প্রত্ুর প্রচারপ্রণালীর ঝ্তিষেধক 
নিয্নলিখিত নিয়মগুলি প্রস্তুত করিয়া, তাহার নিকট শাস্তিপুর প্রেরণ করেন । 


পারি তারকা 


+ “পতশুরু-সঙ্গ” হইতে উদ্ধত। 
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১। যাহাতে ব্রাঙ্ধধশ্মের উচ্চাদশ”ও পবিজ্রতা খর্ব হম্ব, প্রচারকনিবাসে 
এমন কোনও কার্য হইতে পারিবে না। 

২। মন্দিরে যখন ব্ক্তৃতা বা উপাসনাদি হইবে তখন তাহার ব্যাথা 
হইতে পারে, এমন কোনও কার্ধ্য প্রচারকনিবাসে বা প্রচার-কার্ধযালয়ে হইতে 
পারিবে না। 

৩। যাহাতে পৌত্তলিক অথবা নাস্তিকভাবের উদ্রেক হইতে পারে, 
অথবা যাহা অন্তকোনও প্রকারে ব্রাঙ্ষধন্মের বিরোধী, এরূপ কোনও কার্য, 
গান ব। সংকীর্তন এই প্রচ।র-কাধ্যালয়ে হইতে পারিবে না । 

৪1 প্রচার-কার্ধযালয়ে কোনও ধশ্মকে নিন্দা বা উপহাস করা হইবে না 
কিন্ত নকল প্রকার ধশ্ববিশ্বাস-সন্বন্ধে আলোচন। থাকিবে । 

৫| রোগ প্রতীকার ভিন্ন অন্ত কোনও কারণে কোনও প্রকার মাদকহ্তরব্য 
( তামাক ও নস্ত ভিন্ন ) প্রচার-কাধ্যালয়ে গ্রহণ ব। সেবন করা হইবে না । 

৬। যাহাতে পৌত্তলিক বা অপবিত্র ভাব উদয় হইতে পারে, এমন 
কোনওপ্রকার চিত্র বা মৃত্তি প্রচার-কার্ধ্যালয়ে রাখা হইবে না। 

৭। আমাদের দেশে যে প্রকার পায়ে হাতদিয়! প্রণাম করিবার রীতি 
প্রচলিত আছে, প্রচার-কাধ্যালয়ে সেরূপ অভিবাদন চলিতে পারিবে, কিন্তু 
এখানে কেহ কাহাকেও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে বা কাহারও চরণ ধরিয়া 
থাকিতে পারিবেন না। 

উক্ত নিয়মাবলী প্রাপ্ত হ্হয়া, গোস্বামি-প্রতু পর্ববাঙ্গাল। ব্রাহ্মসমাজের 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত ঘোষ ম্হাশয্বকে নিয়লিখিত পত্র লিখিলেন,__ | 

“প্রীতিপূর্ণ নমস্কার-_ 

আপনার পত্র এবং পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মদমাজের অন্তর্গত প্রচারকনিবাস 
সম্বন্ধে পাঙুলিপি পাঠ করিলাম । এ বিষয়ে আমি অধিক কিছু লিখিতে চাহি 
না, তবে এইমাত্র বলিতেছি যে, আমি যে নিয়মে প্রচারকনিবাসে চলিয়! 
থাকি, আমার বিশ্বাসমতে তাহ! ব্রাঞ্ষধর্শ-প্রচারের প্রতিবন্ধকতা করে না। 
বরং এই প্রণালীতে সার্ব্বভৌমিক বিশ্তুদ্ ব্রাহ্মধন্ম প্রচারিত হইতেছে । 

আপনার। যদি আমার প্রচার-প্রণালী ধনোনীত না করেন, আপনাদের 
বিশ্বাসমত নিয়মাবলী প্রস্তত করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত নিয়মাবলীর সম্মত 
হইয়া! আমি প্রচারকনিবাসে বাস করিতে পারি না। স্থতরাং আমাকে ভিন্ন 
বাসা করিয়া থাকিতে হইবে। ভিন্ন বাসা করিলেই যে ব্রাঙ্মসমাজের সন্ধে 


২৮ জাচাধা বিজয়ক্চ গোস্বামী [ একাদশ 


যৌগ থাঁকিবে না, তাহা! নহে। ব্রাম্ষধন্ম-গ্রচার আমার জীবনের ব্রত। 
যেখানে থাকি। ব্রাঙ্গধন্শ গ্রচার করিয়াই জীবন শেষ করিব। আশীর্বাদ 
করিবেন; ষেন আমার জীবনের ব্রত পালন করিয়া যাইতে পারি । 


২৫শে কাতিক। ১৮৮৯ শক 
নিবেদক-_ 
করিকাতী। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী |” 


গোসম্বামি-প্রভৃর এই পত্র পাইয়াও তাহার বিরুদ্ধবাদী ব্রাক্মদিগের মনস্তি 
জন্মিল না। তাহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কাধ্যনির্বাহক্সভ। গোস্বামি- 
প্রত্ুর নিকট তাহার প্রচারনিবাসের পূর্ব-কাধ্যকলাপের জন্য কৈফিয়ৎ তলব 
করিলেন । বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় এই সকল গো'লযোৌগের বিষয় অবগত 
হইয়া, গোস্বামি-প্রতৃকে ব্রাঙ্মঘমাজের সংশ্রব ত্যাগ করিতে বিশেষ অনুরোধ 
করিয়। চিঠি লিখিলেন। এমন সময়ে এ কদিবস শ্রীপ্রীঅৈত গ্রভৃও স্বপ্রযোগে 
গোস্বামি-প্রভৃকে ব্রাক্মন ঠাঁজের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে আদেশ করি- 
লেন। অতঃপর তিনি স্বীয় গুরুদেবের অন্থমতি গ্রহণপূর্ববক্‌, লিয়লিখিত 
পত্র লিখিয়া, চিরকালের জন্য ব্রাহ্মদমাজের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন ।- 
"সত্যই ত্রাক্ষধন্ম। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারি, সাহাকে ত্রাঙ্ষধর্শ 
জ্ঞানে পালন করিয়। থাকি। আমার কাধ্য লইয়া কেহ প্রতিবাদ করিয় 
আলোচন। করিলে উত্তর দিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ' পরমেশ্বর সত্যস্বরূপ 
সত্যই তিনি। সথতরাং সত্য অজ্জর, অমর। যাহা! সত্য তাহ প্রতিষ্ঠিত 
হইবেই হইবে । অসত্য বায়ুরাশিতে মিলিয়৷ যাইবে ৰ 
্ধাহারা আমার কাধ্য লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, আমার ভ্রম বাহির 
করিতে চেষ্ট/! করিতেছেন, আমি তীহাদিগকে ধন্যবাদের সহিত প্রণাম করি। 
আপনারা আশীর্ধবাদ করুন, আমি যেন চিরদিন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয় কৃতার্থ 


হইতে পারি” & 
পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজজের সহিত গোস্বামি-প্রতূর সম্পর্ক ছিন্ন হইবার সময় 
শব্গীয় নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। গোম্বামি- টি মত হইতে ব্রাঙ্ষদমাঞ্জের 


পনি 





৩০ পাপী পাপী সপ পিপি শি পি পপ পা 





+ পূর্ববাঙ্গলা ব্ঙগসমারের কার্য বিবরণ । 
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মত হ্বতত্ত, ইহা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যোগী হইয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: . 
স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বন্ধ মহাশয়ের মত সংগ্রহ করেন। মহ্ষি দেবেন্দ্রনাথ, 
তদীয় অনুগত ভক্ত শ্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দার! জানাইয়াছিলেন যে, “যাহা 
্রাহ্মধর্শ, 'ত্রাহ্মধশ্য” গ্রন্থে 'ব্রাহ্মধন্ম ব্যাখ্যানে” ও 'ত্রাহ্মধন্মের মত ও বিশ্বাস? 
পুস্তকে, তাহ! তিনি স্থব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকলের বিপরীত ধিনি যাহাই 
বলুন তাহ! ব্রাহ্ষধশ্ম নহে ।” 

স্বগীয় রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের পত্রের কিরদংশ নিমে প্রদত্ত ৪ | 
_-কয়েকমাস পূর্বে শরদ্ধাম্পদ্‌ শ্রীযুক্ত বিজদনকৃষ্ণ গোস্বামি-মহাশয় দেওঘরে 
আইসেন। তাহার সহবাসে একদিন থাকিয়া দেখিলাম, তাহার যেরপুাধ্যা- 
ঝ্বিক উন্নতি হইয়াছে এরূপ আধ্যাপ্মিক উন্নতি ব্রাহ্মসমাজের মুঝ্্ট বিরল। 
যে একদিন এখানে ছিলেন, তাহার সহবাসে কি পধ্যস্ত আনন্দ লাভ করিয়া- 
ছিলাম তাহা বলিতে পারি ন।। তাহার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার সময়ে 
কষ্ট হইতে লাগিল । কিন্তু উল্লিখিত আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের সঙ্গে “তির 
এমত কতকগুলি মত অবলম্বন করিয়াছেন, বাহ্‌! ব্রাহ্মধন্মের শান্ত্রসঙ্গত নহে ) 
এবং বাং অবলম্বন জন্য ব্রান্ষেরা নিজ সম্প্রদায়ের বক্ষে তাহাকে রাখিতে 
পারেন না। আর তাহারও তাহাতে থাকা উচিত না। তিনি বর্দ্র্, 
সমাজ হইতে বাহির হ্ইস্া একটী নৃতন হিন্দুসম্প্রদায় সংস্থাপন করের তাহা 
হইলে উক্ত অসঙ্গতি দোষ দূর হয়; এবং তিনি আমার অবিমিশ্র শ্রদ্ধা 
আক্ষণ করেন। আমি অন্যান্য হিন্দুসম্প্রদায়ের (ত্রাহ্মসন্প্রদায়কে আমি হিন্5$ 
সম্প্রদায় জ্ঞান করি ) একান্ত ঈশ্বর পরায়ণ সাধুদিগকে তাহাদিগের ভ্রম সত্বেও 
যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, তাহাকেও সেইরূপ শ্রদ্ধা করিব। আমি তাহাকে 
একজন প্রকৃত সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করি। মন্ুষ্যের মুখশ্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন, 
তেমনি ধন্মমতও ভিন্ন ভিন্ন। আমি কখনই প্রত্যাসা করিতে পারি না যে; 
সকল মন্তব্য একমতাবলম্বী হইবে |” * 

অতঃপর এই বিষয় লইয়া গোস্বামি-প্রভুর সহিত মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয়ের যে সকল পত্র বিনিময় হয়, তাহার কয়েকখানি নিয়ে উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে)-- 








* তত্বকৌমুদী, ১৮৯ শক, ১লা! পৌষ । 
ও ১৯, 





আচার্ধ্য বিজয় গোস্বামী [ একাদশ 


মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্র। * 

পেহিপদেয_ 

তোমার মৃত্তি যেমন লৌম্য। তোমার প্রতি তেমন ধীর, তোমার ঈশ্বর 
প্রেম তাহ।রই সদৃশ । তুমি একদিন শুভক্ষণে ব্রাহ্ষ-নমাজে আসিয়া! ব্রাহ্ম- 
ধশ্মের ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে তাহাতে আকৃষ্ট হইলে, এবং কত কঠোর 
ত্যাগন্বীকার করিয়! তুনি ব্রাঙ্গবন্ম গ্রহণ ও প্রচার করিলে। ব্রাহ্মমমাজের 
উন্নতির জন্য ব্রন্মানন্দ কেশবচন্ত্রের প্রতি আমার সমধিক আঁশ] ছিল; কিন্ত 
তিনি পরম পিতার আহ্বানে অল্প বয়সেই পরলোকে চলিয়! গিয়াছেন। এক্ষণে 
তোমামের প্রতিই আমার সকল মাশ! ভরসা নিহিত । তন্মধ্যে তুমি ধার্মিক 
প্রচারকদিগের অগ্রণী হইয়া, এ পধ্যন্ত ব্রাহ্গধ্দের সেবাম্স প্রাণ মন অর্পণ 
করিয়া খাটিতেছ। 
দ্নাস্ক ্দক্বন্ত হতপত্রঃ পটন্‌ গুহানি ভদ্রানি কতানি চ ম্মরণ গা পর্যযটন্‌ 
তুষটমনাঁ গত্পৃহ: কালং প্রতীক্ষণ নমদে। বিমৎসরঃ1” তোমাকে এই যে 
উপদেশ দিয় প্রচারকের আদর্শ দেখাইরাছিলাম, তুমি সেই আদর্শকে ঞ্রুব 
লক্ষ্য করিয়া. প্রচারকের নির্দিষ্ট পথে থাকিঘনা বঙ্গদেশের সকল স্থানে ব্রদ্মজীজ 
ছড়াইয়া বেড়াইতেছে । তোমার নিষ্কামভক্তি ও ঈশ্বরে প্রীতি.তোমার 
আত্মাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তোমার উৎসাহ জীবন্ত ; যে উৎসাহে 
উত্তেজিত হইয়া ব্রান্মধর্মের বিশ্তুদ্ধত! রক্ষা! করিবার উদ্দেশে তুমি আমার 
নিকটে সাধারণ-ব্রাঙ্ষসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে, তাহ 
আমার এখনও স্মরণ আছে। তোমাদের মধ্যে আমি আর অতি 
অল্পপ্দিনই আছি । যখন আমি এই পৃথিবী ছাড়িয়৷ চলিয়া যাইব, তখন ব্রাঙ্ধ- 
সমাজ কেবল তোমাদেরই জীবন হইতে আলোক পাইয়া উজ্জল হইবে। 
এবং তোমাদেরই গাত্সা £ইতে জ্ঞানধশ্ম লাভ করিয়। বদ্ধিত হইবে, ইহাই 
আমার শেষ জীবনের আশ। ও আনন্দ । এই আনন্দেই আমার শরীর সবল 
হয় ও ইন্দ্ি্ঘ সতেজ হয়। কিন্তু বর্তমান মাসের তত্বকৌমুদী . পত্রিকাতে 
তোমার উপরে কতকগুলি ব্রান্ষধন্ম-বিরোধী মতের মারোপ দেখিঙা নিতাস্ত 
ক্ব্ধচিত্ত হইয়া, আমার জরানীর্ণ ছুর্ধল শরীরেও তোমাকে এই পত্র লিখি- 
তেছি। “সাধুদিগের পদধূলি গ্রহণ ও অঙ্গে মাখা, প্গে পড়িয়াঃনাকা, প্রসাদ 











+ তত্বকৌমুদী, ১৮৯ শক। 


পরিচ্ছেদ ] মহষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পত্র বিনিময় ২১১ 


গহণ ইত্যাদি কার্ধ্য ধশ্মসাধনের উপায়; শক্তি সঞ্চারের দ্বার। পৌত্লিক 
ধশ্মবিশ্বাসী, ব্রাক্ষধন্মের বিরোধী ব্যক্তি ও শিশুদ্বিগকে দীক্ষা প্রদান কষ্জী; 
্রাহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আপনা অ।পনি পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ ইত্যাদি 
কুসংস্কার চলিয়া! যাইবে ; পূর্ব এ সকল ত্যাগ না করিলে ব্রদ্ষেপাসনার ক্ষতি 
নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ধর্ম সরপভাবে বিশ্বান করে; সেই ধর্ম সাধন করিতে 
করিতে সেই ব্যক্তি কালে সত্য লাভ করিবে; সিদ্ধযোগীর সথশ্ষশরীবে 
আগমন ও আলাপাদি করা”__-এই সকল কথ! তোমার মত বলিয়া বাক্ত করা 
হঠরাছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মের মত এই সকল অধথাবাদ ও কুসংস্কার যুক্ত 
করিয়া প্রচার করিতে হইলে তাহার গতিরোধ করা হয়। একমাত্র 
পোৌত্লিকত। এরিহারের জন্যই এদেশে ব্রাক্ষধন্মের উত্ভব, এবং রামমোহন রায় 
হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবর্ধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ব। এই চেষ্টা 
ও ঘত্রের পরিশাম কি এই হইবে, যে, ব্রাঙ্গজ্ঞানলাভের পূর্বে পৌত্তলিকত। 
পরিত্য।গ করিতে হইবে ন।) মামার শহিত পরখাজ্মার বে বোগ, তাহা 
াভাবিক যোগ এবং খাষদিগের আত্ম। অবনি আামদিগের প্রত্যেকের 
আত্মার ব্বতঃসিদ্ধ প্রত্য্স। এই আন্মপ্রত্যরের স্থানে কি এখন্ন সাধুর পদে 
পড়িয়া না থাকিলে, সাধুর পদধূশি অর্গে ন মাখলে, এবং অন্য কতৃক শক্তি 
সঞ্চাবিত ন1 হইলে মন্ষ্যের ব্রন্মজ্ঞ'ন লা'ভ হইবে না. এই প্রতায়কে হৃদয়ে স্থান 
দিতে হইবে ? এই প্রত্যয় যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্রী মন্ত্রের মুল্য 
থাকে না, গহ্ৃদ। মনীষ। মনসাভি রুপ” অর্থ।ৎ হৃদ্গত সংশয়রহিত বুদ্ধির যোগে 
মনন্‌ করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এই খধিবাক্য মিথ্য। হয়; এবং আধ্যাত্মিক 
বোগের শিক্ষা ও ব্রাঙ্ষধন্মের হুল-বিশ্বাস বিদ্ধন্ত ও বিপধ্যস্ত হইয়া বায়। 
ব্রাহ্মধন্মের সত্য গ্রব সত্য । তাহা প্রথম যুগে যেমন, শেষ যুগেও 
তেমনি । ছ্যলোকেও ধেমন, ভূলোকেও ৫তমন। তাহার রূপান্তর হয় না। 
তাহা সুর্যের স্তা় প্রদীপ্ত এবং সাগরের ন্যাপ গভীর । ভাহা মধুময়) প্রাণ- 
ময়। এই সত্য তোমার হৃদয়ে অবিচলিত থাকুকৃঃ তোমার প্রতি আমার 
এই শুভ আশীর্বাদ । প্রার্থনা করি যে, তোমাদের মধ্যে ধন্মগত বিভিন্নতা 
তিরোহিত হইয়। সাম্য বিরাজ করিতে থাকুক । তোময়া সকলে একহদয় এক- 
প্রাণ হইয়! সত্য প্রচারে ব্রাহ্মবন্মের গৌরব রক্ষ। কর । এবং ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া 
অনস্ত উন্নতির পথে আনন্দে পদনিক্ষেপ কর । ইতি ১৭ই পৌষ, ১২৯৪ নন। 
নিতাস্ত শুভাকাজ্কিণঃ 


২১২. - আচার্য; বিজয়কঞ্* গোস্বামী [ একাদশ 


গোস্বামি-প্রভূর উত্তর। * 


প্রণতিপূর্বক্‌ নিবেদনম্‌, 

মহাশয়ের ১৭ই পৌষ তারিখের আশীর্বাদ পত্র পাইয়া সন্তষ্ট ও আপ্যায়িত 
হইলাম। দুর্বল শরীরে এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ দ্বারা আমার প্রতি আপনার 
অবিচলিত ন্সেত্রেই পরিচয় দিয়াছেন | প্রার্থনা করি যে, আপনাদের অনুগ্রহ 
ও আশীর্বাদের উপযুক্ত ণাকিয়া জীবনে সত্যস্বরূপ ক্রাক্গপন্ম প্রচার করিতে 
পারি। ; 

যাহ! সত্য তাহাই ব্রদ্ষধন্ম। আমার এইরূপ বিশ্বাস, এবং এই সত্য আমি 
চিরদিন প্রচার করিয়া আদিতে ছ। কোন বিশেষ সময়ের মধ্যে কোনও 
সমাজ বাব্যক্তি যে সকল সত্য প্রচার করেন, তদতিরিক্ত কোনও নৃতন বা 
অপ্রকাশিত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় কেহই মনে 
করিতে পারিবেন না। 

ত্রাহ্মমাজের নিকট হয়ত এখনও এমন অনেকগুলি সত্য অগ্রকাশিত 
রহিয়াছে, যাহ! সহন্র সহন্্র বপর নধ্যে ব্রাহ্মসাধকের জীবনের মূল হইয়া 
দাড়াইবে। আর আমি যে পথে চলিতেছি, তাহ! খবি-প্রবন্তিত পথ ; অতি 
পুরাকাল হইতে তদবলঘ্বনে অনেক মহাপুরুষ রৃতাথতা লাভ করিয়া গিয়া- 
ছেন। আপনার 'ব্রাঙ্গধশ্ম ব্যাখান” গ্রস্থেও তাহার অনেক আভাষ পাওয়। 
যায় । দহৃদ মনীষা! মনসাভি প্র” এই গ্লে।ক শিরোধাধ্য করিয়! আমি বিশ্বাস 
করি এবং গ্রুব সত্য বলিয়া জানি যে, নিঃসংশয় বুদ্ধিযোগে মনন্‌ করিলে ব্রশ্থ 
প্রকাশ ও লাভ হয়; কিন্তু বৃদ্ধির অসংশয়তা লাভ অনায়াস-সাধ্য নয়। 
তাহার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে । যদি তাহা না হয়, তবে ধন্ম- 
প্রচারের ও উপদেশের আবধশ্তকতা থাকে 11 মনের সেই উন্নত অবস্থ! 
লাভের জন্য বিবিধ উপায় থাকিতে পারে । যিনি যাহাতে ফল লাভ করেন, 
তিনি তাহা অবলম্বন করুন। আমি এমন কথা বলি না যে, আমার প্রণালী 
ভিন্ন অন্ত প্রণালী নাই । কিন্তু যে উপায়ে আমার ব্রদ্ষ-যোগ লাভের পক্ষে 
আমাকে সহায়ত করিয়াছে ও করিবে, তাহা আমার প্রাণের বস্ত, অতি 
আদরের ধন); সে ধনের মর্যাদা "বুঝিতে পারি আমাকে এই আশীর্বাদ 
করুন। . ধম্ম সাধনের উপায় সম্বন্ধে ত্রাক্গধন্ম+ গ্রস্থেই এইবপ উপদেশ দেখিতে 
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পাই 7--প্তঘিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নীয় সম্যক্‌ 
প্রশান্তচিত্বয় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষ বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্বতো 
্রক্মবিদ্যাম্‌ 1” ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে সন্গুরু-সঙ্গিধানে উপস্থিত হইয়া 
ধৃন্মোপদেশ গ্রথণ করিতেই হইবে । পৌত্তলিক ধশ্ম বিশ্বাসী লোকদ্দিগকে 
গ্রহণ করা সন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তৎ্সন্বন্ধে আনার বক্তব্য এই যে, ত্রাঙ্গ- 
নমাজে এইরূপ লোকেরই আধিক্য, যাহারা ত্রঙ্ষমতে ধন্মচর্ধ্য! করেন, অথচ 
নিজ নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পৌত্তলিক মনুষ্ঠান করিয়া থ।কেন, তাহাদের 
অপেক্ষা সরলবিশ্বাসী সাকার উপাসকের অবস্থ। আম শ্রেষ্ট মনে করি । আর 
প্রকৃত বস্ত লাভ করিলে যখন সব্বপ্রকার পদ্ধতি ও সাশ্প্রদ্ায়িকত। সর্পকক্ষবৎ 
স্বতঃই স্মলিত হইয়া পড়ে, তখন ধশ্শ-জীবনের প্রারস্তে আচারগত পার্থক্য 
'্ীছে বলিম্নাই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, আমি এরূপ মনে করি না। 
এবং প্রাণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি ন৷ রাখিয়া, সহসা! তাহার গ্রহণ-শক্তির অতীত 
সত্য তাহার সম্বন্ধে প্রচার করিলে, তাহার হিত অপেক্ষা অনিষ্টেরই অধিক 
সম্তাবনা, এবং আমার এই বিশ্বাস যে, খধিগণও অধিকারি-ভেদে ধন্ম গ্রহণের 
বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । 

আমি অনস্ত জীবনে অনস্ত সত্য লাও করিয়। সার্ধভৌমিক ব্রাহ্ষধন্ম প্রচার 
করিতে পারি, আপনার পদ্রপ্রাস্তে বিনীতভাবে এই আশীর্বাদ 'প্রার্থন! | 

যোগ-সাধন' নামে একখান। পুস্তিকা প্রোরত হইল । কাহারও দ্বারা উহ! 
পড়াইয়। শ্রবণ করিলে আমার মতামত অনেক বিষয় আপনি জানিতে 
পারিবেন । 

ঢাক। গ্রণত+-- 
১২৯৪ সন, ২০শে পৌষ । ূ শ্রীবিজয়কৃষ্চ গোস্বামী । 


মহধির দ্বিতীয় প্র । * 
সেহাম্পদেষু, 
তোমার ২০শে পৌষ দিবসের পত্র পাইয়া অতীব সন্ধষ্ট হইয়াছি। তুমি 
বহু অন্বেষণ ও বহু সাধন করিয়া! বাহ! সত্য বলিয়া তোমার প্রতীতি 
হইয়াছে, তাহা তুমি চিরদিন ব্রাক্মলমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছ। তুম 
অবশ্য অবগত আছ যে, নকল যোগ অপেক্ষ! অধ্যাত্মবোগ আত্মজ্ঞানী ব্রাঙ্ধের 





শশার 


ঞ্ ত » ১৮০৯ শক, ১৬ই ফাল্গুন | 
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পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তোমার প্রতি আমার এই অনুরোধ তুমি ব্রাঙ্গ- 
দিগকে এই যোগের শিক্ষা দেও, ব্রাহ্মনমাজের হিতসাধন কর । 

যদি জ্যোতিব্বিগ্য। প্রভৃতি অপরা বিগ্ধ। শিক্ষার জন্য আচাধ্যের আবশ্যক 
হয়, তবে কি সর্বোতকষ্ট ব্রন্ষবিগ্ভার জন্য আচাধ্যের আবশ্যক হইবে না ? এমন 
কখনই হইতে পারে না। নিপুণরণে ব্রহ্ষজ্ঞান শিখিতে হইলে বিদ্বান গুরুর 
নিতান্ত আবশ্যক। অতএব 'ক্রাঙ্মধন্মণ গ্রন্থে এই উপদেশ আছে, 
“তহিজ্ঞানার্থৎ সদগুরুমেবাভি গচ্ছে।”  নদ্গুরুর নিকট শিক্ষা ব্যতীত 
তাহার পদে পড়িয়া থাক।, প্রসাদ গ্র-ণ প্রভৃতি কার্ধোর কিছুই মাহাত্ম্য নাই । 
ইহা কখনও ধশন্কপাধনের উপায় নহে। সদ্গ্ুরুর নিকটে শিক্ষা লাভকরাই 
একমাত্র উপায় । 

পৌত্লিককে নিরাকার ব্রান্মোপামক করাই ক্রাঙ্গবন্ম প্রচারের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । পৌত্তলিককে তাহার ভ্রান্তি বুঝাইয়। দিয়া ব্রঙ্গজ্ঞানের উপদেশ কর, 
কিন্তু একথা বলিও না বে “্যাহ!র যাহ। বিশ্বামীতনি সরলভাবে তাহাই সাধন 
করুন, কালে সত্য লাভ করিবেন 1৮ একথা বলিলে কালেরই প্রাধান্য দেওয়া 
হয়। আচাধ্য কর্তৃক উপদেশও আবশ্যক থাকে না । এইরূপ বাক্যে নিরাকার 
নির্বধিবকার ব্রদ্ধজ্ঞানের প্রতি ব্রদ্মজিজ্ঞান্তুর চৈতন্য উদ্রেক করা দূরে থাকুক, 
বরং তদ্িরুদ্ধে সাকার দেবদেবার প্রতিহ তাহার সংস্কারকে দৃঢ় করিয়া! দেও! 
হয়। অতএব ইহাতে সাবধান থাকিয়া তথি ত্রাহ্মধন্মের সেবায় যেরূপ মন 
প্রাণ দিয়া কম্ম করিতঙছে, সেইরূপ করিয়া ত্রাঙ্ষসমাজের হিতসাধন করিতে 
থাক। ইতি ২৬শে পৌষ । 

নিতান্ত শুভাকাজ্জী 
শ্রীদেবেক্্রনাথ দেবশন্মী | 

এই পত্রের উত্তরে গোস্বামি-প্রভু মহষিকে কোন পত্র লিখিয়াছিলেন কি 
না, ও লিখিয়া থাকিলেও তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ নাই। কিন্তু একথা সত্য 
যে তিনি মহষির পূর্ব অন্থরোধ রক্ষ। করিতে পারেন নাই; ভিনি আর ব্রাহ্ষ- 
সমাজে প্রবেশ করেন নাই । যাহা হউক্‌, এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে 
গোম্বামি-প্রভু সম্বন্ধে মহষির মতের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। গোশ্বামি- 
প্রভূর অত্যুচ্চভাব ও সাধনের অবস্থ। প্রত্যক্ষ করিয়া, তিনি নিজে এ অবস্থা 
লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, তাহাকে উহ! প্রাপ্ত হইবার উপাস্বের কথা 
জিজ্ঞাসা করিলে, গোন্বামি-প্রভু কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়! তদীয় গুরুদেব ফে 
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প্রকারে মহধষিকে অলক্ষিতভাবে শক্তিসঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন ; এবং এই 
ঘটনার পরে মহযির প্রকৃত সাধনের অবস্থা খুলিয়া! গেলে, তিনি একদিবস ষে 
প্রকারে ভাবে গদগদ হইয়া 

“নমো! ব্রন্মণ্যদেবায়, গোত্রাহ্মণ হিতায় চ। 

জগদ্িতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমে। নম£ ॥” 

--এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গোস্বামি-প্রভূকে নমস্কার করিয়াছিলেন, 
এবং এ দ্বিবস তাহার সহিত মহধির থে সকল ধন্মপ্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহার 
বিবরণ গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে সন্গিবিষ্ট করা হইয়াছে । তাহা অবগত হইলে 
সহৃদর পাঠকবর্গ মৃতভেদের কারণ এবং উহার মীমাংসার বিষয়টা সম্যকৃরূপে 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন । | 

যাহা হউক্‌, মৃত্যুশব্যাম্ম শায়িতা দুর্বল জননী যেমন সবল স্থস্থকায় 
তেজম্বী বালককে নিজের আ/স্ক স্থাপন করিতে সমথ হন না, তদ্রপ স্বকপোল- 
কলিত মত পোষণ, পরমত দলন, ত্রাঙ্দেতব বন্ধ নিন্দন ও ভক্তপ্রোহিতাব্ধপ 
বিবিধ আত্মিক-রোগ-ক্রি্ট মুমুযু” ব্রাঙ্মদমাজও এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সত্যব্রত, 
উদার, ধশ্মবীর মহাপুরুষকে আর অধিক দিন আপন ক্রোড়ে স্থান দান করিতে 
সমর্থ হইলেন না। ব্রাঙ্মসমাজ তাহাকে পালিতা মাতার স্তায্ হিন্দুসমাজের 
কঞ্রোড় হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার প্রদীপ্ত হুতাঁশন-সম অমানুষিক 
তেজ সহ করিতে না পারিয়া, পুনরায় তাহাকে আপন জননী হিন্দুসমাজের 
অঙ্কে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন । বায়শের ব।সায় প্রতিপালিত কোকিল 
বসন্তের আগমনে 'কুহছু কুহ্ু' রব করিয়া উঠিলে যেমন বায়সগণ তাহাকে তীক্ষ 
চঞ্চুদ্বার নিম্মমভাবে আঘাত করিয়া! তাড়াইয়। দেয়, তদ্রুপ তদানীকন ব্রাঙ্গ- 
গণও গোম্বামি-প্রভূর এবণ-মল সুমধুর কৃষ্ণনামের তানের মধ্যে হিন্দুয়ানীর 
গন্ধ পাইয়া, অযথা বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া তাহাকে ব্রাঙ্ষপমাজ হইতে 
বিতাড়িত করিয়া দিলেন । কিন্তু মঙ্গলময়ের রাজ্যে কোন ঘটনাই অমঙ্গল 
প্রসব করে না। গোস্ব।মি-প্রভুর ব্রাহ্মদমাজের সংশ্রবত্যাগও সর্বসাধারণের 
নঙ্গলের জন্যই সংঘটিত হইয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বারদীর 
্রদ্ষচারী মহাশয় ও বলিতেন। “কাকের বাসাম্ন কোকিল কতদিন থাকে ?৮ 

এই প্রকরে গোম্বামি-প্রভুর সহিত বর্তমান ব্রাক্ষসমাঁজের চিরবিচ্ছেদ 
সংঘটিত হইল বটে, কিন্ত ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে তাহার সম্পূর্ণ যোগই রহিল। তিনি 
বাধ্য যইয়া ত্রাঙ্গসমাজ ত্যাগ করিলেন; কিন্ত, ত্রাহ্ষধর্্থ অর্থাৎ-ব্রক্বিদ্তা- 
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পুনরুদ্ধার কাধ্য পরিত্যাগ করিলেন না। এই ব্রদ্ষবিদ্যা নিক্ষে অনুশীলন 
করিয়া) অপরকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এবং প্রকৃত ব্রঙ্গজ্ঞানীর আদর্শ জন- 
সমাজে প্রদর্শনার্থ, ভগবান্‌ গোস্বামি-প্রভুকে ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
এতদিনে তাহার সেই কাধ্য পরিসমাপ্ত হইল। তিনিও ব্রাঙ্মঘমাজ পরিত্যাগ 
করিলেন । 

স্বীয় কুলাধিদেবতা ৬শ্য মন্ুন্দর-দেব বাল্যকাল হইতে কিরূপে গো্বামি- 
প্রভৃকে বিবিধ উপায়ে ধশ্মানুষ্ঠান ও প্রচারকাধ্যে সাহায্য করিতেন, তাহার 
উল্লেখ ইতংপূর্বে অনেকস্থলে কর! হইয়াছে । একদিন তিনি ভাবে বিহ্বল 
হইয়! বলিতে লাগিলেন-“শ্য।মহন্দর, তুমি এমন ? তবে কেন আমাকে 
শুফ মরুভূমির ভিতর দিয়া আনিলে /” উত্তর পাইলেন,--হহার গভীর 
উদ্দেশ্য আছে; সময়ে জানিতে পারিবে!” আমরা মুখে বলি জীবন বুথ 
গেল; কিন্তু হরিনামামতের স্বাদ ধ/ভারা একবার পাহয়াছেন, তাহার! ধন্ম- 
বিষয়ক তর্ক ও বাদান্ুবাদকেও সময়ের অপব্যবহার বলিয়া ক্ষুপ ও বিষঞ্ন হন। 
নিজ্্রায় অভিভূত করিলে তাঙংার1 কাপিরা ফেলেনশ। সে অবস্থার কথা কে 
যথাষথ বর্ণন করিবে 2 ভথায় সংসারের আবস্থ। সমূহের সমস্তই বিপরীত। 
জীবনের যে অংশ তর্ক ও বাদান্বাদে কাটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া, 
গোস্বামি-প্রভৃু অনেক সময়ে ছুংখ প্রকশ করিতেন। নিদ্লার বিষয় উল্লেখ 
করিয়া বলিতেন,_-.পূর্বেবে রাত্রি জাগিয়া সাধন করিবার জন্য কত চেষ্ট। 
করিয়াছি; কিন্তু, সময়ে সময়ে অভিভূত হইয়া পড়িমাছি । এখন শয়ন করিতে 
হইবে।--একথা ভাবিলেও কান্না পার 1৮ তিনি দিবানিশি ভগবৎ-প্রেমরসেই 
বিভোর থাকিতেন ! ব্রাহ্ম-সাধারণ তাহার ক্রিয়।-মুদ্রা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবেন, 
ইহা অসম্ভব । 

তারপর আর এক কথা ।-_ত্রক্গজ্ঞানহই জীবের চরম লক্ষ্য নহে । ইহার 
পরেও উচ্চতর অবস্থা আছে। ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকটে ভগবান্‌ সর্প্রভূতে এক 
অথগ্ড সত্বারূশে প্রতিভাত হন মাত্র ; কিন্ত তাহার সচ্চিদানন্দকূপ, তাহার 
অপ্রাকৃত লীলার বিষয় তিনি কিছুই.অবগত হইতে পারেন না। যে সাধক 
সর্বভূতে ভগবৎসত্বা উপলব্ধি করিয়াও তৃপ্ত না হইয়া, তাহার সহিত অধিকতর 
ঘনিষ্ঠ মহবন্ধ স্থাপন করিতে.চাহেন, তাহাকে যোগমার্গ অবলগ্ধন করিতে হয়। 
এই যোগ হঠযোগ নহে ।_জীবা তমার সহিত পরমাত্মার যোগ । 

*লংযোগঃ যোগে! ইতুযুক্তঃ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ 1” 
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অর্থাৎ__জীবাত্মার সহিত পরমাআ্মার সংযোগকে যোগ বলে।” এই 
অবস্থায়ও তৃগ্ঠ না হইয়া, ধিনি ভগবানের সহিত মাতা পিতা, ভাই-বন্ধু প্রভৃতি 
নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের অভিলাষী ইন, তাহাকে ভগবস্ভাবে, অর্থাৎ--লীলা-রাজ্যে 
প্রবেশ করিতে হয় । ইহার পন্থা-_-ভক্তি। সাধন-পথের এই কয়েকটা স্তরও 
আবার ক্রম-অনুসারে লাভ করিতে হয়। ক্রম-অনুসারে না হইলে, ইহার 
সম্যক ফল পাওয়া যায় না। 
শ্রচৈতন্তচরিতাম্বত গ্রন্থে আছে £-- 
“জ্ঞান, যোগ; ভক্তি, তিনি সাধনের বশে । 
ব্রহ্ম, আত্ম, ভগবান্‌, ভ্রিবিধ প্রকাশে ॥” 
গোস্বামি-প্রভৃও ব্রন্মজ্ঞান লাভে তৃপ্ত না হইয়! প্রথমতঃ যোগমার্গ অবলম্বন- 
পূর্বক, কঠোর সাধন করিয়া, গুরুকপায় পরব্রক্মকে আত্মার আত্মাবূপে প্রাপ্ত 
হইলেন। কিন্তু, এ অবস্থায়ও তাহাকে অধিকদিন তৃপ্তি প্রদান করিতে পারিল 
না । পরে, সেই পরমাত্মার সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্যু, 
তিনি ব্যাকুল হইয়া, ভক্তিমার্গে চলিতে চলিতে ভক্তাধীন ভগবানকে সম্পূর্ণ 
রূপেই আয়ত্ত করিয়া, লীলারাজ্যে প্রবেশপুর্বক পরাশাস্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
এবংপ্রকার মহাপুরুষের স্থান আর অধিকদিন ব্রাহ্মমাজে হইবে কিরূপে ? 


৮ 
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ত্রিতত্বের আলোচনা ও গোত্বামি-প্রভূর জীবনে তাহার 
অভিব্যক্তি । অয় ব্রহ্মজ্ঞান ও সগুন সাকারলীলা । 


“বদস্তি তত্বত্ববিদস্তত্বং যজ্‌ জ্ঞানমদ্ধয়ং | 
ত্রদ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্)তে |” 
শ্রীমদভাগবত, (১২১১)। 
অর্থাৎ তত্ববিদগণ একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ব বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। এই একই তত্ব ব্রহ্ম, পরমাস্মা. ও ভগবান্‌, এই ত্রিবিধ-আখ্যায় 
অভিহিত হয়।” 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের অন্যতম আচাধ্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তৎগ্রণীত 
“যটসন্দর্ভ” নামক গ্রন্থের “তত্বসন্দর্ভে' অছ্বয়তত্ব, 'পরমাত্মসন্দর্ভে, পরমাত্মতত্ব 
ও 'ভগবৎসন্দর্ডে' ভগবত্বত্বের বিস্তৃত আলোচন। করিয়াছেন। কিন্ত ব্রহ্ৃতত্ব, 
ভগবত্ত্ব ও পরমাত্মতত্বের অস্ততূক্তি হওয়ায়, উহার পৃথক নির্দেশের আবশ্তক 
বোধ করেন নাই । আমর এই স্থলে শ্রীমদভাগবত-প্রতিপাদিত উক্ত ত্রিতত্ব, 
গোম্বামি-গ্রভূর জীবনে কিপ্রকার অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহার অন্ুশীলন- 
প্রসঙ্গে, ব্রন্মতত্বটাও সংক্ষেপে পৃথকৃভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 
কারণ, এই ত্রিতত্বের উপরেই গোস্বামি-প্রতৃর ধর্ধর্জীবন প্রতিঠিত। এই 
বিষয়টা সমাক্রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাহার বহু বিচিত্রতাময় 
ধর্দজীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার আর অন্ত উপায় নাই। 
শ্মন্তাগবতোক্ত এই ত্রিতত্বকে চৈতন্তচরিতাম্থতে শ্রীমদ কবিরাজ গোস্বামী 
সুর্ধ্যের সহিত উপমা দিয্বাছেন। সৃর্ধ্যের তেজের সহিত ব্রদ্ষতত্বের, গ্রতি- 
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বিশ্বের সহিত পরমাত্মতত্বের ও ্থধ্যের বিগ্রহের সহিত ভগবত্তত্বের দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হইয়াছে; এবং ব্রদ্ষতত্বকে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরুষ্ণের অঙ্গকাস্তি, 
প্রমাত্মতত্বকে শ্রীকঞ্চের অংশ বা প্রতিবিষ্ব এবং ভগবত্তত্বকে স্বয়ং শ্রীক্চ 


বলিয়াছেন। 
ত্রন্ধ, আত্মা, ভগবান অগ্থবাদ তিন। 
অন্গপ্রভা। অংশ, স্বরূপ, তিন বিধেয় চিহ্ন ॥ 
তাহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। 
উপনিষদ কহে তারে ব্রহ্ম স্থনিন্মল ॥ 
চশ্ধচক্ষে দেখে যৈছে ূর্ধ্য নির্বশেষ । 
জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥ 
আত্মা অন্তর্ধামী যারে যোগশাস্ত্রে কয় । 
সেহো গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়| 
অনন্ত স্কটিকে যৈছে এক স্থ্য ভাসে। 
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥” 
শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বত, আদিলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ । 
যেমন প্রকৃত স্ষ্য দেখিতে হইলে স্যর কিরণ ও প্রতিবিশ্ব না দেখিয়া 
তাহাকে দেখা যায় না, কোন ব্যক্তির অঙ্গকাস্তি এবং মুখচ্ছবি না দেখিয়া 
যেমন তাহাকে দেখ। যাইতে পারে না, সেইরপ ব্রদ্ধতত্ব ও পরমাত্মতত্বের 
উপলব্ধি ব্যতিরেকে ভগবত্তত্ব «অবগত হইতে কাহারও অধিকার জন্মে না। 
ইহা আধ্যাত্মিক জগতের এক অনতিক্রমণীয় নিয়ম । ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান 
সেই এক অদ্ধয়জ্ঞান-তত্বেরই ক্রমবিকাশ মাত্র | 
“প্রকাশ বিশেষে তেহে। ধরে তিন নাম। 
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর ন্বয়ং ভগবান্‌ ॥” 
শ্রচৈতন্তচরিতামবত । 


এই ভ্রিবিধ তত্ব আবার ব্রিবিধ সাধনাদ্বারা লাভ করিতে হয়। 
পজঞান, যোগ; ভক্তি, তিন সাধনের বশে । 
ব্রক্ধ, আত্মা, ভগবান্‌, ভ্রিবিধ প্রকাশে ॥ 
জ্ঞান, ষোগমার্গে তারে ভজে যেই সব। 
ক্রক্ধ। আত্মারূপে তারে করে অনুভব ॥ 
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ভক্তিযোগে ভক্ত পায় ধাহার দর্শন । 
সুর্ধ্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥” 
শ্রচৈতন্যচরিতামত | 

জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি পরম্পর পরম্পরাপেক্ষি ও ক্রমোৎকর্শশীল। 
প্রথমটা দ্বিতীয়টার অনুপূরক এবং তৃতীয়টী প্রথম ও দ্বিতীয়টার পরিপূরক । 
ঘতক্ষণ পর্ধ্যস্ত বস্তর তত্ব প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ জ্ঞান-পন্থা । ইহা প্ররুতি- 
সিদ্ধ। অজ্ঞাতকে জানিবার জন্য, অচেনাকে চিনিবার জন্য যেমন স্বতঃই 
একটা প্রয়ান হয়, এই জ্ঞানপন্থাও সেইরূপ স্বাভাবিক । ইহাতে সমন্ত সট্রিতত্ব 
প্রকাশিত হয়। আমি কে? আমার স্বরূপকি? পরমেশ্বরের শ্বূপ কি ? 
তাহার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ব__ইত্যাদি সমত্ত বিষয় অস্তরে উপলব্ধি হয়। 
এই অবস্থায় জীব দেখিতে পায় যে, এক অব্যক্ত অখণ্ড চৈতন্ ক্ষুদ্রতম পরমাণু 
হইতে সমস্ত বিশ্বত্রদ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছে । তীাহারই শক্তিতে আমার 
' হস্ত পদ চলিতেছে, মুখ বাক্য উচ্চারণ করিতেছে, কর্ণ শব্দ শ্রবণ করিতেছে-_ 
ইত্যার্দি। আমি কিছুই নহি, এবং কিছুই আমার নয়। তিনিই সব, তাহারই 
সব। আমি ভ্রষ্টা মাত্র। এইপ্রকার উপলব্ধিকে ব্রহ্মনত্তার উপলব্ধি অথব। 
্রন্ষজ্ঞান বলে। ইহাই জ্ঞানযোগের চরমাবস্থা । এই ক্রহ্মসত্তার উপলবি 
ব্যতীত প্ররূত ভগবছুপাসনার আরম্তই হয না। 

ইহার পরে যোগের অবস্থা । এই যোগ হঠযোগ নহে । ইহা জীবাত্মাতে 
সাক্ষাৎ পরমাত্মার দশ'ন। এই পরিদৃশ্তমান্‌ জগতে মানুষ সাধারণতঃ নিতান্ত 
নশ্বর স্ব স্ব স্থল দেহকেই 'আমি' বলিয়৷ বুঝিতেছে। এবং ইহারই পরিপোষণ 
ও পরিতোষণের নিমিত্ত, সত্যাসত্য, পাপ পুণ্য, ধশ্মাধন্মের প্রতি দৃক্পাত না 
করিয়া, অহোরাত্র “মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিতেছে; কিন্ত 
দেহাতিরিক্ত যে আত্ম! বর্তমান, যাহা দেহ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং যাহা 
অনন্তকাল স্থায়ী, তাহার পরিপোষণ ও পরিতোধণের জন্ত জগতে অতি সামান্য 
আয়োজনই দুষ্ট হয়। কিন্তু ভগবৎকপায় যখন জীবের নিকট তাহার ্থল- 
দেহের অতিরিক্ত সুক্্দেহ প্রকাশ পান, তখনই তাহার “এই দেহই আমি 
কিনা,” এই ধাধা ঘোচে। ইহাই যোগের প্রথম স্তর। সুস্্রদদেহেরও অতিরিক্ত 
জীবের আর একটা দেহ আছে, তাহাকে কারণদেহ বলে। স্থল দেহ চক্ষে 
দেখা যায়, কিন্ত সুশ্মদেহ ও কারণদেহ দেখ! যায় না। গুটিপোকা যেমন 
কোব নিশ্্াণ করিয়া! তাহাতে আবদ্ধ হয়, আত্মাও সেইব্প পঞ্চকোষে আবদ্ধ 


পরিচ্ছেদ 7 অছয় ব্রহ্মজ্ঞান ও সগুন সাকার লীলা ২২১ 


থাকে । (পঞ্চকোষ যথা £_-অন্রমন্্ কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, 
বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।) আত্মা যে পর্যন্ত পঞ্চকোষে আবদ্ধ 
থাকে ততক্ষণ তাহাকে জীবাত্মা বলে । এই অবস্থায় কখনও স্থখ, কখনও 
হুঃখ। পঞ্চকোষ ভেদ হইলে তখন উহাকে আত্ম বলে। ইহার পরেও 
আত্মার বাসনা থাকে। কিন্তু উহা মায়িক নহে, উহ1 ভগবৎ-সভভোগ তৃষ্ণা। 
কারণদেহে জীবের আমিত্বের অভিমান হইলে, স্থল ও স্ুক্মদেহ উপাধানের 
খোলসের ন্তায় প্রতিভাত হয়। এই পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সীমী, অর্থাৎ-- 
মহামাার রাজ্য । ইহার পরে জীবের শুদ্ধ আত্মন্বরূপ প্রকাশ হয়। 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে ব্রদ্ধের স্বরূপকে জ্বলন্ত অগ্নির সহিত, ও জীবের স্বরূপকে 
উহার স্ফুলিঙ্গের সহিত উপমিত করা হইয়াছে । 
“ব্রন্মের স্বরূপ যৈছে জলম্ত জলন। 
জীবের স্বরূপ তৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।” 
কারণদেহ ভেদ হইলে লীবাত্মা কারণসমুদ্রের অর্থুৎ_বিরজার পরপারে 
ব্রদ্লোকে উপনীত হন। এই আত্মার যিনি প্রাণরূপী আশ্রয়, তাহাকে 
পরমাত্সা বলে। জীব এই স্তরে আগিলেই ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণরূপে উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হন। স্থল-দেহীর যেমন দেহ ও প্রাণে অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ, একটার 
অভাবে অন্যটা তিষ্িতে পারে না, আত্ম! ও পরমাগ্রারও ঈদৃশ স্বাভাবিক 
সম্বন্ধ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । -এ সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ। এই 
সন্বন্ধ বিস্বত হওযাতেই জীবের এত ছুর্গতি'। পুনরায় সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় 
সেই পুরাতন স্থৃতি জাগ্রত হইলে তাহার নিস্তারের পথ পরিষ্কার হয়। 
“জীবের স্বব্ধপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস | 
কুষ্জণের তটস্থ! শক্তি ভেদাভেদ প্রক।শ ॥ 
 স্ুর্যযাংশ কিরণ যেন অগ্নি জালাচয়। 
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥ 
কৃষ্ের স্বাবাভিক তিন শক্তি পরিণতি । 
চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥ 
কুষ্ণ ভূলি সেই জীব অনাদি বহিমুখি । 
অতএব মায়! তারে দেয় সংসার ছুংখ ॥ 
কতু স্বর্গে উঠায় কু নরকে ডূবায়। 
দণ্ডঞজনে রাজ! যেন নদীতে চুবায় ॥ 


২২২ আচাধ্য বিজয়রুষ্চ গোস্বামী [ হ্বাদশ 


সাধু শাস্ত্র কপায় যদি কৃষ্কোন্ুখ হয়। 
সেই জীব নিস্তারে মায় তাহারে ছাড়য় ॥ 
শ্রীচৈতন্চরিতামুত, মধ্যলী লা, ২০শ পরিচ্ছেদ । 
যে প্রণালী অথবা উপায় দ্বারা জীবাত্বা ও পরমাত্মার উক্ত নিত্য সম্বন্ধ 
অথব। সংযোগ পুনঃ সংঘটিত হর; তাহাকেই প্রকৃত যোগসাধন বলে। অতএব 
জ্ঞান যোগের অন্ুপুরক । ব্রন্মতত্ব হইতে পরমাত্ম তত্ব,_-সেই পসত্যং জ্ঞান- 
মনন্তং” ব্রদ্মের অধিকতর নৈকট্য ও ঘনীভূত অবস্থা 
ইহার পর ভক্তির রাজা । একই অদ্বয্-জ্ঞানতত্ব সত্তারূপে প্রাণরূপে 

উপলব্ধ হইলেও, যখন আত্মিক-ইন্ত্রিয়-বৃত্তিনিচয় সেই অখিলরসাম্বত-মৃ্ঠি 
শ্রীভগবানকে অধিকতর গাঁঢ়রূপে সম্ভোগ করিবার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ছায় 
ক্ষোভিত হইয়! উঠে, তখন সগুণ ব্র্ষের লীলা-নিকেতন পরব্যে।মধাম গ্রকা- 
শিত হয়। এই অবস্থায় জীব সগুণ সাকারলীলা বুঝিতে সক্ষম হন, এবং 
অনস্ত বৈকুণ্, কৈলাশ, *ছ।রক1, মথুরাদি চিন্সযধাম সকলে, অনস্ত এশ্বধ্য 
লীলারপানন্দ আস্বাদন করিতে করিতে শুদ্ধ মাধুধ্য-রস-পরিপূরিত অপ্রাককৃত 
শ্রবৃন্দাবন-ধাখে উপনীত হন। ইহাই অবিমিশ্র প্রেমের রাজ্য-_ গ্রশ্রীহলা দিনা 
মহাশক্তির অবিরল আপন্দ-রসমাধুরীর অফুর্ত ক্রীড়াভূমি। মায়্াবদ্ধ জীবের 
তথায় প্রবেশাধিকার নাই । 

“সর্বগ অনন্ত বিভু কষ্ণতন্ুলম । 

উপধ্যধে! ব্যাপি আছে নাহিক নিম্বম ॥ 

বৈকুগ্ঠের ভূমি বারি সকলি চিন্ময় । 


মানিক ভূতের তথি প্রবেশ না হয় ॥৮ 
শ্রীচৈতন্ত-চরিতাম্বত। 


্রক্ম, আত্মা, ভগবান্‌-_এই ষে ত্রিতত্বের বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচিত 
হইল, ইহা সেই অয় জ্ঞানতত্বেরই ক্রমবিকাশ মাত্র । 
“অছয়জ্ঞান-তত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ 
্রদ্ধ, আত্মা, ভগবান্‌ তিন তার রূপ ॥ 
প্রকাশ বিশেষে তিহ ধরে তিন নাম। 
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্‌ ॥ 
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জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে । 
_.. অ্রক্ষ” আত্মা, ভূগবান্‌ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥” 

শ্রীচৈতন্ত-চরিতামুত। 

এই সাধন বস্তটা সম্পূর্ণ ক্রম-সাপেক্ষ। ক্রম অনুসারে না হইলে এই তত 
সম্যকৃরূপে উপলন্ধ হইতে পারে ন1। ব্রহ্ষসত্তা উপলব্ধি না করিয়া কেহ যোগ- 
তত্বে প্রবেশ করিতে পারেন না; এবং জীবাত্মার সহিত পরমাতআ্মার যোগ 
অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়। পধ্যন্ত। অদ্য নিগুণ ত্রদ্ধের 
সগ্তণ সাকারলীল। সম্ভেগ করিবার অধিকার জন্মে না। এই সম্বন্ধে গোস্বামি- 
প্রভু বলিনাছেন,__ক, খ, অভ্যাস করিয়া পড়িতে শিখিলাম।, পরে যে পুস্তক 
পড়ি, প্রত্যেকের মধ্যে ক, খ, আছে দেখিতে পাই । ক; খ, ত্যাগ করিয়া 
পড়িতে পারি না। ধর্মনন্বন্ধেও সেইরূপ । এক একটা প্রণালী ধরিয়! 
চলিতে হইবে । প্রথমে "এই দেহই আমি” এই জ্ঞান ভেদ করিয়া শরীরতত্ 
জানিবার জন্ত প্রাণায়াম, স্াস, মুদ্রা ইত্যার্দি করিতে হয়। যিনি তাহা না 
করেন, তিনি দেহ ও আত্ম! যে কি পদার্থ, তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিতে 
পারেন না। পরে স্ট্িতত্ব জানিলে তখন ক্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্গজ্ঞান 
হইলে, আর সমস্ত কিছু নহে, ব্রক্ষই সব_-এইরূপ বোধ হয়। ইহার পরে 
আমি এবং ব্রহ্ম এক; কি ভিন্ন, ইহা জানিবার জন্য যোগ অভ্যাস করা 
আবশ্যক। এ যোগ প্রাণায়াম প্রভৃতি নহে,_আআত্মাতে পরমাত্মার দর্শন । 
যথার্থ ষোগসাধন হইলে, ভগবান্‌ কিরূপে জগতে বিরাজ করেন, তাহা প্রত্যক্ষ 
হয়। তখন ইহলোক পরলোক এক হয়। পূর্বকালে খধিগণ এইরূপে ক্রম 
অনুস।রে সাধনের অবস্থা লাভ করিয়াছেন । ক্রম অনুসারে না হইলে যেটুকু 
নাধন করিবে তাহারই ফল পাইবে, পরের অবস্থ। বুঝিতে পারিবে না। এখন 
নমস্ত বিশৃঙ্খল, কিছুই প্রকতরূপে হয় না। মৃত্তিকায় বীজ রোপন করিলে 
অন্কুর হয়, ইহা! কৃষকের গুণ নহে। সাধন সন্বন্ষেও তদ্রুপ ।”৮ &% 

আধুনিক হংরাজীশিক্ষিত এক সম্প্রদায়ের লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া 
যায় যে, সাকার উপাসনা! অতি নিকৃষ্ট, অজ্ঞ প্রবর্তক সাধকদিগের জন্যই ইহার 
ব্যবস্থা এবং ব্রঙ্মজ্ঞানই জীবের চরম লক্ষ্য, উহার উপরে আর উচ্চতর অবস্থা 
নাই। কিন্তু এই মত সর্বাংশে শাস্ত্-যুক্তির অনুকুল নহে । তবে, ব্রহ্ষসতার 





৷ মৌনী অবস্থার গোস্বামি-প্রভুর বহত্যলিখিভ উপদেশ । 
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উপলব্ধি ব্যতিরেকে, অয় নিগু ত্রদ্মজ্ঞানের অভাবে, পার্থিব কামনামিশ্রিত 
সগুণ ব্রন্মের উপাসনাই যে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নানাপ্রকার সাকার দেব- 
দেবীর উপাসনায়ঃ এবং ক্রমশঃ পৌত্তলিকতায় পরিণত হয় তাহার সন্দেহ 
নাই ; কিন্তু ক্রম অন্ছসারে হইলে এমনটি ঘটিতে পারে না। 
তীব্র ব্যাকুলতাদ্বারা সেই মায়া-মনুষ্যরূপী ভগবানের দর্শন কোন কোন 
ভক্তের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, শাস্স্রে ইহার নিধর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু অমন নিগু৭ 
ব্রহ্মতত্বের উপলব্ধি ব্যতীত; সেই সচ্চিদানন্দঘন পরব্রহ্ষের পরাতত্ব লাভ 
হইয়াছে, এমন দৃষ্টাস্ত দেখ! যায় না। 
“ঈশ্বরঃ পরম: কঙ্ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিরগোবিন্দো সর্বকারণকারণৎ ॥৮ ব্রহ্মসংহিতা । 
অর্থাৎ--পরমেশ্বর শ্রীকষ্চ (সর্বাকষা ), তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ (যাহা 
হইতে এব অর্থাৎ বিশেষরূপে। “গ্রহ” অর্থাৎ গৃহীত হয়, সৎ ( সত্তা) চিং 
(জ্ঞান) এবং আনন্দ । ) তিনি অনাদ্। তাহার আদি কেহ নাই, তিনি 
গোবিন্দ ( ইন্দ্রিয় সমূহের নিয়ামক ও পোষ্টা।) তিনি সর্ব্বকারণ রূপিনী 
প্ররৃতিরও কারণ ।” * 
উক্ত বিধ সচ্চিপানন্দবি গ্রহ দর্শনে জীবের কি অবস্থ। হয়, খধিরা1 তত্সন্বন্ধে 
বলিয়া গিয়াছেন-_ 
“ভিদ্যতে হৃদয় গ্রস্থি শ্ছিগ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চান্যকম্মাণি তম্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” ৭ 
শ্রুতি । 
অর্থাৎ--সেই পরাবর-স্বরূপের দর্শনে, হৃদয়গ্রন্থি €চিত্তের সর্ববিধ আসক্তি ) 
ভেদ হয়, সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন হয় (সুতরাং সর্বজ্ঞান লাভ হয়) এবং 
সর্ববিধ প্রারন্ধ ও অপ্রারন্ধ কম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়|” 
স্বরূপতত্বের প্রকাশ ব্যতীত শুধু ব/ক্তিরূপ অর্থাৎ মৎস্য, কৃর্ম। বরাধ, 


দারা পা 





পাপা 





এ পপ পক 


* যিনি কার্ধো ও কারণে বর্তমান তিনি 'সর্ধধকারণ-কারণ' শবের বাচা। যেমন একটী 
আত্ত্র বৃক্ষ, আত্রবীজই এ বৃক্ষের কারণ ; এ বীজেব কারণ যিনি তিনিই উক্ত বৃক্ষের পরম 
কারণ শব্ধ বাচ্য হন! দেই প্রকার..এই পরিদৃশ্তমান জগত-ত্রক্গাণ্ডের কারণ প্রকৃতি ; 
এই প্রকৃতির কারণ ধিনি, তিনিই পরম-কারণ অর্থাৎ পরব্রহ্ম । 

শ পর-+অবর.পরাবর । 
“্পরং হুল) অবরং সুলঞ্চ। (প্রীধর ) 
অর্থাৎ কারণ ও কাধ্যে ধিনি বর্তমান তাহাকে পরাবর বলে। 
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নৃসিংহাদি শ্রীমূত্তির প্রকাশ দ্বারা অদৃষ্টপূর্বতা হেতু সাধকের-_-এক প্রকার 
বিশ্মন্ন ও আনন্দ জন্মে বটে, কিন্তু সচ্চিদ।নন্দবি গ্রহের প্রকাশ দ্বারা যেরূপ হৃদয়- 
গ্রন্থি ছিন্ন হর এবং সর্দস'শয় দূরীভূত হইয়া জীব পরমানন্দের অধিকারী হয়, 
বাক্তিন্রপের প্রকাশের দ্বারা সেরূপ ভর না । অদ্য় নিগুণ ত্রহ্মলতী'র উপলব্ধি 
ব্যতিবেকে ধাহারা কেবল এ ব্ক্তিরত্রেই €( বাম কৃষ্ধাদি শ্রীমুতির ) 
উপাসলণ করেন, তাহাদের নিকট অবশ্ঠা এ প্রকারের দর্শন একটা উচ্চ অবস্থা 
হইতে পারে, কিন্ধ পান্্ে উহাকে পরাধ্ণর পরব্রন্দের উপাসনা না বলিয়া 
দেবতা উপাপনণ বল! হইয়াছে । সে উপাসনা দ্বারা পরাতত্ব লাভ হইতে 
পারে না। 
““অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্ন মন্যান্তে মামবৃদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানস্কে। মমাব্যয়মতমহ ॥” 
গীতা ৭২৪ শ্লোক । 
অর্থাৎ-_আঁমি অব্যক্ত, অবিবেকী মাঁনবগণ আমাব অব্যয় অত্যত্তম 
পরমাত্মন্বদস না জানিরা আমাকে বাক্তিরপে (অর্থাৎ মত্শ্য, কর্ম, নুলিংহাদি- 
রূপে) পরিব্যক্ত বঙগিয়া মনে করে।” | 
কিন্তু যাহার! অতুল ব্রহ্মানন্দের অধিকারী, তাহাদের নিকট এই 'ব্ক্তি- 
ঈপ” ভগবানের প্রকাশে এমন আনন্দাপ্রিকা হয় না. যাহার জন্য তীস্ার। 
বহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া উহাতে আকুষ্ট হইতে পারেন । পরস্ত, ব্রহ্মানান্দের 
সম্ভোগ ব্যতীত শুধু মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধ ও চিন্তার] শ্রীীভগবানের 'ব্যক্তিবূপ+ 
ভিন্ন সস্চিদানন্দ ঘন-বি গ্রহ্ম্বরূপের দর্শনে জীব কখনও অধিকারী হইতে পারে 
না। 
এই অছ্য়ঙ্গানতত্ব সচ্চিদীনন্দঘন-বি গ্রহকে প্রাকৃত মন, নদ্ধি ও চিস্তাদ্বারা 
অবধারণ করা যার না। প্রাকৃত চক্ষু তাহার রূপ দর্শনে, প্রাকৃত কর্ণ তাহ!র 
বাণী শ্রবণে কখনও সমর্থ হয় না। 
“কূনীতি হেতো দৃশ্যত: ষখৈব প্রাকৃতে। জন: । 
তথ।পৌ দৃশ্যত ইতি তুয়া মাম্মবিচাধ্যতাম্‌ ॥” 
লঘুভাগবতাঁমুত-গ্রন্থপুত বাস্থদেবাধ্যায়ে | 
অথাৎ--হে নারদ, প্রারুত ব্যক্তির রূপ যেমন নয়নগোচর হয়, তদ্রুপ 


ভগবানের ব্ধপও প্রারৃত চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তুমি এরূপ মনে করিও 
না)” 
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ভূত, প্রেত, বক্ষ, রক্ষ, দেবতা, গৃক্্€ী)দি কতিপয় মায়াধীন জীবেরও 
প্রাকৃতেন্জির গ্রহ রাম-কুষ্ণাদি . খাস্্রোন্ত বিশেষ চিহ্ন বিবজ্জিত ) ক্ষপ ধারণ 
করিবার শক্তি মাছে। হ্থনুরা ভাদুগ বার শ্রকাশ ত্বারা শান্সানভিজ্ঞ 
পরলমত্তি সাধকগণের আত্মপ্র গাবিত হওয়ার বিস্তর সভ্ভাবন। আছে। 
বন্তমান সদয়েও ঈদৃশ ঘউন। বিপুল নড়ে পপ বনে কেন অময়ে নারায়ণ- 
স্বানী নানক জনেক তেতরিগ্ধ খাদি দর বণ প্রিত ছারা একটা 
১৩৬ বিঝুুত হাহা 28018 781 উলাহীত ছো চেষ্টা করিয়াছিল, 
কিন্ত সলা বাহুল্য কতবার, চভীত্ত তি অষ্টাত শব্হত্থের পরকাশ ব্যতীত 
শুধু রাখকুষ্তাদি ব্যাঙ পিচ ক গকিশিদ 7 হরুলীমাতি এবহক সাধক- 


। পর সপ স্প্পাপাসাচত কনক ও এ 
দগের »নেকশথুলে উদ পান সুতাকি দাত উবনাই আঙাবধিক। 
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পুশ গন তাত তত ৬ পতি তি না ক্বন্মের ৪০৬ শ্লোক । 
অথান্ তে অংক, অশতি ক তন কা দহ শবাস্পশবদি যুক্তরূপে 
আমাকে থে দোঁখহেতেও, কহ আনা, চষ্ট সাদা আগাকে এই প্রকারে 
জানা (তমার উদিত শে |” 
“নডুগমদয়ং জঞ্জ নদ 1৮%হিবজ্ডি | 
স্বগ্রভব্‌. সচ্চিদানন্দং ভঞ্জা জানাতি চাব্যয়ং 
উত্ত গ্রহ? টিচার ৩1৫। 
অঞ1ৎ--আমার আদ, অন্য ও সনমগ্ প্রকাশ ও সচ্চিদানন্দ, অব্যর 
এবং অথয়-এখের সস € হজের! ) ভটিছ্াখা জানতে সমর্থ হয় 1” 
উক্ত অলোচ"। দ্বারা এহাউ প্রতিপদ হল খে অথয় নিগুণ ত্রহ্মতত্বের 
ডপলপি বাআঙ, অনন্ত আনন্দের আবারস্বঃদ অগ্ণ সাকার লীলাতত্বে 
প্রবেশ করা অসম্ভব । কতিপয় দৃষ্টান্ত ঘার। এই জটিল বিষয়টা আরও 
পরিস্মট করিবার চেষ্টা র। যাহতেছে | 
কুরুদেতের যুদ্ধক্ষেত্রে ঙ্জ-চত্র-গদাপান্মবারা সাক্ষাৎ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে 
সনৈন্)। রী মহারথী সকলেই দশ ন-করিয়াছিলেন। যর্দি তজ্জাতীয় দখনে? 
দ্বার ভগবত্তার স্কৃতি হইত, তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেরই সম্ভাবনা হইতে পারিত 
না। গ্রীরুষ্ণ যুদ্ধবিমুখ অজ্জনকে ঘে বিশ্বরূপ গ্রদশ'ন করাইয়াছিলেন, কুরু- 
সভায় বন্ধনোগ্যত দুর্যোবনকেও তাহাই দেখাইয়াছিলেন | সেই বিরাট-মৃর্তি 
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দশন করিয়। সমাগত খষিমুনিগণ তাহাকে পরথপুরু« বলিয়। কতই স্তবস্ততি 
করিলেন, কিন্ত, কি ছুদ্দৈব ! ছুধ্যোধনের উত্ভা তেকি" বলিয়া ধারণা 
হইয়াছিল । 
প্রীকষ্চ পাগুবনাথ বলিয়। প্রশিদ্ধ' মহামতি পাগ্ুবেবাও তাহাকে 
ভগবদদ্ধিতে দশন করিতেন। কিগ্তু সু্ধক্ষেঞ্জে ভাহাদের খেদপ শোক 
মোহ, ভয়, ত্রাস ইত্যাদি উপস্থিত গঃয়াছিল, ভাহঙ। পযা।(লে।চনা কারলে-_ 
“ভিছ্াতে হৃদয় গরন্থিশ্ছিগ্ঠজে সবংএমীত-ই তঠাদি খ্বিবখিত লকণের সহিত 
পাগুবদিগের চরিত্রের সামন্ত দেখা মা না বিশেষতঃ বুক্ক্ষেখের 
ধুদ্ধাবসানে ধশ্মরাজ নুরিঠিক বখন খাদিনাকে জ্ঞাতিনবপাপঘুক্ত এনে করিখা 
তাহা ক্ষালন করিবার জন্য আকুল হইলেন, তধন মহাম্া শী) পুরোহিত 
ধৌম্য, মহষি বেদব্যাস প্রভুটিত তাহাকে এই তি পনাপ দিনাছিলেন হতে, 
[হার নাম-স্মরণে মহাপ!তকা উদ্ধার হস্ত, €স৬ হগবান্‌ স্বয়ং তোমাদের 
কাণ্ডারী, তাহার ইচ্ছাতেন দনস্ত হইক্সাচছে হাতে তোমার শাবার চিন্তা 
করিবাব কি আছে? -ইত্যাদি। কিনব পন্মবাজ বুপিি৭ ঈদূশ পবোধবাক্যে 
প্রদ্ধ হইলেন না। তিনি উর শাপাপনোদননাননে নল সক্ষয় স্বগলাভা- 
কক্ষায়। অশ্বমেদখজ্জে ও ধা ঈ্ শ্বাকক্ষের অনমা এ পার্থনা করিলেন, 
বংটিনিও তাহার আগত বোখসা এ প্রাক আকামাদন কারিনেন ॥ এখন 
প্রশ্ন হইতেছে বে, খীককে আপিবকছে গগপল্ান্স এলি হইলে, মহামতি 
দুণিষ্টরের কি এবতপ্রকাণ দনদ্ধ এণাস্থহ উহাতে পাধিত ৮ িখন্হ না। 
ব্বীকৃষ্ষের দ্বারকাধাসের এখনো ₹11 অবগত -$য়। ক্বষি নারদের 
বিস্থঞ জন্মিয়।ছিল। শরীক দাদু একাশমু হিতে গ্ররুব্ণ, পিভা, মাতা, সথা৷ 
ঠত্য রি এবং যোড়শ সহন্ন মহিনাপুতে মর্বকণ বিবাঙ্গ পকরিতিন । দেবষি 
সকল লীল। দশ এনে নাকাপুরাতেে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
এপদা দেবধি যখাযোগ্য পূর্ষিত ত। সুখে শনাগান হল, শুদ্ধতত্ব বন্দেব 
ভাহাকে আিবাদন কপিন। বলিলেন -প্পুল্রদিগের নিকটে পিতার আগমনের 
গায়, অল্পবুদ্ধি ক্ষুদ্র বাক্তিদিগের নিকটে মহাম্মগণেব আগমনের ভ্তায়, 
মাপনার আাগমন সবিপ্রানার মঞ্গপের শিনিওহ হইয়া থাকে । দেবচকিত্র 
ইতগণের পক্ষে হুঃখের এবং হৃখের নিশিন্তগ হয়, কিন্তু ভবাদূশ অচ্যুতাত্মা। 
সপৃণণের চবিজ্র কেবল স্থখের নির্সিন্তই হইর। থাকে । হে ক্রহ্গন্, যাহা 
অন্ধানহকারে শ্রবণ করিলে মানবগণ সন্ত ভয় হইতে মুক্তিলাভ করে আমি 


, 
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আপনাক সেই ভগবন্ধপ্প জিন্স করিতেছি । আমি নিশ্চয়ই নেবমায়ায় 
মোহিত হইয়। গেই মুক্তিপ্রন পুরাণপুরুব্ব;ক পুন্রবূপে পাইবার জন্য পুজা 
করিপ্রহিলাম, কিন্ক মোক্ষলভের জন্য নহে । হে্থুত্রত, এখন অ:পনা- 
দিগকে সহায় করিয়া বিবিধ ব্যসনস্থান ও সর্বত্র ভয়দমন্িত এই সংপার হইতে 
অনায়াসে সাক্ষাৎ মুক্তি পাইতে পারি, 'আমাকে তছপষোগী শিক্ষা প্রদান 
করুন !” 
এই প্রশ্নের স্থান, কাল ও পাত্র--এই তিনটা বিষগ্ব চিন্তা করিলে বিস্ময়ে 
অঠিভূত হইতে হয়। স্থান দ্বরকাপুরা, ঘেখানে শ্রীরুষ্ণ পৃণৈশ্বর্যা বিকাশ 
করিয়া বিরাজমান কাল--ন্বর- শ্রীকু্ণ যখন প্রকট লাল! বর্তমান এব 
স্ধম্ম। নামক সভাতে উদ্ধবদ সহ নান! ধন্মতক্বার্ি আলোচনা করিয়া 
থকেন। পাত্র-ন্বর: শ্রীকঞ্চের পিত। বহ্ছদেব, খিনি পুল্রের অপার এ্শ্বধ্যের 
বিষয় অবগত হই, মম।ল হইতে মুত পুক্রদিগকে আনয়ন করাইয়াছিলেন। 
আজ তিনিই কি ন। ধন্মজিজ্ঞান্ত হহয়। (মাক্ষল।ভের আশায় নারদের শরণাপন্ন 
হইলেন !_-এই বিষ্টা চিন্তা করিলে, 

“ভিছ্যাতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সব্বসংশয়াঃ | 

ক্ষীমুন্তে চান্ত কম্মাণি ভম্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥+ 
এই খধিবাকোর গভীরভা বিশেষ্ধপে উপলন্ধ হইবে । বস্ততঃ অদ্য নি 
ব্রদ্ধতব্ের উপলদ্ধি বাতীত সপ্ন সাকারতত্ব বুঝিবার অধিকার জীবের আদে' 
জন্মিতে পারে না । বে সকল খষিরা পুর্বজন্মে ব্রদ্ধজ্ঞান লাভ কর্রয়াছিলেন 
ভাহারাই শ্রীবুন্দাবনলীলাতে গোপাদেহ প্রাপ্ত হইয়। “অদ্বয়জ্ঞ/নতত্ব বস্তু” সেই 
শ্ীপ্রীব্রজেন্্নন্দনকে সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াহিলেন । 

“পুর। মহর্ষয়ঃ সব্যে দণ্ডকারণ্যবসিনঃ। 

ৃষ্ট1 রামং হবিং তত্র ভোক্ত,ৈচ্ছন্‌ সবি গুহং ॥ 

তে সর্বেধ স্ীত্বমমাপন্ন! সমুভূতাশ্চ গোকুলে। 

হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তো ভবার্ণবাৎ॥”__-পল্মপুরাণ। 

অর্থ *- পুরাকালে দগ্ডকারণ্যবাসী খষিগণ নয়নাভিরাম রানচন্দ্রকে দর্শন 
করিয়।। তাহাকে মধুর ভাবে ভজনা করিতে প্রার্থন! করেন। তদনু- 
সারে তাহার] দ্বপর যুগে গোঝুলে গোপীরুপে জন্মগ্রহণ করিলেন; এবং প্রেম- 
সেব! হবার। শ্ররুষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া ভবাণৰ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন ।” 
প্রশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে শ্রপাদ সনাতন গোম্বামি-সম্বদ্ধষে একটী আখ্যায়িকা 
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গাঙে, তাহাতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এক দিবস স্বামি-পাদ মখুরায় কোন 
চৌবের গুহে ভিক্ষার্থে উপনীত হইয়া দেখিলেন-চৌবের গৃহিনী অপূর্ব 
প্লম্পন্ন একটী গোপাল বিগ্রহের সেবাপুজা করেন, কিন্তু সদাচারের প্রতি 
'কাঁনরূপ লক্ষা রাখেন ন। | ইহাতে সনাতন গোস্বামী মনে মনে কিঞ্চিৎ 
ক্ষ হইণ1, উক্ত ত্রক্গমাতাকে আচারনিষ্টার পহিত গোপালেন সেবা করিতে 
উপরেশ করিয়। শ্রীবুন্দাবনে প্রত্যাবুন্ত হইলেন । অতঃপর একদিন রাত্রে স্বপ্ন 
দেখি:লন, গোপালদেব তাহাকে প্রণয়-ভঙপসন। করিয়া বলিতেছেন,.সনাতন, 
ভে'মার উপদিষ্ট সদাচার পালন করিতে গিনা। আমার ভোগ দিতে মাতাজীর 
বিলঘ্ধ ঘ্টতেছে, তজ্জন্য অ:নি ক্ষুধায় কেশ গাইতেছি |” এইরূপ শ্বপ্র 
দেখির। স্বামি পদ অতীব ভীত হইলেন। পরদিবস গ্রাভে মখুরায় গিয়া 
ব্রজ্জমাত রনিকই কৃতাপরাধের জন্য ক্ষম! ভিক্ষা করিলেন, এবং একান্তমনে 
মাতান্স। কক গে.গালের পেব।পুজা মন্দশন করিতে লাগিলেন। গেপাল- 
দেবের ভোগের মন্দ দেখিলেন - ত্রজমাত। স্বীয় সম্তানদ্রিগকে হাতে করিয়া 
আহ! কবাইয়। দিতেছেন এবং মেই সর্দে গোৌপালও ভাভাঁদিগের সহিত 
শিলিত হইয়া মাতাঙ্গীর হাতে আহার করিতেছেন । ইহা দেখিয়। সন।তন 
গেন্বামী প্রেদে মুন্ছিত ভহলেন এবং অবশেষে সেই অন্নের কিঞিৎ অবশেষ 
মভাজীর নিকঈ হঠতে করধোড়ে ভিক্ষ। করিয়া, স্বঃং ভোজন করিয়া নিজকে 
রুতক্ক হাথ পে কবিতে লাগিলেন ইঠার পর তিনি শ্রীবুন্দাবনে প্রত্্যা বৃত্ত 
:৬ল পুনর।র ম্বপ্র দেপিলেন, গোশালদেব তাহাকে মথুকা হহতে আনয়ন 
পূর্ব শ্রীবুন্দ:বনে স্থাপন করি€ত শাদেশ করিতেছেন । তদন্ুপারে স্ব'মিপাদ 
তাহাকে মথুর। হঠতে শ্রীবৃন্দাবনে আনিয়া বথামাধা সেবাপুজ। কবিতে লাগি- 
লেন। ক্রম গোপালদেল তারার নিকট প্রকাশিত হয়া নানাপ্রকার প্রণয়- 
আাশ্াাপা'দ করিতে আরম্ভ করিলেন। এদিন গোপালদেব কথায় কথায় 
বলিলেন,--“সনাতন, বিন। হ্থনে কুটি খাইতে আমার বড় কষ্ট হয়।” উত্তরে 
পতন বলিলেন_আমি এই জনশূন্য স্থানে নুন পাইব কোথ'য়? আজ 
ইন গন চাহিতেছ কাল হত কীর নর চাহিবে। আমি ঠিখারী, এ সব 
কোথাদ্র পাৰ ?” 
“ক্রমে তুমি নানা বাহেন! করহ । 
আমা হইতে নহিবে, চাহ করি লহ ॥৮ 
ভক্তমাল। 


২৩০ আচাধ্য বিজয়রুষ্ গোস্বামী [ দ্বাদশ 


কিয়দ্দিন পুর্বে যে গোপালজীকে দশ'ন করিয়া সনাতন গোস্বামী প্রেমে 

মুচ্ছিত হইয়াছিলেন, দরিদ্রের মহানিধিপ্রাপ্তির ন্যায় ধাহাকে বুকে করিয়া 
মথুরা হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন ; স্বহস্তে তৃণগুল্সাদি সংগ্রহপূর্ববকৃ কুটীর 
প্রস্তত করিয়া পরমঘত্বে ধাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; এমন প্রাণের প্রাণ 
জীবনসর্ধ্ষ কয়েকদিন পরে শুক রুটি খাইতে একটু চুন চাহিলেন, তখন 
সনাতন নিষ্টরের মত বলিলেন-«আমি এত 'বাহেনা” সহ্‌ করিতে পারিব 
না। তুমি অন্ান্্র মাগিয়। লও |" মা যশোমতী কি তাহার নয়নের মণি 
যাছুবাছাধনকে এমন কথ। বলিতে পারিস্নাছিলেন £ তারপর আবার সাক্ষাৎ 
যুগলকিশোর সৃত্তি শ্রাকৃষ্ণচৈতন্ নহাপ্রভু সম্মুখে বন্তমান থাকিতে কোন্‌ কৃষ্ণ 
প্রাপ্তির জন্য স্বামি-পাদের এমন বিরহ সন্ভাপ উপস্থিত হইয়াছিল যে, 
প্রশ্রীজন্নাথদেবের রথচক্রতলে পড়িয়া দেহপাতের সন্কল্প করিয়াছিলেন ? শাস্ত্রে 
ইহাকেই বৈষ্ণবী মায়া বল! হইয়াছে ! 

“মায়। হোষ!| মরাস্থষ্টো বন্মাং পশ্যপি নারদ । 

সর্ববন্তৃত গুণৈযুক্ত নৈবস্বং জ্ঞাতুমহসি ॥ 

ম্দ্রপ মছয়: ব্রহ্ম মধ্যান্তবিবর্জিতং | 

স্বপ্রভবং জচ্চিপানন্দং শুক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ং ॥৮ * 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে. কলিপাবনাঁবতার শ্রীচৈতন্তদেবের বিশেষ 

কুপাপাত্র এবং তপ্প্রবর্তিত ধন্মের আদশ-শিক্ষাপগ্তরু ভক্তশিরোমণি শ্রীপাদ 
সনাতন গোন্বাম-চরিত্রে এইরূপ বিরুদ্ষভাব কি প্রকারে সম্ভবে? তছৃত্বরে 
আমাদের বক্তবা এঠ যে, পৃক্কোস্ত আচরণ ছারা মাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচার্্য 
শ্রীপাদ সমাতন গেম্বামী ব্রজাবিহারী দ্বিভূজ মুরলীধর শ্রকুষ্ণ কি তত্ব, এবং 
অয় নিগুণ ব্রশ্মতত্বের উপলপ্ধি ব্যতীত সগুন সাঁকারলীল। সম্ভোগ করিব।র 
অধিকার জন্মে না, এই ছুইটা তত্ব5 সাধারণ মান্বমণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদান 
করিয়। গিয়াছেন । 

"যো মামেৰ মসংমুঢ়ঃ জানাতি পুরুষোভ্তমম্‌। 

স সব্বধিস্তজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥” 


গীতা । ১৫১৯ 
হে ভারত ! যে অসংসুঢ় ব্যক্তি আমার ( লীলা- ) পুকরুষোত্তম রূপ জানেন' 


+ অনুবাদ পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। 


পরিচ্ছেদ ] অথয় ব্রন্মজ্ঞান ও সগুণ সাকার লীলা ২৩১ 


তিনি সর্ববিৎ ( সর্বজ্ঞ ) হইয়া সর্ববভাবে (দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ) 
আমাকে ভজনা করেন” 

জীব শ্রীভগবানের লীলা-পুরুষোত্তম রূপ দর্শন স্পর্শন কবিয়া সর্বববিৎ হইলে 
( নতুবা! নহে ) তাহাকে সর্বভাবে সেব। করিতে সমর্থ হন, ইহ। ভগবদ্ধাক্য | 

আমরাও যে মহাপুরুষের ধশ্বজীবন সন্বদ্ধে সংক্ষেপতঃ কিঞিৎ লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার জীবনের পূর্বাপর ঘটনা প্রণিবানপূর্ধক আলোচন! 
করিলে স্পট শ্রতভীতি হইবে যে ত্রাহার স্থবিশাশ হিন্দুসধাজের আশ্রয় পরি- 
ঘ্যাগ করিয়। ক্ষুদ্র ত্রা্সমার্জের আশ্রয় গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যও এরূপই ছিল। 
কারণ, ব্রাহ্ষলমাজের অপর সাধারণের ন্তায়্,় তিনি হিন্ুসমাজে ধন্মসন্বপ্ষে কিছু 
পরিবার ভু'ইবার ন। পাইয়!, ত্রা্মবন্ম গ্রহণ করেন নাই। তীহার জীবন 
আলে।চন। করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, তাহার কুলাধিদেবতা ৬শ্যাম- 
স্বন্দর (শ্রীকৃষ্ণ) ধাহার ভগবত্তা উপলদ্ধি করিবার জন্য কত মহা মহা যোগিগণ 
যুগবুগান্তর হইতে অরণ্যে, নিজ্জনে, গিরিকন্বরে, কঠোর ভগন্ঠায় নিযুক্ত 
বহি্য়াছেন, কত সংসারাবরাগী নিষখ্িঞ্চন মভাত্মাগণ, স্ব স্ব ধশ্মপন্থ। অনুসারে 
মন্দিরে, মসজিদে. নিজ্জনে, ভীর্ঘপ্রান্তে আজন্ম প্রাণান্ত-পবিশ্রম করিয়া, 
ধাহার জাগ্রত জীবন্ত সতত! উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন না,_-সেই রাধা- 
রনণ শ্যামন্ন্দর শ্রীকৃষ্ণ অতি শিশুকাল হইতেই; শয়নে স্বপনে জাগরণে, 
গোন্বামি-প্রত্র হিত কত ক্রীড়া কৌতুক করিয়াঙ্ছেন, কত ভয়ানক ভয়ানক 
বিপদাপদ্ধ হইতে অলৌকিক্‌ ভাবে রক্ষা করিয়াছেন, জীবনের কত কঠোর 
পরীক্ষার সময়ে সংপরামশ” দিয়! কতরূপেই ন। তাহ? হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন, 
এ সম্বন্ধে কতিপয় ঘটনা এই গরন্থমধ্যে যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে । 

গোস্বামি-প্রভূ যোগপস্থা অবলম্বনপৃর্ববকৃ, তাহাতে সিদ্ধকাম হইয়া যখন 

ভক্তরাজ্যে প্রবেশ করিয়া, সগুণ সাকার লীলাতত্ব সম্ভোগ করিতেছিলেন, সেই 
নময়ে একদিবস তিনি শান্তিপুরে আপন ঘরে বসিয়া আছেন, গৃহদেবত। শ্রীশ্রীশ্যাম- 
হন্দর আসিয়া বল্িলেন--তুই আমার চূড়া গড়া'য়ে দে।' প্রভূ বলিলেন-_- 
'যার! তোমার পূজা করে, তৃমি তাদের কেন বল না!” শ্যামস্থন্দর বলিলেন 
কেন, আমি কি তোদের কেউ নই? তুই তোর খুড়ীমাকে বল দেখিনি ।” 
প্রভু অমূনি খুড়ীমাকে ডাকিয়া বলিলেন__“দেখ খুড়ীমা, তোমাদের শ্যামহন্দর 
চড়া গড়া” দিতে বল্ছেন 1 খুড়ীমা বলেন-_তুই বেটা ক্রহ্ষজ্ঞানী, তোকে 
কেন বলবেন? আর আমি টাকাই বা কোথায় পাব? শ্যামক্থন্দর 


ত৩ৎ আচার্য বিজয়রুষঃ গোস্বামী / দ্বাদশ 


গোস্বমি-প্রতুকে বলিলেন-_-“দেখ, ওর ঝাঁপিতে ষাটটা টাকা আছে, তুই 
বলে দেনা, প্রভৃজী বলিলেন__.খড়ীমা, শ্যামস্ুন্দর বল্ছেন--তোমার 
বঝাঁদিতে নাকি ষাঁটটা টাক? আছে, ভাঃ দিনে করে দাওনা) এই কথা বলামাত্র 
তাহার খুড়ীম। প্রেমাশ্র মোচন করিতে কাঁরতে উক্ত টাকা আনিয়া গ্রভুর হাতে 
দিলেন। তিনিও শ্যামন্ন্দরকে চূড়া দিবেন বলিগাই উহা! সংগ্রহ করিয়া 
রাখিলেন। পরে ঢাকা হইতে স্ন্দর একটী চুড়! গড়াতয়া আনি স্বীয় খুড়ীমার 
হাতে দিলেন এবং ভিনি উহা! শ্যানস্থন্দরকে পরাইয়।দিয়।পরমানন্দ লাভ করি- 
লেন। চূড়া পরিন্প। শ্যানল্গন্দর প্রভূজীকে ড'কিতে লাগিলেন,--তুই চূড়। 
দিলিত একবার এমে দেখে ব!-না, চুড়। পারে আমার কেমন শোভা হয়েছে।। 
শ্যামস্ুন্দরের সগ্রহ আহ্বানে, প্রহজী দেখিতে গেলেন, দেখামাত্র অম্নি মুচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন। পরে কাদিতে কাদিতে বলিলেন-_-"শ্যাদস্ুন্দর, তুমি যদি 
সে-ই হ'লে তবে আমায় এত ঘুরালে কেন 2” উত্তরে শ্যাম্ন্দর গুরু-গম্ভীর 
স্বরে বলিলেন--'আমিই তোকে ত্রাঙ্গপমাজে নিয়াছিল'ম আবার আমিই 
ফির।'য়ে এনেছি । ভেঙ্গে না গড়াচলে কোন জিনিষই সুন্দর হয় ন|। 
তোকে ব্রাক্ষপমাজে প্রেরণ করিবার আমার বিশেষ উদ্দেশ্ও ছিল। সে 
উদ্দেশ্য এখন সিদ্ধ হইয়াছে । তাই আবার ফিরা"য়ে আনিলাম ।, 

গোস্বামি-প্রভ় কখিত-তুমি যদি সেই হলে” এই বাক্যের 'সে-ভ 
শব্দটা এবং শ্রীত্ীগ্ঠামঙ্থন্দর কাখত-_ বিশেষ উদ্দেশ্য ও ছিল" এদুটা বিষয় বিশেষ 
প্রণিধান যোগ্য । এই শ্যামস্ন্দরের সঙ্গে প্রভৃর শৈশব হইতেই সাল্গাৎ ও 
ক্রীড়া কোন্দল এবং ব!ক্যালাপ কতই হইয়াছে, কিন্তু তত্কালে কখনও 
রোদন মুচ্ছা দূরের কথা, কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশের ভাবও দেখ! যায় 
নাই । সচ্চিদানন্দ-রল অগ্র-প্রভু শ্যামস্থন্দরকে দেবলোক বাণী দেবতা বিশেষ 
বলিম্প'ই মনে করিতেন । আজ যখন তিনি প্রম'কারণ সচ্চিদানন্দঘন্বি গ্রহ 
শ্রীীলীলা পুরুষোত্তম রূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন, খন ত্রহ্মানন্দাপেক্ষা 
লীলারপবি গ্রহে আনন্দাধিক্য প্রযুক্ত আজ প্রভুজীতে মৃচ্ছ/ ও রোদন-দশ। প্রকটিত 
হইল। তিনি বিস্মিত হইয়। বলিলেন--তুমি যদ্দি 'সেই' অথাৎ সর্বকারণ-কারণ 
সচ্চিদানন্দের মুত্তি হইলে, তবে আমায় কেন ঘুরা'লে 

*বিশেষ উদ্দেশ্য” আর কিছুই নহে,- সর্বময় সব্েশ্বর সত্যং-শিবং সুন্দর 
্রন্ধজ্ঞানের অঙ্কুর না হইলে আত্মান্তধযাষী পরমাত্মার অনুভূতি হহতে পারে 
না। পরমাজ্মার ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়ার সহিত, জীবাত্মার হচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়ার 
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এ্ক্য না হইলে, তৎ্প্রয়্ কাধ্যসাধনরূপ সেবায় € ভক্তিযোগে ) জীবের 
অধিকার হয় না, তাই সর্বাদৌ ক্রক্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্রে শ্রীশ্সামনলয 
প্রভৃজীকে ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

এই অয় নিগুণ ব্রহ্মতত্বের উপলব্ধি ব/তিরেকে সগুণ সাকার উপাসনা 
করিতে গিম্লা, আমাদের দেশের ভগবছি গ্রহাদি পূজা ক্রমশঃ সকাম দেবদেক্রীৰ 
উপাসনায়, এবং অবশেষে অধিকাংশ স্থানে একেবারে পৌত্তলিকতা ও 
কুসংস্কারে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। এমন সময়ে মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছায়) 
কলিহত-জীবের বহু সৌভাগ্য, ক্রহ্ষবিদ্যার পীঠস্থান পুণ্যভূমি ত্বারত্ববধে 
চারিশতাধিক বৎসর পরে আবার ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্ঘয় হইল । তৎকালিক 
প্রচারকগণের অদম্য উৎ্পাহে, গোম্বামি-প্রভৃর স্িংহ-হুস্কারে এবং দ্বাগ্রৎ্, 
জ্বলন্ত জীবনাদশে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ধযন্ত ব্রক্ষনামের 
বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিল, এবং বুস্থানে ব্রঙ্ধজ্ঞানের বীজ রোপিত হইল। 
প্রবীণ শিক্ষিত-সমাজ এবং নবীন বিদ্যারথীবর্গের মধ্যে এই ক্রহ্মজ্ঞান অগ্নির 
তায় প্রবিষ্ট হইয়া সমণ্ত ভ্রম-কুসংস্কার বিদগ্ধ ও ভস্মীভূত করিতে লাগিল। গোস্বামি- 
প্রভুর সেই সিংহ-হুঙ্কার_-”হে অমৃত সন্তানগণ, উত্ভিষ্ঠ, প্রাপ্য বরান্লিবোধত” 
_-এবংপ্রকার বাণী ধাহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল; সেই প্রেম-গদগদ আঅভয়- 
অম্ত-পরিপূরিত, জলস্ত-জাগ্রত-বিশ্বান-প্রদীপ্ত, গুরু-গন্ভীর আহ্বান-ধ্বনি 
ষাহাদিগের হৃদয়ে স্থানপ্রাঞ্ হইল, তাহারাই ছুশ্ছেদ্য সমাজবন্ধন, হুত্ত্যজয 
আত্মীয়-স্বজনের মায়ামমত! এবং ছুল্লজ্ঘ্য জাতি-কুল-মান তুচ্ছ-তৃণবৎ পরিত্যাগ 
করিয়া, দলে-দলে ব্রান্মধন্মের ব্ি্য়প তাকা-মুলে সমুবেত হইতে লাগিলেন। 
মানব-সমাজ যুগযুগাস্তের ধন্দাধশ্মের বিধিনিষেষ্ধের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল হইতে 
পরিমুক্ত হইয়!, এক অতৃপ্ত আশ ও অদম্য আকাজ্ষ। লইয়া, কোন্‌ এক অমর- 
রাজ্যে প্রবেশ করিতে ধাবিত হইল । 

্রাঙ্মধন্ঘের এই নৃতন বন্তাগ্রভাবে ভারতের দ্িকৃদিগন্ত পরিপ্রাবিত হইল 
বটে; কিন্ত, প্রকৃতির নববর্যাসাত বন্তাবারি যেমন নানারিধ আব্জ্ঞনারাশি 
কুড়াইয়৷ লইয়া প্রবাহিত হইলেও, স্থানে স্থানে উহার অংশরিশেষ পু্ধীরুত 
হইয়া শৌোতের গতি অথব! দ্বিকু প্বরিবর্তিত করিষ্কা! দেয়, ঝলাক্মধন্মের তরুণ 
সাধনা-ভ্রোতেও সেই প্রকার ভিন্ছন্িক্র মতবাদ, স্বার্থপরতা, প্রতিষ্টা, সুদ 
প্রিন্নত। প্রভৃতি সত্যের অবরোধকারী খুঁটিনাটি সংয়িশ্রিত হওয়ায়, আোতের 
গতি মন্দীভূত ও দিকৃ-পরিরপ্িত হইয়া! গেল। 

৩০ 
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জীব যে পর্যযস্ত ভগবৎসত্তায় ডুবিতে না পারে, সেই পধ্যস্ত কিছুতেই 
আমিত্ব বা স্বামিত্ব বিসর্জন দিতে পারে না। জীবনের যে মুহূর্তে যতটুকু 
সময়ের জন্ত এই ভগবৎসত্তা প্রাণে অবতীর্ণ হয়, মধুপ্রাপ্ত মক্ষিকার ন্যায় জীব 
ততক্ষণ আপনাকে তুলিয়া! ভাহাতেই অন্প্রাণিত হইয়া ডবিয়া থাকে। এই 
ভগবৎ-সত্তার উপলব্ধি ব্যতীত যথার্থ ধন্মজীবনের আরস্ভই হয় না । উহার 
অভাবে ধর্ার্থার জীবনে বিবিধ সৎকন্্ানুষ্ঠান-প্রিয়তাই লক্ষিত হয়, এবং ধর্শ 
বাহ্‌-অনষ্ঠান-বহুলতায় পধ্যবসিত হয়। 

এই বরদ্ষসত্তা য হার জীবনে যত ঘনীভূতভাবে উপলব্ধিকৃত হয়, প্রকৃত 
নির্ভরশীলতা, ধ্যানপরায়ণতা, অস্তর্দশিত। প্রভৃতি তাহারই ততোধিক লাভ 
হয়, এবং প্রচার অপেক্ষা আচার, বাক্য অপেক্ষা কার্ধ্য, তাহাতেই ততোধিক 
ৃষ্ট হয়। 

ব্রাহ্মমমাজের এই রজোগুণ-প্রধান যুগে ৬প্যারীলাল ঘোষ € মহাত্মা মৌণী 
বাবা) প্রমুখ সাধনশীল ব্রান্মগণ অন্তরে ব্রন্মজ্ঞানের বীজ লইয়! সমাজ হইতে 
দুরে সরিয়া পড়িলেন। সমাজের নেতৃবর্গ স্ব স্ব মন্তিষ্ষোভভাবিত, মন ও বুদ্ধি 
স্বারা-স্থিবীকৃত তত্ব সকল খধি-প্রোক্ত তত্বের ন্তায় বেতন গ্রাহী গ্রচারকদিগের 
দ্বার! প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপ মনোমুখী পন্থা দ্বারা পরিকর্িত 
রদ্মদর্শন। প্রত্যাদেশ ইত্যাদি তত্বে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ও বৈপরীত্য 
পরিলক্ষিত হইতে লাগিল । 

গোস্বামি-প্রতু দেখিলেন যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ক্রহ্মজ্ঞানের বীজ 
অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, স্থানে স্থানে বহু ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি এ ব্রহ্মতত্ব সত্তারূপে 
উপলব্ধি করিতেছেন এবং জ্ঞ।নপস্থার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির 
পর-পারে সার-সত্যের ভূমিতে গিয়! ফ্াড়াইতে না পারিলে, এই দলাদলি, 
মতভেদ, অসত্যে সত্যজ্ঞান। মনঃ-কল্পিত প্রত্যাদেশ ইত্যাদি অনিবাধ্য। 
সেই সার-সত্যের অধিষ্ঠাত দেবতাকে প্রাণের প্রাণরূপে উপলব্ধি করিতে না 
পারিলে, জান-নেত্রে তাহার স্বপ্রসন্ন বদনমগ্ডুল দন না করিলে, জ্ঞান-কর্ণে 
স্বাহার সর্ব-শুভস্কর অভয়বাণী শ্রবণ না করিলে, শুধু সত্তারূপে উপলব্ধি করিয়া 
কাহারও সম্পূর্ণ শান্ত, নিশ্চিন্ত ও পরিত্ৃপ্ত হইবার উপায় নাই। এতদুদ্দেশ্ে 
তিনি ত্রাক্ষমমাজের ক্ষুত্রবেষ্টন অতিক্রমপূর্ববক. যুগধুগাস্তর ব্যাপী যোগীখধি- 
দিগের পীঃস্থান পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকদদিগের নিকটে 
গমন করতঃ, তাহাদের উপদিষ্ সাধনগ্রধালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিতে 
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লাগিলেন, এবং তাহাতে তাহার প্রভূত উপকার ও অনেক যোগৈশ্ধ্যও লাভ 
হইল বটে, কিন্তু শুদ্ধ স্কটিক-জলাভিলাষী চাতকপক্ষীর ন্ায়- তাহার আকুল 
পিপাসা উহাতেও পরিতৃপ্ত হইল না । এঁ অতৃপ্ত আকুল পিপাসা লইয়া তিনি 
তৃম্বর্গ হিমালয়ের বু নিজ্জন কানন ও গিরিকন্দর পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে 
গয়াধামে 'আকাশ-গঙ্গা পর্বতে মানস্-সরোবরবাসী জনৈক সিদ্ধ পরমহংসজীর 
নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করিবার পর, তীহার সম্মথে এক অনস্ত অপ্রারুত 
রাজ্যের দ্বার উম্মুক্ত হইল এবং তিনি এতদিন যাঁহাকে সত্তারূপে উপলব্ধি 
করিতেছিলেন, এখন সেই অপ্রাকৃত সার-সত্য বস্তুকে প্রাণের প্রাণরূপে লাভ 
ও সম্ভোগ করিয়া তাহার অতৃপ্ত আকাজ্কা! সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইল। তখন 
তাহার সেই বন্ু-কষ্ট-লন্ধ বস্ত দ্বারা ব্রা্মসমা কে সঞ্জীবিত করিবার অভিপ্রায় 
তিনি মহোল্লাসে পুনরায় ত্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন । 

গোস্বামি-প্রভু গয়াধাম হইতে ফিরিয়া! আসিয়াছেন। কিন্ত তিনি আর 
সে মানুষ নাই, তাহার সে বেশ নাই, তাহার মস্তক কেশ-কলাপ বিবঞ্জিত, 
পরিধানে গৈরিক বসন, হস্তদ্বয়্ে দণ্ডকমণ্ডলু বিরাজ করিতেছে । তাহার 
বঙ্দনারবিন্দ ব্রহ্ষজ্যোতিতে উদ্ভাসিত, দৃষ্টি স্থির নিশ্চল, অভয়-আনন্দ-্রক্ষিত, 
নয়ন-যুগল হইতে করুণা-রশ্মি বিকীণ হইয়া পাপী-তাপী নরনারীর প্রাতি 
প্রধাবিত হইতেছে । তাহার আচার ব্যবহার, কথাবার্তা, হাম্ত পরিহাস 
সমস্তই যেন মধুক্ষরণ করিতেছে, তিনি অহর্নিশি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন। 
এই সময় হইতে তিনি যখন যেস্থানে অবস্থান করিতেন, সেই স্থানেই যেন 
নৈমিষারণ্য বদরিক। আশ্রমবাঁদী খবিদ্দিগের সম-দম-তিতিক্ষার্দি তপ-কল্প- 
লতিকা সকল মূর্ভিমতী হইয়! বিরাজ করিত। তী'হার এই সময়ের অবস্থা 
উল্লেখ করিয়। ব্রাহ্মধন্ম প্রচারক অন্ধেম শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন-_ 
'ব্রাহ্মধর্ম্ের প্রচার আর কি করিব ? গৌসাইজীকে একখানা আসনে বসাইয়া 
দ্বারে দ্বারে দেখাইলেই ব্রাহ্মধন্ধ প্রচার করা হয় ।” 

গোম্বামি-প্রত্ এই প্রকারে সত্তারূপে প্রাণরূপে সচ্চিদানন্দবি গ্রহ ভগবান্‌ 
কিরূপে ক্রমশঃ আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, কি প্রকারে সেই পূর্ণপুরুষকে লাভ 
ও সম্ভোগ করিতে হয়, এবং এই অবস্থা লাভ হইলে সাধকের শারীরিক 
মানসিক কিপ্রকার পরিবর্তন ঘটে, তাহা স্বয়ং আচবণ করিয়া জাগতিক 
জীবনিচয়কে শিক্ষা! দিয়! গিয়াছেন। শ্রীমন্ভাগবতবর্ণিত ব্রহ্ম, আত্মা ও 
ভগবান্‌ যে এক অদ্বন্জ্ঞান-তত্বেরই অন্তভূক্কি এবং জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি এই 
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জিবিধ সাধন ছারা ব্রিবিবরূপে সাধকের নিকটে প্রকাশিত হইয়। থাকেন, 
তাহ। আপনি সাধন করিম়। অপর-সাধারণকে তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া 
গিয়াছেন। 
*ত্রাঙ্ম সন্‌ ব্রন্মতত্বং কথিতুমুপনিষৎ সঞ্চয়েজ্ঞণনগম্যং 
যোগী সন্‌ আত্মতত্বং যতিগণবিদিতং ষোগগম্যঞ্চ শেষে । 
ভক্তঃ সন্‌ প্রেমতত্বং পরমিহ ভগবত্বত্বমেতৎ ত্রিতত্বং 
ক্রিলত্যবস্থা! গতঃ সন্‌ ক্ষটমিহ বিজয়ঃ দর্শগামাস সভভঃ 0৮ * 
অর্থাৎ_-মহাত্ম। বিজয়কষ্ণ প্রথমে ব্রাহ্মধশ্ম অবলম্থনপূর্বকৃ্‌ উপনিষদোক্ত 
জানগম্য ব্রদ্মতত্ব, পরে যোগপন্থা গ্রহণ করিয়া যতিগণবিদিত যোগলভ্য 
আত্মতত্ব, এবং অবশেষে ভক্তিপন্থা আশ্রয় করিয়া ভগবত্ত্ব নামক পরাত 
( প্রেমতত্ব )--এই তিনটা তত্ব যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ, ও ভক্তি এই ভ্রিবিধ 
সাধন দ্বার লাভ করিয়। ধন্মার্থা সাধুসজ্জনদিগকে পরিক্ষটরূপে তাহার গন্থ 
প্রদর্শন করিয়া গিক়াছেন ।” 
শ্রীচৈতন্তচরি তাত গ্রন্থে শ্রীমদ্র কবিরাজ গোম্বামী উক্ত ভ্রিতত্বলাভের 
ক্রম অতি সুন্দররূপে প্রকটিত করিয়। গিয়াছেন £-- 
“ব্রন্ধাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব। 
গুরু-কৃষ্ণ প্রপাদে পায় ভক্তিলতা বাজ ॥ 
মালী হইয়া সেই বীজ করে আরোপণএ। 
শ্রবন কীর্তন জলে করয়ে সেচন।॥ 
উপজিয়া বাড়ে লতা ত্রন্মাণ্ড ভেদি ষায়। 
বিরজা ব্রন্দলোক ভেদি পরব্যোম পায় ॥ 
তবে যায় তছুপরি গোলোক বৃন্দাবন । 
কষ্ণচরণ কল্প-বৃক্ষে করে আরোহণ ॥» 
অর্থাৎ_জীব কম্মববশতঃ বহু যোনি ভ্রমণ করিয়া গুরুরূপী শ্রীকষ্ণে 
( নদ্‌গুরু অথবা ব্রন্মগুরুর ) প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ ( সশক্তিক নাম অথবা 
মন্ত্র) প্রাপ্ত হয়। মালী যেমন বীজ রোপণ করিয়া অস্কুরিত হইবার জন্ত 
তাহাতে জলদেচন করে, সেইরূপ সেই ভাগ্যবান জীব গুরুপ্রদত বীজ 


+ স্বর জেলার অন্তর্গত কালিয়াপ্রামনিবাসী, ০০০ 
আলক্বনাখ-ধানগুধ কৃবীজশেখরকৃত লোক । 
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( সশক্তিক নাম) হ্ৃদক্ষেত্রে ধারণ করিয়া, তাহাতে প্রতিনিয়ত ভগবন্নাম 
কীর্তন ও লীলাশ্রবণরূপ বারি সেচন করিতে থাকেন । 

এইরূপে ভক্তিঙ্গতিকা ক্রমশঃ অঙ্করিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ব্রন্মাণ্ড 
তেদকরিয়। (ব্রন্ধাণ্ড ভেদ -_-পঞ্চকোষ ভেদ। অন্নময় কোষ ভেদ হইলে পাথিব 
বন্ততে আকর্ষণ থাকে ন।। প্রাণময় কোষ ভেদ হইলে শারীরিক উত্তেজন। 
থাকে ন।। মনোময় কোষ ভেদ হইলে সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না। বিজ্ঞানময় 
কোষ ভেদ হইলে সংশয় বুদ্ধি থাকে না। আনন্দময় কোষ ভেদ হইলে; 
পাধিব কোন আনন্দে মুগ্ধ করিতে পারে না ।) অতঃপর মায়ামুক্ত হইয়া 
বিরজাতে উপনীত হয়। (বি্রজ্জা--জীব ও জগতের মূল কারণ প্রকৃতি । 
ইহার অপর নাম কারণ-সমুদ্র। ককের শষ্যাধারস্থিত শীষ্য-বীজ যেমন 
ভূমি সংযুক্ত হইয়া অস্করিত হইয়। থাকে, তন্্রপ কারণান্ধিশায়ী মহাবিষুঃ 
হইতে জীব ও জগতের সনাতন অব্যয় কীজ, মায়াসহযোগে ব্রহ্মাগুরূপে 
প্রকাশ পার, “কারণ- সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে”*__চরিতামৃত।) অতঃপর 
বিরজা পার হইরা ব্রহ্ধলোকে ( মায়াতীত আত্মারাম খধিবুন্দ যে ত্তিরে' 
বা ধামে অবস্থান করেন তথায় ) গমন করে । এই ব্রহ্মলোক শাস্তরসের ভূমি, 
অরূপ-অব্যক্তের রাজ্য ; তথায় সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও 
সখন্ধবদপ অপার ত্রন্ধানন্দ সম্ভোগ করিয়া, পরব্যোম (অনন্ত ভাব-রস 
-বৈচিত্র পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-ঘন-বি গ্রহ লীলার ভূমি বা শুর;-_“বৈকুঠের ভূমি বারি 
সকলি চিন্মপ্-_চরিতাম্ৃত।” তথায় চিন্ময় কৈলাস, অযোধ্য। দ্বারকা, মথুরা 
ইত্যাদি অনস্ত বৈকুলোক বিরাজমান আছে । সেই ) ধামে গমন করিয়া 
তত্বৎ লোকের এরশ্বধ্য লীল।-রসাদ্ি সম্ভোগ করেন এবং উহার পরিতৃপ্তিতে শুদ্ধ 
মাধুষ্য-্বন-তৃষণ উত্রিক্ত হইলে, “তবে ঘায় তদুপরি গোলোকবৃন্দাবন”__-তখন 
অখিল রপামৃত প্রীগোবিন্দের লীলা-নিকেতন গোলোক-মগুলস্থিত শ্রীবন্দাবন 
ধামে উপনীত হইয়! রসরাজ শ্রীকষ্ণচন্ত্রের শ্রীপদ-কল্পতরু প্রাপ্ত হইয়া তাহার 
স্ষল আশ চরিতীর্ঘ হয়। 

শীচৈতন্তচরিতামুতোক্ত উক্ত পদ কয়েকটাতে এক অসাম্প্রদায়িক পূর্ণ 
ধম্মপস্থার প্রশত্ত ও নির্দিষ্ট রাজপথ চিত্রিত রহিয়াছে । যুগে যুগে, কল্পে কল্পে, 
সমস্ত খষিমুনিগণ এই পথে গমন করিয়া পরবর্তী সাধকদিগের জন্য তাহাদের 
পচণ-চিহ্ন রাখিয়া গিল্বাছেন। গীতাতে ভগবান্‌ প্রীক্কণ পুঙথাহুপুত্খরূপে এই 
পার কথাই বর্ণন করিয়াছেন। ্্রীমন্তাগৰতে বস্থদেবশনারদ সংবাদে 
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ভগবান্‌ ও উদ্ধবের কথোপকথনে, এই পথের কথাই বিস্তৃতরূপে আলোচিত 
হইয়াছে । ভগবান্‌ শাক্যসিংহ সিংহবিক্রমে এই পথের কথাই ঘোষণা 
করিয়াছেন। কলিপাবনাবতার শ্রীকষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অগাধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন 
করিয়া সারভূতরূপে এই শিক্ষাই শ্রীরূপ-সনাতনকে দাঁন করিয়াছিলেন) 
সদ্গুরুর অবতার শ্রীশ্রীগোস্বামি-প্রভৃও তাহার ধন্মজীবনে এই তত্বের সাধন 
ক্রম-অন্ুসারে অতি উজ্জবলরূপে প্রদশ'ন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পূর্বাপর 
সমগ্র জীবন ও তত্বোপদ্রেশসকল নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিলে এই কথা 
সুম্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে। 

*সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম |” সত্যের স্বরূপ কি? সত্যের ভিত্তি কোথায় ? 
কিরূপে তাহা ক্রম-অন্ুসারে একটা একটী করিয়া লাভ করিতে হয়? এবং 
সত্য প্রকাশিত হইলে চরিত্রে কিকি লক্ষণ প্রকাশ পায়, গোস্বামি-প্রভুর 
সাধকজীবন তাহার একখানি সমুজ্জল চিত্র । পুরুষার্থশিরোমণি প্রেমমহারত্ব 
লাভের ক্রম সম্বন্ধে গোব্বামি প্রভূ সাধারণতঃ “ভক্তিরসামুতসিন্ধু* হইতে যে 

£ল্লোক উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ (দিতেন; তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্তক্‌ 
বোধ হইতেছে । শ্লোকটী এই £- 
পআদৌ শ্রদ্ধা ততে। সাধুসঙ্গঃ অথ ভজনক্রিয়া । 
ততো হনর্থনিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো শিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ 
অথাসক্তি স্ততোভাঁব স্ততঃ প্রেমাতুাদঞ্চতি | 
সাধকানাময়ং প্রঃ প্রাছুর্ভাবে ভবেছ, ক্রমঃ |” 

অর্থাৎ__ প্রথমে শ্রদ্ধা । শ্রদ্ধা শবের অর্থ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস। 
শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ ( সদ্গুরু ) লাভ হয়। তারপর সদ্গুরু লাভ হইলে, ভজন 
ক্রিয়া আরম্ভ হয়। পরে গুরূপদেশমত সাধন ভজন করিতে করিতে অনর্থ 
নিবুত্, অর্থাৎ অপত ক্রিয়। কাপট্যাদি দূরীভূত হয়। তদনস্তর সাধ্য বিষয়ে 
নিষ্টা জন্মে । এই নিষ্টা হইতে কুচ অর্থাৎ ভ গবদ্গ্তরণ ও লীলাদ্দিতে আন্তরিক 
প্রতি উৎপন্ন হয়। রুচি হইতে ইষ্ট-বিষয়ে তীব্র আসক্তি জন্মে। এই 
আসক্তি হইতে চিত্তে ভাব অর্থাৎ রতির অঙ্কর উৎপন্ন হয়। অতঃপর এই 
রতি গাঢ় ২ইলে ত'হাই প্রেম নামে অভিহিত হয় ।” 

পরিশেষে অদ্ধয় নিগুণ ত্রহ্মজ্ঞান ও সগ্ুণ সাকার লীল। সম্বন্ধে গোন্বামি- 
প্রভুর স্বমুখনিঃস্থত একটা উপদেশ উদ্ধত করিয়! এই প্রবন্ধের উপসংহার করা 
যাইতেছে । উপদ্দেশ বথা---*শ্রতিতে ব'লেছেন_-যতোব। ইমানি ভৃতানি 
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জরাযন্তে, ঘেন যাতানি জীবস্তী, তদেব ব্রচ্ধ ত্বং বিদ্ধি নে্ং যদিদমুপাসতে ॥* 
'যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে”,_-ইহাই বলিয়াছেন, কিন্তু যাহা 
কর্তৃক হইয়াছে', এইরূপ বলেন নাই, পঞ্চমীতে রেখে গিয়েছেন। 
করণার্থ তৃতীয়! করেন নাই। “যাহা হইতে”, যেমন মৃত্তিকা হতে ঘট, 
স্বর্ণ হতে কুগুল, সমূত্র হতে তরঙ্গ ইত্যার্দি। মৃত্তিকা ও ঘট একই 
বন্ত, মুত্তিকারই একপ্রকার পরিনাম ঘট; স্বর্ণেরই একপ্রকার পরিণাম 
কুগুল? এবং শসমুদ্রেরই এক প্রকার পরিণাম তরঙ্গ । তাহলেও ঘটকে 
মৃত্তিকা এবং তরঞ্গকে সমুদ্র বলতে হবে না, ঘটই বল্তে হবে, তরঙ্গই 
বল্‌্তে হবে । সেইরূপ ব্রহ্ম অদ্য়_আর চরাচর অনস্ত ব্রহ্মাগ্ড তারইঃ 
পরিণাম । *তাই এই প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝায়েছেন। কুস্তকার এবং ঘট. 
এই প্রকার দৃষ্টাস্ত তারা দেন নাই । যত কিছু সমস্তই ত্রহ্ম। পৃথিবী 
চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী, কীট? পতঙ্গ; বৃক্ষ, লতা, আমার 
এই লাঠি খানি, মালাটী, এই অস্থি, মাংস, আমি সবই ব্রহ্ম । ইহাকেই বলে 
্রন্ষজান। এই অথ্বম় ব্রহ্গজ্ঞান হলেই সন ব্রহ্মতত্ব বুঝতে পারে । নিগু 
অদ্বয় তত্ব স্ফ্তি না হ'লে, সগুণ সাকার তত্ব বুঝবার কি সাধ্য আছে? সাকার 
কি এমনি সোজা কথা? শ্রীমস্তাগবতে বলেছেন +-- 

বদক্তি তৎ তত্ববিদন্তত্বং যভজ্ঞানমদ্বয়ং । 

ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যাতে ॥ 


এই নিগুন পরক্রহ্মই সাবার সাকার হয়ে লীল। কচ্ছেন। কাক ভূষণ্ীর 
পত্যন্ত সংশয় জন্মেছিল। প্লেই নিগুন পরক্রহ্ধই কি এই দশরথতনয় শ্রীরাম 
চক্র? তিনিই কি এই অযোধ্যায় দশরথের ঘরে? একদিন শ্রীরামচন্ত্ 
আঙ্গিনায় হাতে ক'রে খাবার খাচ্ছেন, কণিকা মাটি তে পড় ছে, আবার তা, 
কুড়িয়ে নিচ্ছেন.। কাকভুষপ্তীকে দেখে শ্রীরাম চন্দ্র একটু হেসে ধরবার জন্য 
শ্রীহস্ত বাড়ালেন, তৃযণ্তী ভ্কে পালা'ল। কিন্তু হাত তার পেছনে পেছনে 
চল্ল। কাকভূষণ্ডী সমস্ত ব্রক্ধাণ্ড ঘুরুতে লাগলেন, শ্রীহস্ত তার পেছনে 
পেছনে । অবশেষে আর কোথাও স্থান না পে+য়ে, পুনরায় দশরথের আঙ্গিনায় 
সেই স্থানেই এসে উপস্থিত হ'লেন। তাকে দেখে রামচন্দ্র একটু হাস্লেন। 
তখন তৃষস্তী শ্রীরামচন্দ্রের মুখের ভিতর প্রবেশ করলেন । দেখ লেন,-_অনস্ত 
বন্ধাণ্ড। লোক্লোকান্তর, চতুদ্দিশভূবন, সষস্ত রামচন্দ্রের শ্রীমুখের ভিতর 
বর্ধমান। কত ব্রহ্ধাণ্ডে এইরূপ কত শত রাম লীলা কচ্ছেন, নি্কে পথ্যস্ত তুষ্তী 
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এরূপ একস্থানে দেখলেন। এসকল দেখে ভূষণ্ডী তো অবাকৃ! শ্রীরামচন্দ 
তখন আবার একটু হাস্লেন, ভুষণ্তী অম্নি মুখ হ'তে বা'র হয়ে পড় লেন। 
প্রজ্াক্ষ এসমঘ্ত দেখলেন, তথাপি সন্দেহ দূর হ'লো না। তখন শ্রীরামচন্্র 
তাকে কৃপা ক'রলেন। অঘয় ব্রন্মতত্ব ও সগুণ সাকার লীলাতত্ব তার কাছে 
প্রকাশ হ'ল। তখন ভূষণ্ডী সমস্তই বুব্লেন। এই অন্বয় নিগুণ (অর্থাৎ 
গুণাতীত ) ব্রহ্মতত্বের উপলব্ধি ব্যতীত কি সগুণ সাকার লীল! বুঝিবার সাধ্য 
আছে? * 
« “সতগুরু-সঙ্গ” হইতে উদ্ধত। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
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শোম্বামি-প্রভূর গুরুদেব পরমহ'সজীর পরিচয় । গুরু- 
তত্বের আলোচনা । পঞ্চনপুরুষ'র্থ প্রেমনক্তি 
দান করিবার অধিকারী নির্ণয় । পঞ্চম" 
পুরুষার্থ হৃদয়ে ধারণ ও সম্ভোগ 
করিবার ক্ষমতাশালী মহাত্মা 
জগতে ছুল্লভ। 


হিমালণের কেন শিভৃত স্থ নে পদুক্তিনাথ” নাম» একটী প্রিদ্ধ স্থান মছে। 
ক্রিগুণাতীত সিদ্ধ-মাহাত্মগণ থা; অবসান ক.রন। মায়াশীন জী:বর সেই- 
স্থানে প্রবেশ করিবার সমধ্য নাই। এই সকল মহাপুকষগণ একত্র ভইয়া 
আপনাদিগের মপা হইতে একক্বনকে ন/য়ুকরণে মনোনীত করেন। তিনি 
ভগবানের আদেশে, এপর মহাপুরুষগণেৰ সহায়তায় সমগ্র পৃথিবীর ধশ্মের 
তন্বাবধন করিয়া থাকেন। এই সকল মণাম্মটণ কখনও সশরীরে, কখনও 
সক্্ শরীরে, কখনও বা কান বিশুদ্ধ! ভক্তের দেহে আবিষ্ট হইয়া, দেশে 
দেশে, নগরে নগরে, পরিভ্রমণ পূর্বক ধশ্মপিপাস্থ ব্যক্তিদিগকে ধন্ব-শিক্ষা 
প্রদান করেন। . গোস্বামি-প্রভুর গুরুদেব ই'হাদিগের নায়ক ছিলেন। 
মহাপুরুষদিগের সমাজে ইনি ক্রহ্মানন্দ পরম ংস বলিয়া! পরিচিত। অধুনা! 
অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত মানস্-সরোবরের তীরে ইঙার সাধন স্থান ছিল। ইনি. 
পূর্বে নানকপস্থী সম্প্রদ্দারতুক্ত হিলেন। পরমহংসাবস্থা লাভ করিবার পর 
ভগবান্‌ ই'হারই উপরে তৎকালের ধন্ম বিতরণের গুরু এার অর্পণ করেন। 

এই প্রপঞ্চ জগতের অসংখ্য কাধ্যকলাপ পধ্যালোচনা করিলে. দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, সমস্তই এক অচিস্ত্য অব্যক্ত নিক্মমের দ্বারা পরিচালিত 
হইতেছে। যুহুপ্নকাল এই নিমের অণুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে বিশ্বব্ক্ষাপ্ড রক্ষা 
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পাইত না। বাহ জগতের কোনও কার্য ষেমন নিয়ম ভিন্ন চলে না, সেইরূপ 
অন্তর্জগতের কাধ্য ও নিয়ম ভিন্ন চলে না। এই বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের একমাত্র 
অদ্ধিতীয় অধিপতি পরকব্রদ্মের দর্শনের পক্ষে সদ্গুক্ষর আশ্রয় গ্রহণ এক অব্যর্থ 
নিয়ম । সমস্ত শানে এই সদ্‌গুরুতত্বকে সর্ধশ্রেষ্ঠতত্ব এবং মুক্তিতত্ব, ভক্তিতত্ব 
প্রভৃতি অপরাপর তত্বকে ইহারই অন্তর্গত বলা হইয়াছে । 
পগুরুর্দেবো গুরুধনন্মে। গুরুনিষ্ঠ। পরৎ তপঃ। 
গুরো; পরতরং নান্তি নাস্তি তত্বং গুরোঃ পরহ ॥* গুরুগীতা। 
অর্থাৎ-_গুরুই দেবতা, গুরুই ধর্ম, গুরুনি্াই পরম তপস্তা, গুরুদেবের 
উপরে আর দেবতা নাই, গুরুতত্বের উপরেও আর তত্ব নাই ।” 
ভগবান্‌ যখন কোন ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিকে কৃপা করিতে ইচ্ছা করেনঃ তখন 
তাহাকে গুরু ও অন্তধ্যামীরূপে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন । প্রমাণ 
য্থা9 
“নৈবোপযস্তাপচিতিং কবয়স্তবেশ 
্রহ্মাযুাপি রুতমৃদ্ধমুদঃ স্মরস্তঃ | 
যোহস্তর্বহিস্তনথভৃতামশ্ডভং বিধুন্ব- 
ব্লাচাধ্য চৈত্যবপুষ। স্বগতিং ব্যনক্তি |” 
শ্রীমপ্ভাগবত, ১১1২৯।৬ শ্লোক । 
অর্থাৎ--হে ভগবান! আপনি বাহিরে আচাধ্যরূপে এবং অন্তরে অন্ত- 
ধ্যামীরপে দেহধারীদিগের অনর্থ দূর করিয়া, স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়। 
থাকেন 3 এনিমিত্ত ক্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মার ন্যায় পরমাযু প্রাপ্ত হইলেও আপনার 
খণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হন না। আপনার কৃত উপকার স্মরণ করিয়। 
তাহাদিগের আনন্দ উত্তরোত্তর বুদ্ধ পাইতে থাকে ।” 
এই সংগুরুর রুপা ব্যতীত কোন ধন্মানুষ্ঠানেই কাহারও প্রকৃত নিষ্ঠ। জন্মে 
না, এবং এই নিষ্ঠা না হওয়! পর্যন্ত ভগবৎ্প্রাপ্তির কথা দূরে থাকুক, তাহার 
সংসার-বাসনাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। প্রমাণ যথা, 
“রহুগণৈতত্বপস! ন যাতি ন চেজায়া নির্বপণাত্ গৃহাৎ বা। 
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্রিন্ু্ো ধিনা মহৎ্পাদ-রজোহভিষেকৎ ॥৮ 
অর্থাৎ--ভরত, রহগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে রহুগণ ! 
মহৎপাদরেণুর অভিষেক ভিন্ন ( অর্থাৎ সদগুরুর আশ্রয় ভিন্ন ) ্রক্মচর্ধয, গাহস্থা, 
বানগ্রস্থ এবং সন্ধ্যা স, এই চতুরা শ্রম-ঘর্খ ভ্বারা, এবং তত্তৎ কর্টের সেই সেই 
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দেবতার উপাসনা, ও জল, অগ্নি, স্থয্যের উপাসনা দ্বারা কখনই ভগবান্কে 
লাভ কর! যায় না |” 
*নৈসাংমতিস্তাবছুক্রমাজ্যিং 
স্পুশত্যনথাপগমো যদর্থঃ। 
মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং 
নিক্ষিক্নানাং ন বুণীত যাবৎ ॥৮ 
শ্রীমদ্ভাগবত, ৭৫1২৫ শ্লোক । 
অগ্মাৎ-নিক্ষিঞ্চন সাধুগণের পদরজে অভিষিক্ত ন! হওয়া পথ্যস্ত অর্থাৎ 
সম্পূর্ণরূপে তাহাদের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ না! করিলে, ভগবানের পাদপ্সে 
মৃতি জন্মে না, এবং এরূপ মতি না জন্মিলেও মংসার বন্ধন ছিন্ন হয় না।* 
তাই, আশৈশব এত কঠোর সাধনা করিয়াও, সদ্গুর লাভ ন1 হওয়া 
পধ্যন্ত গোস্বামি-প্র্থুর প্রকৃত ধর্শের অবস্থা প্রস্ষুটিত হয় নাই ; এবং সদগুর 
লাভ হইবার পরই, তাহার নিকটে এক অনস্ত র।জ্যের ঘার উদঘাটিত হইয়া- 
ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি যোগ-সাধন নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন--“অতঃপর 
(ত্রান্ম-সমাজের প্রণালী অনুযায়ী সাধনে তৃপ্ত না হইয়া!) আমি নানা স্থানে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। রামাৎ। শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, মুদলমান ফকির 
এবং বৌদ্ধ যোগী, সকলের নিকটেই গেল।ম, কিন্তু কোথাও আমার প্রাণের 
পিপাসা দূর হইল না। অবশেষে ঈশ্বর-কুপায় গৃয্নাতীর্ঘে আকাশ-গঞঙ্গ। নামক 
পর্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে এই যোগধন্মে দীক্ষিত 
করেন। সেই অবধি আমারু জীবনে এক অপূর্ব অবস্থা খুলিয়। গিয়াছে ।. 
অবসশ্ঠ আমি দেবত! হইয়া গিয়াছি বলিতে পারি না, কিন্ত এইটুকু না বলিলে 
মিথা। কথা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে আমার অভাব মোচন হইয়াছে এবং 
আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি, কি যে সম্মুখে দেখিতেছি। তাহ! 
ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি ন11” * | 
অদ্বিতীয় পরাৎ্পর পরব্রহ্ম লাভের পক্ষে বে সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ একাস্ত 
আবশ্যক, একথা শিব, শুক, নারদ হইতে আরম করিয়। ঈশ1' মুষা, শ্রীচৈতন্। 
গুরুনানক প্রস্থতি অবতার ও মহাপুরুষগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া 


রর শক পি লিপ পে পিপল সাপ সী পাক জর সর প্র শাত 





যতে। বাঁচা: নিবর্তত্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ | 
. কানন্দং ব্রঙ্গণে। বিচ্যান্‌ ন বিতেতি. কুতশ্চনঃ ॥ . উপনিবৎ। 
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পিয়াছেন। হৃতরাং এ সম্বন্ধে আর তর্কই হইতে পারে না। এখন এই সদগুর 
কে? তাহার লক্ষণ কি? কাহার নিকটে দীক্ষা! গ্রহণ করিলে জীব মৃক্তিলাঁভ 
করিতে সক্ষম হয়? পএ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ছুইটী ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়--বৈদিক ও 
তান্ত্রিক । বৈদিক নিঘ্মে বেদাস্তবেত্া, আশ্রমী অর্থাৎ ত্রক্ষচর্ধ্য, গারস্থা, 
বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই চারি আশ্রমের কোন আশ্রমে যিনি নিয়মিত আচার 
প্রতিপালন করেন,_-এমন বেদজ্ঞ, ব্রহ্মবিৎ, সদাচাঁরী, আশ্রমী ব্রাঙ্ষণ সদ্‌গুক- 
পদ্বাচ্য। বৈদিক গুরুর নিকটে কেবল ব্রাহ্মণ ওকার মন্ত্র গ্রহণ করিতে 
পারেন, অন্য জাতির অধিকার নাই। দ্বিতীয় তান্ত্রিক । কলিতে যে সকল 
ছর্ধল ব্রাহ্মণ বৈদিক আশ্রম ও সদাচার প্রতিপালনে অক্ষম, সেই সকল 
ক্রাহ্মণধিগের জন্য মহাদেব দয়া করিয়া ভক্ত শান্সের ব্যবস্থ। প্রণয়ণ করিয়াছেন । 
তন্ত্ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্র' এ চারিবর্ণ এবং বর্ণশঙ্কর মন্ুস্তেরও অধিকার 
আহে । তন্ত্রশান্্রের তিনটা সোশান _পশ্ত, বীর ও দিব্য। এই ত্রিবিধ 
পাধনে রুূতকাধা হইয়। বে বান্তি মন্বাঃধর সহহত মন্ত্র চৈতন্য করিয়াছেন, 
তীহাব যন্ত্র লিদ্ধ হইছে । এই পিদ্ধ মনস্ত্রর সহিত গওঁকাব যুক্ত হইয়া থাকে। 
সিঙ্গম'স্ যিনি পিদ্ধিলাভ ক রয়াচ্ছেন, তিনিই নহগুরু | এই সদগুরু মহান্বের 
আজ্ঞা্সা:র সর্বধর্ণকে গুঁকারঘুক্ত বস্থু প্রদান কবেন। তাহা সাণন করিলে 
নিতান্ত সশ্রন্ধাবান্‌ ব্যক্তিও তিন জন্মে মুক্তিলাভ করেন। ইহা শিববাক্য 1” 

এহ স্থলে পমুক্তি” শব্দে জীবের চরম লক্ষ্য ঠ্রেম-ভক্তির কথাই স,চিত 
হইয়াছে । এততন্ভিগ্র মুক্তি শব্ধ জরানংণাদির কবল হইতে অব্যাহতি, বাসন! 
কামন। প্রভৃতি মান'সক বৃত্ত হহতে শিস্কৃতি লাভ-- ইত্যাদি বহু অর্থেব্যবহৃত 
হইয়। খাকে। মুর্ষি তবিঘআাণ ৪ জীবের চরম লক্ষ্য এবং তাহ? প্রাপ্তির 
উয় নন্ষন্খেত বিিম্্ শানে বিচিন্ন মত দৃষ্ট হয়। সাহ্য। পাতঞ্জল প্রভৃতি 
শান্নকতগণ আপন আপন এক্তে, নানর্যা ও অতিন্ধত| অন্লারে স্বস্ব মতবাক 
কিহ গেদ্াহেন। শাখ্ানদ্শনকার কপিলদেবের মতে প্ররুতিপুরুষের 
অবিন্কে হেতু জীবের আধ্যাম্মিক আশিদৈবিক ও আধিভৌভিক--এই 
ভ্রিবি দুঃখ উত্-ন্র 2য় এবং পুনরাৎ প্রকুততি-পুকষ-বিবেক জাগ্রত হইলে উহা 
ধ্বংসপ্রাপ্ত ২য় ও তজ্জনিত এক প্রকার আনন্দের উৎপত্তি হয়। এহ 





* যৌনী অবস্থায় গোক্যামি-প্রতুর ব্বহত্ত লিখিত উপদেশ। 
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আনন্দকেই কপিলদেব মোক্ষ বলিয়্াছেন। ১ মহামতি পাতগুল প্রমাণ। 
বিপর্যয়, সঙ্কল্প, নিদ্রা ও স্বতি এই পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বার অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাদ্দিকেই মুক্তি ও মানবজীবনের চরম লক্ষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । ২ 
বৈশেষিক মতের প্রবর্তক মহষি কণাদ, বুদ্ধি, স্থখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যব, 
ধর্, অধর্্শ ও ভাবনাখ্য সংস্কার, এই নববিধ গুণবৃত্তির নাশরূপ আত্যস্তিকী 
দুঃখ নিবৃত্বিকেই মুক্তি ও জীবের একমাত্র সাধ্য বলিয়' উল্লেখ করিয়াছেন । ৩ 
নৈয়াহিক মতাবলম্বী মহধি গৌতম, শরীর, ষড়িন্টিয়, ষড়বিষয়, ষড়বুদ্ধি এবং 
স্থখ ও দুঃখ, এই একবিংশতি প্রকার দুঃখের (ছংখস্থানের ) আত্যস্তিকী 
নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । ৪ জৈমিনি মতে বেদোক্ত- 
শুভকশ্মের দ্বার! ছুঃখহানি ও হখলাভই জীবের সাধ্য বলিয়। উক্ত হইয়াছে । € 
কিন্ধ শ্রীঘদ্‌ভাগবতকার ভগবান বেদব্যান উহার কোনটিকেই গ্ররুত মুক্তি 
অথবা! জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়। স্বীকার করেন নাই । কেননা, উ'হার্দিগের 
কল্পিত আত্মগুণবুত্তিধবংসরূপ মুক্তি প্রক্কত মুক্তি নহে, উহা! অভাবাত্মক মাক্র। 
যেমন ভারবাংক পুরুষ ভারাপগমে আপনা?ক সুখী বোধ করে, তদ্রপ। কিন্তু 
ভারাণগমে হুঃখেপ নাশ ভিন্ন মন্য কোন স্বতন্ত্র সুখের উৎপত্তি হয় না, এবং 
বাহংতে পৃথক্‌ স্থথাম্বাদ নাই, তাহা জীবাত্মার চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকুত হইতে 
পারে না। 
তারপর প্রারুত চক্ষু, কর্ণ, নানিক।, জিহ্বা, ত্বক, মন, বুদ্ধি-_-এই সপ্ডেক্তিয় 
দ্বারা যে স্থথ অথব! দুঃখ উদ্ভৃত হয়, উহার নিত্যতা নাই। কারণ, শরীর 
নাশের সঙ্গেই উহাদেরও নাশ হয়। সুতরাং এসকল ক্ষণবিধ্বংসি পদার্থ 


১ প্রকৃতিপুরুষাবিবেকাদস্ত ত্রিবিধ ুংখোংপাদন্তদিবেকাৎ ত্রিবিধ ছুংখন্ত প্রাধ্বংস হ্যাৎ। 

নএবানন্দপ্রপ্তিরিত্যুপচারিত ইতি কপিলঃ। 
মদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত সিদ্ধান্তরত্ক ৷ ১মপাদ, ৫ হুত্র। 

২ পঞ্চবিধ চিত্তবৃত্তি নিরোধাদেব ধর্দমেধশব্ববাচযাদসম্প জ্ঞাত সম!ধেরহ্ততাবিতি পাতগ্রলিঃ। 
সিদ্ধাস্তরত্র, ৬ কুত্্র। 

৩ নবানাং বৈশেষিক গুণানাং প্রাগ্ভাব সহবত্তিধ্বংসো ভবেৎ স এবানল্াবপ্তিরিতি 
কণাদঃ। সিদ্ধান্তরত্, ৭ কৃত । 

৪ একবিংশতিবিধন্ত দুঃখন্ড আত্যান্তিকী নিবৃত্তির্বেৎ সৈব হুখবাপ্তিরিতি গৌতমঃ। 
শিদ্ধাস্তরত্র, ৮ লুত্্র। 

ৎ যেদেকৈঃ শুভকর্রতিহ £খহানিঃ সখলাভশ্চেতি জৈমিনি। 


সিদ্ধান্তরতর। ৬ হহ। 


২৪৬ আচাধ্য বিজয়কষ্ণ গোস্বামী [ আয়োদশ 


হইতে উৎপন্ন সখ, অবিনশ্বর জীবাত্মার চরম লক্ষ্য ও উপভোগের বিষয় কি 
প্রকারে হইবে ? 

ভগবান্‌ বাদরায়ণির মতে সর্বেশ্বরাখ্য পুরুষোত্তমের স্বরূপের ও গুণের 
সঙ্ঞানপূর্ব্বক্‌ পরিজ্ঞান হইলেই, অত্যস্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি ও স্বতন্ত্র হৃথপ্রাপ্তি 
সিদ্ধ হইয়। থাকে । ইহা লাভের একমাত্র উপায় প্রথমতঃ আত্মজ্ঞান লাভ, 
পরে পরমাত্মজ্ঞান লাভ। আত্মাকে জানিলেই পরমাত্মাকে জান! যায়, এবং 
পরমাত্মাকে জানিলেই সর্বছুঃখের অবনানে নিত্যানন্দ লাভ হইয়া থাকে। 
যিনি সদ্গুকুর নিকট হইতে আত্মতত্ব এবগত হন, তাহার দেহ টৈহিক 
মমতাপাশের হানি এবং তন্নাশে তছুৎপন্ন কেশ সকল সমূলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 

তঃপর জন্মম্বত্যুরও অবসান হয়। তদনন্তর উত্তরোত্তর শ্রীভগবানের ধ্যানের 
দ্বারা লিঙ্গ-শরীরের বিনাশ হইলে, তৃতীয় শুদ্ধসত্বময়-অপ্রাক্লত ভগবৎপদ্লাভে 
অভিলাষ পূর্ণ হ্ইম্বা থাকে। আত্মত ত্বজ্ঞান পরমাত্ম-দর্শনের দীপন্থরূপ। 
তঙ্গারা পরমাত্ম-সাক্ষাৎ্কার পিদ্ধ হইলে' জন্ম।দি বিকারশুন্যত্ব, সর্বতত্ব-সম্পন্নত্‌ 
ও বিশুদ্বত্ব প্রভৃতি ধম্ম বিশিষ্টর্ূপে হৃদয়ে স্ফ্তি হয়। * বিজ্ঞানানন্দই 
শ্রীপুরুষোত্তমের স্বরূপ, অথীৎ তিনি বিজ্ঞান-স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। 'রসে। 
বৈ সঃ,--তিনি রসের স্ব্ূপ। এই রসম্বপে নিমগ্র হওয়াই অমরাত্মার চরম 
লক্ষ্য, এবং অহৈতুকী ভক্তিই ইহার একমাত্র সাধন । 

“জ্ঞানতঃ স্থলভে। মুক্িভুরক্তিবজ্ঞাদি পুণ্যতঃ 
সেয়ং সাধন-সহন্র হরিভক্তি সুছুলভঃ ॥” 
ভক্ভিরসামৃত সিন্ধু, পূর্ব্ববি ভাগ; ১১২ শ্লোক। 

অর্থাৎ,_জ্ঞান (ত্রন্মজ্ঞন ) হইতে মুক্তি, ও যজ্ঞা্ি পুণ্যকশ্ম হইতে তুক্তি 
( বাসনাকামনার বিষয়) সহজেই লাভ হইতে পারে, বিস্তু ভগবস্তুক্তি বহু 
সাধন দ্বারাও দুল্লভ।” 

বেদ চতুর্বর্গ ফলপ্রদ ( ধশ্ম, অথ. কাম ও মোক চতুর্বর্গ পরবাচ্য )। 
মুক্তির পরে পর!ভক্তিলাভ করিয়া, যে নিত্য অপার আনন্দমস্্ ভগবৎসন্বন্ধ 
ও লীলারস সম্ভোগ হয় তাহাকে পঞ্চম-পুরুষাথ কহে। 


পরপর ৩ পাপী পিপি পিপি শীট শিশীস্পী শপ তা পাপ পোপাপলাশ পাপা শিপ পাশ শি পপি পাশপাশি পিসী পাশ 


* কিন্ত সর্বেশ্বরাভিথ্যন্ত পুরুবোন্তমন্ত স্বরূপতেগুণতক্চ পরিজ্ঞানং সঙ্ঞানপূর্ববকং পুর্ববকং তন্সৈ 
কল্াতে । তথাহিজ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈ ক্রেশজনমৃত্যুপ্রহীণিঃ। তত্ঠাভি ধ্যানাৎ 
তৃতীয়ং দেহুতেদে বিশ্বৈশ্বর্যযং কেবলমাপ্তকামঃ। যৎ আত্মতন্বেন তু ব্রঙ্গতত্বং দ্বীপোপমেনেহ 
যুক্তঃ প্রপন্তেৎ। অং খ্রবং সব্বর্তত্বৈ বিশুজ্ধং জ্ঞাত্বাদেবং মুচাতে সর্ধবপাশৈঃ | ইত্যাদি 
অধপাৎ.। সিদ্ধাত্তরর, ১১ সুজ। 





পরিচ্ছেদ] পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তির আলোচন! ২৪৭ 


ক্র্দভূতঃ প্রসগ্াত্সা ন শোচতি ন কাজঙ্খতি। 
সমঃ সর্ধেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥% 
গীতা, ১৮1৫৪ | 
অর্থাৎ ত্রদ্দে অবস্থিত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি ( প্রিক্ববস্তর নাশে অথবা অপ্রিক্- 
বস্তর সংঘটনায় কখনও ) শোক করেন না, এবং (নিরতিশয় তৃণ্তিকামত৷ 
প্রযুক্ত ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন বস্তর ) আকাজ্ছা করেন না। (সর্ধম্য়ূতা 
প্রযুক্ত ) সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়েন ; এবং আমার পরাভক্তি ( প্রেমভক্তি ) 
লাভ করেন |” 
ভক্তি মানবাত্মীর নিত্যসিদ্ধ বুত্তি। টৈহিক ইজ্জিম্ববর্গ যেমন তত্তৎ 
বিষয় লাভে ন্বতঃই ক্ষন্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ভক্তিবৃত্তির বিষয়ন্বরূপ শ্রীভগ- 
বানের লব-লেশ সংস্পর্শে ভক্তির বিকাশও তদ্দেপ স্বাভাবিক । 
“ভক্ত্যা মামতিজানাতি যাবান যশ্চাম্মি তত্বতঃ। 
ততো মাং তত্ৃতং জ্ঞাতা বিশতে তদনস্তরং ॥৮ গীতা, ১৮1৫৫ । 
অর্থাৎ__( পরাভভক্তি লন্দ ) ভক্ত. আমি যে ভাবে এই জগত-ব্যাপারে 
অবস্থিত, যে সকল আমার বূপ-গুণ-কম্ম, তাহ! অবগত হইয়া, অতঃপর আমাকে 
( লীলাপুরুষোত্তমরূপী সর্বানন্দ-বি গ্রহকে ) জানে ; তদনস্তর আমাতে প্রবেশ 
করে অর্থাৎ নিত্য লীলাবাহে পার্খদ-কোটীতে স্থান প্রাপ্ত হয় ।” 
মাগ্নাতীত পরব্যোম ধান (গোলোকধাম) ভগবৎ পার্থদ বৃন্দের লীলাব্যুহ, অর্থাৎ 
অনস্ত আনন্দমন্ী লীল।-প্রবাহের অপার স্ব ধিশ্বরূপ | উক্ত লীলাসিন্ধু হইতে, 
এশ্বধ্য ও মাধুধ্যভেদে যে নকল অফুরন্ত ভাঁবরন-প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে উদগত হয়, 
উহাই ভূশক্তিরূপ! ব্রঙ্গাগুনিকরে, সূর্ধ্য-প্রতিবিশ্ববৎ যোগমায়৷ সমাবৃত হইয়া। 
ততছ ব্রক্ষাণ্ডের অনুকুলভাবে মুহিমান হইয়া থাকে । *  পরব্যোমস্থিত 
লীলামগ্ডলে যেমন অসংখ্য চিন্ময় কৈলাস, অযোধা, দ্বারক1, নথুরাদি নিত্য- 
লীলার মণ্ডল সকল রহিয়াছে, ব্রহ্মাগুনিকরেও তত্তৎ ধারার প্রতীকরূপে 


সি ৯ পপ পপর 
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* “গোলোকে গৌকুলধাম বিভু কৃষ্ণসম | 
কৃষ্েচ্ছায় ব্রহ্গাণ্গণে তাহার সংক্রম ॥ 
অতএব গোলোক স্থানে নিতা বিহার । 
ব্রক্মাণ্গণে ক্রমে প্রকট তাহার ৮ 
শ্রীচৈতদ্কচরিভামৃত, মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদে জীঞ্জীমহা প্রভুর উক্তি । 


২৪৮ আচার্য বিজয়কফ্চ গোস্বামী [ আয়োদশ 


্রন্ধাপ্ডায়তন অসংখ্য ভূ-কৈলাপাদি স্থান বৰ্তমান আছে। পরমকারণ নিতা- 
লোকের লীলাতরঙ্গ কারণন্তরে বীজভূত হইয়া, কার্ধান্তর ভূলীল! প্রতীকরূপী 
স্থান সকলে ( অর্থাৎ ব্রদ্ধাগ্ডান্তর্গত কৈলাস অযোধা] মথুরাদি লীলাপ্রতীকে ) 
মূর্ত হইয়া সমস্ত জগং্-ব্রপ্ধাণ্ডে তত্তৎ ভাব ও রসের মহাকধণমগ্লী পরমকল্যাপপ্রদ 
আধ্যাত্মিক প্রবাহের সঞ্চার করিয়া থাকে । সমগ্র জগতের নিখিল ধর্মসম্প্র- 
দায়ের আধ্যাত্মিক প্রবাহ, উক্তবিধ কোনও না কোনও স্থানের সহিত সহন্ধযুক্ত 
হইয়! প্রবাহিত হইতেছে। নহম্র সহম্র নরনারী প্রতিনিয়ত ততৎ স্থান 
সকলের আধ্যাত্মিক প্রবাহে আকৃষ্ট হইয়া, কত ছুংখযন্ত্রনা, অনাহার ও অনিদ্্র 
প্রভীতি উপেক্ষা করিয়াঁও উত্তবিব তীর্থস্থান সকল দর্শ: ন আপনাদিগকে ধন্য ও 
কৃতার্থ মনে করিতেছে । 

কালক্রমে যখন উক্তবিধ পরম কল্যাণাধার আধ্যাত্মিক প্রবাহ লক্ষ্যন্রই ও 
মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তখন ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্‌ জগতে অবতীর্ণ হইয়া, 
জিজগন্মমমোহন অভক্প-পরমানন্দ রূপ, অতুল কাকুণ্যত্রক্ষিত সর্বচিত্বাকর্ষা 
শরণাগত-বা২সল্যাদি গুণ, ভক্তবিনোদকারী, লোকোত্তর পরমমাঙ্গলিক 
কর্ম, এবং পাষাণ বিদ্রীবী পাপী-উদ্ধারণার্দ লীলা প্রকটনপূর্ববক্‌ পুনরায় ধশ্মের 
সংস্থাপন করিয়া থাকেন। জীবের নিরতিশয় সৌভাগেযাদয়ে শ্রীভগবানের 
উক্তবিধ রূপ, গুণ, কম্ম ও লীলা দর্শ.নর অর্ণিকার জন্মে এবং তৎফলে জীব- 
নিচয় স্ব স্ব ভাব ও রসে তুষ্ট পুষ্ট, সমারুষ্ট ? সন্বন্ধযুক্ত হইয়া, তত্তৎ আধ্যাত্মিক 
ভাবন্োতে অগ্রসর হইতে হইতে ভগবত্ক য় নিত্য লীাম্গুলে প্রবেশ ও 
ও ভগবদপার্খদত্ব লাভে ধন্য ও রুতাখ হন উক্তরূ। মুর্ত-লীলার সাক্ষাৎ 
সন্ভোগ ব্যতীত কখনও পরা ভক্তি লাভ হয় না। 

যেমন চন্দ্রমার আকধণে সমুদ্রের জলরাশি উদ্বেলিত হইম্না উঠিলে উক্ত 
জোয়ার-প্রবাহ, সমগ্র নদ-নদী-খাল-শালা-বিলাদি পরিপূর্ণ করতঃ কত বদ্ধ 
জলাশয়ের রুদ্ধতীর অতিক্রমপূর্ধক্‌ প্রবাহমান হইয়। থাকে, আবার সখুদ্রের 
আকর্ষণে অর্থাৎ ভাটার টানে. উক্ত নদ-নদী-খাল নালা-বিল ও বন্ধ জলাশয়স্থিত 
জলরাশিকে সমুদ্রাভিমুখে প্রধা'বত করে; ততব্রপ সর্ববাকর্ষী শ্রস্রীলীলাপুরুযো- 
ত্বমের প্রবলাকধণে, লীশাব্যংরূপ পরব্যোম সমুদ্রে হলাদিনী মহাশক্তির স্ববতঃ 
স্কর্ত যে আনন্দোচ্ছাসতরঙ্গের অস্াদয় হয়, তাহাই ত্রন্াগুনিকরে সঞ্চারিত 
হইয়া! জীবসৌভাগ্যবর্ধন লীলামৃত্তি পরি গ্রহ পূর্বক পরমোৎকর্ষমন্্রী আধ্যাত্মিক 
প্রবাহে, জীবের মন-বুদ্ধি-চিতেন্দ্িয়মকল হৃখ-রসপূর্ণ ও নেহার করিয়! দেয় 
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এবং তৎসহ কত অগণিত সংশয়-শুফ ও সংসার-রুদ্ধ জীব-হৃদয়, উক্ত মহাকর্ষণ- 
ময় ধর্মল্লোতে ভালমান্‌ হইয়া ক্রমশঃ তত্বৎৎ ভাব-রস-ধারার কেব্দুস্থলী 
পরব্যোমস্থিত লীলা'মগ্ুলে প্রবেশ করেন । আবার লীলাময়ের নবনবায়মান্‌ 
আঁনন্দ-বেগে তাহারই সহিত জগতে আসেন, এবং কিয়ংকাল আনন্দরঙ্গে 
আনন্দের খেল খেলিয়া, জগতে আনন্দ বিস্তারপূর্বকৃ আনন্দের আকর্ষণে, প্রাক্তন 
কর্মশীল শত শত নবধাত্রী সঙ্গে লইয়া পুনরায় আনন্দধামে প্রবেশ করেন। 
ইহাকেই প্রকৃত ব্রহ্মচত্র বা লীলাচক্র বল৷ হইয়া থাকে । ইহা নিত্যধাম 
হইতে জগতে, আবার জগত হইতে নিত্যধামে অবিরত আনন্দবেগে ঘূর্ণায়মান্‌ 
হইতেছে । শ্রতিও বলিয়াছেন £--“আনন্দং ব্রহ্ষেতি ব্যজানাৎ, আনন্দাদ্ধেব 
খন্িমানি ভূতানি জাঘন্তে, আনন্দে জাতানি জীবন্তি, আনন্দং গ্রধন্ত্যভি- 
সংবিশস্তি ॥৮. অর্থাৎ আনন্দই ত্রহ্ষ/। আনন্দ হইতে প্রাণী সমূহ প্রকাশ 
পাইতেছে, আনন্দে জীবন ধারণ করিতেছে, পুনরায় আনন্দরূপ ব্রন্গে প্রবেশ 
করিতেছে ।” 

এস্থলে “বক্তৃতা ও উপদেশ” নামক গ্রন্থ হইতে গোস্বামি-প্রভূর একটা 
বাক উদ্ধত করিতেছি--প্ন্দীর জল যেরূপ একবার সাগরে যাইতেছে, আবার 
তথা হইতে মেঘরূপে আসিয়! পৃথিবীকে শীতল করিতেছে । আমরাও সেই 
প্রকার এই সতোতবেগে একবার পরমেশ্বরে ভুবিব, আবার পুথিবীর নরনারীকে 
হৃদয় ঢালিয়। দিব। আমি কেবল সাগরে যাইব না, সাগরে যাইব, আবার 
যেঘ হইব পৃথিবীতে বুষ্টিবূপে পড়িব। প্ররুত' ত্রহ্মচক্র, যোগচব্র এইরূপে 
ঘুরিতেছে |” 

অখিলরসাম্মতমুত্তি ভ্ভগবাঁনের মূর্তলীলা হইতে ক্রমান্বয়ে ধন্দের সংস্থাপন, 
মুক্তির ছার উদঘাটন, পরাভক্তি বিতরণ, নিত্যসন্বন্ধযুক্ত লীলারসাম্বাদন এবং 
অবশেষে মধুর হইতে স্থমধুর উন্নতোজ্জল প্রেমানন্দরস-নিমজ্জনবূপ অর্থাৎ 
নিত্যরাসলীলামগ্ডলে প্রবেশব্ধপ জীবসৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রকটিত হইয়া 
থাকে । “রসে। বৈ সঃ। রসোন্যেবামং লব্ধানন্দী ভবতী |” (শ্রুতি ।) অর্থাৎ 
তিনি (পরমেশ্বর ) রসম্বরূপ। জীব এই রসময়কে লাভ করিয়া পরমানন্দ 
প্রাঞ্থ হয় 1” 

এই পঞ্চমপুক্রযার্থের সাধন-প্রণালী বেদের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাই, 
দণ্ডকারণ্যবানী খধিগণ পূর্ণব্রন্ম শ্রীরামচন্দ্রকে পাইয়া, তাহার নিকটে এই 
অপাধিব বস্তলাভের প্রার্থনা! জানাইলে; তিনি তাহাদিগকে দ্বাপরধুগের ভাবী 
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অবতারের জন্ত অপেক্ষা করিতে উপদেশ করিম্বাছিলেন ; এবং তদুসারে 
তাহার! গোপীব্ূপে গোকুলে অবতীর্ণ হইয্স॥। লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে 
প্রেমভক্তি লাভপূর্ববকৃ, তাঁহাকে মধুরভাবে ভজন করিয়! মানবজীবন সফল 
করিয়াছিলেন । প্রমাণ যথা £__ 
“পুর! মহ্ষয়ঃ সর্ধেব দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ | 
দৃষ্টা রামং হরিং তত্র ভোক্ মৈচ্ছন সুবিগ্রহং ॥ 
তে সব্ধে হ্গীত্বমাপন্নাঃ সমুস্ূতাশ্চ গোকুলে । 
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তো। ভবার্ণবাৎ ॥” 
ভক্তিরসাম্ত-সিন্কুধত- পদ্মপুরাণের ক্লোক। 
অর্থাৎ _পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী খধিগণ নয়নাভিরাম রামচন্দ্রকে দর্শন 
করিয়া, তাহাকে মধুরভাবে উপাসনা করিতে প্রাথনা করেন। তদনুসারে 
তাহার! ছ্াপরযুগে গোকুলে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন; এবং প্রেম-সেবা 
দ্বার! শ্রকুষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণৰ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন ।” 
পূর্বোক্ত ক্লোকের 'কাম” শব্দটা প্রেমের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
গ্রীচৈতন্চরিতাম্ুতে উলিখিত হইয়াছে__ 
*সহজে গোগীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 
কাম-ক্রীড়া-সাম্যে তারে কহে কাম নাম ॥৮ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ-ধৃত বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রোক্ত প্রমাণ”_ 
*প্রেমেব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং। 
ইত্যদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ত্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥” 
অর্থাৎ-_-গোপরমণীদ্দিগের পবিত্র প্রেমই “কাম” এই আবখ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । এই নিমিত্ত ভগবৎপ্রিয় উদ্ধবাদি মহাত্মারাও এ প্রেম বাগ 
করেন ॥” 
ভ্রপাদ বূপগোম্বামী 'লঘুভাগবতা মৃত? গ্রন্থে ভক্ত-কবি বিবমঙ্গলের একটা শ্লোক 
উদ্ধত করিয়াছেন, যখা-_ 
“সস্তীবতারা: বহবঃ সর্বতোভড্রা পঙ্থজনাভত্ত | 
কুষ্ণাদন্ত কো বা লতাম্বাপি প্রেমদে! ভবতি ॥৮ 
অর্থাৎ-_-পদ্মনাভ ভগবানের সর্বম্ঙ্গলপ্রদ বছ অবতার আছেন সত্য, 
কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র ভিন্ন অপর কে লতার্দিকেও প্রেমদান করিতে সমর্থ ?” 
উপনিষদে আছে-_ 
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“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বছনা শ্রতেন। 
যমেবৈষ বৃধুতে তেন লত্য স্তশ্তৈষ আত্মা বিবৃণুতে তন্ুং স্বাং ॥* 
অর্থাৎ_-আত্মা.ক (পরমেশ্বরকে ) বেদাধ্যযন, তীক্ষ মেধ। অথব। বন্শ্রুতি 
শ্বৃতি দ্বারা লাভ কর! যায় না । তিনি ধাহাকে বরণ করেন, সেই ব্যক্তিই কেবল 
তাহাকে লাভ করিতে পারেন । সেই সৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিকে তিনি আত্মসাৎ 
করিয়া তাহার নিকটে স্থীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন ।” 


পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের “বুথুতে” শব্দটা দ্বারা ভক্তিশাস্ত্রোক্ত পুরুষার্থশিরোমণি 
মধুর-ভাবের কথাই স্থচিত হইতেছে : এই ন্ডাবে, বৃতব্যক্কি ও বরণকারীর 
মধ্যে কোন প্রকার গোপনীয় বিষয় কিছুই থাকিতে পারে না। এই জন্য 
মধুরভাবকে ভক্তিশান্ত্রে দাম্পত্য-প্রণয়ের সহিত উপমা দেওয়া. হইয়াছে । 


বহু যুগষুগান্তরের পরে সেই লীলাবসবি গ্রহ শ্রীভগবান্, অপার করুণা- 
পরবশ হইয়া, গত দ্বাপরের শেষে শ্রীবুন্দাবনধামে একবার মাত্র তাহার সেই 
ত্রিজগন্মনসাকর্ধী রসলীলা প্রকটন করিয়াছিলেন, তখন কেবলমাত্র গোপীগণই 
তাহা সম্ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয্বাছিলেন । 
এই দেবছুল ভ মুনি-্ন-বাঞ্ছিত উন্নতোজ্জলরস, স্বকীয় প-গুণ-মাধুধ্যাদি 
আম্বাদনচ্ছলে কলিহত জীবকে দান ও তাহার সাধনপ্রণালী শিক্ষা! প্রদান 
করাই শ্রাগৌরাঙ্গ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য, যুগ-পশ্ম-প্রবর্তন ও হরিনাম- 
প্রচারাদি গৌণ । | 
*অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ 
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং | 
হরিঃ পুরটহুন্দরছ্যাতি কদম্বসন্দীপিত: 
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥৮ বিদগপ্ধমাধব। 


অর্থাৎ-_ষে উন্নতোজ্জল-রসাম্বাদ হইতে জীব নুদীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল, 
সেই পরম বস্ত প্রদানার্থ করুণাপরবশ হইয়া কলিতে অবতীর্ণ দিব্যোজ্জল 
হবর্ণকাস্তি শ্রীহরি শচীনন্দন তোমাদের হৃদর-কন্দরে স্ফতি প্রাপ্ত হউন ।» 

এই পরম বস্ত পঞ্চমপুকুষার্থ-_প্রেমভক্তি সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিবার 
উপযুক্ত লোকই জগতে অতীব ছুল্লভ), এবং উহা! হৃদয়ে ধারণ ও সম্ভোগ 
করিবার অধিকারীর সংখ্যার অল্পতার ত কথাই নাই। তাই, শ্রীগৌরাঙ্গদেহ 
যখন গয়! হইতে, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে এই প্রেমসম্পদ্‌ সংগ্রহ 


২৫২ আচাধ্য বিজয়কষ্ণ গোস্বামী [ত্রয়োদশ 


মহাসাগরের বাহৃ-তরঙ্গন্বন্ধপ অষ্ট সাত্বিক বিকারাদি দর্শন করিয়া নবদ্বীপবাসীর 
মহাভ্রম জন্মিয়াছিল; এবং তাহারা এ সকল পসাত্বিক বিকারকে বাযুরোগের 
ক্রিয়। মনে করিয়া, মহাপ্রভূর রোগ উপশষের জন্য, ভাবের জল ও শিবাঘ্বতের 
ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন ! 


“ধাইবারে দেহ ডাব নারিকেলের জল । 
যাবৎ উন্মাদ বায় নাহি করে বল। 

কেহু বলে ইথে অল্প ওষধে কি করে । 
শিবাঘ্বত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিম্তারে ॥” 


শ্রীচৈতন্তভাগবত। মধ্যখণ্ড। ২য় অধায়। 
৬নবন্বীপবাসীর ঈদৃশ বাবহারে মহাপ্রভ এতদূর মন্াহত হইয়াছিলেন যে, 

তিনি গঙ্গাগর্ভে আত্মবিসঙ্জন করার কথা পর্যন্ত তৎকালে বলিতে কুগ্ঠিত 
হন নাই। এ বিষদ্ছে চৈতন্তভাগবতে শ্রীনাস পণ্ডিতের প্রতি শ্রীমন্্‌ ম্হা- 
প্রভুর উক্তি,-_ 

“কেহ বলে ম্হাবাযু,) কাধিবার তরে । 

পণ্ডিত, তোমার চিত্তে কি লয় আমারে ॥ 

হালি বলে শ্রবস প্গ্িত “ভাল বাইঃ। 

তোশার যেমন বাই তাহ! আমি পাই ॥ 

মহাভক্তিষে'গ দেখি তোমার শরীরে । 

শ্রীকফ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥ 

এতেক শুনিলা যদি শ্রীবাসের মুখে । 

শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈল বড় সুখে ॥ 

সকলে বলয় বায়ু. আশ্বীসিল। তমি। 

ইথে বড় কৃতরুত্য হইলাও আমি ॥ 

তুমি য্দ বাষু হেন বলিতে আমারে । 

প্রবেশিতাম আজি মুই গঙ্গার ভিতরে ॥* 


অতঃপর শ্বাসপপ্ডিত বহু শাঙ্ধপ্রমাশাদি দ্বারা নবছীপবাসীকে বুঝাইয। 
দিলেন ষে. মহাপ্রভুর শ্রীনঙ্গের এ সকল বিকার পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম- 
ভক্তির বাহ্য লক্ষণ, উহ! বাসর ক্রিন্না নহে। তাহার যুক্তিযুক্ত বাক্যে নবন্বীপ- 
বাসীর ভ্রম ঘুচিল, এবং তদবধি তাহার! মহাপ্রন্কে ভক্তির চক্ষে দেখিতে 
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হরিনামের বন্ঠায় দেশদেশান্তর প্রাবিত করিতে আরম্ভ করিলেন । নাম- 
মদিরায় সমগ্র দেশ মাতিয়া উঠিল। নাম্যজ্ঞ-ভূমি শ্রীবাস-আঙ্গিনা হইতে 
যে নামতরঙ্গ সমুখিত হইয়াছিল, উহার প্রবল প্রবাহ নবদ্বীপ ভাসাইয়া। 
শান্তিপুর ডূবাইপ্না, বঙ্গদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়!, বর্ধাকালীন সাগরগামী বেগবতী 
শন্োতব্বিনীর স্তায় ষেন নীলাচলচন্দ্রে বিলীন হইবার বাসনায়, উৎ্কল অভিমুখে 
ধাবিত হইল । এই শ্রোতের সম্মখে যে পড়িল সে ডুবিল, যে দেখিল সে 
মিল, যাহারা ভয়পাইয়া পালাইবাঁর চেষ্ট। করিয়াছিল, তাহারা হাবুডবু খাইয়! 
মবশেষে উহাতেই দেহ ভাপাইয়৷ দ্বিল, এবং অপর সহন্স সহম্্র পাপী-তাপী 
সেই শোতে অবগাহন করিয়া উদ্ধার পাইয়া গেল। 

সপার্ষদ নবদ্ধীপচন্দ্র নীলাচলে উদ্দিত হইলেন । তথায় আর এক নব 
বজ্জভূমি প্রতিষ্ঠিত হইল । পাধদবুন্দ মহোলাসে অনবরত যজ্ঞাপ্লিতে হরি- 
নামের আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন । ডহার লসৌরভে দশদ্দিকি আমো- 
দিত হইয়৷ উঠিল। চতুদ্দিক হইতে ভক্তনিচয় অকুল ভবসাগরের কুল পাই- 
বার আশায়, দলে দলে আপিয়। নামমু্ত ভগবান গৌরচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া 
দাড়াইলেন। উড়িস্তার প্রবল প্রতাপান্থিত রাজা প্রতাপকুদ্র গজপতি, 
পাত্রমিত্রসহ মহাগ্রস্থুর শ্পদে জন্মের মত বিকাইয়া! গেলেন । 

মহাপ্রভু এখন স্ুপ্রাতষ্ঠিত। তাহার অগ।ধ পাগ্ডিত্য। অসাধারণ মহত্ব, 
লেকোত্তর তেজম্বীতা, অপার জীব-বৎসলতা ও. সর্বোপরি তাহার ভগবত 
সন্ধে বড় আর কাহার সন্দেহ নাই। প্রবল-প্রতিঞাশালী বৃহস্পতিতুল্য 
সার্বভোম ভট্টাচার্য) জগদ্‌গুক্ষ শঞ্চরোপম সন্র্যাপা শিরোমণি প্রকাশানন্দ 
সরস্বতী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিরুদ্ধবার্দিগণ মহাপ্রহ্থর শ্রীপদে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছেন । ধম্মরাজ্যে এখন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বরাজ করিতেছে । 

কিন্তু হায়! 'কিছুর্দেব! এহেন সময়েও আবার জগদানন্দা্দি কতিপয় 
পরম ভক্তের, শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রেমের-বিকারের প্রতি দারুণ সন্দেহ উপস্থিত 
হইল। শ্রীরাধাভাবে-ভা'বত শ্রীগোরাক্* যখন প্রেমের সাধন ও তাহার 
ক্রমাদি, আপনি আচরণ করিয়া ্গীবকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ং-বিরহজনিত 
দশ দশ! * প্রকটন করিয়াছিলেন, তখন সেই পরম গভীর গন্ভীরা-লীলার 
* ছশদদশার কথা “ভক্তিরসাম্ৃতপি্কুর” পশ্চিম বিভাগে ৩য় লহরীতে উত্ত হইয়াছে! 
তাহ। যথাক্রমে এই--তাঁপ, কৃশত।, জাগরণ, আলম্বশুন্তত।, অধূৃতি, জড়ত!, ব্যাধি, উন্মাদ, 


২৫৪. আচার্য বিজমরুষ্ণ গোস্বামী [ অয়োদখ 


রায় রামাপন্দঃ স্বরূপ দ।মোদর প্রমুখ কতিপন্ন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অধিকাংশ 
ভক্তের উহাকে কঠিন বাস্ুরোগের ক্রিয়াবিখেষ বলিয়াই সন্দেহ করিয়া- 
ছিলেন। এই বাম্ুরোগ উপশম করিবার অভিপ্রায়, প্রিয়-ভক্ত জগদানন্দ 
গৌড়দেশ হইতে বহু ক্লেশ স্বীকারপূর্ববক্‌ গুধধমিশ্রিত তৈল আনিয়। মহা প্রভুর 
সেবক গোবিন্দকে দিলে, তিনি উহ মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত করিয়া 


বলিলেন-_ 
“তার ইচ্ছ। প্রভু অল্প মন্তকে লাগায় । 


পিত্ত বায়ু প্রকোপ শাস্ত হইয়া যায় ॥৮ 
শ্রীচৈতন্তচরি তাত; অক্ত্যলীলা, ১৭ পরিচ্ছেদ । 
কিন্তু মহাপ্রভু উহ! নিতান্ত উপেক্ষার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন । তিনি 
মনের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া বলিলেন-_- 
“প্রভূ কহে সন্্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার । 
তাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার ॥” 
ঞ&ঁ, অন্ত্যলীলা, ১২ পরিচ্ছেদ । 
ভক্তপ্রবর জগদানন্দ এই তৈল গৌড়দেশ হইতে আনিয়াছিলেন। ধাহার! 
ইহা সংগ্রহ অথবা প্রস্তুত করিয়া দ্িয়াছিলেন, উহা! আনিবার সময়ে যাহাদের 
সহিত তৈলের প্রয়োজনীয়ত। সন্বদ্ধে আলোচডন। হইয়া ছল, এবং ষাহার! উহা 
মহাপ্রভুর নিকটে উপস্থিত করিপাছিলেন, তাহাদের সকলেরই অল্প/ধিক 
পরিমাণে মহাপ্রভুর দশম দশার অবস্থার প্রতি ঘে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহ 
সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে । কেননা, তাহাদের সন্দেহ না হইলে, 
হারাই জগদানন্দকে বাতৃল বলি! উপহাস করিক্না, মহাপ্রভুর বার প্রকোপ 
নিবারণ করিবার জন্য তৈলনানের কাধ) হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন। 
সে যাহা! হউক্‌, ইহার কিরদ্দিন পরে কোন কাধ্যেপলক্ষে জগদানন্দ পুনরায় 
গৌড়দেশ হইতে প্রীপক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনকালে শাস্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে উপনীত 
হইলে, তিনি নিম্বোক্ত তরজ| লিখিয়1 মহাপ্রভৃকে দিবার জন্য জগদানন্দের 
হস্তে অর্পণ করিলেন।-_ 
“বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল । 
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল । 
বাউপরকে কহিও ইহা কহিম্বাছে বাউল ॥” 
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অর্থাৎ কষ্ণখপ্রেমো মদ মৃহাপ্রভূকে কহিও, যে সমস্ত লোক “বাউল*-.. 
উচ্ছ জ্বল হইয়া! উঠিয়াছে। তীয়াকে মাঁরও কহিও যে, হাটে আর চাউল 
বিকাইতেছে না, অর্থাৎ, তীহার ভাব কেহ গ্রহণ করিতে পারিতেছে ন|। 
বাউলকে কহিও কাঁজে নাহিক আউল অর্থাৎ-_তাহাকে আরও বলিও যে, 
আর প্রেম গ্রহণের অধিকারী নাই, এখন লীলা-সংবরণ কর্তব্য । 
শরীমন্সহাপ্রতৃর নিকটে ভক্তবৃন্দ এই তরজার অর্থ জিজ্ঞাস। করিলে, তিনি 
বলিয়াছিলেন--_ 
“প্রভূ কহে আচার্য তন্ত্রের বিধি বিধানে কুশল ॥ 
উপাঁপন৷ লাগি দেবে করে আবাহন । 
পূজ| নির্বাহন হুইলে পাছে করে বিসঙ্জন ॥” 
শ্রীচৈতন্যচরিতামবত । 
শ্রীপঅদৈতপ্রভু কত কঠোর তপস্যা, কত অসাধ্য সাধন! করিয়া যে 
মহাপ্রভৃকে অবতীর্ণ করাইলেন, সেই প্রাণের প্রাণকে হাতে পাইয়াও আজ 
তিনি কি কারণে এত অল্পদিনের মধ্যেই বিদায় দিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা 
তৎপ্রেরিত তরজ। হইতেই উপলব্ধ হইবে । বস্ততঃই শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ অদ্বৈত- 
প্রভুর তরজ! প্রেরণের অল্পকাল পরেই আত্মসঙ্জোপন করিয়াছিলেন। 
তাই বলিতেছিলাম বে, প্রেমসম্পদ সম্যক্রূপে উপলব্ধি ও সম্ভোগ 
করিবার পাত্র জগতে অতীব ছুলভ। শ্রীমন্মহাপ্রভির লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে 
মাত্র আন (রাম রামানন্দ, স্বরূপ দ।মোদর, শিখি মাহাতি ও তাহার ভগিনী 
মাধবী দাসী) এই শক্তি ধারণ ও সম্ভোগ করিবার অধিক।র প্রাপ্ত হইয়া 
অস্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন । 
“অন্তর্ঙ্গ সহিত করেন রুষ্ণ রপাস্বাদন । 
বহিরঙ্গ সহিত করেন নাম সঙ্কীর্তন ॥” 
এই পরম বস্তর কিঞিৎ আম্বাদ মহাপ্রভূর অপরাপর কতিপদ্ন বিশিষ্ট ভক্ত 
সাময়িকভাবে প্রাপ্ত হইতেন নন্দেহ নাই ; কিন্তু অধিকাংশ ভক্তই নামানন্দে 
নিমগ্ন থাকিতেন। ব্রদ্ষানন্দ অপেক্ষা নামানন্দের অধিক মাধুরী এবং নামানন্দ 
অপেক্ষা প্রেমানন্দের মাধুরী ততোধিক । এই প্রেম গাঢ় হইলে মান, প্রণয়, 
ইত্যাদি রূপে আন্বাদনীয় হয়, তখন উহাকেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা। বলে। মধুর 
ভাবেই প্রেম বস্তু প্রক্কৃতরূপে আম্বাদনীয় হয়। এই মধুরভাৰ প্রাপ্ত না হওয়। 
পথ্যস্ত মানবজীবনের চরিতার্থতা লাভ হয় না । 
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*প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় সহ মান প্রণয় । 

রাগ অন্থরাগ ভাব মহাভাঁব হয় ॥ 

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার । 

শর্করা সিতা মিছরী শুদ্ধ মিছরি আর ॥ 

ইহা ফৈছে ক্রমে ত্রমে নিশ্মল বাড়ে স্বাদ। 

রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আম্বাদ | 

রূঢ় অপ্িরূঢ কেবল মধুরে । 

মৃহিষীগণে রূঢ় অধিরূঢ় গোপিকানিকরে |” ইত্যাদি । 

শ্রীচৈ-্ন্যচরিতামৃত, মধ্যলীল।, ২৩ পরিচ্ছেদ । 
জীব ভগবৎপ্রসাদে ও গুরুক্লপ য় মুক্ত হইলে শান্ত অবস্থা লাভ করেন । তখন 

তাহার পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি সম্ভোগ করিবার অশিকার জন্মে । এই সময়ে 
যদ্দি বু সৌভাগ্যে সদ্গুরু লাভ হর, তবে তাহ'র কৃপায় সেই ভাগ্যবান্‌ পুরুষ 
ক্রম অনুসারে দাশ, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি অবস্থা সম্তোগপূর্বকৃ্‌, পরিশেষে 
মধুরভাবে প্রবেশ করতঃ পরাপ্রেন লাভ করিয়া মানবজীবন সফল করেন। 
শ্রীচেতন্তচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী নিন্ললিখিতভাবে পূর্বাদ্ 
পঞ্চরসের ব্যাখ্যা! ও ক্রম নির্ণয় করিয়াছেন। 

“শান্তর স্বভাব কষে মমতাঁগন্ধ হীন । 

পরংত্রন্ধ পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ | 

কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শাস্তরসে। 

পুর্ৈবর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ॥ 

শাস্তের গুণ দান্তের সেবন সথ্যে ছুই হয়। 

দ্বাস্তের সম্তম গৌরব সেবা সধ্যে বিশ্বাসময় ॥ 

বাৎসল্যে শানস্তের গুণ দাস্টের সেবন । 

সেই সেই সেবনের ইহ নাম পালন | 

মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয় । 

সপ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥ 

কাস্তভাবে নিজাজ দিয়া করেন সেবন। 

অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥ 

আকাশাদি গুণ যেন পর পর ত্ৃতে। 

এক ছুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥ 
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এই মত মধুর রসে সব ভাব সমাহার । 

অতঞএবাম্বাদাধিক্যে করে চমতকার ॥ 

সার চিন্তে কষ্প্রেম করয়ে উদয়। 

তার বাকা ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় |” 

বন্ততঃ মভাপ্রঙ শেষজীবনে যে সকল অভাছুত, অশ্রততপব্* 'ভাবসমূহ 

প্রকটন করিতেন, শ্ুক্ষদরশ্শী ভক্তিশান্সবিৎ রসজ্ঞ নাপক ব্যক্িি ভিন্ন অপর 
সাধারণের তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবারই ক্ষমতা ছিল না। তাহারা & 
দকলকে বায়ুর-ক্রিয়। মনে করিবে_আশ্চধ্যের বিষয় কি» ম্হাপ্রতভূর প্রকটা- 
বস্থ'য় শ্রীবাস পণ্ডিত, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর প্রভ়তি অস্থরঙ্গ ভক্তগণের 
এবং তাহার অগ্রকটের পর শ্রীমদ্রূপ-সনাতন, শ্রাজীব গোস্বামী, শ্রীল রুষ্দাস 
কবিরাজ প্রমুখ ভক্তিবিশারদদিগের, মহাপ্রভুর ভাব, শিক্ষা ধন্ম ও সাধন- 
%শাপী অপর সাধারণকে বুঝাইবার ও বিশ্বাস করাইবার জন্য বিস্তর বেগ 
*হতে হইয়াছিল; এবং এতদছুদ্দেগ্তে তাহাদিগকে এ সকলের শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি 
সংগ্রহ করিয়া বহুতর গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইয়াছিল । তাই, শ্রীল নরোতম, 
এনিবাস প্রভৃতি যখন শ্রীগৌরাঙ্গের অদর্শনে উন্মত্ত হই! শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত 
হইলেন, তখন ্রাভারা পৃর্ষোক্ত স্বামিপাদদিগের কৃত গ্রস্থাদি পানে ও 
ত'হাদিগেব শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া, মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও ততপ্রচারিত ধন্ম অতি 
ধা য়াসেই হদয়ঙ্গম করিয়া শাস্তিলাভ করিতে সমথ হইয়াছিলেন। বর্তমান 
সময়েও যে ভক্ক ৫েঞ্চবগণ এত সহজে মহাপ্রভুর তত্ব, ধম্ম ও সাধন-প্রণালী 
হক্গম করিতে সক্ষম হইতেছেন তাহার কারণ পৃর্ধোক্ত গোস্বামিপাদগণের 
“ক শাস্্-প্রমাণাদি-সপ্বলিত গ্রশ্থরাজী। এ সকল গ্রন্থ না থাকিলে বর্ডমান 
»এনের শিক্ষিত সমাজ ৭ প্রকাশানন্দ সরম্বতীর সহিত একমত হইয়া মভাপ্রহ়র 
সপান্ধ বলিতে ন-- 

“শুনিয়াছি গীড়দেশে সন্যাসী শাবক 

কেশবভারতী-শিষ্য, লোক-প্রতারক ॥ 

চেতন্য নাম তর, ভাবকগণ লএ:্যা | 

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাভযা ॥ 

সম্যাসী নামনানসঃ আভা ইন্দ্রজালী |” 

শাতচৈতন্তচরিতামৃত» মধ্যলীল।, সপ দশ পরিচ্ডছেদ । 
শ্ানস্সভাপ্রভব পাধপগণের তিরোধানেব পর শ্রীল নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও 


৬৩) 


শ্দদে আ।০1ব/ বজয়ককষ গোত্যামা। [রোদ 


শ্যামীনন্দের প্রতি গৌডদেশে মহাপ্রকুপ্রবন্তিত ধশ্ব প্রচারের ভার অঞ্পই 
হইলে, তাহাদের দ্বারা উক্ত ব্রত অতি সুচারুরূপে উদযাপিত হইয়াছিল: 

কিন্তু তাহাদের অন্তদ্ধীনের পর, উপযুক্ত গুরু বা আচার্ষে/র অভাবে, নিষ্রশ্রেণীব 
অশিক্ষিত লোকের ভাতে পড়িয়া, মাপ্রভূর স্ুনিশ্মল সার্ববভৌমিক বৈষ্ণবধন 
দ্রিন দিন কলঙ্কিত হইতে লাগিপ এবং এই স্থযোগে অসংখ্য চতুর শাস্ত্ব্যবসাধা, 
অগণ্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বাথান্ধ ব্যক্তি ধর্দের নামে নানাপ্রকার অধশ্মের মোত 
প্রবলবেগে প্রবাহিত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আউল, বাউল 
কর্তাভজা, কিশোরীসাধক প্রভৃতি উপধম্মীদিগের অসংখ্য দলে দেশ ছাই 
ফেলিল। ধন্মক্ষেত্রে ধন্মের গ্রানি ৪ অধম্মের অন্তান পূর্ণমাত্রার বুদ্ধি পাপ 
হইল । এমন সময়ে ভগবদিধানে, কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহা প্রভুর পদরজ- 
ধুসরিত পুণাভূমি বঙ্গদেশে, সব্বশুভঙ্কর, ছুনীতি-কলুষ-নাশন ত্রাক্মধ্মের অ্লান 
হউল ; এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্মভা প্রভ-প্রবপ্তিত লুপ্তপ্রায্ম সর্বমঙ্গলপ্রদ সার্ববাভীমিক- 
ধশ্মের উদ্ধারকল্পে, তাহার “ অন্পিতচরীৎ উন্নতোজ্জল রস' প্রাক্তনকম্মশী- 
সাধকবুন্দকে প্রদান করিবার জন্য* ভাবী সদ্গুরু শ্রীমদ্বিজয়কৃষচ গোস্বামি-প্র 
শাস্তিপুরে শ্রামদদ্বিতবংশে আবিভূতভি হউলেন। তিনি কালক্রমে সেই পর 
বস্ত ধারণ ও সন্তোগ করিবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চারপূর্ববক, পাত্র-বিশেষে সাধণ- 
প্রদান এবং পুনব্দার এই কল্িতত জীবের ঘরে ঘরে তারকক্রহ্ধ শ্ীহরি নাঃ 
বিতরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

পর্সেবাক্ত সাধন ৪ তাঙ্ার অবিকার-নির্ণয়মূলক কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামি-গ্রঃ 
একদিন বলিয়াছিলেন--“এই সাধনে বিশেষ অধিকার চাই। ব্রহ্মবৈবর্তপু ০ 
আছে যে, ৮৪ লঙক্গ যোনা ভ্রমণপর্ববক জীব মন্ুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া প্রাঃ 
সাত জন্ম ভুত প্রেতাদি তপদেবভা'র উপাসন। করে । তৎপরে ক্ুর্্য-উ শাসন 
তিন জনা ; গণেশ উপাসন| তিন জন্তা ; পরে শক্তি-উপাসন। একশত জন্ম করি: 
তিন জন্ম শিব উপাসনা করিলে এ অপ্রিকার লাভ হয়।* তাই করিব 
গোস্বামী বলিয়াছেন-- 
“্রঙ্গাণ্ড শ্রদিতে কোন ভাগ্যবান জীব । 
গুরু-কুষ্ণ প্রসাদ পায় ভক্তিলতা! বীজ 7 


সপে পিসপপাপপ শিপ পলা শী পিট শী শী শীট শা 


* এক্স:ববহুপুরান, প্রকততথণ্ড, ৩৬ অধার, লারায়ণ-নারদ সংবাদে ৯৫---১১২ শ্লোক । 
অনেকজন্মপধ্যস্তং দীক্ষণহীনো ভ্রমেম্ররঃ ! 
তপগন্যদেবমহূ্ লভতে পুণ্যশেষতঃ ৪ 


পরিচ্ছেদ ].. পঞ্চম পুরুষাথ হৃদয়ে ধারণাধকারীর ছুল্পভত। | ২৫৪ 


“এই সাধন প্রথম নারারণ ব্রদ্ধাকে, তৎপরে ব্রক্ধ।' নারদকে দেন। এই 
প্রকার গুরু-প্রণালীতে চলিয়া আসিতেছে । শ্রীপাদ মাধবেন্ত্রপুরীর এই শক্তি । 
মহাপ্রহ মাত্র সাড়ে তিন জন ৮ এই শক্তি দিয়াছিলেন। যাহারা এই সাধন 
সাইয়াছেন, তাঙ্তারা সকলেই মৃহাপ্র্থব সময়ের লোক । সকলেই এই শক্তির 
প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু মৃচাপ্রহ্ তাহাদিগকে দেন নাই । তাহ'র কারণ এই যে, 
এই শক্তির ক্রিঘ্। আরগ্ত হইলে সংসারের লোক প্রা অকন্মণ্য হইয়া পড়ে । 
াভাদের দ্বার বিশেষ কোন খরুতর কাঘ্য শম্পন্ন হয় না। কিন্ত মহাপ্রভূর 
খন সাপারণধন্ম-প্রচার' লুপ্ধ তীএ উদ্দার, ভক্তিশান্স প্রণয়ন প্রভৃতি গুরুতর 
কাষ্য ছল । দেই সময়ে তাভাদের দ্বারা সকল কাধ্য করাইয়াছেন্ুা 


সম্তজন্মেপদেবানাং কুত্বা সেবাং ল্বকম্ম 5৫1 
লভতে চ রবেম “ং লাক্ষণহ আঅপনকন্মণাং ॥ 
জন্মত্রয়ং ভাঞ্চরঞ্চ শিষেব্য মানব শুচিঃ | 
লভেৎ গণেশমন্ত্রঞ্চ সব্ববিদ্রহরং পরং ॥ 
জন্মত্রয়ং তং নিষেবা শির্ববিন্বপ্চ ভবেননরঃ | 
বিদ্বেশস্য প্রসাদেন দি 7জ্ঞানং ল:ভন্নরঃ ॥ 

তদ। জ্ঞান-প্রদীপেশ সমালোচা মহানতি: | 
অজ্ঞানান্ধতমং হিত্বা! মহামায়াং ভলেন্ররঃ ॥ 
বিঝ্ুমায়াঞ্চ প্রকু( তং দুগ।ং হুগ্গতিন। শলীং। 
নানারপাং তাং নিষেবা জন্মনাং শতকং নরঃ ॥ 
ততপ্রসাদাৎ ভবেদ জ্ঞানী জ্ঞানানন্দং সদ। ভজেৎ ! 
কৃষ্জ্ঞানা(ধদেবপ মহাজ্ঞানং সনাতনং ॥ 

শিবং শিবন্গবূপঞ্ত শিবদং শিবকারণং | 
জন্মত্রয়ং সমাররাধা চাশুতোব প্রসাদত; ॥ 
ধক্ষাদতৃণপন্যস্তং লববং মিথ্যে পহ/ভি : 
দয়ানিধে পলাদেন শঙ্করস্য মহা স্নঃ | 

বরদন্য বরেনণেব হরিভক্তিং লাভে প্রুবহং ॥ 
হদা নিবু্তিমাঞ্রোতি সারাত্দারাং পরা২পরাং। 
সত্রদহে লেন্স ত.দ্দহাবধি ভারতে ॥ 
তৎপাঞ্চভোতিকং ত্যক্ত1 বিভর্তি দিব্যরূপকং। 
করোতি দাস.ং গোলোকে “বকুগে বা হছে পন্ষ্‌। 
মন্থগ্রহণমাত্রেণ জীবনকে] ভবেত্রর। 

তৎ স্পর্মপৃতস্ত্রার্থোবঃ সদ্যপুতা বন্ুদ্ধরা 1? 


২৬০ আচাষ্য বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী । [ ত্ররোদ, 


এইবার তিনিই তাহাদিগকে সেই শক্তি দিলেন। যাহারা মাধন লা 
করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে অন্ত ধশ্মোপাসকদিগের কোন বিরোধ নাই 1৮ * 
এই সাধন কি বজ্ত, তাহা বাহিরের কাহাকেও প্ররুতরূপে বুঝাইয়া বলিবার 
উপায় নাই । ইহ। সম্পূর্ণ অন্থভতিসাপেক্ষ ! সদ্গুরুর ক্ুপায় ও ভগবং- 
প্রসাদে ধাহার অন্তরে এই নাধন খুলিয়! যায়, কেবলমাত্র তিনিই বুঝিতে 
পারেন, ইহা কি বস্ত; নতুবা সাধারশের পক্ষে ইহার বাহিরের প্রক্রিয়া ভিন 
কিছুই বুঝিবার উপান্ন নাই। তবে প্রক্কত অন্থদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের ক 
স্বতন্ত্র । তাহার। যোগবলেঃ ধাহাদের মধো এই শক্তি ক্রিয়া করে, তাহা 
জানিতে পারেন ; কিহ্। সদ্গুরুর কূপ] ভিশন এ শক্তি লাভ করিবার অধিকার 
আদৌ জন্মে না। 

১৩০০ সনের প্রয়াগধাম্র কুষ্তমেলায় যোগসিদ্ধ মহাত্মা অজ্জুনদ্াস ব. 
ক্ষ্যাপাঁচটাদ, গোম্বাম-প্রতুর নিকটে এই শক্তির প্রার্থী হইয়াছিলেন। 
কৈলাসপর্ববতবাসী ষড়ৈশ্বধাসম্পন্ন মহাত্মা নযুর-মুকুট বাবাজী মহাশয় এই বস্ 
প্রাপ্তির আশায়, কৈলাসনাথের আদেশে সন্দবিধ যোগৈশ্বষ্য পায়ে ঠেলিয় 
কৈলাস পরিত্যাগপৃ্বক শ্রীবুন্দাবনে আসিয়। গোন্বামি-প্রস্থর শরণাপন্ন হইয়া" 

ছিলেন । গোস্বামি-প্রভুর মধ্যে এই পরম বস্তর প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া, 
শ্রীবৃন্দাবনবাসী পরমভক্ত পিদ্ধ ৬ গৌর শিরোমণি মহাশয় প্রভৃপাদকে সম্বোধন 
করিয়া বলিয়াছিলেন--প্রহ । আপনি এ জিনিস পেলেন কোথায়? আমি 
সমগ্র গৌড়মগ্ডল ও ব্রজন্তমি অনুসন্ধান করিয়াও ইহা কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই! 
কচিৎ কোন স্থানে ছই এক জনের নিকটে ইহার ছিটা ফোটা যাহা অবশিষ্ট 
আছে, তাহা আবার তাহারা কপণের ন্যায় কাহাকেও দান করেন না। 
অতএব প্রত ' আপনি উহ! আমাকে প্রদান করুন। আমাকে আর প্রতারণ। 
করিবেন না। এই বিশেষ শক্তি ভি শ্রাবৃন্বাবনের মধুরলীল। সঞ্ভোগ 
করিবার অধিকার জন্মে না। * বারদীর যোগসিক্ধ লোকনাধ ব্রহ্ষচ'ক 
মহাশয় এক সময়ে গোষ্ামি-প্রভৃকে বলিয়াছিলেন_-“গৌস্াই? তুমি একি 
করিতেছ ? খধিমু্নিদিগের কলিজার ( হৃদয়েণ ) ধন তুমি যাকে তাকে দা" 
করিতেহ !”? উত্তরে গোস্বামি-প্রহ্থ বলিলেন-“কি করিব? যার শি 
তারই আদেশে দান করিতেছি» আমি নিমিত্ত ঘাত্র 1৮ ণ* 
৯. গোস্বামিপ্রহুর প্রসুখাৎ শ্রত। 1 
1 গোস্বামি-প্রতুর প্রমুখাং পুত। 


পরিচ্ছেদ ] সম্গুক্ষর অসাধারণ মাহাত্্য ! ২৬১ 


পূর্বকথিত পঞ্চমপুরুযার্থ প্রেম-ভক্তি ধিনি প্রদান করিবার শক্তি ধারণ 
করেন, তাহাকে ব্রঙ্গগুক্ অথবা-গুরুব্রন্ধ বলে। ভগবানের অবতার-গ্রহণ, 
সম্বন্ধে যে নিরম,-অর্থাৎ এক সময়ে এক ভিন্ন অবতার হন না, _ব্রহ্গ-গুরুও 
তরদ্রপ এক লনয়ে একজন ভিন্ন ছুইজন আবিভূত হন না। “সিদ্ধ বা মহা- 
পুরুষ হইলেই ব্রহ্গ-গুরু হয় না। তাহারা জীবকোটী, ভগবানের আবেশ, 
তাহাদের দহ দং, ভিন্ন । আর ব্রন্ধ-গুর ব্রঙ্গকোটা, ব্বয়ং ভগবান্‌। তাহার 
দেহ ও তিনি এক 1৮ * 
এই ব্রহ্গগুরু অথবা সদগুরুর অসাধারণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তি- 
বিলাসে উক্ত হইয়াছে । যথা ১ 
“ছুলভে সদ্গুরুণাঞ্চ স%ৎসঙ্গ উপস্থিতে | 
তদনুজ্ঞ। বদ! লন্গা! স দীক্ষীবসরে। মহান্‌ ॥ 
গ্রামে বা যদি বাশুরণ্যে ক্ষেতে বা দিবসে নিশি | 
আগচ্ছতি গুরুটদ্রবাৎ যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়] | 
যদৈবেচ্ছা তদ। দীক্ষা গুরোবাজ্ঞানবপতঃ | 
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমে! ন স্নান ন জপরক্রিয়া । 
দীক্ষায়াঃ কাঁরণং কিন্ত স্বেজ্জাপ্রাপ্তেতু সদগুরো ॥৮ 
দ্বিতীয় বিলাস, ১৫_-১৬। 


অথাৎ পদ্‌ৃগুরুর সঙ্গ অতিশয় ছুল্ভ। একবার তাহার সঙ্গ উপস্থিত 
£হলে, তিনি খন আজ্ঞা প্রদান করিবেন, তাহাই দীক্ষার প্রশত্তকাল 
পানিবে । গ্রামে, বনে, কিম্বা ক্ষেত্রে দিবসে কিম্বা রজনীতে, যখনই 
দৈধবশে গুরুদেব আগমনপূর্বক আজ্ঞ। প্রদান করিবেন, তখনই দীক্ষা গ্রহণ 
করিতে পারিবে । সদগুরুর ইচ্জ1 হইলে তীর, ব্রত, আন” হোম, জপক্রিয়া 
এ ১তি আর দীক্ষার কারণ হইবে না, অথাৎ সদ্গুরুর ইচ্ছাই দীক্ষার কারণ।” 
সদ্গুরুর মাহাত্ম্য সন্ধে মহানিব্বাণতন্ত্রে ্রীসদাশিবের উক্তি” 

“বহুজন্মাঙজ্জিতৈঃ পুণ্যেঃ সদ্গুরুধদি লভাতে 

তদা তত্বক্ত,তো লন্ধ1 জন্মসাফল্যমাপু যাৎ ॥ 

চতুর্বগং করে কৃত্বা পরত্রেহ চ মোদতে । 

স ধন্ঠঃ স রুতার্থশ্চ স রুতী স চ ধাশ্মিকঃ ॥ 


এসএ ৬4 কি লি শোপিস শকপিপপপশ পিপিপি 


শ শীলপপশাশিপী তল সপ 
সস এপি 2 


"* গোস্ামি-প্রভুর উক্তি । 


২৬২ আচাধ্য বিজন্নকৃষ্ণ গোস্বামী | [ ত্রয়োদশ 


স ্নাতঃ সর্বতীর্থেধু সর্বযজ্ঞেযু দীক্ষিত: ॥ 
সর্ধশাস্ত্রেযু নিষ্ণাতঃ সর্বলোক-প্রতিষ্ঠিতঃ | 
যস্ত কর্পথোপান্ত প্রাঞ্চো মন্ত্রমহামণিঃ ॥ 
ধন্! মাত। পিতা তস্ত পবিভ্রং তৎকুলং শিবে 
পি-রস্তন্ত সম্ভুষ্টো মোদন্তে [ভরদশৈঃ সহ । 
গায়ন্ছি গায়্নীৎ গাথাং পুলকাঙ্গিতবি গ্রহাঃ ॥ 
অস্মকুলে কুলশ্রেষ্টে। জাতো ব্রন্মোপদেশিকঃ । 
কিমন্মাঞ্ং গয়াপি১%& কিৎ তীখৈ? শ্রাতর্পণৈঃ ॥ 
দানৈঃ কিং জপ ভের্টিমঃ কিমন্তেবহুসাধইনঃ | 
বয়ংৎ অক্ষয় তপু স্ব: মপুঞল্যাল্গসাধনাহি ॥৮ 
ভতীয় উল্লাস, ১৫-২১ শ্লোক 
অথাৎ_-বহুজন্স/জ্জিত প্রণ্যাকলে বদি জীব নুদ্প্তরু লাভ করেন, তবে 
তাঙ্কার মুখ হইতে নিগত এই মন্ত্র লাশ করিলে তৎক্ষণাৎ জন্ম সফল হয়, 
সেই ভাগ্যবান্‌ পুরুষ ধন্মার্থ-কাম-মোক্* এহ চতুব্দগ তন্তগত করিয়া, ইহলোক 
এবং পরলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন | সদগুরুর মুখ হইতে ব্র্গমঃ 
মঙগামণি ধাভার কর্ণগোচব হতয়াছে, তিনিউ ধন্য+ তিনিহ ক্ুতার্থ, তিনিই কৃতী, 
তিনিই ধাশ্মিক, ভিনিভ সব্দতীথস্সাত। েউ ভাগ্যবান ব্যক্তি সর্দষক্জে 
দীক্ষিত, তিনিহ সন্লশান্ধে নিপুণ এবং তিনি সক্গলোকে প্রতিচ্িত । তে 
শিবে ! যিনি সদগুরু 5৯ এলমপ্র প্রাণ হইয়াছেন, তাহার মাতা খশ্) 
পিতা ধন্য, তাহার কুল পবিআ। তাহার পরলোকগত পিতৃপ্ুরুষগণ সন্তুষ্ট হয় 
দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করেন, এবং ভাঙার পুলকিতশরীরে এঠ 
গাথা গান করেন -_ “আমাদের পুলে উৎপন্ন প্ুজ সব্গুরুর নিকটে দীর্ষিত 
হইয়! কুল পি করিয়াছেন, আমাদের নিমিত্ত গয়্াতে পিওদানে আব 
আবশ্তক কি? হোমেই বা প্রয়োজন কি? অন্ত বহুবিধ সাধনেই ব' 
প্রয়োজন কি ? আমাদের ফুলপাবন পুল সদগুরুব নিকটে দীক্ষাগ্রহণরূপ 
সাধন] করিল, তাভাতেই আমরা অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিলাম 1” 
সদ গুরু-মাহাত্ম্য-সম্থন্ধে গুরুগীতায় উল্লিখিত হইয়াছে 
“গুরবো বহবঃ সম্তি শিক্কাবিত্বাপহারক:£ । 
ছুল্পভোইয়ং গুরুর্দেবি শিষাসস্তাপহারকঃ |)” 
শ্রীপদাশিব কহিলেন,_হে দেবি! বিশ্বধামে শিষ্কের বিত্তাপহারী গুরুর 


পরিচ্ছেদ ] সংঙগুক্ষর অসাধারণ মাহাত্সা ৷ ২০৩, 


সংখ্যা নাই, কিন্তু শিষোর সম্তাপ দূর করিতে পারেন, ঈদৃশ গুরু অতি 


গ 


| 


৫৫1 


চর 

“ত্রন্জানন্দং পরম শ্রখদং কেবলং জ্ঞানমুিং | 

দ্বন্বাতীতং গগনসদূশং তব্মস্তাদি লক্ষাং | 

একং নিত্যং বিমলমমলং সব্বদা সাক্ষীভূতং 

ভাবাতীতং স্রিগুণরহিতং সদ.গুরুং তং নমামি ॥” গগুরুগীতা। | 

ঘিনি পরব্রহ্মন্বূপ আনন্দময়, পরমস্্খপ্রদাতা, জ্ঞানমুত্তি, স্থখছুঃধ 
»*পপণ্যাদি দ্বন্দের অতীত, আকাশবৎ নিশ্মল"' যিনি “তত্বমসি” এই বেদ- 
লক্যর প্রতিপাদা দেবতা; যিনি অদ্বিতীয়, নিত্যঃ বিমল, অমল, চরাচর 
বিশ্বব্ঙ্গাপ্ডের সাক্ষীন্বরূপঃ ভাবাতীত ও ত্রিগুণাতীত, সেই সদগুরুকে নমঙ্গার 
করি |? 
এখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, আমর। সচরাচর যে সকল 

াধু মহাত্মা ও কুল-গুরু মহাশয়দিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহ 
দ্বা| কি কোন কাধ্য হয়না; এমন কথা কখনই হইতে পারে না। 
এ সকল মহাত্মার। ব্রঙ্-গুরুদূপী ভগবানের কাধোরই সহায়তা করিয়া 
দাকন। যেমন কোন বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকুত নিম়শ্রেণীর শিক্ষকগণ, তাহাদের 
শ্ধানস্থ ছাত্রগণকে তত্তৎ শ্রেণীর উপযুক্ত শিক্ষ। প্রধান করিয়া, তদপেক্ষ। 
উচ্চতর শ্রেণার শিক্ষকগণের হস্তে অর্পণ করেন" এইরূপে ঞুমে উক্ত বিদ্যা 
লয়ের সমস্থ শিক্ষ। সমাপ্ত ভইনে, প্রধান শিক্ষক তাহাদিগকে তদপেক্ষাও উচ্চ 
শঙ্গা প্রদান করিবার জন্তু কোন উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন ; 
*দ্'প এই সকল গুরুরূপী নারারণগণও আপন আপন্‌ সামথ্যান্থসারে শিষাগণকে 
হ'ভাদের উপযোগী শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করিয়া, অবশেষে বিশ্ব্রক্গাণ্ডের অধি- 
পির বিশ্বপ্রেমরাজ্যে প্রবেশ করাইবার জন্য, সদ্‌শ্ররুরূপী বিশ্বেশ্বরের তস্তে 
সমর্পণ করেন। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, জগতের সমস্ত সাধ মভাপুরুষ- 
গণ ধন্মরাজ্যে প্রবেশের পথণ্রদর্শক। উ'হাগিগকে অতিক্রম করিয়া কেহই 
বম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। 


হ ২ 
স্রাতটি 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


সং 








ঢাকা এক্রামপুরে ধধুলট? উৎসব! গেগারিয়া আশ্রম স্থাপন । 
গ্রীমৎ ফোগজীবন ও শ্রীমতী শাস্তিস্বধার বিবাহ | মহৰি 
দেবেক্্নাথ ঠাকুরের সহিত গোস্বামি-প্রভুর ধর্মাপ্রীসঙ্গ | 
ষ্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীচৈতন্যলীল! অভিনয় দর্শন | 


গোশ্বামি-প্রভৃর সহধন্িণী শ্রীত্রীমতাী যোগমায়া দেবী পুভ্রকন্যাদিসহ 
এযাবৎ ঢাকায় প্রচারক-নিবাসেই বাস করিতেছিলেন + এদিকে গোস্বামি- 
প্রভু কলিকাতা হইতে স্বীয় গুরুদেবের আদেশে, পূর্ববাঙ্গাল! ব্রান্মমমাজের 
কর্তপক্ষের নিকটে উক্ত সমাজের সংশ্রব-পরিত্যাগস্চচক এক পত্র লিখিয়া 
্বীয় সহধর্মিণীকে পথক্‌ পত্র দ্বারা প্রচারক-নিবাস পরিত্ঠাগ করিতে উপদেশ 
করিলেন। তদন্সারে তিনি সেস্থান পরিত্যাগপৃর্ধক পাতলাখার গলিস্থিত 
একটী বাটাতে গমন করেন, এবং তথায় ২৪ দিন থাকিয়া একরামপুরের 
২৪নং বাঁটী ভাড়া করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । গোস্বাঘি- গ্রহ « 
কলিকাতা হইতে ঢাকায় আগমনপূর্বক, আর প্রচারক-নিবাসে পদার্পণ ন। 
করিয়া এক্রামপুরের বাপাতেই উপশ্থিত হইলেন; এবং এই স্থানে অবস্থান 
করিয়া শিষা ও ভক্তবুন্দ দ্বারা পরিবেট্টিত হইয়া নিঃসঙ্ষোচে স্বীয় অসাম্ছ- 
: দায়িক ধম্মযাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাঙ্গসমান্গ হইতে স্বতন্ত্র হইলে« 
স্টাহার ধশ্মজীবনের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রা্ষপমাজের লোক সব্কাদাই 
গোব্বামি-প্রভূর নিকট যাতায়াত করিকেন। উতসবাদির সময়ে মফঃ 
ত্রান্ষগণ ঢাকায় আসিয়া, সমাজের উপাসনার পরে দলে দলে গোস্বামি-প্রতুর 
আশ্রমে আগমনপূর্কৰ, তাহার স্মধূর প্রাণস্পশ্শী ধম্মকথা শুনিয়া প্রাণ মল 


জড়াইয়া যাইতেন | 


এক্রামপুরে গোস্বামি-প্রভর বাসভবনের নিকটে একটা কদগ্বুক্ষ ছিল। 
কথিত আছে যে, কোন সময়ে কলিপাবন্বাবতার শ্রশ্রানিত্যানন্দপ্রভূর পুত্ত 
শরভূপাদ বীরভত্র গোস্বামী এই বক্ষমূলেই একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া 
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কিছুকাল সাধন-ভজন করিয়াছিলেন । তদবধি এই স্থান্টা “বীরভত্রের' 
আমন” নামে অভিহিত হইয়া! আসিতেছে । গোস্বামি-প্রভু অনেক সময়ে 
এই বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্বক ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন। 

এই বৎসর মাঘমাসের সপ্তমী তিথিতে গোস্বামি-প্রভৃ একরামপুরস্থ 
স্বীয় বাসভবনে শ্রীশ্রীঅছৈত প্রভুর জন্মমহোৎ্সব সম্পন্ন করিতে মনস্থ করেন । 
এই উৎসবকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ “ধূলট+ উৎসব বলিয়া থাকেন। উৎসবের. 
শেষদিন বৈষ্ণবগণ নগরকীর্তনে বহির্গত হইয়া, পরস্পরের গাত্রে ধূলি 
নিক্ষেপপূর্বক আনন্দ করিয়া থাকেন । এই ধুলি-বর্ণ হইতেই "ধুলট+ 
নামের উতৎপতি হইয়াছে । 


প্রমদয়াল শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভু মাঘ মাসের শুরুপক্ষের সপ্তমী তিথিতে ও 
পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভ এঁ মাসের শুরু ত্রয়োদশী তিথিতে আবিভূন্ত 
হইয়াছিলেন; এবং কলিপাবনাবতার শ্রীইচতন্য মহাপ্রভু মাঘী-পৃণিমাতে 
কাঞ্চননগরে ( কাটোয়ায় ) শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকটে সন্যযাস গ্রহণ 
করেন। এই পরমপবিত্র দিনত্রয়ের স্মরণার্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ “ধূলট» 
উৎসব করিয়৷ থাকেন। অদ্বৈত প্রভুর জন্মোপলক্ষে শাস্তিপুরে, নিতাই- 
চাদের জন্মৌোপলক্ষে শ্রীপাট অঙ্িকা-কালনায় এবং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সন্ন্যাস 
গ্রণ উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে ও কাটোয়ায় প্রতি বৎসর ত্ধুলট' হইয়া 
ঘাকে। ব্রাঙ্গলমাজ হইতে বহিগত হইয়া এইবার প্রথম গোক্বামি-প্রত্থ 
ঢাক1সহরে “ধূলট্‌,-উতৎসব করিতে রুতসক্কল্প হইলেন । এক্রামপুরের ভগবস্তক্ত 
সবস্কবিহারী দ।স ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মালাকর মহাশয়ের অতীব 
আগ্রহ ও উদ্ধম সহকারে উৎসবের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন। 
উৎসবের শেষ দিন প্রাতে অন্মান ৮ ঘটিকার সময়ে এক বিরাট নগর- 
বীন্ভন বাহির করা হ্ইয়াছিল। কীর্তনে নিম্নলিখিত গানটী গীত 
হউয়াছিল-_ 


কীর্তনের স্থর-_ একতাল! । 
“হরি ব'ল্ব মুখে, যাব স্থখে ব্রজধাম। 
কলিতে তারকত্রহ্ধ হরিনাম | 
এ নাম শিব জপেছেন পঞ্চমুখে, 
নারদ করেন বীণাক়্ গান । 


৬৯১ 


আচার? কিজয়কফ গোস্বামী । 
এবার গুরুনামে দিয়ে ডস্কা»-- 

রাধানামে দ1ও বাদাম ॥” 

( কলিতে তারকক্রন্ধ হরিনাম । ) 
মৃদক্গ-করতালের স্থমধুর ধ্বনি সহ এই গান করিতে করিতে নামরসে 
উন্মত্ত ভক্তম্গুলী যখন মহাভাবে মাতোয়ারা গো্বামি-প্রভৃকে বেষ্টনপূর্ববক 
পূর্বোক্ত কদমতলাতে উপস্থিত হইলেন, এবং চতুদ্দিক হইতে হুরিনামের 
জয়ধ্বনি উচ্চনাদে সমুচ্চারিত তইতে লাগিল, তখন উপস্থিত অনেকের 
মনে হইতে লাগিল,_চারিশতবর্ধ পরে আবার বুঝি শচীমায়ের 
অঞ্চলের নিধি নিমাইচাদ সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া কলিকলুষনাশন 
সংকীর্তন-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রত্ুন্ত হইয়াছেন । গোস্বামি-প্রু প্রথমে রাজপথে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়। পূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরে উঠিয়া 
দুই হস্তে ধূলি লইয়া “জয় সীতানাথ+ “জয় সীতানাথ” বলিয়া! চতুদ্দিকে নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। এঁধুলির সংস্পর্শে উপস্থিত সকলের মধ্যেই এক 
অপূর্বভাবের সঞ্চার হইল । শ্াহারা উন্মান্তব ভ্ুগ্কার গঞ্জন ও ধুলি উৎ- 
ক্ষেপন পূর্বক উদ্দপ্ড নৃত্য করিতে করিতে অগ্রনর হইতে লাগিলেন ! 
গোস্বামি-প্রভু প্রতি পদবিক্ষেপেই সমাধিস্থ হইয়া ঢলিয়। পড়িতে লাগিলেন ! 
দেখিতে দেখিতে রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। নানা স্থান 
হইতে বহু সংকীর্ভনের দল স্বতঃপ্রবুত্ত হইয়! তাহাতে যোগদান করিল। 
প্রাণউন্মাদকারী খোল কর তালের উচ্চধবনিতে ও তারকত্রহ্গ হরিনামের 
সিংহনাদে দিজ্মগুল প্রকম্পিত ও ঢাকা সর টলমল্‌ করিতে লাগিল। 
গোস্বাদি-প্রশ₹্ন ভাবাবেসে ছুইবানু উত্তোলনপৃর্ধক প্রেমদাতা নিতাইচাদের 
ন্যায় হেলিয়া-ঢুলিয়া, নাচিতে নাচিতে উপস্থিত নরনারীকে নামামৃত বিলাইতে 
লাগিলেন । তিনি যখন ঘেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর্রিতে লাগিলেন, তখন সেই 
দিকের লোকসমূহ ভারতরঙ্গে মাতিয়া উঠিতে লাগিল! এই দ্রিন ঢাকা- 
সহরের উপর দিয়! হরিনামের এমন এক প্রবল বন্যা বহিয়া [গয়াছিল, 
যাহাতে হাবুডুবু খাইয়া বহুলোক 1দক্বিদিকৃ-জ্ঞানশৃন্ত হইপ্লীছিল। এমন 
কি, বে পথ দিয়া কীপ্তন গিয়াছিল+ উহার উভয়পার্স্থ বাটাসমূহের ক্রীলোকগণ 
পযন্ত ভাবে উলন্সাদিনী হইয়া, চীৎকার করিতে করিতে, ফেহ জানালা দরজ! 
ভগ্ন করিয়া, কেহ বা ছাদের উপর হইতে লম্ষপ্রদানপূর্বক, কীর্তনের মধ্যে 
আগমন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন ! তখন তাহাদের আত্মবীয়-স্বজনগণ 


1 চতুদ্দশ 


ছি পপি 
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অতি কষ্টে তাহাদিগকে তৎকার্য হইতে নিবৃত্ব করিয়াছিলেন । এই মহা” 
চা স্ক্সাপুর, ফরাসগঞ্জ, স্বাঙ্গালা বাজার, পাটুয়াটলী, শাখারি বাজার 
বং লক্ষমীবাজার ঘুরিয়া অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে এক্রামপুরে উপস্থিত 
রে | এই সময়ে শ্রীহট্রবাসী জনৈক অন্ধ বাবাজী ( কীর্তনীয়া! ) গান ধরিলেন: 
__ “নগর ভ্রমণ ক'রে আমার গৌর এল ঘরে, আমার নিতাই এল ঘরে ॥ এই 
“চিত্ত ভাবোন্মাদকারী নগর-কীর্তনে স্বগীয় অশ্বিনীকুমার মিত্র নামক জনৈক 
চতৃদ্দশবীয় বালক (ইনি পরে গোস্বামি-প্রভুর শিষাত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ) 
হরিনামের তীব্র মদিরায় উন্মাদ হইয়া, কিছুদিন পধ্যন্ত পথে-পথে হরিপ্বনি 
করিয়া বেডাইয়াছিলেন | এই অবস্থায় ইনি উন্মাদের সায়, কিষ্ণচ কৈ ? হ' রুষণ, 
কোণায় কৃষ্ণ! কৃষ্ণকে এনে দিলি না »- ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণপূর্বক কখন 
এন্দন, কখনও বা অসহ্য যন্বণাস্চচক ভাব প্রকাশ করিতেন । আবার, কোন 
কোন সময়ে একটী প্রাচীন মন্দিরের পার্শে উপবেশনপূর্বক আপন মনে গান 
কররিতিন। সমধিক আশ্চর্যের বিষয় এই ঘে, এই সময়ে পুরাতন মন্দিরের 
চড়া আশ্রয় করিয়া যে সকল শুক (টিয়া) পক্ষী বাস করিত, তাহারাও ভয়- 
উদ্দেগ-বিবঞ্জিত হইয়া, স্বগীযর় অশ্বিনীকুমারের সুমধুর গানে আকুষ্ট হইয়।, 
নিম্নে অবতরণপূর্বক তীহাপ নিকটে বসিয়া গান শুনিত। গোস্বামি-প্রত 
তাহার এই সকল অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন-_-“ঞর অবস্থা 
খুলে গেছে ! এখানে বৈষ্ণবমগুলা থাকিলে একে কত আদর-যত্ব করিতেন-- 
ইত্যাদি ।” অপর একটা অল্পবয়স্গ. বালক কীর্তনের ভাবাবেশে ১০1৯২ ঘণ্ট। 
কাল সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় থাকায়, তাহার মাতা পিতা ভীত হইয! গোস্বামি- 
হুকে সংবাদ দ্িল। তখন তিনি তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হুইয়। স্পর্শমাত্র 
ছেলেটির চৈতন্য সম্পাদন কবিয়া আসিলেন। এই দিবসের কীর্তন সম্বন্ধে 
গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছিজেন যে- “আজ যখন আমরা কীর্তন করিতে বহির্গত 
হই, তখন দেখিলাম, দলে-দলে দেববৃন্দ কীর্তন করিতে করিতে আকাশ হইতে 
তলে অব রণপৃর্ব্বক আমাদের কীর্তনে যোগদান করিলেন । ইহার পরের 
ীর্ভনের ব্যাপার সম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নহি 1* এই মহা-স"কীর্তন- 
উৎসবে ঢাকাবাসী ব্রাঙ্ধ ও হিন্দুগণ গোশ্বামি-প্রভূর অসাধারণ শক্তির পরি5য়ঃ 
পইড়া, একেবারে বিস্মিত ও স্তন্সিত হইয়াছিলেন । | 
এই সময়ে ঢাঁকা সহরে একটী একটা আকম্মিক দব উৎপাত উপস্থিত হই 
* রায় সা্ছেব বিধুভূষণ মজুমদার নহাশর প্রদত্ত বিবরণ। .  . | 
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সহর বিধ্বস্ত ও সহরবাসীকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। একদিন (১২৯৪ সন, 
২৬শে চেত্র, শনিবার ) অপরাহ্ে নবাবসাহেবের প্রাসাদের সম্মুখে অকম্মাৎ 
একটি প্রবল ঘূর্ণাবায়ু (7107755%90) উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ বুড়ীগঙ্গার জলরাশি 
আলোড়িত করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নদীবক্ষ হইতে হন্তিশুণ্ডের 
স্তায় একটা জলস্তত্ত উদ্দদিকে উখ্িত হইয়া আকাশের কোলে মেঘের সহিত 
মিলিত হুইল, এবং উহা! হইতে অসংখ্য অগশ্নিগোল। ভীমবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া 
প্রলয়কাণ্ড করিয়৷ তুলিল। ২০২৫ খানা রেলগাড়ী এক সময়ে চলিলে যেরূপ 
শব্দ হয়, সেই প্রকার ভীষণ শব্দে সহরটিকে কাপাইয়া তুলিল। গোস্বামি- 

ছু এ শব শুনিয়া ব্যস্ততার সহিত গৃহের বহিভাগে আগমন করিলেন, এবং 
উ্ধদিকে দৃষ্টিপূর্ববক, করযোড়ে নমস্কার করিয়! উচচৈম্বরে--“জয় ম! কালী 
দয়া কর দয়ামরি ! প্রসন্ন হও ; জয় মহাবীর ! জয় মহাবীর ! এঁ সব অগ্রিগোলা 
আ্বামার বুকে নিক্ষেপ কর, আর সকলকে রক্ষা কর.”-ইত্্াদি প্রকার 
মহাকালী ও মহাবীরের স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপ স্তব করিবার পরই 
ঘৃণীবায় আকাশে মিলিয়া গেল, উপদ্রবেরও শাস্তি হইল। এই ঘুণীবাযুছে 
বহু গৃহ অদ্ট্রালিক! ভগ্ন, অনেক লোকের প্রাণনাশ, এবং নদীবক্ষে বিস্তর নৌকা 
জলগঘপ্ন হইয়া বহুলোকের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। আবার বু শিশু 
বালক, গভবতী স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধ এই ঘৃণীবাঘুর মধ্যে পড়িয়াও আশ্চধ্যবূপে 
রক্ষা পাইগ়াছিল। নবাব সাহেবের প্রাসাদের উপরই ষেন ইহার প্রকোপ 
-ন্বিশেমভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল। প্রাসাদের অন্তর্গত রঙ্গমহলটীকে একেবারে 
স্থানচ্যত করিয়া ফেলিরাছিল। জড় শক্তিতে ভগবদিচ্ছায় চিৎশক্তির 
আবিভাব হইলে& তদ্বারা ঘে নিতান্ত অসস্ভবও সম্ভব হইতে পারে, এই 
/ঘটনাটি তাহার একটী জাজ্জল্যমান প্রমাণ। থামিয়া গেলে গোস্বামি-প্রত 
রর বলিলেন যে, তিনি আকাশের দিকে টাল করিয়া দেখিলেন, মহাকালা 
ক মহাবীর ভীষণ যৃদ্তিতে প্রকাশিত হইয়া গভীর গঞ্জনে দিগন্ত ক্মপাইয়া 
সখ খা অগ্নিগোল! নিক্ষেপ পূর্বক নৃত্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন' 
এবং ডাক্ষিনী যোগিনী প্রভৃতি কালিকা দেবীর সঙ্গিণীগণ সম্মুখে যাহা 
ি্গেখিতেছেন, তাহাই লগুভগু করিয়া ভীম গতিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ছুটিতেছেন। আজ তিনি এ ভারে স্তব করিয়া তাহাদিগকে শান্ত না কৰিলে 


আর রক্ষা ছিল না। কোন কোন পাপের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা 
**জ্স সংহার মৃণ্তি ধারণ করিয়াছিলেন । 
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অতঃপর, গোস্বামি-প্রভু তদীয় চাকাবাসী শিষ্যমগ্ুলীর একাস্ত অনুরোধে, 
গেগ্ারিয়ার নিজ্জন প্রান্তে একটি আশ্রম নিন্মাণ পূর্বক, ১২৯৫ সনের ভান্র 
মাসে জন্মাষ্টমী তিথিতে তথায় প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 
আশ্রমস্থ একটি প্রাচীন আত্মবৃক্ষতলে গোস্বামি-প্রভুর নিজ্জন সাধনের জদ্ 
দুইটি প্রকোষ্ঠুক্ত মৃত্তিকা-প্রাচীর-বেষ্টিত একখানি ভজন-কুটার নিম্মিত 
হইয়াছিল । উহা দৈর্ঘ্যে ১০ হাত ও প্রস্থে ৮ হাত মাত্র এবং দক্ষিণদ্বারী | 
উহার এক প্রকোষ্ঠ গোস্বামি-প্রভূর নিজ্জন সাধন ও অপর প্রকোষ্ঠ শান্তপাঠ, 
কীর্তন ও ধশ্বমীলোচনার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এতত্তিন্ন আশ্রমবাসীদিগের 
বাসের জন্য ছুইখানি গৃহ, একটী পাকা কোঠা, একখানি ভাগার ঘর ও এক- 
খানি পাকের ঘর নিম্মিত হইয়াছিল । 
গোস্বামি-প্রভু শ্বহন্তে তদীয় সাধন-কুটীরের উত্তর দেয়ালের বহিভাগে' 
একটি নিশান চিত্রিত করিয়া তছুপরে ত্র শ্রীকৃষ্চচৈতন্যায় নমঃ; এই নাম, এবং 
কুটারের অভ্যন্তরে এ দেয়ালের গাত্রে নিম্নলিখিত উপর্দেশ কয়েকটি চা-খড়ি 
দ্বার। লিখিয়া রাখিয়াছিলেন-_ 
১। এইছা' দিন নেহি রহে গা । 
২। আত্মপ্রশংসা করিও না । 
৩। পরনিন্দা করিও ন।। 
৪। অহিংসা পরমো ধন্মঃ। 
৫। শান্তর ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর । 
৬। শান্্র ও মহাজনদিগের আচরণের সহিত বাহা 
» মিলিবে না, তাহা বিববত ত্যাগ কর। রর 
৭। নাহংকারাৎ পরে রিপুঃ । 
গোস্বামি-প্রভুর স্থতি-চিহ লইয়া যতস্থান ধন্য হইয়াছে, তন্মধ্যে গেও্ডাঁ 
রিয়া আশ্রম লীলা-গৌরবে সর্বশ্রেষ্ট বলা যাইতে পারে । এই স্থানে নিখিল, 
জগতের যাবতীয় সাধন-সমুদ্র-মস্থিত, অপূর্ব স্থির-গাভীখা-বিজড়িত, অথচ 
উদ্দাম-রসোল্লাসম্ফুরিত বিচিত্র লীলারাজী প্রকটিত হইয়াছিল এইম্থানে 
, যাহা হইয়া গিয়াছে, কি অতীত কি বর্তমান কোন যুগেই তাহার দৃষ্টান্ত খু'জিয়া 
পাওয়া যায় না। একদিকে প্রভূজীর ভক্তমগ্ডলীযুক্ত গৃহস্থালী, অন্যদিকে সেষ্ট 
সহকার-ততরুমূলে যোগেশ্বরাসন ; একদিকে সংসারের হাস-বিলাস, আনন 
কৌতুক, অপর দিকে নির্বাত  দীপশিখাবৎ স্থির নিশ্চল যোগ-সম"' 
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এমন যোগ ও ভোগের, গাহ্স্থ্য ও সন্ন্যাসের, আনন্দ ও গাভীর প্রভৃতি বিরুদ্ধ 
পশ্মাপ্রিত ভাব-বৈচিত্রের অপূর্ব অবিলংবাদিত সম্মিলন এ জগতে আর কোথাও 
কোন যুগে কেহ দেখিয়াছেন কি? কাহার সহিত ইহার তুলনা করিব ? শ্রীহর- 
গৌরী-বিলসিত টকলাসের লহিত ইহার তুর্না হইতে পারে ন!; যেহেত 
কৈলাস দূরধিগম্য, সাধারণ লোক-চক্ষুর আঢগাচর, বিশেষতঃ পার্ধদ-গৌরবেই 
লীলার বৈশিষ্ট্য কুচিত হইয়া! থাকে । কৈলাসের অধিবাসী সকল ভূতপ্রেত 
এব" পার্দ মণ্ডলী খযি ও সন্ন্যাসীবুন্দ ; স্থতরা' উহা আমাদের মত ক্গীণপুণ্য 
€ ঠীনমতি জীবের এবং বস্ঠমান কালোপযোগী শিক্ষা ও রুচির অনুরূপ 
আদর্শ নহে । জনকপুরা মিথিলার সহিতও ইহার তুলনা ইহার পারে ন 
যেহেতু সে রাজপুরী, আব এ ষে কপর্দকশূন্য পর্ণকুটার ৷ তবে কি চিত্রকুট ? না, 
তাহা নহে। তথায় যৌলীমুকুটধ।রী ' শীতাপতি শ্্রীরামচন্দ্র বনবানী 
ব্রক্ষগারী, পাদ ভীল, কোল প্রতি বন্য জাতি ; আর এই গেগ্ডারিয়া৷ আশ্রমে 
প্রহথজী একাধারে ভোগ-পুরন্দর, তবুও যোগীরাজেশ্বর ; প্রভৃজীর গৃহস্থাশ্রমে 
স্থিতি, কিন্ত আকাশ-বু'ত্বত্ে গতি । এইস্কানে একদিকে তাহার শ্সেহপ্রীত্তির 
পুস্তলী পুল কন্! গরিবার ও শিষঃমগ্ডলী, কাহারও প্রতি তিনি উদাসীন নহেন? 
সকলেই তাহার ব্যবহার-পুষ্ট ক্েহে ভরপুর হইয়া মনে করিতেছেন, গ্রত্ুজী 
আমাকে যেমন ভালবামেন, এমন কেহ বাসেনা, বাসিতেও পারে না__-এই থে 
সমবাৎসল্যান্রিত আচরণ, ইহা তীভার সব্বজ্র ও সদাকালোটিত ম্বাভাবিক 
বৈশিষ্ট্য _-অন্যদিতক নিত্য নিয়মিত পাঠ-প্রসঙ্গঃ কীর্তন-নর্তন, ভাব-দশা, ধ্যান- 
দমাধি। সঙদয় পাঠক ' একবার কল্পনার চক্ষে স্থিরচিত্তে এই ছুইটি বিরুদ্ধ- 
ধন্মময় ভাব-রসের একত্র সমাবেশ চিন্তা করিয়। দেখুন । ইহার সেবক বা 
পামদমগ্ডলী কাহারা; বর্তমান যুগের চিহ্নিত উচ্চশি'ক্ষত তেজন্বী ভদ্র 
সম্তান সকল । তাহাদের [খদ্যাবুদ্ধি, আভিজাত্য সর্বত্র প্রসিদ্ধ। তাহার! 
বিষয়্-ব্যবহ'র-নিপুন গৃহী, উকিল-মোক্তাক, হাকিম, ডাক্তার, রাজ-কম্মচারী, 
'জমদার ইত্যাদি । সহরের উপকণ্ঠে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত । সপক্ষ বিপক্ষ 
'নত্য সহস্র চক্ষু পুঙ্থাঙ্গপুঙ্খরূপে প্রহথজীর প্রতিকাধ্য বিচার-দৃষ্তিতে দর্শন 
করিতেছে । স্ৃতরাং এই আশ্রমের ভাব ও রসপ্রবাহের সহিত কি অতীত, 
“ক বস্তমান, কোন যুগেরই উপমা খুজিম্া পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের 
ঘমতুলন প্রভূর তুলন। প্রভুই বটেন। 

এই গেণারিয়া আশ্রমের প্রতবেশী ভক্তমণ্ডলী যেষন এক পরিবারের 


০. উরি গেপ্ারিয়া আশ্রম স্থাপন । নে 


মত স্বাভা বক ভাবে প্রভূনহ বাস করিয়াছিলেন _ইহ'ার্দের ঘরকন্লা ক্রীড়া- 
কোন্দল সমস্তই প্রভৃকে লইয়া এইরূপ সৌভাগ্য অন্তজ্র অতি অল্প লোকের 
ভাগোই ঘটিয়াছিল। গেগুারিয়ার নর-নারী প্রভৃজীর সোহাগ-গৌরবে তৎ- 
কালীন ভক্তমগ্ডলীর মধে ন্ফীত-বক্ষে বিচরণ করিতেন। জানিনা ইহা 
প্রভূজীর গুণে, কি উ'হাদেরই গুণে । সে দিনের কথা স্মরণ করিয়া গেগারিয়া- 
বাসীর চক্ষ অদ্যাপি অশ্র-পিক্ত হইয়া থাকে । 

এই আশ্রমে শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, গোস্ব'মি-প্রভু দিবানিশি সাধন- 
ভজনে অতিবাহিত করিতেন । এই সময়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ স্থান হইতে তিন্দ্ু 
মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ধশ্মপিপাস্থ ব্যক্তিবর্গ দলে দলে এই 
স্থানে আগমন করিয়া, গোস্বামি-প্রভুর নিকটে সান ও উপদেশাদি গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন । এততিন্ন, বহু স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়তৃক্ত সাধুভক্ত- 
'গণও সর্বদাই তাহার সহিত ধন্মীলোচনা করিতে উপস্থিত হইতেন । 

আশ্রমের কোন নির্দিষ্ট আয় ছিল না। সাধ।রণ গুরুর ন্তায় গোন্বামি- 
প্রভু দীক্ষার বিনিময়ে এক কপদ্দকও গ্রহণ করিতেন না। এ সম্বন্ধে তাহার 
উপদেশ এইব্ধপ;- “গুরুর মন্ত্রের বিনিময়ে কোন দান প্রতিদান নাই। উহা 
অমূল্য। "বে যাঁদ কেহ অন্য সময়ে, বুদ্ধ পিতা জ্ঞানে ৭ অন্ত অভিভাবক 
জ্ঞানে, কিংবা পথের অন্ধকে দানের ন্যায় দয়া ক'রে দান করেন, তবে গুরু 
লইতে পারেন, নতুবা গুরু ও শিষ্য উভয়েই অপরাধী হন।” তাহার এই 
নিয়ম না জানিয়া একবার একটি শিষ্য দীক্ষান্তে গুরু-দক্ষিণ! ন্বরূপ কয়েকটী 
টাকা প্রদান করাতে তান বপিয়াছিলেন,_-“আমি সামান্ত জীব, আমাতে সব 
দোষই সম্ভব । আমার কোন ব্যবহারে বদি এমন কিছু প্রকাশ হ+য়ে থাকে 
বে, আমি যাক্রা| কচ্ছি, তাহ'লে আমার ক্রটী হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন । 
অথেঞ্প প্রতাশায় আমি দীক্ষা দেই না। দীক্ষার বিনিময়ে যিনি টাকা দেন 
ও যান গ্রহন করেন উভয়েই নরক গ্রন্ত হন ।” 

অযাচিত দান দ্বারাই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ হইত। অতিথি-অভ্যাগত,ঃ 
দর্শক-উপাসক প্রভৃতি যখনই যাহারা উপস্থিত হইতেন, সকলেই আশ্রমে 
আহারাদি করিতেন। গোস্বামি-গ্রহুর সহধশ্মিনী, তাহার শ্বাশুড়ি ও [শব্যগণ 
হস্তে রন্ধন ধরিয়া তাহাদ্দিগকে পরিতোষের নিত ভোজন করাইতেন। 
অতিথি অভ্যাগতের সংখা! অত্যধিক হইলেও আশ্রমের কখনও অব্লাভাব হয় 
নাই। ভগবান্‌ গীতাঁতে বলিয়াছেন,---__ 


“অনন্তশ্শস্তায়স্তো। মাং যে জনাঃ পযুণপাসতে । 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহং । 

অথাৎ--ধাহার! অন্যচিস্ত। পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাকেই চিন্তা 
করেন, সর্বদা আমার উপাসনাতেই নিযুক্ত থাকেন, সেই নিত্যযুক্ত পুকুষ- 
দিগের যোগ (আবশ্যকীয় দ্রব্যাদ্রির) ও ক্ষেমের (তাহা পরররক্ষণের জন্য যাহা 
প্রয়োজন, তাহার) ভার আমিই বহন করিয়া থাকি |” গোহ্বামি-প্রভুর জীবনে 
উক্ত শান্ত্রবাক্যের সাথকত। যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল, অতি অল্পসংখ্যক সাধুব 
ভ্রীবনেই তত্দ্রপ দৃষ্ট হয়। সময়ের সদ্ববহার সন্বন্ধেও গোহ্বামি-প্র্ু যেরূপ 
জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়। গিয়াছেন, সেইরূপ বর্তমান যুগে আর কোন মহাত্মা 
দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নণ্হি। গোক্বামি- প্রভূ 
শৌচাদিক্রিয়া। হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ, পুজা, কীর্তন, সাধন, ভন, 
আহার-_ইত্যাদি সমস্ত কাধ্ই নিয়মিতরূপে--"ঘড়ি ধরিয়া” সম্পন্ন করিতেন । 

তাহার আশ্রমে নিত্য পঞ্চ-জ্ঞের অনুষ্ঠান হইত । এসম্বন্ধে তাহার 
উপদেশ এইব্প £-_-“গৃহস্থদিগের প্রত্যহ পঞ্চ-যজ্ঞ অনুষ্ঠেয় । ইহা ধশ্মের 
(ত্তিহ্বরূপ। ইহা যেনাকরে তাহার ধশ্ম হরর না। ষে গৃহে ইহা ন1 থাকে, 
সেখানে খন্ম থাকিতে পারে না । পঞ্চ-যজ্ঞব_যথ। দেং-যজ্ঞ ( উপাপনা', প্রার্থনা 
ইতণাদি ), খধিষজ্ঞ ( শাস্ত্রাদি ধন্মগ্রন্থ পাঠ ), পিতৃধজ্ঞ ( পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্টে 
আদ্ধতর্পনাদি অথবা তাহাদের নামে কিছু কিহ দান), প্রাণীষজ্ঞ ( পশু পক্ষী- 
দিগকে তাহাদের উপযোগী কিছু কিছু আহার ও বৃক্ষলতাদিকে জল দান ), ও 
আত্মযজ্ঞ অথবা মনুত্যুঘজ্ঞ ( মনুয্যমাত্রকেই যথাসাধ্য দান )।” 


গোস্বামি প্রভূ অতি প্রত্যুষে গাভোখান করিয়া প্রাতঃকত্য সমাপন পুর্ববক 
আশ্রমস্থ পক্ষী্দিগকে স্বহস্তে চাউল ইত্যাদ আহাধ্য বস্ত প্রদান করিতেন। 
পরে স্বীয় সাধন-কুটারে গিয়া ভজন করিতেন । কিয়ৎকাল সাধন করিয়া চা-পান 
করিতেন । ত্রাহ্গধশ্ম প্রচারকল্লে যশোহর, চট্ট গ্রাম, জলপাই গুড়ি প্রভৃতি বু 
অস্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণ করাতে দারুণ মালেরিয়া রোগে আক্রাস্ত 'হইয়া, 
চিকিৎসকের পরামর্শে হিনি প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া চা-পান করিতেন। 
চাঁপান শেষ হইলে, গেগারিয়াবাসী অন্ধাভাজন ব্বগীয় কুগ্তবিহারী ঘোষ মহাশয় 
(ঢাকা, কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান সহকারী শিক্ষক) কুটীরে তাহার নিকটে 
গ্রীমস্ভাগবত, শ্রীচৈতন্চরিতাম্বত ও শ্ীব নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা পাঠ করি- 
তেন । গোশ্বামি-প্রভু পাঠ শুনিতে শুনিতে দুই হস্তে করধারণ, করিয়া শ্বান- 


পরিচ্ছেদ ] গেগারিয়। আশ্রমে অবস্থান ২৭৩ 


প্রশ্থাসে স্বীয় গুরুদত্ত নাম সাধন কারক্কেন। এই সময়ে তাহার বদনারবিন্দ ক্রহ্ষ- 
জ্যোংতিতে ভদ্ভাসিত হইয়। উঠিত, দৃষ্টি স্থির নিশ্চল হইয়া যাইত, এবং অধর- 
কোণে অপুবব মাধুরীময় হাসি ফুটিয়া উঠিত। এই অবস্থায় ভিনি অনেক 
সময়ে সমাধিস্থ হইয়া! পড়িতেন। যখন সমাধি-সাগরের অবিরাম অস্তন্ম খীন 
আোতবেগে তদীয় কমল-নয়ন-যুগল ধারে ধীরে অস্তোনুখ রবির ন্যায় নিমালিত 
হইয়। যাইত, তখন মস্তকটী মৃত-মনূষ্যের গায়, কখনও বক্ষোপ€র বিলম্বিত, 
কখনও বা ক্কন্ধোপরে? দক্ষিণে বামে হেলিয়া পড়িত। এই সমাধি-সাগর- 
'নমজ্জিত, নীরব-নিস্পন্দ স্থির-ধীর €ৌম্য-শাস্ত মৃত্তি যখন যেস্থানে বিরাজ 
করিত, তখন সেই স্থানটা এক অপ1থিব গভীর |নস্তব্ধতায় পরিপৃণ হইয়৷ 
বাইত, --তথায় বস্ততঃই তত্কালে সংসারের কোলাহল প্রবেশ করিতে সমর্থ 
হহত না, খষি-শক্তির এক অপৃবব স্পন্দনে সমাগত সরল-তৃষিত-চিত্ত “নিবাত- 
[নফস্প দাপশিখারণ স্াক্স স্থির ও নিশ্চল হৃহয়া পড়িত। অদ্দেয় কুঞ্জবাবুর পাঠ 
শেষ হইলে* গোশ্বাম-গুতু খ্বয়ং গুরুনানকঞ্জীর গ্রস্থসাহেব, মহাত্মা তুলসী- 
দাসের হিন্দি রামায়ণ, শ্রামস্তাগবত ইত্যাদি শান্তর অপুবব স্থর করিয়া পাঠ করি- 
তেন। তাহার সেই মহা আকধণময় অম্বত-শীতল-ন্িঞ্চতাপুণ শান্ত্রপাঠ ফিনি, 
শবণ করিতেন, তিনিহ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। এমন কি, বনের পশু-পক্ষা 
পয্যস্ত ভয়োছেগ-বিবজ্জিত হইয়া নিকটে বসিয়1! নিবিষ্টমনে তাহার পাঠ 
অবণ করিত। * একাদশ ঘটিকার সময়ে পাঠ শেষ করিয়া স্নানাদি কাধ্য 
সম্পন্ন করিতেন । অতঃপর উপস্থিত অতিথি-অভ্তাগত ও শিষ্যদিগের সহিত 
( তৎকালে ) এক পংক্তিতেই হবিধ্যান্ন ভোজন করিতেন। ভোজনাস্তে মুখবাস 
গ্রহণপূর্বক ক্ষণকাল বিশ্রাম ফরিতেন। সুস্থশরীরে দিবসে তিনি কখনও 
নিজ্। যাইতেন না। বিআমান্তে তিনি স্বীয় সাধনকুটীরের সমীপবত্তী আত্ম 
বৃক্ষের নিয়ে যোগাসনে উপবেশন করিয়। সমাধি-সাগরে নিমগ্র হইতেন, কখনও 
বা শাস্তগ্রস্থাদি পাঠ করিতেন । অপরাহ্ছে এই স্থানে তাহার নিকটে বিভিন্ন 


* গ্রবৃন্মাবনে ও পুরীধামে কয়েকটা বানরকে গোশ্বামি-প্রভুর পাঠের সময়ে প্রত্যহই 
তাহার আসনের কিঞ্চিৎ দুরে অবস্থানপূর্বক পাঠ শ্রবণ করিতে ভাহার শিষ্যরা প্রত্যক্ষ 
কারয়াছেন। এতভিক্জ গেগারিয়। আশ্রমের যে আত্রবৃক্ষের তলাতে গোম্বামি-প্রভু পাঠ- 
এনঙ্গ করতেন, উহ্বার শাখায় বসিয়া সময়ে সময়ে কয়েকটা বিশেষ গিন্দিষ্ট পক্দীকে ও 
'শন্জে একটা কুকুরকে তাহার পাঠের সময়ে উপস্থিভ হইয়। বিশেষ মনোযোগ সহকারে কাণ 
পাক) পাঠ শুবণ করিতে গেগারিয়াবাসী শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 


৩৪ 


২৭৪ আচাধ্য বিজয়ক্চ গো্বামী [ চতুদ্দশ 


সম্প্র্ধায়তূক্ত বনু ধর্দ-পিপাস্থ ব্যক্তি সমবেত হইয়া ধন্মালাপ করিতেন । 
তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় শান্ত্রাদি পাঠে অতিবাহিত করেন কেন, এই 
কথা এক দিন তাহার জনৈক শিষ্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়া- 
ছিলেন যে, বাহিরের সহিত যোগ রাখিবার জন্যই তাহাকে এত অধিক 
. সময়ে পাঠাদিকাধ্যে ব্যাপূত থাকিতে হয়, নচেখ আভ্যস্তরিক আকষণে 
আত্মস্থ করিয়। তাহার বাহিরের কাধ্যকলাপাদ্ি বন্ধ করিয়া দের। 


ভগবৎ-নাম-শক্তিজনিত এই আভ্যন্তরিক আকধণ সম্বন্ধে তিনি একদিন 
বলিয়াছিলেন-__“নাম শ্বাসে প্রশ্বাসে হ'লে? যখন এ নাম প্রতি শিরায় শিরার 
চল্তে থাকে, তখন হাত, পা, নাক, কাণ চোক্‌, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভিতরের 
দিকে টেনে নেয় । এ অবস্থার প্রারস্তেই সতর্ক না হ'লে, আর নাম এ 
সময়ে একেবারে ছেড়ে দিলে বিষম সঙ্কটে পড়তে হয়। এ অবস্থায় হাত প। 
সমন্ত একেবারে পেটের ভিতরে চ*লেও যেতে পারে ; আবার অন্ত প্রকার« 
হয়। নাম্টা, অস্থি মজ্জ1, মাংসে, প্রতি অঙ্গ-প্রত্যর্গে যখন হ'তে থাকে, 
তখন হাত, পা". জা্গ প্রভৃতি শরীরের সন্ধিস্থলের গ্রন্থিসকল খসে থায়, 
একেবারে আন্না হ*য়ে পড়ে, হাত পা লক্ষ! হয়ে যায়। তেমন মত হ'লে 
হাত, পা, এমন কি মাথাটি পধ্যস্ত শরীর হ'তে ছুটে পড়ে। আবার 
ধীরে ধীরে ঠিক্‌ ঠিক্‌ স্থানে এসে লেগে জুড়ে যায়। এসব শুধু কথা নর, 
নিজে দেখেছি।” * কুশ্দের ন্যায় হস্ত-পদাদি শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়। 
যাওয়া, এবং উহাদের সন্ধিস্থল স্থলিত হইয়া দীর্ঘাকার ধারণ করা_-এঠ 
দুইটা নাম-শক্তির ক্রিয়! শ্রামন্মহাপ্রভুর দেহে বিকশিত হইত বলিঃ 
_শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে বণিত আছে, কিন্তু শরীর হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন 
হইয়া পুনরায় সংযুক্ত হইবার কথা বিগত চারিযুগের মধ্যেও দৃষ্ট অথব; 
শ্রত হওয়া যায় নাই। কিন্তু গোম্বামি-প্রভ কোথায় কাহার দেহে এ 
অত্যন্ত ভাবের বিকার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ 
কিন্ত আমাদের বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, গোস্বামি-গ্র 8৫ 
নিজের দেহেই পূর্বোক্ত অবস্থাসকল তাহার নিজ্জন-সাধনের সময়ে একটি 
বি করিয়া প্রকর্টিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি লোক-সমাজে এ সকল ভাব 
কখনও প্রদর্শন করেন নাই ।. তাহার কারণ এই যে উহা। কেহই দ্বার: 








রর শি সা পপি 


সপ পপ পাপা পপ পপ পাজি পা লাশনাশাশী শীট শিশিিিডি 
লি শি শিক পপর গজ রি 


* সতগুক্ সঙ্গ হইতে উদ্ধ ত। 


পরিচ্ছেদ ] গেগ্ারিয়া আশ্রমে অবস্থান ২৭৫ 


অথবা সহা করিতে পারিবে না। এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি অপর একদিন 
বলিয়াছিলেন যে, “ভাবনিধি মহাপ্রভুর শরীরে যে এ সকল অপূর্ব্ব অবস্থা 
বিকসিত হইতে পারিত ন, তাহা নহে, তবে তিনি এ সমস্ত সংবরণ 
করিয়৷ রাখিতেন। কারণ, তাহার শেষ জীবনে যাহা কিছু দেখাইতেন, 
তাহাতেই ভক্তগণের বুক ফাটিয়া যাইত ।” 

সন্ধ্যার পর গোস্বামি-প্রতু কুটারে সংকীর্তনে যোগদান করিতেন । এই 
সময়ে কীর্তনে সাধারণতঃ নিক্ললিখিত তিনটি গান ক্রমান্র়ে গীত হইত । 
এই সকল সঙ্গীত তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্ব. করতাল-সংযোগে গান করিতেন। 
তাহার শ্রীমুখ হইতে উহ। ধিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার চিত্রপটে তাহ! 
চিরকাল অঙ্কিত হইয় রহিয়াছে । 


১। | ললিত-_ঠংরি | 


হরিসে লাগি রহ রে ভাই। 

তের! বনত বনত বনি যাই ॥ 
ওঞ্কা তারে, বঙ্গ তারে, তারে স্ধন কসাই, 
শুয়! পড়ায়েকে গণিক। তারে, তারে মীরাবাই। 
দৌলত ছুনিয়া, মাল খাজান।, বেনিয়! বয়েল চড়াই, 
এক বাত্মে ঠাণ্ড। লাগে, খোজ খব:*াাহি পাই ॥ 
এইস! ভক্তি, কর ঘট-ভিতর, ছোড় কপট-চতুরাই, 
সেবা-বন্দন, আউর দীনতা, সহজে মিলয়ে রঘুরাই । 


২ খান্বাজ-_-যৎ। 


. ঠাকুর, এইস হি নাম তুহার | 
প্রুজী, এইস। হি নাম তার ॥ 
পতিত-অপবিত্র লিয়ে কর আপনার, 
সকল করত নমস্কার । 
জীত-বরণকে।, পুছত নাহি, 
বাচিত চরণার বার। 
সাধুসঙ্গ, নানক বুধ পাই, 
হরিকীর্তন জীউ-আধার ॥ 


২১৬. আচার্য্য বিজ্্বক্চ গোস্বামী [ চস 
৩। খাস্বাজ__এক্তালা । 


( মন রে) সদায় হরিবোল, ( মধুর ) হরিনামের নাই তুলনা। 
যদি বিষয়েতে স্থুখ হত রে, তবে লালাজী ফকির হ'ত না। 
নামে অজামিল বৈকুষ্ঠে গেল রে, তারে যমদূতে ছুঁতে পেল না। 
( মধুর হরিনামে রে ) 
নামে জগাই-মাধাই ত'রে গেলরে! ভবে অপার নামের মহিমা । 
( হরিনামের গুণে রে ) 
নামে বপ-সনাতন ফকির হল রে! ( ভবে ) কি দিব নামের তুলনা ॥ 


কীর্তনান্তে গোস্বামি-প্রভু তাহার বাসগৃহে ( আশ্রমের পূর্বভিটার গৃহে) 
আগমন করিয়া, শিষ্যদিগের সাধনে সাহায্য করিতেন । অনন্তর ৯ ঘটিকার 
সময়ে তীহাদিগের সহিত একত্রে (তখন পধ্যন্ত ) রুটি, ডাইল+ তরকারী 
ইত্যাদি ভোজন করিতেন । রাত্রের আহারের পর গোস্বামি-প্রস কুটারে 
গিয়া প্রাম্ুসমন্ত রাত্রি জাগিয়। ভজন করিতেন; এবং অধিকাংশ সমরে 
ভগবানে যুক্ত হইয়া, উপবিষ্ট অবস্থায় সমাধিসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন। এই 
সময়ে শ্রদ্ধেয় কৃগুবাবু প্রভৃতি ২১ জন শিষ্য তাহার সেবার জন্য ফুটারে 
উপস্থিত থাকিতেন। রাত্রি ৩ ঘটিকার পরে তিনি অল্প সময়ের জন্য এক? 
নিদ্রা যাইতেন। ইহার কিয়খকাল পরে তাহার নিদ্রা একেবারেই বিশু 
হইয়। গিয়াছিল, তখন সমস্ত রাত্রিই সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিতেন। 

এইরূপে গোস্বমি-প্র্থ তাহার দৈনন্দিন কাধ্যকলাপ নিয়মিতরূপে দিব। 
নিশি “ঘড়ি ধরিয়।' সম্পন্ন করিতেন বিশেষ কারণ ব্যতীত কখনও এত 
নিয়মের বাতিগ্রম ঘটিত না। এই প্রকারে গেগ্ারিয়া।! আশ্রমে এক) 
আনন্দের হাট বসাইয়; গোস্বামি-প্রতু সশিষ্য তথায় বাস করিতে লাগিলেন: 

আশ্রমের এই নিত্য আনন্দ-উৎসবের একটা বিবরণ শ্রীযুক্ত কুলধান* 
ব্রহ্মচারী প্রণীত, “সৎগুরু-সঙ্গ” হইত উদ্ধত করিতেছি,_-“আজকাল ন" 
সন্ন্যাসী, বাউল, টদ্দাসীন এবং মুসলমান ফকিরেরাও আশ্রমে আসিতেছেন' 
যাইতেছেন, কেহ বা থাকিতেছেন। গুরুভ্রাতারা আপন আপন রুচি অগা" 
গুরুত্রাতাদের সঙ্গে মিলিত .হইয়াঁ, পৃথক পৃথক্‌ দলে, স্থানে স্থানে বদি, 
কোথাও স্থিরভাবে: নাম প্রাণায়াম করিতেছেন, কোথাও উৎসাহের সহিহ 
ধশ্মালোচনায় ব্যস্ত আছেন, কোথাও ক! কীর্তনানন্দে মত্ত হৃইয়া সময় কাটা 


তেছেন। ঠাকুরের সেবার কাধ্য লইয়া কাহারও কাহারও ভিতরে প্রাতি- 
ঘোগিতা এবং ঝগড়া বিবাদও চলিতেছে । সকলেই একই ভাবে মস্ত; 
উদয়াস্ত' ষে কি ভাবে যাইতেছে, কাহারও লক্ষ্য নাই; কেমন যেন একটা 
নেশাতে দিনরাত চলিয়। যাইতেছে । প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময়ে সকলে একত্র 
মিলিত হইয়া, ঠাকুরের নিকট কখনও আশমের পৃবের ঘরে, কখনও বা আম- 
তুলার, খুব উৎসাহের সহিত সংকীর্ভন করিয়া থাকেন। এই সংকীর্ভন এক 
মহা ব্যাপার । বরিশাল, বানরীপাড়া, ঢাকা ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুভ্রাতারা! 
একত্র হইয়া, খোল করতাল লইয়া যখন উচ্চকীর্তন আরম্ভ করেন, তখন 
সকলেরই দৃষ্টি একমাত্র ঠাকুরের উপরে । ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই 
খন ঘন কম্পিত হইতে থাকেন, পুনঃ পুনঃ চাপিছ্ছে চেষ্টা করিয়াও স্থির 
থাকিতে ন। পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠেন ; উদ্দগু নৃত্য করিয়! “হরি- 
(বাল, হরিবোল” ধ্বনি করিতে থাকেন। ঠাকুরের হুঙ্কারে, হরিবোল ধ্বনিতে, 
চারিদিকে স্্সীলোক পুরুষের ভিতরে যেন কি এক অদ্ভুত শক্তি প্রবেশ করে। 
দেখিতে দেখিতে ছুইচারি মিনিটের মধ্োই মহা! হলুস্থুল ব্যাপার আরস্ত হয়, 
সকলে যেন কেমন এক প্রকার হইয়া যাঁন। কেহ কেহ “জয় রাধে, জয় 
রাধে” বলিয়। চীৎকার করিতে করিতে বাহাজ্ঞানশূন্ত হইয়| পড়েন, কেহ কেহ 
“ভরিবোল, হরিবোল” ভীষণ রব ছাড়িয়া নির্ণিমেষে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া বহির্ববাস উড়াইয়! ঠাকুরকে পরিক্রমা করিতে থাকেন, কেহ বা 
“নিতাই, নিতাই” বলিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়! হুপ্কার করিতে করিতে 
নরূবেশে ঠাকুরের সন্মুধীন হইতে থাকেন, আবার কেহ কেহ বা কিঞ্িৎকাল 
শিম্পন্দ অবস্থায় দাড়ান থাকিস্তা, ঠাকুরের দিকে একটানা দৃষ্টি রাখিয়া কাপিতে 
কাপিতে সং্ঞাশৃন্য হইয়৷ পড়িয়া যান। সকলেই কোনও না কোন ভাবে 
মাতোয়ারা, ঠাকুরের দিকে তাঁকাইয়। দিশাহারা! খোলের ধ্বনি ও 
সঙ্গীপ্তনের রব, গুরুভ্রাতাদের হুঙ্কার ও গঞ্জনে মিলিত হইয়। অদ্ভুত তাঁড়িৎ- 
প্রবাহে দর্শকমণ্ডলীকেও কাপাইয়। তোলে । এই সময়ে, কিঞ্িৎ ব্যবধানে 
পদণর আড়ালে স্ত্রীমহলেও বিষম কান্নার রোল উঠিয়া পড়ে। বাহাজ্ঞান- 
শ্হ্যাবস্থায় কেহ কেহ নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুরের দ্রিকে ছুটিয়। আসিতে 
থাকেন, কেহ কেহ মৃচ্ছিতাবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াও, গড়াইয়! গড়াইয়! ঠাকুরের 
ঈরণসমীপে আসিয়! লুটাইতে থাকেন, আবার কেহ বা পাগলের মত ছুটিতে 
ছুটিতে ঠাকুরকে ধরিতে যাইয়। বাধ! পাইয়াই মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন ও ছট ফট 


"ক্ষারিতে থাকেন । আমরা কয়েকটী গুরুভাই সাধারণের স্পর্শ হইতে ঠাকুরকে 
বাচাইয়। রাখিতে, ঠাকুরের চারিদিক ঘেরিয়! দঁড়াইয়! থাকি ; এবং ভাবাবেশে 
উন্নত, মুগ্ধ, মূচ্চিত ও ঠাকুরের দিকে ধাবিত, স্ত্রীলোকদিগকে অবস্থা বুৰিয়! 
সরাইয়! দেই । আশ্রমে আজকাল প্রত্যহই এইরূপ মহা আনন্দ, মহ উৎসব 1” 

এই বৎসর ফাল্গুন মাসে গোস্বামি-প্রভৃর একমাত্র পুত্র প্রভৃূপাদ যোগীজবন 
গোস্বামী ও কন্ঠ। শ্রীমতী শাস্তিস্থধ! দেবীর উদ্বাহৃকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। ফরিদপুর 
জেলার অন্তর্গত কুকুণী-গ্রামবাসী মৈত্রবংশোস্ভূত শ্রীযুক্ত জগত্বন্ধু মৈত্রের 
সহিত শ্রীমতী শাস্তিস্বধার, এবং তদীয় ভম্রী স্বর্গীয়! বসস্তকুমারী দেবীর 
সহিত স্বর্গীয় যৌগজীবন গোস্বামীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। 

বিবাহ উপলক্ষে, গয়।-“আকাশগন্গা”পর্বরতবাসী,মহাত্মা রঘুবর দাস বাবাজী 
মহাশয় নিমস্ত্রিত হইয়! আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন | ঢাকাজেলার অন্তর্গত 
ধামরাই হইতে অন্ধ সাধক, ভক্তপ্রধান পরশুরাম উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
এবং ব্রা্মপমাজের বহুলোকও সানন্দে উৎসবকাধ্যে যোগদান করিয়াছিলেন । 

বিবাহের পরদিবস সকালবেল! শ্রীনাম-কীর্তন হইয়াছিল । কীর্তনে 
মহাঁভাঁবের এক অপূর্ব শক্তি বিকশিত হইয়া উপস্থিত নর-নারীরন্দকে অভিভত 
করিয়াছিল । গোস্বামি-প্রভৃ নাম-মদিরায়ু মত্ত হইয়। উদ্দণ্ড নতা ও তারক- 
্রহ্ধ হরিনামের উচ্চনিনাদে দশদিক 'প্রতিধ্বনিত করিতে, লাগিলেন । তখন 
শ্রীমতী ঘোগমায়। দেবী, ন। জানি কি ভাবে বিভোর হইয়৮ সঙ্কোচ পরিত্যাগ 
পূর্বক, সমবেত ভক্তবুন্দের কপালে 'রুলি' দিতে দিতে গোস্বামি-প্রভৃর নিকটে 
উপস্থিত হইলে, গোস্বামি-প্রক্থর অন্যতম শিষী শ্রদ্ধেয় বিধুকতবণ মজমদাব 
মহাশয় ভাবে মগ্র হইয়া, “জয় রাধারাণী, জয় ব্রজেন্দ্রনন্দন”-___বলিয্া গভীর 
নিনাদ করিয়া উঠিলেন। এই ধ্বনি শ্রবণমাত্র জননী যোগমায়। কুষ্ণপ্রেদে 
বিহ্বল হইয়! চিত্রপুত্বলিকার ন্যায় গোশ্বামি-প্রভৃূর বামপার্খে সহসা আসি! 
অবপাঙ্গে দণ্ডায়মান! রহিলেন, এবং গোম্বামি-প্রভৃও সমাধিস্থ হইয়া স্থিরভাবে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন! এমন সময়ে ঢাকা-নিবাসী স্বীয় চিস্তাহরণ 
মুখোপাধায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্ুকশারীর গান ধরিয়া দিলেন । 
কীর্তনের স্থর | | 
শুক বলে, 'আমার কষ্ঃ মদনহ্বোহন? । 
শারী বলে, আমার রাধা বামে তক্ষণ, 
নইলে শুধুই মদন” ॥ 


শুক বলে, “আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রেছিল? | 
শারী কলে, 'আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, 
নইলে পার্বে কেন ॥ 
শুক বলে, “আমার কৃষ্ণের চূড়ায় ময়ুরপাখাঃ। 
শারী বলে, “আমার রাধার নামটি তাহে লেখা, 
নইলে পাখীর পাখা” ॥ ইত্যাদি । 


তাহার গান শেষ হইতে না হইতেই ত্রাহ্ষধশ্ম-প্রচারক পরম অরঙ্াম্পদ 
৬নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহ্ধন্মিণী স্বর্গীয় মাতঙ্গিনী দেবী রাধা- 
প্রেমে মাতোয়ার। হইয়।, একটী কলসী “কাকে” করতঃ, গোপীভাবে অদ্ভুত নৃতা 
করিতে করিতে দুই জনের শ্রীচরণ ধৌত করিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নিয়লিখিত গান করিতে লাগিলেন-_ 


খাশ্বাজ--একতাল।। 


হরি ব'ল্ব আর মদনমোহন হেরিব গো । 
যাৰ ব্রজেন্্রপুর গোপীপায় হব নুপুর, 
(আমি) রাঙ্গ। পায়ে রুণুঝুণু বাজিব গে! 
তোমর। সব ব্রজবাসী আমায় কর এই আশিষি 
(আমি) নিতুই নিতুই শ্যামের বাঁশী শুনিব গে । 


ঈতাদিগের গানে শ্রোতভমগ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ধ্ব ভাব সঞ্চারিত করিয়। 
দিল| কিয়ৎকাল পধ্যন্ত সকলেই নীরব নিষ্পন্দ। কেহ যেন আর মরজগতে 
নাই, কোথায় কোন এক অনৈসগিক রাজো অবস্থান করিতেছেন ভাবিয়া 
স্ির করিতে পারিতেছেন ন।।! এই সময়ে অন্ধভক্ত পরশ্তরাম প্রেমনেত্রে 
গোম্বামি-প্রহথর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পদতলে নিপতিত হইলেন। 
ইাহার সর্বাঙ্গে .অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্বিকভাব মুদ্তিমতী হইয়া 
উঠিল ২ এবং “এই ত কৃষ?” এই ত মাধব" “কেমন চূড়া? “কেমন 
রা 1 “গোসাই, তুমি আমাকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছ ?” “ধন্য ধন্য 1 

১ ভ্যাদি অদ্ভুত বাক্য এমন সতেজে, এমন গদ্গদভাবে উচ্চারণ করিন্তে 
লগিলেন যে, দর্শকমগ্ডলী উহা! শ্রবণ করিয়া একেবারে বিম্বয়সাগরে নিমগ্, 
*ভলেন, অনেকে প্রেমবিহবল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

কীর্তনাস্তে অল্লমহোৎসব আরম্ভ হইল। সকলেই আনন্দে আত্মহারা । . 


আচাঁধ্য বিজয়কষণ মৌন্বামী চতুর্দশ 


“ক্জীপন। ভুলিয়। সকলেই যেন অপরকে সুখী করিবার জন্যই বাস্ত। 
নিমস্ত্রিত অনিমন্ত্রিত বিচার নাই, স্থানাস্থান বিচার নাই,--ধাহার যে স্থানে 
স্ববিধ! হইতেছে, তিনি সেই স্থানেই আহার করিতে বসিলেন। আশ্রমবাসীরা 
সানন্দচিত্তে তাহাদিগকে আহাধ্য বিতরণ করিতে লাগিলেন । এইভাবে 
সমস্ত দিবসই মহোৎসব চলিল। সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পূর্বে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র বাবু 
প্রমুখ কতিপয় ভদ্রলোক আহার করিতে বসিলেন। এই সময়ে দধি নিঃশেষ 
হইয়া গিয়াছে শুনিয়া, নগেন্দ্র বাবু বায়ন। ধরিলেন যে তিনি দধি না খাইয়া 
উঠিবেন না গ্রাবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন_“গৌসাই, দই না খেয়ে 
উঠব না, যেস্থান হ'তে পার দই এনে দিতে হবে|” এই কথা শুনিয়া 
'গোশ্বামি-প্রভূ শ্রীমতী যোগমায়। দেবীকে দধির ভাণ্ড আনয়ন করিতে আদেশ 
করিলেন। তিনি সঙ্চিত হইয়। বলিলেন--“একটি হাড়ীর তলাতে যৎসাঘান্ত 
দধি আছে, এত লোকের মধ্যে তাহ। আনিয়। কি হইবে ?” তথাপি গোস্বামি- 
প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্তরোধ করাতে, তিন ভাগুটী আনিয়া তাহার হস্তে অর্পণ 
করিলেন। গোস্বামি-প্রতু স্বীয় গুরুদেবকে স্মরণ করিয়! দধি পরিবেশন 
করিতে করিতে বলিলেন--“ঘে যত পার খাও 1” কিন্তু দধি আর ফুরায় ন!! 
ইহা দেখিয়! নগেন্্র বাবু প্রভৃতি অবাক্‌ হইয়া রহিলেন ; এৰং কিয়ৎকাল পরে 
ভাবে বিহ্বল হইয়া! সর্বাঙ্গে সেই দরধি লেপন করিতে লাগিলেন। চতুদিক 
হইতে একটি আনন্দের রোল উত্থিত হইল। আহারান্তে নগেন্দ্র বাবুর প্রশ্নোত্তরে 
গোম্বামি-প্রভৃ বলিলেন-_-“আপনারা যোগের এশ্বরধ্যের কথা বিশ্বাস করেন- 
না, তাই গুরুজী দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ দেখাইলেন, কিন্তু এ সমস্ত যোগের অতি 
সামান্য ফল।” 

এই সময়ে গোম্বামি-গুভুর অন্যতম শিষ্য, শাস্তিপুর নিবাসী ৬ লালবিহানা 
বন্থ.€জালজী) গেগুযুরিয়া আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। ' তাহার বয়: 
তখন, দ্ব্মান ১৪1৯৪ বৎসর হইবে। উহার পিতদেবের নাম ৬ রামগোপাল 

১ বৃক্থণ।" গুরুকপায় সাধন গ্রহণের পর অল্প সময়ের মধ্যেই লালজী অত 

* উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন । তাহার ভুত-ভবিস্তৎ দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল, 
তিনি যাহার সম্বন্ধে যে কথা বলিতেন, তাহা ঠিক ঠিক মিলিয়! যাইত । 
মহাভাবে মাতোয়ারা হয়| লালজী যখন গোম্বামি-প্রভৃর সঙ্গে সংকীর্তনে 
অল্লবেশে নৃত্য করিতেন, তখন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে অপূর্ব শোভ 

: হইত, তাহা বর্ণনাতীত; তাহা ধাহার! দর্শন করিয়াছেন, তীহাদেরই চিত্রপটে 





পরিচ্ছেদ ] ঙালজার সহান্গগ পারচয় 


অগ্কিত হইক্া রহিয়াছে । গোস্বাহষি-প্রভূর মহত্ব ও অসাঁধারণত্ব তিনিই স্ব 
প্রথম অপরাপর শিশ্কামণ্লীর গোচরে আনয়ন করেন। একবার শাস্তিপুর 
অবস্থানকালে, কি প্রকারে তিনি সমস্ত দেবতা ও অবতারগণকে ক্রমান্বয়ে 
তিন দিন পর্যান্ত গোম্বামি-প্রভুর দেহ হইতে আবিভূর্ত হইয়! রর 
তাহাতেই লয় হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কেমন ক্রিয়া গোস্বামি-প্র 
তাহাকে তাহার দেহ হইতে বাহির করতঃ সত্যলোক, তপোলোক প্রভৃতি রে 
দর্শন করাইয়া! পুনরায় স্বদেহে প্রবেশ করাইয়! দিয়াছিলেন, এই সমস্ত কথা 
লালজী কোন কোন সময়ে স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগের নিকটে প্রকাশ করিতেন । 

এই অল্পবয়স্ক বালক এতদূর তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, শান্ধের জটিল তত্ব- 
সকলের এমন ক্বন্দর মীমাংসা করিতে পারিতেন যে, বড় বড় শান্জ্ঞ পণ্ডিত- 
গণও তাহা দেখিয়া বিল্ময় প্রকাশ করিতেন । তাহার কথাবাত্তীম্, আচার- 
বাবহারে প্রকাশ পাইত যেন, প্রথিবীর যাবতীয় ধশ্মশাস্ষের সমস্ত ততই, ১ 
“করতলন্ত্ত আম্লকবৎ্' প্রত্যক্ষ করিতে পার্রিতেন ৷ 

যখন তাহার বর়ঃক্রম ১৪ কি ১৫ বৎসর হইবে, তখন তিনি একবার 
নোয়াখালী জিলাস্থিত লক্ষ্মীপুর মহকুমায় গিয়াছিলেন । তথায় একদিন কোন 
মস্জিদের সন্মুখস্থ চত্বরে বসিয়া! কয়েকটি সতীর্থ সহ ধন্মীলাপ করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে মস্জিদের ইমাম্‌ অতি বিনয়ের সহিত তথায় এঁরূপ হিন্দুয়ানী 
আলাপ করিতে আপত্তি জ্ঞাপন করিলে, লালজী প্রথমতঃ উদ্দতে বলিলেন-__ 
“পরমেশ্বরের কথ। তীহার মন্দিরের সম্মুখে বলিতে কোন দোষ নাই 1” ইমাম্‌ 
বলিলেন_-“আমাদের কোরাণে নিষেধ আছে ।” তখন লালজী আরবী ভাষায় 
কোরাণের আয়ৎ অতি বিস্তুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিয়! পুনঃ উদ্দ, ভাষায় ব্যাখ্যা 
করিয়। বলিলেন “কোরাণে ঈশ্বর-অবিশ্বাসী নাস্তিককেই কাফের বল| হইয়াছে ।* 
ঈমাম্‌ ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়। মৌলভি সাহেবকে ডাকিলেন। তিনি আসিলে 
লালজী তাহাকে আরবি ভাষায় কোরাণের আয়ৎ সকল উচ্চারণ করিয়! তাহার 
পাশি টিকা ও উদ্ঘ ব্যাখা। করিয়া বুঝাইলেন যে নাস্তিকেরাই কাফের পদবাচ্য । 
মৌলভি সাহেব একটি হিন্দু বালকের কোরাণের এরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া 
অবাক্‌ হইয়া গেলেন এবং পীর জ্ঞানে তাহাকে সেলাম করতঃ বহু আদর যত্ব 
করিলেন । 

অপর এক সময়ে বরিশালে একটি পাদ্রীর সহিত তিনি হিক্র ভাষায় বাই- .. 
বেলের আলোচনা করিয়াছিলেন । ধাহার নিকট শব্ত্রদ্ষ প্রকাশিত হন, 


(নদের অস্ততুক্তি বলিয়া ) অনধিত সমস্ত ভাষাই তাহার নিকট ক্কত্তি পাইয়। 
থাকে । পশ্ু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সকলের ভাষাই তিনি. বুঝিতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন; কিন্তু পরক্রহ্ম-তত্ব ইহার অনেক উপরে । কিন্তু দৈবছুর্ববপাকবশতঃ 
লালজী তাহার তপোলব্ধ শক্তির অপব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তাহা! অবগত হইয় গোস্বামি-প্রভূ একদিন তীহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, 
পরশমণি যার ঘরে, ক্ষত্র কাচখণ্ডের জন্য তার লোভ % ইহাতে ধন্ম হয় না, 
বরং মহা অনিষ্ট উৎপাদন করে।” প্রভূজীর এরূপ উপদেশ, সত্বেও পুনরায় 
কোন ঘটনা উপলক্ষে শক্তির অপব্যবহার করায়, গ্ুভুজী তাহাকে তীব্র 
ভঙৎ্সনা করিয়া আশ্রম হইতে বহিষ্কত করিয়া দেন। ইহাতে তিনি অতাস্ত 
হতপ্রভ হইয়া! কিয়ৎকাল নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। অতঃপর 
গোস্বামি-প্রভু শীবুন্দাবন গমন করিলে, লালজী তাহার সঙ্গে থাকিতে অন্মতি 
প্রাপ্ত না হইয়! একেবারে ভগ্নোথসাহ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তিনি 
কখনও কখনও উন্মাদের মত চলিতেন ফিরিতেন । 'এতদবস্থায় তিনি 
২৩ বার মনের ছুঃখে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন । এইরূপ ভগ্রহৃদর 
লইয়াই তিনি অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে নশ্বরদেহ পরিতাগপর্ধক আন্তীয় 
স্বজনকে কাঁদাইয়। অমর-ধামে গমন করেন । 
ত্র কন্যার বিবাহান্তে পোস্বামি-প্রভ কিয়দ্িনের জন্য রামপুরহাটে গমন 
করেন । পরে স্বীয় মাতৃদেবীকে দর্শন করিবার জন্য সেইস্থান হইতে শান্তিপুরে 
আগমন করিয়। কিয়ংকাল অবস্থান করেন। তাহার শাস্তিপুর আগমনের 
ংবাদ পাইয়া! তদীয় পরিবারবর্গ ঢাকা! হইতে তথায় আগমন করেন । 
এই সময়ে গোস্বামি-প্রস্ু প্রতিদিন ত্রান্গমূহুর্তে সশিষ্য গঙ্গাতীরে উপনীত 
হইয়া, তাহাদিগকে লইয়। প্রাণায়াম সাধন করিয়া! পরে ক্সান করিতেন । 
অপরাহ্েও তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেন। এইবরূপে 
কয়েকমাস শান্তিপুরে বাস করিয়া গোস্বামি-প্রভু কলিকাতায় আগমনপূর্বক 
স্কিয়। স্্াটে একটি বাড়ী ভাড়। করিয়| কিয়ংকাল তথায় বাস করেন। 
এই সময়ে একদিন মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাঁশয়কে দর্শন করিবার জন্য, 
গোস্বামি-প্রৃ শিষ্যগণ সমভিবাহারে পাক্্ীস্থ তাহার আলয়ে গমন করেন । 
তিনি সশিষ্ মহযিকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলে, মহ্ষিও তীহার্দিগকে 
অতীব সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কলে উপবিষ্ট হইলে মহষি গোস্বামি- 
প্রভৃকে বলিলেন_-“আজ তোমাকে দেখিয়া আমার পূর্বকালের খধিদিগ্র 


কথা মনে হইতেছে । তাহার যেমন সশি্ত কোথাও গমন করিতেন, তুর্থিষ্জ 
অদ্য সেইরূপ শিস্তগণ সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিয়াছ। তুমি যে জন্ত 
ব্রাহ্মঘমাজে আসিয়াছিলেঃ তাহা স্থসিদ্ধ হইয়াছে। তুমি ভগবান্কে প্রাপ্ত 
হইয়া কৃতার্থ হইয়াছ। ইহারাও ( শিশ্কগণ ) তোমার প্রসাদে ভগবানকে লাভ 
করিয়! ধন্য হইবেন। ভূমি অতি স্থপাত্র ও উচ্চ অধিকারী। ধর্মের জন্য 
সৎকুলে জন্মগ্রহণ, সৎশিক্ষা, সংসঙ্গ ও সংসাধন,-_-এই চারিটি বিশেষ প্রয়োজন। 
সর্বোপরি ভগবানের কৃপা ।. এই সকল তোমার সমস্তই হইয়াছে । তুমি 
উৎকৃষ্ট অদ্বৈতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াছ, সংসঙ্গ ও 
সংসাধন যথেষ্ট করিয়াছ। তুমি ত ত্রন্মদর্শন করিবেই | তুমিই ধন্য! তুমিই 
ধন্য ।৮”--:ইত্যাদি * 

বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে গোস্বামি-গ্রভৃর শিয়াগণ মহষিকে নমস্কার 
করিলে তিনি আশীর্বাদ করিয়া! বলিলেন_-“তোমরা ধশ্মার্থী হইয়া ই'হার 
মাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ । কখনও ইহাকে পরিত্যাগ করিও না। তোমরা মনে 
করিও না যে, উহার সহিত তোমাদের কেবলমাত্র ইহকালের সম্বন্ধ । ইনি 
অনন্তকাল তোমাদ্িগকে হাতে ধরিয়| ধন্মপথে লইয়! যাইবেন। তোমর। 
ইহার আশ্রয়ে থাকিয়া অনস্তকাল ধশ্মরাঁজ্যে অগ্রসর হইবে 1৮ * 

এইস্থানে অবস্থান কালে একদিন গোস্বামি-প্রভৃ স্বীয় ন্বেহশীলা কন্তাঁ , 
শীমতী শাস্তিক্থুধাকে ডাকিয়া বলিলেন,_-“শান্তি, আজ আমি তোকে একটি 
বরদিব। তুই রাজরাণী হ'তে চাস, না আমাদের ফকিরী খাতায় নাম 
খাবি ? ঠিক ক'রে বল। এরশ্বধ্য চাহিলে আমি তোকে অতুল এশ্বধ্যের 
অধিকারিণী করিতে পারি।. কিন্ত তাহাতে তোর ধশ্মলাভের কিঞ্চিৎ বিলম্ব 
হ'বে।” ধশ্বপ্রাণা শাস্তিহৃধ। এশ্বর্য্যের কথায় কর্পাতও করিলেন না। তিনি 
সহান্তে উত্তর করিলেন, “না, বারা, আমার এশ্বধ্যে কাজ নাই, তৃমি তোমাদের 
ফকিরী খাতাতেই আমার নাম লেখাও ।” তখন গোম্বামি-প্রভু বলিলেন,_- 
“আচ্ছা, তাহাই হউক, আজ হইতে তোমার নাম কফকিরী তালিকাতুক্ত 
হইল, কিন্তু ভোগৈশ্বধ্য হইতে বঞ্চিত হইলে ।” শাস্তিস্বধ| বিবাহ করিয়া সবেমাত্র 
সংসারক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহাকে এইরূপ "সাধা-লক্ষষী 
পায়ে ঠেলিতে” দেখিয়া উপস্থিত সকলে বিন্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 


শিব্যগণ কর্তৃক সংগৃহীত উপদ্গেশাব লী ছইতে উদ্ধ ত। 


টি আঁচাধ্য | চতু্দশ 


, এই স্থানে একজন নানক-পস্থী সাধু গোস্বামি-প্রভুর নিকজ্ট সময়ে সময়ে 
আগমন করিতেন। ইনি করকো্ঠী দেখিতে জানিতেন। ইনি একদিন 
শ্রীমতী শাস্তিস্থধার করকোরা দেখিয়া বলিলেন যে, তাহার কয়েকটা পুন্র ও 
কন্তা উৎপন্ন হইবে। সাধুর বাক্যে শান্থিস্ধা কিঞ্চিৎ লঙ্জিতা হইয়া 
বলিলেন,_-“আমি সম্ভান চাহিনা, উহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই 1” 
ইহা শুনিয়া গোস্বামি-প্র্ন বলিলেন _“ম শাস্তি, ও কথ। বিলে চলিৰে কেন? 
এবারে দৌহিত্র দ্বারাই ঘে আমার বংশ-রক্ষ। "হবে ।” বল! বাহুল্য, তাহার 
এই ভবি্নাদ্ধাণী সফল হইয়াডে। তখন কে জানিত যে, গোস্বামি-প্রভুর 
একমাত্র পুত্র শ্রীমং যোগজীবন গোস্বামি-মহাশয়ের পত্তী নিঃসস্তান অবস্থায় 
দেহত্যাগ করিবেন এবং খোগজীবনও আর দার-পরিগ্রহ করিবেন না? 
একদিবস প্রসিদ্ধ :নাট্যকার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ষ্টার থিয়েটারে 
শ্রীচৈতন্যলীলার অভিনয় দর্শন করিবার জন্য, গোস্বামি-প্রভৃকে সনির্বরন্ধ 
অন্গরোধ করিয়। কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট প্রেরণ করেন । গোম্বামি- 
প্র্ত পরমহংস রামকুষ্ণদেবের অভিপ্রয়ান্সুসারে কতিপয় শিয়া সঙ্গে 
লইয়া যথাসময়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন। অভিনয়ের সময়ে রঙ্গমঞ্চ 
কীর্তন আরম্ভ হইতে ন] হইতেই, তিনি ভাবে উন্মত্ত হইয়া উদ্দগড নৃত্য করিতে 
আরম্ভ করিলেন। অভিনেতাগণের ও দর্শক-মগ্ডলীর মধ্যে গোস্বামি-প্রভৃর 
সেই ভাব সংক্রামিত হইয়া তাঁহাদিগকেও উন্মত্ত করির! তুলিল। তীহারা 
নাম-মদিরায় মাতোয়ারা হইয়া হরিনামের উচ্চনিনাদে রঙ্গভূমি কাপাইমা 
তুলিলেন। গোস্বামি-প্রভুর ভরিনামের সিংহ-হুঙ্কারে ও উদ্দগ্ড ন্ুতো, 
অভিনেতাগণের উচ্চকীর্তনে রঙ্গমঞ্চ যেন টল্মল্‌ করিতে লাগিল-_রঙ্গভূমি 
দেবভূমিতে পরিণত :হইল। অভিনয় শেষ হইলে, ষ্টার থিয়েটারের 
স্থযোগ্য অধাক্ষ শ্রদ্ধেয় অমুতলাল বসত মহাশয় গোস্বামি-প্রতৃুকে অভিবাদন 
পূর্বক করযোড়ে বলিলেন,__“প্রভো, গোস্বামীদিগের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম 
যে, চারিশত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্তদেবের হরিনাম সংকীর্তনের প্রবল তরঙ্গে 
ভারতভূমি প্লাবিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই অপূর্ব্ব লীলা অন্য আপনার প্রসাদ 
আমরা প্রত্যক্ষ করিয়! ধন্য হইলাম । আমাদের রঙ্গভৃমি আজ পঘিত্র হইল।” 
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৬কাশীবাস। অধযোধ্য। দর্শন । শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান । ভক্তি- 
ভাজন গৌর শিরোমণি মহাশয়ের সহিত ধর্ম-প্রসঙ্গ ৷ 
গোঁড়া বৈষ্ঞবদিগের ছুব্যবহার । বৃক্ষরূপী মহাপুরুষের 
দর্শনলাভ । শ্রীমন্সহাপ্রভূর সাক্ষাৎ দর্শনলাভ। 
জনৈক প্রেতসিদ্ধ সাধুর বিবরণ। পুর্ণ পুরুষের 
লক্ষণ। বন পরিক্রমণ। শ্রীবৃন্নাবনের 


কুম্তমেল! দর্শন । 


১২৯৬ সনের কাণিক মাসে গোত্বামি-প্রড় রাসযাত্র। দর্শন করিবার জন্তু 
কলিকাতা হইতে সপরিবার শান্তিপুরে আগমনপূর্বক কিযৎকাল অবস্থান 
করিয়াছিলেন । এই সময়ে স্বীয় পরিবারবর্গের মধো কিয়ৎ-পরিমাণে 
সাংসারিকতার বাহুল্য লক্ষ্য করিয়। তিনি নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্ধবক একাকী 
একাশীধাষে যাত্রা করেন। কাশীধামে আগমন করির। প্রথমে কাকিনার- 
সহারাজার সত্রে উঠিলেন। কয়েক দিন তথায় অবস্থান করিবার পর, প্রসিদ্ধ 
মানিকতলার মাতাজীর অন্তরোধ ও আগ্রহে, অগন্ত্যকুণ্ডের সন্নিকটস্থ তাহার 
ভাড়াটায়। বাটাতে আরীমনপূর্ববক প্রান্ম মাসাবধি তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন । 
গোস্বমি-প্রভৃর কাশীধামে আগমনের সংবাদ পাইয়। শ্রীশ্রীমতী যোগমায়। দেবী 
্বায় পুক্র যোগজীবন গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়। তথায় আগমনপূর্ববক স্বামীসহ 
মিলিত হইলেন । 

এই সময়ে গোঘ্বামি-প্রভৃর সন্্যাসীবেশ দেখিয়। সহরের ইংরাজী শিক্ষিত 
উকিল, অধ্যাপকাদি বাঙ্গালী বাবুর। নানা প্রকার উপহাস করিতে লাগিলেন । 
এক দিবস্ক প্রসিদ্ধ ধশ্মবৃন্ত। শ্রীরুষ্কানন্দ স্বামী মহোদয়, তাহাদের ধন্মসভার 
অধিবেশনে গোস্বার্িপ্রভৃকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভিনি যথাসময়ে সভাস্থলে 
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স্উপস্থিত হইলে, সকলে * তাহাকে আদর-অভ্র্থনা করিয়া সন্ত্যাসী-মগ্ডলীর 
সুরোভাগে বসাইলেন। দেখিতে দেখিতে বহু গণ্যমান্য লোকের দ্বারা সভা- 
মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইল। কিয়ৎকাল পরে কীর্তন আরম্ভ হইল। গোস্বামি- 
প্রভুর শরীর অস্থস্থ ছিল। তিনি অনেকক্ষণ পথ্যন্ত চুপ করিয়! বসিয়াছিলেন । 
পরে ভাবের আবেগ সংবরণ করিতে ন। পারিয়॥ হরিনামের সিংহনাদে দশদিক 
প্রতিধ্বনিত করিয়া উদ্দগ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন । দর্শক ও শ্রোতমগুলীর 
মধ্যে সেই ভাব সংক্রামিত হইয়। সকলকে উন্মন্ত করিয়া তুলিল । তাহারা 
'নৃত্য করিতে লাগিল । গগোন্ধামি-প্রড় ভাবাবেশে ধরাশায়ী হইয়া একেবারে 
সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে শ্রদ্ধের কৃষ্ণানন্দ স্বামিজীর সহিত, 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন অনেক বাঙ্গালী বাবুরাও, তাহার চরণ-ধুলি লইয়। তাহার 
অলৌকিক শক্তির প্রশংস! করিতে লাগিলেন। এইরূপে কাশীবাসী বিরুদ্ধ- 
ভাবাপন্ন বাঙ্গালিগণ, গোত্বামি-প্রভৃর প্রতি আরুই হইলেন? সমাধি ভর্গ 
হইলে গোস্বামি-প্রতু স্বীয় বাসভবনে আগমন করিলেন । 

এক দিবস গোন্বামি-প্রভূু ৬বিশ্বেশবরের আরতি দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে 
উপস্থিত হইলেন । রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সমরে আরতি আরম্ভ হইল। 
তিনি মন্দিরের প্রাঙ্গনে করযোড়ে দাড়াইয়া আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে তাহার সর্বশরীর ঘন-ঘন কম্পিত হইতে লাগিল । অবশেষে তিনি 
ভাবের আবেগ সংবরণ করিতে ন। পারিয়া, উচ্চৈম্বরে “বোম্‌ ভোলা” “বাম 
ভোলা" বলিরা আরতির তালে তালে উদ্দগু নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন । 
তিনি নৃত্য করিতে করিতে এক একবার ৬বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দরজ। পধ্যন্থ 
অগ্রসর হইয়া, পুনরায় পশ্চা্দিকে সরিয়। যাইতে লাগিলেন । পাগ্ড প্রহরিগণ 
অবাধ গতিতে তাহার নৃত্য করিবার স্বিধা করিয়া দিলেন। গোম্বামি প্রভুর 
ভাবে মুগ্ধ হইয়া পৃজারিগণ অধিকতর উতসাহ-সহকারে উচ্চৈঃশ্বরে স্তব পাঠ 
করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরতি করিতে লাগিলেন । দর্শকমগ্ডলীর দৃষ্টি বিশেষভাবে 
গোস্বামি-প্রতুর প্রতি আকৃষ্ট হইল। অবশেষে তিনি ভাবাধিক্যহেতু মুচ্ছিত 
হইয়। ভূতলে নিপতিত হইলেন ॥ তখন তাহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিবার জগ্থ 
জনতার মধ্যে হুলুস্ুল পড়িয়া গেল। অধিক রাত্রে তিনি স্বীয় আলযর়ে আগমন 
করিলেন । | ঘর 

আর এক দিবস গোম্বামি-প্র ডু আরতি দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ- 
পূর্বক এক কোণে দাড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছিলেন। আরতি দর্শন 
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করিতে করিতে, তিনি ভাবে অধীর হইয়! বালকের রত €্কাপাইয়৷ ফোপাইয়া 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আশ্চধ্যপ্রকারে তাহার নেত্রযুগল 
হইতে পিচকারীর ধারার ন্যায় অশ্র-রাশি নির্গত হইয়া সবেগে বিশ্বেশ্বরের 
সন্মুখে পড়িতে লাগিল । এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া পাগ্ডা, পূজারী, 
দর্শকমগ্ডলী বিনম্ময়-বিস্কারিত-নেত্রে গোম্বামি-প্রভৃূর দিকে দৃষ্টি করিয়। 
রহিলেন। সংকীর্তনের শিরোমণি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু সংকীন্তনে নৃত্য করিতে 
করিতে পার্ষদবুন্দকে এবন্প্রকার অশ্র-বারিদ্ধার৷ পরিসিক্ত করিতেন বলিয়। 
বৈষ্ণবগ্রন্থে বণিত আছে। কিন্তু তাহার অপ্রকটের পর এইরূপ ব্যাপার 
আর কেহ প্রতাক্ষ করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। যাহা হউক, 
এই ঘটনার পর হইতে দলে দলে লোক আসিয়৷ গোশ্বামি-প্রভৃকে দর্শন করিতে 
লাগিল। কোন্‌ দ্িন তিনি বিশ্বেশ্বর-দর্শনে যাইবেন, বাঙ্গালীটোলা-বাসীর! 
নিতা আসিয়া সংবাদ লইয়া যাইত। 

এক দ্রিবিস গোস্বামি-প্রভু মহাত্মা! ভাঙ্করানন্দ স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য 
কতিপয় শিহ্কসহ ৬ছুর্গাবাড়ীতে উপস্থিত হইলে, জনৈক সেবক তাহাকে 
স্বামীজীর নিকট যাইতে বাধ! দিয়া বলিলেন,_-“ওদিকে যাবেন না। তিনি 
ধ্ানস্থ আছেন, এখন দেখ। হইবে না।” গোম্বামি-প্রহ্ু তাহাকে কিছু না 
বলিয়া একটী বৃক্ষতলে বসিয়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । ক্ষণকাল মধ্যেই স্বামীজী 
সহান্ত মুখে, “আনন্দ হায়, আনন্দ হায়” বলিতে বলিতে গোথ্ামি-প্রভৃর 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । গোসষ্বামি-প্রভু প্রণাম করিবার উপক্রম কর! মাত্রই 
স্বামীজি তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয় উভয়কে 
আলিঙ্গন করিয়! বহুক্ষণ বাহাজ্ঞান-শৃন্য অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন । উভয়ের 
বাহ্জ্ঞান হইলে তিনি স্বামীজীর সহিত কিয়ৎকাল ধন্মালাপ করিয়! অগস্থাকুণ্ডে 
স্বীয় আবাসে আগমন করিলেন | 

অতঃপর মহাত্স। বিশুদ্ধানন্দ সরদ্তী, পুর্ণানন্দ স্বামী ও আরও কয়েকটা 
নন্ন্যাসী এবং পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। গোথ্ামি-প্রভু, জননী যোগমায়। 
« অপরাপর শিহ্যবৃন্দদহ অযোধ্যা আগমন পূর্বক গোম্বামি-প্রভুর অন্যতম 
শন্য স্বর্গীয় হরকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসাবাটাীতে উপনীত হইলেন । 

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যার দ্রব্য স্থান সকল দর্শন করিবার জন্য 
ঠাহারা অযোধ্যায় কয়েকদিন অবস্থান করিরাছিলেন। তথায় কিন্ৎকাল 
বাস করিবার পর জননী যোগমায়। দেবী, স্বামীর আদেশে তদীয় পুত্র প্রতুপা 


২৮৮ আচার্য বিজয়রুষণ গোন্বামী [ পঞ্চদশ 


ঘোগজীবন গোন্বামি-মহাশয়ের সহিত ঢাকায় গমন করিলেন, এবং গোদ্বামি- 
প্রভু, সাধু শ্রীধর প্রভৃতি কতিপয় শিশ্ত সমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়৷ 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রতিপ্রাণা সতী জননী যোগমায়। 
বেশীদিন পতিবিরহ সহ করিতে মা পারিয়া, স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা ন 
করিয়াই তৎসমীপে শ্রীবুন্দাবনে উপনীত হইলেন । 

গোল্বামি-প্রভু স্বীয় গুরুদেবের আদেশে একবৎসরকাল শ্রবৃন্ধাবনে অবস্থান 
করেন। তৎকালে সেখানে তিনি গোপীনাথের বাগ ৬দাউজীর কুঞ্জে বাস 
করিতেন। এই সময়ে ৬ গৌরকিশোর দাস নামক একজন ভগবন্তক্ত, 
শান্্জ্ঞ ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত শ্রীবুন্দাবনে বাস করিতেন । ইহার পূর্ব নাম গৌরচন্ত্ 
শিরোমণি । বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়! অঞ্চলে ইহার নিবাসম্থল ছিল। 
ইনি সর্বন্ব পরিত্যাগপূর্তক বুন্দারণো বান ও সাধন ভজন করিয়া, রাধারাণীর 
কূপায় অতীব উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন । শ্রীবুন্দাবনবাসী আবালবৃদ্ধ- 
বনিত। ইহাকে সিদ্ধপুরুষ জ্ঞানে ভক্তি বিশ্বান করিতেন; এবং সাধনতত্র, 
ভক্তিতত্ব বিষয়ক কোন কঠিন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, সকলে ই'হারই নিকট 
হইতে তাহার মীমাংসা করাইয়া লইতেন । এই মহাপুরুষের সঙ্গে গোস্বামি- 
প্রভুর পরিচয় হইলে, উভয়ের মধো অত্যন্ত সৌহার্দ জন্মিল এবং পরষ্পরের 
গুণে পরম্পর অতিশয় আকৃ্ও হইলেন । এই প্রকারে এই ছুই প্রেমিক 
মহাপুরুষ নানাবিধ ধশ্মালোচনাপ্রসঙ্গে মনের আনন্দে শ্রীবুন্দাবনধামে বাম 
করিতে লাগিলেন । | 

এই সমরে শ্রীবন্দাবন ভয়ানক গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের আবাসস্থান ছিল। 
তাহার! আপনার্দিগের স্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরের লোকদিগকে ধ্রাম্মিক বলিয়া 
মান্ত করিত না, বরং তাহাদিগকে নানীপ্রকারে লাঞ্চিত ও অপমানিত করিতেই 
চেষ্টা পাইত। গোস্বামি-প্রসথ পূর্বে ত্রাহ্মদমাজে ছিলেন, এখন গৈরিক বসন 
পরিধান করেন, জটা রাখিয়াছেন, তুলসী ও কুদ্রাক্ষ উভয় মালাই ধারণ করেন, 
এবং তাহাদের মত “ভেক" গ্রহণ করেন নাই,_এই সকল কারণে, তাহারা 
গোস্বামি-প্রসুর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার যুক্তি, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ত 
করিল। অপেক্ষাকৃত শিষ্ বৈষ্ণবগণ গোস্বামি-প্রতৃকে ভেক" গ্রহণ করিয়। 
জট ও গৈরিক বসন পরিত্যাগ করাইবার জন্য গীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । 
গোস্বামি-প্রভূ তীহাদিগকে বৈষ্ণব স্থৃতিশাস্ত্র হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ হইতে 
দেখাইয়। দিলেন যে, তুলসী ও রুত্রাক্ষ মাল! একত্র ধারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, 


অধিকন্তু জপের জন্য কুত্রাক্ষমালা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, * 
এবং ভেকধারণ প্রথ! শাস্ত্রে নাই, অবস্থা বিশেষে সন্ন্যাস গ্রহণই শাস্ত্রসম্মত। 
তারপর ঠগৈরিক বসন ও দণ্কমগুলু ধারণ যদি বৈষ্ণব-শান্ত্রবিরুব্ 
হইত, তাহা হইলে শ্রীশ্ীমহাপ্রভূ উহা কখনও ধারণ করিতেন না, এবং তিনি 
সম্পূর্ণরূপে মহাপ্রভুর পন্থা অনুসরণ করিয়। চলিতেছেন---ইত্যাদি । গোস্বামি- 
প্রভুর এইরূপ সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধবাদিগণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়! উঠিল,এবং 
ঈ্ীগোবিন্দ জীউর সেবায়েত গোস্বামীদিগের সহায়তায় তাহাকে অপমানিত 
করিবার জন্ত স্কল্প করিল। কিন্তু মানুষ যাহ] ইচ্ছা করে তাহাই কায্যে 
পরিণত করিতে পারে না। মানুষের ক্ষুদ্র ইচ্ছাশক্তির উপরেও আর একটা 
মহাশক্তি কাধ্য করিতেছে; সেই শক্তিকে অতিক্রম করিবার ক্ষমত1 মানুষের 
নাই। এই সকল বড়যন্ত্রকারীদিগের অভিসন্ধি কার্যে পরিণত হইতে পারিল 
ন।। শ্রাবৃন্দাৰনচন্দ্র অন্তরূপ ব্যবস্থা করিলেন । ষড়যন্ত্রকারীদিগের নেতা 
গোবিন্দজীউর সেবায়েত সেই রাত্রে স্বপ্রে দেখিলেন যে, একটি ভীমকায় বরাহ 
তাহার বক্ষ-স্থলে উপবেশন পূর্বক তজ্জন গঙ্জন করিয়। বলিতেছে--“কি, এত 
বড আম্পদ্ধা, তা'কে ( গোস্বামি 'প্রভুকে ) তোর। অপমান করিবি? জানিস্‌ 
,এ কে? যে গোবিন্দজীকে তোর। পূজ। করিস্, সেই গোবিন্দজী ও তিনি 


পপ পাপ এ পাপ জজ 





* যে ক্লগ্ন তুলনী নলিনাক্ষমালা, 
থে বা ললাটফলকে লসদুর্ধপণ্ড।2 | 
ধে বাহুমুলে পরিচিহ্নিত শঙ্খচত্রা- 
স্তে বেফব। ভূবনমাশু পবিভ্রয়স্তি ॥ 
হরিভক্ভি-বিলাস-ধৃত নারদসংহিতার শ্লোক । চতুর্থবিলাস--১২৩ ফ্লোক। 
পদ্ম(ক্ষিশ্চাপি কুদ্রাক্ষব্বিদ্রমৈন্ম পিমৌক্তিকেঃ | 
পুত্রবীজমর়ী মালা স শস্ত। জপকন্মণি ॥ 
এ গ্রন্থ, ১৭ বিলাস, ৩৬ প্োক। 
এতস্তিত্ প্রীশ্রীচে তন্যভাগবৰতে শ্রীঞনিত্যানন্দ প্রভুর রুদ্রাক্ষ মালা ধারণেয় কথা উল্লিখিত 
আহ, যথা ১ 
কণ্ঠে শে(ভাকরে বহুবিধ দিব্য হার 
মণিমুক্ত! প্রবালাদি যত সর্ববসার ॥ 
কনদ্রাক্ষ বিভাক্ষ দুই ন্ুবর্ণরজতে | 
বাধিয়! পরিল! গলে মহেশের প্রীতে ॥. 


অন্তত, ৫ম অধ্যার ॥ 
৩৫ 


তির যদি মঞ্গল চা*স্‌, তবে এখনই তাহার নিকটে গিয়া! স্তাহার পায়ে 
পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর।” এই বলিয়া বরাহমৃন্তি অন্তদ্ধান করিলেন। 
নিদ্রাভঙ্গ হইলে দলপতি মহাশয় তাহার সমস্ত বক্ষে দস্তাঘাতের চি দর্শন 
করিয়। ভয়ে কাপিতে লাগিলেন । রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তিনি 
গৌয় শিরোমণি মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া আন্ুপূর্বিবিক সমস্ত বৃত্তান্ত 
বর্দন করিলেন । শিরোমণি মহাশয় করুণাপরবশ হইয়া তাহাকে নানাপ্রকার 
সাস্বনা' প্রদান পূর্বক, গোশ্বামি-প্রভৃর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে 
উপদেশ করিলেন। পরদিন গোস্বামি-প্রভৃ গোবিন্দজীউ দর্শন করিবার জন্ব 
উপস্থিত হইলে, দলপতি স্বয়ং গোবিন্দজীউর প্রসাদী মাল! তাহার গলদেশে 
অর্পণ করিয়। পূর্ববপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । * 


এদিকে ভেকৃধারী প্ততম্মন্য বাবাজী মহাশয়গণ গোম্বামি-প্রতুঁকে 
তাহাদের মৃতান্গযায়ী চালাইবার চেঃ। করিতে ক্ষান্ত হইল না। তাহার 
তাহাকে নানাগ্রকারে ভেক্ধারণ করাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। 
এই কথ! অবগত হইয়া এক দিবস গৌর শিরোমণি-মহাশয় গোস্বামি-প্রভৃকে 
নিভৃতে বলিলেন--প্রভূ, আপনি যাহ বলিবেন, যেরূপ আচরণ করিবেন, 
কালে তাহাই শান্ত্র সাচার বলিয়! গৃহীত হইবে। অতএব আপনি কখন 
এই সকল অজ্ঞলোকদ্দিগের কথানুযায়ী কাঁধ্য করিবেন না । উহার। শাস্থ 
মানে না, সদাচারও জানে নাঃ কেবল আপনাদের মতান্যায়ী কাব্য করিয়, 
তাহাই লোকসমাজে শাস্ব সদাচার বলিয়। প্রচার করে ।” এ" 

একদিবস নগরকীর্তন হইতেছিল। গোস্বামি-প্রভৃ শৌচাগার হইতে 
কীর্তনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আত্মহার। হইলেন, এবং জলশৌচ না করিয়াই 
কীর্তনের মধো উপস্থিত হইয়! নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্তন শেষ হলে 
প্রসাদ বিতরণ করা হইল। তিনি প্রসাদ পাইলেন । পরে স্বীয় আশ্রথে 
প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ে পথিমধ্যে মনে হইল থে, তিনি শৌচ না করিয়া 
বীত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই কথ! মনে হইলে, তিনি নিতান্ধ 
অপরাধীর স্যায় গৌর শিরোমণি-মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথ 
প্রকাশ করিলেন। শিরোমণি-মহীশয় তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন--“প্রভো : 





* গোস্বা।ম-প্রভূর জামাত জীযুক্ত জগদধু মেত্র মহাশয়ের গ্রস্থ হইতে উদ্ধত। 
+ গোস্বাদি-প্রভ র গুনুখাৎ শ্রত। 


ঠিক হইয়াছে! আপাঁন যে ত্রান্মসমাজে গিয়াছিলেন তাহার কাধ্য নিক্ষল 
হয় নাই; কারণ, ত্রহ্মজ্ঞানী না “হইলে ভক্তির অধিকার হয় না। এই অন্য 
মহাপ্রভু আপনাকে ব্রাঙ্মসমাজে লইয়া গিয়াছিলেন। যে কাধ্য সত্যভাবে করা 
হয় তাহা! কখনও নিক্ষল হূয় না 1” * রঃ 

এই সময়ে একদিন শ্রীশ্রীঅধৈত-প্রত্ব গোম্বামি-প্রতৃর নিকটে প্রকাশিত 
হইয়া তাহাকে তিলক ধারণের প্রণালী দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ঘটনাটা 
গোস্বামি-প্রভুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি:; যথা! :-. 
“বশ্মের জন্য “ভেক* ধারণ. প্রথার কোন প্রয়েজন আছে কি ন| জিজ্ঞাস! করায়, 
শিরোমণি-মহাশয় আমাকে বলিলেন_-ভেকের কোন দরকার নাই ইহ! 
কোন শান্্ীয় ব্যাপার নহে, তবে অনেকে অনুরাগে উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন ।, 
শিরোমণি-ম্হাশয়ের কথ। শুনিরা তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন আমি 
এক অদ্ভুত রকমের তিলক করিলাম । লাল, সাদ কালো প্রভৃতি নানা রংএ 
কপাল চিত্রিত করিয়া তাহার নিকটে গেলাম । শিরোম্ণি-মহাশয় আমীকে 
তদবস্থ দেখিয়। বলিলেন_প্রভো ! অন্য কেহ হইলে আমি বলিতাম না, 
কিন্ত আপনি আচাষা-সন্তান, তাই বলিতেছি-আপনি এরূপ তিলক কখনও 
করিবেন না, উহাতে বড়ই কষ্ট পাই । আমি হাসিয় বলিলাম---তবে 
কিরূপ তিলক করিব? শিরোমণি-মহাশয় বলিলেন_- “আমাকে কেন, 
জিজ্ঞাসা করেন? সীতানাথ অদ্বৈতপ্রতুকে ভাবুন, তিনিই বলিয়! দিবেন? 
তাহার কথা শুনিয়। আমি চলির়। আসিলাম। সেই রাত্রে আমি দামোদর . 
পূজারীর কুঞ্ধে বসিয়। আছি । গভীর রাত্রে বাস্তবিকই অদ্বৈত-প্রভৃু ও আরও 
কয়েকজন তাহার সঙ্গে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। আমাকে বলিলেন--“তোমার 
এ সমস্তের (তিলক ধারণের ) কিছুই দরকার নাই, তবে যদি একাস্থ ইচ্ছা 
হইয়! থাকে, তাহা হইলে এই দেখ আমি যেরূপ তিলক করিয়াছি, ঠিক এইরূপ 
তিলক করিও ৮ আমি তীহার কথা শুনিয়। বলিলাম--“আপনি অপেক্ষ। করুন, 
মামি আগে তিলক করিয়। লই ”-_-এই বলিয়! ধুনির ভম্ম লইয়া কমগ্ুলুর 
জল দ্বারা ( অদ্বৈত প্রতৃর তিলকের অন্ঠরূপ ) তিলক করিলাম । অদ্বৈত প্রভূ 
তিলক দেখিয়। বলিলেন_-ঠিক হইয়াছে । এই বলিয়! তিনি অদৃশ্য হইলেন । 
তৎপর দিবস আমি সেই তিলক লইয়। শিরোমণি মহাশয়ের নিকট গেলাম। 


রস অত আসন সদ পপ মা উর 


* গেোস্বামি-প্রভূয় প্রমুখাৎ করত । 


এতিনি আস্চ্ািত হইয়া বলিলেন--প্রাভো ! আপনি এই তিলক কোথায় 
পাইলেন? আমি পূর্বরাত্রের এ ঘটনা আগ্স্ত বলিলাম। তাহা শুনিয়া 
শিরোমণি-মহাশয় ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া কাদিতে লাগিলেন। পরে তাৰ 
সংবরণ করিয়া বলিলেন--প্রভো ! অতি উত্তম হইয়াছে । শ্ীমষৈতবৎ ২শধর- 
গণ এইরূপ তিলকই ধারণ করিয়া থাকেন |” * 

অপর এক দিবস গোসম্বামি-প্রভৃ শিরোমণি-মহাশয়ের কুঞ্জে উপস্থিত 
হইলে, তিনি তাহাকে মহাসমাদরের সহিত বসিবার আসন প্রদান করিয়া 
বলিলেন--“গ্রভে।! আজ একটী বিশেষ কথা আছে। সেদিন দয়া ক'রে 
কয়েকজন বৈষ্ণব এখানে এসেছিলেন । তীহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
যে, অমুকস্থানে শ্যাম! পূজ। হবে" তাহাতে তীহারা যোগদীন করিতে পারেন 
কিন?” গোস্বামি-প্রত, বলিলেন --“আপনি কি বল্লেন ?” 

শিরোমণি-_বল্লাম, আপনার। কাহার ভজনা করেন? তীহারা বল্লেন-_ 
কেন? শ্রীকুষ্চন্দ্রের ভজন! করি। 

গোস্বামি-প্রত--তারপর আপনি কি বল্লেন ? 

শিরোমণি- বল্লাম, কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কি? তারা বলেন।--“গোপীর 
অহ্ছগত হয়ে ভজন ক'র্তে হবে । আমি বল্লাম--“গোপীর অন্থগতি ! তী' 
বেশ। কিন্তু গোপীর। কি ক'রে কৃষ্ণ পেয়েছিলেন? বনে গিয়ে কাত্যায়ণীর 
পূজা করেত? বদি তাই হয়, তবে শ্রীকু্ণ প্রাপ্ধির জন্য বৈষ্ণবের শ্যাম। 
পূজায় বাধা কি?” 

গ্োস্বামি-প্র় উত্তর করিলেন_-আপনি ঠিক বলেছেন । 

একদিন শিরোমণি-মহাশয়ের কুষ্ধে পাঠ হইতেছিল। তাহার ছেলেদের 
মধ্যে একজন পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময়ে গোস্বামি-প্রভৃ তথায় উপস্থিত 
হইলেন। শিরোমণি-মহাশয় তীহীকে সসম্থমে বসিতে আসন দিয়া বলিলেন_ 
প্রভৌ! আজ আর একটী কথ! আছে ।” 

গোল্বামি-প্রভু--কি কথা ? 

শিরোমণি--আজ এদের ( ছেলেদের দেখাইয়| ) গণ্তধারিণী এসেছেন: 


* যুক্ত ঘারিকানাথ রায়-মহাশয় সংগৃহীত গোস্বামি-প্রভ,র উপদেশাবলী হইতে উদ্ধত। 
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তিনি এখানে থাকিতে ইচ্ছা করেন । কিন্তু বৈষবেরা ইহাতে বিশেষ আপত্তি 
কচ্ছেন, কারণ আমি ভেকাশ্রিত, তাতে প্রকৃতি বাধা । 

গোস্বামি-প্রভূু-তাতে আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন ? 

শিরোমণি-_-আমার এখানে দয়া ক'রে অনেকেই আসেন। কত পুরুষ, 
কত স্ত্রীলোক আসেন, থাকেন । তাহাতে ওকে যদি নিষেধ করি, তবে 
পূর্ব্বের সম্বন্ধইত রয়ে গেল। আমি যখন ভেকাশ্রয় ক'রেছি, এ আমে 
সকলেরই সমান অধিকার । তাই নিষেধ করি কেমন করে ? | 

গোস্বামি-প্রভু উত্তর করিলেন-_-ইহ। পূর্ণ সত্য । 

অপর এক দিবস গোস্বামি-প্রভু, ভক্তিভাজন গৌর শিরোমণি, প্রতুপাদ 
রাধিকানাথ গোস্বামী, রাজধি বনমালী রায়, নিত্যানন্দ দাস বাবাজী (৬রাধিকা- 
নাথ প্রভুর শিশ্ত ) প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দের সহিত কীর্তন করিতে 
করিতে নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে “হাডাবাড়ীর” নিকটে 
একটা বৃক্ষের অদ্ভুত নৃত্য দর্শন করিয়া সকলেই যার-পর-নাই বিস্ময়াবিষ্ট 
হইয়াছিলেন । গোস্বামি-প্রভৃ ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন, আর 
বৃক্ষের শাখাগুলিও সেই তালে তালে ছুলিতেছিল । প্রথমতঃ অনেকের মনে 
এইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল যে, বানরাদি কোন জীব বুঝি বৃক্ষে উপবেশন করিয়া 
ডাল দোলাইতেছে । কিন্তু পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়। দেখা গেল যে, বুক্ষে 
কোন প্রকার প্রাণীই নাই ; আপন। আপনি বৃক্ষের শাখাগুলি একবার উদ্ধগামী, 
একবার অধোগামী হইয়া গোস্বামি-প্রভৃর  নুত্যের তালে তালে অতি 
আশ্ধ্য নৃত্য করিতেছে ! * শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বখন শ্রীক্ষেত্র হইতে ঝারিখণ্ডের 
পথে শ্রীবন্দাবনে আগমন করেন, তখনও একবার তাহার উচ্চ-সংকীর্তনে 
সেই স্থানের স্থাবর জঙ্গম এরূপ নৃত্য করিয়াছিল; যথা শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বতে 
অন্ত্যলীলায় তৃতীয় পরিচ্ছেদে £__ 
| “সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্তন। 

শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥ 
যৈছে কৈল ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে ।” 

শ্রীবুন্দাবনে “রাধাবাগ নামে একটা নিজ্জন উগ্যান' আছে। তথায় 

গোস্বামি-প্রক্ অনেক সময়ে একাকী বসিয়া সাধন করিতেন । এইস্থানে 


» রামকুঞ্জবাসী প্রধুস্ত নিভ্য/ননা দাস বাবাজী মহাশয়ের গ্রসুখ্যাৎ ক্রত। ইনি কীর্তনের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। ৃ 
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একদিন তিনি একটা বৃক্ষরূগী মহাপুরুষের দর্শন পাইয়। বঝিশ্বয়াবিষ্ট 
হইয়াছিলেন, এবং তখন তাহাঁদের মধ্যে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, 
তাহ! গোস্বামি-প্রতুর স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি, যথা £__- 
“একদিন শ্রীবুন্দাবনে শিরোমণি-মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- 
প্রভো, আপনি শ্রীবৃন্দাবনে অনেক দিন যাবত অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁর 
মধ্যে কোন আশ্চধ্য ঘটন| দেখিয়াছেন কি? আমি বলিলাম--“্ঘদি আমার 
কথায় বিশ্বাস করেন তবে বলিতে পারি । গতকল্য আমি ধরাধাবাগে বসিয়া 
ছিলাম, আমার সম্মখে একটী বৃক্ষ ছিল। কিছুকাল পরে দেখিলাম উহ। বৃক্ষ 
নহে, জটাজুটধারী একজন মহাপুরুষ ' তিনি আমার নিকট আসিলেন এবং 
'জামাকে আশীর্বীদ করিয়া বলিলেন-_-“ঘথার্থই যে অপ্রারুত বুন্দাবন, তাহ! 
স্জোমার দর্শন হইবে, কিন্ত এ কথা কাহারও নিকট বলিও না। আমার কথা 
শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় চুপ করিয়। রহিলেন । কিন্তু সেখানে ললিত দাস 
নামক একজন বেষ্ঞজব ছিলেন, তীহার সঙ্গে একটী বৈষ্ঞবী ছিল। বৈষ্ণবী 
আমার কথ শুনিয়া বলিল-_“এ বলে কি ? ললিত। দাস বলিলেন-__“এ সব 
বায়ুর কাজ। এই সকল কথ! শুনিয়া! আমি বড় দুঃখিত হইলাম। পর 
দিবস আমি আবার রাধাবাগে গেলাম। আবার সেই রৃক্ষরূগী মহাপুরুষ 
আমার নিকট আসিয়। বলিলেন__বাবাজী ( ললিতাদাস ) বুঝি বলিয়াছে এ 
সব বায়ুর কাজ? আমি আশ্চফ্যান্থিত হৃইয়! জিজ্ঞাসা করিলাম-_“আপনি 
এ সব কি করিয়া জানিলেন ?” মহাপুরুষ উত্তর করিলেন__“আমি তোমার 
সঙ্গে শিরোমণি-মহাশযের ওখানে গিয়াছিলাম । বাবাজী যেমন বলিয়াছে, 
তোমার ওসব বাষুর কাজ, তেনি উহার শান্তি হইবে। তিন দিনের মধ্যে 
শুল বেদনায় কষ্ট পাইয়। বাবাজীর মৃত্যু হইবে । আমি এই কথা শুনিয়া অতি 
কাতরভাবে বাবাজীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিলাম, অনেক অন্ুনঘ্ধ বিনয় করিলাম, 
কিন্ত কিছুতেই মহাঁপুরুষের প্রাণ গলিল না। তিনি হাসিয়া! বলিলেন-_িহা 
পূর্বে ঠিক হইয় রহিয়াছে, আর বাধা হইতে পারে না। দতুণাদপি চেন" 
--ইহার অথ এইরূপ নহে ষে, সর্বদা মাটিতে মিশিক্ষ! থাকিবে । নিজ-নিন্দা 
িংব। নিজের সম্বন্ধে কিছু ঘটিলে “তৃণাদপি স্থনীচেন” ; কিন্তু ষখন দেবনিন্দা, 
শাস্্রনিন্দা প্রভৃতি শুনিবে, তখন বজ্জ অপেক্ষাও কঠিন হইতে হইবে ॥ 
ধহীপুরুষের বাকা শুনিয়! আঁখি ললিতা দাঁস বাবাজী জন্ট ব্যথিত হলাম । 
এদিকে ললিত। দাস স্বপ্নে দেখিলেন কে যেন ভাকে বলিতেছে-__“ওরে পাপিষ্ ! 
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তুই সাধুবাক্য অবহেল! করিয়াছিস্‌, এই পাপ শুল-বেদনারূপে প্রকাশিত হইয়া 


তিন দিন মধ্যে তোকে বিনষ্ট করিবে ।, স্বপ্র দেখিয়া বাবাজী ভীত হইয়া 
শিরোমণি-মহাশয়কে গিয়া সমস্ত বিষয় জানাইল। তিনি বলিলেন,--“ঘখন 
তিনি আসিবেন, তখন ক্ষম। চাহিও |, তৎপর দিবস আমি যাইয়া উপস্থিত 
হইতেই, বাবাজী অতি কাতরভাবে আমার নিকট ক্ষমা চাহিল। আমি 
বলিলাম-_“বাবাজী, আপনি বলিবার পূর্বেই আমি আপনার জন্য মহাপুরুষের ৷ 
নিকটে ক্ষম! চাহিয়াছি, কিন্তু তিনি ক্ষমা করিলেন না,--আমি কি করিব? 
অতঃপর সতা সত্যই তিন দিনের মধ্যে দারুণ শুল-বেদনায় বাবাজীর মৃত্যু 
হইল। তীহাঁর সঙ্গীয় বৈষ্ঞবী চীৎকার করিয়! কাঁদিতে লাগিলেন, তখন 
জানিতে পারিলাম যে ললিতাদাস তাহার ভাত11৮ * শাস্ত্রে আছে যে মহামতি 
উদ্ধবের ন্যায় ভাগবতগণ, এমন কি, ত্রহ্মাদি দেবতারা ও তরু গুল্সপলত। হইয়া 
শ্রীবন্দাবনধামে বাস করিতে অভিলাষ করেন। ণ* এই বুক্ষরূগী মহাপুরুষের 
ঘটনাটি হইতে এই বাকোর সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে । 

একদিন গোম্বামি-প্রভু শ্রীষমুনার তীরে একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন 
সময়ে উজ্জ্বল গৌরবর্ণবিশিষ্ট দীর্ঘকায় একজন মহাপুরুষের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল । পুরুষপ্রবর ভূমি হইতে অর্দহস্ত পরিমিত উচ্চে শৃন্যের উপর 
দিয়াই গমন করিতেছিলেন ' তীশার পদধুগল একেবারেই ধরাতল স্পর্শ 
করিতেছেন! দেখিয়া, গোক্বামি-প্রভু বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া মহাপুরুষের পরিচন্ব 
জিজ্ঞাস করিলেন । তখন তিনি ঈষৎ হাস্ত করিয়। আপনাকে নিমাই-পণ্ডিত 
বলিয়৷ পরিচন্ব প্রদান করিলেন । পরিচয় পাইয়। গোম্বামি-প্রভূর বাক্যন্ফুরণ 
হইশ না, কেবল চরণতলে পড়িয়। নীরবে অশ্রবর্ণণ করিতে লাগিলেন । 
কিয়ৎ্কাল পরে আবেগ একটু শিথিল হইলে বলিলেন-_-“ঠাকুর,বড় ঘুরিয়াছি 1” 
তিনি উত্তর করিলেন--“তোদের কুলেরই এই রীতি” তখন গোম্বমি-প্রভূ 
 * শ্রীযুক্ত ছ্বারিকানাথ য়ায় মহাশয় সংগৃহীত গোস্বামি-প্রতুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধৃত। 

+ আসামমহোচরণপেণুজুষামহং সাং বুন্দাবনে কিমপি গুল্সলতৌবধীনাং । 


ৰা ছুত্তযজং স্বজনমাধ্যপঞ্চ হিত্বা ভেজুমু বুন্দপদবী শতি-বিষৃগ্যাং ॥ 
স্রীস্ভাগবত ১০ ক্ষ, ৪৭ অ, ৫৪ শ্লোক, উদ্ধবন্তোত্র । 
অপিচ-_ততস্ুরিভাগ্যমিহ অন্ম কিমপ্যটব্যাং 
যদ গোকুলেপি কতমাজ্বি রজোভিষেকং। 
ষজ্জীবিতস্ত নিখি*ং ভগবান্‌ মুকুন্দ 
স্বদ্যাপি যখপদরজঃ শর্ত তষুগ্যমেৰ ॥। 
জীমস্ভাগবত, ১* স্ব, ১৪ আআ; ৩২ শ্লোক, ব্রন্গপ্তোত্র | 


২৯৩৬ আচার্য বিজক্বকষ্ণ গোঙ্খামী [ পঞ্চদশ 


১ 


 স্বলিলেন__“আপনি দয়! করিয়া পুনরায় প্রকাশিত হউন, কলির মলিন জীব 


উদ্ধার করুন|” শ্রীশ্রীমহাপ্রভূ উত্তর করিলেন-_“প্রকাশ হইবার দিন উত্তীর্ণ 
হইয়া গিয়াছে, এখন প্রকাশ হইলে কেহ আমাকে বিশ্বাস করিবে না।” এই 
কথ| উল্লেখ করিয়া গোস্বামি-প্রভু পরবর্তী সময়ে একদিন বলিয়াছিলেন-_ 
«আমার বোধ হয়, মহাপ্রভৃকে তথন তেমন ভাবে দরদ করিবার কেহ ছিল 
নাঃ থাকিলে তিনি আরও কিছুদিন থাকিতেন।” সেযাহা হউক, অতঃপর 
গোক্বামি-প্রভূ, মহাপ্রভূুকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“আপনার ধম্ম 
কি?” মহাপ্রভু গ্ভীরস্বরে নিম্নলিখিত শ্লোকটা উচ্চারণ করিলেন ।-_ 
“হরেনণম হরেনণম হরেনীমৈব কেবলম্‌ । 
কলৌ নান্তোব নাল্ডোব নান্তোব গতিরন্যথ। 1” * 

এই সময়ে শ্রীবৃন্দাবনের একটী বহু প্রাচীন সমাধি যমুনাগর্তে নিপতিত 
হইবার উপক্রম হইলে, কয়েকজন ভক্ত বৈষ্ণব তাহ] রক্ষা করিবার জন্য ঘটনা- 
স্থলে উপস্থিত হইলেন । আসিয়। দেখিলেন যে, সমাধির অদ্ধেক পরিমাণ স্থান 
ইতিমধ্যেই ধসিয়া পড়িয়াছে। সমাধি সম্পূর্ণ রক্ষা করিবার আর উপায় নাই । 
অত:পর তাহার। উহার অভান্তরে অন্তসন্ধান করিয়। একখণ্ড অস্থি প্রাপ্তি হইলেন । 
অস্থিথণ্ড পরীক্ষা! করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাভাতে “হরে কুষ্ণ হরে কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হারে 1৮- এই শ্রোকটা 
অতি সুস্পষ্ট ভাবে দেবনাগরী অক্ষরে অস্কিত রহিয়াছে । ইহ] দেখিয়া উপস্থিত 
সকলেই অতিশয় বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং কি প্রকারে ঈদৃশ অলৌকিক 
ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে, তাহার মীমাংসার জন্য গৌর-শিরোমণি মহা 
শয়ের নিকটে উপস্থিত হইলেন । তিনি অস্থিখণ্ড দেখিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন,_-“এই অস্থিখণ্ড যাহার, তিনি একজন অতিশয় উচ্চস্তরের 
মহাপুরুষ ছিলেন । শ্বীস-প্রশ্বাসে তাহার গুরুদত্ত এই মহামন্ত্র অভ্যস্ত হইয়াছিল। 
সেই নাম শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত শিরায় শিরায় প্রবিষ্ট: হইয়া রক্তমাংস 
ভেদ করতঃ অস্থি স্পর্শ করিয়াছিল। তাহাতেই এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার 
সজ্ঘটিত হইয়াছে ।" অত:পর মহাসমারোহের সহিত কীর্তন করিতে করিতে 
অস্থিখগুকে সমাধিস্থ করা হইল।”৭* পরবর্তীকালে গোস্বামি-প্রভুর দেহেও 
শরইরূপ অনেকানেক লক্ষণ অধিকতর উজ্জবলরূপে প্রকাশিত ঈসা! ঢাকা! 


স্প্পীসপীসিপপসসপপসীপাপিসপাশা পেপসি সত ০ ২ শা শিপ গত পল ক পপি সপ শপ পপাপিস পপি পি সপ শি 





আআ প-১৪৯-৮, _এ-০ ৮ ০. এ, আআ এর হস আত আহ) আপ পশম জিপস পাপা িস্পিীপন্পিসপা সিসি 


রী গোস্বামি-প্রভুর প্রযুখাৎ শ্রুত। 
+ গ্রোখ্ামি-প্রভুর প্রযুখাৎ শ্রুত। 


পরিচ্ছেদ] গোম্বামি-প্রতুর শ্রীঅঙ্গে ও আসনে হরিনামের প্রকাশ ২৯৭ 


গেগ্ারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে তীহার অঙ্গে “হরি, কিষ্ণ,। রোধা,, প্রভৃতি 
নাম আপনা আপনিই প্রস্ফুটিত হইত এবং কিছুক্ষণ থাকিয়া আবার বিলীন 
হইয়। যাইত। অঙ্গে সর লৌহশলাকা অনেকক্ষণ চাপিয়া রাখিলে যেরূপ 
চিহ্নিত হয়, নামের অক্ষরগুলি সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হইত । এই অবস্থা 
ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া গোস্বামি-প্রভূর পরিধেয় বস্ত্রে, উপবেশনের আসনে, 
এমন কি গেগ্ডারিয়া আশ্রমস্থ যে আত্বুক্ষের তলে তিনি অনেক সময়ে সাধন 
ভজন করিতেন, সেই বক্ষে পধ্যস্ত ভগবানের বিভিন্ন নাম এবং সময়ে সময়ে 
দেবদেবীর মৃত্তি অতি আশ্ধ্যরূপেই প্রকাশিত হইত । * পরিধেয় বস্ত্র 
€ আসনের চিত্রগুলি দেখিলে মনে হইত, যেন কোন ক্ুকোমল হস্ত অপূর্ব 
কৌশলে ও অতিশয় সন্তর্পণে বন্ধের অংশ বিশেষ কুঞ্চিত করিয়া নামের অক্ষর 
€ দেবদেবীর মৃত্তিগুলি প্রস্তৃত করিয়। রাখিয়াছে ! যখন এঁ সকল চিত্রগুলি 
একবার প্রকাশিত হইত, তখন হাজার চেষ্টা করিয়াও তাহা কিছুতেই আর 
বিলুপু করিতে পারা যাইত না। বস্ত্রখানি প্রসারিত করিয়। অথব! ঘসিয়া 
মাজিয়। ছাড়িয়া দিবামাত্রই পুনরায় চিত্রগুলি প্রকাশিত হইত। অনেক 
সমরে গোস্বামি-প্রভূর বসিবার আসনের উপর ছোট বড় নানাবিধ স্বম্পষ্ট পদ- 
চিহ্তও পতিত হইত । কলিকাতায় হাঁরিসন রোডের ৪৫ নং ভবানে অবস্থান- 
কালে শ্রীমান পান্নালাল ঘোষ নামক গোস্বামি-প্রভূর জনৈক শিশ্ক+ কিছুদিন 
পধান্ত প্রতাহ অপরাক্কে তাহার নিকটে মহাভারত পাঠ করিতেন! এই 
সময়ে যে দিবস যে অধ্যায় পঠিত হইত, সেই দিন বর্ণিত বিষয়ের অতি 
শ্ন্দর ও পরিস্বার চিত্র গোস্বামি-প্রভ্ুর বমিবার আসনে প্রকাশিত হইত | এই 
অকতপূর্বব ব্যাপার খাহারা প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহারা সকলেই আত্মহারা 
হইয়া যাইন্তেন।+ গোন্বামি-প্রভূকে ইহার কারণ জিজ্ঞাস! করায়, তিনি শ্রীবৃন্দা- 
বনধামের পূর্বোক্ত নামান্কিত অস্থিখণ্ডের কথা উল্লেখ পূর্বক শিষ়াদিগকে 
বলিয়াছিলেন,__“প্ররূত শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম অভ্যস্ত হইলে এইরূপ 
অবস্থ। হয়। তখন সাধকের দেহটী পধ্যন্ত নাম-ব্রন্মের মন্দির হইয়া যায়-_রক্ত- 
খাংসের প্রত্যেক পরমাণুতে নাম উজ্জলরূপে জলিতে থাকে । সেই নাম 
ক্রমশঃ শরীর ভেদ করিয়া বাহিরে প্রকাশিত: হয় । এইজন্য মহাত্সারা এই 





* গ্রন্থকর্ত। স্বচক্ষে এই সকল দর্শন করিয়ান্েন। 


+ গোস্বামি-প্রভূর প্রমুখাৎ শ্রত। ঘটনা অনেক দিন পধ্যস্ত চাপা ছিল । পরে একছিন 
শুসজব্রমে ব্যক্ত করেন। 


২৯৮ আচাধ্য বিজয়ক্ণ গোস্বাফী [ পঞ্চদশ 


জবস্থ! গোপন করিবার জন্য সর্ধাঙ্গে ভম্মলেপন ও কেহ কেহ সর্বদ] গাত্ে 
' আবরণ ব্যবহার করেন। ঈদৃশ মহাপুরুষের! যে বৃক্ষতলে উপবেশন করেন 
তাহাতে পধ্যস্ত নাম, নামের প্রতিপাদ্য দেবতার মৃত্তি ইত্যাদি প্রকটিত হয়।” 
এই বলিয়া! তিনি শ্রবৃন্দাবনের একটি কেলিকদস্ব বৃক্ষের কথ! উল্লেখ পূর্বক 
বলিলেন যে. তাহাতে “হরি” “ুষ্ণ” “রাধা? “রাম” প্রভৃতি অসংখ্য নাম বৃক্ষের 
ত্বকে স্বাভাবিক শিরার অক্ষরে প্রকটিত হইয়া আছে । * শ্রীবৃন্ধাবনের কালীয় 
হদের তীরে এই বৃক্ষটি এখনও বর্তমান। কথিত আছে, ভগবান্‌ যশোদা- 
নন্দন কালীয় নাগ দমন করিবার সময়ে এই বুক্ষে আরোহণ পূর্বক জলাশনে 
ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন ।৭* 

সংসারের অধিকাংশ কাধ্যের মধ্যেই কৃত্রিমত। দুষ্ঠ হয় সত্য, কিন্তু ধন্ম- 
রাজ্যে কৃত্রিমতার মাত্রা ঘেরূপ অবাধ-বাণিজ্যের ন্যায় অত্যধিক পরিমাণে 
প্রসারিত হইতেছে, এমন আর কুত্রাপি দেখ! যায় না। এই সময়ে শ্রীবন্দাবনে 
নারায়ণ স্বামী নামক একজন “নামজাদ?, সাধু বাস করিতেন। ইনি প্রেতসিদ্ধ 
' ছিলেন। প্রেতগণ ইচ্ছামত নানারূপ দ্বেবদেবীর মস্তি ধারণ করিতে পারে। 
স্বামীজী তাহার প্রেতের সাহাযো নানাপ্রকার বজরুকি দেখাইয়া অজ্ঞ 
সরলবিশ্বাপী লোকদিগের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ ও যশঃ উপাঞ্জন 
করিতেন। কিন্তু অধশ্ম, ভগ্তামী চিরকাল গোপন থাকে ন।; একদিন না 
একদিন তাহা প্রকাশিত হইয়া পাড়েই : উহ। ভগবদ্িধান | এভ বিধান বিছ্/দান 
না থাকিলে এতদিন পুখিবী হইতে বম্্ বিলুপ্ত হইয়া যাইত । 

একদিন নারায়ণম্বামী গোন্বামি-প্রভূর প্রভাবের বিষ অবগত ন। হয় 
তাহাকে বলিলেন_-“আপনি কি সাধন-ভজন করিয়া বুথ। সমর নষ্ট করিতে 
ছেন? আমার শিষা হউন, একদিনের মধ্যেই ভগবান্‌ দর্শন করাইয়া দিব! 
আপনি “অমুক” দিন “অমুক? সময়ে আমার আশ্রমে উপস্থিত হইলে আপনার 
অভিলাষ পূর্ণ করিব।” গোস্বামি-প্রভু কৌতৃহ্লাক্রান্ত হইয়া নিপ্দিষ্ট দিনে 


সস্পি চর 6 ৮ শিস শ ০৫ 





* এতাঁদন ছুষ্টলোকেরা যাত্রিদিগকে ভ.লাইয়। অর্থোপাজ্জন করিবার জন্ত কোন কোন বৃদ্দে 
ছ.রিক। ছারা এক প্রকার নাম অগ্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সেই সকল খোদ্দিত অক্ষর 
হইতে পূর্বোক্ত স্বাভাবিক অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ প্থক-দৃষ্টি মাত্রেই পার্থক্য অনায়াসে বুঝিতে 
পার বায় । চি 


1 গোস্বামি-প্রভ,র প্রমুখাৎ শ্রুত। গ্রন্থকার নিজেও এ বৃক্ষ এবং নামাস্কিত অক্ষরগুলি 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। 


পরিচ্ছেদ ] প্রেত-সিদ্ধ নারায়ণ স্বামীর বিবরণ ২৯৯ 


স্বামীজীর আশ্রমে গিয়! উপস্থিত হইলেন । ম্বামীজী ত্বাহাকে একখানি 
আসন প্রদানপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া! থাকিতে অন্থরোধ করিক্ন! বলিলেন-- 
“কিয়ৎকালের জন্য ভগবানের নাম করিতে বিরত থাকিও।” ইতঃপূর্বেই 
স্বামীজীর সততার প্রতি গোশ্বামি-প্রভূর সন্দেহ জন্সিয়াছিল। এখন নাম 
করিতে নিষেধ করাতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল; তবু স্বামীজীর এই 
কাধ্োর রহস্ত ভেদ করিবার জন্য, তাহার আদেশানুরূপ চক্ষু মুত্রিত করিয়! 
রহিলেন! কিন্ত নাম ত্যাগ করিবার তভীহার ক্ষমত! ছিল ন।। কারণ, 
ৎপূর্ধে বহুদিন হইতেই তীহার গুরুদত্ত নাম শ্বাস-প্রশ্বীসে চলিত । সে যাহা 
হউক, অল্পক্ষণ পরে স্বামীজী বলিলেন--“দেখ, এই যে ভগবান্‌ প্রকাশিত 
হউয়াছেন।” গোম্বামি-প্রভু চাহিয়া দেখিলেন,-সতা সতাই একটী চতুভূ্জ 
বিুমৃন্তি প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু এই মৃত্তি দর্শন করিয়াও তীহার মানসিক 
ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটিল না, বরং মনে একপ্রকার অস্বাভাবিক জ্বাল। 
উপস্থিত হইল । ইহাতে তিনি অতাস্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীজীকে সঙ্বোধনপূর্ববক 
সতেজে বলিলেন--“একি ! সচ্চিদানন্দবি গ্রহদর্শনে আমার যে প্রকার আনন্দ 
উপস্থিত হয়, প্রাণে যেরপ অপাথিব শাস্তিস্রোতঃ প্রবাহিত হয়, এই মৃত্তি 
দেখিয়া তাহা হইতেছে না কেন? স্থতরাং আমার মনে হর এ সমস্ত ভৌতিক 
কাণ্ড! আপনি আমাকে প্রতারণ। করিতে চেষ্টা করিতেছেন” এই কথা 
বলিতেছেন, এমন সময়ে পূর্বোক্ত বিক্ুমূর্তিধারী প্রেত সহস। নাকিস্বরে 
বলিয়া উঠিল-_“আমাকে কাহার নিকটে উপস্থিত করিয়াছিস্‌ 7? এ ধে ভক্ত, 
আমি আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।” এই কথ। বলিয্বাই প্রেত অন্তর্দান 
করিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর ভগ্তামীও প্রকাশিত হইয়। পড়িল । * অতঃপর 
স্বাশীজী, গোস্বামি-প্রভুর পদতলে পড়িয়। ক্ষম। প্রার্থনা করিয়, এই ব্যাপার 
অর কাহারও কাছে প্রকাশ না করিতে অতি কাতর ভাবে পুনঃ পুনঃ অন্ত- 
রোধ করিতে লাগিলেন্‌। তখন স্বামীজী পুনরায় কাহাকে ও এইরূপ আর প্পেত 
থা প্রতারণা করিবেন নাঃ এই প্রতিজ্ঞা করিলে, তিনি তীহাকে ক্গম। করিয়। 
্বায় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । * শুনিয়াছি, স্বামীজী এই ঘটনার পর হইতে 
পৃর্থেবোক্ত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সতা-্ধম্মে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন | 


* যে রূপ দর্শনে স্বস্থ ইঞ্টনামের শ্ুর্তি না হয়, তাহা প্রকৃত ভগবজপ নহে, ভূতমায়া মাত্র। 
+ শোস্বামি-প্রভূর প্রমুখাৎ শ্রুত। 


৩৯০ আচাধ্য বিজয়রুষ্জ গোস্বামী ৮: | পঞ্চদশ 


পশ্চিমাঞ্চলের অনেক সাধুর এইরূপ প্রেতসিদ্ধি, “কর্ণপিশাচ*সিদ্ধি এবং 
অনেক মুসলমান ফকিরের পৈরীসিদ্ধি থাকে । ইহার! এই সকল অপদেবতা- 
দ্বারা নান! প্রকার বুজরুকী দেখাইয়! অর্থোপার্জন করে । কেহ কেহ ব' 
শস্বরোদয়-সাধন” অভ্যাস পূর্বক লোকের ছুই চারিটা মনের কথা বলিয়া শ্রদ্ধ 
আকর্ষণ করিয়া, হ্যোগ উপস্থিত হইলেই তাহাদের সর্ধনাশ করিতেও কুষ্ঠিত 
হয় না। কর্ণপিশীচসিদ্ধ ব্যক্তিগণ একটা লোক দেখিয়া! তাহার সাতপুরুষের 
নাম বলিয়া দিতে পারে । কিন্তু এই সমস্ত সিদ্ধির একটাও ধন্মের সহায়তা 
করে না, বরং তাহ! হইতে সর্বথা বিচ্যুত করে। শাস্ত্রে আছে যে, যে সমস্থ 
তামসিক প্রকৃতির লোক এই সকল সিদ্ধি লইয়া থাকেঃ তাহাদিগের 
সাত জন্ম পধাস্ত ভগবন্তজন হয় না। * এই মকল নরপিশাচগণের হস্ত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য, গোস্বামি-প্রভু প্রায়ই প্রকৃত সাধুর কয়েকটা লক্ষণের কথ; 
উল্লেখ করিতেন। তাহা! এই ঃ-(১) “প্ররূত সাধু কখনও আত্ম-প্রশংস। 
করেন না । (২) পরনিন্দ। করেন না। (৩) কোন প্রকার বুজরুক' 
দেখান না । (৪) কাহারও বিশ্বাসে আঘাত দিয়া কথ! বলেন না। (৫ 
কাহারও বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া আপনার মতে টানিতে চেষ্টা করেন না। (৬) 
তিনি সর্ধদ1 ভগবানে নির্ভর করিয়! থাকেন । ( ৭) অনাহারে প্রাণ গেলে? 
কাহারও নিকট কিছু যাত্রা করেন না। এবং (৮ ) তিনি সর্বদা কায়মনোবাকো 
' শান্ত ও সদাচারের মধ্যাদ। রক্ষা! করিয়া চলেন। এই সকল লক্ষণগুলির উপর 
দৃষ্টি রাখিয়! সাধুসঙ্গ করিলে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।” 

গোস্বামি-প্রতু শ্রীবৃন্দাবনধামে অবস্থানকালে অনেক সময়ে অনেক অপরিচিত 
সাধু মহাম্সা তাহার সহিত ধণ্ম প্রসঙ্গ করিতে আগমন করিতেন। 
তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কোন কোন সময়ে এমন গভীরভাবের 
কথোপকথন হই যে, তন্মধো সাধারণে প্রবেশ করিতে পারিত ন।। 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রায়ের মহাপুরুষগণও ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য লই? 
এইরূপ অনেক সময়ে তাহার নিকটে উপস্থিত হইতেন । একদিবস জনৈক 


টস পপ পপ পি প্লিস পপ পপর পইরা পি 








' সবজস্তে সাত্বকা দেবান্‌ ষক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্তে ব্স্তে তামনা জনাঃ ॥ গীতা । 
সপ্তজন্মোপদেষানাং কৃত্ব! সেবাং সকন্মতত | 
লভতে চ রবেম স্ত্ং সাঙ্গিণঃ সর্ব্বকর্ধণাং ॥ 
তরঙ্গ বৈবর্তপুরাণ, ৬৬ অধ্যার়। 


অপরিচিত সাধু, গোম্বামি-প্রভূর নিকটে আগমনপূর্ব্বক কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন__ 
“বহুকাল তপস্তা করিয়া আমি একটী অতীব আশ্চধ্য মন্ত্রশক্তি লাভ করিয়াছি । 
ইহা দ্বার! ইচ্ছামাত্র অভীপ্সিত বস্ত লাভ করিতে পারা যায় । আমি দেহত্যাগ 
করিবার পূর্বেব আপনাকে সেই শক্তি প্রদান করিতে অভিলাষ করি । সমস্ত 
সংসার অন্বেষণ করিয়াও এই শক্তি ধারণ করিবার উপযুক্ত লোক আর আমার 
চক্ষে পড়িল না|” তদছুত্তরে গোস্বামি-প্রভূু বলিলেন--“আমাকে ক্ষমা করুন৷ 
ঘোগৈশ্বধ্যে আমার কিঞ্চিম্াত্রও আবশ্যকত। নাই ।” এই উত্তরে নিরন্ত না 
হইয়া সাধুটী গোস্বামি-প্রভূকে একটা মন্ত্র প্রদান পূর্বক শ্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন। বহুদিবস গত হইলে এক দিন গোস্বামি-প্রতৃর মনে হইল,“সাধুর 
বাক্য সত্য কি না, ইহা একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? মনে 
মনে এইরূপ আলোচন। করিয়া তিনি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক গোবিন্দজীউর 
সালাপ্রসাদ স্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন বাবাজি দরজায় আঘাত 
করিফা, “মহারাজ; মহারাজ” বলিয়। ডাকিতে লাগিল ; এবং দরজ। খুলিবামাত্র 
'গাবিন্দজীউব মালাপ্রসাদ গোস্বামি-প্রভুকে প্রদান করিল। গোস্বামি-প্রত 
কিঞ্চিৎ সঙ্কচিত হইলেন এবং তখনই স্থির করিলেন, আর কখনও এ মন্ত 
বাবহার করিবেন নাঁ। * ঘটনাটা সামান্য বটে, কিন্ত গোস্বামি-প্রভুর প্রতি 
সমসাময়িক সাধুসজ্জনের অটল- গভীর অদ্ধার ইহা! একটী প্রমাণ । 

এই সময়ে শ্রীপ্রীঅদৈতবংশাবতংশ স্ক্সদশী পরম ভাগবত প্রভূপাদ% 
* নীলমণি গোস্বামী মহোদয় শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন । তিনি তৎকালিক 
অপরাপর বাবাজী মহাশয়দিগের ন্যায় গৌড়! বৈষ্ণব ছিলেন না গোস্বামি- 
প্রস্তর অসাধারণ মহত্বের পরিচয় পাইয়া ইনি ভীহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন । 
প্রহুপাদ নীলমণি গোন্বামী মহোদয় এক দিবস নারায়ণগঞ্জস্থিত নিতাইগঞ্জের 
প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীনুক্ত চন্দ্রমোহন দীসপ্তপ্ত মহাশয়ের নিকট গোসম্বামি-প্রু 
সন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! নিষ্পে উদ্ধত করা নাইতেছে, 
“থা £--পপ্রস্থপাদ বিজয়কঞ্* গোস্বামী মামার সঙ্গে একবার দেখ। কাঁরতে 
আসেন, এবং ভিন্ন আসনে বসিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করেন । আমি কিন্ বিজয়ের 
“নোগত ভাব বুঝিতে পারিয়! সৰিম্ময়ে বলিলাম -কি বিজয়, আমার নিকট ও 
তোমার অনাত্মীয় পর-পর ভাব! তুমি যে আমাদের বংশের পরশমণি ! 


শ ্ পাপা পাট 
২৮ স্পা পেশী আপ পপ আপ পপ 
্ঃ নি রস পি ... পপ ২ পটার 
সপ সপ সপ পক শা পিসপা অপ শাটাশী 


* চাক! নিবাসী রায় সাহেব বিধুভ্ৃষণ মজুমদার মহ!শয় প্রদত্ত বিষরণ 


আমি কি তাহা জানি না? এ মণির সংস্পর্শে জগতের জীব ধন্য হইবে, 
কুতার্থ হইবে। আর যে সকল ব্যক্তি, তুমি ব্রাঙ্গধর্থে গিয়াছিলে বলিয়। বণ 
বা উপেক্ষ। করিবে, তাহার] নিশ্চয়ই তোমাকে চিনিতে পারে নাই, তৃমি কি 
অপূর্বরত্ব ! অথব। তাহাদের বড়ই দুভাগ্য যে, তাহারা এমন পরশমণি 
সংস্পর্শ করিয়। জীবন ধন্য করিতে সক্ষম হইল না! আমরা কিন্ত তোমকে 
. আমাদের বংশে পাইয়। যথাখই ধন্য হইয়। গেলাম। তীহার| আরও গু 
খাহার। এ মণির সংস্পর্শ করিয়াছে । আমি কায়মনোবাক্যে তীহাদিগকে 
শত শত ধন্যবাদ দিতেছি । এই বলিয়াই আমি বিজয়ের হাত ধরিঘ 
আমার নিজের আসনে আনিয়া বসাইলাম। সে যে কি ভাব, 
ধিনি চোখে দেখিয়াছেন তিনি বুঝিয়াছেন। কিন্তু তখনকার সেই 
ভাব লিখিয়। ব! বলিয়া বণন। কর। যায় না, অসম্ভব । অসম্ভব! যেন 
সেই পুরাকালের ব্রহ্ষতত্বজ্ঞ খধি ধীর-মধুর ভাষায় কত আলাপনই ন 
করিলেন। আশ্চয্য, এই ঘে সাধারণ কথায়ও ধেন ভক্তির প্রশ্রবণ খুলিয়' 
পড়িতেছে ! আজি কালিকার দ্রিনে তেমন স্ুমবুর, স্ললিত, তেমন অমি? 
পরিপূরিত ভাষা, ঘে ভাষ! শুনিয়। ত্রিতাপে সন্তাপিত ও সংক্ষোভিত চিভে« 
শাস্তি ও বিমলানন্দ' প্রদান করিতে পারিয়াছে, আরত নেই ভাষা শুনিতে 
পাওয়া যায় না! যাক সে কথা। 

“ইহার পরে আমর। পঞ্চক্রোশী পরিএঞ্মা করিতে চলিলাম। সঙ্গে দেহ 
ভক্তির ভাণ্ডার বিজয়! মন্থর গতি । কি যেন কি ভাবে বিভোর, অথচ 
চলিতেছে । কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই-আমরা শুনিতে পাইলাম - এক স্ুল্নিঃ 
সুমধুর অনির্ব্চনীয় “হরি সংকীর্ভন+* তেমন পীষুষ-পরিপূরিত স্ুরতান-লদ 
সংযুক্ত স্থুমধুর “হরিনাম” আর কখনও শুনি নাই, জীবনে আর কখনও শনির 
বলিয়। আশাও নাই। বোধ হয়, বিজয়ের সঙ্গে পরিক্রমায় বহিঃ 
হঞয়াতে এইরপ অমুতময় হরিনাম অআবণ করিয়া ধন্য ও কৃতাথ হ 
এদিকে যেমন হরিনীম সংকীর্ভন শবণ, অমনি বিজয় সেই শান উন্মুচে 
স্ায় ছুটিলেন, আমরাও পিছু পিছু ছুটিলাম। কিন্তু বিজয় যেন মন্দ 
করির ন্যায় ছুটিয়া আমাদিগের অপেক্ষা কিছু অগ্রগামী হইয়! পর়িলেন এপ 
কীর্তনের একটু নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, এক অপূর্বব লোকললাম প্কি- 
কান্তি মহাপুরুষ ভাবে বিভোর হইয়। “হরিনাম” কীর্তন করিতেছেন 
যেই আমর! সকলে সম্মুখীন হইয়া পড়িলাম, অমনি মহাপুরুষটী অন্ততি, 


হইলেন। তখন বিজয় ও আমরা সকলে মহাপুরুষটা যে স্থানে বসিয়া- 
কীন্তন করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া দেখি এক অনতিউচ্চ শু বৃক্ষের' 
কাণ্ড। বিজয় উহা! দেখিয়া তাহার নিজের হাতের ঘষ্টি দ্বারা এ বৃক্ষের 
চারিদিকে মৃত্তিকায় গর্ত করিয় রাখিলেন। পরদিন বিজয় পুনরায় যাইয়া 
দেখিলেন, সেই বৃক্ষের চিহমমাত্রও নাই, কিন্তু বষ্টির গর্ভগুলি যেমন তেমনিই 
রহিয়াছে । বিজয় কিছুর্দিন পরে অনেকের অনুরোধে প্রকাশ করেন, ধে একটা 
মহাপুরুষ ৬বৃন্দাবনধামে এইপ্রকার গ্তপ্তভাবে থাকিয়! সাধন-ভজন ও লীলা- 
গান করিয়া থাকেন” * 

এক দিবস গোস্বামি-প্রভুর অন্যতম শিল্ত ন্বর্গীয় মতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় (জামালপুর হাই স্কুলের ভূতপূর্ব দ্বিতীয় শিক্ষক ) রাত্রে স্বপ্ন-যোগে 
তদীয় পিতৃপুরুষদিগকে দর্শন করিয়া, প্রাতে গোস্বামি-প্রভুর নিকটে স্বপ্ন 
বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। উহা শ্রবণ করিয়! গোস্বামি-প্রভু বলিলেন,_- 
“তোমার পিতৃপুরুষগণ তোমার হস্তের পিগড কামন। করিতেছেন । অতএব 
তুমি যমুনাতীরে গিয়া! যথাশান্্র উহাদের নামে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি কর, তাহা 
হইলে উহার! পরিতৃপ্ত হইবেন |” 

সতীশ-_-আমি ত বহুদিন উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছি । যথাশাস্তর 
শ্রাদ্ধ করিতে হইলে ত আমাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে হয়| 

গোশ্বামি-প্রভু--তাহ। হইলে উপবীত গ্রহণ কর। 

সতীশ-_পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিব ত উপবীত পরিত্যাগ করিলাম 
কেন? 

গোস্বামি-প্রভৃ_কোন যথার্থ সং-ব্রাহ্ণ উপবীত প্রদান করিলে তুমি 
কখনও তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতে ন|। 

সতীশ-_সে কি! উপবীত পরিত্যাগ কর ন। করা ত আমার হাতে । 
মত্ব্রা্ষণ তাহার করিবেন কি? 

গোস্বামি-প্রতৃ--ব্টে ! একট। উপবীত আনত, আমি পরাইয়া দেই, 
তুমি কেমন করিয়। ফেল দেখি ? 

এই সময়ে জনৈক শিন্য একটী নৃতন উপবীত গোম্বামি-প্রভুর হান্তে অর্পণ 
করিলেন। তিনি উহা মন্ত্রপৃত করিয়া শ্রচ্ধেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 


সপ ৯. 
পা সপ পপ পি 


ঢাকা, লৌহঙ্জঙ্গ নিবাসী, শ্ীণুক্ত যশে!দালাল তালুকক্কার মহাশর প্রদত্ত বিবরণ 








পরাইয়। দিলেন। গলদেশে উপবীত প্রদান করামাত্রই মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
তাহা ছিন্ন করিবার জন্য হস্ত প্রনারণ করিলেন, কিন্তু হঠাৎ আশ্চধ্যভাবে 


হাতখান| বাকিয়ে বাওয়াতে উপবীত স্পর্শ করিতে সমর্থ হইলেন না। 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি পুনরায় উপবীত 
স্পর্শ করিতে চে করিলেন" কিন্তু পূর্বের ন্যায় হাত বাকিয়ে গেল, এবারে 
কৃতকায্য হইতে পারিলেন না। এইরূপ আরও কয়েকবার চেষ্টা করা সত্বেও 
অকৃতকাধ্য হয়, তিনি কাদিয়। গোম্বামি-প্রভুর পদতলে পতিত হইলেন। 
এই ঘটনার পর শরদ্ধের মুখোপাধায় মহাশয় জীবনে আর কখনও উপবীত 
ত্যাগ করিবার কল্পন। করিতে পারেন নাই । 

শ্রদ্ধেয় সতীশবাবু একদিন কথা-প্রসর্গে গোস্বামি-প্রভুকে জিজ্ঞাস 
করিলেন যে গৈবিকবনন পরিধানের কোনবূপ নিয়ম আছে কি না? 
তদ্ুত্তরে গোস্বামি-প্রস্থ বলিলেন_-“গৈরিকবস্ত্ব পরিধান? ভম্মলেপন, দণ্ড কমগ্ডলু 
ও চিমট। প্রভৃতি ধারণ--এই সকলেরই একটা বিশেষ অবস্থা আছে। 
সেই অবস্থা লাভ ন! হওয়ার পূর্বে এ সকল ধারণ করিলে ঘোরতর 
অপরাধ হয়। শানে আছে, ভগবতীর রজঃ হইতে গৈরিক হ্হয়াছে। 
গৈরিক বসনকে ভগবান্‌ বন্ধ বলে। ভগবান নারারণের এ বপন । দেব- 
দেবা, খধি-মুনি, যোগী মহাপুরুবদিগের উহ। বড়ই আদরের বস্ত। উহ্‌। 
গ্রহণ করিয়! বথার্থূপে উহার মধ্যাদ|। রক্ষ। করিতে ন। পারিলে ভয়ানক 
অপরাধ হয়। গৈরিক বসনে কাহারও কোনরূপে একবিন্দু বীধ্যপাত হইলে 
সমস্ত দেবদেবী, খধিমুনিদিগের অভিশাপপ্রন্ত হইতে হয় । আজকাল এসব 
বিষয়ে একট। বিচার ন। থাকায় ঘোর অনিষ্ভ হইতেছে । পূর্বেব এসব বিষয়ে 
একটা শাসন ছিল, জিনিষেরও যথাথ মধ্যাদ। ছিল । এখন বিদেশী রাজা, কে 
শাসন করিবে; তাই ফেরিওয়ালারাও গৈরিক বসন পরিধান করিতেছে ।” 

এই সময়ে একটা বৈষ্ণববেশ-ধারী প্রেত পঞ্চক্রোশা শ্রাবৃন্দাবন পরিক্রমার 
পথে প্রতিদিন শেষরাত্রিতে অনেকের দৃষ্টি-পথে পতিত হইত । ঘটনাটা 
স্বচক্ষে দেখিবার জন্য গোম্বামি-প্রহ্ব একদিন যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপনীত 
হইয়া বাস্তবিকই দেখিতে পাইলেন, একটা বৈষ্ণব তাহার অগ্রে অগ্রে 
হবিনামের মাল জপ করিতে করিতে গমন করিতেছ। গোম্বামি-প্রভু প্রথমে 
তাহাকে বৃন্দাবন-পরিক্রমণশীল জনৈক বৈষ্ণব বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন । 


কিন্তু পরে তাহার অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাহার মনে সন্দেহের 


পরিচ্ছেদ 1]...  বৈষ্ণব-বেশধারী প্রেতের বিবরণ ৩০৫ - 


উদয় হইল। তিনি ভ্রতপদে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন--“আপনি কে ?” টৈষ্ণববেশী--আমি পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে বাস 
করিতাম, এখন কোন অপরাধের জন্ত প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।” 

গোম্বামি-প্রত়্--আপনি এমন কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য 
মাপনার এই ছুর্দশ1 উপস্থিত হইয়াছে ? 

বৈষ্ণববেশী-আমি গোবিন্দজীউর সেবক ছিলাম। সেবার বস্ত অপহরণ 
করাতে আমার এই ছুরবস্থা ঘটিয়াছে। আমি অত্যন্ত ক্লেশে আছি! 
সহজ বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় দিবারাত্রি তীব্র যাতনা ভোগ করিতেছি। 

গোব্বামি-প্রভূ-_আপনি যে হরিনাম জপ করিতেছেন, ইহাতে কোন ফল 
হহতেছে ন। 

বৈষ্কববেশী _-উহ। পুর্বেবের অভ্যান বণতঃই হইতেছে, কিন্তু উহাতে 
কোন ফল দশিতেছে না । 

গোস্বামি-প্রহ-তবে এই অবস্থা হইতে উতীর্ণ হইবার উপায় কি? 

বৈষণববেশী-আমি যে পরিমাণে দেব সম্পত্তি অপচয় করিয়াছি, তাহা 
পরণ করিয়৷ বিধিমত আমার শ্রাদ্ধ করা হইলে নিষ্কৃতি পাইতে পারি। 
দেশে আমার অনেক সম্পত্তি আছে। আপনি যদি দয়া করিয়। আমার 
উ না জানাইয়! ইহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে উদ্ধার 

তে পারি। 

এই বলিয়। বৈষ্ণব-বেশধারী প্রেত তাহার - উত্তরাধিকারী নাম-ধাম 
ব'লর। দিরা সহ্স। অন্তহিত হইল। বলা বাহুল্য, গোস্বামি-প্রকু তদন্ুসারে 
উষ্ণ মন্দিরের সেবায়েতের দ্বার তাহার উত্তরাধিকারীকে সমস্ত বিষয় 
চ!নাউর়। পত্র লিখাইয়াছিলেন। উত্তরাধিকারী মহাশয় সমস্ত বির অবগত 
১5৪ প্রেতের ইচ্ছাস্থরূপ সমস্ত কাধ্যই সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

একদিবস কোথা হইতে তিন জন অপরিচিত মহাত্ম! হঠাৎ আশ্রমে উপনীত 
ভষ্ল'লন | টা তাহাদিগকে দর্শন করিম! স্সম্রমে স্বীয় আসন 
১৮হ উত্িত ভইরা, যথাযোগ্য সম্মানসহকারে বমিতে আসন প্রদান করিলেন। 
৯০/রা আননে উপবিষ্ক হইয়া, গোব্বামি-প্রতৃকে তাহার গাত্রাবরণ উন্মোচন 
45 অন্তবেধ করিলেন । তিনিও তদহুসারে স্বীয় অঙ্গের “আলখেঙ্লা” খুলিয়! 


লং 


৷ পাখিলেন। অতঃপর সাধুত্রয় কিয়ৎকাল পথ্যস্ত গোস্বামি-প্রত্র আপাদমস্তক 
(ির প্রকাশ্তে কোন প্রকার বাক্যালাপ না করিয়াই, ভক্তিভরে 
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রা করিয়। আশ্রম হইতে নিক্্ান্ত হইলেন । এতদ্দর্শনে গোস্বামি-প্রড়র 
শিষা পূর্বোক্ত প্রেমিক ভক্ত ৬সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাস্ত কৌতুহুল- 
পরবশ হইয়া সাধুত্রয়কে অন্তসরণ করিয়া রাস্তায় বহিগগত হইলেন, এবং 
কিযদ্দর অগ্রসর হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন--“আপনারা কোথা হইতে কি চন 
আসিয়াছিলেন, এবং গোস্বামি-মহাশয়ের শরীরেই বা কি দেখিলেন, বিশেদ 
কোন প্রতিবন্ধকত। না থাকিলে কুপাপূর্বক বলিতে আজ্ঞা হইক।” এই 
কথা শ্রবণ করির! তাহারা বপিলেন--“ভগবতলক্ষণের সীমা উহাতে নৃষ্ট হল, 
বন্ত্ধার্ম সময়ে ইহার উপরেই সমস্ত ভার |” 
এই স্থলে শ্রীচেতন্ত-চরিতামুত গ্রন্থ হইতে মহ্াপুরুষের লক্ষণ উদ্ধ ত *র' 
বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লক্ষণ যথ! £- 
“পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসুক্ম্ঃ সপ্তরক্তঃ যড়ন্তঃ। 
অিহ্ন্ব-পথ গম্ভীরে। দ্বাত্রিংশল্লক্ষণে। মহান্‌ ॥” 
সামুদ্রকে তৃতীয় শ্লোক । 
অর্থাৎ্ব_যে ব্যক্তির নাসিকা হস্ত, হন (গঞ্ডের উদ্ধভাগ), নয়ন ৪ জা 
এই পঞ্চ দীর্ঘ; ত্বক, কেশ, অগ্গুলীর পর্বব, দন্ত ও রোম,এই পঞ্চ চক্ষু, 
নয়নের প্রাস্তভাগ, চরণতল, করতল, তালু, ওষ্টাধর, জিহ্বা 3 নখ--£ই 
সপ্তস্থান রক্তিমাযুক্ত ; বক্ষস্থল, ক্বন্ধ, নথ, নাসা, কটিদেশ ও মুখ, - এই ছা 
স্থান সমুন্নত ; গ্রীবা, জজ্ঘ! ও লিঙ্গ”_এই তিনটি অঙ্গ খর্ব; কটিদেশ, 
ললাট, ও বক্ষ-স্থল,__এই তিনটা বিশাল, এবংনাভি, স্বর ও বুদ্ধি এত িনটী 
গাম্তীধ্যযুক্ত,--এইরূপ অসাধারণ বত্রিশটী লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে, ইনি 
“মহাপুরুষ” । গোহ্বামি-প্রক্তর শ্রীঅঙ্গে পূর্বোক্ত লক্ষণ সমূহ পূর্ণরূপে বিছ্ামান' 
ইহ। প্রতাক্ষ করিয়| শাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষগণ ও তদীয় স্ুক্ষ্মাদশী শিষাগর 
মধোও কেহ কেহ একেবারে মুগ্ধ ও স্তম্তিত হইয়া যাইতেন । 
এতস্ডিন্র “ভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধু” নামক গ্রন্থে পৃর্ণপুরুষের যে সকল আভাম্ঘর? 
লক্ষণের বিষয় বিবৃত আছে, তাহাও তাহাতে কি হইত বল, 
নিলে প্রসঙ্গত: তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে ; যথা £--- 
পঅয়ং নেতা স্থ্রম্যাঙ্গঃ সর্ববপল্লক্ষণাস্থিতঃ | 
রুচিরন্তেজসাধুক্তো বলীয়ান্‌ বয়সান্বিতঃ | 
বিবিধান্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যাঃ প্রিয়্বদঃ | 
বাবদূকঃ সুপাগ্ডিত্যে! বুদ্ধিমান্‌ প্রাতিভাষ্থিতঃ । 
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বিদ্ধশ্চতুরে দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ স্থদৃঢত্রতঃ | 

দেশকাল-স্পা ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচিবশী । 

স্থিরোদাস্তঃ ক্ষমাশীল গম্ভীরো ধৃতিমান্‌ সমঃ | 

বদান্যে ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো! মান্যমানকৃৎ | 

দক্ষিণে বিনয়ী হীমান্‌ শরণাগতপালক:। 

সুখী ভক্তত্থহৃৎ প্রেমবশ্ঠঃ সর্ধ্বশুভস্কর; | 

প্রতাপী কীর্তিমান্‌ রক্তলোকঃ সাধুসমাশরয়ঃ | 

নারীগণমনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান। 

বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণান্তন্তান্ুুকীন্তিতাঃ। 

সমুদ্রইব পঞ্চাশদ্দবিগাহ হরেরমী ॥ 

জীবেঘেতে বসন্তোহপি বিন্বুবিন্দু তয়ান্কচিৎ। 

'পরিপূর্ণ তয়! ভান্তি তত্রৈব পুরুষোন্তমে ॥” 

“পুরুষোত্তষ” ব। “পৃণপুরুষের” অসাধারণ গুণসমূহ এই,__স্থরম্যাঈ 

। স্রগঠনযুক্ত অঙ্গ, ) সর্ববসল্লক্ষণযুক্ত, রুচির ( সৌন্দধয দ্বার! নয়নানন্দকারী, ) 
তেজন্বী, বলীয়ান, বয়সাহ্বিত (বাদ্ঘক্যেও ধিনি যুবার ন্ায়, ) বিবিধ অন্তত 
ভানাজ্ঞ, * সত্যবাক্য (বাহার বাক্য মিথ্য। হয় না), প্রিয়ম্বদ ( অপরাধী 
গ্নের প্রতিও যিনি প্রিয় ব। সাস্তবন! বাক্য প্রয়োগ করেন) বাবদূক 
( রবণপ্রিয় ব। শ্রুতিমধুর ও অর্থ-পরিপাটিযুক্ত বাক্য ধিনি বলেন ), স্রপপ্ডিত, 
দ্িমান্, প্রতিভা শক্ত, বিদদ্ধ (শিল্প-বিলাসাদিতে ঘুক্তিযুক্ত, ) চতুর ( এককালে 
অনেক কাবোর সমাধানকারী ), দক্ষ (ছুঃসাধ্য কাব্য শীঘ্ব সম্পাদনকারী ), 
£তজ্ঞ, হুদৃঢত্রত, দেশকালন্ুপাত্রজ্ঞ ( ধিনি দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়। 
কম্ম করেন ), শান্্-চক্ষ 'বিনি শাগ্রানুলারে কম্ম করেন ১ শ্ুচি (পাপনাশক ও 
'শ্রদ্ধ, ) বনী (জিতেন্দ্রিয় ), স্থির (ফলোদয় ন| হয়! পধান্ত বিনি কশ্মা পরি- 
নাগ করেন না), দাস্ত (ক্লেশ-সহিষ,), ক্ষমাশীল, গম্ভীর (ধাহার মনোগত ভাব 
আতিশয় ছুর্বেবোধ ), পৃতিমান্*(যে ব্যক্তি নিরাকাজ্ষ ও ক্ষোভের কারণ সত্বেও 
এন্তি॥ নমঃ (রাগ ও দ্বেষ হইতে বিমুক্), বদান্ট ( দান-বীর বা অতিশয় দাত1), 


নার শপ কাকি পি পপ শীত ০ পা ২ পিসী পপ ০ পি পাপ পালা ৯ সাপ পি পলি 








“ গোম্ামি-প্রভুরন কাকিন। অবস্থানক।লে তথাকার রাজ বাহাদ্রর ৬মহিমারঞ্জন রায় মহাশয়, 
সকল “দশের ভাষ) না জানিয়া কি প্রকারে তত্তদঞ্চলের নাঁধু মহাপ্বা্দিগের কথা বুঝিতে পারেন" 
-এহ কথা তাহাকে জিজ্ঞাস। করাত তিনি বলিয়াছিলেন: “যাহার জ্ঞান অনস্তঙ্ঞানের সহিত যুদ্ধ 
১. তাহার কিছুই জানিতে বাকী থাকে না ।” 


৮. আচার্য বিজয়কষ্চ গোস্বামী [ পঞ্চদশ 


ধার্টিক ( যে ব্যক্তি স্বয়ং ধন্দ যাজন করেন ও অপরকে ধন্ম ষাজন করান), শুর, 
মান্তমানরুৎ (মান্য ব্যক্তিকে মানদানকরী ), বিনয়ী, দক্ষিণ (ন্বীয় স্থন্বভাব দ্বার! 
কোমলচরিত্র ), হ্রীমান্‌ লেজ্জাশীল ), শরপাগতপালক, সুখী, ভক্ত-স্থৃহত্, প্রেম- 
বশ, করুণ (পরছুঃখ সহ করিতে অক্ষম ), সর্ব-শুভঙ্কর ( সর্বসাধারণের হিত- 
কারী ), প্রতাপী, কাীত্তিমান্‌, রক্তলোক (সমস্ত লোকের অন্থরাগভাজন), সাধু_ 
সমাশ্রয় (সাধু-সজ্জনের পক্ষপাতী), সর্বারাধ্য, সমৃদ্ধিমান্, বলীয়ান্‌, ঈশ্বর (স্বতস্থ 
ও দুলজ্যাজ্ঞ। অর্থাৎ_-কোন ব্যক্তি ধাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না), 
_ পুরুষৌত্তমের এই পঞ্চাশৎ গুণ। ইহ সমুদ্রের ন্যায় ছুর্ব্বিগাহ্া । এই সমস্থ 
গুণ যদি জীবগণের থাকা সম্ভব হয়, তবে যে যে জীব ভগবানের অতিশয় অন্ত- 
গৃহীত, কেবল সেই সকল জীবে বিন্দু-বিন্দু রূপেই অবস্থিতি করে; কিন্তু এক- 
মাত্র পুরুষোত্তম ভিন্ন অন্ত কুত্রাপি সম্পর্ণ প্রকাশিত হয় না” গোম্বামি-প্রতুকে 
যথাথরূপেই ধাহারা জানিবার বা চিনিবার সৌভাগ্য লাভ করিন্াছেন, বলা 
বান্থন্য-_উক্ত ছুর্লভ গুণাবলী তজ্জীবনে কি ভাবে ওকি পরিমাণে স্ফৃতি 
পাইয়াছিল, একমাত্র তাহারাই তাহ! কথঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে বা ধারণ! 
করিতে সমর্থ হইবেন । | 

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমণের সময় উপস্থিত হইলে, গোস্বামি-প্রভু কতিপঘ 
শিষ্যসহ পরিক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন । চৌরাশি ক্রোশব্যাপী ব্রজ-মগ্ডল, 
স্থিত মধুবন, বেহুলাবন, কাম্যবন প্রভৃতি ছ্বাদশটা প্রসিদ্ধ বনের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন 
অন্যতম | পূর্বে সমস্ত স্থানগুলিই নিবিড় জঙ্গলময় ছিল, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের 
একাংশ এখন সহরে পরিণত হইয়াছে, অপর বনসমূহ প্রীয় যেমন তেমনই 
আছে । ভগবান যশোদানন্দন, রাখালগণ সহ গোচারণচ্ছলে সেই সকল 
স্বাভাবিক নিভৃত কুঞ্জে গোপিকানিকরে পরিবেষ্টিত হইয়া অপার অপরিসীম 
লীলারস সম্ভোগ করিতেন ।” কথিত আছে যে ভগবান্‌ কৃষ্ণচন্দ্রেব জন্মসময়ে 
দেবগণ তাহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসিয়। ব্রজভূমির চৌরাশি ক্রোশ পরি" 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন । তদবধি প্রতিবসর বহুসংখাক লোক এইরূপে পরিক্রমণ 
করিয়া আসিতেছেন । শ্রীশ্রনবদ্ীপচন্দ্র প্রীকুষ্চৈতন্যের পাষদ গোস্বামিপাদগ 
এই প্রথ। প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও বিভাগ করিয়। প্রতিদিনের পরিক্রমণ-পর্থ ? 
স্থান নিপ্দীরণ করিয়া দিয়াছেন । জন্মা্মীর- পরবর্তী দশমী হইতে এই 
পরিক্রমণ আরম্ভ হয় । গোম্বামি-প্রভু পরম ভাগবত গৌর শিরোমণি মহাশছের 
নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্রীরাধা নাম স্মরণপূর্র্বক রাধাকুগুবাসী প্রদ্দ্‌ 


পরিচ্ছেদ] শ্রীবন্দাবন পরিক্রমণ . ৩০৯ 


বেণীমাধব পাণ্ডা ও ৬সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়। পরিক্রমায় 
বহির্খত হইলেন । শ্রীবুন্দাবন হইতে মথুরায় আগমন করিয়া ভূতেশ্বর 
মহাদেব, জন্স্থলী, ঞ্বটালা, বিশ্রামঘাট প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানসকল দর্শন 
করিলেন । পরদিবস তালবন, মধুবন, কুমুদবন প্রভৃতি দর্শন করিয়। শান্তনু 
কুণ্চে উপস্থিত হইলেন ! শান্তচরাজার নামানুসারে এই স্থানের নাম শাস্তন- 
নুণ্ড হইয়াছে । এই স্থানে তিনি পুক্রার্থে গঙ্জাদেবীর আরাধন! করিয়। তাহার 
অন্তগ্রহে ভীন্ম সন্তান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শান্তচ্কুণস্থিত রাধারুষ্ণের বিগ্রহ 
দেখিলে জীবন্ত বলিয়াই ভ্রম জন্সে। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব 
মনোহর | চারিদিকে প্রন্ষটিত কমল-শোভিত প্রকাণ্ড জলাশয় ; মধ্যস্থলে 
'অত্যুচ্চ টীল।, টীলার উপরিভাগে ভগবানের মন্দির বিরাজ করিতেছে । একটা 
£সত্ু পার হউয়। মন্দিরে যাইতে হয় । এই স্কলে একটী অপরিচিত। নিষ্ঠাবতী 
গোপী, নিতীস্ত পরিচিতের ন্যায় খুব ভক্তির সহিত ভাল ফল ও উতকুষ্ট বরফি 
দিয়। গোস্বামি-প্রভুর সেব। করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে গোস্বামি-প্রতু 
শান্তন্-কুণগ্ড হইতে বেহুলাবনে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ৬রামরুফ্ণ 
পরমহংসজীর কুপাপ্রাঞ্ত একটি বৃদ্ধা বিধব। রমণী রুগ্ন অবস্থায়ও পরিক্রমণ 
করিতে বতির্গত ভইয়া, গোম্বামি-প্রভূর সঙ্গ ধরিলেন। গোস্বামি-প্রতু তাহাকে 
“ম।” বলিয়া মাতার ন্যায় শুশষ| করিতেন । বেহুলাবনে রাত্রি অতিবাহিত 
করিয়া, অতি প্রত্যষে জয় রাধে শ্রীরাধে” বলিয়। তাহার! রাধাকুণ্ডের অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন । পথিমধো রাডঢ় গ্রাম অতিক্রম করিয়া সর্যযকুণ্ডে উপস্থিত 
হভলেন ৷ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ভারতবধের চারি ধাম পরিক্রমণ করতঃ শেষে 
বখন মথরামণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন এই কুগ্ডে অবগ।হন 
করিয়াছিলেন । 

সষ্যকুণ্ড হইতে প্রীয় দিব! দ্রিপ্রহরের সময়ে গোস্বামি- প্রভু সদলবলে রাধা- 
+গ্ড উপস্থিত হইলেন । গোম্বামি-প্রভুর সহধন্মিণী শ্রীশ্রীমতী যোগমার। দেবী 
শন্দাবন হইতে গোম্বামি-প্রভূর অন্যতম শিষ্য নিক্ষি্চন ভক্ত ৬শ্রীধর ঘোষ 
নহাশয়কে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে আসিয়! শ্রীমদ্্‌ বেণীমাঁধব পাণ্ডার বাড়ীতে* 


* গ্োস্বামিপ্রভু এই ব'ড়ীতে ইতিপূর্বেধগ একবার শীতকালে ২৩ মাস অবস্থান করিয়া- 
ছিজেন; শীতা'ঙ্গা বশতঃ তথায় সর্ববদ] ধুনী আ্বালান থাকিত, এইনিষিত্ত উত্তর কালে ইহা! 
ধুণীঘর নামে প্রসিদ্ধ হয়। বেণীমাধব, প্রতুজীর ম্্ৃতি-রক্ষাকলে, প্রভুর শিল্তবর্গ হইতে অর্থ সংগ্রহ 
করয়। এইস্থানে একটী পাকা কোঠা নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন, তিনি ও তৎপুত্র যুগল কিশোর 


সস _আচাধ্য বিজয়কফ গোস্বামী: [ পঞ্চদশ 


তাহার জিনা মাত্র হইতে এই শব্ধ এতদূর উচ্চনাদে নিনাদদিত হয় যে, ৭৮২ 
মাইল দূর হইতে তাহ! শ্রবণ করা যায়। গোম্বামি-প্রভু বলিয়াছেন যে, তিনি 
সপ্ত মাইল দূরবর্তী কোন একটা স্থান হইতে তাহার এই “হরিবোল" ব্বনি 
শুনিতে পাইয়াছিলেন।* 

অতঃপর গোস্বামি-প্রভূ কুস্থম-সরোবর হইতে যাত্রীদিগের সঙ্গে গোবদ্ধন 
পরিক্রমণে বহিগগত হইলেন । পথিমধ্যে "দাউজীর* চরণ-চিহ্ন দর্শন করিলেন । 
বালক বলরামের বৃহৎ পদচিঙ্ন দেখিয়| .,একজনের মনে সন্দেহ হইলে, 
গোস্বামি-প্রভূ বলিলেন থে ইহ। নবদ্বীপচন্দ্রের পদচিহ্ন। মহাপ্রভুও পাষাণের 
বুকে পদ প্রদান করিতে ক্রটি করেন নাই। এবিষয়ের প্রমাণ 
পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্াথদেবের মন্দিরে গেলেই পাওয়। যায় । দাউজীর চরণ 
চিহ্ন দর্শন করিয়। তাহারা দানঘাটে উপস্থিত হউলেন। এই স্থানে শ্রী 
যে প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়াছিলেন, মহাপ্রস্ত তাহা ধরিয়া কতই 
(রোদন করিয়াছিলেন । 

গোবদ্ধন পরিক্রমণ করিতে করিতে বলদেবকুপগু হইয়। অতঃপর তাহার! 
গোবিন্দকুণ্ডে উপস্থিত হইলেন । এই স্থানে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোপাল- 
দেবের মন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নিকটে পুরী-স্বামীজীর আসন 
বৈঠক) বিছ্যমান্। গোবিন্দকুণ্ডের নিকটস্থ একটী মন্দিরে শ্রীরাধিকা প্রসাদ 
দাস নামক একজন বেষ্ণব-মহাজন বাস করিতেন । উনি গোবদ্ধনে একাসনে 
চল্লিণ বৎসর সাধন করিয়! সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছেন । বাবাজী মহাশয় 
গোস্বামি-প্রভৃকে দর্শন করিবামাব্রই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,_“আমাকে 
রুপা করিয়। দর্শন দিয়াছেন- আবার কপা করিয়। দশন দিবেন 1” এইস্থানে 
গোস্বামি-প্রভৃ পথ চলিতে-চলিতে কি যেন দেখিয়1 কিছুক্ষণ একপুৃষ্টে চাহি! 
রজে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পরে লোকসমাগম অবলোকন করিয়! 

সংবরণপূর্বক পুনরায় চলিতে লাগিলেন । রি 

গোবদ্ধন-পরিক্রমণ শেষ হইলে গোস্বামি-প্রভ্ু মানসীগঙ্গা, যশোদাকু €, 
হরদেবজী, গুলালকুণ্ড সাক্ষীগোপাল' রূপসরোবর প্রভৃতি দর্শন করিয়। 
অলকাগঙ্গায় উপনীত হইলেন । এই স্থানে জননী শ্রীমতী যোগমায়া দেবা 


।॥ সীপ্ীরাধাকুণ্নিবাসী প্রাচীন বৈষাবগণ এখনও ইহার কথা বলিয়া থাকেন। গোম্বামি- 
গ্রভুর অস্তর্ধানের কিন্নৎকাল পরে ইনি লোক চক্ষুর অগোচর হইয়াছেন। 


পরিচ্ছেদ ] শ্রীবন্দাবন পরিক্রমণ ৰ 


বনযাত্রীদিগের সঙ্গে একটী বৃহৎকাক্ম মহাবীরকে ( হন্নমান ) পরিক্রমণ 
করিতে দর্শন করিয়া বিন্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন; এবং গোস্বামি-প্রভূর 
নিকটে এই কথার উল্লেখ করিলে, তিনি ব্লিলেন__“বনযাত্রীদ্দিগের রক্ষক- 
স্বরূপ হইয়া! স্বয়ং ম্হাবীরই অলক্ষিতভাবে তাহাদের সহিত পরিক্রম্ণ করিয়! 
থাকেন । যাহাদের অন্তশ্ক্ষ খুলিয়া যায়, তাহার! তাহার দর্শন পাইবেন, 
আশ্চর্যের বিষয় কি ?” 

অলকাগঙ্গ! হইতে আদিবদ্রি হইয়া তাহার! কাম্যবনে উপস্থিত হইলেন । 
এইস্থানে হঠাৎ বনরাজীর মধ্য হইতে সুমধুর চিত্তাকর্ষক সঙ্গীতধবনি 
বণ করিয়। গোব্ামি-প্রভৃ গায়ককে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, 
ইতস্ততঃ অন্রসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথায়ও তাহার দর্শন ন। 
পাইয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হ্ইয়। “কে অলক্ষিতভাবে থাকিয়৷ স্থমধুরত্বরে গান 
করিতেছেন ? দয়! করিয়। আমায় দর্শন দিন 1”__-এইরূপ অনুরোধ করিবামাত্র 
সেই স্থানের একটী বৃক্ষ জটাজুটধারী একটা মহাপুরুধষের আকার ধারণ 
করিয়। ততসমীপে উপনীত হইলেন। গোম্বামি-প্রভৃ সসম্থমে তীহাকে 
প্রণিপাত করিলে, তিনি বলিলেন__“এইস্থানে যতগুলি রক্ষ দেখিতেছেন, 
সকলেই এক একটা মহাপুরুষ ! শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাককৃত নিত্যলীলা দর্শন 
করিবার জন্ত আমর! এই এইভাবে অবস্থান করিতেছি ।” এই কথা শ্রবণ 
করিয়। গোস্বামি-প্রভ সেই স্থানের বুক্ষরাজীকে উদ্দেশ করিয়৷ সাষ্টাঙ্গে 
প্রণিপাত করিলেন । উঠিয়া দেখিলেন, বৃক্ষরূপী মহাপুরুষ তন্মধোই অন্তদ্ধীন 
করিয়াছেন । 

কাম্যবন হইতে গোস্বামি-প্রক্থ বিমলাকুগ্ত হইয়া 'লুক্লুকি'কুণ্ডে উপনীত 
হইলেন। এই স্থানে শ্রীবুন্দাবনচন্দ্র বয়স্তবর্গের সহিত চোক্-নাধাবাধি খেলা 
করিতেন । অতঃপর লঙ্কাকুণ্ড দর্শন করিয়! চরণপাহাড়ী আগমন করিলেন । 
চরুণপাহাড়ী, কদমখণ্ডী, কালীয়াদহ প্রভৃতি ব্রজ্ম গুলের বন্ৃস্থানে শ্বুন্দাবন- 
১ত্রের সেই জগমনোমোহন লীলাসমৃহের অনেক চিহ্ন অগ্যাপি 
দষ্ হইয়া থাকে। চরণপাহাড়ীতে পাষাণের গানে অগ্যাপি অসংখ্য 
পদচিহ্ন বিগ্কমান থাকির়!, আধুনিক বিজ্ঞানাভিমানী সুধীবন্দের দর্প চূর্ণ 
ও ভক্তবুন্দকে মহা প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিতেছে । গোষ্ঠটবিহারী শ্রীকৃ্চ- 
টন্দ্রের ত্রিজগন্মানসাকফীঁ, স্থমধুর মুরলীধ্বনি শ্রবণ করিয় প্রগাঢ় প্রেমভরে 
পাষাণ পধ্যস্ দ্রবীন্ূত হইয়। মোমের সমধশ্থিতা প্রাপ্ত হইত! তদবস্থায় 


সনি আচাধ্যা বজয়কষ্ গোস্বামী [পঞ্চদশ 


যান্থুষ, পশু-পন্গী প্রভৃতি যে সকল জীবন্ত তথায় বিচরণ করিত, তাহা- 
দেরই পদচিহ্ন পড়িয়া যাইত। পরে মোহন বংশীধ্বনি নীরব হইলে, 
পাঁষাণরাশি পুনরায় ধীরে ধীরে স্থীয় স্বাভাবিক কাঠিন্ত প্রাপ্ত হইলেও, 
পদচিক্গগুলি কিন্তু আর বিলুপ্ত হয় নাই, তাহা! অগ্যাপি যেমন তেমনই 
রহিয়। গিয়াছে । এই পাহাড়ের গাত্রে বৃন্দাবনচন্ত্র, রাখালগণ ও গো-বৎসাদির 
অনেক পদচিহ্ন বিদামান আছে। ধ্বজবজান্কশের চিহ্ন দেখিয়। রাখালগণের 
পদচিহ্ন হইতে ভগবানের পদচিহ্ন পথক করিয়া লওয়া যায়। গোস্বামি- 
প্রভূ থাকিয়। থাকিয়। সেই সব স্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়। প্রণাম করিতে লাগিলেন । 
অশ্রুজলে তাহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। 

তৎপরে গোস্বামি-প্রড় বাত্রীদলের সহিত কদমখন্ডীতে উপনীত হইলেন । 
এই স্থানে একপ্রকার “দোনার” ( ঠোঙ্গার ) গাছ দুষ্ট হইয়। থাকে । প্রীশ্রীবৃন্দা- 
বনবিহারী বয়শ্তগণসহ ষ্তান্ত হইয়। ছুপ্ধপান করিবার জন্য বৃক্ষের নিকট' 
পানপাত্র যাক্করা করিলে, ব্রজভূমির কল্পব্ক্ষ হইতে সেই সকল দোন। 
সংগ্রহ করির| কামধেন্ হইতে দুগ্ধ দোহনপূর্বক আনন্দে পান করিতেন । 
অদ্যাবধি দিবাছিপ্রহরের কিছু পূর্বে নিদ্দি সময়ের জন্য সেই সকল 
বৃক্ষের বহু সংখাক পত্র আপনা-আপনি সঙ্কচিত হৃইয়। অপূর্ব দোনার আকার 
ধারণ করে; এবং কিরংকাল এই অবস্থায় থাকিয়। পুনরায় স্বীয় স্বাভাবিক 
অবস্থ। প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে গোস্বামি-প্রভু ও তীহার সহচরগণ এই ব্যাপার 
স্বচক্ষে প্রতাক্ষ করিয়। অতিশয় বিম্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন | 

কদমখপ্ী হইতে একটা ময়র গোস্বামি-প্রত্থর সঙ্গ ধরিয়া অনেক দূর পধ্যস্ত 

ন করিয়াছিল। যে-যে স্থানে তিনি সশিষ্য উপবেশন করিতেন, সেই 
সকল স্তানে ময়রটা কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাহাদিগকে অদ্ভুত নৃত্য দেখাইত ; 
আবার, তাহার। চলিতে আরম্ত করিলেই ময়ূরটাও সঙ্গে সঙ্গে চলিত । এই 
প্রকারে প্রায় ১৪1১৫ ক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইলে, ময়ুরটা হঠাৎ একদিন 
কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, কেহ লক্ষা করিতে পারিল না! 

অতঃপর তাহারা মানগড়ে উপনীত হইলেন । এইস্থলে অনেক ন্টপূরের 
বুক্ষ আছে। বশোদাদুলাল ব্রজ-বালকবুন্দসহ বুন্দাবনের বনে বনে নৃত্য 
করিবার জন্য কল্পবৃক্ষের নিকট শ্রপূর চাহিলে তাহারা প্রচুর পরিমাণে 
তাহা প্রদান করিত। তদবধি এই সকল বুক্ষে হুপূর জন্মিয়া থাকে৷ 
প্রথমতঃ বকফুলের ছড়ায় স্তায় একটা বুস্তে একটী করিয়া ছড়। বাহির 
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হয়। পরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদের অগ্রভাগ পুনরায় মিলিত হয় ও. 
নপূুরের আকার ধারণ করে। ছড়াগুলি পরিপক্ক হইলে ভিতরের বীজগুলি 
পৃথক্‌ হইয়া পড়ে । তখন তাহ! নাড়িলে সুপূরের ধ্বনির ন্যায় “ঝুমুর ঝুমুর” 
শব্দ বাহির হয়। বুন্দীবনের ব্বভাব-শিশুদিগের ইহাই ভ্পূুর। ভগবান্‌ 
বশোদানন্দন, রাঁখালবালক সমভিব্যাহারে এই সকক ন্রপূর পরিধানপূর্ববক 
মধুর মুরলীধ্বনি করিতে করিতে সময়ে সময়ে অপূর্ব নৃত্য-লীলার অনুষ্ঠান 
করিতেন । তাহা দর্শন করিয়। বুন্দাবনের পশু-পক্ষী-পধ্যস্ত বিমুগ্ধ হইয়া 
সাইত, ময়র-ময়রী পেখম ধরিয়া তালে তালে নৃত্য করিত, ধেন্৮-বৎসগণ 
নাজানি কি ভাবে বিভোর হইয়া “হাম্বা” “হা্বা, রবে বনভূমি মাতাইয়া 
তলিত, শুক-শারী প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ প্রেমে বিগলিত হইয়া, যশোদছুলালের 
“সই মুরলীর মোহন-ধ্বনিসহ স্থমধুর কূজনে সমগ্র ব্রজভমি মুখরিত 
কবিত।  শুকপিকের কাকলি-মিশ্রিত সেই মুরলী-নিঃস্বনে না জানি 
কত মুনিঝমির ধান ভঙ্গ হইয়াছে, কত ব্রজমাতার স্তন যুগল হইতে 
শ্েহভরে ছুগ্ধ ক্ষরণ হইয়াছে । অহো। অগ্যাপি সেই লীলামাধুরী স্মরণ 
মনন করতঃ, কত শত ভক্তবুন্দ যে প্রেমরসে বিবশ হইয়! দরবিগলিত 
আনন্দাস্র-ধারায় ধরিত্রীদেবীকে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন, মাদুশ ক্ষুদ্রবাক্তি 
কি প্রকারে তাহার বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে ? 

স্বত্রঃপর গৌস্বামি-প্রঙ্ শিশ্তগণসহ নন্দঘাট, রামঘাট, বলরামকুণ্ড,, 
পণিগ্রাম প্রভৃতি লীলাস্থল দর্শন করিয়া! ভাগ্ীর বনে উপস্থিত হইলেন । 
তথ। হইতে ভ্রাহারা বেলবনে আগমন করিলেন । এই স্থানেও কয়েকটা বুক্ষে 
'ভরেরুষ্। রামকষ “রাধারুষ্ প্রভৃতি নাম স্বাভাবিক ভাবে অস্কিত আছে । 
তাহা! দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন মহাত্মা বুন্দাবনের রজঃ-প্রভাবে অচল 
পক্মাকার ধারণ, করিয়াছেন, আর নামগুলি তাহারই গাত্রের ছাপ মাত্র। 
গোস্বামি-প্রভূ এই স্থান হইতে লৌহবন হইয়া মহাবনে উপনীত হইলেন । 
মহাবনে নন্দের বাড়ী । এইস্থানে রাত্রি ধাপন করিয়া, পরদিন প্রভাতে তিনি 
শিব্পাগণের সহিত ব্রহ্মাগু-ঘাটে উপস্থিত হইয়! তথায় ক্লান করিলেন। এই 
ব্রঙ্গা গুধাটেই শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে ক্রহ্মাণড দেখাইয়াছিলেন । পরে দধিমস্থন- 
স্তান ৪ যম্লার্জন হইয়া! নৃতন গোকুলে উপনীত হইলেন । এই স্থানে 
গোকুলের গোম্বামিগণ বাস করিয়া থাকেন । সম্মুখেই যমুনা । গোস্বামি- 
প্রস্থ যমুনা! পার হইয়। মথরায় উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে শুভ 
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একাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধারাণীর আশীর্ববাদে নির্বি্ে শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । 

দ্বাদরশী তিখিতে তিনি পুনরায় নিজ বৃন্দাবন পরিক্রমণে বহির্গত হইলেন, ও 
প্রথমে কেশীঘাট, পরে জ্ঞানগোধূরী ও রাধাবাগ হইয়! বত্রিনাথ দর্শন করিয়। 
রাজঘাটে উপস্থিত হইলেন । এই স্থানে একটা প্রকাণ্ড অশ্বখবৃক্ষ আছে । মহাপ্রভু 
এখানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন । নিকটে কোনও একটা প্রাচীন বৃক্ষমূলে ব্রহ্ম 
বিষ ও শিবের বিগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে দেখিয়া যাত্রিগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
পরে উত্তরাভিমুখে দাবানলকুগ্ত, কালীয় হৃদ, কিশোরঘাট হইয়। শুঙ্গারঘাটে 
উপস্থিত হইলেন। শৃঙ্গারঘাটে শ্রীত্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ দর্শন করিয়। 
বস্ত্রহরণঘাট, গোবিন্দঘাট ও ভ্রমরথাট হইয়া পুনরায় কেশীঘাটে আগমন 
করিলেন। এতদিন শ্রীবুন্দাবন লোকাভাবে কি এক গভীর ছুঃখব্যগ্তক 
নিম্তন্ধভাব ধারণ করিয়াছিল, আবার লোকসমাগমে প্রফুল্ল হইয়। উঠিল! 
বুন্দাবনবিহারীর জয়ধ্বনিতে চতুদ্দিক পরিপূর্ণ হইল। 

এদিকে বুদ্ধ গৌরশিরোমনি মহাশয়, তদীয় প্রাণের দরদী গোস্বামি-প্রকর 
আগমন প্রতীক্ষা করিয়। অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন। এখন তাহার 
সেই প্রাণের প্রিয়তম বস্তকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তৎসহবাসে অতীব আনন্দের 
সহিত দিনযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন শিরোমণি-মৃহাশয় 
গোম্বামি-প্রভৃকে বলিলেন_-“দেখুন, প্রভূ" আমি রাধারাণার কুপার 
অপ্রাকৃত বুন্দাবনলীল। দর্শনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। সময়ে সময়ে লীলার” 
সম্ভোগ করিয়! থাকি; কিন্তু জানি না কেন তাহা স্থায়ী হয় না। এই দুঃণে 
দিবানিশি আমার প্রাণ হু হু করিয়া জলিতে থাকে । শাস্ত্রে আছে, সদ্গুরুর 
শক্তি-লাভ ভিন্ন শ্রীবুন্দাবনের মধুর লীলায় প্রবেশাধিকার জন্মে না। আপনিই 
সেই সদ্গুরুরূপে ভাগাবান্‌ জীবকে রূপ। করিবার জন্য অবতীর্ণ হইপ্সাছেন, এ 
বিষয়ে আমি নিঃসংশয় হইয়াছি। অতএব, প্রভু আমাকে আর পরীক্ষ: 
করিবেন নী । আমাকে সেই বস্ত প্রদান করিয়! কতার্থ করুন” এই কথ, 
শুনিয়। গোল্বামি-প্রভূু তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ইহার কিছুদিন 
পরে শিরোমণি মহাশয় কলেবর পরিতাগ করেন। এতছুপলক্ষে শ্রীবুন্দাবনে 
অতিশয় সমারোহের সহিত মহোতনব ও সংকীর্তন হইয়াছিল । গোস্বামি-প্রস্ 
সশিষ্য তাহাতে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন । মহোতৎ- 
সবের কয়েক দিন পরে শিরোমণি-মহাশয় একদিন দিবাদেহে গোস্বামি-গ্রত্ুর 
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নিকটে প্রকাশিত হইয়া বলিয়াছিলেন-__“প্রভো, আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে । 
আপনার কুপায় আমি অপ্রারুত বৃন্দাবনধাম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।” 

ইহার পর মাঘ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে কুস্তমেলার অধিবেশন হয়। কুস্তমেলা 
ভারতবরীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত সাধু মহাপুরুষদিগের সম্মিলনক্ষেত্র । প্রতি 
তিনবৎসর অন্তর হরিদ্বার, প্রয়াগ, পঞ্চবটী ও উজ্জয়িনী--এই চারি স্থানে 
কুম্তমেলার অধিবেশন হইয়া থাকে । 


“গঙ্গাধারে প্রয়াগে চ ধারা গোদাবরীতটে | 
কলসাখ্যোহি যোগেহয়ং প্রোচ্যতে শঙ্করাদিভিঃ ॥৮ 


অস্তাথ_- যে যোগ উপলক্ষ করিয়া গঙ্গাদ্ধারে, ( হরিদ্বারে ) প্রয়াগে, ধারা? 
( অবস্তিকা, উজ্জয়িনী ) ও গোদাবরী-তটে ( পঞ্চবটী, নাসিক ) অমৃত- 
মহোৎসব হইয়! থাকে, শঙ্কর প্রভৃতি তাহাকে কলসাখ্য ( অর্থাৎ কুস্ত) যোগ 
বলিয়। থাকেন | 

কথিত আছে যে সমুদ্র-মস্থনে অমৃত কলস (কুস্ত) উিত হইলে, উহা 
ল্ইয়। দেবত। ও অস্থরদিগের মধো মহ সংগ্রাম উপস্থিত হয়। তখন দেবতার! 
অস্্রদিগের ভয়ে ভীত হইয়া এ অযৃত-কলস পৃথক পৃথক দিনে হরিদ্ার, প্রয়াগ 
প্রকৃতি গুথক্‌ পৃথক্‌ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়! অস্থরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন । 
তদবধি দেবতা ও মহাপুরুষগণ এ সকল স্থানে সমবেত হইয়। ( সম্ভবতঃ ঝুস্ত- 
২শিতে ) অমৃত-কুস্ত মহোৎসব সম্পন্ন করেন । পরে ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য এ 
উৎসব উপলক্ষে এ সকল স্থানে তিন তিন বৎসর অন্তর কুস্তরাশিতে তাহার 
সম্প্রদায়ের সাধু-সম্মিলনের বাবস্থা করেন । ক্রমে অপরাপর সম্প্রদায়ও উহাতে 
“ফাগদান করেন । * | ্ 

বণুমান সময়ে ইহার কোন উদ্ভোগকর্ত। নাই, আবাহনকর্ত| নাই, সংবাদ 
দত। নাই। কুস্তমেল! সকলেরই মেলা, সকলেই স্বয়ং" আহৃত। এই সকল. 
সশ্মিলনন্ষেত্রে নানাস্থানের সাধু-সজ্জনগণ, এমন কি পা হাড়-পর্বতিবাসী 
নভাপুরুষেরাও একত্র হইয়।ঃ প্রশান্তভাবে নির্বিবাদে পরম্পর ধন্মতন্ব ও 
পালনমাগের অবস্থাদি সন্বন্জধে আলোচন। করিয়া থাদকন ; এবং দেশের মাধারণ 
শাকের ধন্মভাব কিরূপ কি প্রকার ব্যবস্থ। করিলে দেশের লোকের কল্যাণ 
শর, ভাহ[ স্থির করিয়া এক এক দেশের ভার এক্ষ একটী মহাপুরুঘের উপর 
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* আধ্যদর্শন, ৮ম বধ, ৩য় সংখ্যা । 


পপি পপর জপ পিং আক সাজান অনি 
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অর্পণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন । এবং এই স্থযোগে সহম্ন সহম্্র ধন্- 
'পিপান্ছ গৃহস্থ নরনারী মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়া, সাধু-সন্দ্শন ও তাহাদের 
ভবব্যাধি-বিনীশক, ভ্রিতাপজালা-নিবারক উপদেশামৃত পান করিয়! পবিত্র « 
'ক্লুতার্থ হন । 

পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে কুস্তমেলার অধিবেশন হইত ন|। শ্রীমন্‌ মহাপ্রত্ুর 
'পার্ধদ শ্রীন্বূপ-সনাতন-প্রনুখ বৈষ্ণবদিগের প্রযত্বে শ্রীবন্দাবনে এই সাধু- 
'সমাগমের বাবস্থা হয়। তদবধি যে বৎসর হরিদ্বারে কুস্তমেল। হয়, তাহার 
কিছু পূর্বে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভক্ত সাধুগণ শ্রবুন্দাবনে সমবেত হইয়, একমাসকাল 
'তথায় অবস্থানপূর্বক য্থাকালে হরিদ্বারে গমন করেন । 
. গোস্বামি-প্রভু প্রতিদিন মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়া! সাধুসন্দর্শন ও তাহাদে+ 
সহিত ধন্মালাপ করিতেন । যতদিন মেলা ছিল, ততদিন এই নিয়দের 
ব্যতিক্রম ঘটে নাউ । মেলা অস্তে সাধুগণ হরিদ্বার গমন করিলেন । গোম্বাদি- 
প্রভৃও হরিদ্বার যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । এদিকে শ্রীশ্বীমতা 
.যোগমায়া দেবীকে শ্রীবন্দাবনধাম পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক দেখির!, সকলেই 
কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। ঘিনি জীবনে কখনও স্বেচ্ছায় স্বামী হইতে বিচ্ছিপর 
'হইবার কল্পনাও করিতে পারেন নাই, বিশেষ কাধ্যোপলক্ষে স্বামী হইতে দরে 
অবস্থান করিতে হইলে ধিনি সর্ববদ। স্ত্রিরমানা থাকিতেন, কিছুদিন পে 
যিনি পতি-বিরহে ব্যাকুল হইয়। পাগলিনীপ্রায় ঢাকা হইতে বুন্দাবনে ছুটির, 
আপিয়াছিলেন, সেই পতিগ্রীণ। সতী আজ স্ব-ইচ্ছায় পতিকে ছাড়িয়। থাকিতে 
রুত-সংক্ষল্প, ইহার কারণ কি? কিছুদিন পৃর্ধ হইতেই জননী ঘোগথার। 
গুরুকুপায় নিত্যবুন্দাবন-বাশের অধিকারিণী হ্ইয়াছেন। তিনি তাহা 
'গুরুদেব, সর্বন্ব-ধন জীবন-ন্বামীকে শ্রীশ্রাবুন্দাবনচন্দ্রের সহিত অভিন্নকূপে 
অন্তরে-বাহিরে নিরন্তর সন্দর্শন করিয়া, দিবানিশি সেইভাবেই বিভোপ 
,৪ তন্ময় হইয়! থাকিতেন। এই সময়ে যোগমায়। দেবী দেহে থাক। দুদ 
যেরাজ্যে বাস করিতেছিলেন, তথায় সময় এবং স্থানের ব্যবধান নাই, 
মায়ার আবরণ নাই। সেখানে যাহা কিছু আন্বাদদনীয় ও দর্শনীয় আছে. 
তৎ-সমস্তই এখন জননী ঘোগমাঘ়া দেবী তাহার নিকটে, অতি নিকটে, 
প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতেছেন । সুতরাং সতীর আর এখন পতি-বিরে 
আশঙ্কা! কোথায় ? 

অতঃপর জননী যোগমায়! দেবী, শ্বীয় পতিদেবতার অনুমতি গ্রহ 


পরিচ্ছেদ ] শ্রত্রীমতী যোগমায়।-দেবীর-তীরোভাব ৩১৯ 


পূর্বক: দেহত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং পঞ্জিক। দেখিয়। শুভদিন 
নির্ণযপুর্ব্বক শ্রশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবিভাবের দিন মাধী ত্রয়োদশী 
তিথিতে বিস্ুচিকা রোগ উপলক্ষ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন । 
বঙ্গ আকাশের স্থবিমল চন্দ্রম! চিরদিনের তরে শ্রীবৃন্দাবনশৈলে অন্তমিত 
হলেন । কত শত নর-নারী আজ তীহাকে হারাইয়া হাহাকার করি- 
এেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? জননী যোগমারা এখন সর্বপ্রকার 
প্রাকৃত মারার আববরণ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অপ্রারৃত স্বীয় স্বরূপে অধিষ্ঠান 
পর্বক জনগণের কল্যাণ-কামনায় সর্বত্র বিচরণ করিতেছেন। যাহাদের 
অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, তাহার! এখনও তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন এবং 
তাহার ন্সেহবিগলিত স্তন্স্থধ1 পান করিয়া ভবক্ষধা মিটাইতে সমথ হইতেছেন'। 
আর ধাহার। আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত তাহার রুপার প্রার্থী হইবেন, 
তাহারাও থে তাহার অসীম করুণা উপলব্ধি করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। শ্রীশ্রীমতী যোগমায়। দেবীর অপূর্ব জীবন-চিত্র মত্-প্রণীত “যোগমায়া 
ঠাঝুরণী” নামক পৃথক্‌ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে । স্থতরাং এই স্থলে অধিক 
কিছু বলা নিম্প্রয়োজন | 

শ্রশ্বীমতী যোগমায়। দেবীর শবৃন্দাবনপ্রাপ্তির পর, গোম্বামি-প্রতু ঢাকাতে 
স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের নিকটে যোগমায়। দেবীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে 
ঘে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহ! নিষ্পে উদ্ধত কর। যাইতেছে £_- 


“গু হরি | 


শবন্দাবন । 
দাউজীর মন্দির, গোপীনাথের বাগ । 

কল্যাণবরেষূ, 
গত ১০ই ফান্তন সম্ধ্যাকালে শ্রীশ্রমতী যোগনায়। দেবী তাহার চির- 
প্রাথনীয় পিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছেন । অবিশ্বাসী লোকে ইহাকে মৃত্তা বলে, 
কিন্ত একবার বিশ্বাস-নয়নে চাহিয়া দেখ, যোগমায়া আজ সখীবুন্দের মধ্যে 
কি অপূর্ব শোভা-সৌন্মধ্য লাভ করিয়াছেন । শ্রীমতী শান্তিন্থধাকে বলিবে 
বে, সে যেন শোক না করে, ইহা শোকের ব্যাপার নহে, বহু শৌভাগ্যে 
মনুষ্য ইহা প্রাঙ্ধ হয়। আগামী ২১শে ফাল্গুন ভাহার নামে মহোৎসব হইবে, 
তাহার পর আমরা ঢাকায় যাত্রা করিব। 


॥ ২ 
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আচাধ্য রজয়কষ্ণ গোস্ামা' ' | ফোড়শ 


শ্রীমতী শাস্তিস্থধা যদি শ্রাদ্ধ করিতে চায়, তবে আনন্দ উৎসব করিয়া যেন. 
ছুঃখী কাঙ্গালীদিগক্ষে খাওয়ায় । ৃ 
মা শাস্তি, শোক করিও না, আনন্দ কর। যত শীঘ্র পারি, আমরা ঢাকা 
যাইব। 
আশীর্ধাদক 
শ্রীবিজয়কষ্ণ গোম্বামি।. 


যোড়শ পরিচ্ছেদ । 


হরিদ্বারে কুস্তমেলা দর্শন । হিমালয় ও 
কৈলাস-পর্ববত ভ্রমণ বিবরণ । 


শ্রীশ্ীমতী যোগমায়৷ দেবীর তিরোভাবের মহোত্সব সম্পন্ন কিয়! ১২৯৭ 
সনের ফাস্তন মাসে গোহ্বামি-প্রস্ু কুস্তমেলায় যোগদান করিবার জন্য হরিদ্বার 
গমন করেন । হরিদ্বার পু'ছিম়াই তিনি ব্রঙ্গকুণ্ডের ঘাটে উপস্থিত হইলেন 
এবং ম্নানান্তে শ্রীমদ্‌ যোগজীবন গোস্বামী দ্বার! শ্রীশ্রীমতী যোগমায়! দেবীর 
একখণ্ড অস্থি গঙ্গাগভে সমাহিত করাইলেন। অতঃপর ব্রহ্মকুণ্ডের সন্নি- 
কটে গঙ্গার উপরে একটা পাগ্ার বাটী ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । 

.এই বৎসর মেলা উপলক্ষে প্রায় তিন লক্ষ ধশ্মা্থীর সমাগম হইয়াছিল । 
হরিদ্বারে স্থানের অল্পতাবশতঃ ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে, গঙ্গার চড়ায়, কনখল প্রভৃতি 
স্বানে সাধুসন্াসিগণ আপন আপন আসন স্থাপন করিয়াছিলেন । দিবানিশি 
হরিনাম গানঃ হরিকথ। আলাপন প্রভৃতি সংপ্রসঙ্গ দ্বারা মেলাস্থলে এক 
অপূর্ব ভ।ব সধ্ারিত হইত এক দিবস গোস্বামি-প্রভূ তদীয় পুত্র শ্রীমৎ 
যোগজীবন গোস্বামী এবং শ্রদ্ধেয় শিষ্ঠবর্গ “রামকৃষ্ণ গুহ, »রাজকুমার দত্ত, 
৬শ্ামাকান্ত চট্টোপাধায়, »শ্রীধর ঘোষ প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কনখলে 
সাধুদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন, শরমন সময়ে জনৈক বৈষ্ণব বাবাজী মহাশয় 
গ্রোব্বামি-প্রভুর দিকে কিয়ৎকাল স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবাবেশে 
গান ধরিলেন-_ 


পথিক্ষেদ] |. হাঁরিছারে কুস্তমেলা দর্শন ৩২১ 


* কীণ্তনের স্বর । 
“বাদের হরি ব'ল্তে নয়ন ঝরে, 
এ দেখ, তারা ছু'ভাই এসেছে রে । 
( ধারা প্রেমে জগৎ ভাসাইল ) 
( ধার! নামে জগৎ মাতাইল ) 
তারা ছু'ভাই এসেছে রে ॥৮-- ইত্যাদি 
গোস্বামি-প্রভূর শিষ্তগণ গানে যোগদান করিলেন। দেখিতে দেখিতে 
একটা প্রবল ভাবের শ্োত প্রবাহিত হইতে লাগিল। গোস্বামি-প্রভূ উদ্দণ্ড 
নৃতা করিতে লাগিলেন । কাীর্তনে আকৃই হইয়া বহুলোক গোস্বামি-প্রভৃকে 
বেষ্টন পূর্বক তারক-ত্রহ্ম হরিনামের জয়ধ্বনিতে মুহুমুহু দশদিক প্রকম্পিত, 
করিতে আরম্ভ করিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত বহু সাধু মহাত্মাগণ বিস্ময়- 
বিশ্কারিত নেত্রে এই ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন,__এমন অদ্ভুত নৃত্য, 
এমন অপূর্বভাব, এব প্রকার প্রাণমাতান নামকীর্তন তাহারা যেন কখনও 
শ্রবণ করেন নাই। রাধাকুগডবাসী স্বর্গীয় বেণীমাধব পাণডা তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি এ সময়ে গোস্বামি-প্রভূর বক্ষে__ 
হরেনণম হরেনণীম হরেন্ণামৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নাস্ত্যেব নাক্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ 
_ এই শ্লোকটা উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছিলেন । 
অতঃপর লোক সংঘষ্ট দেখিয়া! পোস্বামি-প্রভূ ভাব সংবরণপূর্বক আশ্রমা- 
ভিমুখে গমনে উদ্যত হইলে, উপস্থিত ভক্ত গুলী তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া 
কতাথবোধ করিতে লাগিলেন। 
প্রত তন্বদশী মহাত্বা জগতে অতীব ছুল্লভ। ভক্তিভাজন ভরামরুষ 
পরমহংসদেব এসন্বন্বে বলিতেন--“কোটীতে গোটী ( একটা )1” 
ভগবান্‌ গীতাতে বলিয়াছেন- 
“মন্ুষ্যাণাৎ সহন্রেঘু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে । 
যততামপি সিদ্ধানাৎ কশ্চিন্নাং বেত্তি তত্বতঃ ॥% 
অর্থাৎ-_-সহশ্র লোকের মধ্যে কচিৎ কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে বত্ব করে। 
এইরূপ সিদ্ধিলাভে যত্বশীল ব্যক্তির মধ্যে আবার ক্কচিৎ কেহ সিদ্ধিলাভে সমর্থ 
ই়। ঈদৃশ সিদ্ধপুক্ষষদিগের মধ্যে ও কচিৎ কেহ আমাকে তত্বত: অবগত 
ইইতে পারে ।” 


গু 
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.. এই কুস্তমেলায় শত সহন্র সাধু সমবেত হইলেও, তাহাদিগের মধ্যে মাত্র 
“তিন চারিজন প্রকূত তত্বদশী মহাপুরুষ বর্তমান ছিলেন। ইহাদের একজনের 
সহিত গোন্বামি-প্রভূর এইসঘ্ন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা তাহার 
স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি ।-_-“হবিদ্বারের কুস্তমেলায় প্রায় 
লক্ষ সাধুর সমাগম হইগ্লাছিল। তন্মধ্যে তিন জন মাত্র যথাথ তত্বদর্শী, আর 
সকলে বেশভৃষা, সম্প্রদায়, মতামত লইয়া ব্যস্ত। এই তিন জনের মধ্যে এক- 
জনকে জিজ্ঞাস করিলাম যে, সাধুরা এত কঠোরতা করিয়াও তত্বলাভ করেন- 
না কেন? তিনি হিন্দিতে বলিলেন _-বাব।, আমি ক্ষদ্রকীট, কি বলিব ?” 
অনেক ব্যগ্রত। প্রকাশ করাতে বলিলেন- “এখন কেহ ভগবানকে চার ন1। 
মুজি। মধ্যাদা, বুজরুকী, মোহাস্তপিরি চায়, তাহ। পায়। কিন্তু ধস তত্ব 
বর হতং গুহায়াঘ-_ইত্যাদি 1” * 
একদিন মেলাস্থলে চারিশত বৎসরের অধিক বয়স্ক একজন সাধুর সহিত 
শ্রপ্রীঅদ্ৈত-প্রভৃর সঙ্দ্ধে গোস্বামি-প্রভূর যে সকল কথাবার্ত! হইয়াছিল, তাহা 
তাহার স্বকথিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি ; যথ। :--“একদিন কুস্তমেলার 
একস্থানে বসিয়। মহাপ্রহ্ু, নিত্যানন্দ প্র ও অদ্বৈত প্রভুর কথা বলিতেছি, 
এমন সময়ে গুজরাটদেশীয় মিতভাবী একজন প্রাচীন সাধু বলিলেন-_“বাব|। 
বাঙ্গালা দেশছে এক আদমি হামারা গুজরাট দেশমে গিয়াথা, উন্ক। নাম থ। 
কমলাক্ষ ।-- অর্থাৎ বাঙগাল। দেশ হইতে কম্লাক্ষ নামক এক ব্যক্তি গুজরাট 
দেশে গিম়্াছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--'তাহার ব।ড়ী কোথায় ছিলি ?' 
তিনি বলিলেন_-সৌ আদমি বোল! উন্কা ঘর নদীয়া শাস্তিপুর । 'উন্‌কে। 
একঠো গীতা মেরার্পাছ, হায় । অর্থাৎ তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাহার বাড়া 
নদীয়াশান্তিপুর ৷ তাহার একখানি গীত! আমার নিকট আছে । কি আশ্যধা 
লোকে এত দীর্ঘজীবী হয়? সব মিলে গেল। অদ্বৈত-প্রভূর নাম কমলাঙ্ষ 
ছিল। অদ্বৈত নাম শেষে হয় ।শ কি উপায়ে এত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন, 
এই কথ জিজ্ঞাসা করাতে, সাধুটা গোস্বামি-প্রতুকে নিঞ্জনে লইয়া হঠবোগের 
কতিপয় প্রক্রিয়া দেখাইয়! দিলেন। ইনি হিঙ্গলাজের অপর একটা জীবিত 
সাধুর কথা এইরূপ বলিয়াছিলেন ষে, তিনি দ্বাপর যুগের লোক এবং শ্রারু্ণ 
-» ৬মতিলাল তৌমিক কর্তৃক সংগৃহীত গোস্বামি-প্রতুর উপদেশাবলী ছইতে উদ্ধত... 
ক. যশোহর কালিয়া! নিবাসী গোহ্মি-প্রভুর অন্যতম শ্ব্যি ন্বর্গীর মনোরঞ্রন গুপ্ত, ধি. এ 
সংগৃহীত গোস্ধামি-প্রভুর উপদেশাবলী হইতে উদ্ধত । 
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বলরামকে দর্শন. করিয়াছেন; কিন্তু বাচ্ধক্যপ্রযুক্ত এখন আর. আসন হইভে 
উঠিতে পারেন না। তীহার,চক্ষর পাতা! ঝুলিয়া পড়াতে চক্ষ, সর্বদা বন্ধ 
হইয়াই থাকে । কিছু দন করিবার সময়ে হস্ত দ্বার! চক্ষুর পদ্দ তুলিয়া তবে 


দখিতে হয় । 
এই স্থানে গোক্বামি-প্রভূ, তাহার পূর্বপরিচিত একটা সন্গ্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ 
হওয়াতে অতিশয় হব প্রকাশপূর্বক বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে জন্য হরিছ্বার 
আগমন করিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইয়াছে । কতিপয় বৎসর পূর্বে এই সাধুর 
সঙ্গে গোস্বামি-প্রভূ কৈলাস পর্বত দর্শন করিতে গমন করেন । যোগীখষিদের 
তপস্তার প্রকঃ স্থল ভূক্বর্গ হিমালয়ের বহু নিভৃত স্থান ও কৈলাস পর্ববতাদি ভ্রমণ 
গোাখি প্রস্তর জীবনের একটা প্রধান ঘটনা। কিন্তু এসপ্রন্বে বেশী কিছু: 

জানিবার উপায় ছিল না। কারণ তিনি নিজে এই সকল আত্ম-কথা আদৌ 
প্রকাশ করিতেন ন, অথবা কোন ম্মরণ-লিপি রাখিতেন ন1। বিশেষ 
প্রয়োজনে বাধা হইয়া কোন কথা বলিতে হইলেও, তিনি সর্বদাই অধিকারি- 
ভেদে কথা বলিতেন । দে তত্ব ধিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, তাহার নিকটে 
তাহ।ব্যক্ত করিতেন ন।। এবং যে ঘটনার যে অংশ যিনি বিশ্বাস করিতে : 
পরিবেননা বুঝিতেন, তাহার নিকটে তাহা প্রকাশ করিতেন না-তাহার 
পহিত সেই অংশ নদ দিয়! কথ। বলিতেন । স্থৃতবাং গোস্বামি-প্রভু কর্তুক 
পৃথক পথ মে বণিত কোন 'একটী নি£ ঘটন।, অধিকারি-ভেদে পুথক্‌ 
পুথপ্‌ বাক্তির নিকটে অল্লাধিক পরিমাণে বিভিন্ন বলিয়! “বাপ হইলেও, ধাহার। 
পূর্বাপর সমস্ত বিষয় অবগত আচছন, তাহার! উহার 'এধ্যে সম্পর্ণ সামঞ্ধসা 
দেখিতে পান । দে যাহ] হউক, গে।খাস্-প্রভূর হিমালয় ও কৈলাস পর্বত 
এম্ণ বৃত্তান্ত পূর্ব্বোক্ত সাধুটার মুংখই গ্রাথদ তীয় শিধ্গণ অবগত হন। এ 
সন্ধে আমর্। বিশেষ অক্রসন্ধান করিয়। যতদূর অবগত হইতে প বর তাহ। 
নিয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছি । যদিও এই ঘটনা ৬।৭ বংসর পূর্বে সংঘটিত 
ইহযাছিল, কিন্তু এই বৎসর হরিদ্বারে বুস্তমেলার সময়ে সব্ধ প্রথম প্রকাশিত 
হঞ্যায়, আমরা প্রনর্গ রুমে এই স্থানেই উল্লেখ করিলাম । * 


রলটিিিরারারাররাারিরনোর যার রোরারা লারা রারাররারে রাকা 
* গোহ্ামি-প্রদ্ুর কৈলাস পর্বত ভ্রমণের সময়-নির্ণয় সশ্বন্ধে আমরা বিশেষ অন্ুস 1ন কারয়া 
এ, 'দন্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ।--১২৯০ সনের মধ্যে গয়া, আকাশগঙ্গা পরতে মানস্স:রাবরবাসী 


শগবান্‌ ভ্রদ্ধান-প পরমহংসঙ্জীর নিকটে যোগর্দীক্ষা গ্রহণ করিঝার কিয়ৎকাগ পয়ে, ভাহারই 
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ৰ গোস্বামি-প্রভুর কৈলাস পর্বত দর্শনমানসে পূর্বোক্ত মহাপুরুষ ও অপর 
ছুইর্জন সাধুর *সঙ্গে জালামুখী হইতে আলমোড়া হইয়! হিমালয় পর্বত আরোহণ 
পূ্ব্বক কিয়দ্দ'র অগ্রসর হইলে একটা পুলিশের থানা দেখিতে পাইলেন। 
তাহারা কৈলাস যাইতেছেন শুনিয়া, পুলিশের প্রধান কর্মচারী তাহাদিগকে 
বাধ প্রধান করিয়া বলিলেন যে, সে পথ অতিশয় দুর্গম ও বরফাবৃত। অনেক 
লোক কৈলাস পর্বত দর্শন করিতে গিয়া শীতাধিকাবশতঃ শরীরের রক্ত জমাট 
হুইয়! মারা পড়ে। এইরূপ বুথা লোকক্ষয় নিবারণের জন্য সরকার হইতে 
এই থানা স্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু অবশেষে অগন্তক সাধুদিগকে কৈলাস দর্শনে 
কৃতসঙ্কল্প অবগত হইয়া, পুলিশের কম্মচারী তাহাদিগকে অন্য একট! পথের 
সগ্ধান বলিঘা দিয়া, অগ্রি প্রজ্জলিত করিবার উপকরণ চকৃমকি” পাথর, 
শালা ও বহু পরিমাণ দীপ-শলাকা প্রদান করিলেন । গোস্বামি-প্রকু, সাধু 
দিগের সহিত একত্র হইয়া হিমালয়ের বহুস্থান অতিক্রমপূর্ব্বক চলিতে চলিতে 
ক্ষধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া, সন্ধ্যার সময়ে একটি সাধুর আশ্রমে উপনীত হইলেন । 
সাধুটী অতিথি-সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া! নিকটবত্তী জঙ্গল হইতে কচুর পাতার 
ন্যায় কতকগুলি পত্র আনয়নপূর্বক রুটির মত করিয়। ধুনির অগ্রিতে সেঁকিয়। 
তাহাদিগকে আহার করিতে দিলেন। নবাগত ক্ষুধার্ত অতিথিগণ তাহ্‌' 


উপদেশ মত একাণীধাম শ্রীমৎ হরিহরানন্দ সরস্বতী মহোদঞের নিকট হইতে যথা-শান্ত্র সন্্যাসাশম 
গ্রহণ করেন । ভতৎপরে পুনর'য় স্বীয় গুরুদেবের আদেশে বিদ্ধ]াচল পর্বতে অবস্থান পূর্বক 
নির্জন সাধনে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে সাধন-শক্তির প্রভাবে গোস্বামি-প্রভুর ভিতবে 
নামাগ্রি প্রচ্ছলিত হইতে থাকে । উহার অতাধিক উত্তাপ সহ করিত না পারিয়া তিনি সাধন 
পরিত্যাগ করিতে উদাত হইলে, তদীয় গুরুদেব তাহাকে জ্বালামুখী গিয়া সাধন করিতে আদেশ 
প্রদান পূর্বক বলেন, থে ভথ'য় গিয়া সাধন করিতে পা;রলে অপেক্ষাকৃত অল্প নময়ের মধ্যে উত্ত 
নামাগ্রি নির্বাপিত হইয়া সরস আবস্থা! আগমন করিবে । তদনুসারে গোহ্বামি-প্রভু বিশ্বযাচল হইতে 
ভ্বালামুখী গমন করেন। তথায় কিয়ংকালে সাধনের পর অতি অপৃবব স্থায়ী সয়স অবস্থা 
করেন; এবং এই স্থান হইতেই তিন কৈলাস গনন করিয়া পাঞ্জা হরপার্ববতীর দর্শনলাভ 
করিয়াছিলেন ৫ থা হইতে তিনি পুনরায় গয়। আকাশগঙ্গা পাহাড়ে আগমন করেন। প্রায় এক 
বৎসর নিরুদ্েশের পর তাহার আগমন সংবাদ পাইয়া তদীয় শ্বশ্রঠ়াকুরানী ও সহধন্মিণী প্রভৃতি 
তাহাকে কজিকাতায় লইয়া! আমেন। 

* গোরখ পুরের প্রসিদ্ধ গন্থীরানাথ বাবার সহিত কৈলাসের পথে গোস্বাম-প্রতুর হিত নাগ্গাং 
হইয়াছিল। তিনি ১৩২৩ সনে কলিকাতায় অবস্থান কালে এই কথা তদীয় জনৈক শিল্তের প্র্েঃ 
উত্তরে বক্ত করিয়াছিলেন । 


পরিচ্ছেদ ] কৈলাস পর্বত ভ্রয়ণ বিবরণ ৩২৫ 


ভোজন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। এই অপূর্ব রুটির কথা 
উল্লেখ করিয়া গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছিলেন যে, উহার আম্বাদ অনেক পরিমাণে 
আমাদের দেশীয় ময়দার রুটির মত, তবে একটু লবণ হইলে খাইতে আর 
কোন রকমের অস্থ্বিধা ভোগ করিতে হয় ন।।” পরদিন প্রাতে হিমালয়বাসী 
সাধুটী জঙ্গল হইতে কয়েকটা বেলের ন্যায় ফল সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং 
পূর্বদিনের মত ধুনিতে দগ্ধ করিয়৷ ভিতরের জিনিস বাহির করিয়া তত্দারাই 
অতিথিসেব! করিলেন । গোক্বামি-প্রভু এই ফলের আস্বাদ সম্বন্ধেও বলিয়া- 
ছেন যে, “চিড়া ছুধে ভিজাইয়া চিনি মিশ্রিত করিলে খাইতে যেমন ব্বাদ 
হয়, উহাঁও প্রায় তজ্রপ”। বিশ্ববিধাতার কি অপার করুণ! তিনি এই 
সকল নিজ্জনকাননবাসী সাধুদিগের আহারের জন্য নানাপ্রকার স্থমিষ্ট ফল- 
বুলের, এমন কি? ছুগ্ধেরও সংস্থান করিয়। রাখিফ্াছেন। এই সকল স্থানে 
নেক বন্য চামরী গাভী বিচরণ করে । তাহাদের বৎসের। যখন একটা বাট 
হতে ছুপ্ধ পান করে, তখন অপর বাট হইতে দুগ্ধ করিত হইয়া, দৈবাৎ নিযে 
কোন ক্ষুদ্র গঞ্ভময় স্থানে পতিত হইলে, শীতাঁধিক্যবশতঃ জমিয়। যায়। এই 
সকল জমাট ছুপ্ধ উষ্ণ জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেই অতি উতকষ্থ ছুগ্ধে পরিণত 
হয়। সাধুর এই সকল জমাট ছুপ্ধথণ্ড সংগ্রহ করিয়। প্রয়োজন মত ব্যবহার 
করিয়। থাকেন। ঘিনি বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের যাবতীয় জীবজন্তর আহার প্রদান 
করিতেছেন, তিনি ঘে এই সকল তপোবনবাসী, সংসারবিরাগী, তদ্গত-চিত্ত, 
ধশ্মাথী সাধুদিগের শরীরধারণোপযোগী দ্রব্যাদি যৌগাইবেন, ইহ! আর 
আশ্চয্যের বিষয় কি? 

যাহ। হউক, এই অতিথিপরায়ণ সাধুর নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া গোসম্বামি- 
প্রভু সন্ধ্যাসী বন্ধুদিগের সহিত পুনরায় কৈলাস পর্বতাভিমুখে চলিতে আরম্ভ 
করিলেন! পথিমধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ-পৃঠ অতিশয় রমণীয় স্থানসকল 
তাহাদের দুষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন স্থানে পার্বত্য-হদে 
বিবিধবণের অসংখ্য শতদল, সহম্দল পপ্ম প্রস্ষটিত হইয়! অপূর্ব শোভা 
'বস্তার করিয়া রহিয়াছে । সহম্র-সহস্ত্র ভ্রমর তদুপরি পরিভ্রম্ণপূর্ধ্ক মধুর 
ঝঞ্চরে এই সকল নিভৃত বনভূমির গাভীধ্যের মধ্যে এক অপূর্ব ভাব সঞ্চার 
করিতেছে। স্থানে স্থানে পার্বত্য বিহজমগণ বিচিত্র ফল-ফুল-শোভিত 
বক্ষোপরি উপবেশন করিয়া, স্মিষ্ট কাকলীতে সেই নিঙ্জন বনস্থলীকে মুখরিত 
করিয়া তুলিতেছে। কোথাও বা দলে দলে স্বগযুখ শত শত ম্বগশাবকে 


হি 'আচার্ধ্য বিজয়কৃষ্ণ 'গোশ্বামী [ষোড়শ 


পরিবেষ্টিত হইয়া, মনের আনন্দে ছুটাছুটি. করিয়। বেড়াইতেছে । যে দিকে 
দৃষ্টিপাত কর! যায়, সেই দিকেই যেন গাম্ভীধ্য ও আনন্দের সংমিশ্রনে এক 
মহাভাব বিরাজ করিতেছে '! 


এই প্রকার অশেষবিধ প্রারুতিক সৌন্দধ্য দর্শন করিতে করিতে, বহু দুণম 
পথ অতিক্রম করিয়! তাহারা! বৌদ্ধ লামাদিগের ' একটী মঠে উপস্থিত হইলেন; 
এবং কিছুকাল উথায় বিশ্রাম করিলেন। এই বৌদ্ধ মঠ সম্বন্ধে গোস্বামি- 
প্রত একদিন জনক 'বৌদ্ধধশ্মীবলন্ী বাক্তিকে বলিয়াছিলেন, যথা “হিমালয় 
বৌদ্ধ লামাদিগের সেরূপ একটি মঠ আছে। আমি ম্ঠে গিয়। কিছুদিন 
ছিলাম £ তাহাদের নাধনপ্রণালী দেখিয়া আনন্দ হইল । শাক্যসিংহ প্রথমে 
সাধন-পথের এ সকল জোয়ার-ভাট1 ভোগ করিয়াছিলেন । এই জন্ত ভিনি 
পূর্ববশিঙ্গ।,_যাহ। নিজের আত্মার অঙ্গীয় হয় নাই, তাহা ভুলিতে চেষ্ট। 
ককিয়া, পুনর্বার তপন আরম্ভ করিলেন ; তখন তাহার এক একটি সত্য লাভ 
হইতে লাগিল, এব উহা তাহার আত্মার অঙ্গীভূত হইয়া তাহাকে অবশেদে 
বুদ্ধত্ধে প্রতিষ্ঠিত করিল । বৌদ্ধগ্রন্থ যদি দেখিতে চাহেন, তবে পালীভাষ 
শিক্ষ। করিয়া! হিমালয়ে বৌদ্বমঠে গিয়া অধ্যয়ন করুন। অনুবাদে অনেক 
ভুল আছে। লামাগুরুদিগের আচার-ব্যবহার ও তীহাদের সাধন-প্রণাপ' 
দেখিলে বৌদ্ব-ম্ম বুঝিতে পার। যার |” * অতঃপর তীহারা এই নৌদ্গ- 
লামাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক কৈলাসপর্বতাঁভিমুখে চপিতে 
আরম্ভ করিলেন । 

এই প্রকারে কিরদ্দিন গত হইলে, অবশেষে তাহারা একটা স্বচ্ছসলিল' 
হদের ( মানস্সরোবর ) সমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় কতিপয় মহাপুরুম 
পত্র-পুষ্পাদি নানা প্রকার পৃঙ্জোপহার হস্তে লইয়া হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন, দেখিতে পাইলেন। তাহারা এই নবাগত মহাত্মাদিগকে আগমন 
করিতে দেখিয়। তাডাতাড়ি ম্লান করিয়া আসিতে বলিলেন। তাদক্রুপাবে 
তাহারা সান করিয়া আমিলে মহাপুরুষগণ তাহাদের দ্রব্যাদি হইতে তাহাদিগকে 
কিছু কিছু দিয়া বলিলেন,_“অচিরাৎ এই সরোবর হইতে ভগবান 
সদাশিবের রথ উখিত হইবে. আমর! তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। 


সাপ পিক শপ আগ পাপী পা শা 


গোাসি-প্রভুর অন্ঠতম পিক্ কালিয়।-নিবাদী শ্রীধুক্ত যজ্ঞেশ্বর ০০০৩ উপদেশাবল 
হইতে উদ্ধত। 


পরিচ্ছেদ ] ফৈলান-পর্ধত ভ্রমণ বিবরণ ইক 


অতঃপর, এই স্থানে যে একটী অতীৰ আশ্চধ্য ঘটন!। সংঘটিত হয়, তাহা 
গোস্বামি-প্রভূর স্ব-কথিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি'। কোন সময়ে 
গোন্বামি-প্রভূর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত স্ধ্যনারায়ণ রায় মহাশয়ের, পাঁগুবদিগের 
মহাপ্রস্থান-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঘটনাটী প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
উহার বিবরণ এইরূপ--“এক সময়ে আমি কয়েকজন সাধর সঙ্গে হিমালয় পার 
ভইয়। সেই স্বর্গের পথে চলিতে থাকি । বরফের উপর দিয়। অনেক কণ্ছে চলিতে 
লাগিলাম ৷ সরু রাস্তা ধরির। চলিতে চলিতে একস্থানে গিয়! বিশ্রাম কনিলাম। 
“মই স্থানে একটি কুণ্ড (হুদ) দেখিলাম- মহাদেব কুণ্ড এ মহাদেবের পুজা 
করিতে হয় । আমর। পুজা! করিয়া থেমন শঙ্গধবনি করিলাম, অমনি কোথা 
হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হন্মীন আসিয়। কুণ্ডের চতুদ্দিকে ঘিরিয়া বসিল। পরে 
গত হইতে এক রথ উঠিল | তার মধো মহাদেব দর্শন করিলাম । অতি আশ্চর্য 
দর্শন করিলাম পরে সেই হল্টমানদিগকে ঘথাসাধা ফলাদি খাইতে দেওয়। 
হইল। তাহারা খাইয়! চলিয়া গেল। অমনি রথ সহ মহাদেব সেই কুণ্ডে 
মন্তহিত হইলেন |” * কিৎবদন্থী এই ঘ, এই দিবস এই রথ দর্শন করিতে 
ন! পারিলে, কৈলাসপুরী গমন অথব। জগতের আদি পিতামাত! হর-পার্বতীকে 
“শন করিতে পার। যায় না। 
অতঃপর তীহার। প্ুনরার দীর্ঘক!ল পথ চ:নতে চলিতে অবশেষে একটা 
সি নিভভত, পরম রমণীয় পর্ধবতের পাদদেশে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 
ই স্তানে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে ; তাহাতে কয়েকটা সাধু বাস করিয়। 
খাকেন। এই পর্বতের শিখরদেশে হরপার্বতীর তপশ্ার স্থল__কৈলাসপুরী 
অবস্থিত। কৈলাসপর্বতের এই স্থান পধ্যান্থ অতি কষ্টে সাধুসজ্জনগণ আগমন 
করিতে পারেন ; কিস্, ইহার পর অগ্রসর হওয়া একরপ অসম্ভব । ইহার 
পর হইতেই -পর্ববতের চিরতুষারাবুত অংশ আরম্ত হইয়াছে। হঠবোগের 
প্রক্রিয়াবিশেষ অভ্যন্ত না থাকিলে, সেই স্থানের ভীষণ শীত সহ কর! যায় ন1। 
অনেক মহাত্মা প্রাণের টানে কৈলাসনাথকে দর্শন করিবার আশায় ইহাব পর 
অগ্রসর হইতে গিয়া, শীতাধিক্যবশতঃ শরীরের রক্ত জমাট হওয়ায় মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছেন । এই সকল বরফাবুত স্থানে মৃতদেহ পঠিয়! যায় না । শরীরের 
বক্তমাংস প্রথমতঃ জমাট বীধিয়া সমগ্র শরীরটা বরফে পরিণত হয়, এবং এই 


লিপ তত লাস 


৮ 


শ শশিশশীতি পপ শী 
শত বস পক্ষ নি. 
পপর পপ ৭ পাস পা শিসপল পপ ৮ পেপে শিস শিক সপ আস” পপ পপ কল পিত্ত শপ লা 


৬ রি উমেশ চন্দ্র বনু মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধত। 


৩২৮. আচার্য্য বিজয়কফ্ণ গোস্বামী [ ষোড়শ 


'প্বস্থাকজ, দীর্ঘকাল থাকিলে, বিশ্বনিয়স্তার কি এক আশ্চর্য কৌশলে, অবশেষে 
বরফ হইতে প্রস্তরে পরিণত হয়। এইরূপ প্রস্তরময় কয়েকটা মনস্ত-মূর্তি 
দেখিয়া, গোস্বামি-প্রভৃু ও তর্দীয় সহষাত্রী সাধুগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। মহাপ্রস্থানের সময়ে মহামতি যুধিষ্ঠির এই বিষয় অবগত হইয়া, 
পরবতী যাত্রীদিগকে সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে একথানি প্রস্তরখণ্ডে “অত্র 
অগ্রে ন গচ্ছস্তি--এ কয়েকটা কথা বড় বড় অক্ষরে লিখিয়1 রাখিয়াছিলেন। 
তাহার! তাহাও দর্শন করিলেন । 

গোশ্বামি-প্রভৃর শরীর অপট্র ছিল, তাহাতে আবার তিনি হঠযোগের 
ক্রিয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না, সুতরাং তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন ন|। 
সঙ্গীয় সাধু ছুইটী হঠযোগসিদ্ধ ছিলেন । তাহার! বরফময় প্রদেশের উপর 
দিয়া কৈলাসপুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । গোস্বমি-প্র 
তাহাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা! করিয়। পর্বতের পাদদেশস্থ শিব-মন্দিরে 
অপরাপর সাধুদিগের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। * পূর্ব্বোক্ত বহু 
বিস্তৃত বরফময় স্থান অতিক্রম করিবার পর হঠযোগসিদ্ধ উক্ত 
অহাপুরুষদিগের দৃষ্টিপথে অনেক আশ্চধ্য দৃশ্য পতিত হইতে লাগিল। 
শান্্ে তপোবনের ষেরূপ বর্ণনা আছে, কৈলাস পর্বতের এই সকল নিভৃত স্থানে 
তাদৃশ অনেক তপোবন তাহারা দর্শন করিতে লাগিলেন। নরমাংসভোজী 
অনেক অসভা জাতিও তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। পুরীধামে 
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের গাত্রে যে একপ্রকার দ্বিভুজ, স্তর্য্যাকৃতি ও একমুণ্ড- 
বিশিষ্ট অস্বাভাবিক জীবের চিত্র অস্কিত আছে ( উদর পদাদি নিয়াঙ্গ অতিশয় 
কত্র বলিয়! হঠাৎ দুষ্টিগোচব হয় না), তদ্রপ অনেকগুলি প্রাণীও তীহারা 
দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল অদ্ভূত 
জীব ঘেন কৈলাসপুরীর প্রহরীস্বরূপ হ্ইয়াই আগন্কদিগকে টকলাস গমনে 
য্থাসাধা বাধা প্রদান করিয়া থাকে । বাধা না মানিলে তাহাদের প্রাণ 
বিনাশ করিতেও ক্রটি করেন না। বিহঙ্গম-যোগ অবলম্বনপূর্ববক শুন্পথে 
উডডীয়মান্‌ হইয়া, সাধুদ্বয় এই সকল স্থান অতিক্রম করিতে লাগিলেন । 

এই প্রকারে দীর্ঘপথ" অতিক্রম করিয়া! শিবরাত্রির দিবস তাহার! অবিকল 
শিৰলিঙ্গের আকারবিশিষ্ট একটা” পর্বতের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তছুপরি 


১১০১০ ০ টি 


* গোস্বামি-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রঁত ।" রর 
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একটা স্বর্ণময় পুরী দর্শন করিলেন । এই পর্বতের গাত্রস্থিত একটা প্রকাণ্ড 
গোফার মধ্যে তাহার! বহু প্রাচীন খবিমুনিদিগের এক অপূর্ব সমাবেশ দর্শন 
করিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঘটনাটা গোস্বামি-প্রভৃর কৈলাসধাম- 
যাত্রার সহচরদিগের মধ্যে একজনের প্রদত্ত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । 
ইহার সহিত গয়া আকাশ-গঙ্জ! পাহাড়ে গোস্বামি-প্রভুর পুনরায় একবার দেখা 
হইগ়্াছিল। ততৎকথিত বিবরণ এইরূপ ₹_-“কিছুদিন গমন করিয়া পথের 
সম্মুখে এক প্রকাণ্ড পর্বত পাইলাম, আর পথ নাই। সেই পথ এ স্থানে 
শেষ। সম্মুখে পাহাড়ের নিকট যাইয়া দেখিলাম যে, এক প্রকাণ্ড পাথরের 
দরজ|। ছুই দিকে দুইটি ঘণ্ট। রহিয়াছে। ভিতরে যতদূর দেখা যায়, দেখি 
যে অসংখ্য তপন্বী। কেহ দীর্ঘকায়, কেহ শীর্ণকায়, কাহারও কেশসমূহ 
সুত্র, কাহারও দীধশ্মশ্ন | শরীরের রং কাহারও কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও শ্বেতবর্ণ | 
কেহ ভোম করিতেছেন, কেহ যোগ করিতেছেন, কেহ ভজন-সঙ্গীত গাইতেছেন, 
কেহ পূজ। করিতেছেন--ইত্যা্দি ৷ বহুবিধ পুরাতন খষি, মুনি, তপন্থী, যোগী, 
দেব, নর - ইত্যার্দি যেন অমরভবনে যুগধুগান্তর ধরিকা! তপোন্রিত। সাধুগণ 
ব্রত্ধানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন । আহা ' এইত চির-শাস্তিময় স্ব্গধাঁম্‌, অক্ষয়, অব্যয়, 
প্রলয়ের অধীন নহে (স্ভবতঃ এই স্থানই “মুক্তিনাথ”)। নেই দেব-দ্বার-রক্ষককে 
জিজ্ঞাস! 8০৮ “দেব, এই কোন ধাম ?” তিনি বলিলেন, “হরগৌরী ধাম । 
জজ খ থে মন্দির দেখিতেছ, এ স্থানে হরগৌরী বিরাজ করিতেছেন ।” * 
[ই কেলাসপুরী। সন্ধ্যার সময়ে পুরীর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল । মহাপুরুষগণ : 
অভ্যন্তরে প্রবেশপুর্ধবক পুরীর অপূর্ব শোভ। দর্শন করিয়া মোহিত হইলেন। 
অতঃপর এক স্থানে গোস্বামি-প্রভৃকে দেখিয়। তদীয় সহযাত্রী সাধুদ্ধয় অত্যন্ত 
বিশ্বয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। “কি উপায়ে তিনি তীহাদের পূর্য্বেই 
কেলাস-পুরীতে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন"_-এই কথা জিজ্ঞাস! 
সরাতে, গোস্বামি-প্র্থ উত্তর করিলেন যে, তিনি শারীরিক অপটুতাপ্রযুক্ত 
অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়! ক্ষুপ্নমনে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
পার সাগর ভগবান্‌ আশুতোষ দয়া করিয়া" তাহাকে স্ক্মম শরীরে এই স্থানে 
আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাহার স্থুল শরীর পর্বতের নিয়ে অবস্থিত একটি 
মন্দরে রক্ষিত হইতেছে । অনন্তর মহাপুরুষগণ দেখিতে পাইলেন, একটী 
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টি আচাধ্য বিজয্কষ্ গোস্বামী ৭ পু ফোড়শ, 


মন্দিরের মধ্যস্থলে একখানি বিচিত্র হিরখায় সিংহাসনে. যোগেশ্বর মহাদেব 
যোগমায়। পার্বতীদেবীকে অস্কে ধারণপূর্বরক উপবিষ্ট আছেন জগতের আদি 
পিতামাতাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া মহাপুরুষগণ আনন্দাশ্র বিসঙ্জনপূর্বক 
ভক্তি-গদগদচিত্তে নানা প্রকার স্তব পাঠ করিয়! তীহাদের অচ্চনা করিতে 
লাগলেন। এইভাবে শিবরাত্রি অতীত হইয়। গেল। প্রত্যুষে ভগবাদ্‌ 
মহাদেব ও ভগবতী পার্বতী দেবী মহাপুরুষদিগকে শুভাশীর্বাদপূর্বক, 
গোস্বামি-প্রভুকে পুনরায় পর্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত স্বীয় স্থুলদেহে প্রবি 
করাইয়। দিরা অপ্রাকৃত কৈলাসধামে গমন করিলেন। অতঃপর নন্দীকেশর 
 মহাপুরষগণকে পুরী হইতে নিষ্থান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তাহার: 
তাহাকে অভিবাদনপূর্বক বাহিরে আগমন করিলে পুরীর ঘ্বার রুদ 
হইর়। গেল । মহাপুরুষের। সানন্দচিত্তে হুর হর, .বম্‌ু বম শঞে 
কৈলাসপর্বত প্রতিধ্বনিত করিয়। ম্বস্য স্থানে প্রস্থান করিলেন । 
লা, ভম্বগ ভিমালয়স্থিত শ্রীত্রীহরপার্ধতীর আদি তপশ্যার স্থল এই 
প্রারত-কেলাসধামে, জগৎগুরু সদাশিব ভগবতী পার্তীদেবী সহ মন 
লোকবাসঠ সী মহাপুরুষদিগকে দর্শন দাঁন করিবার জন্য, প্রতিবংসর এক 
মাত্র শিরচতুদ্ বু দিনই প্রকাশিত হন। * আমর। শুনিয়াছি মি 
দেবেনা ঠাকুরও মহাপুরুষদিগের কৃপায় কৈলাসপুরী দর্শন করিয়াছিলেন 


শখ 


ম্শাঃ 
চু 





4০ 


গোম্বাষ-প্রভুর প্রমুখাৎ শ্রুত 


সগ্ুদশ পরিচ্ছেদ 


ঢাকা গেগারিয়া আশ্রমে অবস্থান । শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভূর 
প্রত্যাদেশ। গেগারিয়া আশ্রমে ৬নাম-্রন্ম প্রতিষ্ঠা । 
স্বর্গীয়া মনোরমা দেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 


(গান্সামি-প্রভৃ হরিদ্ধার হইতে ঢাকায় আগমন করিয়া শিষাগণসহ 
'গগ্ডারিয! আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তিনি এই সমরে সাধন- 
রাজোর পর্ষোচ্চ ও চবুম সীমায় উপস্থিত হইরা, দিবানিশি ভগবানের 
সহবাসে চিরশান্তি .ও ভমানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন। ভগবান্‌, 
হাহার পাম, তাহার লীল! প্রভৃতি সমস্তই এখন গোক্বামি-্রভভর নিকট 
উন্মক্ত। স্থান ও সময়ের বাবধান তাহার নিকট হইতে অন্তুহিত হইয়াছে। 
$ত? ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ইহলোক, পরলোক প্রভৃতি সমস্তই তিনি এখন 
'করতলন-্যন্ত আমলকবৎ প্রতাক্ষ করিতেছেন । “ব্রঙ্গবিৎ অরঙ্গেব ভবতি ।” 
গান্বামি-প্রক্ন তাহার জীবনে এই খষিবাক্যর জাজ্জল্যমান চরম দৃষ্টান্ত 
দখাভয়। গিয়াছেন | তাহার দেহটি পধ্যন্ত নামত্রদের মন্দির হইয়। 
গয্লাছিল। শেষজীবনে তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্ার্ে, আসনে, বসনে, এমন 
কি-_গেণুারিয়! আশ্রমস্থ আত্রবৃক্ষে (যাহার তলদেশে তিনি হোম, পাঠ, ধ্যান- 
ধারণ। ইত্যাদি নিত্যপ্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, সেই বৃক্ষের গাত্রে) নাম, 
শামের প্রতিপাগ্ধ দেবতার মৃন্তি প্রকটিত হত, তাহা ইতঃপূর্ধে এক স্থলে 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

গোস্বাম-প্রত্তর জীবনের শেষ ছয় সাত বংসর তিনি একেবারে নিত্র! 
বাশ নাই । দিবানিশি স্বীয় আসনে উপবেশনপর্ধক ধ্যান-ধারণা, পাঠ- 
পৃ, সদালাপ, সত্প্রসঙ্গ দ্বার। সময় অতিবাহিত করিরাছেন। আহার 
পঙ্গন্ধেও তিনি একদিন বলিয়াছেন,--“আমার পরীরক্ষার্ে এখন দিনাস্তে 
আতর, কল! প্রভৃতি কোন একটী কলের কিয়দংশ হইলেই হয়” পরে 
বলিলেন-_-“ইহাও না! হইলে চলে ।” কোন ভক্ত সাধক, শ্ীগৌরাঙ্গদেবের 
কূপ বর্ণন। করিয়া গাহিয়াছেন--“একাধারে বিরাজিছে রাখাস্টাম।” প্রকৃতি- 


৩৩২ আচার্য বিজরয়কষণ গোন্বামী [ সপ্তদশ 


পুরুষের এই একাধারে মিলনের পূর্ণ লক্ষণ যেমন গোস্বামি-প্রভৃর শেষ- 
জীবনে তাঁহার সর্বাঙ্গে প্রকটিত হইয়াছিল,তন্রপ আর কোথাও দৃষ্ট অথবা শ্রুত 
হইয়াছে বলিয়া আমর! অবগত নহি। যাহারা তাহার এই অপূর্ব শারীরিক 
লক্ষণাবলী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তীহারাই আশ্চর্য ও ধন্য হ্ইয়। 
গিয়াছেন। তাহার এই সময়ের রূপ বর্ণনা করিয়া তদীয় অন্যতম শিবা, 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গণপুর গ্রামনিবাসী ৬মহাবিষ্ণ জ্যোতী মহাশর 
একটি সুমধুর সঙ্গীত রচন। করিয়াছেন। সহদয় পাঠকবর্গের কৌতূহল 
নিবৃত্তির জন্য নিয়ে তাহা উদ্ধত করা যাইতেছে । যথা £-- 


পরজমিশ্র--ঝাপতাল। 


অপরূপ শ্রীগুরু-রূপ, হৃদয়ে সদ ভাবন। রে । 
ভবন বন সমান হ'বে, শমন-ভয় আর রবে না রে ॥ 
তরুণ রবি-কিরণ ছু'্টা চরণ পাশে পরকাশে, 
ধন্ত সে জন ও চরণ (যার ) হৃদি-সরসে সদ ভাসে, 

২ কোটী জন্মের পাপ নাশে, ও রাঙ্গাপদ-পরশে, 
মজ ও পদে মন-তৃঙ্গ রস-রঙ্গ ছাড় না রে॥ 
কটিতে ঝাপি কৌপীন বহির্বসন শোভে স্থন্দর, 
দণ্ড কমগ্ডলু করে, শোভে কিবা! মনোহর, 
( জিনি ) মদমত্ত কুঞ্তরঃ গমন কিব। মন্থর, 
মধুর হাস, মধুর ভাষ, মধুমাখ! সব বাবহারে || 
ক্ববিশাল বক্ষে শোভে সপ্ত-লহরী-মাল, 
উদ্ধা তিলক-রেখ। ভালে কিবা শোভে ভাল, 
মৌলী-রচিত-চুড়া__যেন শ্টামের মোহন চূড়া, 
কিংবা ফণি-ফণ। যেন ধরে গঙ্গাধর শিরে ॥ 
পৃষ্ঠে দোলে বেণী--যেন ভা রাজনন্দিনী, 
প্রেম-নীরে ভাসে সদা, শ্রীমুখ-কমলখানি, 
আনন্দময় সব, আনন্দ-রস-খনি, 
মগন দিবা-রজনী-কিবা আনন্দ-সায়রে ॥ 

তাই বদিতেছিলাম--ষে সাধন-ভুজন করিম! গোম্বামি-প্রভু দৈহিক, 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক যে সকল অবস্থা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহ। 


সকল যুগে সকল সাধকের পক্ষেই সুলভ । তীহার আবির্ভাবে বঙ্গদেশ ধন্ু 
ও ৰাঙ্গালীজাতি গৌরবান্বিত হইয়াছে । 

গোস্বামি-প্রক্র গেগারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে অনেক আশ্ধা ঘটনা 
ঘটিত হইত। তাহার অলৌকিক প্রভাবে, তাহার শ্রীমুখনিঃসৃত স্থমধুর 
হরিনাম শ্রবণে স্থাবরজঙ্গমাদি সকলেই পুলকিত হইয়া, বিবিধ অদ্ভুত প্রণালীতে 
স্ব স্ব আনন্দোল্লাসের পরিচয় প্রদান করিত। আশ্রমস্থ যে আত্রবৃক্ষের মূলে 
উপবেশন করিয়। গোস্বামি-প্রভু অনেক সময় পাঠ, পুজা, ভজনাদ্দি করিতেন, 
ই বৃক্ষের পত্র হইতে ১২৯৬ সনের জোষ্ট মাসে অজশ্র মধুবধণ হইয়াছিল, 
এবং সেই মধুলোভে আকন হইয়া অসংখ্য ভ্রমর পীপিলিকাদি মনের আনন্দে 
নধূপান তৎপর হইয়াছিল । ক্রমে এই ব্যাপারটা সহরময় রাষ্ট্র হইয়! পড়িলে, 
হিন্দু, মুসলমান, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সম্থান্ত, দরিদ্র 
প্রভৃতি বহু লোক আশ্রমে উপস্থিত হইয়।, এই অত্যদভূত ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন 
করিয়। বিমন্মিত ও স্তস্তিত হইয়! গিয়াছিলেন। গোম্বামি-প্রুকে ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি খাহ| বলিয়াছিলেন তাহার মশ্ম এইরূপ,_“য্মেন্‌ 
ম্গষ্বোর মধ্যে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণপ্রধান বিবিধ শ্রেণীর লোক আছে, বুক্ষাির 
ধোও তত্রূপ দৃষ্ট হয়। অহৈতুকী ভক্তি-প্রণোদিত সশক্তিক-হ্প্ষিনাম শ্রবণ 
করিলে, সাত্বিক মুন্ুষ্বের ন্যায় সন্বগুণ-প্রধান বুক্ষাদিরও আনন্দরস উথলিরা, 
উঠে, এবং তখন তাহার। পুষ্পবধণ, মধুবধণ প্রস্তুতি প্রণালীতে এ আনন্দ 
প্রকাশ করিয়। থাকে । এই মবুবর্ণ থে কেবল এই বৃক্ষ হইতেই হইল, 
এমন নহে । অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে যে, হরিনাম-ধ্বনি যতদুর 
পথ্যস্থ পছ'ছিঘ্াছে, সেই সীমার মধ্যে সত্বগুণ-প্রধান সকল বৃন্গেহই এইরূপ 
থাটয়াছে।”» বস্তৃতঃ তাহাই হইয়াছিল। এই ঘটনার কিয়ৎকাল পরে, 
গোস্বামি-প্রনথর স্বীয় বাসগৃহের সংলগ্ন ছুইটা নিববৃঙ্ষ হই মধু অজ বখিতে 
শাগিল, এবং আশ্রমলমীপস্থ অন্যান্য স্থানের কোন কোন বৃক্ষ হহতেও একপ 
মদবনণ লক্ষিত হইল |” * 

এতছুপলক্ষে গৌসাইজী আর৪ বলিলেন-"শ্ররুন্দাবনে একটা নিবৃক্গ 
৬ইদুত এইরূপ মধু-ধার। নিঃচুত হইতে আমি দেখিয়াছি । এই বৃক্ষমূলে 


* রা়সাছেব বিধুডূষণ মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ। তিনি স্বচক্ষে এ সকগ মধুবর্ষণ 


করিয়াছিলেন। 


একজন অকিঞ্চন ভগবস্তক্ত ভজন করিতেছেন” এই নকল ঘটন। সাধারণের 
নিকট অস্বাভাবিক বলিয়। প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্ত বস্ততঃ তাহা নহে। 
শাস্ধাদিতে ইহার উল্লেখ আছে | % এবং প্রকৃত উপাসনার স্থানে এইরূপ ঘটনা 
সচরাচরই ঘটিত। আমাদিগের শ্াদ্ধঞ্রিয়ার একটি মন এইরূপ £-- 

“৪ মধুবাত। খতায়তে মধুক্ষরন্ত সিন্ধবঃ | 

মাধ্বীন€ সন্ত্বেষধী মপুনক্তমুতোষসো। মধুমৎ 

পাথিবং রজঃ। মধু গ্োৌরস্তরন; পিতা মধুমানে 

ূ বনম্পতি মধুমাংস্ত স্ুর্ধো। মাধবীগাবো ভবন্ধ নঃ 11” 
". অথাৎ্বাযু মধুবহন করিতেছে, নদীসমুহ মধুক্ষরণ করুক, আমাদের 
*৪ষধিসমূহ মধুময় হউক, রাত্রি, উম, পাথিব রজঃ মশুমান্‌ হউক, ছালোক, 
পিতুলোক, বনম্পতি, স্ুয্য এবং আমাদের গাভীসমূহ মপুময় হউক |” এই 
মন্ত্র রূপক নহে, আাদ্ধক্রিয়। বথাশান্ত্ব সম্পন্ন হইলে ক্ষণকালের জন্য সমস্ত মপূমর 
হয়, তাহাতে প্রেতাস্ম। উপ্টিলাভ করেন । 
বুক্ষগণ পুষ্পবধণ করিয়৷ বে আনন্দ প্রকাশ করির। থাকে, তাহার প্রম।৭ 

গোন্বামি-প্রভতুর চাঠডতলার অবস্থিতিকালে হৃরিনাম-সক্ধীন্তনের সময়ে পুরণ 
বধণ। হিন্দুশাস্বীপিতে এইদ্প পুষ্পবর্ণণসপ্ধন্ধে ভুরি ভূরি ঘটনার উল্লেখ 
আছে। কিন্তু হায়! আজকাল শিক্ষাভিমানী নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে 
অনেকেরই নিকট উহ। প্পক বলির। গণা হয়। বডইছুঃখের বিষয় যে, জড 
মন্তিষ্বের স্কুল ক্রির়াফলের অতিরিক্ত অন্য কিছু বে বুঝিবার কি জানিবাণ 
বিষয় আছে, তাহ। 'আমর। একবার চিন্তাও করির। দেখি না। সংসর্গ লাশ 
হইলে-আধ্াত্সিক জগতে কিশ্িং গ্রবেশ করিতে পারিলেই, যাহা এখন 
অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও “খেয়াল? বলিয়। উড়াইরা দেই, তৎ্সমুদয়ের লত্যত। 
উপলব্ধি করিতে পার। যায়। বন্তমান শিক্ষাপ্রনালী ও প্রচলিত আচার; 
ব্যবহারের দোষে লোকের হৃদয় সংখর অবিশ্বাপাদি বোর অন্ধকারে আচ্ছ্ 
হইয়া পড়িতেছে, এবং সহান্ডুতির ক্ষমতান্ড প্রমশ$ লুপ্ত হইতেছে । 


০০০ 


+ বন্লতান্তরবঃ আত্মণি বিঝুং 
ব্য্নয়স্ত হব পুষ্পফলাঢাঃ । 
প্রণতভার খিটপা মধুধারাঃ 
প্রেমহষ্টতৎমো ববৃযুঃ ম্্॥ 
আমন্তাগবত, ১০ ৩৫1৫ 


রিচ্ছেদ)] গেগারিয়া 'আশ্রমে অবস্থান ৩৩৫ 


লৌকিক্বিজ্ঞানে অলৌলিক্‌-তত্ব কি প্রকারে প্রকাশ করিবে; সীমাবদ্ধ 
ইন্দিয় গ্রাম অসীমকে কি প্রকারে ধারণা করিবে? শরীর ক্ষণবিধবংসী, কিন্ত 
মানবাত্মা অমর ও চিরস্থায়ী । হায়! চিরদিনের পথের সম্বল সঞ্চয় না 
করিয়া, আমরা এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য সুখান্েষণে ব্যস্ত হইয়া, হুঃখের পর 
থ,নিরাশার পর নেরাশ্তে এবং অশান্তির পর অশান্তিতে ডুবিয়া ক্রেশ 
০ _-তবুও আমাদের চৈতন্য হয় ন|।। মহাপুরুষগণ একবার এই 
অধ:পতিত জীবগণের প্রতি কপাদৃষ্টি করুন। সংপুরুষের কপ! আমাদের 
উপর ব্ধিত হউক, এবং আমাদের এই তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সতাধশ্মের স্ুবিমল 
জোতিঃ উদ্ভাসিত হউক । 

আশ্রমস্থ ভজনকুটারের গর্তের মধ্যে একটা সর্প বাস করিত। গোম্বামি- 
ভতাহাকে হুপ্ধ, কলা প্রভৃতি আহাধ্য বস্ত প্রদান করিতেন। সর্পটা 
সময়ে সময়ে তাহার জট অবলম্বন করিয়া! স্বষ্ধে ও মন্তকের উপর আরোহণ 
করির। পুনরায় আপনাঁআপনি নামিয়া যাইত; অনেকেই ইহ। প্রতাক্ষ 
করিরাছেন। এই সর্প কদাচ কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই। শ্বনিরাছি, 
ইনি একজন উচ্চস্তরের ফকির ছিলেন,_-সর্পদেহ ধারণ করিয়া সাধনভজনের 
জন্য এ স্থানে বাস করিতেন । * 

একদিন গোস্বামি-প্রভৃকে প্রশ্ন কর! হইল--“সাপ আপনার গায়ে মাথায় 
উদ্ঠে কেন? আমাদের ত কাছ দিয়াও আসে না।” উত্তরে তিনি 
বললেন_-“নামের সঙ্গে স্বাভাবিক প্রাণায়ামের ক্রিয়া চলিতে থাকিলে, দেহের 
অভ্যন্তরে উহার একপ্রকার মধুর অব্যক্ত ধ্বনি হইতে থাকে । সাধারণতঃ 
ত্রত্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান হইতে এ শব্ধ শুনা যায়। সর্প উহাতে আকুণ্ট হ্ইয়। 
উঠ শুনিবার জন্য মন্তকে আরোহণ করে, এবং সময়ে সময়ে উহার সঠিত স্থুর 
মিশাউয়। শিষ দিতে থাকে । এইজন্য মহাদেবের অঙ্গে সর্বদাই সাপ বাস 
করিত। তোমাদের এরূপ অবস্থা লাভ হইলে তোমাদের গায়েও সাপ উঠিতে 
পারে। এ অবস্থা লাভ হইবার পূর্ব্বে দেহটা হিংসাশূন্য হইয়! যায়। তখন 
নতরাস্ত হিংস্রজন্তও তাহাকে আর হিংসা করে না। তীহার কাছে আপন 
ইরা যায়। সাবু মহাপুরুষগণ পাহাড়ে জঙ্গলে হিংস্র জীবজন্কর মধ্যে যে 
নিহয়ে বাস করেন তাহার কারণও এ ।” 


হু 


সপ] 
হা 
চে 


স্পা পাসাপীপাসিশ পাকার 
শপাস্পপিস্পিসপীগপিসটী 


* স্বগীয় শ্যামাকাস্ত পণ্ডিত মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ। 


ও: . আচাধ্য বজয়কষ্ণ গোস্বামা . [ সপ্তদশ 


. গভীর রাজ্রে দুইটা কোলাব্যাঙ "প্রায়ই গোস্বামি-গ্রতৃর ভজন-কুটারে 
উপস্থিত হইত, এবং এক প্রকার অব্যক্ত শব্ধ করিয় গলা ফুলাইতে ফুলাইতে 
অনেকক্ষণ পধ্যন্ত নিশ্ে্ট হইয়া! সমাধিস্ত্ের স্তায় পড়িয়া থাকিত। রা্রি প্রভাত 
হইবার কিয়ৎকাল পূর্ধেই আবার ধীরে ধীরে স্বস্থানে প্রস্থান করিত | * 
আশ্রমে একটী কুকুর ছিল। আশ্রমবাসীব্রা তাহাকে “কেলে” 
বলিয়া ডাকিতেন। সে কীর্তন শুনিতে অতিশয় ভালবাসিত। সে 
যেখানেই থাকুক, কীর্তন আরম্ভ হইলেই সেই স্থলে আসিয়! উপস্থিত হইত, এবং 
অনেক সময়ে কাঁপিতে কাপিতে কীর্ডনের মধ্যে অজ্ঞান হইয়। পড়িয়! যাইত । 
এই সময়ে তাহার কর্ণমূলে হরিনাম উচ্চারণ না করিলে কিছুতেই আর চৈতন্য 
হইত না। কুকুরটার একটী বিশেষ গুণ ছিল যে, আশ্রমে যত অতিথি-অভ্যা 
গত উপস্থিত হইতেন, নিতান্ত পরিচিতের ন্যায়, সে সকলেরই নিকটে গিয়। 
উপস্থিত হইত ও লেজ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করিত । এমন কি, বিদায়ের 
কালে তাহাদিগকে দোলাইগঞ্জ-ছ্েশন পধ্যন্ত পহু'ছাইয়া দিয় আসিত। দিবা- 
ভাগে অথবা রাত্রিতে কখনই তাহাকে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে দেখা 
যায় নাই। কোন কোন সময়ে কুকুরটী গোস্বামি-প্রভর আসনের কিছু দূরে 
স্থিরভাবে বসিয়া, তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়। নীরবে অশ্রু বিসজ্জন করিত। 
এই দৃশ্য যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই অবাক্‌ হইয়। গিয়াছেন.। একদিন কুকুরটীর 
এই অবস্থার প্রতি গোস্বামি প্রভুর দৃষ্টি আকরুই হইলে, তিনি করুণম্বরে 
বলিলেন--“কালু,আমাকে মিনতি করিলে কি হইবে ? তোমার এ জন্ম এইরূপে 
ক্কাটাও, পরজন্মে উদ্ধীর পাইবে । এখন হইবে না”। আশ্চধ্যের বিষয় এই 
যে, কুকুরটা এই কথা শুনিয়া “ভেউ, ভেউ, করিয়া রোদন করিতে লাগিল! 
তাহার ছুই চক্ষুিয়। দর্দর্-ধারে জল পড়িতে লাগিল । ইহাকে কেহ কখনও 
মাংম খাইতে দেখে নাই। এই সকল গুণে সকলেই কুকুরটিকে অতিশগ্ 
আদর ও যত্ব করিত, এবং দেহাস্তে আশ্রমবাসীর। আশ্রমের এক প্রান্তে তাহার 
দেহ সমাধিস্থ করিয়! রাখিয়াছেন। 
গেগারিয়া-আশ্রমে একটা কামধেস্থ ছিল। সকলে তাহাকে “রাণী” বলিয় 
ডাকিতেন । গাভীটী কখনও গর্ভধারণ করে নাই, অথচ প্রয়োজনমত দৌোহন 
করিলেই অন্ন পরিমাণ ছুদ্ধ প্রদান করিত। কামধেনগুর একটি বিশেষ 


* স্বীয় কুপ্তবি্থারী ঘোষ মহাশয়ের মুখে শ্রুত | 





০৮০1 চাপা 


হণ ছিল যে, কেহ কোন ছুরভিসন্ধি লইস্া আর্ উপস্থিত হইলেই সে তাহাকে 
তড। করিত। এক সময়ে একটা কীত্তনের দল, জানি না কি অভিপ্রায় 
কীন্ঘন করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু কীর্ভনের ধ্বনি 
আঅমস্থ সকলের নিকটেই অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হইলেও, কেহ তাহাতে 
বাধা দিতে পারিতেছিলেন নাঁ। এমন সময়ে রাণী-গাভী পুচ্ছ উদ্ধে 
উত্তোলন পূর্বক দড়ি ছি'ড়িয়। গঞ্জন করিতে করিতে কীর্তনের দলের মধ্যে 
গির়। পড়িল, এবং সেই সঙ্গে কীর্তন বন্ধ হইয়। গেল। 

অপর একদিন কোথ। হইতে একটা লোক আশ্রমে উপস্থিত হইলে রাণী 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ তাড়। করিতে লাগিল । তিনি ভীত হইয়া আশ্রমস্থ কোন 
গৃহে প্রবেশ করিলেন । লোকটী চলিন্ন। গেলে গোস্বামি-প্রভ বলিলেন--“রাণী- 
গাভীর পূর্ব জন্মের স্বতি আছে । এই লোকটী পূর্বজন্মে কসাই ছিল, রাণী 
তাশ। অবগত হইয়। গোজন্মের সংস্কারবশতঃ উহার প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়াছিল । 

এই সময়ে গোস্বামি-প্রভু কিন ডবল-নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। 
রেগি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়। সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। গোস্বামি- 
প্রঃর অন্যতম থিন্য শদ্ধেয় নবীনকৃষ্ণ ঘোষ, এ্রল,এম, এস মহাশয় পরীক্ষ। 
করিয়। বলিলেন থে, ছুই পার্থের দুস্ফুস্‌ পচিতে আরম্ভ করিয়াছে, জীবনের 
আশ। মতি-কম। এই সময়ে গো্বামি-প্রভু কোন ওষধ ব্যবহার করিতেন না, 
শতরাৎ আত্মীয়স্বজন অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে ১৪1১৫ 
দিবস অতীত হইলে, গোম্বামি-প্রহ্থব একদিন "দধি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন, কি চিকিৎসকগণের মধ্যে কেহই দ ধি দিতে সম্মত হইলেন না। 
পরে গোস্বামি-প্রুর অন্যতম শিষ্য স্বীয় বিধুভূৃষণ মজুমদার মহাশয় কাহারও 
কথার কর্ণপাত না করিয়া অবিলম্বে দধি আনিয়া উপস্থিত করিলেন, এবং 
গোম্বামি-প্রভু তাহ! অতিশয় তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিলেন । ইহ। দেখিয়া 
অনেকে হায়! হায়! করিতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্যা! তাহাতেই 
গোস্বামি-প্রভু রোগমুক্ত হইলেন। পরদিন তিনি অন্পপথ্য করিলেন। এই 
বাপার প্রতাক্ষ করিয়! অদ্ধেয় নবীনবাবু তাহাকে বলিলেন-__“মহাশয়, 
আপনি বেদবিধির অতীত । আমাদের চিকিৎসা-শান্ত্র আপনার নিকট পরাস্ত 

ইহয়াছে।” 

সাধনপথে অগ্রসর হইবার সময়ে সাধকের শরীরের রজন্তমোবিশিষ্ট পরমাণু 


সকল পরিবর্তিত হইয়া, ক্রমে সত্বগ্ুণের পরমাণুতে পরিণত হয় । এই প্রকারে 
৩৮ 


সাধক ক্রমে ভাগবতী তনু লাভ করেন । এই পরিবর্তনের সময়ে প্রকৃতিভেদে 
এক এক দেহে এক এক প্রকার ব্যাধির স্যাষ্ট হয়। কোন দেহে জরবিকার, 
কোন দেহে উদরী, কোন দেহে নিউমোনিয়। ইত্যাদি । প্রকৃতপঞ্গে 
এগুলি ব্যাধিই নয়, সাধন-ঘটত অবস্থা! বিশেষ। এই সকল ব্যাধির পর 
সাধকের এক একটি নৃতন অবস্থা লাভ হয়। এই ব্যাধির পর গোম্বামি-প্রড়ুর 
নিন্দা প্রায় অন্তহিত হইল । শেষ রাত্রে এক আধ ঘণ্ট। সাত্র তন্দ্রার মত 
হইত । পরে ১৩০ সনের প্রয়াগ-ধামে কুস্তমেলার সময়ে তাহার নিড! 
সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়| যায়। তাহার পর হইতে তিনি জীবনের অবশিষ্ট 
ভাগে আর কখনও নিদ্র। বান নাই। শাস্ত্রে আছে যে, সম্পূর্ণ সত্বগুণবিশিঃট 
পুরুষকে নিদ্রায় অভিভূত করিতে পারে না, এবং ধিনি সিদ্ধ হইয়াছেন তিনি 
নিদ্রা জয় করিতে সমর্থ হন | * 

এই স্থানে একবার গোন্বামি-প্রভুর অন্যতম শিষ্য বিক্রমপুরের অন্থগত 
টেউটিয়! নিবাসী ৬রাজকুমার দত্ত মহাশয়, তদীয় কঠিন-রোগগ্রস্ত ভ্রাতৃষ্পুত্রকে 
সঙ্গে লইয়। গোস্বামি-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হন। তিনি ইতঃপৃর্কে ভ্রাতুষ্পুতের 
রোগারোগ্য কামনায় বারদীর ব্রদ্ধচারী মহাশয়ের নিকটে গিয়াছিলেন। 
্রন্ষচারী মহাশয় অনেক সময়ে চিকিৎসকগণ কতৃক পরিত্যক্ত অনেক রোগীকে 
যোগবলে রোগমুক্ত করিয়া! দিতেন। কিন্ত এইবার তিনি কি জানি কি 
ভাবিয়া! তাহাদিগকে গোক্বামি-প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিলেন । ত্দন্তসারে 
তাহার! গেগারিয়া আমে উপস্থিত হইলেন । গোস্বামি-প্রভ় তখন হ্বাঁধ 
আমনে বসিয়। ধ্যান করিতেছিলেন। এমন সময়ে রোগী ধারে ধারে 


টি সপ পতি পপ ০০ ০০৯ শপ ৮৪৮ পপর 





* সন্বঞণাবলম্বী সাধকের নিদ্রায় স্গ্ধে জীমস্ভাগবতেও উল্লিখিত হইয়াছে-_ 
“সবাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসঃ স্বপ্রমাদিশেৎ | 
প্রহ্থাপং তমন৷ জন্তে। স্তণীয়ং ত্রযু সম্তৃতম্‌ ॥” 
ভা | ১১ স্ব, ২৬ অং ১৯ 
“সতং রজস্তম ইতি ওণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ | 
তত্রসত্বং নিশ্মপত্বাৎ প্রকাশক মনাময়ং | 
সুথসঙ্গেন বরাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ || 
তমস্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সকদেহিনাম । 
প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তান্নবর্জাতি ভারত 1” গীতা, ৫৮ শ্লোক 
অপচি--সন্ধ“য ত্রীণি চিঙ্গান দাতা ভোত্তাপ্যষাচকঃ ॥ 
বিন্য, ত্রয়ো রথাল্পতং ভবে ম্নতাজয়ন্তথা 
জপধ্যানরতে। মৌনী ন খে? মাঁধগচ্ছাতি ॥৮ 
শশুহারভাক্তবিষ্স-ধূত নার? -" ধরাত্রের শ্লোক, ১৭ বিলান। 


নিকটে গিয়া! তাহার চরণ স্পর্শ করিবামাত্র গোস্বামি-প্রভুর ধ্যান ভঙ্গ হইল। 
তিনি রোগীর অতিশয় শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, দয়ান্রচিত্তে পুনঃপুনঃ 
তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে গোস্বামি-প্রভূর গুরুদেব 
নানস্-সরোবরবাসী পরমহৎসজী অকম্মাৎ আবিভূ্ত হইয়া গোস্বামি-প্রভৃকে 
বলিলেন_-“এ কি করিতেছ? তুমি এইরূপণে রোগারোগ্য করিতে থাকিলে 
তোমার নিকটে ঘে কেহই ধশ্ম চাহিবে ন|।” গোম্বামি-প্রভৃ সলজ্জ ভাবে 
উন্তর করিলেন--“রোগীর কাতরত। দর্শন করিয়া তাহার রোগ দূর করিবার 
ইচ্চ হইয়াছিল মাত্র, কিন্ত কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ করি নাই” পরমহংসজী 
বলিলেন-তোমার সকরুণ দুষ্টিতেই উহার রোগ আরোগ্য হইবে। কিন্তু 
সাবধান, বিশেষ প্রয়োজন ভিশন পুনরায় কখনও এরূপ কাধ) করিও না 1 * 

শীশ্ীমতী যোগনাধ। দেবীর শ্রবুন্দাবনধাম প্রাপ্তির পর, গোস্বামি-প্রথ 
*থার একটী সর্বজনহিতকথ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। কলিষুগপাবনাবতার 
পঙনিত্যানন্দ প্রভু এন সময়ে গোন্বামি-প্রভুর নিকটে প্রকাশিত হইয়া» ঢাকা, 
গেগ্ারিয়। আশ্রমে বোগমায়। দেবার অস্থি সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি মন্দির 
শিশ্মাণ পূর্বক শ্রীই্রীনাম-ব্রদ্ধ প্রতিষ্ঠা করির। তাহার পূজ। প্রচার করিতে আদেশ 
করেন। নাম-্রঙ্গের প্রতিনিধি কি, হহ। জিজ্ঞাস করাতে, নিশ্নলিখিত অক্ষর 
করেকটী গোব্বামি-প্রভুর নিকটে স্বাক্ষরে আকাশপটে প্রকাশিত হইয়াছিল। 

ঞ্ও হরিঃ 
নাম-ব্র্ধা। 
হলেন নম হল্লেনণন্ম হক্পেন টম বেলস্ম। 
সকলো নাস্ড্যেব নাভ্ঞযে লভ্ডে গত্িলন্যথ ॥৮% 

“মাম-ত্রক্ধ পুজার প্রত্যাদেশ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রনিত্যানন্দ প্রহ্থ আরও 
ব'লরাছিলেন থে, “নাম-ত্রক্মই কলির একমাত্র দেবত।। এই নাষঞধ-পুজা 
এবং আচাধ্য-পুজাই কলিতে ঘরে ঘরে প্রাতিষ্িত হইবে । সময়ে হহা% এমনই 
একটী রোল উত্থিত হইবে, যাহাতে ভারতের এক পরাস্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পথ্যস্ত আলোড়িত হইবে ।» | 

গেগডারিয়। প্রত্যাবর্তন করিয়া গোকানি-প্রভত একদিন উপস্থিত শিল্ত- 
মগ্ডলীর নিকটে উক্ত প্রত্যাদেশ ব্যক্ত করতঃ, পর উপকরণ « 4, ঘণ্টী, 


২২ শা 


* গোন্বামি-প্রঠর যু 15) 


সব স্জবিহা বিজয়কফ পোত্ান্া 1 সপ্তদশ 


পঞ্চগ্রদীপাদি ক্রপ্ন করিম্না আনিতে আদেশ করিলেন । উপকরণাদি আনীত 
হইলে, তিনি স্বহস্তে নাম-ব্রদ্দের একখানি পট অস্কিত করিয়া সাধনকুটারে 
স্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যহ তুলসী-চন্দনাি দ্বার! তাহার পূজ। ও আরতির ব্যাবস্থ্‌ 
করিলেন। তদবধি প্রত্যহ নাম-্রক্জের পূজ। ও আরতি হইতে লাগিল। 
আরতির সময়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী গান যথাক্রমে গীত হইত । 


কীত্তনের স্থুর-ঘৎ্। 


১। ভালি গোরাচাদের আরতি বনি। 
বাজে সংকীর্তন স্থমধুর-পর্বনি | 
শঙ্ঘ বাজে ঘণ্ট। বাজে, বাজে করতাল। 
ম্ধুর মুদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥ 
বিবিধ কুস্থম ফুলে বনি বনমালা । 
কত £কাটী চন্দ্র জিনি বদন উজাল|॥ 
ব্রহ্মা আদি দেব যাকে করযোড় করে । 
সহম্রবদনে ফণী শিরে ছতর ধলে ॥ 
শিব শুক নারদ বেদ-বিচারে । 
নাহি পারাপার ভাব ভরে ॥ 
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে। 
গদাধর নরহরি চামর ঢুলাওয়ে ॥ 
বীরবলভদাস শ্রগৌরচরণে আশ । 
জগভরি রহল মহিম। প্রকাশ ॥ 


কীর্তনের স্কুর-_ একতাল।। 


২। নাঁচে আর হরি বলে গৌর নিতাই । 
( আমার ) গৌর নিতাই নাচে অন্বিত গৌসাই ॥ 
( নাচে হরিবোল” “হরিবোল" বলে রে ) 
( তোরা দেখবি যদি ত্বরায় আয় দরশনের সময় ঘা ) 
( শ্রীবাস আঙ্গিনার মাঝে, নাচে আমার গৌর নিতাই ) 
আমরা এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই: 


( গৌর নিতাইর মত রে ), 


পরিচ্ছেদ ] গেগ্ডারিয়। আশ্রমে নাম-ব্রন্ধ প্রতিষ্ঠা ৩৪১ 


( ধারা জেতের বিচার নাহি ক'রে, যারে তারে প্রেম বিলায় ) . 
( কলিজীবের ঘরে ঘরে যেয়ে রে ) 
ওরে এমন দয়াল ঠাকুর আর দেখি নাই । 
( সীতানাথ অই্বৈতের মৃত রে ) 
( যে আনিল গৌরমণি রে )( কত অসাধা সাধন ক'রে ) 
( কলিজীবের ছুঃখে ছুঃখী হায়ে )॥ 
কীর্ঁনের স্থুর--একতাল। । 
তোর। কে নিবি লুট লুটে নে, নিতাইচাদের প্রেমের বাজারে । 
হাটের র।জ! নিত্যানন্দ, পাত্র হলেন শ্রীচেতন্ত, 
সুন্পিগিরি দিলেন অছৈতেরে : 
রিদান খাদাপ্জি হ'য়ে লুট বিলালে। নগরে ॥ 
্রহ্ম। বিঝু মহেশ্বর, তার। ভেবে নিরন্তর, 
ব্যান করিবে ন। পেলেন যাহারে | 
নারদ বে মগ্ন হ'ৰে বীণাঘন্ধে গান করে ॥- ইত্যাদি । 
কাঞ্তনান্তে গোস্বামি-প্রত্ স্বহস্তে হরিরলুট ( বাতাস!, নন্দেশ ইত্যাদি) 
বিতরণ করিতেন । 
মতঃপর আশ্রমস্থ আত্রবৃক্ষের নীচে একটী নন্দির নিশ্মাণ করাইয়। বাঙ্গল! 
-১৯৮ সালের আশ্বিন মাসে মহাষ্টমী তিথিতে নন্দিরাভাস্তরে শ্রীশ্রীমতী যোগমারা 
বীর অস্থি (যাহ। গোস্বামি-প্রভধ ইতংপূর্বে শ্রীরন্দাবন হইতে সঞ্চবপূর্ববক 
তাহার কতকাংশ হরিদ্বারে গঙ্াসাং করিয়! অবশিষ্টাংশ সঙ্গে আনিয়াছিলেন ) 
সনাধিস্থ করিয়া তছুপরি বথাশান্ধ মঙ্গলণুট স্থাপনপর্ধক » নাম-ব্রঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। ৬ঠাকুর স্থাপন করিবার জন্য উপথুণপরি তিনটি স্তর (থাক) সমন্থিত 
একখানি আসন প্রস্তত কর। হইঘাছিল। উহার সর্বেবোপরের থাকে শ্রীশ্রানাম- 
বঙ্গের পট, অধোর থাকে শ্রীত্রীঘতী যোগমায়। দেবীর আলোক চিত্র ফেটে) 
স্থাপন কর। হইল, এবং নিমের থাকে যোগমায়। দদবীর ব/বহারের শাখা, 
সিন্দরের কৌটা প্রভৃতি কোন কোন দ্রবা রক্ষিত হ্য়াছিল। পূর্বের এনাম- 
এদের পটখানি নই হইয়। যাওয়ার, ঢাকা, খে।লঘর নিবাসী শ্রীঘান্‌ যশোদাকুমার 
বগ্গ কর্তক একখানি নূতন পট অগ্িত করাইয়! স্থাপন করা হইয়াছিল | * 


্ে 


" ই পটপানি নষ্ট হইয়। যাওয়ার পর হইতে বিগ্রহের কলেবর পরিবর্তনের স্তায় প্রত্যেক 


বারই নূতন মুদ্রিত পট স্থাপন কর! হইতেছে! 


৩৪২ . আচার্ধা বিজয় রুষ গৌন্বামী [ সপ্গুদখ 


তদরধি এই আশ্রমে শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতালের ধ্বনির সহিত, ধূপ, দীপ. 
নৈবেগ্য প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা গীশ্্ীনাম-ব্ক্ম পূজিত হইয়া আসিতেছেন। 
কোন সময়ে গোস্বামি-প্রভর অন্যতম শিষ়্া পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বীয় 
কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সযোগা পুত্র শ্রীমান ফণিভূষণ ঘোষ মহাশয়ের 
উপর এই নাম-্রন্ম পূজার ভার অপিতত হইলে, তিনি ব্রাহ্মণ নহেন বলিব 
কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন । তদুত্তরে গোম্বামি-প্রভূ বলিয়া- 
ছিলেন যে, “শাস্্রান্থুসারে নাম-্রদ্মের পূজার জাতি কিংবা বর্ণবিচারের আবশ- 
কতা নাই। উহার নিকটে নিবেদিত অন্ন মহীপ্রসাদের তুলা ; তাহা হীনবর্ণে 
(লোক দ্বার| অগিত অথবা স্পষ্ট হইলেও) ত্রাঙ্মণাদি উচ্চবর্ণের গ্রহ্ণীয় কেহ 
অবজ্ঞ! করিলে তাহাকে প্রত্যবায় গ্রস্ত হইতে হয় 1” এই বলিয়! মহানির্বাণ-তঙ্কে 
যে এই পৃজাবিধির উল্লেখ ম্লাছে.তাহা বাক্ত করিলেন । * নাম-্রহ্ম পূজার মার 
এক্ধটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অন্যান্য কিগ্রহাদি পূজার ন্যায় সেবাপরাধের 
সম্ভাবনা নাই । এ সম্বন্ধে গোস্বামি-প্রভুর উপদেশ এইরূপ,_ ভক্তিই অনামব্র্গ 
পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ । ভক্তিপূর্বক দ্রিনান্তে একটা প্রণাম করিলেও উভার 
পূজ| হয়। কোন কারণে মন্দিরের দরজ। দুই দিন বন্ধ থাকিলেও ক্ষতি নাউ, 
কিন্ত অদ্ধাবিহীন বাহা লো'কদেখান ভাব থেন উহার মধো প্রবেশ না করে, এই 
বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে । পরম দয়াল নিত্যানন্দ প্রশ্ন দয়াপরবশ হউগ্বাই 
দুর্বল কলির জীবের জন্য এই সহজসাধা পার বাবস্থ। করির। দিয়াছেন ।” ৭ 


মহানির্র্ধাণতন্ত্র, ৩য উল্লাস 1--ভীসদাশিব উবাচ £-- 
“অনেন ব্রহ্গমন্ত্রেণ ভক্ষযাপেয়াদিকঞ্চ যৎ। 
দীয়তে পরমেশায় তদেব পাধনং মহৎ ॥ 
+ ্গাতোয় শিলাদৌ চ প্পৃষ্টদোযোইপি বর্তুতে ৷ 

,  পরব্রহ্মাপিতে দ্রব্যে ম্পৃষ্টাম্পৃ্টং ন বিদ্যতে । 

নাত্র বর্ণবিচারোহস্তি নোচ্ছিষ্টাদি যিবেচনম । 
ন কালে! নিয়মোইপ্যন্র শৌচা শৌচং ততৈব চ ॥ 
যদি স্যান্্ীচজাতীয়মন্ং ব্রন্ণি ভাখিতম । 
তদক্নং ব্রাহ্মাণৈ গ্রণহৃমপি “দ্দাস্তপারগৈঃ | 
ষেতাজস্তি নর। মূঢ়া মন্থামারেন সংস্কৃতং। 
জর়তোয়াদিকং ভদ্দে পিভৃংন্কে পাতয়স্ত্যধঃ 1” 

| “ী ভ্ীদৎ যোগজীবন গোস্থামি-প্রসুখাৎ শ্রুত। 


স্পা পিপিপি 


পরিচ্ছেদ ] .. নাম-্রঙ্গ পূজার শাস্ীয় প্রমাণ ৩৪৩ 


মহানির্বাণতন্ত্রের প্রথম ছয়টী অধ্যায়ে প্রণবসংযুক্ত ব্রহ্ষনামের অথবা 
নাম-ব্রন্দের মানসিক ও বাহা-ভেদে ছিবিধ পুজার ব্যবস্থাই বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত 
হইয়াছে । বাহা পূজাতে পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধো ভগবানের 
কোন ন। কোনরূপ বিগ্রহপূজার ব্যবস্থা আছে । কিন্তু নাম ও নামী অভেদ* 
হইলেও নামের অক্ষরের বা অন্ছলিপির ( মন্ত্মৃত্ির ) বাহ পুজ। কদাচিহ 
দুষ্ট হইয়া থাকে । বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, শ্রীশ্রীমহ।|- 
প্রত ও নিত্যানন্দ প্রভ়র সময় হইতেই নামব্রক্ষের পূজার শ্ত্রপাত হয় । 
কিন্থু উহ| তাহাদের ভক্তমগুলীতেই আবদ্ধ থাকায় জনসাধারণের মধ্যে তেমন 
ভাবে প্রচারিত হইতে পারে নাই । শ্রীপাট অস্থিক। কালনায় পিদ্ধ ৬ভগবান্দীন 
বাবাজী মহাশয়ের আশ্রমে এবং হুগলী জেলার অন্থগত সপ্তগ্রামে শ্রীল 
উদ্ধারণ দন্ত ঠাকুর মহাশয়ের পাটবাটীতে বহুদিন হইতে ৬নামব্রন্ধ প্রতিষ্ঠিত 
অছেন। ৬ভগবান্দাস বাবাজীর আশ্রমে একখপ্ড নিষ্ধকাষ্টে কলিযুগের 
তারকক্রঙ্গ নাম 
হারে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হবে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 
এবং দন্ত ঠাকুর মহাশয়ের পাটে একখানি প্রস্তরফলকে চারিঘুগের চারিটা 
তারকত্রক্গ নামই ক্ষোদিত হইয়। বিগ্রহের ন্যয় পূজিত হহইতেছেন। 
গোস্বাণি-প্রভর নিকটে, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রকূর নামত্রঙ্গ পূজার প্রত্যাদেশ কালে 
নাম-্রন্গের প্রতাকক্বরূপ স্বণাক্ষরে আকাশে যাহ। প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহ! 
একটা স্বত্তস্থ রকমের হইলেও মূলতঃ একহ বস্তু । তবে উ5া অপেক্ষাকৃত ব্যাপক 
৭ সকল সম্প্রদারের গ্রহণযোগ্য । উক্ত চিহ্রোল্গিখিত “৪ হরি"-এই পরক্রঙ্গ- 
বাচক নাম অথব! মহামন্তটা, ব্রঙ্গের প্রতীক থাহ প্রতিমা এবং হিরেনীঘ- 
ঈত্যাপি শ্লোক এ প্রতিমার পিঠাসনম্বরপ | এই সরুল নাম অথবা মন্- 
মৃ্ডর পুজা অচ্চনার ব্যবস্থা বহু শানে দুই হয়। শ্রীমস্ভাগবতের ১ম 
ধনে €ম অধ্যায়ের ৬৮ কোক আছে £ 
“ইতি মৃত্ত্যভিধানেন মন্তমুক্তিনমুক্তিকম্‌। 
যজতে যজ্ঞপুরুষং যঃ সম্যগ দর্শন: পুমান্‌ ॥” 


সপ শ ০০ ৮ ১ ক শী শশী াীিশীশীতস্পিপাপি শপ সাশিট শ পেশী িত পাশপাশি ছি শশা পাশ 


“নাম শ্চি্তামণিং কুষশ্চৈতশ্যরস/বগ্রহঃ । 
পুর্ণঃ শুদ্ধে! নিত্যমুক্তোহভিক্রত্বাৎ নাম নানিনঃ £” 
পদ্গপুরাণ ॥ 
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_ অর্থাৎএউ্ক্তরূপ মূর্তির উল্লেখ করতঃ মন্তমূর্তিধারী মুত্তন্তরবিরতিত 
যজেশ্বরের অচ্চনা করিতে হ বে, এবং এবছিধ অঙ্চনাকারী পুরুষই সমাক 


দর্শনবিশিষ্ট 1” 

উল্ল শ্লোকের শ্রীশুক দেবরুত "সিদ্ধান্তপ্রদীপ” নামক টাক] যথা? - 

ইং মুক্তাভিধানেন, অমৃর্ভতিকং প্রাকুতমূর্তিশন্তং, মন্ত্রমুর্তিকং_ _মন্থব!চা- 
বাচকয়োরভেদাৎ বাস্থদে বাদিনামমন্ত্রবাচামূর্তিষস্তা স. মন্তরমুর্তিকোভপ্রাক্তত- 
মূর্তি তং যজ্ঞপুরুষং বো বজতে স সম্যগদর্শন:। অস্যাথঃ- অমুর্তিকং_ 
প্রারুতমূর্তিবিরহিত, মন্ত্বমু্ঠিকং__মন্্ববাচা বাচকের অভেদহেত হরিবাস্তদেবাদি 
নামরূপ মন্ত্রবাচামূর্তি ধাহার -তাহাকেই মন্ধ্মুত্তি বলে, জর্থা অগপ্রারুত ম্তি- 
বিশিষ্ট এবম্প্রকার বজ্ঞপুরুষের যিনি ভজন। করেন, তিনিই সম্ক্দশী | 
“শৈলী দার্ময়ী লৌহী লেপ্যালেখা। চ রকি | 
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাঈবিধাম্মতা ॥? 

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১1২৭।১৯ শ্লোক । 


অর্থাৎ-প্রতিমূ! অষ্ট প্রকার, হথ। শৈলী অর্থাৎ প্রত্তর-নিশ্মিত, দার চ়। 


লৌহময়, লেপা।--লিপ, ন্তৎ + আপ অর্থাৎ যাভ। লিপিবদ্ধ করা মার তাহাকে 
লেপ্যমুষ্তি বলে ; আলেখ্যা-মাধ্পূর্বক লিপ ধাত় ম্তৎ অর্থাৎ কোন মি 
সর্ধবতোভাবে চিত্রিত করিলে তাহাকে আলেখ্য মুন্তি বলে। কতা 
বালুকা দ্বার! পদ মনোমযর ও মণিমর 1” লেপ্যা ও আলেখ্া। যদি এক 
অর্থব্যপ্কই হইত, তাহা হইলে ছুউটী পুথক্‌ বিশেষণের প্রয়োজনীর়ত। 
থাকিত ন1। ণ 

৪ এই অক্ষরটাও শান্ধে পরব্রঙ্গের প্রতীক অর্থাৎ প্রতিমা বলির 


উল্লিখিত হই 





“৪মিতোকাক্ষরং ব্রঙ্গ”শাইতাদি। গীতা । 


এই চরণের জরীধরম্বামিপাদের বাখা, যথ। 2-মিতোকহ যা অক্ষর 
দেব ব্রক্ষবাচকত্রাৎ ব্রহ্মপ্রতিমাদি বং ব্রহ্গ। প্রতীকতাহ বাত্রঙ্গ। অর্থাৎ 
ও এই অক্ষরটা ব্রক্ষবাচকহেতু দ্ধের প্রতিমাদির স্যায় ্রশ্ষ, অথবা প্রতীক 
অর্থাৎ প্রতিনিধি হেতু ব্রন্মই !. 

“প্রণবোহি পরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পর স্মতম্‌” ইত্যাদি মা্ডক্যোপনিষদ্র 

বচনের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন--“নতু পরমেশ্বরন্তৈব তহ- 


রঙ 


পরিচ্ছেদ ] ' প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে উপদেশ ৩৪ 


ঘোগ্যতাসম্ভবাৎ বণমাত্রস্ত তথোক্তিঃ স্বতিরপৈবেতি মন্তব্যম্‌।  মৎ্- 
কম্মাদেঃ অবতারাস্তরবৎ পরমেশ্বরস্তৈব বর্ণরূপেণ অবতারোহয়ং ইতি অন্মিন্‌ অর্থে: 
তেনৈব শ্রতিবলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎ সম্ভবাৎ 1” অর্থাৎ - বণমান্রে ভগবৎ 
দানা যোগ্যতা নাই বলিয়। উল্লিখিত বাক্য স্বতিম্বূপ বলিয়। কেহ কেহ মনে 
করিতে পারেন । কিন্তু মত্পা, কুম্ম প্রভৃতি অবতারে ন্যার পরমেশ্বরের বণ 
রূপেতেই প্রকাশ বা আবিভাব বর্ণিত হইয়াছে, এবং ভগবানের সহিত 
অভিন্নত বশতঃ বেদোক্তি বলে এ প্রণব উক্তার্থেই বাবহৃত হইয়াছে । 
শ/চৈতন্ত-চরিতামূতে শ্রীমন মহাপ্রভূর উক্তি যথ। ১5 
“প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বারের মূর্তি । 
প্রণব হইতে সর্বববেদ জগতে উৎপত্তি ॥" 
“কলিমূগে নামরূপে রুষ্ণের অবতার । 
নাম হইতে হয় সর্ধ জগত নিস্তার ॥” 
“নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ। 
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥" 
শীঅদ্বৈতপ্রকাশে শ্রীশ্রীঅদৈত-প্রভুর উক্তি যথা £_ 
“ধম্মপ্রব্নন হেত লহ হরিনাম। 
নাম-ত্রঙ্গ প্রচারির। জীবে কর জাণ ॥৮ 
যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্থ চিন্মর | 
তছে নাম-ব্রশ্গের শক্তি নিতাসিদ্দ হয় ॥ 
শ্রশ্রীভ মাল গ্রস্থপূত পাদ্মপুর।ণের বচন যথ। - 
“মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাঘব্রঙ্গণি বৈষ্ঞবে | 
স্বল্পপুণাবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসে নৈব জার়তে ॥” 
অথাত স্বপ্ন পুণাবান্‌ বাক্তিদিগের মহাপ্রসাদে, িগবানে” নাম-ব্রান্ধ 
'স্ষেবে বিশ্বাস জন্মে না ।” : 
এইস্থলে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভর প্রতাদেশ সঙ্গন্ধে গোক্গামি-প্র্ন যে উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন, তাহা উদ্ধত কর। সঙ্গত মনে হঈতেছে । তিনি বলিয়াছেন 
--“প্রত্যাদেশ নানা প্রকারে হইর? থাকে । পরলোকের আত্মা প্রতাদেশ 
বাঁরুলে এবং কোন মহাজ্ম। সুক্্দেহে আসিয়া উপদেশ করিলে, তাভাকেও 
প্রত্যাদেশ বলে। কিন্ত প্রকৃত প্রতাদেশ ভগবদাদেশ । বিশেষভাবে চিন্ত- 
শ্ুদ্ধিনা হইলে সাহা শোন! যায় না। ভগবদাদেশ বিবেক নহে, মনের : 
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ভাবও নহে। তাহা আত্মাতে শ্রবণ করা যায়। প্রত্যাদেশ সত্য, পতিত- 
পাঁবন, জলন্ত উৎসাহপুর। অমর, তাহার পহিত কাহারও অনৈকা 
হর না। 

“প্রক্কত প্রত্যাদেশ জীবনে দুই একটার অধিক হয় না। “অহিংস' 
প্রছে। ধম্ম£- বুদ্ধদেব এই প্রত্যাদেশ শুনিয়া জগৎ জাগ্রত করিয়াছেন। 
“ভাবে দয়,নামে কুচি'আদেশ পাইর। শ্রীচৈতন্যদেব ভগংকে অন্ত 
করিয়াছেন । যিশুধুষ্ট,_“ভগবৎ সেবাতে জীবের উদ্ধার হয়, একজন 
দুই প্রভুর দেবা করিতে পারে না'_এই প্রত্যার্দেশে পাইয়। পাশ্চাতা 
জগংকে মোহিত করিয়াছেন। খধষিরা ঘে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছিলেন, তাহাই 
উপনিষদরূপে বন্তমান। এইরূপে ধিনি যে: প্রত্যাদেশ শ্রবণ করেন, তাহ 
ঘরের কোণে লুক্কায়িত থাকে ন। জগংময় বাযাপ্ধ হইয়। পড়ে।” ৮ গোঙ্বামি- 
প্রত বে প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও যে কালে জগংময় ব্যাগ 
হইয়া পডিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই | 

এই সময়ে গোন্বামি-প্রভুর অন্যতম শিষ্য পরম শ্রদ্ধাম্পদ দ্গীর মনোরঞন 
গুহ ঠানুরত। মহাশয় নারায়ণগঞ্জে সপরিবার কিছুদিন বাস করিতেছিলেন | 
তাহার সহধর্মিণী পরলোকগত। শ্রীমতী মনোরম] দেবীও গোম্বামি-প্রর 
শিল্পা । উহার! উভয়ে মাঝে মাঝে গেঞারিয়। আশ্রমে আসিয়। গোন্সাদি- 
প্রর্তর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতেন । শ্রীমতী মনোরম! দেবী সংসারের 
নানাবিধ রোগ-শোক, জালা-যন্ত্রণা, অভাব-অনটনের মাধো পাচ ছয়টা 
সম্কান-সম্ভতি লইর! বাস কর। সত্বেও সাধনমাগের খে প্রকার উচ্চাবস্থ। 
লাভ করিয়াছিলেন, সংসার-বিরাগী, কৌপীন-বহির্বাসধারী, পর্বত্-গুহাবাসী 
সন্নযাসীদিগকেও সচরাচর নস অবস্থা লাভ করিতে দেখা যায় না। শ্রীদতী 
মনোরমা দেকী সময়ে সময়ে ৩৯ ঘণ্ট| পথান্ত একাপনে সমাধিস্থ হইয়। উপবিষ্ট 
থাকিতেন। এই অবস্থায় তাহার কোডের শিশুকে ্তন্তপান করা ইয়। লইতে 
হইত; কিন্ধ তাহাতেও তাহার স্মাপি ভঙ্গ হইত না। জননী মনোরম! ঘন 
ধীর-স্থির অটলভাবে চক্ষ নিমীলন করিয়। সনাধিস্থ। হইয়। ভগবংসত্তায় ড্রাবির 
থাকিতেন, তখন তাহার প্রন্ষটিত কদলসদুশ স্ত প্রসন্ন বদনম গুল যে কি এক 
অইনসর্সিক শোভ। ধারণ করিত, এ জগতে তাহার তুলন। মিলে না, তাহ। 
দেখিলে নিতাস্ত অবিশ্বাসীরও মন ভগবস্ভাবে বিগলিত হুইয়। যাইত। 


* মৌনী অবস্থায় গোশ্বামি-গুভুর ্বহন্ত-লিখিত উপদেশ ৰা 


পরিচ্ছেদ ] মনোরম। দেবীর সংক্ষিণ্ড পরিচয় ৩৪৭ 


শ্রীমতী মনোরম! দেবী দেহে থাকিতেই মুক্তাবস্থা লাভ করিয়া, 
গোস্বামি-প্রভুর সাধন-প্রণালীর চিরশান্তিময় অবশ্যস্তাবী ফলের জীবস্ত সাক্ষ্য 
প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহার পরলোকপ্রাপ্তির পর গোস্বামি-প্রভু একদিন 
কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,_-“ইনি ( মনোরমা দেবী) ভগবানের বিশেষ 
উদ্দেশ্যে প্রেরিত। সংসারের নানাপ্রকার অভাব-অনটনের মধ্যে পতি- 
পৃল্রাদি লইয়া বাস করিয়াও যে মানুষ ধশ্মলাভ করিতে সমর্থ হয়, এই মহাঁ- 
সতোর দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।” এই অলোক- 
নামান্ত। রমণীর জীবনবৃত্তান্ত “মনোরমার জীবনচিত্র নামক পুথক্‌ 
্রশ্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ; স্তন্তরাৎ এ বিষয়ে আমর। অধিক লিখিতে 
বিরত থাকিলাম। 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 


শাস্তিপুরের রাসযাত্র! দর্শন । কলিকাতায় অবস্থান । মহক্ষি 
দেবেন্দ্রনাথের সহিত শেষ সাক্ষাৎ । ঢাকায় আবস্থান। 
ব্রান্ম-সমাজের সাধারণ সভার সভ্যপদ প্রত্যাখ্যান । 
মহাত্মা মৌনী বাবার পত্রোত্তর প্রদান। স্বীয় 
কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের লক্ষমুদ্রাদান প্রতা।- 
খ্যান | স্বীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধক্রিয়া 
সম্পাদন । অসাধারণ মাহাত্ম্য- 
স্তচক কতিপয় ঘটনা । 


১২৯৮ সালের কার্তিক মাসে গোস্বামি-প্রহ স্বীর মাতদেবীকে দর্শন করিবার 
চন্য ব্যাকুল হইয়। হঠাৎ ঢাক হইতে শান্তিপুরে আগমন করেন। তিনি 
গৃহের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তীয় মাতঠাকুরাণী হ্বর্ণমরী দেবী 
যেন তাহারই অপেক্ষাপ়্ গৃহদ্থারে দণ্তায়মানা আছেন। তাহাকে দেখিয়াই 
গোক্াফি-প্রভথ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অশ্রজলে তাহার বক্ষ ভাসিক্। 


৩৪৮ আচাধ্য বিজয়কুঞ্ণ গোস্বামী | অষ্টাদশ 


যাইতে লাগিল। স্বর্ণময়ী দেবী তাহার অকম্মাৎ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে গোস্বামি-প্র্ত উত্তর করিলেন-__“মা, তুমি ঘে আমাকে “বিজয়? 
“বিজয় বলে ডে'কেছিলে, আমি তাহ। শুনেছিলাম |” 

স্বর্ময়ী দেবী জনৈক সিদ্ধ ফকিরের আবেশে যে সময়ে সময়ে উন্নাদ-গ্রস্ত 
হইতেন, তাহার পরিচয় সন্ধদয় পাঠকবর্গ একাধিকবার প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
কয়েকদিন পূর্ধে এ কারণে তাহার পাগলামী সহ করিতে না পারিয়া জনৈক 
আত্মীয় তাহাকে এমন দারুণ প্রহার করিয়াছিলেন ে, তিনি দুই তিনবার 
“বিজয়” বিজয়” বলিয়। চীৎকার করিয়। মৃচ্ছিত হইয়। পড়িয়াছিলেন। বল। 
বাছলা, এঁ আর্তনাদ ঘোগিবর গোন্বামি-প্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল । 
আঘাতের চিহ তখন ম্বণমরী দেবীর অঙ্গে বিদ্ধমান ছিল। কিন্ তিনি 
কাহারও বিরুদ্ধে কোনূপ দোষারোপ না করিয়।, গোস্বামি-প্রভকে সঙ্গে লয়! 
গৃহে প্রবেশ করিলেন । এই ঘটনার পরে গোম্বামি-প্রহ্ধ আর কখনও ম্বণমী 
দেবীকে সঙ্গ-ছাঁড়। করেন নাই | 

শান্ছিপুরের রাস চির-প্রসিদ্ধ। এই রাসোৎসব দর্শন করিবার জন্য দেশ 
দেশান্তর হইতে বন ভক্ত-মগুলী প্রতিবত্সর শান্তিপুর আগমন করেন । এই 
বসর রাস-পর্ণিধার দিন সন্ধার সময়ে গোম্বামি-প্রছথ সশিষা রাসোংসব 
দর্শন করিবার জন্য গৃহ হইতে বহিগত হইলেন । তিনি প্রথমে নিজ বাড়ীতে 
প্রতিষ্ঠিত ৬ শ্যামন্ন্দরকে দর্শন করিবার জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন ' 
এবং সাগ্াঙ্গে প্রণাম পূর্বক শ্যামস্সন্দরের দিকে দুষ্টি করিয়া ফৌোপাইয়। ফৌপাউর। 
কাদিতে লাগিলেন ৷ দরু দরু ধারে চক্ষের জল পড়িয়। তাহার বক্ষঃস্থল ভাগির! 
বাইতে লাপিল। প্রায় দশ পনের মিনিট কাল এইভাবে অতীত হৃইলে, 
তিনি ভাব সংবরণ পূর্বক পুনরায় শ্যামহ্ন্দরকে প্রণাম করির1 বড় রাস্থংর 
উপরে চলিয়! আমিলেন | এবং এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়াই তাহার! রাসঘ:হ 
দর্শন করিতে লাগিলেন। শাস্ঠিপুরের বিভিন্ন বাড়ীর বিগ্রহসমূহের বনুমূলা 
বেশভষা ও সাজ-সঙ্জার পারিপাটায দেখিলে অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয় । আহ! 
যাহারা যথাথই ভগবত-বুদ্ধিতে আপন আপন ঠাকুরকে এইরূপ এশ্বদো 
সাজাইয়। আনন্দ-উত্সবে মাতিরাছেন, তাহার ধন্য । আর ধাহার! শাবীরিক 
্থখ-সচ্ছন্দতা উপেক্ষা করিয়! বিবিধ ক্লেশ স্বীকার পূর্বক দরদূরান্র 
হইতে আগনন করতঃ এই জীবস্ত আনন্দো২সবের স্রোতে পড়ি! হাবুডুবু 
খখাইতেছেন, তীহারাও ধন্য । এততপ্রসঙ্গে গোস্বামি-প্রভনু বলিলেন.-_-ণ্ঢাকার 


জন্মাষ্টমী, শ্রীবৃন্দাবনের দৌলবাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন এবং শাস্তিপুরের রাসযাত্রা 
দেখিবার জিনিষ। চক্ষে ধারা না দেখেছেন, কিছুতেই তাদের বুঝান যায় 
না। এ সকল উৎসবে ধারা যোগদান করেন, তাদের ভিতরের সমস্ত অশান্তি 
উদ্বেগ নষ্ট হইয়। চিত্ত প্রফুল্ল হুইয়। উঠে ।” 

একদিন গোস্বামি-প্রভু কতিপয় শিষ্য সঙ্গে লইয়1 প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া নীল- 
কণের যাত্রাগান শ্রবণ করিতে জনৈক ভদ্রলোকের আলয়ে উপস্থিত হইলেন । 
কোকিলকগ' নীলকণ্ের ভাব-তাল-লয়যুক্ত স্থমধূর গান শুনিয়াই গোস্বামি- 
প্রভুর ভাবসিন্ধু উথলিয়৷ উঠিল । ক্রমে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সান্বিক লক্ষণ 
তাহার দেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া নীলকগছগ অধিকতর 
উৎসাহে কীণ্তন করিতে লাগিলেন । গোম্বামি-প্রভু অবশেষে ভাবাবেশ 
সংবরণ করিতে ন। পারিয়। উচ্চ হরিধ্বনি করিতে করিতে উদ্দণ্ড নৃতা করিতে 
লাগিলেন। নীলকগও সেইভাবে বিভাবিত হইয়া গান করিতে করিতে 
'গাস্বামি-প্রভূর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং হাত নাড়িয়। তাহাকে আরতি 
করিতে লাগিলেন। অদম্য ভাবের করাত কমে শিখধিগের মধোও ছড়াইয়। 
পড়ল । তাহারাও উচ্চ হরিধ্বনি কপ্সিতে লাগিলেন। কিন্তু অরসজ্ঞ কতিপয় 
গোত্বাম-সন্তানের উহ| ভাল লাগিল না। তীাহার। নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ 
পূর্বক চীৎকার করিয়। বলিতে লাগিলেন--“এর। ভারি গোলমাল ক'চ্ছে” 
শীঘ্র এদের থামিয়ে দাও ।” মহাভাবের এইরূপ অমধ্যাপ। দেখিয়। নীলকঞ 
গান বন্ধ করিয়। দিয়! অত্যন্ত তেজের সহিত বলিলেন”-ঘে স্থানে এই সব 
গাবের আদর নাই, আর ভক্ত মহাপুরুষের মধ্যাদ। নাই, সে স্থলে আমি গান 
করি না, এবং সেস্থানে থাকাও আমি অপরাধ মনে করি ।”--এই বলিয়। তিনি 
তৎক্ষণাৎ আসর হইতে চলির। গেলেন। গোব্বামি-প্রভৃও শিশ্তদিগের সহিত 
চলিয়৷ আসলেন | 

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে গোশ্বামি-প্রভু খান্ঠিপুর হইতে কলিকাতায়, 
মাগমন করিয়া, ম্স্জিদ্‌ বাড়ী স্্রীটের একটা আলয়ে ১০১২ দিবস অবস্থান 
করেন। এই সময়ে একদিবস সাধারণ ব্রাদ্ষ-সমাজের ভূতপূর্ব সহকারী 
সম্পাদক ৬ শ্রীচরণ চক্রবন্তী মহাশয়, গোব্বামি-প্রভুর নিকটে মুক্তি-ফৌজেের 
( ১৯1৮৪6০০ ছচাঃ্য ) অধ্যক্ষ বুথ সাহেব ও তাহার স্গীয় লোকদিগের কাষ্য- 
কলাপের প্রশংসা করিয়। বলিলেন যে, তাহার। কাঙ্গালের বেশে ভিক্ষা ঘবার। 
জীবিক1 নির্বাহ করিয়া রাস্তার নিরাশ্রয় অন্ধ, খোঁড়া, এমন কি, কুষ্ঠরোগী- 


্দিগকেও আগ্রহের সহিত স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে আনয়নপূর্ববক অত্যান্ত বত 
সহকদুর নেবা-শুশষ। করিয়া থাকেন। নিরাশ্র় অন্ধ আতুরদিগের প্রতি 
-মুক্তি-ফৌজের এইরূপ দরদ ও ভালবাসার কথ শুনিয়া গোস্বামি-প্রভূ কাদির। 
ফেলিলেন, এবং বলিলেন--্পরছু,ংখ ধাদের প্রাণ কাদে, তারা তীর্থের 
স্বরূপ, তাঁদের দর্শনেও লোক পবিত্র হয়।” এই বলিয়। বেলা প্রায় ঢুই 
ঘটিকার সময়ে কতিপয় শিষ্ঠ সঙ্গে লইয়! তাহাদিগকে দেখিয়া আমিলেন। 

একদিন অপরাহ্তে ত্রাঙ্গধন্ম-গ্রচারক ন্ব্গীয় রামকুমার বিগ্যারত্ব মহাশব 
স্বামী রামানন্দ ) গোস্বামি-প্রভর নিকটে উপস্থিত হইয়! বলিলেন,২-ননিজ্জনে 
আমার কিছু বলিবার আছে ।” তখন গোস্বামি-প্রভর ইঙ্গিতে উপস্থিত 
শিষ্যগণ অন্যন্্ গঘন করিলে, বিগ্যারত্্ মহাশয় বলিতে লাগিলেন_-“গঙ্গো ওরা 
হইতে হিমালয়ের উপরে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। একদিন ব্যাসদেবের 
সাক্গাৎ পাইলাম। তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিয়। কয়েকটা উপদেশ দিলেন 
এবং আপনার নিকট হইতে গৈরিক বস্ত্র গ্রহণ করিঘা, আপনার উপদেশমত 
চদ্িতে বলিলেন। আপনি দর| ক'রে আমাকে গৈরিক বক্স দিন এবং কি 
প্রকারে আমাকে চলিতে হইবে-তাহাও বলিঘ। দিন।” গোশ্বামি-প্র 
উত্তর করিলেন_-“সর্বঘ্ই মঠ মন্দিরাদিতে ভগবানের বিগ্রহ দর্শন করে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে উপকার হয়। সত্যকে লক্ষ্য রেখে সরলভাবে 
চলিলে সব হয় । গৈরিক ধারণ করিলে বীধ্যও ধারণ করিতে হয়, শান্ের 
এইরূপ ব্যবস্থা আছে, না হলে বিশেষ অনিষ্ট হয়ে থাকে |” এই কথ 
বলিয়। গোম্বামি-প্রহব নিজের একখানা বহির্বাস বিগ্ারত্ব মহাশয়কে প্রদ্দান 
করিলেন । তিনিও উহা! লই গোস্বামি-প্রতীকে নমঙ্কীর করিয়া চলিয়। 
গেলেন। 

মার একদিবস অপরাহে আাঞ্ধশ্প্রচারক অ্রদ্ধাভাজন স্বীয় নগেন্দ্নাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্বী স্বরগীয়। মাতর্গিনী দেবী গোহ্বামি-প্রভৃকে দর্শন 
করিবার জন্য এই বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গোঙ্ামি-প্রভৃ তাহাকে "দ। 
আনন্দময়ী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। স্বর্গীয় মাতঙ্গিনী দেবী যথাখই 
আনন্দময়ী ছিলেন। তিনি ঘখন যে স্থানে অবস্থান করিতেন, স্বাভাবিক 
লেহ ও ভালবাসাতে সেই স্থানের আবাল-বদ্দ-বনিতাকে যেন আনন্দ সাগরে 
ডুবাইয়। রাখিতেন। সেইদিন গোদ্বামি-প্রভুর বাহ্রিকালীন আহারান্তে ম। 
'আনন্দময়ী একটা একতার। সংষোগে তাহাকে গান শুনাইতে বসিলেন। গান 


ক্রমেই জমাট হইয়া উঠিল 1. উপস্থিত সকলেই নীরব-নিষ্পন্দ-ভাবে স্ব স্ব 
আলনে উপবিষ্ট থাকিয়া! গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গিনী দেবীও 
ভাবে বিহ্বল! হইয়া! গান গাহিতে লাগিলেন। কিয়ংকাপ পরে উপস্থিত 
ভক্তমগুলীর মধ্যে ভাবের তরঙ্গ এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, গোস্বামি-প্রভৃ ও 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তীহার সর্ব শরীরে দন ঘন অশ্রু কম্প 
পুলকাদি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি কখনও “হরিবোল 
ধ্বনি” কখনও “জয় রাধে»” কখনও ব| “আই উঃ”-ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে 
লগিলেন। তাহাতে যেন একটা প্রবলশক্তি ঝঞ্চাবাতের ন্যায় প্রবাহিত হ্হয়। 
গৃহের অভ্যন্তরের ও বহ্ভাগের লোকদিগকে আচ্ছন্ন করির।৷ ফেলিল। 
চত্ুদ্দিকে একটি অব্যক্ত আনন্দোচ্ছাসপূর্ণ কান্নার রোল পড়িয়া গেল! কেহ 
.কহ্‌ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ব। একেবারে সংজ্ঞাশৃন্ত হই! 
পড়লেন। আবার কতকগুলি লোক এই অবস্থারই গড়াইতে গাইতে 
গোস্বামি-প্রভৃর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । এই প্রকারে প্রার সমগ্ত 
রা্র কাটিয়। গেল। 
লোকজনের সংখা। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় এই বাড়ীতে নানাঞ্প অন্থবিধা 
হইতে লাগিল। অতঃপর স্বর্গীয় শ্রীচরণ বাবুর দ্বার। স্টাম্বাজারের পচ রাপ্তার 
তে-নাথার উপরে শ্রীযুক্ত কান্তি ঘোষের বাড়ীর তে-তালাটা ভাড়া করিরা 
গোম্বামিপপ্রভূ পরিকরবৃন্দমহ তথায় গমন করিলেন । 
এই স্থানে অবস্থান কালে এক দিবস গোস্বামি-প্র্, মহধি নেবেননাথ 
এর মহাশয়ের আহ্বানে তাহাকে দর্শন করিবার জন্য তদাহ পার্ক ্াটিভ 
বনে গমন করেন। এই কাধ্যের জন্য মহধযি তদীয় অন্গগণ্ত ভাত শ্রক্ধের 
প্রধনাথ শাস্বী মহাশয়কে গোস্বামি-প্রভুর নিকটে প্রেরণ করিরাঠিলেন। 
শান্ধী মহাশয় গো্বামিপ্রতুর নিকটে উপস্থিত কইয়া তাহাকে 
“খাবোগ্য অভিবাদন করিয়। বলিলেন-_-“মহধি অত্যন্ত অন্স্থ, চক্ষে কম 
দেখেন, কাণেও কম শুনেন। আপনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন শুনির। 
তন আপনাকে একবার দেখিতে অভিলাব করিয়াছেন । তীশ্ার কোন কোন 
'পাপনীয় কথ! তিনি আপনাকে বলিতে চান।” শারী ম্হাশয়ের কথ। বেদ 
হইতে ন। হইতেই গোস্বামি-প্রহ্ব মির উদ্দেগ্তে করযোডে প্রণাম করিয়। 
বললেন--“আমার বহু সৌভাগ্য থে তিনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন । কোন্‌ 
সময় গেলে তাহার দশ্ন পাওয়া যাইবে ?” শাস্ত্রী মহাশয় সমর নিকিই করিয়। 


' দিলে, গোস্বামি-প্র্ধ তাহাকে দর্শন করিবার জন্য যথাসময়ে কতিপর শি 
সমস্তির্যাহারে মহধির আলয়ে উপনীত হইলেন। 

অতঃপর মহষির সহিত গোন্বামি-প্রভূর বে সকল কথাবার্তা হইয়।ডিল 
এবং আন্টসঙ্গিক যে সকল ঘটন। ঘটিয়াছিল, তাহ। প্রীধুক্ত কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারা 
মহাশয়ের ১২৯৮ সনের ডায়েরী হইতে উদ্ধত করিতেছি । 

“প্রায় তিনটার সময়ে আমর। পাকষ্াটে মহষির ভবনে পহছিলাদ! 
দেখিলাম, মহধির জোষ্টপুন্র শ্রমূক্ত দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর মহাশয় সম্মগের 
হল-ঘরে রহিয়াছেন । আমাদিগকে দেখিয়াই খুব আনন্দ করিয়া ঘরের ভিতরে 
লইয়। গিয়া বসাইলেন। এবং মহধিকে সশিঘা ঠাকুরের আগমন-সংব।? 
পাঠাইলেন। মহষি এ সময়ে মগ্লাবস্থায় ছিলেন বলিয়।, আট দশ মিনিট কা? 
নীচের ঘরেই আমাদিগকে অবস্থান করিতে হইল। বাকা-স্কৃপ্তি হওয়। মাও 
মৃহযি সকলকে উপরে যাইতে সংবাদ দিলেন | ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চ।ৎ আমর, 
সকলেই যাইয়া! মৃহধির নিকটে উপস্থিত হইলাম । 


“দেখিলাম, প্রকাণ্ড হল-ঘরের মধাস্থলে একখান। ইজি-চেয়ারে মহয়ি 
অর্ধ-শয়ান অবস্থায় রহিরাছেন। দক্ষিণে ও বাদে ছু'খান। চেয়ার রহিরাঙে 
এবং তাহারই নিকটে দুখান। লগ্গ। বেঞ্চ এমন ভাবে রাখ! হইয়াছে যে, তাহাতে 
বসিম্। সকলেই মহৃষিকে দর্শন করিতে পারেন । ঠাকুর ছুই বেঞ্চের মধাস্থলে 
যাইয়! নমস্কার করিয়! মহষির চরণন্বয় মন্তকে ধারণ করিয়। কাদিয়া ফেলিলেন! 
এ সময়ে পবিত্রমৃদ্তি বুদ্ধ মহধির শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, করপুট 
বন্ষ:স্থলে স্থাপনপূর্ববক মন্তক ঘন ঘন কম্পিত করিয়। গদ্গদ হ্বরে _- 


“নমো ত্রন্মণ্যবেদায় গোত্রাঙ্গণহিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কষ্ণায় গোবিন্দার নমোনম: ॥৮ 


-_-'গোবিন্দায় নমোনম: গোবিন্দার নমোনমঃ, বলিতে বলিতে শিহরির 
উঠিতে লাগিলেন, তাহার গণুস্থল বহিয়। অশ্রধার। বধণ হইতে লাগিল। 
ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন, অবশাঙ্গ হইয়৷ মহষির বামভাগস্থিত চেয়ারে বসির, 
পড়িলেন। ঠাকুর ও মহ্ষি উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। 
আমরাও সকলে এ সময়ে মহষিকে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং উভয় 
পাশ্স্থ লা! বেকে বনিয়া পড়িলাম। প্রিরনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহধির দক্ষিণ 
দিকের চেয়ারে বসিয়। ছিলেন।.আমাদিগকে দেখিয়। মহষি তাহাকে বলিলেন, -- 


“ইহাদের দেখিরা আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, ইহারা কে?” শান্ত্ৰী 
মহাশর মহষির কাণের কাছে মুখ রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 
“নার। সকলেই গৌসাইর শিষ্য |” 

মহধি বলিলেন--“মান্ষ খন একট। উত্কষ্ট খাবার বস্ত পায়, শুধু নিজে 
ন। থইয়] অন্তান্তকেও উহ| দিতে ইচ্ছা! করে, ইনিঞ ( গোস্বামি-প্রভু ) সেইরূপ 
নিজে যাহ! ভোগ করিতেছেন, শিষ্ঠদিগকেও ভাহা দিতেছেন; ইহাতে ওর 
বিন্দুমাত্র স্বাথ নাই। শিষ্যদের কল্যাণই আকাঙ্ষা। করেন। ইনিই ধন্য, 
ইনিই ধথাথ শিগ্ভদের সন্তাপহারক। ইহাদের দেখিলে প্রাচীন খধিদের ভাবই 
প্রাণে জাগ্রত হয়।” এই সকল কথার পর তিনি গাকুরের কুশল প্রশ্ন করিয়। 
বোগণুরের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বলিলেন-_-“বোলপুরে একটা আশ্রম 
হইঘ়াছে। শীঘ্রই উহ।র প্রতিষ্টা-কাধা হইবে। সশিষ্যে তুমি এ উৎসবে 
যোগদান করিলে বড়ই আনন্দ হইত । এ আশ্রমটীর প্রয়োজন এবং নিয়ম- 
প্রণালী কিরূপ হওয়। তুমি ভাল মনে কর, জানিতে ইচ্ছ। হয় ।” 

"গাকুর বলিলেন--“ভারতবধের প্রায় নকল দেশেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মাম আছে। তাই সাধু-সন্নাপীর। এসকল দেশে যাতারাতে কোনও 
অশ্তবিধ। বোধ করেন ন।। কিন্তু বর্দেশে এ প্রক।র কোন ধম্মাশ্রম নাই 
বন্লেই হয়। যে ছুই একটী আছে, তাহাও সম্প্র্ায়-বিশেষের । সকল 
ধম্মাখিগণ একসী স্থানে আশ্রয় পে'রে, আপন আপন ভজন-সাধন অবাধে ক'রূতে 
পারেন, এক্ধূপ একটী আশ্রমের বড়ই প্রযে।জন মানে হর | শান্তিনিকেতন যদি 
সাধু, সন্তাসী, ফকির, দরবেশাদি সমস্ত বিভিন্ন বম্ম-সম্প্রদ্ধায়ের ভগবছুপাসকগণের 
এান্কির পাধ|রণ স্থান হর, তবে বড়ই আনন্দের বিষন্ন হয়। দেশের একটা 
ঘথাখ মঙ্গল হয়। অনাম্প্রদাঘ়িক ভাবের আশ্রম কোথা 9 দেখ! যায় ন।। 
পেশে এটির বড়ই অভাব । 

“মহনি ঠাকুরের কথা শুনিয়। অত্যন্ত সন্ত হইর। বলিতে লাগিলেন, - 
4! সাধু " বাস্তবিক ধাহাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম তাহাদের কথার অন্তরকে 
পণ করে, প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায় । বথার্থ সানুর কথা এইরপই হর । না হ'লে কথ! 
হস! ভাসা হয়ে যায়। তুমি বে রকম বলিলে, তাহাই হওর। ঠিক, ইহা! সত্য । 
'* ছক, শান্তিনিকেতনের ভার ধাহাদের উপর বহিয়।ছে, তাহাদের মধ্যে মতের 
অ.শকা, গোলমাল চলিতেছে । তোমারএই অসাধারণ উদার ভাব কখনে। 
তাহার। গ্রহণ করিতে পারিবেন না । আমর অন্তরের কথা আমি কাহাকেও 
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বলি না, কেহ উহা বুঝে না। তুমি বুঝিবে, তাই তোমাকে আজ প্রাণের কথা 
বলিয়া ঠাণ্ড। হইব।* এই বলিয়। মি শিজ জীবনের কথার সঙ্গে হাফেজের 
কবিতা মধ্যে মধ্যে আওড়াইয়। তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া মহধি চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্ষণে 
ক্ষণে তাহার কঠরোধ হইতে লাগিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন-- 
ভগবানকে যেমন ভাবে পাইতে আকাজঙ্ষা, তেমন ভাবে পাইতেছি না । সময়ে 
সময়ে তিনি দয়। করিয়। দর্শন দিয়া! বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হইয়। যান, যতক্ষণ 
আবার প্রেমময়ের উজ্জল রূপ দর্শন না পাই, উন্মত্তের মত থাকি । প্রাণ 
আমার ধড়ফড়, ধড়ফড় করে । সময় যে কিভাবে কাটাই, তিনিই জানেন। 
তিনি দয়া করিয়া দর্শন না দিলে, কি আর করিব? জ্ঞানের দ্বার কখনও 
তাহাকে লাভ করা যায় না। জ্ঞান একট! কথার কথা মাত্র। যথার্থ প্রেম- 
ভক্তি তাহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। তাহা তো চেষ্টাসাধ্য নয়, 
তাহার দয়ায় হয়) “পুরুষকার* অর্শূন্ত কথা। তার চরণে নিভরই সার। 
শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়া করিয়। তিনি আমায় গ্রহণ করিবেন বলিয়াছেন । তার 
এই বাক্যই ভরস। করিয়া তার দয়ার দিকে চাহিয়! পড়িয়া আছি।” এই 
বলিয়া মহধি বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে একেবারে অধীর ভয়; 
পড়িলেন। ঠাকুর, “জয় গুরু, জম্ম গুরু” বলিতে লাগিলেন। একট পরে 
চোখ মুখ মুছিয়া মহষি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন_-“ঘে ক্ষেত্রে ভগবানের 
রুপা অবতীর্ণ হয়, পূর্ব হইতেই তাহার লক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, সঙ্গ” শিক্ষ। 
ও সাঁধন--:এই চারিটী একসর্ষে না থাকিলে প্রকৃত সত্য বস্তু, যোল-মান। ধশ্ম 
লাভ হয় ন।। £তামাতে এই চারিটী উপযুক্ত বূপে রহিয়াছে । বিশুদ্ধ 
'অইৈড-প্রভৃর বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ করিরাছ, 
ভার কৃপায় প্রকৃত সংশিক্ষা, সছুপদেশ পাইয়াছ। তারপর, মস্ত-চেষ্টায় সাধন- 
ভজনও যতট। সম্ভব, তাহাঁও পূর্ণমাত্রায় তুমি করিয়াছ, সর্বোপরি ভগবান 
ক্ুপা_তাহাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রহিয়াছে । তুমি ধন্য ।” এই বলয় 
অহষি সংস্কৃত একটী শ্লোক পডিলেন-__ 
“কুলং পবিত্র জননী কতার্থাঃ বস্থন্ধর] পুণ্যবাতী চ তেন। 
নৃত্যস্তি স্বর্গে পিতরস্ত্ব€তিবাং, বেষাং কুলে বৈষ্ণবনা মধেয়ঃ |” 

পরে বলিলেন-_“তুমি যাহাই কর, যখন যেক্ধপ ভাবে চল, ভগবান্‌ তাহাই অতি 
সুন্দর দেখিতেছেন 1” 
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“ঠাকুর বলিলেন--“আপনিই তো আমাকে হাত ধরে মানুষ করেছেন ] 
আমার সবই তো আপনা হ'তে । আপনিইতো। আমার গ্তরু।” 
ঠাকুরের কথা শেষ না হইতেই মহধি একটু হাসিয়া বলিলেন্‌--"া, তা ঠিকই 
বলেছ, গুরু ত বটেই ! তবে সে যে পাঠশালার ছেলের গুরুম্হাশয়ের মত! 
ক,খ, শিখিতে হইলে প্রথম যেমন ছেলেদের গুরুমহাশয়ের নিকট 
শিখিতে হয় । পরে এ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা পাইয়া এ গুরু- 
মহাশয়ের গুরুর উপযুক্ত হয়। এখন পাঠশালার গুরুম্হাশয়কে গুরু ৰলিলে 
ঘেন হয়, তোমার বলাও ঠিক সেইরূপই হইতেছে ঠাকুর চুপ করিয়। 
রহিলেন। মহষি এই প্রকার নান। কথ! তুলিয়া ঠাকুরের প্রশংস! ও 
স্বতিবাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন গাত্রোখান পূর্বক মহষির চরণদয় 
মন্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন”-আমি আপনার বালক, আমাকে আপনি 
মাশীর্বাদ করুন| মহষি প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন - “আমি তোমাকে 
আশীর্বাদ করিতে পারিনা, আমি তোমাকে শ্রদ্ধ! করি। তোমার 
ছয় হউক। 

“আমরাও সকলে একে একে মহধির চরণ স্পর্শ করিয়। প্রণাম করতঃ 
বাঘায় ফিরিতে প্রস্তত হইলাম। মহষি খুব হ্ৃষ্টান্তঃকরণে আমার্দিগকে 
আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন--€তোমাদের মঙ্গল হইবে । গোঁসাইকে তোমরা 
কখনও ছাড়িও না, ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়। 
নাইবেন।, গোস্বামি-প্রভৃর সহিত মহষির এই শেষ দেখ|। 

মহযির আলয় হইতে বাহির হইবাঁ। পরেই সাধারণ ব্রাঙ্গ-সমাজের 
$তপূর্বব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় শ্রীচরণ চক্রবত্তী মহাশয় গোস্বামি-প্রভুকে 
'দজ্ঞাস| করিলেন--*শুনিয়াছি সদ্গুরুর কূপ! ন! হ'লে ব্রহ্মদর্শনের অধিকার 
হরনা। তা"হলে মহধষির এরকম অবস্থ। লাভ হ'ল কি করে? তিনি ত 
€রু গ্রহণ করেন নাই ।” তছুত্তরে গো্বামি-প্রক্ত বলিলেন-“কে বলিল, 
“হঁনির সদ্গুরু লাভ হয় নাই? মহষি নিশ্চয়ই সদ্গুরুর কপা লাভ 
করিয়াছেন ।” এই কথ। শুনিয়। শ্রীচরণ বাবু তৎক্ষণাৎ মহর্ষির নিকটে উপস্থিত, 
হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি গুরু গ্রহণ করিয়াছেন কিনা? মহর্বি 
তাহাকে এই প্রশ্থ করার কারণ জিজ্ঞাস করিলে, গোন্বামি-প্রভূর সহিত তাহার 
সদগ্তরুর আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে. কথোপকথন হইয়াছিল, তাহ। আন্ুপূর্ববিক 
বন করিলেন । মহধি প্রথমতঃ গুরুক্করণের কথা অন্বীকার করিলেন । পরে. 
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পকাল চিস্তা করিয়া বলিলেন-_“হা, হইয়াছে, . গোস্থামি-মহাশয় যাত' 
ছে তাহাই সত্য। আমি একদিন হিমালয়ের কোন নিজ্জনস্থানে 
* একাকী বসিয়া ব্রহ্মধ্যান করিতেছিলাম । হ্ঠাঁৎ চক্ষুরুত্মীলন করিয়া দেখি যে, 
অনতিদুূরে একটা পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে একজন মহাপুরুষ অমার দিকে চাহি: 
আছেন। তাহার চক্ষুর উপরে আমার দৃষ্টি পড়! মাত্রই, তাহার চক্ষু হইতে 
একটী অপৃর্ধ জ্যোতি: আমার শরীরে প্রবেশ করিল, এবং আমার সর্ব শরীর 
রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। তদবধি আমার অন্তরে ধশ্ম-ভাব সকল প্রস্ফুটিত হইতে 
আরম্ভ হইল। ইহার পর্বের শাস্ত্র পড়িয়। কতকগুলি ধন্ম-তত্ব শিক্ষা করিয়াছিল 
, মাত্র, কিন্ত তাহ! প্রাণে স্রম্পষ্টর্ূপে উপলব্ধি করিতে পারিতাম না 1” আমর 
শুনিয়াছি, গোন্বামি-প্রন় গয়! হইতে বোগদীক্ষ। গ্রহণানন্তর উচ্চাবস্থা লা 
করিয়। ক্রলিকাতার প্রত্যাবর্তন করিলে, এক দিবস মহধি তাহার নিকটে 
নিজের আধ্যাত্মিক ছুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়।” তাহা দূর করিবার উপ 
জিজ্ঞান। করেন। তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়! তিনি মহধিকে কুপ। করিব 
জন্য স্বীয় গুরুদেবাকে অন্টরোধ করেন । পরে তিনিই এক দিবস অলক্ষিতভ1: 
মহ্ষিকে উল্লিখিত প্রকারে শক্তি সঞ্চার করিয়। গিয়াছিলেন 1* 
মহর্ধির সহিত গোম্বামি-গ্রভুর বিভিন্ন সময়ের ধন্মালোচন। সম্বন্ধে পূেবাক 
৬শ্রীচরণ চক্রবন্তী মহাশয় “দাসী” পত্রিকায় “সাধু সমাগম” নামক একটী প্রব্দ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্রবন্ধটী যথাযথ উদ্ধ'ত কর! যাইতেছে, যথা 2 
“কেক বৎসর পূর্বে 'ভক্তিভাজন পণ্ডিত বিজরকৃষ্ণ গোস্বামী মৃহাশর নথন 
ঢাঁকানগরীতে অবস্থান করিতেন, তখন প্রয়োজনবশতঃ কলিকাতায় উপস্ছিও 
হইলেই, ভক্তিভাক্তন মহপি “দবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন 
আমরা! অনেকেই ছুই তিনবার গোস্বামি-মহাশয়ের সঙ্গে মহর্ষিকে দেখি 
গিয়াছি। মহধি একবার গোক্বামি-মহাশয়কে দশ'ন করিবামাত্র, “ও নে 
্রন্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্গণ হিতায় চ”__ ইত্যাদি শ্লোকের আধখান। উচ্চারণপর্নদ্ক 
পরম সমাদরে গোন্বামি-প্রভূ ও তাহার সহগামী শিষ্কগণকে অভাবশ 
করিলেন । গোস্বামি-প্রভৃ তাহার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিলেন এবং তাহ" 
পদধূলি মন্তকে লইয়া বলিলেন__-আপনাকে দেখিলে আমার ব্রহ্ম-দর্শনের 
হয়” "ত্রহ্ষবিৎ ব্রদ্দেব ভবভি।” গোস্বামি-প্রভুর শিক্পগণ মহধির পাদ”্৮শ 
করিয়। ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিই হইলেন । প্রেমিকের নিকটউ প্রেছিতে। 
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প্রাণ খুলিয়া যায়, রসিকের কাছেই রসিকের স্ক্তি হ়। সাধু দর্শন করিতে 
হইলে মানুষ যেন সাধুর সঙ্গেই সাঁধু-দর্শনে যায়, জহরি না হইলে রতন চেনে 
কে? মহরির চৌরঙ্গিস্থ মনোহর উগ্চান-বেষ্টিত স্থরম্য দ্বিতল গৃহের একটা 
সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে এই সাধু-সমাগম হইয়াছিল। ইতিপূর্বে আর একবার 
যরন-আমরা গোস্বামি-প্রভুর সঙ্গে গমন করিয়াছিলাম, তখন মহর্ি আমাদিগকে 
উপবেশন করাইয়াই উপনিষদের ক্লৌোকসকল আবৃর্তি করিতে করিতে 
তিনি আত্মস্থ হউলেন। * গোস্বামি-প্র্ স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে 
করিতে আপনার ভিতরে ডুবিয়। গেলেন। নিমীলিত-নেত্রে উভয়েই কিরৎকাল 
নীরবে রহিলেন। পাছে আমাদের সম্মুখে সাপনের গৃঢ তত্বসকল প্রকাশ হইয়া পড়ে, 
“ই জন্যই যেন উভয়ে ধ্যান-মগ্ন হইয়। প্রাণে প্রাণে আলাপ করিতে লাগিলেন ; 
হন গৃহটী গম্ভীর নিস্তন্ধতায় পরিপূর্ণ হইল । তীহাদের সেই মগ্নাবস্থী দেখিয়া 
প্রাটীন কালের পূজাপাদ খষিগণকে স্মরণ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
হাতার! প্রনর্বার কথা আরম্ত করিলেন। মহধি গোশ্বামি-প্রড়কে বলিলেন 
"তোমাকে দেখিরা আমার প্রাণ খুলিয়! গেল।” গোস্বামি-প্রস্ত করযোড়ে 
'বনীতভাবে বলিলেন _ “আপনিউ আমার সকল, আপনার রূপাতেই আমার 
এণ্ভিলাভ হইয়াছে |” মহধি কহিলেন-_-ধিম্মপ্রচারে অনেক লোকই প্রবত্ত 
গম, কিন্তু তিনি স্বয়ং যাহার হাত ধরিয়। একায্ নিনৃক্ত করেন, তাহার সমস্ত 
পধাবিদ্ আপনা হইতেই সরিয়। যায়।” একটু পরে গোস্বামি-প্রউর শিশ্গণকে 
 করিয়। দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্বক মহধি এই বলিয়। আশীর্বাদ করিলেন__ 
রর যে সকল বাীঁজ রোপণ করিয়াছেন, আশীর্বাদ করি তাহার রুপায় 
১£:৭। সফলকাম হউক । মহুধিঃ গোম্বামি-প্রভুর দিকে আবার ফিরিয়া 
“পলেন--পপূর্বে যে সকল কথ। বিশ্বাস করিতাম না, এখন নিজের জীবনেই 
£:5! প্রত্যক্ষ করিতেছি । আমি তাহার কাছে ঘাইতে প্রস্থত ছিলাম? কিন্ত 
শন আমীকে বলিলেন_তুই আরও পবিভ্র হ, আরও নিশ্মল হ, আমার 
*ঃবাস্র উপধুক্ত হইলে আমি তোকে ডাকিব । খন মহশিকে প্রশ্ন 
“৭; হইল--“আপনি এ সকল কথ। কিরূপে শুনিলেন ৮” তিনি উত্তর করিলেন 
একটা বাণী শুনিলাম; সে বাণী অতি স্পঞ্ঘঃ অতি পরিষ্কার |” সেই বাণী 
শুর! অবধি আমি তাহার ডাকের অপেক্গ। করিতেছি । তিনি আমার 
“-কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় সকলই লইয়াছেন, আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তাহার 
*দতর পুতুল! কি খাইব, কি পরিব নিজে কিছুই জানি না। তিনি যাহা 
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করান, তাহাই করি? তিনি যে দিকে ফিরান, সেদিকেই ফিরি; আমাকে 
আর কতদিন এভাবে থাকিতে হইবে, জানি না। এই কথা বলিতে 
বলিতে মহষির প্রশান্ত মূর্তি জ্যোতি্মান্‌ হইয়৷ উঠিল; তাহার আরক্তিম 
শ্রীমুখ-কমলে ছুই একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। প্রভাতকালের প্রস্ফুটিত 
স্থলপন্মের উপর শিশিরবিন্দু পড়িলে যেরূপ অপূর্ব শোভা হয়, মহর্ষির 
ভ্র শ্মশ্রুতে অশ্রুবিন্দু পড়িয়াও সেইরূপ অতুল শোভা ধারণ করিল। 
গোস্বামি-প্রভুর স্বাভাবিক সৌম্যমূর্তি হইতে প্রেম্ভক্তির স্থক্সিগ্ধ রশ্শি বিকীর্ণ 
হইতে লাগিল; এক অপূর্ব ব্রদ্ধজোতিঃ তাহার মুখমগ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। 
আমর সেই অতুল শোভা, অপূর্ব ভাব, অদ্ভুত প্রেমছবি, প্রাণ ভরিয়। দর্শন 
করিয় চক্ষু সার্থক করিলাম। মহধষি এগান্ামি-প্রভুর দিকে তাকাইয়। 
জাবার বলিতে লাগিলেন--“আজ তোমাকে অনেক কথা বলিয়৷ ফেলিলাম, 
কাহার জন পাইলে, তার কথা বলিতে আমার বড়ই উৎসাহ জন্মে! 
প্রাণের কথা আর কাহাকেই বলি, আর কেই বা বুঝিবে ? ভুক্তভোগী 
ন। হইলে বুঝিতে পারে না|, বুঝিবেই বা কি প্রকারে? আমি নিজেই 
দেখিতেছি, এতদিন যাহা নোট করিয়া! রাখিয়াছিলাম, এখন তাহা! ক্যাশ 
ভাঞ্গাইয়৷ নগদটাকা খাইতেছি।” মহর্ষির কথার মন্ম আমর এই বুঝিয়াছিলাম 
যে, তিনি শাস্ত্রালোচন। করিয়। বুদ্ধিতে যে সকল তত্ব বুঝিয়াছিলেন, এবঃ 
স্থৃতিতে যাহা ধারণ। করিয়াছিলেন, অবশেষে সাধন দ্বারা তাহা জীবনে 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন । শ্রীমন্সহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে এই সকল কথ' 
শুনিয়া অবধি মনে দু বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কেবল ধশ্মের কথা লইয়া কেহ 
কখনও ধার্মিক হইতে শারে না; কেবল তত্বালোচন৷ দ্বারা কেহ কক্ষিন্‌ 
কালেও তত্বদশ্টী হইতে পারে না; ধর্খতত্ব জীবনে সাধন করিতে ভয়। 
নতুবা ধর্মজীবন গঠন হয় না। ধর্ম যতদ্দিন যুক্তি-তর্কের উপর দাড়া, 
ততদিন তাহা লইয়া মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না । ধশ্ম যখন জীবনে 
ফুটিয়া উঠে, তখনই মানুষ আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে। কথার ধন্ম 
যেমন অসার ও অস্থায়ী, শুধু ভাবের ধর্ম তেমন মত্ততাপূর্ণ ও অনিতা, 
প্রত ধশ্মজীবন লাভ কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার ।” 
এইস্থানে অবস্থানকালে একদিবস গোস্বামি-প্রভু কতিপয় শিস্ত সঙ্গে 
লইয়া কালীঘাটে কালীমাতাকে দর্শন করিতে গমন করেন। এ দিন 
মন্দিরাভ্যন্তরে লোকের অত্যন্ত ভিড় ছিল। পাগ্ডামহাশক্নগণ গোস্বামি- 
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প্রহকে অতিশয় আগ্রহ ও যত্ুসহকারে ভিতরে লইয়া গেলেন। তিনি 
দেবীকে মাল। ও ডালি অপণ পূর্বক করষোড়ে নমস্কার করিয়। অশ্রপূর্ণ 
নয়নে পুনঃপুনঃ “মা! মা! বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। অতঃপর 
দেবীর নিশ্মাল্য মন্তকে ধারণ করিয়! তাহার আপাদমস্তক থর থর করিয়া 
কাপিতে লাগিল । তিনি এদিকে ওদিকে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। 
উাহার এবম্রকার ভাব দর্শন করিয়। সকঙ্গীয় শিষ্যগণ তাহাকে মন্দিরের 
বাহিরে লইয়। আসিলেন। এই সময়ে দলে দলে লোক আসিয়। তাহার 
চরণধূলি লইতে লাগিল। অতঃপর গোস্বামি-প্রভ়ী একটা রোয়াকে বসিয়া 
ভাবাবেশে কালিকাদেবীর মাহাত্মাস্থচক কথ।-প্রসঙ্গে বলিলেন-_ 'জগন্নাথ- 
দেবের রূপের সহিত এই কালীর রূপের অনেক সাদৃশ্য আছে । মা'র 
কত দয়া! সকলকেই ম|! দয়া কণচ্ছেন।” এই সময়ে আলুলায়িতকেশা॥ 
ছিন্নবেশ| একটা বৃদ্ধা কাঙ্গালিনী আপিয়। গোস্বামি-প্রকুর কিঞ্চিৎ দুরে 
উপবেশনপূর্বক উঠচ্চংস্বরে মহাবিঞ্ণুর স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন | একটা 
নগশা! ভিখারিণীকে বিশুদ্ধভাবে স্তব পাঠ করিতে দেখিয়। সকলেই কিঞ্চিৎ 
বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন । স্তব পাঠ সমাপন করিয়াই তিনি গোস্বামি-প্রতৃকে 
ননগ্গার করিয়া বলিলেন-__“বাবা, আজ আমার জন্ম সার্থক |” এই বলিয়। 
একটি পয়স! প্রদানপূর্বক লোকের ভিডের মধ্যে মিশিয়। গেলেন । গোম্বামি- 
প্রক্ট অতিশয় আগ্রহ সহকারে পয়্সাটা লইয়। মন্তরকে ধারণ করিলেন এবং 
“মধাচিত দান অগ্রাহা করিতে নাই”--এই বলিয়। জনৈক শিষোর হাতে 
উহ। প্রদান করিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়। তিনি নিকটবন্তী একটী 
রক্ষমূলে উপবিষ্ট কয়েকটা সাধুকে সেবার্থে কয়েকটা টাকা প্রদানপূর্ববক 
স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথে জনৈক শিষ্য পূর্বোক্ত অন্তত 
ভিখারিণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোম্বামি-প্রভু বলিলেন-_-“উনি মায়ের 
 কালিকাদেবী ) সঙ্গিনী; মা আজ বডই ব্যস্ত ছিলেন, তাই অভার্থনার 
চন্য উহাকে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন।” 

একদিবস কলিকাতার স্থবিখ্যাত বদান্য স্বগীষ কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় 
শ্বগীয় রামকুমার বিদ্যারত্ব মহাশয়ের দ্বার।৷ গোম্বামি-প্রসৃকে এই সংবাদ প্রেরণ 
করেন যে, তিনি (ঠাকুর মহাশয়) লোকমুখে গোস্বামি-প্রতূর অযাচক-বৃত্তি, 
পাশ্মাকাক্্ষী বহু ব্যক্তিকে আশ্রয়দান__ইত্যাদি অনেক গুণগ্রামের কথা 
অবগত হইয়া তাহাকে একলক্ষ মুদ্রা উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিয়াছেন 1.. 
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এবং গৌস্বামি-প্রভূ যদি অবসর মত একবার তীহাদের বাড়ীতে পদার্পণ 
করেন, তাহা হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া এ 
টাকাটা তাহার হস্তে অর্পণ করেয়! কৃতার্থ হইবেন-ইত্যাদি। বিদ্যারত্ 
মহাশয়ের কথা শুনিম্ব। গোস্বামি-গ্রভূর চক্ষে জল আমিল। মুখমণ্ডল আরক্তিম 
হইয়া উঠিল। তিনি করযোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়! বিছ্যারত্ব মহাশয়কে 
বলিলেন--“ঠাকুরমহাশয়কে বলিবেন, আমার এখানে যাহা যথার্থ প্রয়োজন 
কড়ায় গণ্ডায় হিপাব ক'রে ভগবান্‌ তাহ। প্রতিদিন দিয়ে থাকেন । একটা 
কানা কডিরও অভাব রাখেন না। সুতরাং তিনি এ টাকা ধশ্মার্থ বথায় 
'ইচ্ছ! দিতে পারেন। আমি তাহা গ্রহণ করিলে জামার বিশেষ অনিষ্ট হইবে 
মনে করি। আর বড় লোকের বাণী যেতেও আদার বড় ভয় হয়। দীন- 
হীন কাঙ্গাল হয়ে ভগবানের নাম নিয়ে যেন তীহারই দ্বারে পড়ে থাকতে 
পারি, ঠাকুরমহাশয়কে এই আশীর্বাদ করিতে বলিবেন |” এই কথা 
শুনিয়। বিগ্ভারত্জ মহাশরের বাকান্ফর্তি হইল না। তিনি কিয়ংকাল চপ 
করিয়! বদিয়। থাকিয়া, গোল্বামি-প্রভকে নমক্সারপর্ববক যথাস্থানে গমন 
করিলেন । বল। বাহুলা, বিগ্কারত্ব মহাশয় অতিশয় সংভাবেই এ প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়াছিলেন । 

গোস্বামি-প্রভৃর অন্যতম শিবা ডাক্তার স্বগীয় নবীনকুষ্ ঘোষ মহাশযের 
বাসাবাটী গোশ্বামি- প্রহর আমের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। তাহার 
গুরুতে অটল ভগবত-বুদ্ধি, গুরুল্রাতাদিগের প্রতি অপাথিব স্নেহ, ভালবাস, 
ও আড়ঘ্বরশৃন্য সদন্গান- ইত্যাদি যিনি একবার প্রতাঙ্গ করিরাচেন। 
তিনি তাহা কখনও বিএত হইতে 'পাবিবেন ন।। শছ্ছেয নবীন বাবু প্রতাহ 
নিয়মিত আফ্িক সমাপনান্তে নিজ্জন ও অবসর বুঝিয়, ফল, চন্দন, তুলসী লা 
তাঁহার গুরু ও ইষ্টদেব গোহামি-প্রভৃকে পজা। করিতে আগমন করবেন 
এবং তীহার নিকটে উপবিষ্ট হইরাই অশ্ব, কম্প পুলকাদিতে একেবারে 
"্ভিভূত হইয়া পড়েন। গোঙ্গামি-প্রত্র চরণ-কমলে পুজোপহার অর্পণ 
করিতে, অগ্রসর হইলেই, “তুলসী পায়ে দিতে নাই, উহ? আমার মাথা 
দিন,--এই বলিয়া গোশ্বামি-প্রভূ তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন এব" 
মুহুর্ত মধ্যেই সমাধিস্থ হইয়! পড়েন। যে গোস্বামি-প্রভু কয়েক বংসর পর্দে 
কতিপয় ভক্তত্রাহ্ম কেশববাবুর ( ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র) পদধূলি গ্রহণ করিয়া" 
ছিলে বলিয়া উহার ঘোর প্রতিঘাদ করিয়াছিলেন, তিনি এখন শিয়া কর্তৃক 
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পদপুজা পথ্যন্ত গ্রহণ করিতেছেন । ইহা বাহাদৃষ্টিতে অতীব বিসদৃশ প্রতীয়- 
মান হইলেও» নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এ দুই কার্যোর মধ্যে সামগ্রসথয 
দেখিতে পাওয়। যায় । উহার প্রথমটির উদ্দেশ্, অসত্য নিবারণ ও দ্বিতীয়টীর 
উদ্দেশ্য সত্য-প্রতিষ্টা । মুঙ্গেরে ধাহারা কেশববাবুর পদধূলি "গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তীভারা তাহাকে প্রণত্রন্দের অবতার জ্ঞান করিয়া এরূপ কাধ্য 
করিয়াছিলেন । কোন মানুষকে, ভগবানের সিংহাসনে বসাইয়! পূজ। করা 
ব্রাঙ্গধন্মবিরুদ্ধ । ভাই গোব্বামি-প্রহ্ধ তখন এ অপতোর বিরুদ্ধে তীত্র 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এখন ভগবত-নিদেশে সংগুরুর আসনে 
উপবিষ্ট । তিনি পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মমাজের 'প্রণালী-গত ধম্মানষ্টানের মধো 
আবদ্ধ শহেন। তিনি এখন নিত্য সত্য খধি-প্রণীত শান্প ও সদাচারের 
শানুগত্য স্বীকারপূর্বক, উহ্হার মাহান্মা প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। স্ব 
গপদবূকে ভগবতৎ-বুদ্ধিতে দর্শন করা এ সকল শাস্বের উপদেশ । 
“গুরুত্র ধা! রুবি গুরুদেব মতেশ্বরঃ | 
গ্ররুবের পরংব্রক্ষ তশ্যৈ শ্রীগুবলে নমঃ ॥” 
গ্ুরু-গীত। | 
সনাতন হিন্দু-ধন্মের সকল সম্প্রদায়ের মধোই আবহমানকাল হইতে এই 
্খ। চলির। আমিতেছে,। সর্বাগ্রে গুররু-পূজা না হইলে হিন্মদিগের কোন 
সিদ্ধ হর না। স্তিতরাৎ পনি-প্রণীত শান ও সদাচারের প্রচারক 
(ঘা ভিনি এখন কি প্রকারে শিরঃদিপকে তদমোদিত কীখা করিতে বাধা 
প্রদান করিতে পারেন ₹ একমাত্র সভা প্রতিষ্ঠা ভিন্ন কোন প্রকার পাথ-সাধন, 
"মান অথব। আতন্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ কর। তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাহাই 
পপ থাকিবে, তবে তিনি ইতিপর্বে পৈত্রিক শিয়া কক পদপূছ। বন্ধ 
“পয একেবারে শিবাবাডীর সংস্রব পথান্ত পর্সিতা।গ করিরাছিলেন কেন? 
হবে একথাও সত্য যে, শিষা হইলেও তিনি বগন তখন, ঘাহাকে তাহাকে 
“নপূজা। করিতে অন্তরমতি প্রদান করেন নাই । ?দবাৎ ঘখন কোন গুরুগত. 
€:৭ শিষ্য ভগবতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়। ভগণহ্-বুদ্ধিতে গুরুপূজ। করিতে 
উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনিই কেবল এরূপ অভমতি প্রাপ্ত হইরাছেন। 
পরের পক্ষে তাহার পদম্পর্শ করিয়া প্রণাম করাও কঠিন ছিল। 
জেল! ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার সং্গ্রামপুর নামক গ্রামে 
মুঁলালয্সে ১২৪৯ সনের ৪ঠ1 কান্তিক সোমবার ব্বগশয় নবীনরুষ্ণচ ঘোষ মহাশয়, 
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জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ৬রামকুমার ঘোষ, মাতার নাম 
গুণমণি দাসী । ৬রামকুমার ঘোষ মহাশয় পরম ভাগবত ছিলেন । অতিথি- 
বৈষ্ণব-সেবা তাহার নিত্যকর্মের অন্তভূক্ত ছিল। বিপুল জমিদারীর 
অধিকারী হইলেও তাহার অহঙ্কার আদৌ ছিল না, সর্বদাই দীনহীনের 
ন্যায় থাকিতেন। প্রজাবর্গ তাহাকে পিতৃত্ুল্য শ্রদ্ধ-ভক্তি করিত। স্বর্গীয় 
নবীনকষ্ণ তাহার পিতদেবের এ সকল সংগুণের পূর্ণমাত্রায় অধিকারী ছিলেন । 
বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত ক্ট-সহিষু ছিলেন, এবং ধশ্মকথায় সমদ 
অতিবাহিত করিতে ভালবাসিতেন । তাহার ন্যায় সত্যবাদী জগতে দুল্লভি। 
তিনি জীবনে কখনও মিথ্যাকথ| বলিয়াছেন বলিয়া কেহ অবগত নহেন, 
এবং এই সত্যরক্ষার জন্ত তাহাকে আজীবন যে কত লাঞ্চন1-গঞ্জন। সহ্য করিতে 
হইয়াছে, তাহার ইয়ন্তা নাই। ১৮৬৩ খুষ্টাব্ধে তিনি কলিকাত। হেয়ার স্কুল 
(17819 ৪0০০] ) হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হউক 
কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভ্তভি হন, এবং ১৮৭২১ খুষ্টাকে এল, এম) এস, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাহার বয়ঃক্রম ২৫ বসর অপেক্ষ। কিছু 
বেশী হইয়াছিল। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ নবীনবাবু তীহার প্রকৃত বয়সের কথ! 
উল্লেখ করিয়াই সরকারী চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করেন। কলেজের প্রধান 
অধাক্ষ সাহেব তাহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি তাহার দরখান্ত 
পাঠ করিয়! তাহাকে নিজ্জনে ডাকিয়া! বলিলেন_-“তুমি বয়স কম করিয়া! লিখ, 
নচেং চাকুরী পাইবে ন।।” তছুত্তরে নবীন বাবু বলিলেন,_-“চাকুরী পাই আর 
নাই পাই, আমি কখনও মিথাকথা লিখিতে পারিব ন।1” তাহার এইরূপ 
সত্যনিষ্ঠ। দেখিয়া অধাক্ষ সাহেব অতীব সন্ধন্ট হইলেন এবং তাহার দরখাস্থের 
উপরে জোর ক্ুপারিস ( 789007200910 ) করিয়া উপরে পাঠান এবং তাহাতে 
তিনি চাকুরী পান। ইহার প্রায় ১০।১২ বংসর পরে যখন তিনি চাকুরী 
ছাড়িয়। কালীঘাটে ডিস্পেন্সারী ( 017)21সঞ ) দিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায 
আরম্ভ করেন, তখন একদ্দিন গভীর রাত্রে জনৈক ছদ্মবেশী গোয়েন্দা বিভাগের 
লোক তাহার নিকটে কিছু ব্রার্ডি (7379) ) ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। শ্রদ্ধেয় নবীন বাবু .বলিলেন যে, তাহার ব্রাণ্ডি বিক্রয় করিবা? 
লাইসেন্স নাই, সুতরাং তিনি উহ বিক্রয় করিতে পারেন না। তাহাতে এ 
লোকটী অতিশয় কাতরতা প্রকাশ করিয়া বলিল যে, তাহার পুত্র মৃত্যুশধার 
শায়িত, এত রাত্রে সমস্ত মদের দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অতএব. কি্িং 
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ব্রাঙ্ডি দিয়া তাহার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করুন। পরছুঃখকাতর নবীন বাবু 
তখন নিতাস্ত দয়া-পরবশ হইয়া আবশ্তকীয় ত্রাণ্ডি বিনামূল্যে দিতে স্বীকৃত 
হইলেন। কিন্ত এ লোকটা অনেক অন্ুনয়-বিনয় করিয়া! মূল্য দিয়া গেলেন ।. 
পরদিন প্রাতে লাইসেন্স বিভাগের কম্মচারী এ লোকটাকে সঙ্গে করিয়। নবীন 
বাবুর নিকটে আসিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, গতকল্য রাত্রে এই লোকটাকে 
তিনি ব্রাপ্ডি বিক্রয় করিয়াছেন কি না? তখন তিনি অম্ান বদনে উহা 
স্বীকার করিয়! ২০ টাক! অর্থ দণ্ড দিলেন, তথাপি কিঞ্চিন্নাত্র সত্য হইতে 


বিচাত হইলেন না। এ বিশ্বাসঘাতকের কথা অস্বীকার করিলেও তাহার 
কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবন! ছিল না। 


১২৬৭ সনের ২রা ফাল্গুন ২৪ পবগণার পেয়াড়া গ্রাম নিবাসী স্বীয় রামচন্দ্র 
ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র কন্। শ্রীমতী নিস্তারিণী দাসীর সহিত শ্রদ্ধেয় নবীন 
বাবু বিবাহ-স্ত্রে আবদ্ধ হন, এবং তাহার গভে তিনি ৪টা পুত্র এবং 
একটী কন্যারত্ব লাভ করেন। কিন্তু দৈবছুব্বিপাকে তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
আমান ভোলানাথ ঘোষ ব্যতীত অপর সম্তান-সন্তত্িগণ অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হন। এবং ক্রমাগত এই সকল শোকাবেগ সহা করিতে না পারিয়া 
তদীয় সম্তানবৎসল! স্ত্রী একেবারে উন্মাদগ্রন্ত হন। ইহাতে নবীন বাবুর 
সংসার-জীবন আগাগোড়াই ছুঃখান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল । কিন্ত উহাতে তাহাকে 
তাভার কর্তব্য কম্্ হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিচ্ত করিতে পারে নাই । 
তিনি তীহার উল্সাদগ্রন্ত! স্ত্রীর জীবিত কাল পধ্যন্ত স্ুদীর্ঘকাল অক্লান 


বদনে তাহার , অশেষবিধ অত্যাচার অপচার সহ্য করিয়া সেবা-শুশ্রষ! 
কাঁরয়াছেন। 


১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়। বদ্ধমান, জামালপুর, 
বাজিতপুর, বেটিয়া প্রভৃতি বাঙ্গল৷ ও বেহাঁর প্রদেশের বহুস্থানে সুখ্যাতির 
সহিত কাধ্য করিয়া ১৮৭৭ ৃষ্টান্দে জলপাইগুড়ী বদলি হন। এবং তথাস্ন 
কিছুদিন পিভিল সাঞ্জনের (0151 95:0৪০0. ) কাব্য করিবার পর ভেমো- 
গিরিতে বদলী হন। এইস্থানে আসিয়। তাহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া 
পড়ায় এবং তাহার উন্মাদগ্রস্তা স্ত্রীকে লইয়। পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরিত হওয়াও 
ককর বোধ হওয়ায়, তিনি ১৮৮৩ খথুষ্টাব্ধে স্বেচ্ছায় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া 
কালীঘাটে আসিয়। স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন । 

*২৯৩ সনের ২রা জৈষ্ঠ শ্রদ্ধেয় নবীন বাবু গোস্বামি-প্রস্থুর নিকটে 
যোগদীক্ষা প্রান্ত হন এবং ১২৯৭ সনের ২১শে চৈত্র ঢাকা গেগারিয়া আশ্রমে 
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তিনি স্বেচ্ছায় স্বীয় গুরুদেবের নিকট হইতে যুগল মন্ত্র গ্রহণ করেন। তাহার 
সেই সময়ের মনের ভাব তিনি নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । য্থা £_- 

“২১শে চৈত্র, ১২৯৭ শুক্রবার ঢাকা গেগারিয়া আশ্রমে শ্রীযুক্ত পরমারাধা 
গুরুদেব বিজয়রুষ্ণ গোম্বামি-মহাশয় আমাকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। 
সে সময়ে হৃদয় মধ্যে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহ ভাষায় ব্যক্ত হইবার 
নহে। সে সময়ের ছবি আমার জদয়ে চিরমুদ্রিত হইয়া খাঁক। জর 
গোপীবল্লভ।” একদিন তিনি কথাপ্রপঙ্গে গোম্বামি-প্র্তকে প্রশ্ন করিলেন যে, 
স্কুলদেহে যুগল-মৃত্তি দর্শন কর। যাইতে পারে কিনা? তদছুত্তরে গোন্বামি প্রত 
বলিলেন“, দর্শন ভইতে পারে, কিন্য উহ। দর্শন হইলে আপনার দেহ 
থাকিবে না।” 

এই সময় হইতে শ্রামূন্‌ মহাপ্রভুর পন্মের মূল মন্ত্র "জীবে দয়।, নামে রুচি'তন্ 
তিনি তাহার জীবনের সার করিয। লইয়াছিলেন । দরিদ্র রোগী উপস্থি 
হইলে, তিনি তাঙগার নিকট হইতে দর্শনী (৬186) এমন কি উষধের মূলা পান 
লইতেন না|  এতদ্বস্থায় বাবসায়ের উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে ; 
এতন্ভিন্ন, যে সকল অবস্কাপন্ন রোগী তাহার চিকিৎসাদীন হইয়াছিলেন, তাভার 
ভুতীয় পত্র শ্রীমান নন্দলালের চিকিৎসার্থে প্রায় ৮ন মাস বিদেশে থাকান। 
তাহারা ভাঙার হাতগ্ছাড়। হইরা গেলেন । এই কারণে তিনি কালীদ!? 
পরিত্যাগ করিয়! শ্যামবাজাব আসিয়। চিকিস! আরম্ভ করেন । এই স্তনের 
লোকের। ইহাকে বঠন্তা করিরা “মরা পোড়ান” ডাক্তার বলিঘ্বা অভিহিত 
করিত । কারণ তিনি গরীবছুঃখীদিগের নিকট তইতে দর্শনী ও ধাপের 
মূল্য, ত ল্ইতেনভ ন।, অধিকল্থ তিনি অসমর্থ রোগীদিগকে পথোর বাবস্থ:৭ 
করিয়! দিতেন এবং একবার জনৈক মুত রোগীর সংকারের লোকের অভ ব 
হওয়াতে নিজেই তাহাকে দাহ করিয়াভিলেন | এই প্রকারে ক্রমাণ ব্যবসা দেব 
লোকসান হইতে থাকিলে, তিনি স্বীর কনি্গ ভ্রাত। শ্রী/ক্ত রাজরুষ খো] 
মহাশরের (ইনি ইঞ্জিনিয়ারের কাধা করিতেন) স্বেচ্ছাকৃত সাহ্‌, ফ্যে্ ডপর নিউ 
করিয়া চিকিৎম;-ব্যবমায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়! অধিকতর উৎসাহ. 
সহকারে স্বীর সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করেন । ক্রমে তণাদপি স্থনীচত" 
তরুর ন্যায় সহিষুতা, অমানি ও মানদ__ইত্যাদি বৈষ্ণব লক্ষণসকল তাহ 
মধো প্রস্ফুটিত হইম্ উঠিল। তিনি উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, সকলকে 
দর্শন মাত্র উপুর হইয়া নমস্কার করিতেন, কেহই তীহাকে তাহার পূর্বে 


পরিচ্ডেদ - স্বগীয় নবীন বাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৬৫. 


নমস্কার করিবার অবসর পাইত ন1। একসময়ে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্ধ 
নামক তদীয় জনৈক গুরু-ভ্রাতার বাড়ীতে প্রত্যেক রবিবারে কীর্তন হইত । 
এবং তিনি নিয়মিত তাহাতে যোগদান করিতে যাইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই 
উপুর হইয়া উপস্থিত সকলকে নমস্কার করিতেন । প্রতাহ এইরূপ করাতে তাহার 
গুরু-ভ্রাতীর| একদিন সকলে মিলিয়! পরামর্শ করিলেন ধে, অগ্য নকীনবাবু 
দিলেই সকলে তাহার পদধূলি লইয়! প্রণাম করিবেন, কিন্ত তাহার প্রণাম 
কেহই গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ স্থির করিয়। তীাহার। সকলেই তাহার 
মাগমন প্রতীক্ষা! করিয়! রহিলেন এবং বেই নবীন বাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন, 
অমনি চারিদিক হইতে সকলে তাহার পদধুলি গ্রহণপুক্বক প্রণাম করির। স্বন্ 
শাসনে প। গুটাইয়া বসিলেন। তখন বৈষ্ণবা গ্রগণ্য বৃদ্ধ নবীন বাবু সকলের 
পন্ধলি লইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অক্ুতকাধ্য হইয়, সকলের প্রতি 
ঘাড়ভাত করিয়। বালকের ন্যায় কাদিতে কাঁদিতে বলিলেন_-“গোন্বামি-প্র 
বলিয়াছেন যে ধন্মরাজোর পন্থ। সমস্ত নরনারীর পায়ের তল দিয়া । এখন 
/কহুই যদি আমাকে পদধূলি ন। দেন, তবে আমান গতি কি হবে ?” তাহার 
এভবূপভাব দেখিয়। উপস্থিত সকলে আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিতে 
লাগিলেন। তিনি তীহার গুরু-ভ্রাতাদিগকে গুরুবুদ্ধিতে দর্শন ও ময্যাদ। করিতেন 
এনং ছোট বড় সকলেরই কোন ন। কোনরূপ সেবা করিতে সর্বদা আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেন, কিন্তু স্বয়ং কখনও কাহারও সেব] গ্রহণ করিতেন ন1। এমন, 
ক, নিজের চাকর চাকারাণীদের সেব। পধ/ন্ত গ্রহণ করিতে র% বোধ 
নিরিতেন। একদিন তাহার গুরুত্রাত। শ্রীযুক্ত ঢুগাপ্রসন্ন বন্থ ( গুরুরুষ্ণ দাস) 
তাহার পেব। করিবার মানসে গোপনে তাহার তামাক খাইবার কম্কিতে 
হাদাক ৪ টিক| দিয়। সাজাইয়া রখিয়।ছিলেন । কিয়ংকাল পরে নবীন বাবু 
হামাক খাইতে গিয়। এরূপ দেখিয়1--“কে তামাক সাজিয়। রাখিয়াছে, এমন 
কাজ কে করিল?” ইত্যাদি বলিয়। বিরক্তি প্রকাশপূর্নক সাজ। কঞ্ষি ঢালিরা 
ফেল নৃতন করিয়। তামাক সাজিয়। খাইলেন । তাহার ন্যায় অদোবদশী লোক 
ঈগতে দুর্লভ । একদিন তাহার জনৈক গুরুভ্রাতা অপর কোন্‌ গুরুত্রাতার কোন 
খন্তার কাধ্যের কথ। উল্লেখ করিলে, তিনি শ্রীচৈতন্তচরি'তামুতের নিন্নলিখিত 
"মাকট আবৃত্তি করির়াই মৌনীবলদ্বন করিয়। রতিলেন | গ্লোকটা এই: 
“এককৃষ্ ভগবান্‌ আর সব তার ভৃত্য । 
য'রে যেছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥” 


৮০ - আচাধ্য বিজয়কু্চ গোষ্ধামী | অষ্টাদশ 


ধন-জন, বিষ্যাবুদ্ধি, পাঙিত্য সত্বেও ক্ষণকালের জন্যও অহংকার তাহার 
স্বদয়ে স্থান পাইত না। একদ্িবস নবীন বাবু তাহার কোন গুরুভ্রাতাকে 
সম্বোধন করিয়৷ বলিলেন “দেখুন...বাবু, লোকের এত অভিমান কেন? 
' তাহাদের অভিমান প্রকাশ করিবার কি আছে?” গ্তরুভ্রাতাটা তাহাকে 
পরীক্ষা করিবার জন্য উত্তর করিলেন_-“কেন? ধন-জন, বিদ্যা-বুদধি 
প্রভৃতি যাহার যাহা! আছে, তাহার তাহ। প্রকাশ করাতে দোষ কি?" 
তখন তিনি, “বলং বলবতাচান্মি তেজস্তেজন্থিনামহং, বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি_ 
ইত্যাদি গীতার শ্লোক আওড়াইয়া বলিলেন--“জগতে সৎগুণ ইত্যাদি দাহ! 
কিছু আছে, সবই যদি তিনিই হইলেন, তাহা হইলে "পরের ধনে পোদ্দারী, 
করিয়া মানুষের এত অভিমান কেন ৮” একদিবস গোস্বামি-প্রভূ নকীন 
বাবুর কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন_-“নবীন বাবু উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। 
ইনি দেহে থাকিয়াই ব্রজধামের অপ্রারৃত প্রেমরস আম্বাদন করিতেছেন ।” 
ইদানিং শ্রদ্ধেয় নবীন বাবু সর্বদা সদালাপ, সতপ্রসঙ্গ, পুরাণপাঠশ্রবণ, হরিনাম- 
কীর্তন-রসাম্বাদন-- ইত্যাদি কাধ্যে সময় অতিবাহিত করিতেন। এবং 
সাধারণের উপকারার্ধে হোমিওপ্যাথিকশাস্ব অধ্যয়ন করিয়া এবকাক্স মধ, 
রাখিয়। বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। ইতঃপূর্ব্বে মেডিকেল কলেজে পাঠ- 
কালীন তিনি প্রসিন্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের 
সহকারীরূপে কিয়ৎকাল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়াছিলেন । কোন সাধু-সন্ধ্যাসী, 
অতিথি-অভ্যাগত ছুঃখী-দরিদ্র ইত্যাদি তাহার নিকট হইতে কখনও বিমুখ 
হইয়া যাইতন। | তিনি ঘথাসম্ভব সকলেরই সতকার:করিতেন্দ। যশ বা প্রতিষ্টাকে 
তিনি শুকরের বিষ্টার মৃত দ্বণার চক্ষে দেখিতেন । তাহার হৃদয়ের ধশ্মভাব 
কাহারও জানিবার উপায় ছিল না । উহা তাহার বাহা কাধাকলাপ হইতে 
প্রকাশ হইয়া পড়িত। একবার পুরীধামে গোস্বামি-প্রভূর সমাধি-আশ্রদে 
তিনি একাকী বপিয! ক্রন্দন করিতেছিলেন। উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি বলিলেন--“আপনাদের দয়! আমি সহা করিতে পারিতেছি না ।” 

তাহার একমাত্র জীবিত পুক্র শ্রীমান ভোলানাথ ঘোষের স্ত্রী, অল্পবয়* 
একটী কন্যা ও একটা পুত্র রাখিয়া! পরলোক গমন করিলে, উহাদের লালন- 
পালনের ভার নবীন বাবুর উপবৈই পড়ে, কারণ শ্রীমান ভোলানাথ আর বিবাহ 
করেন নাই । কন্তাটী যথা সময় সৎপাত্রস্থ করা হয় এবং পুত্র শ্রীমান্‌ তারক 
চন্দ্র ঘোষ তাহার নিকট থাকিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করে । ১৩৩১ সনে টাল 


সরকার-বাগান নীলমণি স্ত্রীস্থ নিজ: বাটাতে শ্রদ্ধেয় নবীন বাবুর অতিশয় 
আদর ও যত্বে প্রতিপালিত দ্ষেহের -পুত্বলী শ্রীমান্‌ তারক হঠাৎ টাইফয়েড 
জরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই আকম্মিক ঘটনায় তাহার 
সংসার-বন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া গেলে, তিনি ৬কাশীবাসের ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। তদনুসারে তাহার একান্ত অনুগত পুত্র শ্রীমান ভোলানাথ, ১৩৩১ 
সনের ২৬শে অগ্রহায়ণ তাহাকে লইয়া কাশীধামে আগমন পূর্বক ২৬নং হারা- 
বাগের একটা ত্রিতল বাড়ীতে অবস্থান করেন। তথায় একবতসরের কিঞ্চি- 
দধিক, তদীয় কতিপয় গুরু-ভ্রাতার সঙ্গে সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিয়া, 
১৩৩২ সনের ২৪শে পৌব, শুক্রবার, বেলা ১২ট1 ৫০ মিনিটের সময় ৮৩ বৎসর 
বয়ঃঞ্রমকালে সঙ্ঞানে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া! তাহার চিরপ্রার্থনীয় 
অপ্রারৃত ব্রজধামে গমন করেন । তাহার কাশীবাসী গুরু-ভ্রাতাগণ তাহার 
পরিত্যক্ত দেহ পুষ্পমালায় সঙ্জিত করিয়া সংকীত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে 
লইয়া যান, এবং তথ| হইতে নৌকাযোগে মণিকণ্নিকার ঘাটে লইয়া! গিয়া 
শমান্‌ ভোলানাথের সহযোগে তীহার অন্ত্যেট্টিক্রিয়। স্থচারুরূপে সম্পন্ন 
করেন। 

একাশীধামে আগমনের কিয়দ্দিন পূর্বে শ্রীমান্‌ ভোলানাথ তীহাকে ভিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন--“আপনার কোন বাসন! থাকিলে আজ্ঞ। করুন, আমি তাহা 
পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।” ততুত্তরে তিনি বলিলেন যে তাহার কোন 
বামন। নাই। পরে ক্ষণকাল চিন্তা করির! ধলিলেন--“তোমার ঠাকুরদাদ। 
মৃত্যুর পৃর্ববে আমাকে রাধা-কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু 
আমাদ্ার। উহা! ঘটিয়া উঠে নাই, অতএব তুমি ঘদি পার এ কাজটী করি%।” 
হার এই আদেশাহুসারে তাহার পিতৃবৎসল পুন্র শ্রীমান্‌ ভোলানাথ, 
কাশীধামে ২৭* নং পীতাঞ্থরপুরার বাটা এ্ুয় করিরা, ১৩৩৩ সনের ৩০শে 
বৈশাখ শুক দ্বিতীয়! তিথিতে শ্রীপ্রীশ্যামস্ুন্দর জীউ নামকরণ পূর্ববক ৬রাধা-কুষঃ 
মস্ট প্রতিষ্ঠা করতঃ, স্বোপাজ্জিত যাবতীয় সম্পন্তি দেবতার নামে অর্পণ 
করিয়া স্বয়ং সেব।-পৃজা চালাইতেছেন ! 

অতঃপর ঢাক হইতে সংবাদ আসিল যে, গোস্বামি-প্রভুর পুন্রবধূ 
কিন পীড়ায় আক্রান্ত । সংবাদ পাইয়াই তিনি প্রভূপাদ ঘোগক্জীবন 
গোস্বামীকে তাহার চিকিৎসার স্থবন্দোবস্তের জন্য ঢাকায় প্রেরণ করিয়া, 
ক্িদিন পরে নিজেও তথায় গমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন রোগিবী 


ী আচাধ্য বজয়রুষণ গোস্বামী : [ অঙ্টাদশ- 
রোগের যন্ত্রণায় ছটফট. করিতেছে, জীবনের আশ! কম। ইহা! দেখিয্ব 
গোস্বামি-প্রভুর অন্যতম শিষ্য স্বীয় প্রসন্নন্্র মজুমদার মহাশনি গোস্বামি- 
প্রভৃকে বলিলেন যে, রোগিণীর রোগ-যন্ণ। আর দেখা বায় নাঃ অতএব শী 
ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থ। করা দরকার । তদুত্তরে গোশ্বামি-প্রভু বলিলেন__ 
“ইনি অনতিবিলম্বে সকল যন্ত্রণ। হইতে মুক্ত হইয়! উচ্চাবস্থা |লাভ করিবেন । 
কিন্ত এখনও একটু অবশিষ্ট আছে। কোন আত্মীয় লোকের ছুর্ববাবহারে 
সংসারে ইনি মন্ান্তিক যাতন। ভোগ করিয়ছেন। সেই যাতনার সংগ্কার 
অথবা! দাগ এখনও ইহার অন্তর হইতে তিরোহিত হর নাই। সেই বাক্তি 
ইহার নিকটে ক্ষম। প্রার্থন। করিলে সর্বপ্রকান্ধ সংগ্কার হইতে নিম্মক্ত হইর, 
মুক্তাবস্থা লাভ করিবেন ।” এইবপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে হঠাং 
সেই বাক্তি অন্ুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে রোগিণীর নিকটে উপস্থিত হইয্া, সাশ্রুনরনে 
কৃত'অপরাধের কথ। উল্লেখ করিয়! ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন, এবং রোগিণা ৭ 
অশ্রজলে অভিষিক্ত হইয়া তাহার প্রাথনার অন্তমোদন-স্ছচক ভাব বাদ 
করিলেন । তখন গোম্বানি-প্রহ্থ অদ্ধেয় প্রসন্ন বাবুকে বলিলেন--“এখন ইহাণ 
মুক্তাবস্থা ।” ইহার কিয়ংকাল পরেই রোগিণা পরলোকে গমন করিলেন । 

অনন্তর গোম্বামি-প্রকৃ স্বীয় গুরুদেবের আদেশে ১২৯৯ মালের রাস 
পৃণিমার দিবস মৌনব্রত অবলম্বন করিয়। প্রায় এক বংসরকাল মৌনী ছিলেন। 
দীর্ঘকাল সাধন-ভজনের পর অন্তনিহিত সুক্ষ সুক্ষ পাপসমৃহ সমূলে বিন 
হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিশিত্তই সাধারণতঃ সাপুর| কোন 
নিদ্দিষ্ট সময়ের জন্য মৌনব্রত গ্রহণ করিয়1 থাকেন, এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইসে 
উহ! পরিত্যাগ করেন । ,এতুগ্িন্ন ইহার অপরাপর প্রয়োজনীঘ্ূতাও আছে । 
এই সময়ে গোস্বামি-প্রভুর নিকটে যে সকল তত্ব প্রকাশিত হইত, তাহা তিনি 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, এবং তদবস্থায় কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তিনি 
কাগজে কিংবা অন্য কিছুতে লিখিয়া উত্তর দিতেন । এই সকল প্রপ্নোদং 
অন্তগত শিষ্যমগ্ডলী সংগ্রহ করিয়। সযত্বে রক্ষা করিতেন । এই গ্রন্থের দিই" 
খণ্ডে তাহা! হইতে কতকগুলি উপদেশ উদ্ধত কর। হইয়াছে । 

গোস্বামি-প্রভৃ মৌনী হইবার পরে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মনমাজর 
সম্পাদক, তাহাকে উক্ত সমাজ্জের সাধারণ সভার (99971 €100071160 : 
মভ্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন 
তছৃত্বরে তিনি তদীয় জামাতা শ্রীণুণ্ত জগঘন্ধু মৈত্র মহাশয় দ্বারা যে উত্তর 


প্রদান কত্িষ্াছিলেন, তাহা নিয়ে উদ্ধত কর। হইল। উত্তর গোস্বামি-প্রত্ 
স্বহন্তে লিখি! দিয়াছিলেন ; পত্র এইবূপ £-- | 

“ভিনি কোন সাম্প্রদায়িক ধর্েব মতে ,নাই। যাহা সত্য তাহাই.র্ম। 
সত্য জানিবার জন্ত সকল সম্প্রদাষেব অনুষ্ঠান নিজে কবিয় জানিতে হইবে। 
শনতবাং যাগ-য্জ্ঞ, 'মাল।-তিলক, জটাজুট, ভন্ম, ব্রত, উপব।স কিছুই অবজ্ঞা 
কব। যায না । এজন্য তিনি সকল দলেই থোগ দিতে পাবেন। সাধারণ বাহু 
বন্ত জানিতেই কত শিক্ষাৰ প্রয়োজন। ধর্মতত্ব জানিতে অধিক শিক্ষার 
প্রযোজন। তিনি মৌনী হইয়াছেন, তীর্থাদি ভ্রমণ কবেন। সর্ধকূতে ৷ 
ভগবানের অধিষ্ঠান দেখিয়া প্রতিমাব নিকটে প্রণাম করেন। ভগবান্‌ বিশেষ 
প্রযেজনে অবতীর্ণ হন- বিশ্বাস কবেন। এই সকল কাবণে ত্রান্ধনমাজ 
তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন । এজন্য তিনি বলেন, তফাৎ থাকাই ভাল ।” 

এই সময়ে সত্যনিষ্ঠঠ নিরভিমান, তীব্র বৈবাগাযুক্ত, আহুষ্ঠানিক ব্রাক্ছ 
স্ব্গীয প্যারীলাল ঘোষ মহাশয় (ইনি “মৌনী বাবা” বলিয়া পরে লোক- 
সমাজে পরিচিত হইয়াছিলেন ) দাক্ষিণাত্যেব গুঁকারনাথ হইতে শ্বীয় সাধনের 
অবস্থা বিবৃত কবিয়া গোস্বামি-প্রভুকে দৈন্ত প্রকাশপুর্বক একখানি পঞ্জ 
লিখিয়াছিলেন। ইনি এক সময়ে ব্রাহ্মধন্ধ প্রচাব কবিবাব জন্য গোম্বামি- 
প্রশ্নব সঙ্গে হিজলে-কাথি গমন কবিয়াছিলেন। তথায় এক দিবস কোন 
নবোবরেব একটি প্রস্ষ,টিত কমলের উপবে “কমলে-কামিনী” মূর্তি দর্শন 
করিয়া গোম্বামি-প্রভূ ভাবাবেশে সরোববে খম্প প্রদান করিলে, শ্রদ্ধেয় 
প্যাবীবাবুই তাহাকে অচৈতন্তাবস্থায় পাবে উত্তোলন করিয়াছিলেন । 
এতদ্প্রসঙ্গে একদিন গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছিলেন ষে “সতা জিনিষ 
একবাব প্রকাশিত হইলে তাহা আর কখনও অপ্রকাশ হয় না, অনস্তকাল 
একই অবস্থায় থাকিয়! যায় । এই স্থানেই উপকথা-প্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত সওদাগরের 
কমলে-কামিনী দর্শন হইয়াছিল। ধাহা'র দিব্যচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, তিনি এখনও 
এহস্বানে কমলে-কামিনী দেবীর দর্শন পাইতে পারেন।” যাহা হউক, 
এ সময় প্যারীবাবু উক্ত দেবীমুর্তি এবং গোস্বামি-প্রতথর তৎকালিক 
অবস্থা দর্শনে ও তাঁহার সংস্পর্শে এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, এই 
ঘটনাব পর হইত্বেই তিনি লংসারে আরও বিরাগী হইয়া নির্জন তপন্তার 
অন্য বাগ্র হুইয় উঠিলেন ; এবং অন্যন্পকাল মধ্যে গৌসাইীর দৃষ্টান্ত: 
স্সরপগূর্ধক আক্ষসমাজের কুক. বেষ্টনী অভি করতঃ নান! তীর্থা্ছি। 

দার 


এ 


আাচাধা বিজয়কষ্চ-ান্বামী ক্স 
বি ক্রিয়া, অবশেষে নরখদ তীরে £কারনাথে উপস্থিত হইয়া কঠোর সাধনা 
করিতে লাগিলেন? কিন্ত তখনগড তিনি গুরু-গ্রহণের আবশ্তকৃতা বোধ করেন 
নাই। তাহার পত্রের মন্দ এইরূপ ৮-“তিনি সাধনপথে অনেক অগ্রসর 
হয়াছেন। আহারের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস করিয়াছেন, মৌনী হইয়াছেন, 
আসন স্থির করিয়াছেন-__-সময়ে সময়ে মহাদেবের দর্শন পান, ব্যাসদেবও আসিয়া 
কখন কখন উপদেশ করেন ইত্যাদি; কিন্ত, তিনি যে ক্রহ্গবস্ত প্রাপ্ু হইবার 
জন্য এত কঠোরতা করিতেছেনঃ তাহ তাহার লাভ হয় নাই। সুতরাং কি 
উপায়ে তিনি সেই পরাংপর পরত্রক্ষকে লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহার 
সছুত্তর যেন গোম্বামি-গ্রভৃ দয়া করিয়। প্রদান করেন-_ইত্যাদি |” গোস্বামি- 
প্রভূ শ্রদ্ধেয় প্যারীবাবুকে তাহার পত্রের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, 
নিযে তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধত করা যাইতেছে +_- 

“বাহিরের ধন্ম লাভের জন্য যাহা প্রয়োজন, সমস্তই হুইয়াছে। সাক্ষাং- 
ভাবে জীবন্ত সদগুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে পিতার দর্শনে অধিকার সন্ে 
না। ধব পঞ্চম বৎসরের শিশু, বনে বনে পন্মপলাশলোচন+ “পদ্ধপলাখ- 
লোচন” বলিয়! কাদিয়াছিলেন, তথাপি গুরুকরণ ন1 হওয়া পধ্যন্ত দর্শন পাইলেন- 
না; ঈশা 'জন্‌ দি ব্যাপটিষ্টে'র নিকট দীক্ষিত, শ্রীচৈতন্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট 
দীক্ষিত। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি, গুরুকরণ ভিন্ন ব্রদ্ষ-দর্শন হয় না। আহার 
যাবে, নিদ্রা যাবে, মৌনীও হইবেন, লোকে সাধু বলিয়া ভক্তি করিবে; কিন 
তাহাতে প্রকৃত বস্ত লাভ হইবে না। যদি ত্রক্-দর্শন করিতে চান বে 
অস্তরের পূর্ব সংস্কার দূর করুন। কি সত্য, কি অসত্য, তাহা আপনি জানেন 
'না। এখনও সেই শ্ুর্ধের শিক্ষাকে সত্য মনে করিতেছেন । উহ! সভা ন;হ। 
ব্রক্মদর্শনে  প্ররুত জ্ঞান যখন উজ্জ্বল হইবে, তখন এক-একটী সত্য জানিতে 
পারিবেন । গুরু করিয়া যখন সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয় তখন এ দর্শন 
পাওয়া যায় । অন্তরে যে বাসনা আছে তাহ] পাইবেন, ব্রহ্ম পাইবেন ন!। 
'ধন্প্রচার প্রতি বাসনাও ছাড়িতে হইবে । নিজের ইচ্ছায় কোন কাধা 
কবিবেন না) যতক্ষণ নিজের ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ ত্রদ্ষ-মহাবল অনেক দুরে। 

“আপনার পক্জ পাইয়া সুখী হইলাম । মানুষ নিজের চেষ্টায় যতদূর করিতে 
'শারে, আপনি তাহা িরিয়াছেন ? এখন তিতা টা অগ্রসর হিতে 
পারিবেন না'' 7 ও 

“ভগবান গমন কাঠ নি করেন, বাহ অগতের 'কোন'” দা বে 
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অনিয়মে চলে না, সেইরূপ অন্তজগৎও নিয়ম ভিন্ন চলে না। দ্ব-দর্শনের 
পক্ষে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অব্যর্থ নিয়ম। আপনাকে বড় ভালবাসি, এইজন্য 
'এত লিখিলার্ম ॥” 

ইহার কয়েক বংসর পরে গোস্বামি-প্রস্ত যখন কুস্তম্লোয় যোগদান করিবার 
জন্য প্রয়াগে অবস্থান করিতেছিলেন, রি পুনরায় অধ্ধেয় প্যারীবাবু, . 
গোস্বামি-প্রভৃকে দিবার জন্য তাহার ভ্র!তা এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের জামাতা শ্রীযুক্ত কুপ্জলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকটে একখানি পঞ্জ 
প্রদান করেন। শ্রদ্ধাভাজন মনোর€ুন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় কুস্তম্লো দর্শনার্থ 
প্রয়াগে গোস্বামি-প্রভুর নিকটে যাইতেছেন শ্রবণ করিয়া, শ্রীযুক্ত কুগ্জবাবু এ পত্র 
মনোরঞ্জন বাবুর হস্তে অর্পণ করেন । তিনি প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া উহা! 
গোস্বামি-প্রতৃকে প্রদান করেন । পত্্রখাণি ৪৫ খণ্ড টুকরা কাগজে লেখা। 
উহার সার মন্ম উদ্ধত করিতেছি । সম্পূর্ণ পত্র শ্রীমৎ্ কুলদানন্দ-রুত “সদৃপুরু- 
মঞ্জে” প্রকাশিত হইয়ছে। 

ব্রহ্ম রপাহি কেবলং | 


পূজনীয় দেব, 
আমি আপনার বাহিরের বাধাবাখি অথবা এ শিপ্কা নহি, কিন্ত 
ভিতরে আমার সহিত আপনার কি প্রকার যোগ, তাহ। অন্তর্ধ্যামী পুরুষ 


জানেন এবং আপনিও জানেন, যেহেতু আমি স্পষ্ট তাহার প্রদত্ত জ্ঞান ছারা 
ঈগানিতেছি যে, আপনি ই্াহার সহিত এক অর্থাৎ তিনিই আপনার পরমাত্মা। 
সেই পরাৎপর পরমাত্মাই আপনার এবং আমার জ্ঞান, প্রেম, শক্তি। যেহেতু 
দয়াময় হরি অতিশয় দয়। করিয়। কঠিন আঘাতে আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, 
ধিনিই মৃত বড় হউন ন। কেন, তিনি ভিন্ন মাচুষের জ্ঞান, প্রেম, শক্তি দ্বিতীয় 
নাই। আমার বিশ্বাস যে, আপনি যদিও সমস্ত জানেন, তথাপি আমি 
অজ্ঞানতা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন আমার মনের সম্ভতোষের জন্য আপনাকে 
লিখিতেছি, বাহিরের শিৰ্য ন৷ হইলাম তাহাতে ক্ষতি নাই, ভিতরের বন্ধন 
ছিন্ন করেন, এবূপ শক্তি আপনারও নাই, আমারও নাই। ইহলোকে না৷ হয় 
পরলোকে দেখা দিতেই হইবে । আমার বিষয় শুন :--আমি বাটা হইতে 
বাহির হুইয়। ঘখন অনন্থয়া-মার আশ্রমে বাস করিতেছিলাম, সেই সময়ে 
'একপদিন- একদিন কেন, অনেক দিন হৃদয়ের ৃন্তা এবং কুৎসিত কদাকার 
আক্ার'আক্রমণে আমি যে বস্তু থে প্রকার, তাহাকে সে প্রকার পধাস্ত $. 


দেখিতে পারিতাম না । মনুস্ত, পশু, পক্ষী, সকলই অঙ্গীলতাতে পরিপূর্ণ । 
যাহা কিছু দেখি, শুনিঃ বলি, সকলই অঙ্লীল। চস্ক্মুদ্রিত করিয়া উপাসনায় 
বসি, অঙ্গীল চেহারা সকল আমার চতুদ্দিকে নাচিম্া বেড়ায় ।.'* * সেই 
সময় হইতে আজ পধ্যন্ত কাঁদিতে কীদিতেই আমার দিন অতিবাহিত 
হইতেছে । পিতার বড় কৃপা, তাই আমি বাচিয়। আছি। এই সময়ে পিতার 
চরণে পড়িয়। কাদিব, এরূপ অবস্থাও আমার ছিল না। একদিন আশ্রমের 
সমত্ত লোক আনন্দিত; আমি নদীতীরে একখগু প্রস্তরের উপর পড়িয়। 
কাদিতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে” আমি কতকগুলি অক্গীলভাবপূর্ণ 
পাঞ্চভৌতিক শরীর ভিন্ন আর কিছুই নহি! তাহার পর একদিন প্রার্থনা 
করিতে পারিলাম। * * এই দিন হইতেই আমি জানিতে আরম্ভ করিলাম 
যে, আমি কিছুই নই-তিনিই সমন্ত। এরূপ দ্দিন গিয়াছে যে, কে যেন 
আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া» আমি যখন পিতার নাম করিতে গিয়াছি, 
আমাকে অঙ্গীল ভাষ! বলাইয়াছে ; আমি কাদিতে গিয়াছি, আমার হৃদয়ে বসিয়। 
বিকট হাসি হাসিয়াছে। এই পাচ বৎসরে পিতা যে আমাকে কতই করুণা 
করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। চিত্রকুটে যখন পীড়িতাবস্থায় ছিলাম, 
তখন যে পিতাকে কতবার কতভাবে দেখিয়াছি তাহা বলতে পারিনা। 
পিতার করুণার কথ। আর কি বলিব? আপনি সকলই জানিতেছেন। এখন 
বর্তমানে আমাকে এই অবস্থায় আনিয়াছেন। আমার অহঙ্কার চু 
করিয়াছেন। পিতারই জ্ঞান, প্রেম, শক্তির প্রকাশ ভিন্ন আমি আর কিছুই 
নই। তিনিই আমার সম্পূর্ণ রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, বিধানকর্তী, শিক্ষা্দাতা 
উপদেষ্টা, এক কথায় তিনিই আমার সর্বস্ব, এ জ্ঞানে সম্পূর্ণবূপ দুঁ়তর 
করিতেছেন এবং প্রতিদিনের ঘটনায় জানাইতেছেন। আমার ফলাকাজ্ষাকে 
চুণ করিয়াছেন । * * আমার হৃদয়ের অপবিত্রতা দিন দিন অপসারিত 
করিতেছেন। * * আমার মনের উদ্বেগাদি ত নাই। কেবল ভক্ত-সঙ্গে 
প্রেমতরঙ্গে মাতিয়! তাহার নাম গান করিবার প্রবৃত্তি এবং ধর্ম-প্রচার 
করিবার প্রবৃত্তি এবং এই পাচ বংসরকাল তাহার যে অপূর্ব্ব করুণা 
সাক্ষাৎ-স্বন্ধে লাভ করিয়াছি, তাহা বলিবার প্রবৃত্তি এখন আমার মনকে চঞ্চল 
করিয়া থাকে। এক্ষণে আমি.আপনার নিকটে এই জানিতে চাই যে, এক্ষণে 
আমার প্রতি আমার পিতার আদেশ কি? কি হইলে আমি তাহাতে নিমগ্ 
হইতে পারিব? কারণ আপনি ধ্যান দ্বারা আমার মঙ্গলামঞ্জল সকলই 
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জানিতে পারেন । আমি, আপনি ভিন্ন এবিষয়ে আর অন্তের উপর বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারিতেছিনা ! এ পর্য্যস্ত ভগবানের কুপাভিন্ন গ্রুরূপে আর কাহাকেও 
গ্রহণ করি নাই এবং পিতা স্বয়ং না দিলে গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা নাই 1 এই 
'পাঁচবংসর কাল কতদিন আপনার জন্য কাদিয়াছি, কিন্তু কোথায়? সম্ভানকে 
ত দেখ|। দিলেন না । * * * ঈশা, যুশা, শ্রীচৈতন্ত, নানক প্রভৃতি মহাত্মা 
এবং জ্ঞানী পুরুষগণ, ধাঁহাদের নিকট নিত্য চক্ষের জল ফেলিতেছি, তীহারাও 
কথা বলেন না। বুঝিয়াছি পিতার দয়া না হইলে কেহ দয়! করেন না। 
কারণ মূল প্রল্রবন হইতে যতক্ষণ দয়া না! আসে, ততক্ষণ সমন্ত শ্রোতই বন্ধ 
থাকে । আমার শারীরিক অবস্থাও যে প্রকার, তাহাতে দেশে দেশে গুরুগুরু 
করিয়া বেড়াইতে পারিব না। বর্তমান কালে সংগুরু মেলাও কঠিন। আমি 
আপনাকে যে প্রকার বিশ্বাস করিতে পারিতেছি, অন্য কাহাকে€ সে 
:শ্রকার বিশ্বীস করিতে পারি না। মূল কথা আপনি যদি ধ্যান বারা 
আমার বিষয় সমস্ত অবগত হইয়া আমার কর্তব্য নির্দেশ 
ন। করেন, তবে এই স্থানেই দেহ ত্যাগ করিয়া পিতার রাজ চলিয়া যাইব। 
পিতা এবং পিতার ভক্ত একই মনে করিয়া আপনার যাহ! ভাল হয় করুন। 
আমি আপনার সন্তভান। 

ঠিকানা 
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শ্রদ্ধেয় মৌনী বাবার পত্র আগাগোড়া মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়া 

গোস্বামি-প্রভু তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া এইরূপ বলিলেন যে, তিনি 
দীক্ষাপ্রার্থা, কিস্ত অতিশয় পীড়িত, নিকটে আসিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং 
তাহাকেই গুকারনাথে যাইতে হইবে । ছু" একদিন পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করা হইল, তিনি কবে গুঁকারনাথ যাইবেন। তত্ুত্বরে গোম্বামি-প্রতৃ 
বলিলেন ষে, আর যাইবার প্রয়োজন নাই, তীছার কাধ্য সিদ্ধ হইয়াছে। 
: আমরা বিশ্বাস করি, গোস্বামি-প্রভু এই সময়ে যোগবলে কারনাখ গমন: 
করিয়। প্যারীবাবুকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন । এরপ ব্যাপার গৌসাইন্গীর 
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নে: টি যে ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। অদ্ধেয় 
প্যারীবাবু ইহার পরও এক বৎসর জীবিত ছিলেন; কিন্ত আর কখনও 
গোস্ামি-প্রস্ুকে পত্র লিখেন নাই । ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তাহার 
গুরু-গ্রহণের আকাঙ্া পূর্ণ হইয়াছিল । | 

এই সময়ে * * * নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বাউল ঢাক। সহরে বাস করিতেন । 
ইনি পূর্বে ওকালতি করিতেন, পরে ৰাউল সম্প্রদায়ে প্রবেশপূর্ববক নিজের 
প্রতিভাগুণে গুরুর আসন অধিকার করিয়া বহু শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 
গোস্বামি-প্রভুর সহিত ইনি প্রতিদ্বন্দ্িত করিয়! চলিতেন এবং ভিতরে ভিতরে 
তাহার বহু অনিষ্ট চিস্তা করিতেন । তিনি প্রায়ই আশ্রমে আসিয়! গোস্বামি- 
প্রভুর সহিত কুতর্ক করিবার চেষ্টা পাইতেন এবং কোন আগন্তক গোস্বামি- 
প্রতৃকে কোন প্রশ্ন করিলে, তিনিই তাহার উত্তর দ্দিতে আরম্ভ করিতেন । 
এই সকল কারণে আশ্রমবাসীরা সকলেই তাহার প্রতি বিরক্ত ছিলেন। 
কিন্ত গোস্বামি-প্রভৃ একদিনের তরেও তাহার প্রতি কোনরূপ অস্ম্ান 
প্রকাশ করেন নাই, বরং মধ্যাদাসহকারে তাহার সকল উপদ্রবই সহ্য করি- 
য়াছেন। একদিন বাউল মহাশয় গোম্বামি-প্রভৃর নিকটে উপস্থিত হ্ইয়। 
বলিলেন__“দেখুন, আমার ২০।২৫ হাজার শিশ্ত । তাহার! সকলেই আমাকে 
অবতার বলে। তাহারা যে কিছু নাজানিয়া শুনিয়াই এ কথ! বলে, তাহ! 
বলা যায় না। আপনার দৃষ্টি অনেকট। পরিক্ষার হইয়াছে । আপনি আমার 
মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পান কি ?” গোস্বামি-প্রভূ উত্তর করিলেন-_-“কৈ, 
আমিত কিছু দেখিতে পাইতেছি না 1” বাউল মহাশয় বলিলেন--“তাহা 
হইলে আপনার দৃষ্টি এখনও,পরিফ্কার হয় নাই। ও সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দেখিতে চান ? এই দেখুন” এই বলিয়! তাহার নাসিকার কোনে এক্টী তিল 
দেখাইয়া বলিলেন--“এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেন ত?” গোম্বামি-প্রভু চুপ 
করিয়া রহিলেন, কিন্ত উপস্থিত ছুই একজন লোকে উচ্চহাশ্য করিয়া উঠিলেন। 
তাহাতে বাউল মহাশয় কথঞ্চিৎ অপ্রতিভ ও লঙ্জিত হইয়। উঠিয়। গ্লোলেন। 

এই সব ঘটনার কয়েকদিন পরে বাউল মহাশয়ের জনৈক শিষ্য গোম্বামি- 
প্রভুর নিকটে আগমনপূর্ববক বাঁউল মহাশয়ের অনেক অদ্ভুত শক্তির বর্ণন। 
করিস গোস্বামি-প্রতৃকে বলিল--”্সহরে বুঝি এখন আর কন্ধি পান না, 
তাই জঙ্গলে এসে সাধু হ'য়ে বসেছেন। অদ্বৈত বংশের কুলাঙ্গার পৈত! 
ফেলে, জাতি-ধর্-্রষ্ট হয়ে বৃহুলোকের এখন সর্ধনাশ ক্েন। গৌসাইরা 
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কে, কবে, কোথায় পৈতাঁ ফেলেছেন? ইত্যাদি।” গোস্বামি-প্রভু' এতক্ষণ 
ক্ষ মুদ্রিত করিয়া এ সব কথা শুনিতেছিলেন। হঠাৎ লোকটাকে খুব ধমক্‌ 
দয়া বলিয়া উঠিলেন__“ক্ি, পৈত। নাই বল্ছো, সোণার ঠপত। আছে। 
দশ গণ্ডা পৈতা এখনই বের ক'রে দ্রিতে পাঁরি। কিন্ত তুই কি ক'রে দেখবি, 
তুই যে অন্ধ 1” এই সময় স্থভঢ্যানিবাসী যছু বাবু নামক একটী সাধু- 
প্রকৃতির লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়। 
লাঞাইয়া উঠিলেন এবং তারস্বরে “একিরে ! একিরে !” বলিতে বলিতে মুচ্ছিত 
হইয়। পড়িয়া গেলেন। পূর্বোক্ত লোকটা গোস্বামি-প্রস্থর তিরস্কারেই 
একেবারে নিম্্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন যদুবাবুর এরূপ ভাব অব- 
লোকন করিয়। ভয় পাইয়! ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া! বাহিরে আগমনপূর্ববক উর্ধ- 
শ্বাসে দৌড়িয়া! পলাইয়া গেল। পরে গোদ্গামি-প্রভৃকে এরূপ করিবার কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন ভগবানের আশ্রিতজনের প্রতি কোন 
প্রকার অত্যাচার অপমান হ্*লে মহাপুরুষেরা তাহা মহা করেন-ন।ঃ গুরুতর 
শাসন করেন । এ সময় একটা মহাপুরুষ আসনের কাছে ছিলেন। তিনিই 
আমার মুখ দিয়! এ লোকটাকে এঁরূপ শাসন করিয়াছিলেন। উহার একটী কথাও 
আমার নয়।” পরের দিন উক্ত যছুবাবু পুনরায় আশ্রমে আসিলে, তীহাকে 
পূর্বদিন এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা” করিলে তিনি বলিলেন--“মহাপুরুষ- 
দের সকলই অধ্ুত। লোকটা যখন এরূপ গোৌঁসাইকে গালাগালি ক'রেছিল,তখন 
দেখি গৌরবর্ণ একটী তেজন্বী ব্রাঞ্চণ গৌসাইর দক্ষিণপার্শে দাড়াইয়া তাহাকে 
খুব ধমকৃ দিয়। বলিলেন--“পৈত। নাই, সোণার পৈতা আছে। তুই দেখবি কি 
ক'রে, তুই যে অন্ধ |, এই সব দেখে শ্তনে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম |” 
তাহার মুখে এই সব কথ শুনিয়। আশ্রমবাসী সকলেই আশ্চধ্যান্িত হইলেন 
এবং গোম্বামি-প্রভর পূর্বদিনের কথার যথার্থত! উপলদ্ধি করিলেন । 

অতঃপর ১২৯৯ সনের চেত্রমাসে গোস্বামি-প্রভুর মাতদেবী শ্রীযুক্তেশ্বরী 
্ণময়ী দেবা পরলোক গমন করেন। দেহত্যাগ করিবার কিয়ৎকাল পরে 
তীয় পিত্ৃপুরুষগণ গোস্বামি-প্রন্তর নিকট প্রকাশিত হইয়া, গঞ্গা-তীরে 
গমনপূর্বক যোগজীবন গোস্বামি-মহাশয় দ্বারা তাহার শ্রান্ধক্রিয়া সম্পন্ন 
করাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, 
গোস্বামি-প্রনূ, কলিকাতায় আগমনপূর্বক ৯০৫ নং মেছুয়া বাজার 
পোভস্থিত,- সোমরা-নিবাসী - অদ্ধেয় হরিনারায়ণ রায় মহাশয়ের বাসাবাটীক্কে 
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উপস্থিত হইলেন। ইহার পরিবারস্থিত প্রার সকলেই গৌসাইজীর 
শিষ্য । এই বাটাতে থাকিয়া গোস্বামি-প্রভু শ্রীমৎ যোগজীবন গোম্বামি 
মহাশয়ের দ্বারা যথাশাস্ত্র স্বীয় মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধকাধ্য সম্পন্ন করাইয়া. 
ছিলেন। তিনি ইতিপুর্বে সন্াস গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়! উক্ত কাধোর 
অধিকারী ছিলেন না); কিন্ত, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া! মাতদেবীর 
উদ্দেশ্টে তিন অঞ্জলি গঙ্গাজল প্রদান করিয়াছিলেন । এই সময়ে তাহার 
মাত়দেবী দিবাদেহে আবিভূতি। হইয়া তত্প্রদত্ত জল গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
এবং এতত্ডিন্ন অপরাপর সময়ে পারলৌকিক তত্বাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ গোব্বামি-প্রভূর স্বকথিত বিবরণ 
হইতে উদ্ধত করিতেছি ;__ 

“মাতাঠাকুরাণীর মৃতার পর পিতুলোক মাতলোকদিগের সহিত আসিয়া 
বলিলেন যে, একাদশ দ্বিবসে যোগজীবন তাহার শ্রাদ্ধ করিবে, অথাৎ 
তীহার নামে দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া ত্রাঙ্ষণ, বৈষ্ণব ও দুঃখীদিগকে দান 
করিবে । অপরপক্ষে গয়ায় গিয়া পি দান করিবে। অপরপক্ষ আশ্বিন 
মাসে । দান যথাসাধা। কি কি দান করিবে? তগুল, বস্ত্র, জলপাত্র, 
ফল-মূল, খাস্বস্ব__ইত্যাদি। মাতার মৃত্যুতে অনেক তত্ব প্রকাশ হয়। 
মৃত্যুর তিন ঘণ্ট। পূর্বে আত্মা দেহ হইতে বাহির হইয়া! ঘরের মধ্যে 'অতি- 
কষ্টে ঘুরিভে থাকে । ঘর হইতে বাহিরে আসিলে আত্মা উর্ধে দৃষ্টি করে। 
খন তাহার পূর্ববপুরুষগণ আসিয়া! তাহাকে গ্রহণ করেন। যদি পুণ্যাত্মা হর, 
পিতৃলোকে অথবা মাঙ়লোকে লইয়া যায়ঃ এবং তাহাকে লইয়া! এক বৎসরকাল 
আনন্দ করে । এই এক বৎসর পরে তাহার যেরূপ কর্ম, সেইরূপ অবস্থ। লাভ 
করে। এই এক বৎসর শ্রাদ্ধের ফলভোগ করে | পাপাত্মা হইলে এই এক 
বৎসর উৎকট পাপ-যস্ত্রণা ভোগ করে। এইরপ অনেক কথা মাত 
জানাইতেছেন । ইহ। আমার পক্ষে আনন্দজনক ঘটনা |” * 

শাদ্ধের দিন গৃহের সম্রিকটস্থ ময়দানে কীর্তনীয়। শ্রীধুক্ত'-মুকুন্দ দাসের 
কীর্তন হয় । কীর্তনের মধ্যে গোস্বামি-প্রভু মহাভাবে বিভোর হইয়।-_ 


হরেনণম হরেনীম হরেনণামৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরম্তথা ॥ 


* চাকা কুলচকিজ-নিবাসী শ্রীযুক্ত মকেশচত্রা হে মন্থাশরের খাতা হতে উজ্ত। 
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__প্জয় শচীনন্দন ! জয় শচীনন্দন! জয় পল্মাবতী-কুমার ! কলির 
জীবের আর ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই 1”-_ইত্যাদি বাক্য এমন গম্ীর- 
স্বরে, এমন গদগদভাবে মুহুমু্ছ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত 
জনমগ্ডলী তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু বিসঙ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীমান্‌ 
ললিত নামক একটা ৮৯ বৎসরের বালক একেবারে কাদিয়া আকুল হই- 
রাছিল। কাীর্নান্তে ত্রান্ধণ, বৈষ্ণব, কাঙ্গালী প্রভৃতিকে পরম পরিতোষের 
সহিত ভোজন করান হইয়াছিল । 

গোথ্ামি-প্রভু যখন যেখানে অবস্থান করিতেন, মধুলুক্ধ মক্ষিকার ন্যায় 
পলে-দলে ভক্তবৃন্দ তাহাকে ঘিরিয়া বাস করিতেন, এবং তাহারা সকলেই 
তাহার আলয়ে আহারাদি করিতেন । কিন্ত, গোম্বামি-প্রভুর আশ্রমের 
কোন নিদ্দি্ট আয় ন। থাকিলেও, কোথ। হইতে, কি প্রকারে এতগুলি 
লোকের বায়াদি নির্বাহ হইত, তাহ! ভাবিলে বস্ত্তঃই নিতান্ত বিস্মিত 
হইতে হয়। এই সময়ে শচ্ছেয় হরিনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে গোম্বামি- 
প্রভুর সম্পর্কে কোন কোন দিন প্রায় ৫০৬০ জন লোক আহার করিতেন; 
কিন্ধ লোক সংখার অনুপাতে তাহার আয অতি সামানা ছিল । এই স্থানে 
একটি আশ্চধা ঘটনা সংঘটিত হর। গোন্বামি-প্রভুর আগমনে এই 
পরিবারের সকলেই আনন্দে আম্মহার। $ সুতরাং আয়-বায়ের হিসাব 
করিবার অবসর তাহাদের অতি কম।- ঘরের মেয়েরা চাউলের জাল। 
হইতে উপযুক্ত মত চাউল লইয়। রান্না করিতে আরম্ভ করেন, তারপর 
বাজার হইতে তরি-তরকারী ইতাদি যেমন আসিতে থাকে, আর 
অমনি উহার রান্নার ব্যবস্থা হইতে থাকে । গোস্বামি-প্রস্থুর আগমনের 
৭।৭ দিন «পরে শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণ বাবুর মাউদেবী ভীহার পুত্রবধূদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন__“জালাতে চাউল মাছে কিন।?”  তীহারা ধখন 
অন্গসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, জ্ালাতে যথেষ্ট পরিমাণে চাউল 
রহিয়ছে, তখন তাহারা অতীব বিন্ময়াবিই হইলেন; কারণ, সপ্তাহ- 
অস্তে তাহাদের গৃহে এক মণ করিয়। চাউল আসিত এবং তত্বারাই পরিবারের 
ীবিকানির্ববাহ হইত; কিন্তু, সশিশ্য গোস্বামি-প্র্ুর আগমনের পর ৫৭ দিন 
পথ্াস্ত প্রতাহ কতই না লোকে আহার করিতেছেন ; অথচ চাউল আজও 
করা নাই.! গ্রোস্বামি-প্রভূু এই সময়ে মৌনী ছিলেন। তাহাকে এই বিষয় 
'দানান হইলে, তিনি “হা হা” শব উচ্চারণ করিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ 


৩৭৮ আচাধ্য বিজয়রু্চ গোস্বাষী | অষ্টাদশ 


করিলেন | এইরূপ আর একটা ঘটনা ব্রাহ্ম ধন্ম-প্রচারক হ্র্গায় নগেন্ছ্ বাবুর 
বাটীতে সংঘটিত হয়। ঘটনাটি নগেন্দ্রবাবুর সহধর্ষিণীর স্বকথিত বিবরণ 
(হইতে উদ্ধত করিতেছি--“আমাদের গুয়াবাগানের বাসায় গৌসাই ও ভক্ত 

বুন্দ আসিয়া উপস্থিত। দিন রাত্রি মহোৎসব চলিল। এক খোড়া দি 
দিয়া তিন দিন মহোৎসব চলিল, তথাপি দধি ফুরাইল ন।! তিন দিন পরে 
আমার ছস হইল। গৌসাইকে জিজ্ঞাস করায় তিনি বলিলেন-_-“ইহ। স্বয়ং 
মধুক্ছদন যোগাইয়াছেন, ফুরাবে কেন ?” * 


স্বীয় মাতৃদেবীর পারলৌকিক কাধ্য সমাধ। করিয়। বলির ভান পুনর্ববার 
ঢাকায় গমন করেন; এবং কিয়ৎকাল তথায় শবস্থান করিয়া, ১৩০০ সালের 
আাবণ মাসের শেষভাগে কলিকাতায় আগমনপূর্বক ৪১নৎ স্কিয় ্্ীটস্থিত 
স্বগীয় রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান করেন । 


এই স্থানে অবস্থান কালে তিনি একদিবস ন্বর্গীয় রামচন্দ্র দর্ত মহাশয়ের 
বিশেষ আগ্রহ ও অন্রোধে কাকুরগাছি যোগোছ্যানে গমনপূর্ববকণ শ্রীশ্রীরাম- 
কৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিরোভাবের উৎনবে যোগদান করিয়! সকলের আনন্দ 
ও প্রীতি বর্ধন করিয়াছিলেন। কয়েক বংসর পূর্বের পরমহংসদেবের দেহা- 
শ্রিত অবস্থায়ও কোন উৎসব উপলক্ষে,পরম্হংসজীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্ 
গোন্বামি-প্রভূ স্বর্গীয় হবিনারায়ণ রায় ও অপর কতিপয় শিষা সমভিব্যাহারে 
তথায় গমন করিয়াছিলেন ! এ দিবস কীন্তনের সময়ে গোম্বামি-প্রভূ ও পরম- 
হংসদেবের মধো যেরূপ অভ্ভৃতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহ! বর্ণনাতীত ; 
তাহার! ভাবাবেশে প্রথমৃত: হরিনামের পিংহনাদে দশদিক্‌ প্রতিধ্বনিত 
করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল পরে ভাবাধিক্য হেতু লক্ষ প্রদানপূর্বক স্ব 
স্বআসন হইতে উশ্িত হইলেন, এবং পরম্পর মুখোমুখী হইয়! উদ্দণ্ড ত্য 
করিতে করিতে এক একবার উভয় উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়। যেন এক 
হইয়। যাইতে লাগিলেন, আবার দূরে সরিয়। গিয়! ছুই হইতে লাগিলেন । 
এইবূপ পুনঃ পুনঃ ভাবাবেশে পরস্পর পরস্পরকে এক একবার গাঢ় আলিঙ্গন- 
পাশে আবদ্ধ করিয়া! পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া! যাইতে লাগিলেন । কিন্ত সমধিক 
আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, এই. সময়ে নৃত্যকালে, তাহাদের কাহাত্বও পদতল 
ধরাতল স্পর্শ করে নাই। তাহারা একেবারে শৃন্তে থাকিয়াই নৃতা 


* উনুদ্ধ সারদাকান্ত বন্যোপাধ্যা় মহ'শরের খাতা হইতে উদ্ধত; 
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করিয়াছিলেন । * এই অদ্ভুত ব্যাপার কেহ কেহ প্রত্যক্ষ করিয়! বিস্রিত 
ও স্তপ্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন । 

অপর এক সময়ে গোস্বামি-প্রভু হুগলী-জেলাস্থিত বাশবেড়িয়! ব্রহ্ম - 
মন্দিরের উৎসব উপলক্ষেও তথায় কীর্তনের মধ্যে শূন্যে উঠিয়া নৃত্য করিয়া- 
ছিলেন। তখন উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা «নগেন্দ্রনীথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সহধর্্িণী স্বর্গায়া মাতর্গিনী দেবী এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চরধ্যাস্থিত 
হইয়াছিলেন। কীর্তনান্তে মাতঙ্গিনী দেবী তাহার পুত্র শ্রীমান্‌ মুনীন্দ্রনাথকে: 
বলিয়াছিলেন--“দেখ, তোর] কেহ লক্ষ্য করিস্‌ নাই, আজ কীর্তনে গোল্বামি- 
মহাশয় শূন্যে উঠিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন ।” শ* গোস্বামি-প্রভুর অন্যতম 
শিষা শ্রদ্ধেয় ৬শ্যামাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক সময়ে বোলপুরের কোন্‌ 
কীর্ভনে, এবং অপর একজন শিঙ্কা পুরীধামে শ্রীশ্রীক্ঘগন্নাথদেবের রথবা ত্রার 
সময়ে কীর্তনের মধ্যে কিয়ৎকাল শুন্যে উঠিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন । &% 
সংকীত্তনের শিরোমণি শ্রীমন্সহীপ্রভূ অনেক সময়ে কীর্ততনে নৃত্য করিতে করিতে 
শুন্তে উঠিতেন, এইরূপ €ববরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার অপ্রকটের 
পরে ঈদৃশ ব্যাপার আর কখনও কেহ প্রতাক্ষ করিয়াছেন বলিয়া! আমরা? 
অবগত নহি । 

গোস্বামি-প্রভু কখনও কোন শিষ্ের মতের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ 
করিতেন না, পক্ষান্তরে, তাহাদের সহিত ষতটুকু সহানুভূতি দেখাইবার তাহ! 
দে্খাইতেন। সামান্য সামান্ত ঘটনাতেও তাহ। প্রকাশ পাইত। কলিকাতা 
সীতারাম ঘোষের স্ট্ীটস্থ বাটাতে অবস্থান কালে একদিন পাঠের সময়ে 
কতিপয় শিশ্ত কোন বিষয় লইয়! নীচের তলায় উচ্চৈঃম্বরে তর্কবিতর্ক করিতে 
থাকিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-_“কিসের গোলমাল ৮” ন্বর্গায় মনোরঞ্জন 
ওই ও স্বামী দেবপ্রসাদ ( দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) নিকটে ছিলেন। স্বানীজী 
ঘটনাস্থল হইতে অনুসন্ধান করিয়। আসিয়! বলিলেন-__“আমি তাহাদিগকে 
গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছি।” তছুঞ্জরে গোস্বামি-গ্রু 
বলিলেন_-“আমি নিষেধ করিতে ত বলি নাই, কারণ জানিতে 





চাহিয়াছিলাম।” 
* মাগার হরিনারায়ণ রায় মহাশয় প্রদত বিবরণ । 
+ শক মপীল্রানাধ চটটোপাধা য় মহা শরের মুখে ্রুত 


! বগা স্কামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুখে শ্রুত | 
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তিনি মানুষকে কতদূর ভালবাসিতেন, জীবের ক্েশে তাহার হৃদয়ে কিনপ 
বাজিত, নিন্নলিখিত ঘটনা কয়েকটা হইতে তাহা কথক্চিৎ উপলব্ধি হইবে। 

১। একদিন রাত্রিতে গোব্বামি-প্রভৃ '্দীয় অন্ততম মেবক, ন্ব্গীয় 
মোহিনীমোহন রায় মহাঁশয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া স্বীয় মৃস্তকের জটা 
বাছিয়! দিতে বলেন। তিনি ধীরে ধীরে জটা বাছিতেছেন, এমন সময়ে এক 
স্থানের কেশে টান পড়িলে, গো্বামি-প্রভৃ হঠাৎ “উহু উন্ু” শব্দ করিয়া 
উঠিলেন। তখন শ্রদ্ধের মোহিনী বাবু স্থান লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে 
তথায় একটি বিষম আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে । গোস্বামি-প্রভৃকে ইহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন--“কোন কারণে দেবেন্র্রের ( দেব- 
প্রসাদ স্বামীর ) পিতা পাদুকা দ্বারা দেবেন্দ্রের মন্তকে আঘাত করিয়াছেন, 
তাহা আমার মন্তকেই লাগিয়াছে।” ঘটনাক্রমে তৎপর দিবস স্থামীজী 
পিত্রালয় হইতে গোম্বামি-প্রভৃর নিকটে আগমন করিলেন ; এবং অদ্ধে, 
মোহিনী বাবুর প্রমুখাৎ পূর্ব রাত্রের ঘটনা অবগত হইয়া বালকের ন্যায় 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,_তীাহার পরমারাধ্য গুরুদেব তাহার ভোগ মাথ। 
পাতিয়! গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই ক্রন্দনের কারণ। বল! বাহুল্য যে তীহার 
'পিত্ঠাদেব এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে, তদীয় কোন আদেশ প্রতিপালিত ন। 
হওয়ায়, স্বামিজীর মণ্ডকে বস্ততই বেগে পাছুকার আঘাত করিয়াছিলেন । 

২। কোন সময়ে শীত-খতুতে কাঁকিনা অবস্থান কালে স্বীয় আসনে 
উপবিষ্ট অবস্থায় গোম্বামি-প্রতু অকস্মাৎ অত্যন্ত কাপিতে লাগিলেন। 
নিকটস্থ সেবকবুন্দ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিয়ন্দদরে অবস্থিত 
একটা শীতার্ত কম্পমান্‌ বালককে দেখাইয়া দিয়া শীপ্র তাহাকে নিজের 
শগাজ্বাবরণ প্রদান করিতে বলিলেন । তদচছসারে উক্ত বস্ত্র প্রদান করিবার পর 
বালকের শীত নিবারিত হইলে, গোস্বামি-প্রভুর শরীরের কম্পও দূর হইল 
প্রয়্াগ, ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে এইরূপ আরও অনেক ঘটনার কথ' 
কাহার সঙ্গীয় শি্তগণ অবগত আছেন । 

৩। প্রচারক অবস্থায় একদিন £রীরিনিকিদ্রদান 
পাথের উপরে ছিন্ন ও মলিনবস্ত্র পরিহিতা একটা বারাঙ্গনাকে দণ্ডায়মান 
দেখিতে পাইলেন । সে খুব ব্যস্ততার সহিত রান্তার এদিকে ওদিকে ৪ 
নিক্ষেপ করিতেছিল । তাহার শুফ মলিন মুখ ও সকাতর চাহনি দেখিয়া 
শোস্বামি-প্রভুর প্রাণ কাদিয়। উঠিল। তিনি সের়েটির নিকট গিয়! জিজ্ঞাস! 


করিলেন--“মা, এত রাত্রিতে এভাবে তুমি দাড়িয়ে কেন?” সে উত্তর 
করিল-_“দেখুন, তিন চার দিন আমার কিছু রোজগার হয় নাই। ছু"দিন 
আমি কিছু খাই নাই । তাহার কথা শুনিয়! গোস্বামি-প্রভূ কীদিয়। ফেলিলেন, 
পরে অস্র সংবরণ করিয়া বলিলেন--“মা, একটু অপেক্ষা কর, দেখ ভগবান্‌ 
কিছু দেন কিনা।” এই বলিয়া তিনি রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত ঘুরিয়। 
ঘুরিয়। কয়েকজন ত্রাক্ম-বন্ধুর নিকট হইতে পাঁচটা টাকা সংগ্রহপূর্বক, তাহা 
হইতে আট আনার খাবার, ২॥০ টাকা দিয়া একখানা ভাল শাড়ী এবং 
২. টাক। লইয়া মেয়েটার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে নমস্কার 
করিয়া এ সমস্ত হাতে দিয়া বলিলেন--“মা, আজ ভগবান তোমাকে এই, 
দিলেন। এই খাবার নিয়ে খাও গিয়ে, আর এই কাপড়খানা পরে? তুমি 
রাস্তায় দাড়িও।” এই কথাপ্রসঙ্গে গোব্বামি-প্রভূ বলিয়াছিলেন যে দয়! ও 
সহান্গভূতিতে সাধারণ নীতি টিকে না। 

৪। এক স্ময়ে মাদারিপুর হইতে জনৈক শিষ্য গোস্বামি-প্রভৃকে 
দর্শন করিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, "স্বীয় গুরুদেবকে দর্শন না কর 
পধ্যন্ত্র জলগ্রহণ করিবেন না+_-এই সঙ্কল্ল করিয়া, অনুমান রাত্রি ৩ ঘটিকার 
সময়ে ষ্টামারে আরোহণ করিলেন । পরদিবন সন্ধ্যার সময়ে মার গোয়ালন্দ 
পহ'ছিল। এদিকে ক্ষুধা-তৃষ্তা় তিনি অতীব কাতর হইয়। পড়িয়াছেন। 
কিন্তু স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়। অতিকণ্ঠে তাহা সহ করিতে লাগিলেন । 
রাত্রি দশটার গাড়ীতে আরোহণ করিবার পর তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণ।য় অস্থির 
হইয়া, সময়ে সময়ে স্বীয় অজ্ঞাতসারে কৌকাইতে লাগিলেন; তবুও কিছু 
আহার করিলেন না। এমন সময়ে হঠাৎ তাহার ক্ষুধাতৃষ্ আশ্চর্ধযভাবে 
অন্হিত হইল--তিনি সপ্পূর্ণ স্থের ন্যায় নিত্র! যাইতে লাগিলেন। পরদিবস 
তিনি কলিকাতায় পনু'ছিয়া, গোস্বামি-প্রতুর মাধ্যাহিক আহারাস্তে প্রায় 
এক ঘটিকার সময়ে তাহার প্রসাদ পাইলেন। ইহার পূর্ব ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা 
তাহার মনেও একবার উদয় হয় নাই। যাহা! হউক, আহারান্তে শিশ্টা কিছু 
আশ্চরধ্যান্বিত হইয়া পূর্বরাত্রের অকম্মাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণার অন্তর্ধানের কথ! 
ভাবিতেছেন, এমন সময়ে গোস্বামি-প্রক্র অন্যতম পেবক শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত 
বর্ষচারী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন--“দেখ, গত রাত্রে 
অন্ধমান ১১ ঘটিকার সময়ে হঠাৎ ঠাকুর অতীব ক্ষুধার্তের ন্যায় আমার নিকট 
হইতে আহাধ্য লইয় ভক্ষণ করিলেন। অসময়ে তাহার ক্ষুধার কারণ জিজ্ঞানা, 
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করাতে তিনি বলিলেন--একটী ছেলে ক্ষুধায় অআন্তন্ত কাতর হৃইয়। কেশ 
পাইতেছিল। আমি আহার করাতে তাহার ক্ষুধা দূর হুইয়াছে।” এই কথা 
শুনিয়া শিগ্ঠটী তাহার গুরুদেবকে অতিশয় ক্লেশ দিয়াছেন বলিয়া অতীব 
দুঃখিত হইয়া পূর্বববাত্রের সমস্ত কথ। প্রকাশ করিলেন । 

৫ | কোন সময়ে গেগ্ডারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে একদিবন গোঁশ্বামি- 
প্রভু অসময়ে প্রচুর আহার করিলে, জনৈক শিষ্য তাহার কারণ জিজ্ঞা! 
করিলেন । তছুত্তরে তিনি বলিলেন_-“যে সকল মহাপুরুষ আতিবাহিক 
দেহে অবস্থান করেন, তাহার। ব্রহ্মবিন্‌ ব্রাঞ্ষণের মুখে আহার করির1 থাকেন। 
ঈদূশ একজন. মহাপুরুষ অগ্ ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমার নিকট উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন। তিনি আমার মুখে ভক্ষণ করিয়াছেন ।” 

প্রকৃত গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কিরূপ স্বাভাবিক ও কত মধুর এবং গোম্বামি-প্রহ্ 
শিল্তগণকে কি ভ।বে দর্শন করিতেন, নিশ্ললিখিত ঘটন] কয়েকটা হইতে তাহ! 
কথক্চিৎ হৃদয়ঙগম হইবে। 

১। এক সময়ে গোস্বামি-প্রভুর অন্যতম শিণ্ত স্বগীয় শ্যামাকান 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গোদ্বাম্ি-প্রতৃকে প্রশ্ন করিলেন_“আপনার প্রতি 
সঞ্কোচভাব যায় না কেন?” গোম্বামি-প্রহ্ন উত্তর করিলেন-_“নি্রকে 
যেমন পাপী ভাবেন, আমাকেও তেমনি মনে করিবেন । নন্দ-যশোদ। 
গোপালকে যেরূপভাবে দেখিতেন, আমাকে সেইভাবে দেখিবেন | শ্রীমীর 
প্রতি শ্রীকষ্ণ বিশেষ অনুষ্হ দেখাইলে তিনি গর্বির্কতা- হইয়াছিলেন । এই . 
সময়ই শ্রীকঞ্ণ অন্তহিত হন। তৎপর সখীগণ ও প্রীমতী একত্র হইয়া শ্রীরুষের 
জন্য ক্রন্দন করিলে, তিনি প্রকাশিত হইয়া রাসলীলা করিলেন। তখন 
সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীমতীকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা, শ্রীমতী 
সখীশণের পাশ্খে শ্রকৃষ্ণকে দেখিয়া আত্মহারা । সেইরূপ গুরু যদি শি্কে 
'অবজ্ঞা করেন, তবে ভগবান্‌ গুরুকে পরিত্যাগ করেন । গুরু-শগ্ত একই 
হইয়। ক্রন্দন করিলে ভগবান্‌ প্রকাশিত হন। তখন গুরু শিত্তকে ভগবানের 
পার্থখে দর্শন করিয়া নয়ন সফল করেন এবং শিণ্তও গুরুদেবকে ভগবানের বামে 
র্শন করিয়া কৃতার্থ হন |” 

 ২। অপর এক সময়ে জনৈক আগন্তক, কতিপয় শিষ্যকে লক্ষ করিয়। 
গোস্বামি-প্রভৃকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“ইহারা সকলেই কি আপনার শিবা?” 
তছুঙরে গোস্বামি-প্রভু বলিলেন--«আমরা! সব একই,-_-আমরা সকলে ধন্মার্থ 


_শোহ্বাক্ষ ভূর বনুক্াতী ৩৮৩ 
হইয়া একত্র বাস করিতেছি4» কিয়খকাল পরে লোকটী উঠিয়। গেলে 
গোস্বামি-প্রহ্ব পুনরায় বলিশ্টেন-“ভগবানহ একমাত্র গুরু । তিনিই 
একজনের মধ্য দিয়! অপরকে শিক্ষা দিয়! থাকেন। এই জন্য গুরু যদি মনে 
করেন আমি গুরু, আর ইনি আমার শিষ্য, তাহা হইলেই গুরুর পতন হয়।” 
গোস্বামি-প্রছুর বন্ধু-প্রীতি এক অপাথিব জিনিষ। মৃত্যুও সে প্রীতিবন্ধন 
ছিন্ন করিতে পারে নাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্থী, স্বগীয় নগেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ও স্বীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দিগের সহিত গোস্বামি-প্রতৃর 
প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। একবার গোস্বামি-প্রহথ শান্ধ্ী মহাশরের অদর্শনে ব্যাকুল 
হইয়। তাহার দেশের বাটীতে গমন করেন | গিরা দেখেন যে শাস্ত্রী মহাশয় 
বাটাতে নাই। তখন গোস্বামি-প্রভু, “এই আমার বন্ধুর গৃহ,” “এই আমার 
বন্ধুর গৃহ” বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং অবশেষে ভাবের 
আধিক্য হেতু সমস্ত উঠানে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন । আর একবার শ্বর্গীয় 
উমেশ চক্র দত্ত মহাশয়ের মজিলপুরের বাড়ীতে গিয়।, “এই আমার বন্ধুর গৃহ” 
বলিয়। উঠানের ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন । 
একবার গোন্বামি-প্রভু স্বগীয় নগেজনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়। 
নুরশিদাবাদের কোন উৎসবে গমন করেন । রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই, 
গোম্বামি-প্রভু শষ্যা হইতে গাত্রোখানপূর্বক শ্বহন্তে চ। প্রস্তত করিতে 
লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র বাবু হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া তাহাকে চা প্রস্তুত 
করিতে দেখির। জিজ্ঞান] করিলেন-_-“আপনি এত ভোরে চ! করিতেছেন 
কেন?” গোম্বামি-প্রভু বলিলেন-_ঘুম হইতে উঠিরাই আপনার চ। খাওয়ার 
অভ্যাস, এই সমর চ। খেলে আপনার কতই আরাম হবে, তাই আপনার 
জন্য চ। প্রস্তুত করিতেছি।” কিন্ত নমধিক আশ্চবোর বিষর এই ণে, গোষামি- 
প্রন্থর এই নিঃস্বার্থ অকপট বদ্ধু-প্রীতি মৃতারপ প্রগাঢ় বিস্বতির কালিমাতেও 
মলিন করিতে সমর্থ হয় নাই । পুরীধামে দেহ রক্ষা করিবার পর তিনি তদীয় 
পুত্র শ্রীমৎ যোগজীবন গোম্বামি মহোদয়কে অলোৌকিকভাবে, উহ'দিগের 
প্রত্যেককে ভারযোগে তাহার পরলোক-প্রান্তির সংবাদ প্রদান পূর্বক তাহাকে 
স্তাহাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা, করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । উঠারাও সেই 
বাদ প্রাপ্ত হইয়া, সময়ান্তরে গোস্বামি-প্রভুর সমাধি-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া 
স্ব বন্ধুর প্রতি প্রীতি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। 
গোস্বামি-প্রভুর - শিষ্যবাৎসল্য অতুলনীয়, অশ্রতপূর্ধ। বর্ধমান যুগে 


পুচরাচর এরপ দৃষ্টিগোচর হয় না। উদাহরণ সক্পপ কয়েকটা মাত্র ঘটনা নিষ্বে 
টন্লেখ করা বাইতেছে। 

১। এক সময়ে শাস্তিপুর অবস্থানকালে গোল্বামি-প্রভুর অন্ততম' শিষা 
স্বর্গীয় মহেন্্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে গোস্বামি-প্রভু তাহাকে শ্রীমন্তাগবত 
ধ্যাথ্য। করিয়! শুনাইতে আরম্ভ করেন। পাঠ শ্বনিতে শুনিতে শ্রদ্ধেয় 
মহেন্দ্রবাবু ঘুমাইয়! পড়িলেন। গ্রীম্মাধিক্য হেতু তাহার গাত্র দিয়া ঘশ্ম 
নির্গত হইতেছিল। ইহ! লক্ষ্য করিয়া গোস্বামি-প্রভু পাঠ বন্ধ করিয়া তাহাকে 
পাখাঘদ্বার। বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন । এবং যাবতকাল পধ্যস্ত তিনি 
নিদ্রা গিয়াছিলেন, তাবৎকাল পধ্যন্ত গোশ্বামি-প্রভৃ তাহাকে বাতাস 
করিয়াছিলেন । 

২। কলিকাত। ৪৫ নং হারিসন রোডের বাটাতে অবস্থান কালে 
গোক্বামি-প্রভূর শিষ্য স্বর্গীয় শ্রীধর ঘোষ মহাশয় কঠিন বসস্ত রোগে আক্রান্ত 
হল। ইহাতে গোস্বামি-প্রভুর আত্মীয়-স্বজন ভীত হইয়। তাহার নিকটে উক্ত 
শিষাটাকে হাসপাতালে প্রেরণ করিবার প্রন্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাব 
গুনিয়। তিনি অতিশয় দুঃখ প্রকাশপূর্বক বলিলেন,-“সে কি? তাহা কখনও 
হইতে পারে না। যদি শাস্তির ( গোস্বামি-প্রতুর কন্যা ) ছেলেদের কাহারস্, 
বসন্ত হস্ত; তা'হলে কি এ কথা মুখে আনতে পারতে ?” এই কথা শুনিষ্ 
আত্মীয়টী বলিলেন, “তবে উহার সেবা-শুক্ধষ। করিবে কে?” গোম্বামি-প্র 
হুঙ্কার করিয়। বলিলেন, “আমিই করুবেো”। এই কথা বলিয়া তিনি তখনই 
রাগীর জন্য পৃথক ঘর, শুঁষধ, পথা ও চিকিৎসকের স্থবাবস্থা করিয়া দিলেন, 
এবং সম্পূর্ণ নিরাময় না হওয়া পধ্াস্ত তিনি প্রত্যহ রোগীর ঘরে গিয়া সেবা- 
শুশধার তত্বাবধান করিতে জাগিলেন। এই সময়ে গোস্বামি-প্রভুর অন্যতম 
সেবক শ্রীযুক্ত সারদাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বীয় জীবনের মায় পরিত্যাগ- 
পূর্বক রোগীকে উষধ-পধ্যার্দি সেবন করাইয়া! তদীয় গুরুদেবের নিলি 

সহায়ত। করিয়াছিলেন । 

৩। এস্বানে অবস্থানকালে জনৈক শিষ্য প্রতাহ প্রাতে গঙ্গান্নান 
করণানন্তর আশ্মে প্রত্যাবর্ধন করিয়া, ক্ষুধার উদ্রেকহেতু ভাগ্ডার-ঘর হইতে 
কিছু লইয়া আহার করিতেন। ইহাতে একদা জনৈক সেবক তাঁহাকে 
অঙ্গযোগ প্রদান করেন । ঘটনাটা গোহ্বামি-প্রতৃর কর্ণগোচর হইলে, তিনি 
পূর্বোক্ত শিশ্কটকে নিকটে ভাকিদ্।1] ঢুপে চুপে বলিলেন,-_প্ধামার গ্রস্থা্গি 


পরিচ্ছেদ]... আমীন শিখা-বাল্য ৯ 
রাখিবার চৌকির নীচে তোমার ক্রস প্রত্যহ হরির লুট রাখিয়া দিব। তুমি 
এইস্থান হইতে লইয়! খাইও ।” তদবধি যতদিন পর্যাস্ত উক্ত শিস্তটী তাহার 
নিকটে ছিলেন, ততদিন পরাস্ত গোষ্বামি-প্রভু প্রত্যহ পূর্ববনির্িষ্ট স্থানে তাহার 
জন্য যথেষ্ট পরিমাণে হরির লুট রাখিয়া? দিতেন, তিনিও গঙ্গাঘাট হইতে আগমন। 
করিয়। মনের আনন্দে আহার করিতেন । 

৪। ছুই একটা চঞ্চল প্রকৃতির শিশ্যদ্ধারা আশ্রমে সময়ে সময়ে বড়ই অশান্তি 
উৎপাদিত হইত। ইহারা কখনও সামান্য কারণে কখনও বা বিনা কারণে, 
অপরের সহিত ঝগড়! বিবাদ উপস্থিত করিতেন। এই সকল কারণে 
গোষ্াামি-প্রভূর জনৈক আত্মীয় তাহাকে এইরপ প্রশ্ন করিলেন যে, “কেন 
ইহারা আশ্রমে পড়িয়া থাকেন ? ইহার! সময়ে সময়ে যেরূপ অশান্তি উৎপন্ন 
করে, তাহাতে ইহাদিগকে অন্তর গিয়া থাকিতে বলিলেও ত হয়|” উত্তরে 
গোস্বামি-প্রভৃ বলিলেন-__“ইহাদিগকে মহাপুরুষ বলিয়। আমি কাছে স্থান 
দেই নাই । ইহার। এমন এক একটা প্রকৃতি লইয়। জন্গিয়াছেন যে, কোথাও 
স্থান পান না। এখন আমিও যদি ইহাদিগকে যেতে বলি, তা'হজে হারা 
দাড়ান কোথায় ?. . আমি দয! ক'রে ইহাদিগকে কাছে রেখেছি, ৮887 

গোস্বামি-প্রনু...শিক্যদিগের নিকটে লময়ে. যয এ 
করিতেন, তাহার উদাহরণ স্বরূপ একখানি পত্র উদ্ধত করা 
যথা» 
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গ্রীতিপূর্ণ নমস্কার _ 

আপনার পত্র পাইয়। স্থখী হইলাম । পূর্ব পত্র আমার হস্তগত হয় নাই। 
নিষ্টাপূর্বক সাধন করিলে নিশ্চয়ই ফল লাভ হয়। ইহার মধ্যে প্ররেশ 
করিলে ধন্ম প্রত্যক্ষ হয়-_ধশ্ম আর কথার কথ! থাকে না। কোন বিষয় 
অন্থমান করিয়! লইতে হয় না, সকলই প্রত্যক্ষ । 

পত্র লিখুন ব! নাই লিখুন ক্ষতি নাই। ধাহার। সাধন গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার! নিকটে । সম্প্রতি ঢাকাতেই আছি, শীপ্র কোন না যাওয়া? হইবে 
বোধ হয় না । ইতি-- 
ূ স্রভাকাজ্জী 
ও ... প্রীবিজয়রুষণ গোস্বামী ! 





"পঠি করিতে লাগিলেন । অবশেষে ভগবান্‌ তাহাদের প্রার্থনা যঞ্চুর করিয়া 
অস্তহিত হইলেন |” * | 


জীবের ছুঃখে নিতান্ত কাঁতর হইয়াই তিনি ত্বাহার কঠোর সাধনালন্ধ ধন 
অকাতরে ধাকে তাকে দান করিয়াছিলেন। তিনি একদিবস কথাপ্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলেন-_“নিজের প্রিয়তম! সুন্দরী স্ত্রীকে অন্যকে দান করিতে লোকের 
হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়, উহা! অতিশয় আদরে ও গোপনে রক্ষণীয়্া। সেইরূপ বহু 
সাধনের ধন এই জিনিষ সাধুর! কাহাকেও দান করেন না, গোপনে রক্ষ। 
করেন।” এই কথা শুনিয়। জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন-“তবে আপনি 
এই দেব ছুল্লভ বস্ত ঘাকে তাকে বিতরণ করিতেছেন কেন ?” উত্তরে 
গোস্বামি-প্রভূ বলিলেন_-“ইহ সংসারের ত্রিপাপ-জ্বালা আমি নিজে ভোগ 
করিয়াছি। ইহা হইতে জগৎ রক্ষ! পাইবে এই আশায় সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগকে 
দান করিতেছি ।” 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


অসিত) ৫১ 


প্রয়াগধামের কুস্তমেলায় যোগদান। আপনাকে মধ্বাচাধ্য- 
সন্প্রদায়তূক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ববক বৈষণবমণ্ডলীর মধ্যে 
আসন স্থাপন । শ্রীশ্রীগৌরনিতাইর মুগ্ময় বিগ্রহ স্থাপন। 
মহাত্মা রামদাপ কাঠিয়া বাবা, ছোট কাঠিয়া বাবা, 
' নরসিংহ দাস বা পাহাড়ী বাবা, গম্ভীরনাথ, 
অমরেশ্বরানন্দ স্বামী, দয়াল দাস, অঙ্জুন- 
দাস বা ক্ষ্যাপা্টাদ প্রভৃতি মহাতআ্রাগণের 
ক্ষিপ্ত পরিচয় । মকরন্নানোৎসব | 


রী | 
১৩৭ সনের অগ্রহায়ণ মালে গোস্বামি-প্রতূ প্রয়্াগধামে ত্রিবেণীক্ষেত্রে 
কুষ্তমেলার মহাধিবেশনে যোগর্দীন করিবার জন্য, কলিকাতা হইতে বনুশিষ্য 


* জীতৃক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খাতা হইতে উদ্ধৃত । 


সমভিব্যাহারে প্রয়াগ যাত্রা করেন। পথে শোনপুরের. হবিহর-সত্তের . মেলা 
দর্শন করিবার জন্য কিছুদিন বাকিপুর অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে পৌষ 
মাসে প্রয়াগধামে উপস্থিত হন। “ভারতের শ্যটামল-বক্ষ-প্রবাহিতা ধন- 
ধান্ের নিদদানভূতা৷ বিমল-সলিল1 গঙ্গা-ষমুন। এই প্রয়াগধামে একত্র মিলিত 
হইয়াছে । প্রাচীনকালে সরম্বতী নামে আর একটি নদী গঙ্গা-ষমুনা-সঙ্গমে 
মিলিয়। এইস্থানকে ত্রিবেণী নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই তিনটা 
পয়ঃস্ষিনীর সলিলে ভারতের আগ্যন্ত ইতিহাস, বেদ-বেদাঙ্গ, স্মতি-দর্শন, 
কাব্য-পুরাণ, গণিত-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজা, যাগ-যজ্ঞ, ধ্যান-ধারণা, শৌধা-বীর্ধ্য, 
স্বাধীনতা, সমস্তের স্বতিই মিশ্রিত রহিয়াছে । * * * 

“এই স্থানে সেই ভরঘাক্জাশ্রম, যে আমে বনগমনকালে শ্রীরামচক্্র লক্ষণ ও. 
জানকী সহ আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন | প্রাচীনকালে এই স্থানে শম্দ্ম- 
দয়া-নিধান পরামার্থতত্বজ্ঞ মহষি ভরদ্ধাজের মুনিজন-মনোহর পবিত্র আশমে 
প্রতিবৎসর মাঘ-মকর-সংক্রান্তিতে মুনিখধিগণ সমবেত হইয়া ত্রিবেণী স্সান, 
অক্ষয় বট স্পর্শ এবং ভগবানের পাদপদ্ম পুজ! করিতেন । এই স্থানের দশাস্বমেধ 
ঘাটে প্রেমাবতার শ্রীচেতন্ত শ্রীযুক্ত রূপ গোস্বামি-মহাশয়কে দীক্ষা ও শিক্ষা 
প্রদান করিয়াছিলেন । * * * এই পুণ্যক্ষেত্রে, এই অনন্ত কান্তির 
স্থৃতিমন্দিরে কুস্তমেলার অধিবেশন হইয়াছিল । 

“গঙ্গার পশ্চিম পারে এলাহাবাদ এবং পূর্ব পারে ঝু'সি। মধ্যস্থলে গঙ্গাগণ্ডে 
প্রকাণ্ড চড়া, ক্ষুদ্র একটা দ্বীপের ন্যায় । এই চড়। ও ঝু'সির মধ্যে অনতিবিস্তৃত 
একটা গঙ্গাআোত প্রবাহিত । এলাহাবাদ হইতে চড়ায় যাইতে বিস্তৃত নৌ-সেতু 
প্রস্তুত হইয়াছিল । চড়া হইতে ঝুঁসি যাইতে হইলে এই পুল পার হইয়া 
প্রায় এক মাইল দূরবস্তা দারাগঞ্জ নামক স্থানের অপর একটা সেতু পার 
হইয়া যাইতে হয়। এই চড়াতেই অধিকাংশ সাধু-সন্ন্যাসীদিগের আসন 
স্থাপিত হইয়াছিল, ঝুঁসিতেও কতক সাধু ছিলেন। 

“সাধুদিগের মধ্যে তিন সম্প্রদায় প্রধান ছিলেন -ন্গ্যাসী, নীনকসাহী ও 
বৈষ্ণব । সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে দশনামা, দণ্ডী, পরমহংস ও শান্ত প্রভৃতি 
শীখা, এবং শাক্তের অন্তর্গত ভৈরব ও আলেক প্রভৃতি উপশাখা ছিল । 
এতন্ডিন্ন নানকসাহী সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের প্রবর্তিত দাছুপন্থী, 
গরীবদাসী, বেহার-বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা শাখা ছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদণায়ের 
প্রধানতঃ চারি শ্রেণী ছিল। রামাকজ, মধ্বাচার্যয, শী ও নিখদিত্য । এতনিন্ 


৩৪৯. আচাধা বিজয়কৃ্জ গোহামা 1! ডনাবংশ 


কবীরপন্থী, গোরোখনাথী, তপন্থী, ব্রহ্মচারী, নির্ববাণী, নিরঞনী প্রভৃতি কৃত 
ক্ষ্র সম্প্রদায় এবং শাখা-সম্প্রদায় ছিল। সন্গ্যাসীরা মেলার উত্তরদিক, 
বৈষ্ণবের! দক্ষিণ দিক, এবং নানকসাহীরা মধ্যস্থল অধিকার করিয়াছিলেন । 

“কল্পবাসোপলক্ষে প্রয়াগে প্রতিবৎসরেই মাঘমাসে বহুসংখ্যক নর-নারীর 
সমাগম হইয়া থাকে । এই বৎসরে কুস্তমেলা হওয়াতে কল্পবাসীর সংখ্যা 
অপর্ধ্যাপ্ত হইয়াছিল। লোকসংখ্যা সর্ধসমেত শ্রীয় নয় দশ লক্ষ 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে উদাসীন সাধুর সংখ্যাই অন্যন তিন লক্ষ হইবে । এত 
জন-সমাগম কিসের জন্য ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হমম। কোন আমোদ- 
' প্রমোদের জন্য নয়, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্ত নয়, কোন প্রদর্শনীর জন্য নয়, কেবল 
মাত্র সাধুদর্শনের জন্য ! এরূপ ব্যাপারে এরূপ জনতা অতিশয় আশ্চধ্যের 
বিষম সন্দেহ নাই ৷ সহশ্র সহম্ত্র সাধু-সন্ত্যাসী, কেহ কুটারে, কেহ বস্ত্রাবাসে, 
কেহ ছত্রাচ্ছাদনে, কেহব। সম্পূর্ণ অনাবৃত অবস্থায় বসিয়া আছেন। কেহ 
গৈরিকধারী, কেহ কৌপীন বহির্ববাসধারী, কেহব! শুদ্ধ কৌপীনধারী ; কাহারও 
গাত্রে কিঞ্চিৎ আচ্ছাদন আছে, কেহব। শুদ্ধ বিভৃতি-ভূষিত দীর্ঘ জটাধারী । 
পুরাণে নৈমিষারণ্যে যে খধি-সভার বর্ণনা পাওয়া যায়, এ দৃশ্য তাহা অপেক্ষা 
কোনও অংণে নুন নহে। এই সাধুদলে মহাপশ্ডিত আছেন, মহাধ্যানী, 
মহাকম্্ী, মহাপ্রেমিক, মহাদাতা__ইত্যাদি সমস্তই আছেন |” * গোম্বামি- 
প্রভু ঘে দিন শিষ্যদল-পরিবেষ্টিত হইয়া_ 

“নাম-্রন্ধ নাম-্রন্ম নাম-ব্রন্ষ বল ভাই | 
হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই 1” 

এই কুমধুর নামগান করিতে করিতে নৌ-সেতু পার হইস্া 
'গঙ্গাযমূনার মধ্যবর্তী বালুকাপূর্ণ বিস্তীর্ণ মেলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, 
তখন সেই স্থানে মহাভাবের যে এক অপূর্ব জোত প্রবাহিত হইয়াছিল, 
তাহা ব্ণনাতীত। গোস্বামি-প্রভু যখন ভাব-মদিরায় মাতোয়ার। হইয়। 
হরিনামের সিংহনাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত করিয়! উদ্দগ্ড নৃত্য করিতে 
করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পৃথিবীতে প্ররুতই ন্বর্গের শোভা 
দীপামান হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত সাধুমগ্ডলী কিয়ৎকাল পর্যন্ত 
বিন্ময়বিস্ষীরিত-নেত্রে এই নবাগত মহাপুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ন! 


পর উপ এ পা” পপ. 





যাস আপীল 


* »মনোরগ্রন গুহ প্রর্থীত “প্রয়াগধামে কুন্তমেলা” নামক প্রস্থ হইতে উদ্ধ,ত। 


জানি কি ভাবে বিভোর হইয়া! 'ভীহার পদধূলি গ্রহণ করিবার. জন্ত ভীব্রবেগে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং তাহাতে এত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল যে, 
সেই ভীষণ জনআ্রোতের মধ্যে তাহাকে রক্ষা কর! কঠিন হইয়! পড়িয়াছিল। 
কিয়ন্দর অগ্রসর হইলে কোথা হইতে একটা জ্যোতিম্মান্‌, খর্বকান্র মহাত্মা 
সমীপবর্তী হইয়া, “আও মেরা প্রাণ” বলিয়া গোস্বামি-প্রভৃকে আলিঙ্গন 
করিলেন। মহাভাবের সঞ্চার হওয়াতে এঁ মহাত্মার চক্ষু হইতে অবিরল 
ধারায়. অশ্রপাত হইতে লাগিল, এবং তাহার শরীরে মুহুমুহুং রোমবন্কারাদি 
সাত্বিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। পশ্চিমদেশীয় এই অপরিচিত 
সাধুর দেহে ঈদৃশ মহাঁভাবের বিকাশ দর্শন করিয়া গোস্বামি-প্রতূর সঙ্গিগণ 
অতীব বিশ্মিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু আরও আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ক্ষণকাল 
পরে উক্ত ম্হীপুরুষ হঠাৎ কোথায় যে অন্তহিত হইলেন, কেহ তাহা! লক্ষ্য 
করিতে পারিলেন না। এইরূপ কীর্তন করিতে করিতে শিষ্যদল- 
পরিবেষ্টিত গোস্বামি-প্রভু স্বীয় পূর্বনিন্দিষ্ট তীবুতে উপস্থিত হইলেন। 
কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর এই অপরিচিত মহাত্মার কথ। জিজ্ঞান। করাতে তিনি 
বলিলেন-_-“ইনি আমার গুরুদেব পরমহংস বাবাজী । তোমাদিগকে রুপা 
করিয়! দর্শন দিবার নিমিত্ত প্রচ্ছন্নভাবে আগমন করিয়াছিলেন |” 

গোশ্বামি-প্রভৃ আপনাকে মধ্বাচার্যা-সম্প্রদ্ায়ভূক্ত বলিয়া! পরিচয় 'প্রদান- 
পূর্বক বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন । মধ্বাচাপা-সম্প্রদদায় 
সর্ববাপেক্ষ। প্রাচীন সম্প্রদায় । ন্বয়খ নারায়ণ ইহার প্রবন্তক । কলিষুগ- 
পাবনাবতার শ্রীকষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভৃও এই মধবাচাধ্য সম্প্রদায়ভৃক্ত ছিলেন । 
এই সম্প্রদায়ের শুরু প্রণালীর একটা তালিক। পরপষ্ঠায় প্রদত্ত হইল ।-- 


নারায়ণ 


৩১২ 'আচাধ্যাবজয়ক গৌগ্ষামা 1 উনবিংশ 


নি | 

বিষুপুরী হা 
্যাসূতীরথ 
লক্ষ্ীপতি 


শাাপাশিশী ালাপাশ পেসিীনপীপিস্পীশীাপি শিট পাপা শি পিপিপি শি সিল 


| | 
2৪ নিত্যানন্দ-প্রভূ 


ঈশ্বরপূরী রা 
টি 
বিজয়কৃষ গোঙানী 
গোস্বামি-প্রভূর আশ্রমের বাবহারের জন্য গোয়ালিয়রের ভূতপূর্বব মন্ত্রী 
সার দিনকর রাও বাহাদুর একটী প্রকাণ্ড তাবু প্রদান করিয়াছিলেন । 
আশ্রমের দ্বারে-_ | 
হরেনণম হরেনাঁম হরেনণমৈব কেবলং । 
কলো নান্ত্যেব নান্ত্েব নান্তেব গতিরন্যথা ॥ 
--এই গ্লোকটি বড় বড় অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল, এবং উহার এক প্রান্তে 
কলিপাবনাবতার “ীঞ্রীগৌর নিতাইর” মুখায় বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল । যে 


পধ্যস্ত গোত্বামি-প্রভৃূ মেলাস্থলে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাবৎকাল পর্ধাস্ত 
অতীব সমারোহের সহিত প্রতিদিন এই বিগ্রহয়ের ধথারীতি পৃজা-আরতি, 
ভোগ-রাগ ইত্যাদি সম্পন্ন হইত এবং পূজান্তে কীর্তন হইত। মেলা অস্থে 
বিগ্রহদ্য় গোস্বামি-প্রভৃর আদেশে ত্রিবেণীতে বিসঞ্জন কর! হইয়াছিল । : 

“একদিবস শ্রীপ্রীগৌরনিতাইর বিগ্রহদ্বয়ের সম্মুখে কীর্তন আরম্ভ হইল। 
গোথামি-প্রভূর অন্ততম শিষ্য এমহাবিষ্ণ জ্যোতিঃ তাহার স্বরচিত গান.গাইতে 
আরম্ভ করিলেন ; গানটা এই ৫ 


কীর্তনের স্থর-_-একতাল।। 


সাজ ভাই সবে মিলে আজ ভরি-সংকীর্তনে | 

মাতাও মধুর তানে জগজ্জনে মধুমাখা হরিনামে ॥ 

তীর্থরাজ এই প্রয়াগধামে, গঙ্গাযমুন।-সঙ্গমে, 

শ্রীগুরগোবিন্দ সনে, এমন যোগ আর পাবিনে ॥ 

আনন্দে ছুবাহু তুলে, ডাক দীনবন্ধু ব'লে, 

শুনেছি সে থাকতে নারে, ভাকৃলে কাতর-প্রাণে ॥ 

নামটা হরির দীনবন্ধু, দীন-ছুঃখীজনের বন্ধু, 

কে আছে ভাই পাপীতাপীর (সেই) পতিতপাবন হরি বিনে । 

কোথায় কমল-আখি বলে, ডেকেছিল দুধের ছেলে, 

অম্নি কোলে নিলে তুলে” সেই সরল শিশুর কান্না শুনে ॥ 

আর এক ছেলে অস্থরকুলে, মেতেছিল হরি ব'লে, 

মল না (সে) জলে-অনলে, এই তারকত্রহ্ম নামের গুণে 

“কোথায় দীনবন্ধু” ব'লে, ডাক ভাই রে নয়নজলে, 

ডাক একবার হৃদয় খুলে (সেই) প্রাণের-প্রাণ সাধনের ধনে || 

অনিত্য বিষয় ত্যজ, শ্রীহরিচরণে মজ, 

দেখ চেয়ে চেতন হ/য়ে, দিন ফুরাল দিনে দিনে || 

মান অপমান দূরে থ্‌*য়ে, তৃণ হ'তে স্থনীচ হয়ে, 

মনে প্রাণে নিশিদিনে ভাস হরিদাস হরিনামে ॥ 

এই গান গাহিতে গাহিতে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল, কিন্ত গান সমিতেছে- 

না দেখিয়া সকলেই উন্মনা হইলেন। ঠাকুর ( গোসশ্বামি-প্রভূ ) বলিলেন-_ 
ভিগবানের দিকে দৃষ্টি - রাখিয়া গান. কর, তাহার কপার ছিটা-ফেোটা পাইলে 


সব ভাসিয়! যাইবে ।' ক্রমে গান জমিতে লাগিল। বাহির হইতে সাধু 
নঙ্ানীকল জড় হইতে লাগিলেন। ঠাকুর ও সকলে উঠিয়া নৃত্য আরম্ত 
করিলেন। দেখিতে দেখিতে এক অপূর্বব তাঁড়িংশক্তি সকলের ভিতর দিয়া 
প্র্বাহিত হুইয়া সকলকে উৎক্ষিপ্ত করিয়! তুলিল। ঠাকুর "অবধৃত, অবধৃত, 
বলিয়৷ চীৎকার করিতে লাগিলেন । এই সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে একজন 
মুণ্ডিতমন্তক, ভস্মাচ্ছাদিত উলঙ্গ পুরুষ কীর্তনে প্রবেশ করিলেন । আসিয়াই 
দুই হাত তুলিয়া! ঠাকুরের সম্মুখে ঠাড়াইলেন; যেই তাহার প্রবেশ, অমনি 
যে যেখানে ছিল, সে তদবস্থায়ই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাড়াইয়৷ রহিল । এক 
অব্যক্ত শক্তিতে খোল করতাল বাদিত হইতে লাগিল । সকলেই মুগ্ধ । অশ্বিনী 
( গোস্বামি-প্রতুর জনৈক শিষা ) বলিল, তাহার হাতে করতাল ছিল, সকল 
শরীর অবসন্ন, কিন্ত কি আশ্যর্য। না জানি কোন শক্তিতে যেন হাত 
নড়িয়। আপনাআপনি বাজিতে লাগিল! রামধাদব বাক্চী ( গোস্বামি-প্রভুর 
জনৈক অনুগত ভক্ত ) কীর্তনে নৃত্য করিতে করিতে পদপ্রসারণ করিয়' 
ঈাড়াইয়াছিলেন, তিমি তদবস্থায়ই রহিলেন। এমন সময়ে এ মহাপুরুষ 
সম্মুখস্থ নিত্যানন্দ বিগ্রহের মাল। আনিয়া ঠাকুরের গলায় জড়াইয়া দিয়া 
দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়! গেল, অনুসন্ধান করিয়া আর পাওয়া 
গেল না। কীর্নাস্তে ঠাকুর বলিলেন-_-“আজ কপ! করিয়া নিত্যানন্দ-প্রভূ 
উপস্থিত হইয়! রুতার্থ 'করিলেন। তিনি আসলও করিয়াছেন, নকলও 
করিয়াছেন। আমি সংকীর্তভনের সময়ে ভাবিতেছিলাম, গৌরনিতাই 
সংকীর্তনের সময়ে কিরূপ করিয়! ফাঁড়াইতেন, অমনি আমার সচ্চিদানন্দ বূপ 
দর্শন হইল। এমন সময়ে শ্রীশ্রীনিতানন্দ প্রভূ অন্য দেহে প্রবেশ করিয়া 
প্রকটভাবে দেখ! দিয়া গিয়াছেন, তোমরা ধন্য হইয়াই।? যোগজীবন 
গোৌঁসাই বলিলেন যে, তিনি তাহাকে শুভ্রবর্ণ দর্শন করিয়াছিলেন। ক্ষ্যাপা্টাদ 
(মহাত্মা অঞ্জ,নদাস ) কি বৃঝিয়া তাহার গ] টিপিয় দিয়াছিলেন। কুঞ্চঠাকুরতা 
(গোন্বামি-প্রভূর জনৈক শিষ্য ) তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াছিল 1” * 
একদিবন গোস্বামি-প্রভূ কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,__“যিনি এই মহামেলায় 
এক মাস কাল রাত্রি জাগরণ . করিয়া সাধন করিবেন, তিনি কোন অদ্ভূত 
ঘটনাদি প্রত্যক্ষ করিতে প্রারিবেন।” কথাটা কেহ তেমনভাবে লক্ষ্য 


পপ সপ উপ পপি 





& ঘটনাস্থলে উপস্থিত দুইজন দর্শকের ন্তসিখিত বিবরণ রঃ উদ্ধত 


পরিচ্ছেদ]. প্রভুজীর আসনে বিভিন্ন দেবদেরীর প্রকাশ... ৩৯৪. 


করিলেন না | কিন্তু গোস্বামি-প্রভুর অন্যতম উদাসীন শিষ্য স্বীয় বিধৃতূণ 
ঘোষ মহাশয় প্রথমেই গুরুদেবের এই উপদেশটা হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তদনুসারে 
কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তিনি. 
এক দিবস দেখিতে পাইলেন যে, হঠাৎ তীবুটা অন্ধকারময় হইয়া গেল। 
কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, গোস্বামি-প্রভুর আসনে আর তিনি নাই, তৎপরিবর্তে 
চত্ভূজা কালীমৃত্তি দণ্ডীয়মানা রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, 
কালিকাদেবী অস্তহিতা হইয়াছেন এবং তাহার স্থানে কৃষ্*-বলরাম বিরাজ 
করিতেছেন। পরে দর্শন করিলেন, কৃষ্ণ-বলরাম নাই, গৌর-নিতাই বিষ্তমান। 
পরিশেষে দেখিতে পাইলেন, গৌর-নিতাইর পরিবর্তে আসনে গোস্বামি-প্রতৃই 
পূর্বববৎ, অবস্থান করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়৷ 
শিষ্যটী আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। অপর একদিবস রাত্রি অন্থমান ৩ ঘটিকার 
সময়ে পূর্ব্বোক্ত শিষ্যটা গঙ্গান্গান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি 
দিব্যকাস্তি পুরুষ ও রমণী যদৃচ্ছ! গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতেছেন। এই গভীর 
রজনীতে মাঘমাসের দারুণ শীতে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত-গাত্রে ইহাদিগকে এই ভাবে 
বিচরণ করিতে দেখিয়া, তিনি অতীব বিন্বয়াবিষ্ট হইলেন । আশ্রমে প্রত্যাবর্তন 
করিবামাত্র গোস্বামি-প্রতু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন - “বিধু, গঙ্গাতীরে কি 
দেখিলে ?” তদুত্বরে তিনি আগ্যোপাস্ত ঘটনা বর্ণন করিলে, গোস্বামি-প্রতু 
বলিলেন-_“কুস্তন্নান উপলক্ষে দেবতারা আগমন করিয়াছিলেন, তীহারাই 
তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছেন ।” 

একদিবস বেলা অন্গমান ৮৯ ঘটিকার সময়ে একজন সিন সন্ন্যাসী 
ভাবুতে আগমনপূর্ববক গোস্বামি-গ্রভুকে অধৈত-জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ করিতে 
লাগিলেন। সন্ন্যাসী মহাপপ্ডিত, সমস্ত বেদ-বেদাস্ত যেন তাহার কথস্থ। 
গোস্বামি-প্রতু অহস্সিশি সমাধিস্থ থাকেন, ইহা বোধ হয় তিনি শুনিয়া 
থাকিবেন। তাইত্তাহার সমাধি যে শ্রেষ্ঠ সমাধি নয়, ইহা তিনি নানাবিধ 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বার! বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । সঙ্ক্যাসীর এ সকল 
অযাচিত উপদেশ ক্রমশঃ উপস্থিত সকলেরই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল। কিন্ত, 
গোস্বামি-প্রতু কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ ন। করিয়৷ চুপ করিয়া শুনিতে 
লাগিলেন । এই সময় ১০1১২ বৎসরের পশ্চিমদেশীয় নবীন সঙ্গ্যাসী 
গোস্বামি-প্রতুর কিঞ্চিৎ ব্যবধানে চুপ করিয়া | তিনি হঠীত,. 
উত্তেজিত ভাবে পূর্বোক্ত সনধ্যাসীটিকে ধমক্‌ দিয়া এইনপ বলিতে লাগিলেদ 
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যে*শতুমি কাহাকে শাস্ত্রের কথা শুনাইতেছ? শাস্ত্রের ছন্দবন্ধ জীননা, রীতিমত 
উচ্চারণ করিতে পারিতেছ না, চুপ করিয়া থাক। বলিতে হয় “অন্য কথা বল, 
শাস্ত্রের কথা মুখেও আনিওন!। তাহাতে সন্ন্যাসীটী অধিকতর উত্তেজিত 
হইয়া 'নবীন সন্প্যাসীকে 'লক্ষ্য করিয়। বলিলেন-__“বটে, আমি শাস্ত্র জানিন। ! 
তুমি কখনও শাস্ত্র পড়িয়াছ %” নবীন সন্্যাসীটী তখন “তবে শুন,” এই 
বলিয়! সন্ন্যাসী যে সকল শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহার পূর্ব হইতে 
আরম্ভ করিয়! পরেও ৪1৫টী শ্লোক ছন্দে বন্দে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন । 
তাহা শুনিয় সন্গ্যাসীটা একেবারে নিম্প্রভ হইয়। পড়িলেন, মুখ দিয়া আর 
কোনরূপ বাক্য উচ্চারণ হইল না। তখন বালক সন্নযাসীটী, সমাধির যত 
প্রকার, অবস্থা লাভ হইতে পারে, তাহ! নানাবিধ শাস্ত্রী প্রমাণ দিয়া 
বলিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন_-“ইনি ( গোস্বামি-প্রভূ ) এখন 
সমাধির যে অবস্থায় রহিয়াছেন, মানব-দেহে ইহার উপরের অবস্থা লাভ হইতে 
পারে না। গো-শঙ্গে সপ যতট্রকু সময় থাকিতে পারে, ততটুকু সময়ের জন্যও 
সেই অবস্থা লাভ হইলে দেহ ছুটিয়া যায়। সেই পমাধিও ইহার আয়ত্ব। 
কিন্তু,”দেহ থাকিবেন। বলিয়৷ ইচ্ছাপূর্বক তাহাতে অবস্থান করিতেছেন না| 
নবীন সন্ত্যাসীর কথ! শুনিয়! প্রবীন সন্ন্যাসী অবাক--অপর সকলে শুভ্িত। পরে 
এই অদ্ভুত বালক-সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাস! করিলে গোস্বামি-প্রভু বলিলেন__ 
“ইনি কাশীর প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গ স্বামী । পূর্বজন্মে একটু কম্ম বাকী ছিল, তাহ! 
শেষ করিবার জন্য আসিয়াছেন।” ইতঃপূর্ধবে সাধু-মহান্তদিগের মহাসভায় 
গোম্বামি-প্রভুর অসাধারণ মহত্ব প্রকাশিত হইবার পর হইতে অনেক সাধু 
মহাত্মারা গোস্বামি-প্রতুর নিকটে দীক্ষাপ্রাথ্থী হন। তাহাদের অনিপ্রায়াহ্ছসারে 
নিঞ্জনে তাহাদিগকে দীক্ষা দিবার জন্য তাবুর বাহিরে খলপা! দ্বারা ঘেরাও 
করিয়া একটী ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অপর একদিন এই স্থানে নিজ্জনে 
*গোস্বামি-প্রভূর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া পূর্বোক্ত বালক-সন্ন্যাসীটা মেলা- 
স্থান হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া! গেলেন, কেহই বলিতে পারেন না । আমর। 
বিশ্বস্ত সুত্রে অবগত আছি যে, তিনি মুক্তির পরের অবস্থা পঞ্চম পুরুযার্থ 
প্রেম-ভক্তি আয়ত্ত করিবার শক্তি লাভ করিবার জন্যই গোস্বামি-প্রহথর 
নিকটে আগমন করিয়াছিলেন' এবং কাধ্যসিদ্ধি করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। 
একদিন রাত্রি অন্থমান ১১টার সময় ঝড় বৃষ্টির মধ্যে অকম্মাৎ একটি লোক 
আলিম! ভাবুর দরজায় দাড়াইল। তাহার পরিধানে কোট পেস্ট লন, মাথায় 
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টুূপি। গোস্বামি-প্রভু তাহাকে দেখিয়াই সসম্রমে আসন হইতে উঠিয়া গিয়া 
আলিঙ্গনপূর্ববক স্বীয় আসনে আনিয়া বসাইলেন এবং প্রেম-গদগদ চিত্তে তাহার 
সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল সদালাপের পর তিনি উঠিয়া 
গেলেন । তখন বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। স্থতরাং তাহাকে 
একটি ছাতা দিবার প্রস্তাব হইল, কিন্তু গোস্বামি-প্রভূ নিষেধ করিলেন । তিনি 
চলিয়া গেলে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গোস্বামি-প্রভু বলিলেন যে, 
তিনি তীহার গুরুভ্রাতা, নাম সা সাহেব; জাতিতে মুসলমান, এখন 
জাতি-বুদ্ধি নাই,_-পরমহংস অবস্থা । তীহার শক্তি অপাধারণ। এই ঝড়- 
বৃষ্টির মধ্যে আসিয়াছেন, কিন্তু এক ফোট! জলও গায়ে পড়ে নাই । যাইবার 
সময়েও এইভাবে যাইবেন। আমর। কি ভাবে আছি, সেই খবর লইতে 
আপিয়াছিলেন। এলাভাবাদে খুব গোপনে আছেন। অতি অল্প লোকেই 
ইহার সন্ধান রাখেন । 

হিন্দু-মুললমান প্রভৃতি সকল ধশ্মই মূলতঃ এক এবং এক স্থান হইতেই 
উৎপত্তি হইয়াছে, মেলা-স্থলে এই বিষয়টাই মহাত্ম! সা সাহেব প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা করিতেন। এ'সঘ্বন্ধে তিনি বলিতেন--“বুন্দাবনমে যো! ধেনু চড়ায়া, 
ওহি আরব দেশ মে বকৃড়ি চড়ায়৷ _ইত্যাদি |” 

অপর একদিন বেলা অনুমান ১টার সময় একটি পাঞ্জাবদেশীয় ভন্রলোক 
গোল্বামি-প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়াই করযোড়ে 
অভিবাদনপূর্ববক ধুনির সম্মুখে বনাইলেন। তাহার শরীরে কোনপ্রকার 
ধন্দের চিহ্ন নাই । আকৃতি হস্থ ও স্থদীর্ঘ, বর্ণ গৌর। মস্তকে শুত্র বস্ত্রের 
পাগড়ী, শ্মশ্রগোফ পরিপক্ক । তিনি মুখে একটি কথাও উচ্চারণ না করিয়া 
চুপ করিয়া গোস্বামি-প্রভুর নিকট বসিয়! পুনঃপুনঃ ত্বাহার দিকে তাকাইতে 
লাগিলেন গোন্বামি-প্রতুও নির্বাক অবস্থায় ঠাহার দিকে মধ্যে মধ্যে দি 
করিতে লাগিলেন । তাবুস্থ সকলে বিস্ময়-বিস্ফীরিত নেত্রে এই সকল ব্যাপার 
দর্শন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল সকলেই নিস্তন্ধ। কাহারও মুখে 
কোন কথা নাই। একটা অব্যক্ত অচিস্ত্য শক্তি যেন সকলকেই অভিভূত 
করিয়া! রাখিয়াছে। প্রায় অর্ধ ঘণ্ট1 কাল এই ভাবে থাকিয়া! এই অসাধারণ 
মহাপুরুষটি গোস্বামি-প্রভুকে প্রণাম করিয়া! চলিয়া গেলেন। তাহার পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলে গোস্বামি-প্রভৃ এইরূপ বলিলেন যে, ইনি কর্ণেল অলকটের 
গুরু--কৌথ ম খুবি ? ছন্সবেশে আনিয়াছিলেন। ইনি মুখে কোন কথাই বেন 
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নাই বটে কিন্ত দৃষ্টিতে অনেক কথাই বলিয়াছেন । তবে দশ জনের মধ্যে 
প্রকাশ হইতে চান না। ইহার প্রভাব অসাধারণ । গোস্বামি-গ্রতুর মুখে 
এই অদ্ভুত কথা শুনিয়। শিব্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে অনেক অনুসন্ধান 
করিয়াছিলেন, কিন্ত আর কোন খোঁজ-খবর পান নাই । এই মহামেলায় এইরূপ 
কত প্রাচীন খধি-মুনির সমাবেশ হুইয়াছিল, অতি অল্পসংখ্যক সাধু মহাত্মার। 
তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। লোকালয়ে এই সকল খধির আগমনের কারণ 
কি জিজ্ঞাসা করায়, গোস্বামি-প্রু এইরূপ বলিয়াছেন যে, ভগবানের 
বিধানানুসারে এইরূপ কয়েকটা প্রাচীন খষি ও মহাত্মাদিগের উপর সমগ্র 
পৃথিবীর ধর্ধের তত্বাবধানের ভার অপ্পিত আছে । বর্তমানে আমাদের দেশে 
সর্ধত্রই ধর্খের অবস্থা অতিশয় মান হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য তাহারা 
দয়াপরবশ হইয়! এই কুস্তমেলার সুযোগ ধরিয়া আগমন করিয়াছেন। এবং 
উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া এক একটি মহাত্মার উপরে এক এক দেশের ভার অর্পণ 
করিয়া চলিয়! যাইবেন । চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমগ্ডলের ভার এবার কাঠিয়! বাবার 
উপরে দিবেন স্থির হইয়াছে। তখন গোস্বামি-প্রতৃকে প্রশ্ন করা হইল-_ 
“বাঙ্গলা দেশের ভার তাহারা কাহার উপরে দিবেন ?” তিনি ঈবৎ হাস্য 
করিয়! ধীরে ধীরে. বলিলেন__-“তা কি এখন বলা যায়?” গো্বামি-প্রভুর 
এইবপ উত্তরে শিশ্তগণ বুঝিয়াছিলেন যে, এঁ ভার তাহার উপরেই দেওয়া 
হইয়াছে । | 

এতত্ডিন্ন এই মহাম্লোতে ভারতবধের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল 
যোগসিদ্ধ মহাত্মাগণ আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত মহাপুক্রুষগণের 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

১। শ্রীবুন্দাবনবাসী মহাত্মা রামদাস কাঠিয়া বাবা। কাঠের কৌপীন 
পরিধান করিতেন বলিয়া লোকে ইহাকে “কাঠিয়া বাবা” বলিত। ইনি 
কিয়ৎকাল হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে থাকিয়া! তপস্যা করিয়াছিলেন । 
সেখানে কন্দমূলই সাধুর্দিগের একমাত্র উপজীবিকা। একবার অনাবুষ্টি হেত 
কন্দমূল উৎপন্ন হইবেনা আশঙ্কায়, সেই স্থানের অপরাপর সাধুদিগের 
চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া 'অহাত্মা কাঠিয়! বাবা প্রাণে দাক্ণ আঘাত 
পাইয়াছিলেন এবং এইরূপ অযথা নির্ভবের ভাব পোষণ করা অপেক্ষা 
ষে স্থানে ভিক্ষা সহজলভ্য, এইরূপ কোন স্থানে থাকিয়া নিশ্চিন্ত মনে 
লাধন-ভজন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা! করিয়! শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া! বাস 


করিড়ে লাগিলেন। ই'হার সুগঠিত অটুট শরীর, আজানুলদ্থিত হস্ত, শুত্র 

কেশকলাপ-বিমণ্ডিত মন্তক, গভীর জীব-বৎসলতাব্যঞ্তক স্থুন্সিধ মনোহর . 
দৃষ্টি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিলে পুরাকালের খধিদিগের কথাই ম্বতঃ মনে উদ্দিত 

হইত। শ্রীত্বন্দাবনে আগমন করিবার পর, অল্পদিনের মধ্যেই ইহার যশো- 

সৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়! পড়িল, এবং স্থানীয় বৈষ্ণবমগুলী ইহাকে 

চৌরাশি ক্রোশ-বাযাপী ব্রজমগ্ডলের মোহান্তপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রজ- 
বাসীর] ইহাকে বিদেহ-মুক্ত মহাপুরুষ বলিতেন, অর্থাৎ উনি দেহে থাকিয়াই 

মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন । কলিকাত! হা টরুউ'কল শ্রদ্ধাভাজন - 
শীযুক্ত তারাকিশোর চৌধুরী মহাশয় (শান্তদাসু) ইহারই মন্ত্-শিত্ত । ইহার ন্তায়৮ 
জ্ঞানী ও প্রেমিক সাধু মেলাতে অতি উপস্থিত হইয়াছিলেন ৷ কুস্তসানের 

দিবস সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী ইহাকেই অগ্রণী করিয়া জান করিয়াছিলেন । 

২। নহাত্স/ ছোট কাঠিয়! বাবা। ইনি অতিশয় নির্ভরশীল ছিলেন 
ঈহার ন্যায় শীতোষ্ণসহনশীল পাধু প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, অথচ ইনি কোন. 
প্রকার মাদক দ্রব্যাদিও বাবহার করিতেন না। মাঘমাসের ভয়ানক শীতে 
সম্পূর্ণ অনাবৃত স্থানে, গাত্রে কোন প্রকার বস্ত্রাবরণ ব্যবহার না করিয়াই ইনি 
এলাহাবার্দের চড়াতে দ্বিবস-যামিনী অতিবাহিত করিয়াছেন ; এবং কদাচ 
কাহারও নিকটে কোন দ্রব্য যাক্রা করেন নাই । 

৩। মহাত্মা নরসিংহ দাস বা পাহাড়ী বাঝ। মানস-সরোবরে ইহার 
তপস্া-স্থান ছিল। তথায় বহুকাল তপস্যা করিয় সিদ্ধাবস্থ! লাভ করিয়া, ইনি 
কুমস্তমেল। উপলক্ষে লোকালয়ে আগমন করিয়াছিলেন । ইহার ন্যায় ধ্যান- 
পরায়ণ সাধু কুম্তমেলায় অতি অল্পই উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিবসের অধিকাংশ 
সময়ে ইনি নয়ন মুদ্রিত করিয়। ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন । ইহার 
ভালবাসা এক অপাথিব বস্ত। “তুহি মেরা প্রাণ” বলিয়। ইনি ধাহাকে 
আলিঙ্গন করিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়। যাইতেন। বাবাজী মহাশয় সমস্ত 
সংসারকেই যেন আপনার করিয়া! লইয়াছিলেন। ক্ষুধার উদ্রেক ইইলে তিনি 
বালকের ন্যায় সরলভাবে সম্মথে যাহাকে দেখিতেন, নিঃসঙ্কোচে তাহারই 
নিকটে খাবার চ:হিয়। আহার করিতেন। ইহার শেষ জীবন ইউনি লোকা- 
লয়েই অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং কিয়ংকাল কলিকাতা সহরে অবস্থান 
করিয়াছিলেন। ইহার অসাধারণ সাধুত।, সরলতা ও ভগবৎ্-প্রেমে সুগ্ধ হইয়া 
বঙ্গদেশীয় বহু শিক্ষিত সন্রান্ত লোক ইহার শিথ্যত্ব গ্রহণ করিয়! ধন্য হইয়াছেন । 






৪। মহাত্মা গন্ভীরনাথ ॥ ইনি নাথষোগী, এবং গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের 
মোহান্ত । বহুদিন পূর্বে ইনি গয়াধামে আসিয়া! কপিলধারার নিকটস্থ একটা 
নিঞ্ছষন আশ্রমে থাকিয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন । ' সাধুরা বলিতেন, 
হিমালয়ের নীচে এত বড় মহাপুরুষ আর দ্বিতীয় নাই । ক্ষণকাল এই মহাত্মার 
নিকটে বসিলেই মন স্থির হইয়া যাইত । গোস্বামি-প্রভু প্রণীত “আশাবতীর 
উপাখ্যান নামক গ্রন্থে গয়াঃ “বরাবর” পাহাড়স্থিত যে চারিটী সিদ্ধ মহাপুরুষের 
কথা উল্লিখিত আছে, ইনি তন্মধ্যে অন্যতম। কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্ম। 
গভীরনাথ দয় করিয়া কলিকাতা মহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন । তখন অনেক 
শিক্ষিত ও সন্্রাস্ত বঙ্গবাসী তাহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া রুত- 
কৃতার্থ হইয়াছেন । গত ১৩২৩ সনের বাকুণী স্সানের দিবস নাথজী গোরক্ষপুরে 
দেহরক্ষা করিয়াছেন । | 
".৫। মহাত্। ভোলাগিরি। ইনি দণ্ডী সন্্যাসী। হার বর্তমান আশ্রম 
হুরিদ্বারে অবস্থিত। মেলার মধ্যে ইনি একজন অতিশয় প্রভাবশালী ব্যক্তি 
ছিলেন। স্ানের দিন নাগাসন্নাসিগণ ইহাকেই অগ্রে করিয়। স্নানে বাত্র। 
করিয়াছিলেন। ইনি একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং অতিশয় মিষ্টভাষী। 
ইহার গুপ-গ্রামে মুগ্ধ হইয়া বঙ্গদেশের বহু সম্ত্ান্ত নর-নারী ইহার শিষ্য গ্রহণ 
করিয়াছেন ও করিতেছেন । 

৬। মহাত্মা অমরেশ্বরানন্দ স্বামী! দাক্ষিণাতো পঞ্চবটীতে ইহার 
পূর্ব্বাশ্রম। ইনি পাঠ্যাবস্থায় স্ায়শাস্ত্ব অধ্যয়ন করিবার জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপে 
আগমন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই ইনি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভৃ-প্রবন্তিত ধর্মের 
প্রকৃত মশ্ম অবগত হন। ইনি একজন অপাধারণ পণ্ডিত এবং মেলাতে 
একজন বিশেষ প্রতিভাসমন্িত সাধু বলিয়। পরিগণিত হইয়াছিলেন । 

৭1 মহাত্মা অজ্জুনদাস ব। ক্ষ্যাপাটাদ। ইনি একজন ষড়েশ্বধ্যশালী 
মহাপুরুষ । ইহার কাধ্য-কলাপ, আচার-ব্যবহার দেখিলে স্বভাবতঃ ইহাকে 
পাগল বলিয়াই ভ্রম জন্মে : কিন্তু ইনি একজন ভাগবৎলক্ষণাক্রান্ত পরম ভক্ত। 
মহাত্মা ছোট কাঠিয়া বাবা ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, “এ জ্ঞানপাগল! । 
যাস! গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধন্মতত্ব বহু সাধুসপ্ন্যাসীর নিকটেই অপরিজ্ঞাত ছিল, 
কিন্ত মহাত্ম। অর্জনদাসের নিকট কিছুই অবিদিত নাই । বাঙ্গাল। কোন গ্রস্থা'দি 
না পড়িম্াও তিনি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূর তত্ব অবগত ছিলেন। “কেমন করিয়া 
তিনি বৈষ্ণব-সাধনতত্ব অবগত হইম়াছিলেন.?”--এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, 


পরিচ্ছেদ ] গৌন্যামি-প্রভূর কার্যকলাপ সম্বন্ধে মোহাস্তগ্পপের বিচার 


পা ্‌ 


মহাত্মা ক্ষ্যাপাটাদ বলিয়াছিলেন__প্ধ্যানমে মিলা 1” ইহার প্রেমের বা 


অবর্ণনীয় । “মদীত্মা সর্ধভূতাত্ম। মদ্গুরু শ্রীজগদ্গ্ুরুঃ ।”--এই ততটা ইহার : 


মধ্যে যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রায় সচরাচর দেখা যায় না। কেহ 
কাহাকেও আঘাত করিলে ইনি স্বীয় প্রাণে তাহা অনুভব করিয়া বালকের 


টায় ক্রন্দন করিতেন । উনি সকলের মধ্যেই ইহার ইষ্টদেবের প্রকাশ উপলৃৰি 
রতঃ আত্মহার] হইয়! তাহাদিগকে হাত ঘুরাইয়া আরতি করিতেন। 
৮। মহাত্মা দয়ালদাস। ইনি গরীবদাসী-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান ব্যক্তি । 


স্বীয় পরিব্রাজক শ্রীরুষ্প্রসন্ন সেন মহাশয় ( কৃষ্ণানন্দ স্বামী ) ইহার অশেষ . 


গুণে মুগ্ধ হইয়া ইহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার দানযজ্ঞ 

কুস্তমেলার একটা প্রধান ঘটনা । ইনি মেলায় একমাস কাল একটী অন্নসঙ্ত্ 

খুলিয়া অগণিত সাধুসন্ন্যাসী ও কাঙ্গালিগণের আহার যোগাইয়াছিলেন। 
সমাগত সাধুসন্াসিগণের মধ্যে অনেকে গোস্বামি-প্রভৃকে প্রথম প্রথম 


তাদৃশ ভক্তিশ্রদ্ধ৷ করিতে পারেন নাই। অধিকস্ত সাহাদিগের কেহ কেহ: 
অদূরদশিতা নিবন্ধন তাহার কার্ধয-কলাপের মধ্যে নানারূপ ক্রটী দর্শন করিতে . 


লাগিলেন। তাহারা তাহার কার্যের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ তিনটা আপত্তি 


উত্থাপিত করিলেন। ১।-_তিনি বৈষ্ণব-ম্গুলীর মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছেন, ৃ 
কিন্ত বৈষ্ণবদিগের প্রচলিত বেশ পরিত্যাগ পূর্বক গৈরিক বন্ম পরিধান: 


করেন। তুলসী ও রুত্রাক্ষের মাল! একত্রে ব্যবহার করেন, জট। রাখিয়াছেন 
অথচ তিলকও ধারণ করেন । ইহাতে বৈষ্ঞব-মগ্ডলীর অসম্মান কর! হইয়াছে । 
২।__ইহার আশ্রমে গৌরনিতাইর বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্ত দশীবতারের 
মধো তাহাদের নামোল্লেখ নাই। ৩।-তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও আশ্রমে 
শ্বাশুড়ী, কন্। প্রভৃতি কতিপয় মহিলাকে স্থান প্রদান করিয়াছেন ( অবশ্থয 
ইহারা 'সকলেই প্রতৃজীর মন্ত্রশিত্ত )। ছুইজন বাঙ্গালী সাধুর" ( উহার মধ্যে 


একজন পূর্বে ত্রাঙ্গ-সমাজতুক্ত ছিলেন ) প্ররোচনা ও চেষ্টায় এই সকল বিষয় 
লইয়৷ সাধুদিগের মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে আন্দোলন হইতে লাগিল। 


অবশেষে ইহার মীমাংসার জন্য প্রধান প্রধান মোহান্তগণ, সাধুদিগের একটী 
সভা আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে মহাত্মা অমরেশ্বরানন্দ স্বামীজী প্রথম ও 


দ্বিতীয় আপতি সম্বন্ধে বলিলেন যে, “এই বৈষ্ণব রাবা যে বেশ ধারণ করিয়া. 
ছেন, শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ -আছে। শাস্ত্রে ইহাকে “অবধৃত'বেশ বলে।*, 
জত্গৌরনিভাই-বিগ্রহ্‌. স্থাপন সন্বদ্ধ বঙ্ধিলেন- আমি পাঠ্যাবস্থায় নবস্বীত 





৪০২ .. আচাধ্য বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী [উনবিংশ 
অবস্থানকালে মহাপ্রভু-প্রবপ্তিত ধশ্মতত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছি। 
গৌরনিতাই যে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার, শাস্ত্রে তাহার প্রর্মাণ আছে। 
মহাপ্রভূ-প্রবর্তিত সম্প্রদায়ও বর্তমান । ইহারা মধবাচাধ্য সম্প্রদায়ভূক্ত 1” 
মহাত্ম! কাঠিয়া বাবাজী মহাশয়ও গোস্বামি-প্রতৃকে মধ্বাচাধ্য সম্প্রদায়ধুক্ত 
বলিয়। সাক্ষ্য প্রদান করির! বলিলেন 'যে, “গৌসাইজী সাক্ষাৎ মহীদেব | উহার 
ললাটদেশে অনবরত অগ্নি ধক ধক করিয়! জলিতেছে । উহাতে যাহ কিছু 
পড়িতেছে, সমন্তই ভম্ম হইয়া যাইতেছে | ইনি যেমন প্রেমিক, তেমনই 
সামর্থ্যবান। ইনি তে বৈষ্ণব-মগুলীর মধ্যে আসন স্থাপন করিয়াছেন, 
ইহাতে তাহাদের মধ্যাদ। বাড়িয়াই গিয়াছে ।” মহাত্মা ভোলাগিরি বলিলেন যে, 
“সাধারণতঃ সন্ন্যাসীদিগের আশ্রমে জ্্ীলোক «থাকা নিষেধ বটে, কিন্তু সাম্থ্য- 
বান্‌ সন্ধ্যাসীদিগের পক্ষে সে নিয়ম প্রযুজা হইতে পারে না। ইনি 
( গোস্বামি-প্রভূ ) অতিশয় সামর্থাবান্‌ পুরুষ, সাক্ষাৎ শিবতুলা । ইনি 
শাস্ত্রবিধির অতীত এবং অহনিশি সমাধিমগ্ন। উহার কাধ্য-কলাপ সম্বন্ধে 
কোন প্রকার আপত্তি উখ্থাপিত হইতে পারে না” * ভিনটী প্রধান সম্প্রদায়ের 
তিনজন সর্বপ্রধান মহাত্মার এই সকল শাস্ত্র ও যুক্তিযুক্ত উত্তর শ্রবণ করিয়া, 
পূর্বোক্ত বাঙ্গালী সাধুদ্বয় লজ্জায় অধোবদন হইলেন, কিন্তু উপস্থিত সাধুমণ্ডলী 
অতীব প্রীত হইলেন এবং সেই অবধি তাহার! গোস্বাদি-প্রভৃর নিকট গমনা- 
গমন করিতে লাগিলেন। যতই তাহার! তাহার সঙ্গে ধশ্মপ্রসঙ্গ করিতে 
_ লাগিলেন, ততই তাহার অসাধাধণ গুণে ও মহত্বে মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। 
এমন কি, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পঞ্চমণুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ কন্টিরার 
আশায়, অবশেষে তাহার শিশ্যত্ব পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
* ভ্রীনদাশিব উবাচ-_ 
“অবধূতা শ্রমে! দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে। 
বিধিনা ষেন কর্তব্যং তৎসর্ববং শৃণু সাম্প্রতং ॥ 
বিহায় বুদ্ধৌ পিতরো শিশুং ভাধ্যাং পতিতব্রতাং 
তাক্তাসমর্থান বন্ধুংস্চ প্রত্রজন্‌ নারকী ভবেৎ। 
৪" & ্ 
কূলাবধুগ্ত্ততজ্ঞা জীবনুক্কঃ নরাকুতিঃ | 
সান্াযারায়ণং নত্ব। গৃহস্থস্তং প্রপুজয়েৎ ||” 
সহানির্ববাণ স্তর, ৮ উল্লাল। 








সস্তা পপ অপ আপ পা পাপী স্পপপপিসপাা 


সপ শপ শীশসীপপীসপসীপিসপীি শপ শ 


লারচ্ছেক্রা] গোশ্াাম-প্রভু সধন্ধে মহাত্বদিগের আভ মত ৪৬৩. 


গোস্বামি-প্রভু মেলাক্ষেত্রে আগমনাবধি প্রায় প্রতিদিন পূর্ব্বান্ের। কোন 
কোন দিন বা অপরাহ্েও শিশ্যদলপরিবেষ্টিত হইয়া সাধুদর্শনে বহির্গত 
হইতেন। এই সময়ে তিনি যে পথ দিয়া গমন করিতেন, সেই সকল স্থানের 
সাধুগণ তাহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে হরিধ্বনি করিতেন। গোস্বামি-প্র 
তাহাদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া অতি বিনীতভাবে ধর্ম্মতত্বাদি আলোচনা 
করিতেন। তখন তাহার বিনক্ব-নত্র বাক্যে, তাহার অগাধ পাণ্ডিত্যে, তাহার 
জ্ঞানগর্ভ উপদেশে সাধুসজ্জনগণ অতীব আকুষ্ট হইতেন। একদিবস পূর্ণানন্দ- 
স্বামী নামক জনৈক বিখ্যাত মোহাস্ত, গোস্বামি-গ্রতৃর ললাটে তিলক দেখিয়া 
বলিলেন--“তের1 ললাটমে ত মেরা মহাদেব ঝাড়া ফের্ত1।”৮ গোন্বামি- 
প্রভু বিনীতভাবে উত্তর করিসেন--“মেরা ত বহুত ভাগ হ্যায় কি মহাঁদেবজী 
হামরা ললাটমে টাট্টি ফের্তা1 1” তীহার এইরূপ উত্তর শুনিয়! স্বামীজীর 
আর বাক্যস্ক্তি হইহ না, তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া! গেলেন । 

সাধুসন্ন্যাসিগণ, মতগ্যাহারী বলিয়৷ বাঙ্গালীদিগকে এযাবত বড়ই দ্বণার 
চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন। এমন কি, তাহাদের মধ্য অনেকে বাঙ্গালী- 
দিগকে এককপ ধর্শ-কর্মম-বঙ্জিত বলিয়্াই অনুমান করিতেন। কিন্তু এই এক- 
মাসকাল কুস্তমেলায় গোস্বামি-প্রভূর আচার-বাবহাঁর, কার্যকলাপ, ধ্যান-ধারণা, 
ভাব-সমাধি প্রনৃতি দর্শন করিয়া, তাহাদের পূর্বব সংস্কার দূর হুইয়! গিয়াছে । 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ত বড় বড় ম্হাত্মাগণ একবাক্যে গোস্বামি-প্রভুকে মহাপুরুষ 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; এমন কি, তাহাদিগের কেহ কেহ তাহাকে সাধু- 
মণ্ডলীর মধ্যে সর্ববোচ্চ আসন প্রদান করিতেও কুষ্টিত হন নাই। মহাত্মা বড় 
কাঠিয়া বাব! গোল্বামি-প্রভুর 'নাম করিয়া বলিতেন--”বাবা প্রেমী হায়, উন্ক! 
বছৎ প্রেম হ্যায়।” ইনি গোস্বামি-প্রভৃকে এতদূর ভালবামিতেন যে, তাহার 
নাম শুনিলেই “বিজয়কিশোর: ( কৃষ্ণ ), “বিজয়কিশোর বলিয়া অস্থির হইতেন। 
গোস্বামি-প্রতুর বিরুদ্ধে কেহ কিছু বজিলে তিনি তাহা আদৌ সহ্য করিতে 
পারিতেন না। পূর্বে কোন এক সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামি-প্রভুর আশ্রমে 
তাহার সহধর্শিনী অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া, কতিপয় স্থানীয় সাধু গোম্বামি- 
প্রভুর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন । ইহাতে মহাত্মা কাঠিয়! বাবা মম্মাহত 
হইয়া, সাধুদিগকে লক্ষ্য করিয়া সাতিশয় তেজের সহিত বলিয়াছিলেন--“কেয়া 
বোল্তে স্থায়, দেখতা নেহি উন্কা ( গোস্বামি-প্রভুর ) ললাট মে আগ জল্ত! 
হায়! তোম লোগ এছ! এক আসন পর হরধম বৈঠ রহোতো, শরীর খান্‌.. 


শান. হো? যায়েগা,”-+অর্থাৎ তোমরা কি বলিতেছ? দেখিতেছন! উহার 
্‌. গোস্ষামি-প্রতুর ) ললাটে অগ্নি জলিতেছে। উহার মত অষ্টপ্রহ্র একাসনে 
বসিয়। থাক ত? তাহা হইলে তোমাদের শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া! ফাইবে 1” 
মহাত্মা ভোলাগিরি গোম্বামি-প্রভৃকে দেখিলেই “মেরা আগুতোধ' “মেরা 
আগুতোধ” বলিয়া অধীর হইতেন। গোস্বামি-প্রভুর অন্তদ্ধানের পর ইনি এক- 
দিন দীর্ন-গ্রস্থকারের নিকট বলিয়াছিলেন-_-“আমার আসশ্ততোষের অভাবে আজ 
বাংলাদেশ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ।” ইনি অপর এক সময়ে 
গোস্বামি-প্রভৃকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন_ক্রহ্মা, বিষু শিব, তিনো। 
'মিলায় করুকে এক ব্যাটা হায়,” অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষু। শিব এই তিনজন মিলিয়া 
এই একজন হইয়াছেন । 

মহাত্মা গভীরনাথ গোস্বামি-প্রভূ সম্বন্ধে বলিতেন--“এমন প্রেমিক সাধু 
অতীব ছুলভ।” মহাত্ব! দয়াল দাস গোস্বামি-প্রতুর কোন শিষ্কে অনেকবার 
বলিয়াছেন-_-“বাঙ্গালী বাবাকে আমি আবার কিরূপে কোথায় দেখিতে 
পাইব ?” গোস্বামি-প্রভূর শিশ্যদিগের কীর্তন শুনিয়া ইনি অতিশয় আনন 
প্রকাশ করিতেন। মহাত্মা! ছোট কাঠিয়া বাবা দিনের মধ্যে অনেকবার 
গোস্বামি-প্রভূর নিকটে আগমন করিয়া তাহার সহিত ধশ্মালাপ করিতেন ; 
এবং বিদায়ের কালে এমন ভাব প্রকাশ করিতেন যেন তিনি তাহার সঙ্গচ্যুত 
হইতে মম্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। তিনি গোস্বামি-প্রভূকে লক্ষ্য 
করিয়া বলিয়াছিলেন__“কভি রামজী, কি গণেশ দেখতা হ্যায়, বড়ী 
তাজ্জবকা বাৎ হায়।” মহাত্মা নরসিংহ দাস বা! পাহাড়ী বাবা গোস্বামি- 
প্রস্ু সম্বন্ধে বূলিয়াছিলেন--"হাম সাচ. কয়তেহে, এ বাব! সাক্ষাৎ রামজী 
হায়, জ্যোতিংম্বরূপ হ্থায়।” উনি গোম্বামি-প্রভুর প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়া 
ছিলেন যে, তাহার অন্তদ্ধানের পর ৬পুরীধামে তাহার সমাধি-আশ্রমে গিয়। 
অনেক সময়ে বাস করিতেন । 

মহাত্মা অজ্জুন দাস ( ক্ষ্যাপাঁঠাদ বাব! ) দ্িবানিশির নি পে সময়ে 
গোস্বামি-প্রভৃর আশ্রমে তাহার আসনের একধারে পড়িয়া থাকিতেন, এবং 
সময়ে সময়ে ভাবাবেশে তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া করযোড়ে স্বীয় ইষ্টদেব 
্রীরামচজ্জরের স্তব পাঠ করিতেন । আবার কখনও বা হাত নাড়িয়! নাঁড়িয়া 
গোব্বামি-গ্রতুকে আরতি করিতেন, আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন*-“দেখ তা 
লহ তা রামলী, কিংণন্ধী যহারা্কো ( গৌঁসাইলীর ) জটাকো লেবা 


করত হথায়। . মহারাজ সাক্ষাৎ শ্রীকুষচৈতন্তধ মহাপ্রভূ হায়। এ বাঙ্গলা- 
দেশকো। চেতন কিয়া। হাম জেতন। কুস্ত দেখা হায়, মহারাজকো। দর্শন 
করুকে দব পূরণ ভায়া” ইনি কোন কোন সময়ে গোল্বামি-প্রতুর ' সঙ্গীয় 
লোকদিগের কীর্ভনের অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া চলিতেন, কোন সময়ে বা 
অতি বিনীতভাবে করযোড়ে কীর্তনের পিছনে থাকিতেন, আবার কোন 
সময় বা আনন্দে অধীর হইয়া! ছুটাছুটি করিতেন এবং গোস্বামি-প্রভৃকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেন--“এসা মহ্ত্সা হাম কভি নেহি দেখা, হাম্‌ উন্কা 
নোফরকা নোফর ।” মহাত্মা অজ্জুন দাস অনেক সময় গোস্বামি-প্রভূর 
তুক্তাবশিষ্ট গ্রহণ করিয়৷ মনের আনন্দে ভোজন করিতেন এবং কোন 
কোন সময়ে তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, সর্বার্দে লেপন করিতেন । এক 
দিবস তিনি সাধুদিগের পাদোদক সংগ্রহপূর্বক কতকাংশ পান করিয়া 
অবশিষ্ঠাংশ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। গোস্বামি-গ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া 
বলিলেন--“মহারাজ ! যে ম্হামৃত সঞ্চয় করিয়। আনিয়াছেন, তাহ! কি 
একাই পান করিতে হয়?” এই কথ। শুনিয়। মহাত্মা অঞ্জন দাস অতীব 
লজ্জিত হইয়া চরণাম্ৃতের পাত্রটী গোগ্বামি-প্রভুর হন্তে অর্পণ করিলেন । 
তিনি তাহা হইতে কিঞ্চিৎ পান করিয়।, অবশিষ্টাংশ অপরাপর শিষ্যদিগকে 
পান করিতে দ্রিলেন। এই সাবুয়চরণামূতের অপূর্ব মাহাত্মা অল্লাধিক 
পরিমাণে অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন 

উত্তরসংক্রান্তির দিবস প্রাতঃকাল হইতেই মকরক্সানের জন্য বিভিন্ন 
সমপ্রদায়তৃক্ত সাধুসন্ন্যাসীদ্িগের মধ্যে নানাপ্রকার আয়োজন হইতে লাগিল । 
দেখিতে দেখিতে চতুদ্দিকে এক অপূর্ব ধম্মোৎসাহের মহাতরঙ্গ উখিত হইল । 
তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে মেলাক্ষেত্রের সমগ্র অধিবাসীদিগকে মাতাইয়া তুলিল। 
সকলেই আজ কুস্তমেলার মহাধিবেশনের সময়ে পুণ্যতীর্ঘ ত্রিবেণীসঙ্গমে জান 
করিয়া পবিত্র হইবার আশায় শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ৷ পূর্ববাহ্ছে অনুমান 
আট ঘটিকার সময়ে সর্বাগ্রে নাগাসন্ন্যাসিগণ মহাজীকজমকের সহিত শ্রেণীবন্ধ 
ইইয়া বহির্গত হইলেন। ছুইজন নাগাসন্নযাসী তাহাদের সম্প্রদায়ের চিন্ু 
শবর্ণথচিত বহুমূল্য প্রকাণ্ড ঝাণ্ডা (নিশান ) স্বদ্ধে বহন করিয়া অগ্রে 
অগ্রে চলিলেন, অপর ছুই জন নাগা-সন্ন্যাসী ছুই পার্থ থাকিয়া, উক্ত 
ঝাগ্াদ্য়কে চামরব্যজন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন । ইহাদিগের পশ্চাতে 
মোহাস্তগণ স্ব স্ব পদমর্ধ্যাদ! অঙ্ুসারে কেহ অশ্বে, কেহ্‌ বা পান্কীতে আরোহণ 


'ক্ল্ি? গমন করিতে লাগিলৈন | . মোহাস্তগণের পশ্চাতে মহ সহ 
তশ্মাচ্ছাদিত জটাজুটধারী দ্রিগম্থর নাগাসন্নণাসী, সামরিক রীত্যনসারে বীর, 
পদবিক্ষেপে উতসপাহভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। 
নাগা্দিগের পশ্চাতে দশনামা সন্গাসিগণ এবং তৎপশ্চাতে অপরাপর 
সন্্রাসিগণ গমন করিতে লাগিলেন । এই প্রকারে সমগ্র সন্গ্যাসীসম্প্রদায 
মেলাবাসীর ব্যবহারের জন্য নিশ্মিত নৌ-সেতু পার হইয! ত্রিবেণীসঙ্গমে 
উপস্থিত হইয়া, যথারীতি আানকাধ্য সম্পন্ন করিলেন । | 

সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের পরে বৈষ্ণবসম্প্রদায়, তৎপরে নানকপস্থিগণ স্নান করিয়া 
ছিলেন। অপরাপর সম্প্রদায় ই'হাদের পরে স্নান করিয়াছিলেন । এতত্ডিন্ 
লক্ষ লক্ষ কল্পবাসী, অগণ্য দর্শকমণ্ডলী-_সর্বসম্তে প্রায় দশলক্ষ নরনারা 
__মকরসংক্রান্তিতে ত্রিবেণী জান করিয়া আপনাদিগকে কৃত-কৃতার্থ মনে 
করিয়াছিলেন। এই মহান্নানের অপূর্ব ধর্মভাবপূর্ণ ধীর-গন্ভীর অনির্ব্চনীয 
স্বর্গীয় দৃশ্ঠ বর্ণনা করিবার ভাষ! নাই, কল্পনা করিয়াও ধারণা করা অসাধ্য। 
ইহা ধাহার! স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাহার! ধন্য হইয়াছেন, তাহাদের 
চিত্তপটে উহা চিরদিনের জন্য অস্কিত হইয়া! থাকিবে । 

গোস্বামি-প্রভু শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া! বৈষ্ণবসন্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত 
হইয়। স্নান করিয়াছিলেন । স্নানের সময়ে তীর্থগুরু মহাশয়, গোস্বামি-প্রভুর 
সঙ্গীয় লোকদিগকে, ধন জন স্বর্গ ইত্যাদি নানাবিধ কামনাস্থচক শ্লোক 
আবৃত্তি করাইয়! মন্ত্র পড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে গোস্বামি-প্রভু তাহাকে 
বাধা দিয়া বলিলেন--“ও কি করিতেছেন ? উহাদিগকে এরূপ মন্ত্র পড়া" 
ইবেন না।” ইহাতে তীর্ঘ-গুরু মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রস্তত হইয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন---“তবে কি মন্ত্র পড়াইব ?” তহুত্তরে গোম্বামি-প্রভু বলিলেন থে, 
উহাদের দ্বার! এইবপ প্রার্থন। করান যেন এ সব কিছু না হয়, এবং উহাদের 
ভগবানে মতি হয়। তীর্ঘগুরু মহাশয় তদ্রপই করিলেন | * 

মকরক্সানের পর ২৪শে মাঘ দিবাকর কুস্তরাশিতে গমন করিলে, কুস্তের 
সান হইয়াছিল । মকরন্সান যে ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, কুস্তন্নানও সেই 
প্রন্নালীতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অধিকস্ত এই দিন মকরক্নান অপেক্ষা প্রা 
দ্বিগুণ নর-নারী ত্রিবেণীসক্ষমে সান করিয়াছিলেন । ধন্মার্থে এপ জনসমাগম 
পৃথিবীতে নাকি আর দেখ যায় নাই। 

* হগী'র রামকৃফ গুই ঠাকুরতা মহাশয়ের প্রন বিবরণ । 
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.. অক্রক্গানের পর গোস্বামি-প্রভুর* গুরুদেব: প্রমহ্যলজী, মেলার অবসান না 
হওয়া পর্যন্ত তাহাকে মেলাক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । 
সুতরাং তিনি কুভ্ক্মানের দিবস চড়া পরিত্যাগ করিয়া অপর পারে স্রিবেণীতে 
গমন করেন নাই। | 

একমাস পরে এই মহামেলার অবসান হইল, টাদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। 
সাধুর! কত যুগের বান্ধবের ন্যায় পরস্পরের নিকট হইতে গলদশ্রুনয়নে 
বিদায় গ্রন্থণপূর্বক দেশদেশান্তরে গমন করিলেন ৷ মহাত্মা ক্যাপা্টাদ বিদায়ের 
কালে গোম্বামি-প্রভূর সম্মুখে জান্ত পাতিয়া উপবেশন করিয়া করজোড়ে 
প্রায় অর্দ্ঘণ্ট। পর্ধান্ত তাহাকে লক্ষা করিয়া, “তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষু্-_ 
ইত্যাদি ভগদ্বিষয়ক স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পরে ভাব সংবররণ 
করিয়া বলিলেন--প্প্রভো। । এইস্থানের মকলেই আমাকে পাগল বলিয়া 
উপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু একমাত্র আপনিই আমাকে অতিশয় আদর 
করিয়।৷ চরণপ্রান্তে স্থান দান করিয়াছিলেন ৮” এই কথ। বলিতে বলিতে 
তিনি হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়িলেন, আর কেহ তীহাকে দেখিতে পান 
নাই। গোন্বামি-প্রভৃু এই সকল দেবদুল্লভ সঙ্গ হারাইয়া, গভীর বিরহ- 

বেদন। হৃদয়ে বহনপূর্বক সহরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । 

মেলাবসানে গোস্বামি-প্রভূর কিয়ৎকাল এলাহাবাদ সহরে বাস করিয়া- 
ছিলেন। এই স্থানে শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী শ্রীযুক্ত বাণীতোষ বাগচি 
মহাশয়ের সহিত, তদীয় কনিষ্ঠ। কন্যা স্ব্গীয়। প্রেমসখীর উদ্বাহকাধ্ায সম্পন্ন 
হয়। এতছুপলক্ষে এলাহাবাদস্থিত প্রবাসী বাঙ্গালী হিন্দুগণকে নিমন্ত্রণ 
করা হইয়াছিল, এবং তাহার! সাগ্রহে উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন । 
বিবাহাস্তে একদিন গোম্বামি-প্রতৃর জনৈক শিত্ত, শ্রীবুক্ত বাণীতোষ বাবুর 
মাতদেবীর"মন পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_“আপনার৷ 
নবদ্ধীপ-সম্াজের নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুঘরের লোক হইয়া জাতিত্যাগী গোস্বামি- 
মহাশয়ের কন্তা গ্রহণ করিলেন কেন ?” তছুত্তরে তিনি বলিলেন-_-"আমি 
সাক্ষাৎ ভগবানের কন্যা গ্রহণ করিয়া কুল পবিত্র করিয়াছি।” এইরূপ উত্তর 
শুনিয়া শিশ্যুটা নির্ববাক্‌ হইয়। স্বকার্ধে প্রস্থান করিলেন। 

বিবাহান্তে গোশ্বামি-প্রভূু কলিকাতা আগমন করিবার জন্য রেল-স্রেসনে 
উপস্থিত হইয়। শিষ্য ও পরিবারবর্গের সহিত একথানি গাড়ীতে আরোহণ 
করিলেন। গাড়ী ছাড়িতে ৪৫ মিনিট বিলম্ব আছে, এমন সময় গোব্বামি- 


৪০৮ .. আচার্ধ্য বিজয়কষ্ণ গোম্বামী [উনবিংশ 


প্রস্থুর গুরুত্রাতা সা সাহেব উর্দস্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সকলকে এ গাড়ী, 
হইতে নামিয়! পার্খের একখানি গাড়ীতে উঠিতে অঙ্গরোধ করিলেন । শিয়াগণ 
ইতন্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু গোম্বামি-প্রভূর আদেশে তাহারা তাড়াতাড়ি 
মোট-মাটুরী লইয়া সা সাহেব কর্তু্ষ*দিদ্দিষ্ট গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। 
দেখিতে দেখিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সা সাহেব নিশ্চিন্ত মনে প্রস্থান 
করিলেন । কিন্তু তাহার এরূপ করার উদ্দেশ্য শিষ্যদিগের মধ্যে কেহই বুঝিতে 
সক্ষম হইলেন না। অতঃপর এ&ঁ গাড়ী মগরা ষ্টেসনে আগ অকম্মাং 
অপর গাড়ীর সহিত ভীষণ “কলিসন” হইল । আশপাশের ন গাড়ী 
ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল, কিন্তু দূরদর্শী সা সাহেব তাহাদিগকে যে গাড়ীতে 
বসাইয়! দিয়া গিয়াছিলেন, তাহীর ঢকানই ক্ষতি হইল না। তখন গোম্বামি- 
প্রভু শিশ্দিগকে বলিলেন_-”"এখন সা সাহেবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে ত; 
কখন মহাপুরুষর1 কিভাবে কোন কথ! বলেন, তাহা বুঝা যায় না। স্থতরাং 
তাহারা যাহা বলেন, অবিচারে তাহাই পালন করিতে হয়।” এ ঘটনায় 
মহাত্মা! সা সাহেবের অলৌকিক্‌ শক্তির পরিচয় পাইয়। গোস্বামি-প্রভূর শিষ্যাগণ 
আশ্চর্যযাস্থিত হইয়াছিলেন । 


বিংশ পরিচ্ছেদ 
_৯0*- 
শ্রীধাম নবদ্বীপের মহোৎসবে যোগদান, চন্দরগ্রহণের স্লানোৎসব, 
্ীপ্রীমতী বিষুুপ্রিয়! দেবী স্থাপিত ৬মহা প্রভুর. বিগ্রহের 
বিবরণ, প্রসিদ্ধ তপস্ষিনী রাইমাতাকে দর্শন, শ্রীধামে 
মহাপ্রভুর নিত্যলীলা -ব্যঞ্জক অদ্ভুত ঘটনা, ব্যাদড়া- 
পাড়া নিবাসী রাজকুমার বাবুর সহিত  ধর্্দ- 
প্রসঙ্গ, শাস্তিপুর ভ্রমণ, শ্রীপ্রীঅদ্বৈত প্রভূ 
ভজন-স্থল 'বাবলার' অপ্রাকৃত কীর্তন, 
গৃহপালিত কুকুরের অদ্ভুত বিবরণ। 

শ্রয়্াগধামে কুস্তমেলার মহাধিবেশন দর্শন করিয়া, গোস্বামি-প্রভু সশিষ্য 
কলিকাতায় আগমনপুর্বাক, . কুমারটুলীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৬ গঞ্জ প্রসান্ছ সেন 
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মহাশয়ের বাটাতে অত্যন্পকাল অবস্থান করেন। এই স্থান হইতে ১৩৯৭ 
সালের ফাল্তনী-পুর্ণিমা তিথিতে, কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
জন্মোৎসব উপলক্ষে বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে আহিরীটোলার ঘাঠ হইতে 
্টামারযোগে কালন! হইয়! শ্রীধাম নবদ্বীপে উপনীত হন। তথাকার প্রধান 
স্মার্তপপ্তিত ভগবন্তক্ত এমথ রানাথ পদরত্ব মহাশয় অতিশয় আগ্রহ ও সমাদরের 
সহিত তাহাদিগকে স্বীয় হরিসভার সংলগ্ন টোল বাড়ীতে বাসস্থান প্রদান 
করেন। 

যে ফাস্নী-পূর্ণিমাতে ভগবান্‌ শ্রীশচীনন্দন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে দিন 
ন্ত্রগ্রহণ হইয়াছিল। বহুদিন পরে এই বৎসরও ফাল্গুনী পূর্ণিমান্ন চন্্রগ্রহণ 
হইবে বলিয়া অতি সমারোহের সহিত জন্দোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল । 
দূর-দূরাস্তর হইতে লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ এতছুপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপে আগমন 
করিয়াছিলেন। যখন মহোৎসব আরম্ভ হইল, তখন এক অদ্ভুত শক্তি নবদ্বীপ-* 
বাসীকে মাতাইয়া তুলিল। দিন নাই, রাত নাই,_দলে দলে সংকীর্তন 
বাহির হইতে লাগিল, এবং তারকব-ত্রক্ম হরিনামের জয়ধ্বনিতে দশদ্দিক্‌ পুর্ণ 
হইয়া গেল। আজাহ্ুলম্িতভুজ, দণ্ডতকমগ্লুধারী, অতুলদর্শন গোস্বামি-প্রতু, 
ভাবে মাতোয়ারা শিশ্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়, প্রেমভরে হেলিয়৷ ছুলিয় নাচিতে 
নাচিতে ষখন কীর্তন করিতে বহির্গত হইতেন, তখন নবদ্বীপবাসীর মনে 
সপাধদ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কীর্তনলীলার -স্বৃতি জাগরূক হইত। তাহাদের 
প্রেমের হুঙ্কার, তাহাদের উদ্দণ্ড নৃত্য, তাহাদের অশ্রকম্প পুলব্দি সাত্বিক 
লক্ষণের বিকাশ ধিনিই প্রত্যক্ষ করিতেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। 
এমন কি, স্থানে স্থানে কুলবধূগণ পধ্যন্ত তাহ দর্শন করিয়া ভাবে উন্মাদিনী 
হইয়া! গোস্বামি-প্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য লঙ্জা-ভয় পরিত্যাগপূর্ববক 
কীর্তনের মধ্যে প্রবেশ করিতেন; জাতি, কুল, মান ইত্যাদি লৌকিক 
আচারের ছুশ্ছেগ্ত বন্ধনও তাহাদিগকে বাধিয়া রাখিতে পারিত না। একটা 
অদ্ভুত পাগলিনী প্রায়ই গোস্বামি-প্রতৃর সঙ্গীয় লোকদিগের কীর্তন প্রবেশ 
করিয়া অপূর্বব নৃত্য করিতেন। নৃত্যকালে তাহার সর্বাঙ্গে কদম্বপুস্পের 
হ্যায় পুলক দেখ! দিত ।. 

গোম্বামি-প্রতুর বানস্থান টৌলবাড়ীর সন্গিকটেই ৬মথুরানাথ পদরত্ব 
মহাশয়ের পিতৃদেব ৬ব্রজনাথ বিদ্ারত্ব মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত হুরিসভার মন্দির, 
অবস্থিত । বিস্কারত্ব মহাশয় একজন অতিশয় উচ্চত্তরের সাধক দিলেন 


হিঃ আচাধ্য-বিজয়কষ্ণ গোস্বামী [ বিংশ 


হার এঁকাস্তিক আরাধনায় তুষ্ট হইয়া, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভ্‌ যেরূপ অপরূপ 
মর্নোহর ভঙ্গিমাতে তাহা অস্তরে প্রকাশিত হইয়া দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন, 
ঠিক তদনযায়ী একটা শ্্রীমৃত্তি প্রস্তত করাইয়। বিদ্যারত্ব মহাশয় উক্ত 
মনন্দরাভান্তরে স্থাপন করিয়াছেন । প্রত্যহ তথায় থারীতি ভোগ-রাগ-আরতি- 
কীর্তন ইত্যাদি সম্পন্ন হইয়া! থাকে । নবদীপে অবস্থানকালে গোস্বামি-প্রভূ 
শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে প্রায়ই এই হরিসভার কীর্তনে ষোগদান করিয়। সকলের 
আনন্দ বর্ধন করিতেন । 

আজ ফাল্গুনী পৃণিম। । সন্ধ্যার পরই চন্ত্রগ্রহণ আরম্ত হইবে । প্রাতঃকাল 
হইতেই সমগ্র নবদ্বীপময় এক মহানন্দের রোল উখিত হইল । চারিদ্িকেই 
হরিনাম-মহোৎসবের িবিধপ্রকার আয়োজন উদ্যোগ চলিতে লাগিল। যে 
তিথি-নক্ষত্রের শুর্যোগে স্বয়ং গোলোকবিহারী শ্রীকষ্ণচন্দ্র নাম-প্রেম বিলাইতে 
শ্্রীপ্বৌরাঞ্গরপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেনঃ আজ ৪০০ বৎসর পরে আবার 
মেই মাহেন্দ্রযোগ সমুপস্থিত। ভক্তমণ্ডলীর আজ বুকভর1 আশা, তীহারা এই 
শুভদিনে ভগবান্‌ গৌরচন্দ্রের কোনও ন! কোনরূপ আবিত্ভাব দর্শন করিবেন । 
নূবদ্ধীপবানী ৬ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য মহাশয় (অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা কলেক্টর ) 
এই মহ! শুভযোগে তাহার আলয়ে নবগৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রভৃত 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। নদীয়ার আবালবৃদ্ধবনিতা আজ আনন্দে, 
উৎসাহে মাতোয়ারা | 

'অপপক্* হইতে না হইতেই দলে দলে কীর্তনীয়াগণ সহম্র সহম্ত্র ভক্তমগ্ডলী 

ছারা পরিবেষ্টিত হইয়৷ তারকক্রক্ধ হরিনামের সিংহনাদে দিগ দিগন্ত প্রকম্পিত 
করিয়। পতিতপাবনী স্থরধুনীর তীরে সমবেত হইতে লাগিলেন। টোলবাড়ী 
হইতে সশিষ্ক গোস্বামি-প্রভৃ, কৃষ্প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া কীর্তন করিতে 
করিতে, বযাকালীন বেগবতী স্তরোতন্ষিনীর ন্যায় জাহুবীতীরস্থ সেই কীর্তন- 
সমুত্রে প্রবিষ্ট হইলে, তথায় থে মহাভাবের উত্তাল তরঙ্গ সমুখিত হইয়াছিল, 
তাহা নিম্োন্ধত জনৈক দর্শকের স্বকখিত বিবরণ হইতে কথঞ্চিৎ উপলব্ধ 
হইবে; তত্প্রদত্ত বিবরণ যথা £-- 

"১৩০ সনের ফাল্তনী পুিমার দিবস সন্ধ্যার অনতিপুর্ধে আমর! ঠাকুর 
_গৌসাইর ( গোস্বামি-প্রভূর ) সহিত কীর্তন করিতে করিতে টোলবাড়ী হইতে 
বহির্গত হইয়া, সন্ধার পরই নবন্বীপের গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইলাম । পথি- 
মধ্যে” অলহখ্য, সংকীর্তনের দলও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চলিল। . আমাদের কীর্তন ও 


অপরাপর দলের কীর্তন পথে মিলিত হইয়া এক অপূর্বব কীর্ডন-লহরী ছুটিতে 
লাঙ্গিল। গোসাই সকল সম্প্রদায়কেই আপন জানে স্বচ্ছন্দে তাহাদের মধ্যে 
নৃত্য করিয়া সকলকেই আপনার করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং তাহারা 
তাহাতে অপূর্ব শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিয়া উন্নত হইয়া উঠিলেন। এই'ূপে 
ধীরে ধীরে নদীতীরে গিয়া দেখি যে, গঙ্গার ঘাট লোকারণ্ে পরিণত 
হইয়াছে। চারিদিকে অসংখ্য কীর্তনের সম্প্রদায় গান ও উদ্দণ্ নৃত্য করিতেছে । 
লোকচলাচল অসাধ্য হইয়! পড়িয়াছে । ইচ্ছাপূর্বক কোন অভীপ্মিত স্থানে 
যাইবার পথ পাওয়া যায় না, অথবা কোনও স্থানে স্থিরও থাকিবার' উপায় : 
নাই; লোকপ্রবাহ বিভিন্ন কীর্তন-সম্প্রদায়সমূহকে একস্থান হইতে অন্তস্থানে 
চালিত করিতেছে । ইহার মধো গোৌসাই স্বচ্ছন্দে নৃত্য করিতেছেন, আর 
“জয় শচীনন্দন, “জয় শচীনন্দন বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কখনও ্ীশ্রীহাপ্রভূকে 
কীর্তনের মধ্যে আহ্বান করিতেছেন, কখনও বা তাহাকে সমাগত অনুভব 
করিয়া যেন তীহার শ্মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়! সাদরে আরতি করিতেছেন ॥. ৃ 
ইহাতে উপস্থিত জনমগ্ডলী সত্যদর্শনাহ্থভবের প্রবাহ নিজ নিজ হৃদয়ে অনুভব : 
করিয়া কেহ মৃচ্ছিত, কেহ পুলকিত, কেহ উল্লসিত, আর কেহ বা বিভোর . 
হইয়া নৃতা করিতে লাগিলেন । নাচিতে নাচিতে কেহ নত্য আর থামাইতে 
পারেন নী, অনেকে মাথা টলিয়৷ পার্থে বা পশ্চাৎ দিকে পতিত হইয়া: 
ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন। এমন সর্বব্যাপী কীর্তন ও তাহাতে সশ্্রদায় 
নির্বিশেষে ভগবত্রুপা-সঞ্চার আর কখনও দেখি নাই, ভবিষ্ততে দেখিব কি না 
বলিতে পারি না। এই ত গেল সাধারণ দৃশ্ঠ। তারপর আমাদের ঠাকুর 
গৌনাইর অবস্থা ও তাহার আশে পাশে যাহা ঘটিল, তাহার বিবরণ আর ব্যক্ত 
করা ষাঁয় না। নদীর প্রবাহ দেখিয়া ততপ্রন্থতি হৃদের গাল্তীর্ধ্য এবং বেগও 
যদি ধারণ! ও অন্নভব কর! সম্ভব হয়, তাহ! হইলেও গৌসাই ও তাহাকে বেন 
করিয়া যেসকল শিত্তবর্স কীর্ভন করিতেছিপেন, তাহাদের ভাবগান্ীধ্য ও. 
পর্ববতবিদারণকারী অদম্য বেগ অনুমান করিয়। লওয়! যাইতে পারে না--তাহা 
এতই গম্ভীর, এতই অতলম্পর্শ ! 

“অগ্যকার এই মহাসংকীর্ভনের মধ্যে গৌসাই-প্রভু. অপূর্বব মাধুরীময় নৃত্য 
এ জয়ধ্বনি করিতেছেন, চতুর্দিকে এক মহা উত্তেজনাময় আনন্দ-প্রবাহ বিকীর্ণ 
হইতেছে, দর্শকমণ্ডলী চিত্রাপিত পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া 
তাহা দর্শন করিতেছে, এমন সনয়ে দূর হইতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ও. 


বদান্ত ীুক্ত ক্ষেত্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের গুরুদেব স্ুপ্রসিদ্ধ সাধু হরিবোলানন্দ 
স্বাদ নি কি ভাবে আবিষ্ট হইস্জা দুই বাহু প্রসারণকরত: তীরবেগে 
গৌঁসাইর দিকে ধাবিত হইলেন, এবং নিকটবর্তী হইলেই গৌঁসাই-প্রু ্বীয় 
ছুই বা প্রসারিত করিয়! তাহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াই সমাধিস্থ হইলেন । 
এই ভাবে কিয়ৎকাল অভিবাহিত হইলে ছুই জনেই মহাভাবে নৃত্য করিতে 
লাগিলেন । চারিদিক হইতে অসংখ্য লোক ছুটিয়া আসিয়! সতৃষ্ণনয়নে এই 
অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিল; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিল-_ 
“যেন সাক্ষাৎ গৌরনিতাই নাচছে গো!” সাধু হরিবোলানন্দ গৌসাইকে 
নির্দেশ করিয়! উন্মাদের ন্যায় কখনও লম্ফ, কখনও অদ্ভুত নৃত্য কখনও বা 
গভীর উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেন ইহাকে পাইফ়্াই তাহার আরা- 
ধনার ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

'গ্রহণ আরম্ভ হইবামাত্র গৌসাই-প্রতু উদ্দধে দৃষ্টি করতঃ সম্য রাহ্গ্রস্ত সুধা- 
করের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপুর্বক স্থিরনেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন, দাড়াইয়াই 
তিনি সমাধিস্থ হইয়া! পড়িলেন। এতদবস্থায় প্রায় অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত 
হইল। অতঃপর তিনি স্থরধুনী-তীরে উপবেশন পূর্বক পুনরায় চন্দ্রের. দিকে 
দৃষ্টি স্থির করতঃ “এ দেখ, এ দেখ” বলিয়া সমাধি-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। 
মহাষোগী যোগার হইয়া! গ্রহণ-মুক্তিকাল পধ্যন্ত প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত 
'করিলেন। এই সময়ে তাহার শ্রীঅঙ্গে এককালে ভক্তি-মাধুর্য্য ও যোগৈঙ্বর্য্য 
বিকশিত হইয়! উঠিল। তিনি রাহ্গ্রস্ত চন্ত্রমার মধ্যে কি দেখিয়া ঘি দেখ, 
এ দেখ বলিলেন, তিনিই জানেন, তাহা! সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগোচর | 
_ *গ্রহণাবসানে গৌসাই-প্রভু গল্গাক্মান করিলেন । এই সমক্ধে ভাহার ভক্ত- 
গণ তাহার সহিত জলকেলী আরম্ভ করিলেন। সকলেই তাহার শ্রীঅঙ্গে জল 
ছিটাইয়া দ্রিতে লাগিলেন, তিনিও সহাম্তবদনে তাহাদের এ আদর গ্রহণ 
করিলেন। জ্বানাস্তে নূতন কৌপীন ও বহির্বাস পরিধান করিয়া শিষ্যগণকে 
পুনরায় কীর্তন করিতে আদেশ করিলেন ।” * বরিশাল বানবীপাড়া-নিবাসী 
৬কালাটাদ গুহ মহাশয় গান ধরিলেন-__ 

কীর্ভনের স্থুর--একতাল। । 
গোরা শচীর দুলাল ধাচে রে। 
ধাচে প্রেমু,রাধাভাবে বিভোর হ'য়ে রে! 


পাশা সপ সমস স্পা 


উত্তম অধম নাই, যারে দেখে আপন ঠীই রে, 
ধরিয়া ধরিয়! প্রেম করে। 
(গোরা) গোলোক হ'তে অবনীতে, জীবে প্রেম বিলাইতে, , 
উদয় হ'ল রে॥ 

পতিত হেরিয়ে কাদে, গোরার হিয়। নাহি স্থির বাদ্ধে রে, 
স্থুরধুনী বহে ছু'নয়নে । 

ধীচে বিরিঞ্ি-বাঞ্িত প্রেম, বলে কে নিবি নে রে, 
আয় রে তোরা আয় রে॥ 
( এবার বিনা মূলে বিলাইব ) 


_-এই কীর্তন করিতে করিতে সশিষ্য গৌসাই-প্রভু, স্বীয় বাসভবন টোলবাড়ীর 
দিকে অগ্ৃসর হইলেন। পথিমধ্যে তিনি ভাবে পুনঃ পুনঃ ঢলিয়া পড়িতে 
লাগিলেন. বরিশাল-নিবাসী স্বর্গীয় গোরা্টাদ দাস মহাশয় ভাবে বিভোর 
হইয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর সাধু শ্রধর “জয় নিতাই” বলিয়া 
মুহুমুহঃ গভীরগঞ্জনে দশদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে 
কোথা হইতে একটা ক্ষিপ্রপ্রায় লোক একখগু বাশ স্বন্ধে লইয়া-_-“তুই এত্ত 
দিন কোথায় ছিলি? আজ সায়ে পেয়েছি, এই বাঁশ দ্বারা পিটিয়ে ঠিক 
ক'রব”্-- ইত্যাদি বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে তীরবেগে গোস্বামি-প্রতুর' 
দিকে ছুটায়া আসিতে লাগিল। শিশ্তগণ তাহার রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়! 
পড়িলেন। কিন্তুকি আশ্চধ্য! লোকটা নিকটে আসিয়াই বংশখণ্ড দূরে 
নিক্ষেপপূর্বক গোগ্ধামি-প্রভূকে সাগ্তাঙ্গে প্রণিপাত করিল, এবঃ ক্ষণকাল পরে 
গাত্রোখান করিয়া! অপূর্ধব নৃত্য করিতে করিতে তাহার অন্ুগমন করিতে লাগিল । 
এই ভাবে সেই দিনের মহাসংকীর্তন সমাধা করিয়া, গোস্বামি-প্রতু . স্বীয় 
বাসভবন টোলবাড়ীতে আগমনপুর্বক শিশ্য ও ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া 
বিশ্রামস্থখ অনুভব করিলেন |” * এ 
গ্রহণের পরদিন প্রাতে গোম্বামি-প্রভৃ কীর্তনসহ টোলবাড়ী হইতে 
হরিসভায় উপস্থিত হইলেন। কীর্তনে অপূর্ব শক্তির বিকাশ হইয়াছিল. 
সব্গীয় হরিমোহন চৌধুরী ভাবে বিভোর হইয়া অভূতপূর্ব নৃত্য করিয়াছিলেন ) 
* গোস্বামি-প্রতুর অন্যতম শিষ্য স্বগাঁয় বেণীমাধৰ দে ও. স্বাঁয় রামু গুহ ঠাকুরতা 
মহাশয়-প্রদন্ত বিষয়ণ। ইহার! ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রত 





জলজ 





এবং কুয়েকটী লোক ভাবাবিষ্ট হইয়া: জা পাতিয়া করবোড়ে বহুক্ষণ পথ্যন্ত 
স্তব প্রঁঠি'করিয়াছিলেন। প্রায় ১১ ঘটিকার সময় কীর্তন শেষ হইল। কীর্তনান্তে 
গোল্বামি-প্রতু শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানেই প্রসাদ পাইলেন। 

_. এ্দিন শেষরাত্রে কীর্তন শ্রবণ করিবার জন্ত গোস্বামি-প্রভু কতিপয় 
.এশিষ্যসমভিব্যহারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর বাড়ী উপস্থিত হন। এই স্থানের বিগ্রহ 
* ্রপ্রীষতী বিষুপ্রিয়া দেবী স্থাপন করেন। এমন অপরূপ মৃত্তি গৌড়মণ্ডলে 
অদ্ভি অল্পই আছেন। হঠাৎ দেখিলে জীবন্ত বলিয়াই ভ্রম জনম্মে। কথিত 
আছে 'ষে, শ্রীমনূ মহাপ্রভু শ্রীমতী বিষুঃপ্রিয়া দেবীর নিকটে তাহার সন্ধ্যাস- 
গ্রহণের সঙ্ক্প খ্ক্ক করিলে বিষ্ুপ্রিয়া স্বামীর ভাবী বিরহজনিত শোকে 
অতীব অত্তভূত হইয়1! পড়েন। তদ্র্শনে মহাপ্রভু তাহাকে সাম্তবনা প্রদান- 
পূর্বক এই বর প্রদান করিলেন যে, তিনি মনে করিলেই তাহাকে অন্তরে 
দেখিতে পাইবেন । কিন্তু শ্রীমতী তাহাকে অন্তরে দর্শন করিয়াও সন্তষ্ট হইতে 
পারিলেন না। তিনি বলিলেন,_-”কৈ? এই মৃত্তি ত আমি হস্ত দ্বারা-স্পর্শ 
করিতে পারিতেছি না। অতএব এই মৃত্তি যাহাতে আমি ন্বহস্তে সেব? পুজা 
স্করিতে পারি, ভীহার ব্যবস্থা করিয়া দাও ।” ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু স্থুনিপুণ 
ক্লারিকর ছারা স্বীয় দেহের অনুরূপ একটা দারুময় মূর্তি প্রস্তুত করাইয় তন্মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন, এবং স্বীস্ব পূর্ণহহেতু নিজেও পৃথক ভাবে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। দুইটা শ্রীমৃ্তি আকারে-প্রকারে এরূপ সাদুস্তপ্রাপ্ত হইল যে, 
শত্ীমতী বিফুপপ্রিয়। কিছুতেই উহাদের পার্থক্য অনুভব কন্গিতে পারিলেন না। 
তখন মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়। বলিলেন-__“তোমার ধাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে 
পার, তুমি ধাহাকে স্পর্শ করিবে তিনিই তোমার নিকটে  থাকিবেন। শ্রীমতী 
বিষুপ্রিয়! বিস্ুমায়ায় মোহিত হইয়া দারুময় মৃত্তিটাই স্পর্শ করিয়া ফেলিলেন। 
স্পর্শমাত্র চৈতন্তময় যুদ্তি অচৈতন্যবৎ বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই 
অভূতপূর্ব স্রাবিগ্রহই এখন ৬নবন্বীপধামে মহাপ্রভুর নার যোড়ষোপচারে 
পূজিত হইতেছেন 

.. উৎসবাদির সময়ে রমন মহাগ্রত্থুর বাড়ীতে প্রায় সমস্ত রাত্রিই কীর্ভন 
'হুয়। একদলের কীর্তন শেষ হইলে অপর দল আসিয়া কীর্তন করেন। সশিষা 
গোক্বামি-প্রতু তথায় উপস্থিত"হইলে, প্রসিদ্ধ কীর্ডনীয়া রসিক দাসের ক্লীর্ভন 
আরম্ভ হইল। তিনি বীর্থন আর্ক করিবার সময়ে করযোড়ে গ্োস্বামি-গ্রতুকে 
নমস্কার করিম! কীর্তনের অন্্মতি প্রার্থনা করিলেন। গোস্বামি-প্রস্,গ্তাহার 


পরিচ্ছেদ] . প্রসিদ্ধা৷ তপস্থিনী রাইমাতাকে দর্শন ৪১৫ 


“মস্তক হইতে চরণ পর্য্যস্ত স্পর্শ করিয়া “মঙ্গল হউক” বলিয়! আশীর্বাদ করিবা- 
মাত্র, বাবাজী মহাশয় ধেন কোন এক অভিনব ভড়িংশক্তি দ্বার। চালিত হইয়। , 
কীর্তন আরম্ভ করিলেন । দেখিতে দেখিতে কীর্তন খুব জমাট বাঁধিয়! উঠিল । 
গোস্বামি-প্রত্তু ভাবে বিহ্বল হইয়া উদ্দগ্ড নৃতা করিতে করিতে পূর্বোক্ত 
শ্রীবি গ্রহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক, “ইত! এত!” বলিয়া গভীর গর্জন 
করিতে লাগিলেন । ইহাতে উপস্থিত ভক্তমগ্লীর মধ্যে তাহার ভাব সংক্ামিত 
হওয়াতে, তাহারাও ৬মহাপ্রভূর বিগ্রহের দিকে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ববক মুকুমুণ্ছুঃ 
হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন । কীর্তনান্তে গোন্বামি-প্রভ্‌ শিষাবর্গ-পরিবেষ্টিত 
হয়! টোলবাড়ীতে আগমন করিলেন । 5৪ 

এই স্থানে একদ্দিন একটা অপরিচিত! গোয্নালিনী একট ছুদ্ধের ভাড় 
হস্তে করিয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি কিয়ৎকাল গোস্বামি-প্রতভু ও"তরি্ধ 
শিষাবের প্রতি নির্ণিমেষ-নয়নে দৃষ্টি করিয়া হঠাৎ বলিতে লাগিলেন-_ “তাঁরা 
সব এখানে কি ক'রে এলি? তোর] ত সব ব্রজের লোক! আমি তোদের 
জন্যইত ঘু"রে ঘু'রে বেড়াচ্ছি।” এই কথা বলিয়। বিক্রয়ের জন্য আনীত সমস্ত 
দুগ্ধ আদর করিয়া সকলকে খাওয়াইয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । এই অদ্ভুত 
গোয়ালিনীর কথা উল্লেখ করিয়! গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছিলেন_-“ইনি একজন 
উচ্চস্তরের সাধক |” | | 

একদিবস গোস্বামি-প্রভ সশিষ্য নবদ্বীপের প্রসিদ্ধা তপস্থিনী রাইমাতীকে 
দর্শন করিবার জন্য তাহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । বৃদ্ধা বৈষণবী গোস্বামি- 
প্রহ্কে দেখিয়াই ভাবাবেশে করষোড়ে শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্তব পাঠ করিতে 
লাগিলেন, এবং *তুইইত মহাপ্রভৃকে এনেছিলি, আচগালে হরিনাম বিলিয়ে 
জীব উদ্ধার করে”ছিলি”_-ইত্যাদি দৈন্যোক্তি করতঃ কতই আদর করিয়া হাত. 
ধরিয়! তাহার ক্ষত্র গৃহস্থালীর ধাবতীয় বস্ত, এমন কি, তাহার গাছপালাটি, 
পধ্যস্ত একে একে+দেখাইতে লাগিলেন '__গোস্বামি-প্রভূ যেন তাহার কতস, 
পরিচিত, কতই আপনার জন। অতঃপর গৃহে যে কিছু প্রসাদ ছিল, সময 
আনিয়া সশিষ্য গোস্বামি-প্রতৃকে খাওয়াইতে লাগিলেন.। সমস্ত প্রধীন। 
করিষাও যেন তীহার তৃপ্তি নাই। আরও খাওয়াইতে ইচ্ছা, কিন্ত কি দিবেন 
খুঁজিয়া পান না'। অবশেষে ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে. 
লার্সিলেন। কিয়ৎকাল পরে প্ররুতিস্থ হইয়া দোকান হইতে যথেইপরিমাণে 
রসগোনা ও.পানতোয়া আনাইয়। সকলকে প্রত্নান করিবেন. বৃদ্ধ] তার 
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রস আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া! উপস্থিত সকলেরই জ্েতাযুগের পঞ্চবটার শবরীর - 
কথা মনে হইতে লাগিল । 
বিদায়ের কালে মাতাজী সশিষ্য গোস্বামি-প্রভুকে মধ্যাহ্ছে প্রসাদ পাইবার 
অন্ত করঘোড়ে অহথনম্ব-বিনয় করিলে, তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে স্বীকৃত 
হইলেন। মধ্যাহ্থে ঠাকুরের ভোগাস্তে সকলে প্রদাদ পাইতে বসিলেন। 
মাতাজী মহানন্দে ছুটাছুটি করিয়া! তাহাদিগকে প্রসাদ পরিবেশন করিতে 
লাগিলেন। আহারান্তে গোম্বামি-প্রভুর অন্ততম শিষ্য (বরিশাল ) 
গাভানিবাসী স্বর্গীয় সত্যেন্ত্রনাথ ঘোষ মহাশয় উচ্ছিষ্ট পাত! উঠাইয়াছেন 
মাগী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন-_“উচ্ছিষ্ট পাতা রাখিয় 
লৈ আমি নিশ্চয়ই এখানে খুন হইব ।” ইহাতেও সত্যে্রনাথ 
ক্ান্ল্ছইতেছেন ন! দেখিয়া, মাতাজী গোস্বামি-প্রভুর নিকটে তাহার নামে 
অভিযোগ করিলেন। অত:পর গোস্বামি-প্রভূর আদেশে তিনি পাত। 
রাখিয়া দিলেন। মাতাজী সকলের পাতা হইতে কিছু কিছু তৃক্তাবশিষ্ 
গ্রহ করিয়া তাহার অনুগত লোকদিগকে খাইতে দিলেন । 
প্রসিদ্ধ রাইমাতার আশ্রম হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ে 
“হরিসভার, বাড়ীতে নবদ্বীপধামে মহাপ্রভুর নিত্যলীলাব্যঞগ্ুক একটা 
অপূর্ব ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাটি জনৈক দর্শকের প্রদত্ত বিবরণ হইতে 
উদ্ধত করিতেছি; যথা ।--“শনিবার দিন ত্বিপ্রহরের পূর্বে “রাইঙ্কাতার বাড়ী 
হইতে ফিরিবার সময়ে গোম্বামি-প্রভুর সহিত আমরা হরিসভায় উপস্থিত 
হইলাম। উহার নাটমন্দিরে এমথ্‌রানাথ পদরত্ব মহাশয় ঠাকুরের ( গোম্বামি- 
প্রভুর ) সহিত কিছু আলাপ করিয়া একটী অপূর্ব তালগাছ দেখাইতে 
+স্তাহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন। তমালগাছটী' এমন 'ভাবে বর্ধিত 
হইয়াছে যে, দেখিলেই বোধ হয় যেন একটী অপূর্ব শ্যামল লতামগ্ডপ গ্রস্তত 
রহিয়াছে । গাছটা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। উহার তলা যাইয়া এদিক- 
ওদিক ঘুরিয়া গাছের সৌন্দধ্য দেখিতেছি, এমন সময়ে একস্থানে পদরত্ু 
মহাশয়ের ২।৩ বৎসরের একটী দৌহিত্রকে দপ্ডায়মান্‌ দেখিতে পাইয়! ঠাকুর 
হঠীৎ বলিয়। উঠিলেন-_-“এ ত বেশ ছেলে! আমরা অমনি সেই, দিকে 
ঝুকি পড়িলাম। দেখিলাম, ঠাকুর 'সেই ছেলেটার আপাদমস্তক অতি 
আগ্রহের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন; আর বালকটা ঠাকুরকে দেখিয়া যেন 
কআভিতুত.হইয়। তাহার চক্ষুত্ব এক একবার চাঁপিয়া ধরিতেছে, আর 
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এক একবার মুখ ভুলি ঠাকুরকে দেখিয়া মধুর হাসিতেছে। এইরূপ ছুই 
তিনবার করার পরে দেখা গেল, বালকটা নীরবে অশ্রবিসর্জন করিতেছে । 
সক্ষে সঙ্গে প্রাণায়ামের মত সর্বশরীরে একটানা একটা শক্তি সঞ্চারিত 
হইতেছে । ঠাকুর এক একটী করিক্ন। সমুদয় লক্ষণ আমাদিগকে দেখাইস্বণ 
বলিলেন--"লোকে যাহার জন্য ছুটাছুটি করিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে, 
তিনি যে কোথায় কোন্‌ গলিতে ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা কেহ জানিতে 
পারিতেছে ন।। তিনি সর্বদ! গুপ্তভাবে নবদ্বীপে নিত্যলীল। করিতেছেন । 
তাহার নিত্যলীল! কি মিথ্যা! হইতে পারে? নবদ্বীপে প্রত্যহ কোনও না 
কোনও স্থানে তাহার নিত্যলীল। হইতেছে । এই বালকের যেরূপ গঠন 
অঙ্গভঙ্গী, এরূপ কি কোন বিগ্রহের দেখিয়াছ ; যাহারা লোক চিনেন, 
ঠাহারাই ভগবান কোথায় রতি করেন, তাহা জানিতে পারেন। পদরশ্ধ 
মহাশয় পণ্ডিত লোক, তাই তিনি উহার মহলক্ষণ চিনিতে পারিয়া ই'হাকে 
আদর করিয়া থাকেন ।” বালকের অশ্রু, কম্প, ঘন ঘন শ্বাস ইত্যাদি শেষ 
হইতে ন। হইতেই, তাহার প্রায় সমবয়স্ক! পদরত্ব মহাশয়ের পৌত্রীটী অকম্মাৎ 
সেই স্থানে আগমন করিয়া, প্রথমে বালকের একটি হাত ধরিয়। তাহার পার্খে 
দাড়াইল, পরে ছুইটী হাত ধরিল, তংপরে অতিশয় আদরের সহিত তাহার 
কোন কোন অঙ্গ চুলকাইয়। দিতে লাগিল, এবং অবশেষে দক্ষিণ হত্ত ছার। 
বালকের গলদেশ ধারণপূর্রবক তাহার বামপার্থখে প্রেমভরে দাড়াইল। তখন 
নেপাল গোৌসাই ( ঢাকানিবাসী স্বর্গীয় নেপালচন্ত্র গোথামী )--ইনি আবার 
কে এইবপ প্রেম দেখাইতে উদয় হইলেন ?,__-এই বলিয়া, “জয় রাধারামী' 
বলির। আনন্দপবনি করিয়। উঠিলেন। আমরা সকলে অবাক! অতঃপর 
পদ্রত্ব মহাশয়ের আদেশে বালকটী ঠাকুরকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, 
ঠাকুর বল্লেন-_-“থাক্‌, নমস্কারের দরকার নাই। তুমি আর কাহাকেও 
নমস্কার করিও না। তুমি আজ যাহা দেখাইলে তাহাতে ধন্য হইয়া গেলাম 1 
পরে শিষ্দ্দিগকে লক্ষা করিয়া বলিলেন--“তোমরা ধন্য হইলে! দোলের 
দিন ভগবান্‌ দয়া ক'রে তোমাদিগকে প্রকৃত দোল দেখাইলেন। তোমাদের 
অনেক জঙ্গের স্থকৃতিতে আজ ইহা দেশিতে পাইলে 1” | 





ক পরাজপাারারএ। 


" গোঙ্বামি-প্রহুর অন্ততম শিখা জীখুক অসিনীকুষার বনু মহাশয় প্রদ্ বিজ ইনি 
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন । 


তি 
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“ অপর একদ্িবস ৬মহেন্দরন্জ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে ক্রীপ্রীনবগৌরাঙ্গ 
দর্শন করিতে গিয়া, গোশ্বামি-প্রভু স্থির্দৃষ্টিতে বিগ্রহের দিকে কিয়ৎকাঁল 
নিরীক্ষণ করিয়। ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন--“চুপ 'কর, হাপাসনে, দেবে, 
আমি ব'লে দেব, সোনার বাল। ও হুপুর দেবে ।” পরে বলিলেন_-“্ দেখ 
ঠাকুর হাপাচ্ছেন।” তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়! উপস্থিত সকলেই সেই 
দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপে করিয়া দ্েখিলেন যে, প্রক্কতই শ্রীবিগ্রহের চক্ষৃতে পলক 
পড়িতেছে ৪ বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইতেছে । তাহাতে বক্ষঃস্থল-সংলগ্ন পু্পের 
মালাগুলি পর্যস্ত নড়্িতেছে | * এই আশ্চর্য ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে 
বিন্ময্-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । বল! বাহুল্য, অতঃপর ভক্তিভাজন মহেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য মহাশয় অতিশয় আগ্রহ্সহকারে শ্রীশ্রী'নব-গৌরাঙ্গ' ঠাকুরকে সোনার 
বাল। ও হুপুর প্রদান করির। কৃতার্থ হইয়াছিলেন । 


আর একদিন গোস্বামি-প্রভূ শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়া ঠাকুর 
দর্শনের অভিপ্রা্ধ প্রকাশ করিলে, সেবকগণ তাভার নিকটে “ভেট? € অর্থাৎ 
দর্শনী ) প্রার্থন! করিলেন । যে কাঙ্গালের ঠাকুর শ্রীগৌবাঙ্গ, পতিতপাবন 
শ্রীনিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে, দেশে দেশে পরিভ্রম্ণপূর্ধবক জীবের ঘরে ঘরে 
যাইয়া তাহাদিগকে দর্শন দান করিয়। হরিনাম উপদেশ করিতেন, আজ 
তাহাদেরই লীলাভূমি ৬নবদীপধামে কপদ্দকশুন্ত কাঙ্গালগণ দর্শনী ব্যতীত 
তাহাদের শ্রীবি গ্রহ দর্শন করিতে পাইবেন না, নবদ্ীপবাসীর এইরূপ ব্যবস্থ 
দেখিয়া গোস্বামি-প্রভূ এতদূর মৃম্মাহত হইলেন যে, আঙ্গিনায় প্রণামপূর্বক 
বিগ্রহ দর্শন ন! করিয়াই স্বীয় আশ্রমে 'প্রত্যাগমন করিলেন । 

ন্বদ্বীপের গঙ্গ। পুরাতন নবদ্বীপকে ভাঙ্গিয়। ফেলিয়াছে। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর 
প্রকৃত বসতবাটা কোথায় ছিল, তাহ! নির্ণয় কর1 কঠিন। এই বৎসর নবছ্বীপের 
গঙ্গার অপর পারস্থিত মায়াপুর ( মেয়াঁপুর ) নিবাসী কতিপয় বৈষ্ঞব-পপ্ডিত 
মায়াপুরকেই মহাপ্রতুর জন্মস্থান প্রতিপন্ন করিয়া, তথায় শ্রীশ্রীগৌর-বিষুঃপ্রিয়ার 
যুগল বিগ্রহ স্থাপনপূর্বক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন । মহোৎ্সবের 
দিবস এ স্থান হইতে কতিপয় লোক গোস্বামি-প্রভৃকে তথায় লইয়া যাইবার 
জন্য উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন--“আমর। নবছীপকেই 


সপ উপ পপ পাপন হী পপ পল আপা শপ চি সপ সপে শাপীপী 


* গোস্বাফি-প্রভুর অন্যতম শিষ্য টি অমরেজনাথ দক মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ ॥ ইনি 
তথায় উপস্থিত ছিজেন। 
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সহাপ্রত্‌র জন্মস্থান বলিয়। অবগত আছি, স্তরাং তাহার বসতবাটী ৫অেষ্ 
করিবার জন্য নবদ্বীপ পরিত্যাগ করির। অন্য কুতরাপি যাইতে ইচ্ছ। করি না।” * 

নবদ্বীপের মহামহোতৎ্সবের দিবস উৎসবের কন্তৃপক্ষগণ সশিষা গোস্বামি- 
প্রভূকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । যথাসময়ে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষ! করিবার জন্য 
উপস্থিত হইলে, তাহাকে তদীয় ভিন্নবণের শিশাদের হইতে পুথক আসন প্রদত্ 
হইরাছে দেখিয়। তিনি বলিলেন--“আমি উহাদের সহিত এক পংক্রিতেই 
ভোজন করিব 1” এই.কথ। বলিয়। তিনি শিশ্কদিগের সহিত একত্রে ভোজনে 
বসিলেন। ভোজনের সময়ে কথাপ্রসঙ্গে জনৈক নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত গোস্বামি- 
প্রহুকে বলিলেন--“.আপনার শিৰ্তদিগের মধ্যে কীন্তুনের সময়ে যেরূপ সান্বিক 
ডাবের বিকাশ দেখিয়াছি, তাহ। সচরাচর দেখ। নার ন।। তবে, ইহার। মাল। 
তিলক ধারণ করেন না কেন %* তদুত্তরে গোশ্বামি-প্রহ্ব বলিলেন--“মামার 
গলদেশে বিস্তর মাল দেখিতে পাইতেছেন না? উহাদের মালা তিলকের ভার 
এবার আমিই গ্রহণ করিয়াছি ।” সাধকের অবস্থ। অন্সারে মাল। তিলক প্রভৃতি 
চিহধারণের যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা অবশ্য স্বীকাধ্য, 
কিন্ত গোস্বামি-গ্রভু কখনও কোন শিগ্তাকে এই সমস্ত বাহা চিহ্ব ধারণ বিষরে 
বাধ্য করিতেন না। সাধনের সময়ে ধিনি মাল। তিলক প্রভৃতির আবশ্ঠকত। 
স্বীয় প্রাণে উপলব্ধি করিতেন, তিনি স্ব-ইচ্ছায়, কখনও ব। গোস্বামি-প্রভুর 
অঙমৃতি গ্রহণ করিয়। তাহ। ধারণ করিতেন । 

এক দিবস গোন্বামি-প্রভু কতিপয় শিন্ত সমভিব্যাহারে নবদ্বীপের ব্যাদড়- 
পাড়া-নিবাসী, সাধারণ ব্রাঙ্মলমাজের স্ুগায়ক ব্বগীয় রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, 
তাহা শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি, 
বথ! £--একবার গোস্বামি-প্রকু কপ। করিয়। অনেকগুলি শিষ্ত সমভিব্যাহারে 
আমার জন্মভূমি নবদ্বীপের বাড়ীতে উপস্থিত হন। আমি তাহাদিগকে হঠাৎ 
মধ্যান্ছে এই গরীবের বাড়ীতে পদাঁপর্ণ করিতে দেখিয়। যুগপৎ ভয়ে, আনন ও 
বিস্ময়ে অভিভূত হইলীম। কিন্তু জানি নাকি প্রভাবে গোশ্বামি-প্রহ্থ একটা 
কথায় আমার ভয় দূর করিয়া! দিলেন। অতঃপর আমি তাড়াতাড়ি শিশ্তদিগের 
জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া, গোৌসাই-প্রতৃকে বাড়ীর ভিতর লইয়া বলাইলাম। 


এ *. নবন্বীপনিবাসী এ্রর্থং হরিসতার সন্বাধিকারী পঞ্ডিত শিতি-্& তট্টাচাকা নহাপয়ের জার. 
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আমার মাতৃদেবী তাহাকে প্রণাম করিতে গেলে, তিনি তাহাতে বাধা দরিয়া 
বলিলেন-__'রাঁজকুমার বাৰুকে আমি ভাইএর মত দেখি, স্থতরাঁৎ আপনি আমার 
ম/আপনার প্রণাম আমি কি করিয়া গ্রহণ করিব % মা বলিলেন --তোমীাকে 
দেখিয়। আমার মহাদেব মনে পড়িয়াছে। গৌসাই বলিলেন_-ণতবে আপনি 
মহাদেবকে প্রণাম করুন, আমি মাকে প্রণাম করি। এইরূপে আমার মায়ের 
সঙ্গে প্রণামের আদান প্রদ্নান হইল। পরে আমি গৌসাইকে প্রণাম করিয়া 
বলিলাম-_“একবার রামপুরহাট ব্রা্ষসমাজের উৎসবের কীর্তনের পর আপনি 
আমাকে আলিঙ্গন করিয়। বলিয়াছিলেন, “আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার 
হৃদয় আমার হউক । কিন্তু 'এত আমাদের বিবাহের মন্ত্র। যাহ হউক, 
আপনার শ্রীমুখ হইতে ঘখন এত বড় একটী উচ্চ কথ! বাহির হইয়াছিল, তখন 
আমার হৃদয়ের এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া আপনার চুপ করিয়া বসিয়! থাকা উচিত 
নয়। অতএব আপনি আমাকে এমন একটা উপদেশ দিন যাহাতে অন্তত: 
এক মিনিটের জন্য ও আমার কলুষিত চিন্ত ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারে । 
কিন্তু খুব সহজভাবে শুভগ্কবীর রকমের উপদেশ না দিলে আমার দ্বার তাহা 
প্রতিপালিত হইবে ন।। পরে আমি উপযুক্ত হইলে আমাকে দীক্ষা! প্রদান 
করিয়া কৃতার্থ করিবেন।” গৌসাই-প্রভ হাসিয়। বলিলেন “আপনাকে 
সেইবূপ একটা উপদেশ দিতেছি । ইহা সহজও বটে, শক্তও বটে । সহজ 
বলিতেছি এই জন্য বে ইহ! অতি অল্লায়াসসাধা, এবং শক্ত এই জন্য যে ইহ! 
সকলেই জানে অথচ কেহই ধরিতে পারে না। আপনি গুকারের অর্থ সাধন 
করুন। ওুকারের অর্থ অ, উ, ম। অর্থাৎ হ্ষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-_বাহা পূর্বে 
ছিল ন!, এখন আছে, আবার পরে থাকিবে না। ছিল না, আছে, থাকিবে 
না--এই অর্থ, পৃথিবী, চন্দ্র, সুষ্যু, নক্ষত্র, পঞ্জখ, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লত' 
ইত্যাদি যাহা কিছু চক্ষে পড়িবে সেই সমস্ত পদার্থেই আরোপ করুন। ইহা 
ছিল না, ইহ! আছে, ইহা থাকিবে না-_এইবপ চিন্তা করিতে করিতে আপনার 
আর এক চক্ষ খুলে যাবে । তখন আপনি আপনার ঠাকুর ঘর ( হৃদয়মন্দির ' 
যে সকল 'থাকে না” অর্থাৎ অস্থায়ী পদার্থের দ্বারা পূর্ণ করিয়া! রাখিয়াছেন 
উহার! ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে থাকিবে; কেন না, “ছিলনা _আছে-- 
থাকে না" জিনিষের প্রতি মমতা থাকে না। আর মঙ্ততা না থাকিলে সে 
 শজিনিষ আর হৃদয়ে স্থান পায় না । ক্রমে এই সাধনে আপনি যতই সিদ্ধিলাভ 
-তিকের, তাই, দেখেন. 2. আপনার রয় শুক হয়|. পড়িতেছে।... তখন, 


স্বত:ই আপনার একটী অভাব-জ্ঞান আসিবে এবং 'এই সময়ে আপনি মনে 
করিবেন ধে, আমি এযাব কতকগুলি "থাকে ন।” জিনিষ লইয়া বেশ মুগ্ধ 
হইয়। ছিলাম, এ যে আমার সব গেল! এই সময়ে মাপনার কোন 'থাকে? 
( চিরস্থায়ী ) জিনিষের জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলত। আসিবে, এবং মেই সময়ে 
আপনার দীক্ষা গ্রহণের সময় উপস্থিত হইবে । অতএব আপনি ওকার মন্ত্রে 
সাধন দ্বারা ঠাকুর ঘরের আবঞ্জনা সকল দূর করিতে থাকুন ।" 

নবদ্ধীপে উৎসবান্থে গোন্বামি-প্রভ্ত গঙ্গাপৃথে শান্থিপুর গমন করেন। 
উৎসবের কিছুদিন পূর্ব হইতেই শাস্তিপুরবাসী সঙ্জনগণ তাহার মহুত্ব অন্তভব 
করিয়া আসিতেছিলেন। এইবার তাহার! গোস্বামি-প্রহ্ুকে বিশেষভাবে 
অভা্থনাপূর্ধক সাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনিও শান্ঠিপুরবাসী শ্রীশ্রীঅদৈত- 
সন্ত/নদিগের বংশমধ্যাদ| প্রদর্শন করিবার জন্য গহস্তে মাতস্থানীয়া৷ কতিপয় 
স্বীলোকের চরণ ধৌত করিয়! দিয়াছিলেন। 

ইতঃপূর্ব্বে একবার শাস্তিপুরৰাসিগণ গোস্বামি-প্রভুকে অগ্রণী করতঃ 
চৌদ্দমাদলের কীর্তন লইয়া! অদ্বৈত-প্রভুর ভজনস্থল “বাবলায় উপনীত হইয় 
সমারোহের সহিত তথায় একটি মহোৎসব সম্পন্ন করেন। এই ঠা 
অতিশয় নিজ্জন এবং সহর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত । এইস্থান 
সম্বন্ধে অনেক আশ্চধ্য ঘটন| শুনিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে পার্বতী 
গ্রমের কেহ কেহ এই স্থানে স্থমধূর কীর্তনের ধ্বনি শ্রবণ করিতে পান বলিয়া 
ব্যক্ত করিয়। থাকেন। কোন এক সময়ে শ্রীযুক্ত কুলদাকাস্ত ব্র্থচারী প্রভৃতি 
গোস্বামি-প্রভুর কতিপয় শিষ্য এই স্থানে অপ্রারুত কীর্তনপবনি শ্রবণ করিরা 
বিন্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই কীর্তন সম্বন্ধে একদিন গোশ্বামি-প্রছু 
ধলিয়াছিলেন__“এ কীর্তন সাধারণ কীর্তন নয়। ছেলেবেলায় প্রান্হ আমি 
বাবলায় আসিয়। এই কীর্তন শুনিয়া একবার এদিকে, একবার ওদিকে ছুটাছুর্টী 
করিতাম। এইস্থানে একট স্থির হইয়। বলিয়! নাম করিলেই স্থানের প্রভার 
বুঝিতে পারা ষায়।” পরবন্তী কালে যখন এতদ্দেশে সবেমাত্র দুই একটা 
“কনোগ্রাফ' আসিফ়্াছে, তখন একদিবম ডন" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও গোপালগঞ্জ হাইক্চলের প্রধান শিক্ষক (ইহার! 
ছইজনেই গোস্বামি-প্রতুর শিশ্য ) একটা ফনোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়া গোস্বামি। 
প্রতৃকে এ যন্ত্রধত গান শ্রবণ করান। গান শুনিয়! গোস্বামি-প্রহ্থ নর; 





২২ আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোক্ষামী . (বিংশ 


'সুপংকীর্তনের কথ। উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিলেন--“ভগবানের, রাজ্যে তিনি 
এমন সকল কৌশল করিয়। রাখিয়াছেন ধে, মান্িষের সাধা কি যে কেহ 
কিছু গোপন করিবে । মান্ষে ভালমন্দ যাহা! কিছু বলে, করে, প্ররুতিতে 
সমস্তেরই ছাপ পড়িয়। যার, এবং কাধা-কারণের সংযোগ হইলেই তা, 
পুনরায় প্রকাশিত হইয়! পড়ে। বাবলাতে সপাধদ মহাপ্রহ্ক যে কীর্তন 
করিতেন, তাহার দবনি প্রকৃতিতে বহিয়। গিয়াছে; এবং কাষ্য-কাঁরণের 
সংযোগ টা তাহা পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হয় মাত্র ।” 

বহুদিন হইল শ্রশ্রীভদ্বৈত-প্রভুর ন্বপ্নাদেশে বালেশ্বরবাসী জনৈক ভক্ত 
বৈষ্ণব এইস্থানে একটী মন্দির নিম্মাণ ক্রাইয়। শ্রীশ্রীঅ্ৈত-প্রভু ও শ্রীরুষ্জের 
বিগ্রহ স্থাপনপূর্বক সেবা পুজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্প্রতি গোস্ামি- 
প্রভুর ভ্রাতুপপৃত্র শ্রীমৎ সীতাণাথ গোবামি-মহাশয়ের উপর এই স্থানের সেবা- 
পূজার ভার অপিত হইয়াছে | 

এক সময়ে গোম্বামি-প্রভ শ্রাশ্রীঅ্দিতচন্দের প্রক্ত ভজনস্থান নি 
করিবার উদ্দেশ্বো, শান্তিপুরবাসী প্র্ুপাদ জগদ্ন্ধু গোস্বামী ও শ্রীযুত কালীভুষণ 
ঘোষ মহাশয়ছয়কে সঙ্গে লইয়। বাবলাতে গমন করেন । যাইবার সময 
গৃহপালিত একটা কুকুর তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। পথিমধো 
অপরাপর কুকুর ইহাকে দংশন করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়। প্রভৃপাদ 
জগঘ্বন্ধু দুই তিন বার কুকুরটীকে বাটা ফিরাইয়। দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু 
পে কিছুতেই তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল ন।। অবনোেগে 
গোশ্ববমি-গ্রভুর অভিপ্রায়াসারে কুকুরটাকে সঙ্গে লওয়া হইল । বাবলাদ 
উপনীত হইয়া গোস্বামি-প্রহ় সহচরদিগের সঙ্গে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, 
এমন সময়ে উ কুকুরটা মন্দিরের নিকটবস্তী একটী নি্দিষ্টস্থান পদনখ দ্বার! 
আচড়াইতে আচড়াইতে পুনঃ পুনঃ "ঘেউ ঘেউ” শব করির। সকলের দৃষ্টি 
আকধণের চেষ্ট! করিতে লাগিল । হঠাৎ কুকুরটীর এবম্প্রকার আচরণ দর্শন 
করিয়। গোঙ্বামি- -প্রভ এ স্থান খনন করিতে আদেশ করিলেন । তদন্ুসারে 
স্থানটা খনন কর! মাত্রই অল্প মৃত্তিকীর নীচে একখণ্ড কাচ পাছুক। ও একটা 
পঞ্চপাত্রের সহিত একটি 'বপস্তলের হাড়ী সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হুইল: 
দ্রব্যগুলি দেখিয়া গোস্বামি-প্রভু বলিলেন-__“এই সমস্তই শ্রীঅদ্ধৈত প্রভুর 
ব্যবহাধ্য জিনিষ, বহু টি অদ্য ইহা আবিষ্কৃত হইল।” * পূর্বোক্ত 

* শাস্বিপূরঝংলী শ্রীবুক্ কাঁলীভূষণ ঘোষ মহাশর প্রদত্ত বিবরণ । 


দাদ] গৃহপালিত হবের অডূভ বর, ১২৬ 


ককুরটার এই প্রকার আশ্চধ্য ক্ষমতা প্রতাক্ষ করিম উপস্থিত সকলে বিমুগ্ধ 
হইলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঅদৈত-প্রভুর নিদর্শন-চিহৃগুলি স্থানীয় মন্দিরের 
সেবাধেতের নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া, গোম্বামি-প্রতূ সঙ্গীয় লোকসহ স্থীয় 
আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই কুকুরটি সম্বন্ধে গোস্বামি-প্রসু একদিন 
বলিলেন-_“এ পূর্ববজন্মে সীধক ছিল, ইহার গঙ্গাপ্রাপ্তি হইবে ।” এই কথা 
বলিয়াছেন, এমন সময়ে কুকুরটী নিকটে আগমন করিল। তিনি তাহাকে 
দেখিয়। বলিলেন--"আর কেন ? বেশী দিন থাকিলে কণ্ঠ হবে, এখন দেহ 
ছাড়িয়। দাও 1” তাহার পরদিবম লোকে গঙ্গায় গিয়া দেখে যে, উক্ত কুকুরের 
শব গঙ্গাতীরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার দেহের অদ্ধীংশ জলের ভিতরে 
ও অপরাদ্ধ তীরের উপর পতিত আছে । এই ব্যাপার দশন করিয়। 
শান্তিপুরবাসিগণ গোম্বামি-প্রভূর আলৌকিক প্রভাব অন্৪ভব করিয়া বিম্ময় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ।৭' 


৯০০০ হিটার 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 


কলিকাতায় অবস্থ1ন, শ্রীবুন্দাবন গমন, 
গেগডারিয়া আশ্রমে ধুলট উৎসব । 


শাস্তিপুর হইতে কলিকাত। আগমন পূর্বক পুনরায় গে।বামি-প্রভু কয়েক- 
মাস স্থকিয়াস্্ীটস্থ শ্রদ্ধাম্পদ রাখালবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন । 
এই স্থানে তাহার কনিষ্ঠ! কন্ত। শ্রীমতী প্রেমসী কঠিন জররোগে দেহ- 
তাগ করেন। রোগীর যখন আসন্ন কাল উপস্থিত হইল, গোশ্বামি-গ্রভু 
তখন দেনান্দন নিয়মিত পাঠাদিকাধ্যে ব্যাপুত ছিলেন । গৃহে কামার রোল 
পড়িল, তাহার পাঠও চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তিনি কন্যার নিকটে 
উপস্থিত হ্ই$লন এবং কীর্তন করিতে বলিলেন । ধীরে ধীরে কীর্তন হইতে 
লাগিল। গোস্বামি-প্রভু নৃত্য করিতে করিতে প্রেমসখীর মন্তকে দক্ষিণ চরণ 
স্থাপন করিয়া কিয়ৎকাল চক্ষু মুদ্রিত করতঃ স্থিরভাবে দর গায়মান রহিলেন | 
এই সময়ে তাহার দেহ হইতে অপূর্ব দিব্য জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছিল। 











৮০ 


1 শ।স্কিপুরর়াসী প্রভুপাদ্দ সীতানাথ গোগামি-প্রথঙ্জ বিবরণ । 





০০০০ 


: কচাখা বিজয়রুফ গৌন্থানথী [একবিংশ 


মে ্দাৎ গ্রীমতী প্রেমসখীর পবিত্রাম্মা মরদেহ ত্যাগ করিয়া গুরু-কৃপায় 
“জীবর্দধীবনের অপ্রারত মধুর লীলায় প্রবেশ করিলেন । 

শ্রীমতী প্রেমসখীর অস্ভিমকালে গোস্বামি-প্রভুকে 'নৃত্যু করিতে 
দেখিয়! তদীয় স্েহশীল! শ্বশ্রঠাকুরাণী স্বগীয়া মুক্তকেশী দেবী নিতাস্ত 
বিরক্তি প্রকাশপূর্বাক তাহাকে বলিলেন-_-“তুমি নিতান্ত নিষ্টুর, তোমাতে 
দয়]-মায়ার লেশ মাত্র নাই। মেয়েটা মরে যাচ্ছে, আর তৃমি কিন। 
নাচছ /! এইকি তোমার আনন্দ কর্বার সময়?” উত্তরে গোস্বামি-প্র্ 
বলিলেন-_-“আমি দিবা চক্ষে দেখিতে পাইলাম শ্রীমতীর প্রস্থৃতি 
( ঘোগমায়া ঠাকুরাণী ) সহ শ্রীবুন্দাবনের নিত্যলীলার সহচরীগণ 
প্রকাশিত হ্ইয়। শ্রীঙ্ঘতীকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্বক কতই আদর করিয়। 
মুখ চুন্বন করিতে করিতে নিত্য-ধামে লইয়া গেলেন । ইহা! দেখিয়া আমি 
হাসিব, না কাদিব 1৮ কিয়ৎকাল পূর্বে ব্রাঙ্গসমাজে অবস্থান কালে ষ্ষে 
গোস্বামিপ্রভূ তদীয় প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সন্তোষিণীর মৃত্যু-জনিত শোকে 
অভিভূত ৫ «শোকোপহার” নামক গ্রন্থ রচন। করিয়াছিলেন, তিনিই আজ 
কনিষ্ঠ কন্তার পরলোক গমনের সময়ে আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, ইহ! ভাবিয়। 
দেখিবার বিষয় । বস্ততঃ সাধনে পর্ণকাম হইলে, সাধক সর্ববিষয়ে সর্ধবনিয়ন্ত।, 
অনন্ত মঙ্গলের আধারম্বরূপ, আনন্দ লীলাময়ের মঙ্গল-হাত ও লীলা-মাধুষ্য 
সন্দ্শন করিয়া! কিরূপ শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হন; এই ঘটন। 
স্াহারই একটা প্ররুষ্ট দৃষ্টান্তস্থল সন্দেহ নাই । ূ 

কিছুদিন পূর্বে দৈবছূর্বপাক বশতঃ গোস্বামি-প্রভূর কুলাধিদেবত। 
»শ্যামস্থন্দরের শ্রীবি গ্রহ অঙ্গহীন হইলে অপর একটা বিগ্রহ প্রতিষ্ার প্রয়োজন 
হয়। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি কষ্চনগর হইতে নৃতন বিগ্রহ প্রস্তত 
করাইয়। শান্তিপুর প্রেরণ করেন। ঘে প্রস্তরখণ্ডের উপর শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত 
ছিল, তাহাতে গোশ্বামি-প্রভূর বয়োজোষ্ঠ জ্ঞাতিভ্রাতা ৬কুজচন্দ্র গোন্বামি- 
মহাশয়ের নাম ও তন্নিয়ে তাহার নিজের নাম খোদাইয়! আনা হঁ্্াছিল। এই 
বিগ্রহই এখন শাস্তিপুরে ৮ স্ামন্ন্দরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরবত্তী- 
কালে গোস্বামি-প্রভু অনেক সমম্মে এই শ্যামনুন্দরের অশেষ কৃপা সম্বন্ধে অনেক 
বিল্ময়কর কথ! বলিতেন। একদিন বলিলেন--“১শ্ঠামন্ুন্দর বাল্যকাল হইতেই 
আমাকে বড় কৃপা করিয়া আলিতেছেন। ব্রাহ্ম অবস্থায়, “আজ পূজারী. জল দে 
নাই” বলিম্া জল চাহিতেন। গ্রঞ্য স্থানে. রক্ষিত টাকার সন্ধান বলিয়া দিয়! 





পরিচ্ছেদ ] কলিকাত। ক্গলীটোলায় অবস্থান ৪২৫ 
তৎপরিবর্তে বাশী ও চূড়া চাহিতেন। উপাসনাকালে হঠাৎ সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া, 
“কু্ণ কৃষ্ণ বলত” বলিয়া কৌতুক করিতেন । আমি কত বলিতাম__-“আমি 
এই সব বিশ্বান করি না, আমি ব্রঙ্গজ্ঞানী, কিন্ত শ্ঠামস্থন্দর ছাড়েন কি?” 
পরে একদিন শ্ঠামস্ন্দর প্রকাশিত হইলে বলিলাম--“শ্যামনুন্দর, তোমার 
মনে ঘি এই ছিল, তবে আর ত্রাঙ্গসমাজে নিয়াছিলে কেন ?” উত্তরে 
তিনি বলিলেন-_- “আরে যা, আমিই তোকে ব্রাঙ্গসমীজে নিয়েছিলাম, আবার 
আমিই তোকে ফিরাইয়া আনিয়াছি, ভাঙ্গিয়। গড়িলে কিরূপ সুন্দর হয় জানিস? 
ইত্যাদি ।৮ * 

অদ্ধেয় রাখাল বাবুর বাটা পরিত্যাগ করিয়া গোস্বামি-প্রহূ শ্াামবাঞ্জার 
বগলটেলাস্থিত একটী বাটাতে কিছুদিন অবস্থান করেন। এইস্থানে মহাত্ম! 
অঞ্জনদাস ব। ক্ষ্যাপাচাদ গোম্ামি-প্র কে দর্শন করিবার জন্ত আগমন করিয়া- 
ছিলেন । প্ররাগধামে কুস্তম্লোতে গোঙ্ধামি-প্রহুর সহিত সাক্ষাৎ হইবার 
পর, অঙ্ঈনদাস বাবাজী মহাশয় তাহার প্রতি এতদূর অনুরশ্ত হইয়াছিলেন 
যে, তাহাকে দশন করিবার জন্য পদত্রজে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি 
প্রথমতঃ নবদ্বীপধামে গিয়। বহুলোকের নিকটে *গৌর-নাচ।” বাবাজীর 
। গোস্বামি-প্রভৃর ) অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । গোহ্বামি-প্রভুর প্রকৃত নাম 
ভুলিয়। যাওয়াতে বাবাজী মহাশয় উক্ত নামেই তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন । 
কিন্তু, কেহই তাহাকে “গৌর-নাচ।” বাবার সংবাদ দিতে পারে নাই । পরে 
তিনি তাহার অনুসন্ধানে কলিকাতায় "আগমন করেন। ভগবদিচ্ায় 
গোস্বামি-প্রকুর অন্ততুম শিষা ও জামাতা শ্রীবুক্ত বাণাতোষ বাগচী মহাশয়ের 
সঙ্গে পথিমধ্যে তাহার সাক্ষাৎ হয়। বাণীবাবু তাহাকে কঙ্গলীটোলাতে 
গোন্বামি-প্রহ্বর নিকটে উপস্থিত করেন । প্রথম সাক্ষাৎ হইবার পর উভয় 
উভয়কে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। সেই সময়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 
যে প্রকার ভাবের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তাহ। 
যাহার। প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহারাই ধন্য হইয়াছেন । মহাত্স। ক্গ্যাপা্চাদ 
কতিপয় দিবস গোস্বামি-প্রভুর সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছিলেন ॥ শেষ রাত্রিতে 
গোস্বামি-প্রভুর সহিত একত্র হইয়া! বাবাজী মহাশয় যখন ভগবানের গুণগান 
করিতেন, তখন তাহা শ্রবণ করিয়। নিতান্ত পাষণ্ডের প্রাণও রবীভূত হইত। 
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* গোৌস্বামি-প্রভুর জনাতম শিন্য ভীযুক্ত ঘতীন্রা চন বন্ধ বি, এল, মহাশয়ের খ।ত। কইতে 
উদ্ধত। 
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আহ আচাধ্যাবজয়কঞষ্চ গোস্বামা নিক বন 


উভয়ে যখন ভাবাবেশে নিম্নলিখিত গান করিতেন, তখন এক অনির্বরচ্নীর 
অন্থতধার। প্রবাহিত হইয়া উপস্থিত সকলকে অভিভূত করিত। গানটি 
এই | 
পিলু-পোস্।। 
৮ল ভাই ভার নিয়ে যাই, অযোধ্যায় রাম রাজ হবে। 
দিব তার চরণে ভার, রাম বিনে ভার কেব। ববে || 
পাপে হগ্েছি ভারী, আর ত ভার সইতে নারি, 
বিনা সেই ভূ-ভারহারী, সে বিনে ভার আর কে কবে 
দিয়ে ভার নিয়ে শরণ, বল্ব ছুটী ধ'রে চরণ, 
এবার যেমন বইলেম ভার, 'এমন ভার আর দি& না শবে ॥ 


পপ 


বাবাজী মহাশয় এক দিবস গোশ্বামি-প্রক্তুকে বলিলেন_-“গোসাইজী, 
হাম তুম্হার। হোগিয়া।” সম্ভবতঃ ইহারই পূর্ব-রাত্রে আশমস্থ সকশের 
অজ্ঞাতে তিনি গোম্বামি-প্রভুর নিকটে, মুক্তির পরের অবস্থা ..পরঞ্চমপুরুমাথ 
প্রেম-ভক্তি আয়ত্ত করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন । এই দেব-দু্লভ বসত 
লাভ করিবার জন্য তিনি প্ররাগধামে গোস্বামি-প্রভৃর নিকটে অনেক দিন 
অনেক সকাতর প্রার্থনা জানাইঘাছিলেন । তথায় এক দিন রাত্রি অনুমান দুই 
ঘটিকার সময় তিনি গোস্বামি-প্রউুর নিকটে কাঁদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন, 
“আহা! মেরা রামজী হে!। তুহার লিয়ে হাম ভ্রেতাুগসে পড়া রহৃ! হাস, 
তিন যুগ হামার! গুজাড় গিয়া । আবতো রুপা করকে তু হামকে। সাক্ষাৎ 
দর্শন দিয়।। আব হামকে| কুপা কর। আব হামকো তোহার করলে ।" 
অর্থাং__”হে আমার রা'মজী, তোর জন্য আমি ত্রেপ্বাযুগ হইতে পড়িগ্ন। আছি। 
আমার তিন যুগ বৃথাই চলিয়। গিয়াছে । এতদিন পরে তুই আমাকে সাক্ষাৎ 
দর্শন দিলি। এখন আমাকে কৃপ। কর, আমাকে তোর করেনে ।” ভ্রেতাধুগে 
শ্রীরামচন্দ্র বন গ্রমনকালে বখন দগুকারণ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সেই 
স্থানের খধিগণও তাহার নিকটে এই বস্ত লাভের প্রাথন। জানাইয়াছিলেন, 
এবং তাহারই কৃপায় তাহারা দ্বাপর ঘুগে গোকুলে গোপীরূপে জন্ম লাভ করিয়। 
শ্রীরুষ্ণচন্ত্র হইতে সেই বস্ত লাভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ের উল্লেখ একস্থানে 
কর। হইয়াছে । মহাত্স। ক্ষ্যাপাটাদও ষড়েশ্বধ্যশালী মহাপুরুষ । প্রয়াগের কুন্ত- 
মেলায় অবস্থান কালে ইহার মহত্ব সন্বদ্ধে গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন--“হনি 


পরিচ্ছেদ ] মহায্ম। ক্ষযাপাটাদের প্রেমভক্তি লাভ ৪২৭ 


রিকালজ্ঞ, ষড়িশ্বযাশীলী, বিদেহ-মুক্ত মহাপুরুষ । ইনি আপন ইচ্ছান্সসাবে 
সশরীরে ব্যোমমার্গে বত্র তত্র বিচরণ করিতে পারেন। শুধু নিজে পারেন 
তা নয়, আরও ছুইটী লোককে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। আমাকে অল্প 
সময়ের মধ্যে শ্রীবন্দীবন, কাশী, দ্বারকা, রামেশ্বর, সেতুবন্ধ, পুরী প্রভৃতি স্থানে 
ঘুরায়ে এনেছেন ইত্যাদি ।” এই ছুইটা বিষয় হইতেই স্পঞ্টরূপে বুঝা যায় যে, 
পঞ্চম পুরুষাথপ্রেমভক্তি, যাহা ব্রজলীলায় প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা কত উচ্চ- 
পরের জিনিষ এবং কিরূপ দেবছুল্পভ । বৈষ্ণব শাস্ে উহাকে. শিখরিণীর সহিত 
উপমিত কর! হইয়াছে । দি, ুগ্গ, ঘ্ৃত, মধু, মরিচ ( গোল মরিচ ) ও কপূর 
ডপবুক্ু পরিমাণে মিশ্রিত করিলে একপ্রকার অতি উপাদেয় ঠাণ্ডা পানীয় প্রস্তত 
হয়। গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত গরমের সময় ইহা পান করিলে সখন্ত শরীর মন শীতল 
5ইয়। যায় । ইহাকে শিখারিণী, বলে । নিদাঘ-তপ্ত শরীর মন যেমন শিখরিধীর) 
দার! ন্িগ্ধ ও শীতল হয়, তদ্রপ আধ্যাত্মিক, আর্ধিদেবিক ও আধিভৌতিক-- 
এঠ তাপত্রয় দ্বার। দগ্ধীভূত জীবাত্মাও জন্মজন্সন্তরের ন্বরুতিবলে ভগবানের 
প্রেমরস অথাৎ পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমভক্তি দ্বারাই সর্বতোভাবে প্রশান্ত, ন্সিগ্ধ 
৭ শীতল হইতে পারে । এতভিন্ন ঈশিত্ব, বসিত্ব ইত্যাদি কোন প্রকার 
বাগৈশ্বর্ষেই উক্ত ভ্রিতাপের মূল উৎপা্টন করিয়া পরাশান্তি প্রদান করিতে 
সমর্থ হয় না। যাহা হউক, মহাত্মা ক্ষ্যাপাটাদের পূর্বোক্ত ব্যকা অবণ করিয়! 
গোম্বামি-প্রস্থ উত্তর করিলেন--“এ কি বলেন? আমিই আপনার ।” 
মহাম্! ক্যাপাচাদ বলিলেন--“নেহি, হাম্র| বাত শুন, হাম তম্হারা মাফি 
জট। রাখেছে, মালা তিলক ধারণ করেঙ্গে, মাউর সব দেশমে এছ। বাত 
হাদির করঙ্গে কি, নবদ্বীপমে শ্রীকুষ্ণচৈতন্য মহাপ্রহ্ধ অবতীর্ণ ভয়ে হায়, 
উনকে। ভজন করে|” গোক্বামি-প্রভ তাহার এইবপ কথা শুনিয়া প্রেমা 
বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে এক দিবস সন্ধ্যাকীর্ভনের কালে গোন্বামি-প্রহ্বর অন্যতম শিম্য 
এবং মুক-বধির বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক অদ্য রেবতীমোহন সেন 
প্র শিষ্যবুন্দ গান ধরিলেন-- 
লীর্ধনের স্থর | 
ভাবাবেশে গৌর এসে নদীয়ায় । 
হরিগুণ গায়, প্রেমেতে মাতায়, 
(ভার) পাছে পাছে নিতাযানন্দ প্রেমের ভাগ শইয়। যায)... 


৪২৮ আচাধ্য বিজয়কৃষ্ণচ গোন্বামী [ একবিংশ 


গণাধর অদ্বৈত সঙ্গে, সংকীন্তন রসরঙ্গে, 
নাচে গোর। প্রেমতরঙ্গে (নদে ) ভেসে যায় ওকি শোভ। পায় । 
ভক্তবুন্দ সঙ্গে করে, নাচে গোর। হায় মরি হায় । 
আনিয়! গোলোকের ধন, নিতাই কল্লেন্‌ প্রেম বিতরণ, 
ঘরে ঘরে প্রেম বরিষণ চেতন দেয়, অবধত রায়। 


( তোর। ) কে নিবি কে নিবি বলে, বাহু তুলে নেচে বেড়ায়। 
( গৌর নিতাই, দয়াল নিতাই) 
(নিতাই )যারে দেখে আপন কাছে, ঘন ঘন তারে পুছে, 
আর কি পতিত আছে এ ধরায়, হরি বলে ধায়, 
জেতের বিচার নাহি ক'রে, যারে তারে প্রেম দিয়ে যায়। 
( দয়াল নিতাই ) 
₹কীর্ভন কোলাহল, শুনে কুলবধূ এল, কুলমান ভাসা"রে 
দিল গোরার পায়, ত্যজে লাজ ভয়, 

অধীন রায়ে ভেবে বলে, অন্থে দেখ! দিও আমায় । 


এই গান ধরিবামাত্রই কীন্তনের মধ্য এক্‌ অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। 
গোশ্বামি-প্রত, “জয় শচীনন্দন” “জয় শচীনন্দন” প্বনিতে দখদিক 
প্রকম্পিত করিয়! স্বীয় আসন হইতে উথ্থানপূর্বক ছু*বাহু তুলিয়। উদ্দণ 
নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর মহাহ্স। ক্ষ্যাপা্ঠাদ উদ্মাদের ন্যায় কখন € 
লল্ষন, কখন ছুটাছুটি, আর কখন 9 বা! হাত ঘুরাইয়া গোহ্বামি-প্ররকে 
আরতি করিতে লাগিলেন। তীহাদের উভয়ের ভাব উপস্থিত ভক্ত-বুনদের 
মধো সংক্রামিত হইয়। দেখিতে দেখিতে এক মহাভাবের উত্তাল তরঙগ সমুখিত 
করিল । উহার ঘাত-প্রতিঘাতে আহত হইয়! কেহ কেহ ধরাশায়ী হইলেন, 
বহু লোক দিকৃবিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন: 
তাহাদের পদভরে সমগ্র গৃহ্টী কম্পিত হইতে লাগিল । আগন্তক দর্শকরন" 
বিস্ময়-বিস্কারিত-নেত্রে এ সকল দর্শন করিতে লাগিল । এ দিনের কীন্তনানন্দে 
উন্মন্ত ভক্তবৃন্দের নৃত্য-ক্থালীন পদভরে গৃহটী এতদূর কম্পিত হইয়া? 
ষে, পরদিবস গৃহস্বামী গোস্বামি-প্রুর নিকটে উপস্থিত হৃইয়!, পুনরার 
ছ্বিতলে কীর্তন না করিয়া একতলায় কীর্তন করিতে সনির্বান্ধ অন্টরোধ 
করিয়াছিলেন । 


পরিচ্ছেদ ] কম্ঘলীটোলার বাড়ীতে অবস্থান ন্ব্র 


এই সময়ে গোন্বামিপ্র উর অন্ততম শিন্য ( বরিশাল । বাভসার1নিধাস। 
ন্লগায়ক শ্বগীয় প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় গোম্বামি-প্রহর নিকটে বখন নিপ্ললিখিত 
গানটী গাইতেন, তখন গোস্বামি-গ্রাভৃর সহিত উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ব্রজের ভাবে 
বিভোর হইয়া মহাপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হইতেন 1! গানটা এই. 
মি রাগিনী-_-তাল তেওট । 
( ওম। ) নন্দরাণী, বনেতে দেখলেম অপুর্ব লীলে। 
দেখ লেম দশভুজ1! এক রম্ণী কানাই ভাইকে নিলে কোলে । 
(মা তোর কানা বুঝি মানষ নয়, মনন নয় ) 
করিতে গোষ্ঠের খেল। কানাইর সনে, সব রাখাল 
মিলে, আমরা দেখে এলেম সকলে, 
সিংহ-পুষ্টে দশ ভুজা, এরাবতে এল প্র রাজ।' 
সবাই করে কৃষ্ণপূজা, ম। তোর কৃষ্ণণনের নাম বলে। 
আমরা সকলেতে, দেখ লেম সাক্ষাতে 
কৃষ্ণের জন্মাবধি দ্বচক্ষেতে দেখি নাই আর এমন লীলে। 
এল আরও একজন, বলষবাহন, ভম্মমাথ! গায়, 
মুখে ববম্‌ ববম্‌ গাল বাজার | 
কৃষ্ণরূপ নিরখিয়ে ধূলাতে লুষ্টত হে, 
করঘোডে প্রণাম করে মাতার প্রাণগোপ।লের রাগ। পায় । 
মকরবাহন, এলো আরণ্ড একজন, | 
মা তোর প্রাণগোপালের ঘুগল চরণ মন্তুকে বারণ করিলে | 
ম। তোর কানাভকে মাস বপে, গানাহ মাধ নর) 
বনে দেখে হয়েছি বিল্মধ | 
 চত্ুরানন হংস-পরে, কানা চরণ পুজ। করে, 
নারদ খমি বীণা বন্ধে, ম। তোর প্রাণগোপালের প্রণ গায় । 
দুই বাহু তুলে, সবাই ভরি বলে, আরি কেউ 
কানাই চরণ পৃজ। করে সচন্দন তুলশী-দলে । 
লোক চক্রান্ত করিয়। সন্দেশের সহিত হলাহল মিশিত করতঃ গোষ্ামি-প্র কে 
আহার করাইয়াছিল ; কিন্তু ভগবত্-কপায় ও মহাম্ম! অঙ্ছ্ুনদাসের বোগ-, 
প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় এ যাত্রায় তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন । | 


৪৩০ 'মাচার্ধা বিজয়রু্চ গোস্বামী [ একবিংশ 


- ক্ধপীটেপ| হইতে গোস্বামি-প্রত় পটলডাঙ্গ। সীতারাম ঘোষের স্ট্াটগ 
১৪।২ নং ভবনে আসিয়া! দীর্ঘকাল বাস করেন। তাহার আশ্রমের পাগ-পুজ 
কীন্ভনাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্িরাসকল প্রতাহ যে ভাবে সম্পন্ন হইত, তাহার 
উল্লেখ এক স্থানে কর! হইয়াছে । এতগিন্ন তাহার আশ্রমে প্রায় সর্বদাই 
শিযাদিগের কেহ কেহ শ্বতন্বভাবে ভাগবতাদি শান্স পাঠ করিতেন, কেহ হোম 
করিততিন, কেহব। ভজনানন্দে মন থাকিছেন।। এইভাবে দিবানিশি একটা 
প্রবল ধশ্মের স্রোত মাশ্রমের উপর দিয়। প্রবাহিত হইত। এই 
স্থানে একদিন কতিপয় শিষোর মধো কোন বিষয় লহয়া বাদান্তবাদ হইলে 
গোদ্দামি-প্রহু স্বহন্তে নিশ্ললিখিত আশ্রমের নিয়মাবলী লিখির! নীচের 
তালার সাধারণের বলিবার ঘরে টাঙ্গাইয়। রাখিবার বাবস্থা করিয়াছিলেন ।-- 


“শীশ্রীহরি সহায় । 


সবিনয় নিবেদনমিদং, 

এই মাশ্রমে যাহার! বাস করিবেন এবং দর্শনাথী হইয়! উপস্থিত হইবেন, 
ভাহাদিগের নিকটে আমি বিনীত নিবেদন করিতেছি_-এই আশ্রমে কেহ 
পরণিন্দ।, বৃথ1 তর্কবিতর্ক এবং বিবাদ-বিসম্কাদ করিবেন না। অপিচ 
কাহারও সন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে তাহার সাক্ষীতে বলিবেন, 
নতুব। পরম্পরের মধ্যে অনগ্ভাব হইতে পারে। মন্তস্ু-জীবন অতি অল্পকাল- 
স্থায়ী, বুথ। আলাপে সনর নই কর। উচিত ন্য়। এই জন্ত সকলের চরণে 
শিবেধন করিলাম । 

নিবেদক 
শীবিজয়কৃষ্ণ গোন্বামী।” 

এই স্থানে অবস্থানকালে প্রত্যহ ব্রাঙ্গমুহপ্তে, গোম্বাশি-প্রহ্বর অন্যতম শিল্প 
স্বগীয় বেণীমাধব “দ প্রভৃতি গোষ্বামি-প্রভুর নিকটে করতালসংঘোগে 
সাধারণতঃ ধে সকল ভজন গান করিতেন, তন্মধ্য হইতে তিনটা মাত্র গান 
নিগ্লে উদ্ধত কর। যাইতেছে :-_- | 

১। রাগিণী ভৈরো--$ৎরি | 
হরে মুরারে মপুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ গাওরে | 
গাঁও শ্রীমধুক্ছদন, যশোদানন্দন, রুষ্ণ গোপীজনবল্পভ 'প্রাণীরামে ॥ 


পরিচ্ছেধ ] সীতারাম থে।মৈর গ্বীটের বাড়ীতে অবস্থান ৪ ৩১ 
২। ললিত--*রি 
জয় জনন সচ্চিদানন্দ হবে । 
তব গুণ কখনে, অবণ মননে? নব শোকতাপ হবে ॥ 
গয় খষ্গণ, তন্নাম অবিরাম, হে পরমেশ) গ্রাণেশ প্রাণাব।নে, 
অভদিন নোঁগভরে । 
কিব। তব নাম, প্রেম-নিরঞ্চন। যোগী-তপোধন, ধান করে, 
গ্লধাগন্ধে অন্ধ ভক্ত-অলিবুন্দ, ( তব ) পরারবিন্দে বাম করে, 
« পদ সেবনে দশনে স্পশনে (কত) মহাপাতকী তরে ॥ 
৩। ললিত বিভাগ--একতাল। ৷ 
রাই জাগে। রাধে জাগে শুক-সারী বোলে । 
বৃন্দাবনমে, কুজুমিত কাননে, শ্রমর। হরিগুণ গাগুর়ে ॥ 
তমালকি ডালে পিক কুহরতু, পাপির। ছোরতগ ভআনে। 
কদমকি মূলে গোচারণ-চ্ছলে, কানুয়! তুয়। পাগি পা গুয়ে ॥ 
এই স্থানে সন্ধ্য। কীর্তনের সময় প্রায়ই কোকিপ-ক৪ গ্গাদ্নক শ্রদ্ধের রেবতী- 
মোহন সেন মহাশয় অগ্রণী হইয়া কীন্তন করিতেন, এবং স্বগীর বেণীমধব 
দে, শ্রীযুক্ত সরলনাথ গুহ, স্বর্গীয় সতোন্দ্রনাথ ঘোষ, স্বগীয় অশ্বিনীকুমার 
মন্ত্র প্রভৃতি সেবকবৃন্দ কীত্বনে তাহার সাহাযা করিতেন । কীত্তনে কোন 
কান দিন যেরূপ অপূর্ব ভাবের সমাবেশ হইত তাহ। ৰণনাতীতি। তাহ 
যাহার] প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাদের চিন্তপটে তাহা চিরকালের তরে 
অঙ্ষিত হইয়া রহিয়াছে । কার্তনান্তে গো্বামি-প্র়্ শিয্ললিখিত ক্সোক 
কয়েকটা আবৃত্তি করিয়া! লুট বিতরণ করিতেন। শ্লোক যথা ঃ 
হরেনণম হরেন্ণীম হরেনণামৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্্যেব নান্ছোব গঙতিরগ্ঠথ। ॥ 
হরেকৃষ হরেক কৃষ্ণ কষ ভবে হবে| 
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হবে ॥ 
জয় জয় শকঞ্চচৈতন্য জয় নিত্যাশন্দ | 
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর-ভক্তুবুন্দ ॥ 
কনের পর কোন কোন দিন গোক্গামি-প্রন্ক ধপন কোকিলকগ-বিনিন্দিত- 
বরে নিক্ললিখিতভ গান কর্িতন খন উপস্থিত আতমণ্ডলী একাধারে 


৬৩২ আচায্য বিজয়কষ্ণ গোস্বামী | একবিং* 


গ্লীগৌরাঙ্গলীলার গভীরতা, মাধুধা ও শ্রেষ্টহ উপলব্ধি করিয়। অপার আনন্দ- 
পগন্বে নি হইত | গান ধথা ” 
| শলিতবিভান -. একতা।কী।. 
এমুন দয়াল ডাই আর নাই,গৌর-নিতাউ ছু"ভাই ভিন্ন 
কলিণুগে, জীবের লেগে, হলেন নদে অবতীণ 
ৰলিহারি বাই রে, জীবের ভয় আর নাই অন্য । 
শ্ীচৈতন্তরূপের কি লাবণা, জিনি জান্বনদ স্ণ, অভিন্ন 
চৈতন্য নিত্যানন্দ বলরাম পন্য ; 
এই যে নিমাভ, ব্রজের কানাভ, শচী-রত্র-গভ-রত্বু, . 
শযরূপ ঢাক পরাতরূপ নাখ।, নয়ন বাকা আছে চিহ্ু | 
পুপ্পণবন্থ খুগে সদয়, চন্দ ধা 'একথ উদর, কিরণে সমুদয় 
চিনুসন্দ তমোশুন্ত ; 
আচপ্ুালে, করি” কোলে, অঙ্দজলে নিতাই মগ্ন, 
প্রেমে নাচে, প্রেমধন যাচে, নাহি বাছে কোন বণ ॥ 
এই গান করিতে করিতে গোল্বামি-প্রভু নিজে নয়নজলে ভাদসিতেন ৪ 
অপরকেও ভাসাইতেন । শআাবার কখনও কখন তিনি আপন মনে গান 
করিতেন, 
মূলতান মিশ্র-_আড়খেমটা | 
( গৌর ) তোর লাগি কার্গাল হ'য়ে আমার এ যন্ত্রন। | 
কেউ স্ত্রধায় নাঃ কেউ স্থধায়নারে, আমায় কাঙ্গাল ব'লে সবে করে স্বণা ।। 
কাঙ্গালের দোষ পরে পদে, সে রহে না কোন বিপম্বাদে, 
তবু তারে ফেলাও বিপদে ; 
( গৌর ) তোর নামের কি এমনি ধারা, নাম নিলে হই পাগলপারা, 
ষে জন গৌর ব'লে ডাকে, তারে ফেলাও পাকে, আমি বুঝতে 
নারি, এ তোর কি মন্ত্রণা | 
ষেজন গৌর তোর অন্গত, তারে কাদাও অবিরত, এ তো 
তোমার না হয় উচিত ; 
( গৌর ) তুমি খে বা দুঃখেতে রাখো, আমি তোমায় ছাড়রো। নাকো, 
খেদে উত্তমাদ বলে, গৃহে ব! জঙ্গলে, সদ! গৌর ব'লে ভাকি এই বাসনা 
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তাহার শ্রীমুখে করুণ-রসপৃণ এই গান শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শিশ্ব-মগুলীর : 
কেহ কেহ সাধকজীবনের কঠোর পরীক্ষার কথা স্মরণ করিয়া চিন্তান্িত 
হইতেন, আবার কেহ কেহ বা ভক্ত সাধকের এই মন্খ-্গাথার অস্তমিহিত 
অহৈতুকী প্রেম-কাহিনীর মন্্ম উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রেম-সাগরে নিমজ্জিত 
হইতেন। 

একদিন শ্রদ্ধেয় রেবতী বাবু গোসম্বামি-প্রভৃর নিকটে ব্রাহ্ম-সমাজের গান 
ধরিলেন-- 

আমার মন পাগল! রে, হরদমে আল্লাজীর নাম লইও। 
দমে দমে লইও নাম, কামাই নাহি দিও ॥-__ইত্যাদি 

যখন এই গান হইতেছিল তখন ম্হাত্সা ক্ষ্যাপাটাদ মহাবীরের আবেশে 
“দেশ সব শ্রেচ্ছাচারী হোগিয়া, ভ্রষ্ট হোগিয়।”--ইত্যাদি বাক্য সতেজে উচ্চারণ 
পূর্বক যষ্টিহন্তে নানাপ্রকার ভীতিজনক হাবভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 
তিনি কখনও লম্ষপ্রদ্দান পূর্বক একবার গৃহের বারান্দায় যাইতে লাগিলেন, 
পুনরায় একলাফে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । তাহার এইরূপ 
অদ্ভুত ভাব দেখিয়া গোস্বামি-প্রতু, “মহাবীর ! স্থির হউন”, “মহাবীর ! 
স্থির, হউন”-_-ইত্যাদি স্ততিবাক্য দ্বারা তাহাকে প্রশান্ত করিতে চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া অকম্মাৎ্থ গৃহ 
হইতে নিষ্কান্ত হইলেন । 

মহাত্মা! ক্ষ্যাপচাদ চলিয়া গেলে পর শ্রদ্ধেয় রেবতী বাবু গোম্বামি-প্রভৃকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন__“উনি (ক্ষ্যাপাটাদ ) কি রাগ করিয়া গেলেন ?* তছুত্তরে 
গোস্বামি-প্রভূ বলিলেন-__“না, তোমাদের উপরে কিছু নয়, দেখচোনা যে 
উনি হাওয়ার সঙ্গে লড়াই কচ্ছিলেন।” 

মহাত্ম। ক্ষ্যাপাটাদ কলিকাতা ত্যাগ করিবার পূর্বে একদিন গোস্বামি- 
প্রুকে চুপে চুপে হিন্দিভাষায় বলিলেন__“গোসাইজী, আমি ৫২ প্রকার 
কল্প-সাধন জানি । আপনার অন্ুমতি হইলে আপনার শরীরের.সমস্ত পরমাণু 
পরিবর্তন করিয়া আপনাকে একেবারে নীরোগ করিয়। দিতে পারি।% 
গোস্বামি-প্রভু উত্তর করিলেন--“মহারাজ, ইহাতে কি আমার শ্রীক়ন্ধ কর্ম 
নষ্ট হইবে ?* মহাত্মা ক্ষ্যাপাটাদ উত্তর করিলেন--"মহারাজ, মো বাত হাম 
কহেনে নেহি শক্তে হে।” তখন গো্বামি-প্রভু বলিলেন_-"তবে আমাকে: 
ক্ষমা করুন। আমার উহাতে প্রয়োজন নাই?” এই প্রারদ্ধ কম্ম দূরু: 


/ককরিবীর অধিকারী নির্ণয় প্রসঙ্গে একদা গোস্বামি-প্রতু বলিয়াছিলেন-_“ব্্া, 
বিষ মহেশ্বরও একটা সাময়িক আনন্দের শোত খুলিয়া দিতে পারেন, কিন্ত 
'প্রারন্ধ কর্ম নষ্ট করিতে একমাত্র স্‌গুরু ভিন্ন অপর কেহ অধিকারী নহেন 1” 
এই স্থানে 'এক দিবস অবসরপ্রাপ্ত বিলাতপ্রব।সী প্রসিদ্ধ ডেপুটী কালেক্টর 
ব্রাহ্মধন্মাবলম্বী সত্যান্থরাগী ৬পার্বতীচরণ রায় মহাশয় গো্বামি-প্রভূর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত আগমন করেন। ইনি ইংলগ্ডে অবস্থান কালে একটা 
ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। এমন সময়ে 
একদিন তাহার শয়নকক্ষে একটা হিন্দুদেবীর ( ভূবনেশ্বরীর ) প্রকাশ দেখিয়া 
তিনি বিস্মিত হন। অপর একদিন তিনটা মহাপুরুষ তাহার নিকটে 
'আবিভূ্ত.হন। উহাদের মধ্যে একজন তাহাকে ইংরাজী ভাষায়__9০ ৮৫. 
০ 17018, বলিয়৷ তাহাকে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। 
তদমুসারে তিনি কলিকাতায় আসিয়া গোম্বামি-প্রভুর নিকট আন্মপূর্ব্বিক ঘটনা 
বর্ণন করিয়। বলিলেন যে, তিনি যে তিন জন মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে তিনিও ( গোঙ্কামি-প্রভৃও ) একজন, অপর ছুই জন মহাপুরুষের 
দর্শন তিনি কোথায় গেলে পাইতে পারেন৷ গোস্বামি-প্রভু হরিদ্বারের নাম 
উল্লেখ করিলেন। ইহার পর শ্রদ্ধেয় পার্কতীবাবু হরিদ্ধার যাইয়] 
তাহাদের দর্শন পাইয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি কলিকাতায় আগমন- 
পূর্বক পুনরায় গোস্বামি-প্রভূর সহিত সাক্ষাৎ করতঃ হরিদ্বারের ঘটন৷ 
বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বিদায়ের কালে অতিশয় 
দুঃখ প্রকাশপূর্ধক বলিয়াছিলেন__-“গৌসাই, এ দেহে আর কিছুই হইতে 
পারে না; অনেক কদাচার করিয়া, অখাগ্ খাইয়া দেহ-মন অপবিত্র করিয়া 
ফেলিয়াছি। দেবতা ও মহাপুরুষদিগের রুপায় এবারে যাহ। হইল, আমার 
মত ভরষ্টাচারী নাস্তিকের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট । আমি পুনরায় বিলাতেই 
যাইব স্থির করিয়াছি ।” অতঃপর তিনি বিলাতে গিয়া, “7:00 7100 0152 
1১৪0 6০ [710001920 ( হিন্দুধর্ম হইতে পুনরায় হিন্দুধশ্ধে প্রত্যাবর্তন ) নামক 
একখানি উপাদেয় গ্রস্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। উহা! পাঠ করিলে নিতান্ত 
নাস্তিকের মনেও আন্তিক্য বুদ্ধির উদয় হয়। শ্রদ্ধেয় পার্বতী বাবু বাল্যকাল 
হইতেই অতীব অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। গোস্বামি-প্রতু 
গেগ্ারিয়া আশ্রমে অবস্থানকালে এক সময়ে তিনি তাহাকে প্রশ্ব করিয়া 
ছিলেন--“গৌসাই, ভগবানের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নাই, আর কাহারও 
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কথায় আমি আস্থা স্থাপন করিতে পারি না, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, 
তুমি ঠিক্‌ করিয়া বল তো! ভগবান্‌ আছেন কিনা?” গরোস্বামি-প্রতু উত্তর 
করিলেন--"হা, তিনি আছেন ।” পার্বতীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন-_“তীাহাকে 
কি দেখা যায়?” গোস্বামি-প্রভু বলিলেন_-“হা, দেখা যায়।” পুনরায় 
পার্ধতীবাবু প্রশ্ন করিলেন-_-“তুমি তাহাকে দেখিয়াছ ?” গোস্বামি-প্রভূ 
বলিলেন--“ই1 দেখিয়াছি ।” গোন্বামি-প্রতুর মুখে এই সকল কথা শুনিয়' 
তিনি যেন আশ্বস্ত হইলেন । 

একদিন জনৈক ব্রাহ্ম গোশ্বামি-প্রভূকে প্রশ্ন করিলেন--“আপনি না কি 
রাধারুষ্ণ ইত্যার্দি বিগ্রহ মানেন? তাহাদের নিকটে প্রণাম করেন এবং ঈশ্বর 
পাকার এই কথ! বিশ্বাস করেন? আমার কিন্তু আপনি এ সকল কথ 
বলিয়াছেন বলিয়! বিশ্বাস হয় না। বাস্তবিক এ সকল কথ মতা কিন 
তাহ! আপনার মুখে শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসিয়াছি।” ততুত্তরে 
'গোম্বামি-প্র্ু স্বীয় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক তিনবার শ্রীবিষুণ” শব্দ উচ্চারণ 
করিয়। বলিলেন--“আজ আপনি আমার আশ্রমটী অপবিত্র করিলেন! 
আপনি জানেন, পরের মুখে ঝাল খাইয়! আমি কখনও কোন কথা বিশ্বাস 
করি নাই। যখন যে সত্যটা প্রত্যক্ষ উপলদ্ধি করিয়াছি, তখন তাহাই 
ধরিয়াছি ও বিশ্বাস করিয়াছি । যে মুখে ঈশ্বর নিরাকার বলিয়াছি, সেই 
মুখেই ঈশ্বর সাকার বলিতেছি। তাহার রূপ অবাঙমনসোগোচর । তিনি 
সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ. তাহার মুখ, হত্ত,” পদ ইত্যাদি সকলই আছে, তবে 
তাহ। জড়ীয় নহে.।: সত্য সৃত্যই তাহাকে দর্শন কর যায়, স্পর্শ করা দায়, 
আস্বাদন করা যাম্ম। শুধু তাহাকে দর্শন করিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই, 
তাহার দুই হাত ছুই পাটিপে টিপে দে'খেছি। বাস্তবিক তাহার ছুই হাত 
ছুই পাআছে। তাহার অপরূপ রূপ ভাবায় বর্ণনা করা যায় না। আমি 
তাহার সহিত কথা! বলিয়াছি, আর আপনাকে কত বল্বো? আমাকে এই 
প্রকার প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি 1” 
এই বলিয়! গোস্বামি-প্রভু ধ্যানস্থ হইলেন । লোকটা কিয়ংকাল চুপ করিয়। 
বসিয়া থাকিয়। পরে ধীরে ধীরে উঠিয়৷ গেলেন ) * 
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* শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোধ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ। ইনি ঘটনার স্থলে উপন্থিত 
চলেন ৃঁ | 


_ এই স্থানে গো্বামি-প্রতৃর গুরুভ্রাতা ম্হাত্ম। সা-সাহেব তাহার সহিত দেখা 
করিতে আগমন করেন । প্রয়াগের কুম্তমেল। হইতে কলিকাতায় আগমন- 
"কালে ইনিই সশিষ্ত গোস্বামি-প্রভৃকে রেলষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্তন করাইয় দিয় 
ট্রেণ-সংঘর্ষণ-জনিত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । ইদাঁশীং দৈবদুর্ব্বিপাকে 
ইহার আধ্যাত্মিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে । যোগৈশ্বরধ্য দেখাইয়া 
কলিকাতার কয়েকটা ধনীলোককে বশীভূত করতঃ ইনি নানাবিধ ভোগ-বিলাস 
উপভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । কিন্তু গোস্বামি-প্রভূ তাহাকে অতিশয় 
সমাদরপূর্ব্বক স্বীয় আসনের পার্থ স্বতন্ত্র আসনে বসাইয়া অনেক সদালাপ 
করিবার পর তিনি স্বস্থানে গমন করিলেন। অতঃপর গোম্বামি-প্রভু একদিন 
তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কতিপয় শিষ্য সঙ্গে লইয়া তাহার আলয়ে গমন 
করেন এবং তত্প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিয়া! কিঞ্চিৎ প্রসাদ প্রার্থনা 
করিলেন । সা-সাহেব একখগু 'মিশ্রি কামড়াইয়া! খাইয়া নিঃসক্কষোচে অবশিষ্টাংশ 
তাহাকে প্রদান করিলেন। গোস্বামি-প্রভৃ তৎক্ষণাৎ তাহ আনন্দের সহিত 
ভক্ষণ করিলেন ।  কিয়ৎ্কাল সদালাপের পর 'গোস্বামি-প্রভৃ হঠাৎ তাহার পাদ- 
স্পর্শ করিয়। প্রণাম করিয়। চলিয়া আসিলেন। তাহাকে এরূপ অকম্মীৎ পাদ 
স্পর্শ করিতে দেখিয়া গোস্বামি-প্রভুর অন্যতম শিষ্য মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের 
কিঞ্চিৎ সন্দেহের উদয় হইল । পথে আসিবার সময় তিনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে, গোস্বামি-প্রভৃ বলিলেন - "উনি গুরুদত্ত শক্তির বড়ই অপব্যবহার 
করিতেছিলেন, তাই গুরুজীর আদেশে উহার শক্তি আকর্ষণ করিয়।'লওয়া 
হইল।”* তাহার মুখে এইরূপ নিদারুণ কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই ভীত ও 
চমকিত হইলেন। এ ঘটনার কিষ়দ্দিন পরে সা-সাহেবের কোন কোন 
বুজরুকি ধরা পড়াতে, স্বীয় অনুগত লোকদিগের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত 
হইয়া তিনি কলিকাতা হইতে প্রস্থান করেন, এবং কিয়ৎকাল পরেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

এই স্থানে অবস্থানকালে দুইটা আশ্চধ্য ঘটনা সংঘটিত হয়। 
১ম। কলিকাতা দগ্তরী-পাড়া নিবাসিনী প্রসিদ্ধা ধাত্রী এবং গোত্বামি-প্রতূর 
শিশ্তা শ্রীমতী ক্ষীরদান্থন্দরী দাসী তাহাকে ঘড়তুজ গৌরাঙ্গরূপে দর্শন করিয়া 
ভাবে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তখন অতি কষ্টে তাহার চৈতন্ 
সম্পাদন করিতে হইয়াছিল। ২য়। এই স্থানে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ- হালদার মহাশয়ের মাতৃদেবী ( ইনিও ত্রাঙ্ষিকা ) গোস্বামি-প্রতুর 
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কপালাভ করেন'। দীক্ষাপ্রাপ্তি মাত্রই তাহার সর্ধাঙ্গে অশ্রুকম্প-পুলকাদি 
সাত্বিক-ভাবসকল ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতে থাকে । ভাবের আবেগ 
সংবরণ করিতে ন! পাঁরিয়া অবশেষে তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। বহৃক্ষণ 
কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তীহার চৈতন্ত হইলে, তিনি 
ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিলেন “প্রভো, আমি পেয়েছি, আমার ভগবদ্দশন 
হইয়াছে ।”  গোক্বামি-প্রভু. বলিলেন,_-“এ কথ! অতীব সত্য। 
সতাই আপনি ভগবানের দর্শনলাভ করিয়াছেন, এবং আপনার দেহ- 
ত্যাগও হইয়। গিয়াছিল।” এই কথ শুনিয়া! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “তবে 
'আমাকে পুনরায় বাচালে কেন ?* ছুত্তরে গোস্বামি-প্রভৃু বলিলেন-_-“কি 
কর্বে।? পাহাড় জঙ্গল হ'লে মৃতদেহট! একদিকে টানিয়া ফেলিয়। দিলেই 
চলিত; কিন্ত এ যে কলিকাতা সহর। তোমাকে না বাচালে এখনই 
পুলিশের লোক আসিয়! ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত করিত ।” প্রসুজীর 
রুপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের জীবনে এইরূপ শত শত ঘটন। ঘটিয়াছে, যাহাতে 
তিনি যে স্বতন্ত্র পুরুষ ছি:লন, এবথ| নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । 


এক দিবস বদান্ত-প্রবর স্বগীয় কালীকুষ্চ ঠাকুর মহাণয় গোন্বামি-প্রভূর 
নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তিনি তাহার নিকট আগমন করিয়। 
গোপনে কিছু বলিতে চাহেন। তহুত্তরে গোম্বামি-প্রভু বলিলেন যে, তাহার 
নিকটে সর্বদাই লোকজন স্বাধীনভাবে যাতায়াত করেন, কাহাকেও বাধ! 
দেওয়া হয় না। স্বতরাং £নর্জনে কথা হইবার সম্ভাবনা! অতি কম। অতঃপর 
একদিন অদ্ধেয় ঠাকুর মহাশয় ন্ব্গায় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরত। মৃহাশয়কে সঙ্গে 
ণইয়। এই স্থানে গোম্বামি-প্রহ্বকে দর্শন করিতে আগমন করেন। গোঁসাইজী 
ঠাকুর মহাশয়ের মধ্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে একখানা পুথক আসন 
প্রদান করিলেন। কিন্তু বিনয়ের খনি ঠাকুর মহাশয় সে আসনখান। 
পশ্চাতে রাখিয়। ভূমিতেই উপবেশন করিলেন, এবং কথা-প্রসঙ্গে 
গোস্বামি-প্রভৃকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার প্রাণের জাল! যায় না কেন? 
সংসারক্ষেত্রে যশ, প্রতিপত্তি, ভোগ-শ্বধ্য প্রভৃতি যাহা কিছু বাঞ্চনীয় 
সমস্তই তাহার করায়ত্ত, তথাচ তিনি শাস্তি পান না, ইহার কারণ কি? 
গোশ্বামি-প্রভু উত্তরে বলিলেন-__“ভগবান ধাহাকে যে ক্ষমতা প্রদান 
করিয়াছেন. তাহার সদ্বাবহার করিলেই তিনি শাস্তি পাইতে পারেন। 
তিনি আপনাকে প্রচুর ধনৈশ্বধ্যের'অধিকারী করিয়াছেন, উহার সদ্যবহার 


ইন আচার্ধা বিজয় গোস্বামী [একবিংশ 


'করিলেই শাস্তি পাইবেন।* ঠাকুর মহাশয় বলিলেন-_“আমি ত তাহা 
করিয়। থাকি।” গোস্বামি-প্রভ বলিলেন-_“আপনি দান ,করিয়৷ খবরের 
কাগজের প্রতি দৃষ্টিকরিয়া থাকেন কবে এঁ ঘটনা প্রকাশিত হইবে। এ ভাবে 
দান করিলে সে শান্তি পাইবেন না। সম্পূর্ণ গোপনে ও প্রতিষ্ঠার আশা 
পরিত্যাগ করিয়া দান করিতে হইবে ।” ঠাকুরমহাশয় বলিলেন-_-““মনি- 
অর্ডার অথব। রেজেষ্টরী খামে টাকা পাঠাইতে হইলেও ত নাম সহি করিতে 
হইবে ।” গোস্বামি-প্রভৃ--“আপনি শুধু খামে পৃরিপ্না পাঠাইবেন ।” ঠাকুর- 
মহাশয়--“উহ1 ঘদি পথে মারা যাঁয়।” তখন গোস্বামি-প্রভু খুব তেজের 
সহিত বলিলেন--“কি, মারা যাইবে ? এপ দান স্বয়ং ভগবান্‌ বহন করেন।” 
অতঃপর ঠাকুর মহাশয় কিয়ৎকাল সাধুর বেশধারী ব্যক্তিদিগের অত্যাচারের 
কথ। কিছু কিছু বলিয়া স্বীয় বাসভবনে প্রস্থান করিলেন । এই কথা উপলক্ষা 
করিয়া কিয়দ্দিন পরে গোস্বমি-প্রভ স্বর্গীয় মনোরঞ্জন বাবুকে বলিয়ািলেন 
_পউনি (ঠাকুর মহাশয়) যেরূপ সরল ও অমায়িক লোক, তাহাতে ধৃত 
লোকের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়! উহার পক্ষে কঠিন। যদি উহার কোন 
হিতৈষী স্থবোধ কর্মচারী থাকেন, তাহার কর্তবা ধে, তিনি নিজে বিশেষ 
ভাবে না জানিয়৷ কোন সাধুকে উহার দনকটে যাইতে না দেন।” 

এই সময়ে স্বর্গীয় শিবনাথ শান্ত্ী মহাশয়ের বাড়ীতে তত্ববিগ্যা সমিতির 
এক অধিবেশনে স্বীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়, অভ্রান্ত-গুরুবাদ 
সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে আহত হন । ত্রাঙ্ষসমাজের প্রবীণ ও নকীন 
বছু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন, কয়েকাটি বিছুধী মহিলাও একদিকে 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন | অদ্ধেয় মনোরঞ্জন বাবু ইতঃপূর্বে ব্রাঙ্ম-পরিচালিত 
কোন পত্রিকাতে অনভ্রান্ত-গুরুবাদ সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে একটী প্রবন্ধ 
লিখিতেছিলেন। কিন্তু উহা কোন কোন বিশিষ্ট ব্রাঙ্গের মনঃপৃত না হওয়ার 
প্রথমতঃ তাহাঁর। উক্ত পত্রিকায় এঁ প্রবন্ধ প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেন। 
অতঃপর একদিন তাহারা একত্র পরামর্শ করিয়! তাহাকে সম্ভবতঃ বিচারে পরাস্ত 
করিবার জন্যই এ সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন । যাহা! হউৰ, সভায় উপস্থিত 
হইয়া মনোরঞ্জন বাবু করযোড়ে আপন ইষ্টদেবকে স্মরণ করতঃ সকলকে 
অভিবাদনপূর্ধক বলিতে লাগিলেন-_-“আ'মার প্রথমত: জিজ্ঞান্ত বিষয় এই যে 
মানুষের “ভ্রান্ত” ও “অচ্যুত' অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর কিনা? অর্থাৎ অনন্ত 
জানরাজ্যের আমি ষতটুকু আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে আমি অভ্রান্ত । 


পরিচ্ছেদ ] মনোরঞ্জন বাবুর অন্রান্ত-গুরুবাদ বিষয়ক আলোচন! ৪৩৮ 


অনন্ত উন্নতি-সোপানের আমি যে স্তরে ঈলাড়াইয়াছি, উহা! ধত নিয়েই হউকনা 
কেন, উহার উপরে উঠা আমাব সময়-সাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু 
যেখানে আমি দ্লাড়াইয়া আছি, ত'ম যর আমার পতন হইবে নাঁ_-এরপ অবস্থা 
মান্ষের সম্ভবপর কিনা ?” 


বক্তা সংক্ষেপতঃ আপন প্রস্তাবিত বিষয় বর্ণন করিলে, একজন বিশিষ্ট সভা 
উঠিয়। বলিলেন_-“যদি জয় ও জ্ঞান দুই-ই অনস্ত হইল, তবে মধ্যবর্তী 
স্তরে দীড়াইয়! “অভ্রান্ত' ও “অচ্যুত” অবস্থা কিরূপে সম্ভব হইতে পার, 
ত্যাদ্ি 1” 

তদুত্তরে মনোরঞ্জন বাবু উঠিয়া বলিলেন_“জেয় ও জ্ঞান যখন অনস্ত 
“নেতি? “নেতি” তখন মধ্যপথে ঈ্রাড়াইয়াই আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে । 
আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের উদ্দেশ্য এই নহে যে-কোন ব্যক্তিবিশেষ যাহ? 
বলিবেন, তাহাই অভ্রাস্ত হইবে, এবং তিনি যে স্তরে দশড়াইয়াছেন উহা হইতে 
তাহার পতন হইতে পারে না, বা ইহাপেক্ষা! উচ্চতর অবস্থা আর নাই। আমার 
জিজ্ঞান্ত বিষয় এই যে-_-অনস্ত জ্ঞান-ভাগার পড়িয়া রহিয়াছে, উহার প্রথম 
শিক্ষার্থী যেমন এক একটি শ্রেণীর অধীত জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া তছুপরের 
শ্রেণীতে উন্নীত হয়,তাহার পরের শ্রেণীর শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। 
কিন্তু সে ষাহ] শিক্ষ1! করিয়াছে তাহাতে তাহার কোন ভ্রম নাই। যেমন এক 
আর ছুই যোগে তিন হইবে, এই বিষয়ে আমি অভ্রাস্ত ; “ক” আর “আ”মিলনে 
কা? হয়, এ বিষয়ে আমি অন্রাস্ত, আধ্যাত্মিক রাজ্যে এরূপ অন্রাস্তি স্ৃতরাৎ 
অচ্যুতি সম্ভবপর কিন1? একটি একটি করিয়া ষ্টেশন অতিক্রম করিতে 
করিতে রেলগাড়ী চলিতে থাকে, মন্তস্ক-জীবনও এরূপ ক্রমোন্নতিশীল। 
বোঙ্গাই-যাত্রী গাড়ী এলাহাবাদ পুছিয়া' পস্থাচ্যুত হইল, এখন পুনরায় ঠিক 
পন্থায় আসিয়া লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তাহার যেস্থানে গতিবন্ধ হইল, উহ্৷ বালা হইতে শত শত মাইল দূরে । 
তদ্রপ মহোচ্চ আধ্যাত্মিক-প্রাসাদের কয়েকটি সোপানে উঠিয়া, তৎপরবর্তা 
সোপান অতিক্রম করা একজনের সময়-সাপেক্ষ হইতে পারে, কিন্তু যতটুকু 
সে উঠিয়াছে, সেই অধিরুত স্তরে উহার স্থিতি অচ্যুত, ইহা স্বীকার না 
করিলে, “মন্ুত্য জীবন ক্রমোক্নতিশীল'_এই সত্য অস্বীকার করিতে হইবে। 
ধদি আধ্যাত্মিকরাঁজ্যে সাধকের স্থির হইয়া দীড়াইবার মত “নিরাপদ ভূমি” 
না থাকে? তবে ধর্-সাধনার সার্থকতা কোথায়? এবং ব্রাহ্মদমাজ প্রতিদিন 


. ৪৪০ আচাধ্য বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী [ একবিংশ 


 উপাসনানে যে সার্ঝজনীন প্রার্থনা করিতেছেন__“আমাদিগকে অন্ধকার 
হইতে আলোকে লইয়া যাও» “অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়। যা, “মৃত্যু হইতে 
-অম্বৃতত্বে লইয়া যাও'__-এই প্রার্থনার সার্থকতা! কোথায় ? যদ্দি অনস্ত জীবন- 
পথে গমন করিতে, অত্রাস্তির ক্ষুত্র একটি জ্ঞানবন্তিকা প্রাপ্তি 
সম্ভব না হয়, যদি সত্যন্বরূপ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অন্কভব. করিতে 
অসংশয় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব হয়, যদি বিচ্যুতিরূপ মৃত্যু হইতে অচ্যুতিরূপ 
অম্বতত্বে গমন করিতে প্রতি পদক্ষেপে জীবনে অচ্যতস্থিতির আস্বাদন পাওয়া 
না যায়, তাহা হইলে ্রাঙ্মসমাজের উক্তবিধ প্রার্থনার কোনও প্রয়োজনীয়তা 
দেখ! যায় না । ব্রাক্ষপমাজকে হয়, মান্টষের এঅভ্রান্ত” ও “অচ্যুত' অবস্থ 
সম্ভব--এই সত্য মানিয়া লইতে হইবে, না হয় উক্ত নিক্ষল প্রার্থন! পরি- 
ত্যাগ করিতে হইবে |” 

এই কথা বলিয়া বক্তা আসন পরিগ্রহ করিলে সভায় এক গভীর নিস্তব্ূতার 
সঞ্চার হইল, সকলেই অধোবদনে বিষয়ের গুরুত্-চিন্তায় মগ্র হইলেন । কিছুক্ষণ 
পরে একটি মহিল! বলিলেন--“মনোরঞ্জনবাবুর বক্তব্য বিষয় বিচারসঙ্গত 
বটে, ইহাতে “হা? কিবা “না” দুই-ই বলা কঠিন |” অতঃপর সভাপতি মহাশয় 
বলিলেন-_“শ্রদ্ধেযম মনোরঞ্ুনবাবুর কথাগুলি বেশ যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু 
তিনি “ভ্রান্ত” ও “অচ্যত” এই ছুইটী শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিষয়টিকে বড় 
জটিল করিয়াছেন । অগ্যকার সভাতে ইহার শেষ মীমাংসা কর। যাইতে পারে 
ন।, বারান্তরে আলোচন| কর! যাইবে, অগ্যকার সভাভঙ্গ কর! গেল ইত্যাদি ।” 
বল! বাহুল্য পুনরায় এ বিষয় আলোচন। করিবার জন্ত ব্রাহ্মদ্রিগের কোন 
গুপ্ত সভা হইয়া থাকিলেও, শ্রদ্ধেয় মনৌরঞ্জনবাবুকে তাহাতে যোগদান 
করিবার জন্য আর আহবান করা হয় নাই। 

অভ্রপর এইস্থান হইতে গোস্বামি-প্রভু ১৩০১ সনের ফাল্জনমাসে 
সশিশ্ত শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন । শ্রীবৃন্দাবন যাইবার সময়ে গৃহ হইতে বহির্গত 
হইতেছেন, এমন সময়ে বাটার মেথখরটী আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। 
তিনিও মেখরকে ভূমিষ্ট হইয়। প্রণিপাত করিয়! করযোড়ে বলিলেন__ 
“আশীর্বাদ করুন যেন রাধারাণীর দর্শন পাই ।” তাহার এই প্রকার ভাব 
দেখিয়! মেথরটী ক্রাদিয়। ফেলি, এবং উপস্থিত শিষ্যবৃন্দও অতিশয় অভিভূত 
হইলেন। ভক্িরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সাধককে কিরূপভাবে অগ্রসর 
হইতে হয়, তাহার একটা প্রকৃষ্ট ও জলন্ত দৃষ্টাস্ত প্রদর্শিত হইল । গোন্বামি- 


পরিচ্ছেদ 1 শশ্িন্দাবনের পথে উপদেশ 9৪8১. 


প্রভু এক সময়ে বলিম্নাছিলেন যে, “ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ সমস্ত নর-নারীর 
চরণতল দিয়া ।” 

শ্রীবন্দাবন গমন করিবার সময়ে রেলগাঁড়ীর মধ্যে গোন্বামি-প্রভৃ শিষ্য- 
দিগকে স্সেহভরে উপদেশ করিলেন-_-“দেখ, শ্রীবৃন্দাবন গিয়া সকলকেই 
কয়েকটা নিয়ম পালন করিষ্া চলিতে হইবে । নিয়মগুলি এই যে 
(১) কোনও ব্রজবাসীকে হীন মনে করিবে না, তাহাদের কাধ্যে কোনবূপ 
দোষ দর্শন করিবে না; (২) ব্রজমারীদের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়। 
কদাচ কোন কথ। বলিবে না, এবং (৩) প্রত্যহ অন্ততঃ একবার ফোন ঠাকুর- 
মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিগ্রহ দর্শন করিবে । এই ভাবে না চলিলে কেহ ব্রজে 
স্থান পাইবে না।” ইহার শেষোক্ত উপদেশটা লক্ষা করিয়! ব্বর্গায় বিধুভ়ৃষণ 
ঘোষ মহাশয় কতিপয় শিষ্যের নিকটে এই ভাব ব্যক্ত করিলেন যে, গুরুনিষ্টা 
থাকিলে ভগবান্‌ অথব! তাহার বিগ্রহাদির প্রতি ভক্তি না করিলেও ক্ষতি 
নাই। কথাটা গোস্বামি-প্রভূর কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন--“ভগবত্বত্ব 
গুরুতত্বেরই ঘন্তর্গত। গুরুভক্তি লাভ ভইলে, ভগবান অথবা তাহার 
বিগ্রহাদির প্রতি ভক্তি না হইয়াই পারিবে না। যদি কেহ বলেন যে ত্বাহার 
গুরুভক্তি লাভ হইয়াছে, অথচ তিনি ভগবদিগ্রহাদি মানেন না, তবে বুঝিতে 
হইবে যে তাহার গুরুভক্তিই লাভ ভয় নাই ।” 

শ্রীবন্দাবনে উপস্থিত হইয়। গোস্বামি-প্রভু কিছুদিন কেশীঘাটে কালাবাবুর 
কুঞ্জে অবস্থান করিয়াছিলেন ; পরে লুইবাজারের তীর্থমুনির কু্জে গিয়। তথায় 
প্রায় ৭মাস বাস করেন। এইস্থানে অবস্থানকালে একদিন জনৈক পাণ্ডা 
গোম্বামি-প্রভৃর জন্য শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর প্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলে, 
তিনি তাহ পৃথক করিয়। রাখিয়া! দিলেন। কিয়ৎকাল পরে পায়খান! পরিচ্ছার 
করিবার জন্য মেথররমণী আগমন করিলে, গোস্বামি-প্রভু তাহাকে নিকটে 
ডাকাইয়! পূর্বোক্ত প্রসাদ প্রদানিপূর্বক করযোট্ে বলিলেন-_-“মা, বালাকালে 
মাবিষ্টা পরিফার করিতেন, এখন সেই কাধ্য তুমি করিতেছ। মা ভিন্ন 
গু ফেলিতে সকলেই দ্বণা করে, স্থৃতরাৎ তুমিতো মায়েরই কাধ্য করিতেছ। 
মা, তোমাকে আমি আর কি দিব? . তোমার জন্য আজ গোবিন্দজিউর 
প্রসাদ রাখিয়াছি।” গোস্বামি-প্রভৃর এইক্ধপ প্রেমময় বাক্য শুনিয়া মেখররমণী 
কাদিয়া ফেলিল, পরে বলিল--“বাবা, আমাদিগকে এমন করিয়া কেহ কখনও 


কথা বলে না। "তুমি ধগ্য-_ইত্যাদি।”. 


স্নহ 7 .  আচাধা বিজয়ক্ণ গোস্বামী [ একবিংশ 


. ,এক দিবস বন্দাবনধামের অসাধারণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, গোস্বামি-প্রতৃ 
দীন ্রস্থকারকে উপদেশ করিলেন--শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকতগ়াম । ক 
এক একটী রজকণা এক একটী মহাবিষণতুল্য । এই ধামের তরুগুল্মাদি পথ্যন্ত 
সাধারণ তরুগুল্স নন। কত শত সিদ্ধ মহাপুরুষগণ অপ্রকূত লীলাদর্শন 
করিবার জন্য এরূপে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবতারা পর্যযস্ত এই 
ধামের তরুগুল্ম লতা হইয়া! থাকিতে বাঞ্ছা করেন। ধাম্টা যেন সামান্ত 
একটা পর্দা দিয় ঢাকা রয়েছে মাত্র । একটু চোখের আড়াল ভাঙ্গিলেই সমস্ত, 
প্রত্যক্ষ করিয়! ধন্ত হইবে । এই ধামে পদার্পণ মাত্র সমণ্ত পাপ নষ্ট হয়, জন্ম- 
 ক্বন্সাস্তরের প্রারন্ধ কর্ম ক্ষয় হইয়া যায়।” 


এইস্থানে গোম্বামি-প্রভূর অন্ততম শিষ্য স্বীয় বেণীমাধব দে মহাশয় 
স্বীয় গুরুদেবের আগ্রহে কখনও রাধাকৃঞ্খলীলা, কখনও বা গৌরলীলা বিষগ্নক 
গান করিয়া তাহার চিত্তবিনোদন করিতেন। শ্রদ্ধেয় বেণীবাবু যখন 
একতারা-সংযোগে গোস্বামি-প্রভৃর নিকটে নিম্নলিখিত গান করিতেন, তখন; 
উপস্থিত শ্রোতৃমগ্ডলী রি জানি কেন, কি ভাবে অভিভূত হইয়া অধিকক্ষণ 
অশ্রু সংবরণ করিতে সমর্থ হইতেন না! সেই হৃদয়ম্পশী গানটা এই ;-- 
খাস্বাজ-- যৎ। 
গৌর অনুগত ন। হ'লে কি তাপিত প্রাণ জুড়ায়। 
(আমরা) জেনে শুনে প্রাণ সপেছি শ্রীগৌরাঙ্গের পায় ॥ 
নয়নরঞ্জন খঞ্জন আখি, কত দুঃখী তাপীর ছুঃখপাসরা, 
নবদ্ধীপের নবগোর! দেখবি ষদি আয় || 
ঘ্বিজ গৌসাই চাদে বলে, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম ন| নিলে, 
কি কর্বে তার বিষ্া-কুলে, বৃথ। জনম যায় ॥ 


এই সময়ে শ্রীবৃন্দাৰবনে নিম্বাদিত্যসম্প্রদায়তূক্ত 'ত্র্জবিদেহী' রামদাস 
কাঠিয়। বাবা ও সিদ্ধ জগদীশ বাবা অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার! প্রায়ই 
গোস্বামি-প্রতৃকে দর্শন করিতে ঠাহার আশ্রমে আগমন করিতেন । গোম্বামি- 
প্রস্ৃও মধ্যে মধ্যে তাহাদের আশ্রমে গিয়। তাহাদের প্রতি শ্রন্ধাভক্তি প্রদর্শন 
করিতেন। এই দুইজন মহাপ্ুরুষই গোস্বামি-প্রভুর শিষ্যদিগকে অতীব ন্বেহ 
সমাদর করিতেন। একদিন মহাত্ম! কাঠিয়। বাব। গোস্বামি-প্রস্ুর সম্মুখে 
ঙাহার শিষ্যদিগকে বালকের স্ত্রায় সরলভাবে হিন্দি ভাষায় বলিলেন-_-“দেখ,, 


পরিচ্চেদ ]. _ মযুর-মুকট বাবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৪৩ 


বাবা € গোস্বামি-প্রস্ভূ ) যখন এখানে (ভ্রীবন্দাবনে) থাকিবেন, তখনত তোমরা 
তাহার নিকটেই-খাঁকিবে, কিন্ত যখন উনি এখানে না খাঁকিবেন, তখন 
তোমরা আমার ি্ঠটেই থাকিবে । আমি সত্য বলিতেছি, আমি তোমাদের 
জন্যই আশ্রম প্রস্ষ্ করিয়াছি ।” তাঁহার এই বালকোচিত সরলতামাখা ও 
গভীর স্সেহব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া! উপস্থিত সকলেই আনন্দরসে আপ্লুত 
হইলেন । পু 

প্রীবন্দাবনের প্রসিদ্ধ ময়ূরকুট বাবাজী মহাশয়ও এই সময়ে তথায় বাস 
করিতেছিলেন। ইনি অনেক সময়ে গোস্বামি-প্রভুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া 
নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন। ১২৫৮ সনের ১৩ই শ্রাৰণ সোমবার ব্রজ- 
মণ্ডলের অন্তর্গত নন্দগ্রামে কিংবা বধানে মহাত্মা মঘুরমুকুট বাবাজী জন্ম 
গ্রহণ করেন ; এবং শুকদেবের ন্যায় গ্রগাঢ ৫বরাগ্যবশতঃ ৯ বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালেই গৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইয়। হিমালয়ের নানাস্থানে পরিভ্রমণ পূর্বক 
জনৈক লাম সন্্যাসীর সহিত ৪৫ বৎসর অবস্থান ক্রেন। অতঃপর তিনি, 
অযোধ্া-নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষিত একইয়া' .হিমালয়ে, 
অবস্থানপূর্বক কঠোর সাধনায় মনোনিবেশ করেন। মি বহুকাল ওুপস্থা 
করিয়া অষ্টসিন্ধি লাভ করেন এবং অবশেষে কৈলাস পর্বতে উৎকট সাধনা 
করিয়! কৈলাসপতির দর্শন লাভ করিয়। নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন 1. 
সমধিক আশ্চধ্যের বিষয় এই যে তদবধি তাহার অন্তরে আপন। আপনি 
শবৃন্দাবনের মধুরলীলা স্ফন্তি পাইতে" থাকে। এই অপ্রারৃত লীলারসের 
আম্মাদ পাইয়া, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হইবার অভিপ্রায়ে কৈলাসনাথের 
শরণাপন্ন হইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়। বাবাজী মহাশয়কে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে 
আদেশ প্রদানপূর্ধবক বলেন যে, তথায় তাহার সদগুরু লাভ হইবে, ধাহার নিকট 
তিনি রাধাকৃষ্ণতত্ব লাভ করিয়া! রুতার্থ হইবেন। এইরূপ রুপাদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন, এবং কিছুদিন সদ্গুরুর অন্বেষণে 
ইতস্তত: ভ্রমণ করিতে করিতে রাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইলে, একদিবস শ্রীবৃন্দা- 
বনেশ্বরী রাধারাণী তাহাকে স্বপ্রযোগে আদেশ করেন যে, শ্রীবন্দাবনে 
কেশীঘাটে মহাত্মা বিজয়রু্চ গোম্বামীর নিকট উপস্থিত হইলে তাহার 
সঞ্ল আশা চরিতার্থ হইবে । তদন্ুসারে বাবাজী মহাশয় শ্রীবৃন্দাবনে 
উপস্থিত হুইয়! কেশীঘাটে গোসশ্বামি-প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন এবং কৈলাসপর্বতে 
মহাদেবের অনুক্ঞ! ও রাধাকুণ্ডে শ্রীমতীর স্বপ্লাদেশ আন্পূর্বিক বর্ণন 
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"করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন গোশ্বামি-প্রভু তাহাকে 
.কৃপাপুর্বক শক্তিস্ধার করিলেন। শক্তিসঞ্চার, মাত্রই বাবাজী মহাশয় 
শীবৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শন প্রাপ্ত হন। দর্শন পাইয়াই তিনি ভগবানের নিকটে 
কিছু নিদর্শন প্রার্থনা করিলেন। তখন ভক্তবৎসল শ্ীহরি তাহার সমক্ষেই 
একটী ময়ূরের রূপ পরিগ্রহপূর্বক পক্ষ ঝাড় দিঁয় কতকগুলি পালক নিক্ষেপ 
করিয়া অস্তহিত হইলেন। সেই পশ্লকগুলি সংগ্রহ করিয়। বাবাজী মহাশয় 
একটী মুকুট প্রস্তুত করাইয়া 'স্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন । তদবধি 
তিনি “ময়ূরমুকুট” বাবাজী বলিয়! প্রসিদ্ধ হন। মহাত্ম। ময়ুরমুকুট গোস্বামি- 
গ্রভুর প্রতি এতদূর আরুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহার তিরোভাবের পরে 
তদীয় সমীধিস্থান দর্শন করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগপূর্বক পুরী (প্রীক্ষেত্র) 
গমন করিয়। কিয়্দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন । তৎপরে তিনি গোস্বামি- 
প্রভৃূর গেগারিয়া আশ্রম দর্শন করিবার জন্য কলিকাত। হইয়া ঢাকায় 
আগমন করেন, এবং তথাকার আশ্রমের শোভা সৌন্দষ্য দর্শন করিয়া! অতীব 
"আনন্দ প্রকাশ করেন। এই সুযোগে ঢাকাবাসী বহু শিক্ষিত সন্ত্রান্ত নর-নারী 
তাহার নিকটে দীক্ষ। গ্রহণ করিয়া ধন্য হন। গোস্বামি-প্রভুর শিশ্তম্‌গুলীকেও 
তিনি অতিশয় প্রীতি ও সেহের চক্ষে দর্শন করিতেন এবং তাহাদের নিকটে. 
অনেক মনের কথাঃ প্রাণের বাথ! ব্যক্ত করিরা আনন্দ অনুভব করিতেন। 
কিয়ৎকাল ঢাকায় অবস্থান করিবার পর, তিনি অযোধ্য। হইয়! শ্রীবৃন্দাবনে 
গমন করেনঃ এবং তথা হইতে শিষ্কমগুলীর নিকটে ইঙ্গিতে চিরবিদায় "গ্রহণ 
করিয়া! হিমালয়ে গমনপুর্বক কৈলাস পর্বতের কোন নিভৃতকক্ষে অস্তহিত 
হন। তাহার এই ভঙ্বী মহাপ্রস্থানের কথ! তিনি শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ 
করিবার সময়ে, গোল্বামি-প্রভূর অন্যতম শিষ্াদ্য় বুন্দাবনবাসী স্বর্গীয় মন্মথ- 
রঞ্জন চৌধুরী ও স্বগীয় ব্রজেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের নিকট স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় ত্রজেন্ত্রবাবু তাহাতে অতীব ছুঃখ প্রকাশ করাতে 
তিনি এইভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, মহাপুরুষেরা ত মরেন না, তবে 
সাধারণের দৃষ্টির বহিভূত হন মান্র। কিন্তু যখন যেখানে গোস্বামি-প্রভুর 
গুণগান হইবে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিবেন' এবং ব্রজেন্্রবাবু তাহ! 
অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন । 

গোস্বামি-প্রতু যখন যেস্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার আশ্রমের আয়- 
ব্যয় নির্বাহের ভার একজন বিশেষ ব্যক্তির উপর ন্তস্ত থাকিত। এই 


সময়ে কিয্নন্দিনের জন্য গোস্বামি-প্রভূর অন্যতম শিশ্ত স্ব্গয় পঙ্িত ভারত: 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর উক্ত গুরু ভার অর্পিত হইলে, তিনি, 
অতিশয় পরিপাটিরূপে তাহার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । ইনি অতিশয় 
নিরীহ, সংযমী, ক্রোধশূন্য, নিরভিমানী এবং পরম ভক্ত লোক ছিলেন । 
১২৪৪ সনের মাঘ মাসে ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীনগর ছ্লেসনের অধীনে; 
কালাসাধা গ্রামে (চলিত নাম তারপাশা ) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ই'হার 
পিতৃদেবের নাম এগৌরমোহন মুখোপাধ্যায় । শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় ৩০ বৎসর- 
কাল অতিশয় দক্ষতার সহিত ঢাঁক। নশ্মাল স্কুলের অধাপকের কাধা করিয়। 
“পেন্সন” গ্রহণপূর্বক শ্রীবুন্দাবনে গিয়া রাধাকুণ্ডে বাস করেন, এবং জীবনের 
শেষ ১৫ বৎসর সাধন-ভজনে অতিবাহিত করিয়া *৭ বৎসর বয়ংক্রমূ কালে 
নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন । গুরু-কুপায় ইনি দেহে থাকিতেই শ্রীবন্দাবনের' 
অপ্রাকৃত লীল! সম্ভোগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোম্বামি-প্রভু 
একদিন কথা-প্রসঙ্গে ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে. “সাধনপ্রাপ্ন লোকৃদ্দিগের 
মধো যে কয়েক জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন ( অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছেন ), 
তন্মধ্যে ভারত পণ্ডিত মহাশয় অন্ততম” । গোস্বামি-প্রতৃ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলে 
ইনিও তথায় গিয়া গুরুগোবিন্দ একত্র দর্শন করিয়া নয়ন সফল করিয়াছিলেন.। 
শ্ক্ষেত্র হইতে পুনরায় তিনি শ্রীবুন্দাবনে আগমন করিয়া নিজ্জন সাধন-ভজনে 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি প্রায় নিদ্রা যাইতেন- 
না, সমস্ত রাত্রি বসিয়া সাধন করিতেন এবং অধিকাংশ সময়ে সমাধিস্থ 
থাকিতেন। অতঃপর, সন ১৩১১ সালের ৬ই মাঘ তিনি সঙ্ঞানে হরিনাম 
করিতে করিতে অপ্রাক্কত বুন্দাবনলীলায় প্রবেশ করেন। ইহার ২।৩ দিবস 
পূর্বেই তিনি তাহার দেহত্যাগের কথা কতিপয় ইনার নিকটে ব্যক্ত 
করিয়াছিলেন। 

ভান্রমাসে গোস্বামি-প্রভূ বাকিপুর হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। 
তথায় কিয়ৎকাল সীতারাম ঘোষের স্ট্ীটস্থ পূর্ববের বাস-ভবনে অবস্থান করিয়া: 
কাণ্তিক মাসে গেগ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হন । ১৩০২ সনের মাঘমাসে এই 
স্থানে মহাসমারোহের সহিত ধূলর্টোৎসব সম্পন্ন হয় । . এতছুপলক্ষে কলিকাতা 
বরিশাল, মৈমনসিংহ, শ্রীহষ্ট প্রভৃতি স্থান হইতে বহু শিষ্য-সেবক 'আগমন 
করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ মুকুন্দ কীর্তনীয়! নিমন্ত্রিত হইয়। 
সদলবলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীভাব বশতঃ অনেককে তাবুতে বাস 


ক্ষরিতে হইয়াছিল। আশ্রমে যেন একটি আনন্দের বাজার বসিয়া! গিয়াছিল। 
কেহ পাঠ কর্জিহতছেন, কেহ গান করিতেছেন, কেহ ব! ভাবে মত্ত হইয়া নৃত্য 
' করিতেছেন । কেহ প্রপাদ বিতরণ করিতেছেন, অপর সকলে তাহা আনন্দে 
(ভোজন করিতেছেন । এইভাবে দিবানিশি উৎসব চলিয়াছিল। 
আশ্রমস্থ একটী কাল-জাম বৃক্ষের মূলে প্রকাণ্ড চাদোয়ার নীচে যথাশাস্ন 
“মঙ্গলঘট স্থাপনপূর্বক শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই-সীতানাথের চিন্রপট স্থাপিত 
'হুইয়াছিল। তথায় প্রত্যহ ভোগ পূজা আরতি ও কীর্তন হইত। মাধ্যাহ্রিক 
ুজ! অস্তে নি্নলিখিত ভোগারতির কীর্তনটা গীত হইত । যথা-_ 
আরতি কীর্তনের সুর | 
ভজ পতিত-উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি । 
শ্রীগৌরহরি নবছীপবিহারী 
দীন দয়াময় হিতকারী ॥ 
এসহে চেতন প্রভু বৈসহে আসনে, 
সুবাসিত জলে কর পদ প্রক্ষালন ৷ 
এসহে চৈতন্তপ্রভু কর অবধান, 
ভোগ-মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান । 
বামেতে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই, 
মধ্য আসনে বস্লেন চৈতন্ত গোৌসাই। 
শাক শুকুতা ভাজি দিয়ে সারি'সাদ্ঘি)' 
তাহার উপরে দিলেন তুলসী মঞ্চরী 1 
মিষ্টান্ন পক্কাক্নাদি বিবিধ: প্রকার, 
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার | 
অছৈত ঘরণী আর শাস্তিপুর নারী, 
উলু উলু জয় দেয় গোরা মুখ হেরি? । 
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি, 
সৃঙ্জার পৃরিয়া আনে স্থবাসিত বারি । 
ভোজন করিয় প্রত করেন আচমন, 
স্থবর্ণ খড়িকায় করেন দস্ত শোধন । 
ভোজন করিয় প্রভু বসিলেন সিংহাপনে, 
কপূর তান্থুল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে। 


েস্ .. - লেভারি ান্রমে বলটোহদব____ হ্দা 


ফুলের কেয়ারি ঘর ফুলের চৌয়ারি, 
ফুলের রত্ব পিংহাসনে টাদোয়া মশারি | 
ফুলের রেণুকা সব উড়ে পড়ে গায়, 
তার মধ্যে মহাপ্রভ্‌ স্থখে নিজ্ঞা যায় । 
শ্রীগোবিন্দদাস করেন পদ সম্বাহন, 

নর হরিদাস করেন চামর ব্যজন। 
শরকষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অন্থ্দাস, 
ভোগ মঙ্গল গায় শ্রীনরোত্তম দাস । 


কীর্ভনের মধ্যে যখন গোম্বামি-প্রভু হরিনাম-ম্দিরায় মত্ব শিশ্বুন্দসহ 
মহাভাবে বিভোর হইয়া, “জয় শচীনন্দন,” “ধন্য কলি”__ইত্যাদি বাক্য 
সিংহনাদে উচ্চারণ করিয়। উদ্দণ্ড হত্য করিতেন, তখন চারিশত বৎসর পূর্তের 
শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ভক্তবুন্দসহ শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর নুত্যোৎসব্র কথা সকলের 
স্থৃতিপথে সমুদিত হইত । সময়ে সময়ে তাহার ভাবের উচ্ছ্বাস এত দৃপ্পন প্রবল 
হইত যে, শ্রীঅঙ্গের সমস্ত রোমকুপগুলি শিমুলের কাটার ন্যায় ফুলিয়া উঠিত, 
মস্তকের সুদীর্ঘ জটাটি পধ্যস্ত খাঁড়া হইয়। উঠিত। কোন কোন সময়ে তিনি 
নৃত্য করিতে করিতে ধরাতল হইতে শুন্যে উঠিয়া পড়িতেন। এইরূপে এক 
সপ্তাহকাল দিবারাত্রর মহোৎসব চলিয়াছিল। 
উৎসবের শেষ দিবস একটা বিরাট নগরসংকীর্তন বাহির করা হইয়াছিল। 
খুরুশক্তিতে শক্তিমান্‌ হইম্বা শিশ্তবৃন্দ আশ্রম হইতে-_ 
“দয়াল নিতাই ডাকে আয়। 
প্রেমধন বিলায় গোরা রায় ” 
(এই ধর প্রেম লও বলিয়ে ) 


-_এই কীর্তন করিতে করিতে যখন রাজপথে বহির্গত হইলেন, তখন 
তাহাদের মধ্যে এমন একটা অপূর্ব শক্তির শ্রোত ও ভাবের উত্তাল তরঙ্গ 
প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে সমগ্র সহরটা যেন টলমল 
করিতে লাগিল। সকলেই আনন্দে উন্মাদ । কীর্তনকারিগণ কীর্তন করিতে 
করিতে সহর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। আহ্বান নাই, সংবাদ নাই, দলে 
দলে লোক আসিয়া এই মহাসংকীর্তনে ধোগ দিতে আরম্ভ করিল | চারিদিকেই 
তারকত্রদ্ধ হরি নাষের দ্বয্ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছিল 


না। দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই নীরব 
. নিষ্পন্দ হইয়া কি যে দেখিতেছে, কি. যে শুনিতেচে, কিছুই যেন বুঁঝিতে 
' পারিতেছে ন7া। কেহই আর আপনাতে নাই,_ক্ষণকালের জন্য যেন এই 
অসার সংসার সহস! আজ ঢাকা সহর হইতে কোথায় বিলীন 'হইয়। গিয়াছে ' 
অকিঞ্চন ভক্ত শ্রীধর উদ্ধদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশপূর্বক, “এ দেখ ক্ষীরোদ 
সাগর!” “এ দেখ শ্বেতছ্বীপ ! ক্ষিরোদ সাগরের টেউ ছুটিয়াছে, আজ 
সমস্ত সংসার ভেসে যাবে-_ইত্যাদি” বলিয়া গভীর গঞ্জন করিতে করিতে 
যাহাকে সন্মুথে পাইতেছিলেন তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এমন 
সময়ে একখানি চলস্ত ঘোড়ার গাড়ী সম্মুখে নিপতিত হইলে, তিনি উহার 
ঘোড়াকেই আলিঙ্গন করিয়া! ধরিলেন। শক্রত্ন নামক জনৈক উড়িষ্যাব।সী 
শিষ্য ভাবে একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে, অপরাপর শিষ্যগণ তাহাকে 
স্বন্ধে করিয়! কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইলেন । গোম্বামি-প্রতুর অন্ততম 
শিষ্যদ্য় হবিগঞ্জ হাইস্কুলের ভূতপৃর্ব প্রধান শিক্ষক ন্বগীয় কুপ্তবিহারী গুহ ও 
ঢাকার লন্বপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয় প্রায় সমস্ত রাস্তা হামা- 
গুড়ি দিয়া বিছ্যুৎবেগে কী্তনের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন, এবং অপূর্বব 
উলুধবনি করিয়। যাহাকে সম্মুখে পাইতে লাগিলেন তাহারই পদধূলি গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন । যে যে রাস্তা দিয়া কীত্তন যাইতে লাগিল, তাহার ছুই 
পার্খের বাটীসমূহ হইতে নারীবৃন্দ উলুধ্বনি করিয়। পুষ্প, খৈ প্রভৃতি মাঙ্গলিক 
দ্রব্য ও পার্থখের বিপণিশ্রেণী হইতে লোকসমূহ বাতাস ও অন্যান্য 
মিষ্টদ্রব্য কীর্তনের দলের উপর অজন্্র বর্ণ করিতে লাগিল। কীর্তনের 
দল যেমন একস্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল, অমনি পশ্চাৎ- 
দিক হইতে অসংখ্য নরনারী সেই স্থানে গড়াগড়ি দিয়। সর্ববাঙজে 
ধূলি-লেপন ও শতকণ্ডে অপূর্ব ক্রন্দন করিয়া যেন গগন বিদীর্ণ করিতে 
লাগিল। এই ভাবে কীর্তন করিতে করিতে কীর্তনের দল ব্রাঙ্ধপমাজের 
দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, সমাজ-গৃহের দ্বিতল হইতে মহিলাবুন্দ উচ্চ 
হরিধ্বনি করিয়া কীর্ভনে যোগদানের জন্য বেগে ফটকের নিকটে উপনীত 
হইলেন। তখন সমাজ্বের কর্তৃপক্ষগণ উপায়ন্তর ন! দেখিয়া হঠাৎ দরজ। বন্ধ 
করিয়া দিলেন। এইরূপ বাধা! প্রাপ্ত হইয়া! এ সকল ভাবোন্মাদিনী মহিলাগণের 
অধিকাংশ মৃচ্ছিত হইয়া ভূভলে নিপতিত হইয়া ছট ফট, করিতে লাগিলেন। 
শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন 'গোস্বামি-প্রভু অশ্ববানারোহণে কীর্তনের পশ্চাৎ 


পরিচ্ছেদ ] _গেগারিয়া আশ্রমে ধূলটোৎলব ৪৪৯ 


পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন । কতকগুলি দেস্ীয় সৈন্ত তাহার সম্গুখ দিয়া .. 
যাইতেছিল, তাহারা! তাহাদের স্বন্ধস্থিত বন্দুক অবনত করিয়া গোস্বামি- 
প্রতুকে সম্মান প্রদর্শন করিল। বিদ্যুৎবেগে কীর্তনের দল অর্ধঘণ্টাকাল, 
মধ্যে প্রায় ৩1৪ মাইল . পথ অতিক্রম করিয়। অবশেষে আশ্রমে উপস্থিত 
হইল। এই প্রকারে নগরকীর্তন সমাধ। করিয়! শিশ্যবুন্দ পরস্পর পরস্পরকে 
আলিঙ্গন ও অভিবাদনাদি করিয়া! বিশ্রাম-স্থখ অনুভব করিতে লাগিলেন । 

এই উত্সব সন্বন্ধে জনৈক দর্শকপ্রদত্ত একটা বিবরণ নিয়ে উদ্ধত করা 
যাইতেছে, যথা £--“ঢাকার ধূলটের সময়ে অদ্ভুতশক্তি প্রকাশ করিয়া গৌসাই 
অনেককে কৃপা করেন । সংকীর্তনের সময়ে এ ঢাক! সহরে হরিনামের প্রভাবে 
ধশ্বের এক মহাশ্রোত বহিয়! যায়। গৌসাই-প্রতু যে দিক দিয়! সংকীত্তন 
লইয়া যান, সেই দিকের লোকসকল উন্মত্ত হইয়৷ উঠে। যে যে অবস্থায় 
ছিল আত্মহারা হইয়। সংকীর্তনে মিলিল, এক কশ্বকার কাজ করিতে করিতে 
হাতে যন্ত্রপাতি লইয়া কীর্ভনে যোগ দিল এবং অজ্ঞানবৎ নৃত্য করিতে, 
লাগিল। জনৈক চামার জুতা সেলাই করিতে করিতে আসিয়৷ নাচিতে. 
লাগিল; লোকে লোকারণ্য, সে ব্যাপার বর্ণন৷ করা অসম্ভব । গৌসাই 
সেইদিন ঢাকা সহ্‌র মাতাইয়া৷ গেগারিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
ওদিকে নগরের সব লোক তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। কত লোক কত, 
নামে কীর্তনের দল বাহির করিল। ঢোল লইয়া, খোল হইয়া, অন্তান্থা 
ঘন্্ লইয়া, যাহার যাহা ছিল তাহা লইয়া কীর্ভন করিতে করিতে 
নগরে বাহির হইল এবং পাগলের মত বাজাইয়া, গাইয়! রাস্তায় চলিল।. 
আর কিছুক্ষণ এইরূপ হইলে নগরসমেত লোক উন্মত্ত ও পিশাচবৎ হইয়া 
পড়িত। কত লোক রাস্তায় অজ্ঞান, হইয়া পড়িয়াছিল ! ছুই তিন দিন 
পধ্যস্ত কাহারও কাহারও জ্ঞান ছিল না। এ দিন প্রতু বলিলেন,_“আজ 
যে প্রার্থনা করিবে, সেই সাধন পাইবে ।* এ দিবস রাত্রিতে অন্যন ৫**. 
লোক সাধন পাইলেন । আশ্রমের বৃক্ষসকল হইতে মধু বর্ষণ হইতে লাগিল ।. 
মধুতে সমস্ত গাছের পাতা যেন ভিজিয়। গিয়াছিল। বাবু ঝর্‌ করিয়া মধু 
পড়িতেছে। বহুলোক সেই মধু আন্বাদন করিয়া দেখিতেছে। গোঁসাই' 
উর্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন-_“দেখ, দেখ, ভগবান্‌ আজ . কেমন 
মেয়ে মুতে আবিভূত হুইয়াছেন। অদ্ভূত ! অদ্ভূত |! * 

* ীধুক্ত উমেশতজ বন্ধ ষহাশরের খাত হইতে উদ্ধ। 


৪০ আচাধ্য বিজয়ক্ণ গোম্বামী [ একবিংশ 


মহোখলবের সময়ে আশ্রমেঞ্জাংক্তি-বিচার হইত না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-শুত্রাদি 
সকলেই একত্র আহারাদি করিতেন; এই কারণে হিন্দু-সাধাঁরণ ও ব্রাক্মদিগের 
মধ্যেও অল্লাধিক পরিমাণে আলোচন! হইতে লাগিল। অবশেষে বিষয়টা 
গোস্খামি-প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি এইরূপ বলিলেন,--“ইহা! শীস্ত্র সদা- 
চারের বহিতূ্তি কাধ্য হয় নাই। কিয়ৎকাল পূর্বে, “মহোৎসবে পংক্কি- 
বিচারের.আবশ্তকতা আছে কি না” এই বিষয়ের মীমাংসার জন্ত শাস্তিপুরে 
পর্তিত মণ্ডলীর একটা সভা আহত হয়। এ সভায় বহু আলোচনার পরে 
উপস্থিত পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মহোথ্সবে পংক্তি-বিচারের 
কোন আবশ্তকতা নাই ।” 

উৎসবান্তে গোস্বামি-প্রভৃ কলিকাতা যাইবার কথা উল্লেখ করিলে গেণগুারিয়া- 
বাসী শিশ্কগণ মন্মাহত হইলেন । ইহাদের গুরুভক্তির তুলনা নাই । আশ্রম 
প্রতিবেশী আবালবৃদ্ধবনিত গোস্বামি-প্রতৃকে নিতান্ত আপনার জন, প্রাণের 
একমাত্র দরদশি জান করিয়। নিঃসঙ্কোচে আপন আপন মনের কথা, প্রাণের 
ব্যথ। জ্ঞাপন করিয়া হৃদয়ের জালা দূরীভূত করিতেন। তীহার প্রতি ইহারা 
যেরূপ উচ্চভাব পোষণ করিতেন তাহা দর্শন করিলে, শ্রীরুষ্ণের প্রতি ব্রজবাসী- 
দি্গের স্বাভাবিক ভালবাসা ও আকর্ষণের কথা শ্বতঃই মনে উদ্দিত হইত। 
ভক্জপ্রবর স্বর্গীয় কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশয় ঢাকা ত্রাক্ষসমাজের প্রচারক- 
নিবাসে অবস্থানাবধি যেকূপ আস্তরিক শ্রদ্ধার সহিত গোস্বামি-প্রভূর সেবা- 
' পরিচধ্যা করিতেন তাহা 'সম্যক্কূপ বর্ণনা করা অসম্ভব । গোশ্বামি-গ্রত 
কলিকাতা! ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্ষল্প হইয়াছেন শুনিয়া শ্রদ্ধেয় ঘোষ মহাশয় 
একেঘায়ে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনরায় তাহাকে তাহার প্রধান 
লীলাস্থলে পাইবার জন্ত, শ্রদ্ধেয় ঘোষ মহাশয়ের ধীমান্‌ গুরুবৎসল পুত্র শ্রীমান 
ফণিড্ষণ ঘোষ কলিকাতা গমন করিয়া গোস্বামি-প্রভৃকে গেণগারিয়া আশ্রমে 
'আমিবার জন্ঠ নির্ধান্বাতিশয়ে অনুরোধ করিলেঃ তিনি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ 
করিলেশ। গেগারিয়াবাপীর মনে আশার সঞ্চার হইল প্রতুপাদ আবার 
ফ্রিতে অসমর্থ হইয়া পুরীধাম হইতে প্রীমান ফশিভূষণের নিকট দুঃখ জ্ঞাপন 
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কলিকাতার ৪৫নং হারিসন রোডের বাটাতে অবস্থান। কুলীন 
গ্রামবাসীর প্রতি কৃপা। প্রসিদ্ধ গায়ক নীলকণ্ঠ ও গণেশ 
দাসের কীর্তন । নিয়ম ভঙ্গ করাতে জনৈক শিষ্বের প্রতি 
শাসন । শ্রীমন্সহা প্রভুর পুনরায় অবতার গ্রহণ সন্থান্ধে 
প্রশ্নোত্তর । প্রসুপাদ যোগজীবন গোস্বামীর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় । 


ঢাকার উৎসব সম্পন্ন করিয়া! গোস্বামি-প্রভূ ১৩০২ সনের মাঘ মাসের শেষে 
সশিষ্য কলিকাতায় আগমন পূর্বক সীতারাম ঘোষের স্টাটস্থ ১৪২ নং ভবনে 
কিয়*কাল বাম করিবার পর, ১৩০৩ সনের প্রথমভাগে হারিসন রোডের ৪€নং 
আলয়ে আগমন করিয়া তথায় প্রায় এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন । এই 
স্থানে অবস্থানকালে গোস্বামি-প্রতৃ, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামবাসীর 
প্রতি যেরূপ অসামান্ত রুপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা! স্মরণ হইলে__ 

“কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর । 
সেহো মোর প্রিয় অন্তে রহু বহু দুর ॥” 

--ইত্যাদি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর উক্তির কথ! স্বতঃই স্মতিপথে উদ্দিত হয়। 
তাহার এই অন্গপম কপার বৃত্তান্ত কুলীন গ্রামবাপী জনৈক শিষের স্বকথিত 
(বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি 7__ 

_. *বোলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল কুলীনগ্রামবাসী শ্রীযুক্ত' হরিদাস বস্থ মহাশয় 

বলিলেন--'কে যে গোৌঁসাইর কুপাপাত্র, কে অপাত্র ইহা বুঝিয়া উঠা দায়। 

একদিন ভ্রাহার ইচ্ছা হইল দেশের লোকগুলিকে' লইয়া গিয়৷ যদি ওর 
।(গোস্বামি-প্রভুর) নিকট হইতে দীক্ষ। দেওয়াইয়। আনিতে পারেন, তাহা হইলে 
'খুব একটা কাজ হয়, লোকগুলি উদ্ধার হইয়া যায়। ইহা ভেবে তিনি দেশে 
পজ্জ লিখিলেন,-কে' কে' গৌসাইর নিকট হইতে দীক্ষা লইবে চ'লে এস, 
যাওয়া আসার সব খরচ আমার ।, এই' কথা শুনিয়া যত ইতর লোক-_কামার, 
কুমার, ছুতার, হাড়ি, ডোম, চোর, ভাকাত, ইস্রিয়-পরায়ণ লোক সব সা"জল। 
ভাল জাতিও ছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা কম । ফেবল বিষ্ভান্, পাগডত্যাভিমানী, 
, নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুগণ রহিলেন'। ' ধাহার! আসিবেন ভাবিয়াছিলেন তাঙের- 
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মধ্যে একজন মাত্র। দেখিয়াই তাহার চক্ষুস্থির । পণ্ডিত মহাশয়ের 
(শ্তামাকাস্ত চট্টোপাধ্যায়) নিকটে. গিম়। বলিলেন---পণ্ডিত মহাশয়, এখন উপায় 
কি? যত বেটা চোর ডাকাত ত আসিয়। হাজির, একজন আবার একটী পতিত; 
রমণীকে লইয়। আসিয়াছে, কি লজ্জার কথা । গোঁসাই উপরে আছেন, তীহাকে 
জানাতে যে সাহস হয় ন1।” সেদিন তত সেই ভাবেই গেল। পরদিন প্রাছে 
গৌঁসাইর নিকটে যেমন যাইতে হয়, তেমনি সকালে যাইয়া বসিতেই শিব- 
চতুর্দশীর কথ। আরম্ভ হইল । পশুহস্ত1 ব্যাধ মহাদেবের কৃপায় কি প্রকারে উদ্ধার 
হইয়া! গেল, গোস্বামি-মহাশয় নিজমুখে তাহা বিবৃত করিলেন ৷ হরিদাস 
বাবু সুযোগ পাইয়া গৌসাইকে বলিলেন--€দবাদিদেব মহাদেব রুপা করিয়া 
কেবলমাত্র একটী ব্যাধকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । আজ শত শত ব্যাঃ 
কুলীনগ্রীম হইতে আসিয়া আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত। এবার আমার 
ভোলানাথ কি করিবেন %” এই কথা বলিয়াই সাধনপ্রার্থ সকলের বিবরণ 
বলিলেন। গৌঁসাই বলিলেন--“কা'ল দীক্ষা হবে । এই আদেশ শুনিয় 
হরিদাস বাবু হাতে আকাশ পাইলেন, তাহার গায়ে আর আনন্দ ধরে না। 
পরদিন সকলের দীক্ষা! হইল । সে দীক্ষ1 এক অদ্ভুত ব্যাপার ! কেহ কীদ্ছে. 
কেহ হাস্ছে, কেহ নৃত্য করুছে, কেহ বা অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে । হাড়ি, 
মুচি, বামন, শূত্র, সব এক মিশাল। একে অন্যের পায়ে পড়ছে, আলিঙ্গ 
কর্ছে-ইত্যাদি। অতঃপর গোৌঁসাইর নিকট হইতে বিদায় লইয়| সকলে 
দেশে গেলেন। দেশে ইহাদের কীর্ভন ও কীর্তনে ভাব দেখিয়া! সকলে 'অবাক্‌। 
হয়ে গেল। এই সকল দেখে শু'নে দেশের অপরাপর অনেক লোক আস্যি 
গৌসাইর নিকট 'হইতে দীক্ষা লইয়া গেলেন। আজকাল কীর্তনে ইহাদের 
যেবূপ ভাব হয়, ভাল ভাল উচ্চ সাধকের মধ্যেও তাহা বিরল |” * 

এই স্থানে প্রসিদ্ধ গায়ক নীল্কণ্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কোকিলকণ্ কীরনীয় | 
শ্রীযুক্ত গণেশদাস মহাশয়ছয় আসিক্সা. গোম্বামি-প্রভৃকে, কীর্তন শ্রব' 
করাইয়াছিলেন। 

শ্রদ্ধেয় বীর্তনীয়' গণেশদ্াসের সঙ্গে . বন্দাবনবাসী সিচ্ধা প্রেমিক 
ভক্ত বলরামদাস বাবাজী মহাশয়ও. গোস্বামি-প্রত্কে দর্শন করিতে আল্যা 
ছিলেন । ইহার সঙ্গে গোস্বামি-প্রতুর. শ্রীবৃন্দাবন অবস্থানকালে যথে। 
'আলাপ-পরিচয় এছল । বাবাজী মহাশয়. এক সময়ে .ক্খময় বৃন্দাবন” 

ধ্. ». পীনুক্রে উমেশচন্র হু মহাশন্কের খাতা.হইতে উদ্ধত | 
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ইত্যাদি কীর্তন শ্রবণ করিয়! ভাবাবেশে তিনদিন পর্যস্ত অচৈতন্তাবস্থায 
অতিবাহিত করিম্নাছিলেন ; তখন ইহার রোমকৃপ হইতে রক্তোদগম 
হইয়াছিল। অনেকে ইহার জীবনের আশা। পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
গোস্বামি-প্রভু যখন তাহার বুকের উপর কাণ পাত্তিয়। পরীক্ষ। করিয়া বলিলেন 
যে, তিনি তাহার পেটের ভিতর হইতে “হ্থখময় বৃন্দাবন” এই কথাটা পুনঃপুনঃ 
অস্ফুটন্বরে উচ্চারিত হইতে শুনিতেছেন, তখন ইহার মৃতু; হইতে পারে না। 
এই কথা গশুনিয়। উপস্থিত সকলে নিঃসংশয় হইলেন । এই বৎসর এই প্রেমিক 
মহাপুরুষকে অতিথিরূপে পাইয়। গোস্বামি-প্রভব উহাকে যথোচিত আদর- 
মভ্যর্থনা করিয়াছিলেন | কীর্তনে ইহার ভাবাবেশ ঘিনিই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন 
তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন । 
এই স্থানে অবস্থানকালে গোস্বামি-গ্রভুর অন্যতম শিষ্য, নী অস্তগত 
আলিগ্রাম-নিবাসী স্গায়ক শ্রদ্ধেয় স্ুর্যানারায়ণ রায় মহাশয় প্রায়ই গোস্বামি- 
প্রকৃকে তাহার ভাবান্করূপ, কখনও* রাধারুঞ্চলীল| বিষয়ক, কখনও বা 
শ্যামাবিষয়ক গান শুনাইয়। তৃপ্তি প্রদান করিতেন। স্থানাভাব বশত: এ 
সকল গানের চারিটী মাত্র নিয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ; থ।_ 
খাস্বাজ--কাওয়ালি। 
১। ও ষমুনে, তোর তীরে শ্তাম আমার বাশী বাজাত। 
তভূবন-মোহন তানে, ভূবন ভুলাত ॥ 
তরলে, তব তরঙ্গে, ললিত ত্রিভঙ্গ ভঙ্গে, 
মধুর মূরতি বঙ্গে রঙ্গ মিশাত ; 
উজানের ছলে প্রেম ছুকুল ভাসাত। 
আমার ন। হয় হিয়া! পাষাণ, তরলে তোর ত তরল প্রাণ, 
ন। হে”রে সে চাদ বয়ান, কেমনে আছ জীবিত। 
্‌ খান্বাজ- বত । 
২) নীপম্ুলে বামে হেলে, ও কে হাসি হাসি চার গো, 
আবার রাধ! রাধা রাধা বলে বাশরী বাজায় গো। 
ওকি মন্ত্র জানে, প্রাণ ভুলিল মধূর তানে, 
( আরত গৃহে যাওয়া! হ+লে। নাগো ) 
( আমায় বাশী যে করুলে! উদাসী ) 
আবার কত রঙ্গে ভ্রভঙ্গে অবলা! ভুলায় গো। 


চরণে চরণ থ'য়ে, ত্রিভ্গ ভঙ্গিম হ'য়ে 
আমার প্রাণমন বিনামূলে বিকালো রাঙ্গাপায় গো। 


খান্বাজ বেহাগ-_£ুংরি | 


৩। আমর! যাবগে। করিতে শ্টাম-দরশন । 
হেরে সে ধনে, হবে মনোবাঞ্ছা পূরণ ॥ 
সে যে রাজা হ'য়েছে মথুরা ধামে, 
কুজাদাসী রাণী হ'ম্ে বসেছে বামে, 
দেখি, দেখি করে কি না করে সম্ভাষণ, 
ব্রজেরি দুঃখের কথা বল্ব তখন, 
কেঁদে অন্ধ হ*ল নন্দরাণী, 
* রাধা আছে কি না আছে অন্ুমানি, 
দেখি করে কি না করে প্রত্যাগমন ॥ 
যদি প্রিয়ভাষে না আসে বংশীধারী, 
তবে কর'ব আমরা সবে আইন জারী, 
রীতিমত দাসখত দেখা;য়ে শমন, 
সেই জোরে মনোচোরে করিব বন্ধন,__ 
সব সঘী মিলে আন্বে। ধরে” । 
দেখি বাধ! দি'য়ে কে রাখতে পারে, 
হেন পলাতক খাতকের শান কারণ, 
রাই রাজার দরবারে করিব অর্পণ ॥ 
এক দিবস শ্রদ্ধেয় স্ম্ধ্যবাবু কৃষ্ণলীল।-সন্বন্ধীর একটা গান করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে গোস্বামি-প্রভু তাহাতে বাধা প্রদানপূর্বক অতিশয় বিনীতভাবে 
বলিলেন--“দয়া করে একটী শ্টামাবিষয়ক গান করুন|” স্থীয় 
গ্ুরুদেবকে এই ভাবে বিনয় প্রকাশ করিতে দেখিয়া, শ্রদ্ধেয় 'স্ুরধ্যবাবু, 
কিঞ্চিৎ অগ্রত্বত হইলেন, কিন্তু তখন কিছু না বলিয়া তাহার আদেশান্ুরূপ 
নিষ্লিখিত গান করিলেন ; যথ! ১-- 
ভৈরবী--একতাল!। 
জান না রে মন, পরম কারণ, স্টামা কতু মেয়ে নয়। 
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয় ॥ 


কতু পরে ধড়া, কত বাধে চুড়!, মমুরপুচ্ছ শোভিত তায়। 
( শ্ামা ) কখনো পার্বতী, কখনো শ্রীমতী, 

কখন রামের জানকী হয় ॥ 
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দন্ছজদলে করে সভয়। 

( আবার ) ব্রজপুরে আসি”, বাজাইয়ে বাশী, ব্রজবাসীর মন হরিয়ে লয়? 
যে ভাবে যে জন, করয়ে ভজন, সে রূপ তার মানসে রয়, 
কমলা-কাস্তের হৃদি-সরোবরে, কমল মাঝে কমল উদয় হয় ॥ 

কীর্তনাস্তে শ্রদ্ধেয় কুরধ্যবাবু গোস্ামি-প্রতুকে বলিলেন__"আপনি ওরূপ 

বে আমার নিকটে বিনয় প্রকাশ করিলেন কেন? আমাকে আদেশ করিলেই 
হইত?” তছুত্তরে তিনি বলিলেন-_“ভাব হইতে ভাবাস্তরে লইলে ভাবের 
কাছে অপরাধ হয়। তাই আপনাকে এরূপ ভাবে বলিয়াছিলাম।” ভাবের 
অসাধারণ কোমলতব ও কমনীয়ত! সম্বন্ধে তিনি অপর এক সময়ে বলিয়াছিলেন 
_-“ভাবটী যেন লজ্জাবতী লতা, স্পর্শ করিলেই সন্কচিত হইয়! যায়। ভাবের 
সামান্ত অমর্যাদা হইলেই ভাব শ্রকাইয়া যায় এবং ভাবের কাছে ভয়ানক 
অপরাধ হয়। সুতরাং সকলেরই এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন ।” 
ইদানীং গোস্বামি-প্রতু শ্যামা-বিষয়ক গান শ্রবণ করিতে অত্যন্ত আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেন । স্বীয় গুরুদেবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, কোকিলকণ্ঠ 
স্থগায়ক শ্রদ্ধেয় রেবতী মোহন সেন মহাশয় শ্যামা-বিষয়ক নৃতন নৃতন গান 
অভ্যাস করতঃ বেহালাসংযোগে 'গান করিয়া গোস্বামি-প্রভৃকে শ্রবণ 
করাইতেন। গ্ৌসাইজীও ভাবাবিষ্ট হইযা তাহা শ্রবণ করিতেন। নিষ্কে 
এঁ সকল গানের তিনটা মাত্র উদ্ধত হইল,__ 


বিঝিট-_একতালা। 


১। নটবর বেশে, বৃন্দাবনে এসে, কালী হলি ম! রাস-বিহারী, 
পৃথক প্রণব, নান! লীল! তব, কে বোঝে একথা বিষম ভারি, 
নিজতম্গ আধ।, গুণবতী রাখা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী । 
ছিল বিবসন কটা, এবে পীত ধটা, এলো! চুলে চূড়া বংশীধারী, 
আগেতে কুটীল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছে ত্রিপুরার । 
এবে নিজে কাল,তন্ছরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি, 
ছিল ঘন ঘন হাস, ব্রিভুবন জ্রাস, এবে স্ৃছ্হাস, তুলে ব্রজ-কুমারী। 


আগে শোনিত সাগরে নেচে ছিলে স্ঠামা, এবে প্রিয় তব যমুনাবারি, 
প্রসাঁদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননি মনে বিচারি, 
“ মহাকাল কা শ্ঠাম শ্টামাতন্থ, একই সকল বুঝিতে নারি । 
তভৈরবী__যৎ। 
২। মন বলি ভজো কালী, ইচ্ছা হয় যে আচারে, 
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে । 
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধান, 
নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যাম! মাকে । 
যত শুন কর্ণপুটে, সকলই মায়ের মন্ত্র বটে, 
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে । 
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ধব ঘটে, 
আহার কর, মনে কর, আন্তি দেই শ্যামা মাকে । 
সিন্ধু-_-ষৎ। 
৩। কেনরে আমার শ্যামা-মাকে বল কাল। . 
ঘদদি কাল বটে, তবে কেন ত্রিতুবন করে আলো । 
মা ( আমার ) কখন শ্বেত, কখন গীত, কখন নীল লোহিতরে, 
আমি বুঝিতে নারি, জননী কেমন, আমার ভাবিতে জনম গেল । 
মা কখন প্ররুতি, কখন পুরুষ, কখন শৃণা মহাকাশ রে, 
কহে কমলকান্ত ওভাব ভাবিয়ে, মহেশ পাগল হ'ল। 
শ্রদ্ধেয় রেবতী বাবুর তান-লয়-সমন্বিত প্রাণম্পর্শী কীর্তন শ্রবণ করিয়া 
একদিবস গোস্বামি-প্রকু তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন--“তোমার 
ক মধুময় হউক |” অপর একদ্িবস তাহার কথ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন-__ 
“উহার ( বেবতী বাবুর ) গান শ্রবণ করিয়া বহুলোক তৃপ্তিলাভ করিবে 1” 
এই সময়ে কলিকাতার অনেক ইংরেজী শিক্ষিত বাক্তি ও উচ্চপদস্থ রাজ- 
কর্দচারী প্রায়ই গোস্বামি-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া অস্তঃসার-শৃন্ত 
বড় বড় ধন্শ কথ! বলিতেন। তাহাদের এ সকল কথা-বার্তা হইতে 
প্রায়ই ধন, উচ্চপদ ও বিগ্ভাভিমান বাক্ত হইয়া! পড়িত। ইহাতে ধন্দরপিপান্থূ 
ব্যক্তিগণ অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেন । কিন্তু গোস্বামি-প্রতব মুখে কোন 
প্রকার বিরক্তি, প্রকাশ না করিয়া সময়ে সময়ে তাহাদের শুনাইয়! নিয়লিখিত 
গীনটা গাইতেন, যথা 


বাউল সুর 

আমার মন কি যেতে চাও সুধা খেতে আনন্দ-পুরে । 

তথায় রাগের মানুষ চলে নির্ব্বিকারে । 

আনন্দময় বাজারখানি, হচ্ছে সদা প্রেমের ধ্বনি, 

আগুনে বারুদে এক ঘরে । 

তথায় কামী লোভীর যেতে বারণ, শুদ্ধ হয় যার রাগের করণ, 

কেবল সেই ষে+তে পারে, তুই যাবি কি করে, 
( ওরে চাকুরে ) 
সাহসে কি ঢেকী গিল্তে পারে । 
একদিবস ব্রাহ্মধন্মপ্রচারক পরম শ্রদ্ধাম্পদ ভ্প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 
মহাশয় গোস্বামি-প্রভূর নিকটে আগমন করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন-- 
“মানুষের মুখ চেয়ে, লোৌকলজ্জ1 ক'রে জীবন নষ্ট করিলাম। এখন লোকে 
বড়লোক বলে, সেই অভিমানে মারা গেলাম । যথার্থ ধন্ম হইল না, নিজেরই 
ক্ষতি হইল ।” তদুত্বরে গোস্বামি-প্রভু বলিলেন--“মাঁপনি গীতা ও ভাগবত 
পাঠ করিবেন, কেবল ইংরাজীভাবে থাকিবেন ন1। যাহার! টাকাকড়ি দিয়া 
তুষ্ট করিতে চায়, তাহারা চিরদিনই ধর্মজগতে নিন্দিত । ভগবান তাহাদের 
দোষ তাহাদের অন্তরে মাখাইয়া অহঙ্কারের কৃষ্টি করেন। তাহাতে তাহারা, 
এঁহিক পারত্রিক মঙ্গল হইতে ভ্রষ্ট হয়। ইহা! অপেক্ষা শান্তি আর কি হইতে 
পারে? ধাহারা ভগবস্তক্ত তাহার! একট জানিতে পারিলে আর তাহাদের 
"গৃহে পদার্পণ করেন না, ইহাও অল্প শাস্তি নহে ।” 
কোন এক সময়ে ব্রাঙ্মদমাজনূক্ত সবজজ স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়, 

গোম্বামি-প্রভুর নিকটে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_“ত্রাহ্গ- 
সমাজের কল্যাণ হয় কিসে?" তিনি উত্তর করিলেন_ “খনি-প্রণীত 
শাস্ত্র অবলম্বন করিলে ।” শ্রদ্ধের চণ্ডীবাবু বলিলেন-ত্রা্ষসষমাজ ত এখন 
তাহ! করিয়। থাকেন ।” গোন্বামি-প্রভু উত্তর করিলেন --“ন!, তাহা করেন 
না। শাঙ্কের যে অংশটুকু মতের সঙ্গে মিলে, তাহাই মাত্র অঙ্গলরণ করেন। 
তাহাতে হইবে না। শাস্ত্র মানিতে হইলে আগাগোড়াই মানিতে হইৰে 1” * 
এ সম্বদ্ধে গোস্বামি-প্রতু অপর একদিন বলিয়াছিলেন-_-“পূর্ববে যখন অভিধান 
দেখিয়া শাস্ত্ার্থ নির্ণয় করিভাম, তখন তাহার অনেকাংশ্‌ পরিত্যজা বোধ 

* স্বগাঁয় স্ামকা্ পরত মহাশয়ের প্রসুখাৎ অত । 


হইত । কিন্তু একদিধস গুরুদেবের কুপায় যখন খধধিগণ প্রকাশিত হইয়া; 
আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন যে,”তোমার অন্তরে শান্ত স্ৃর্তি হউক,” 
তখন হইতে দেখি ষে শাস্ত্ররে একটা অক্ষরও পরিত্যাগ করিবার যে! নাই, 
সমন্তই সত্য । তবে দেশ-কাল-পাত্রভেদে ব্যবস্থা, অধিকারি-ভেদে উপদেশ 1” 
অপর একদিবস কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন--“শাস্ত্র অক্ষর নয়, কালি নয়, কাগজও 
নয়। শাস্ত্র জীবস্ত, স্বপ্রকাশ। খধিদিগের আশীর্বাদে প্রেণীবদ্ধ উড্ডীয়মান 
পক্ষীর ঝীকের স্তায় তাহা স্বাক্ষরে যথাসময়ে সাধকের নিকটে প্রকাশিত হয় 1* 
একদিবস গোম্বামি-প্রতৃর অন্যতম শিষ্ক শ্রদ্ধেয় মনীন্দ্রনাথ মজুমদার 
মহাশয়ের ব্রাক্মসমীজের ভবিত্তদ্বিষক প্রশ্নে গোস্বামি-প্রভূ বলিয়াছিলেন-_-“যাহা' 
দ্বারা যে প্রয়োজন সাধিত হইবে, তাহা হইফ্া গেলে তাহার আর কোন 
আবশ্যকতা থাকে না। মহাবীর অজ্ঞন শ্রীকষ্ণের অন্তদ্দানের পর, 
আহিরীদিগের নিকটে পরাস্ত হইলেন । যে গাণ্ডীবদ্ধারা তিনি কুরুক্ষেত্র জয় 
করিয়াছিলেন, তাহা তখন উত্তোলন করিবার শক্তি নাই; যদিও বহু কষ্টে 
তুলিলেন, কিন্তু গুণ দিতে পারিলেন না । তখন নিতাস্ত দুঃখিত ও অপমানিত 
হইয়া বদরিকাশ্রমে ব্যাসদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন ৷ মহামতি ব্যাসদেব 
তাহাকে সাত্বন। প্রদান করিয়া বলিলেন--“তুমি শ্রীকষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্‌ 
ছিলে। তোমার গাণ্ডীব এখন নিম্প্য়োজন, উহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া 
গিয়াছে । এখন পরলোকে যাহাতে মঙ্কল হয় তাহা কর-_তপস্তা কর।” 
সেইরূপ ব্রান্ষদমাজের যে প্রয়োজন ছিল তাহা সিদ্ধ হইয়াছে । পূর্বের ন্যায় 
বক্তৃত। দ্বারা এখন উহাকে সেইরূপে বজায় রাখিতে চেষ্টা কর। বৃথা ৷ এখন 
ত্রাঙ্মদিগের পক্ষে আপন আপন মঙ্গলের জন্য তপন্ায় রত হওয়া দরকার ।” 
্রাক্মসমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন-_-"খুষ্টধন্মের 
হস্ত হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা, এবং দেশে স্থনীতি প্রচার ও দুর্নীতি 
পরিহারের জন্যই ব্রাঙ্গধশ্ম আগমন করিয়াছিলেন ।” ্‌ 
এই সময়ে গোম্বামি-প্রভূর অন্যতম শিষ্য হৰিগঞ্জের ভূতপূর্বব প্রসিদ্ধ উকিল” 
স্বধণ্মনিষ্ট শ্রীযুক্ত বরদাকাস্ত বন্দ্যোপাধায় মহাশয় গুরুদর্শনার্থ তৎসমীপে 
উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে হরিগঞ্জ পরিত্যাগপূর্বক গয়াতে গিয়া 
ওকালতী ব্যবসায় করিতে আদেশ করেন । গ্ুরু-আজ। শিরোধার্য করতঃ 
গয়ায় উপস্থিত হইয়া, শ্রদ্ধেয় বরদাবাবু প্রতৃপাঁদকে তথাকার অকাশগঙ্গা 


* গোস্ছামি-পরুর প্রযুগাৎ ক্রুত। 


পাহাড়ে অবস্থিত তাহার যোগদীক্ষ। প্রান্তির স্থানটার খ্বতিরক্ষার আবশ্তক্তার 
বিষয় উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলে, তিনি তাহাকে তৎকাধ্য করিতে অন্গুমতি 
প্রদান করেন। তদন্ুসারে অ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত স্থানটী সংস্ক ত 
ও চিহ্কিত করিয়া গোস্বামি-প্রতুর শিষ্যমগ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন ॥. 
কয়েক বৎসর হইল গোস্বামি-প্রভুর শিত্যদবয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্্র বসু বি, এল, 
ও শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে এই স্থলে একটা সুন্দর মন্দির 
নির্মিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় মতিবাবু ও কতিপয় স্থানীয় বিশিষ্ট ভক্ত লোকের 
উদ্যোগে প্রতিবংসর পৌধমাসে এই স্থানে একটী মহোৎসব হইয়। থাকে । 
কোন এক সময়ে গোম্বামি-প্রভৃ জনৈক শিষ্ঠকে স্বীয় সাধনপ্রণালী অন্ুসারে' 
সাধন দিতে অন্থমতি প্রদান করেন। তদন্ুমারে তিনি বহু লোককে পাধন, 
প্রদান করিতে থাকেন। কিন্তু তাহার কোন কোন আচরণ, সাধু শ্রীধর ও: 
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( দরবেশজী ) প্রমুখ গোস্বামি-প্রতুর শিল্ঠ দিগের 
ভাল লাগে না। এইস্থানে অবস্থান কালে এক দিবস শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় স্বদেশ হইতে আগমনপূর্বক, পূর্বোক্ত শিষ্কটার আচরণ সম্বন্ধে 
গোম্বামি-প্রভুর নিকটে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, ভাহার শিষ্যরা তাহার 
আলোক চিত্রের ( ফটো) নিয়ে তাহার নামের সহিত ভগবত শব্দ যোগ করিয়া, 
উহারই আরতি পুজা করেন। কিন্তু তিনি জানিয়া শুনিয়াও উহার কোন, 
প্রতিবিধান করেন না। অধিকন্ত তিনি তাহার স্ত্রীলোকশিষ্তের দ্বারা পাদ- 
সম্ধাহনাদি সেবা গ্রহণ করেন। এই সকল কথ শুনিয়াই ক্রোধে গোস্বামি, 
প্রভুর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়! উঠিল, তিনি হুঙ্কার করিয়। বলিতে 
লাগিলেন--“বটে ! স্ত্রীলোকের দ্বারা অঙ্গসেবা গ্রহণ! এত আমাদের 
সাধনের প্রণালী নয়। আর তিনি ভগবান্‌ হইয়া! বসিলেন নাকি? শিল্কেরা 
তাহার ফটো! ভগবানের আসনে বসাইয়৷ পূজা করিতেছে, আর তিনি তাহা, 
অনায়াসে উপেক্ষা করিতেছেন! তাহা হইলে আজ হইতে তাহাদের লঙ্গে 
আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের সঙ্গে আমরা একত্র হইয়! প্রাণায়া- 
মাদি কোন ধর্ানষ্ঠানই করিতে পারি না।” এই বলিয়া তিনি সেই অঞ্চলের 
জনৈক শিশ্তকে এই মর্মে চিঠি লিখাইয়। দিলেন যে, তাহারা যেন উক্ত শিল্ 
ও তাহার শিষ্যদের সঙ্গে সকলপ্রকার ধন্ম-সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সাধকদিগের 
স্ীলোক হইতে সাবধানতা সম্বন্ধে, গোস্বামি-প্রত্ত তনীঘর় “যোগসাধন সম্বন্ধে 
কতিপয় প্রশ্্োত্তর” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_-“স্্ীলোক ও পুরুষের স্বতঙ্জ 


গৃহে সাধন করা আবশ্কক। ইহা খধি ও পরমহংসদিগের অতি আদরের 
পবিত্র সাধন। কোনরূপে ইহার মধ্যে অপবিভ্রতার লেশমাত্তর প্রবেশ না 
করে'। যতদিন সাধক পবিত্রস্বর্ূপে নিমগ্ন হুইয়া আপনার প্ররবৃত্তি-নিচয়কে 
সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আনিতে ন! পারেন, ততদিন চরিত্র স্খলনের কিঞ্চিন্াত্ 
সম্ভাবনার মধ্যেও তাহার থাক] বিধেয় নহে।” গোম্বামি-প্রভু নিজে এ 
সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন । গেগারিয়! আশ্রমস্থ তদীয় সাধন-কুটীরে 
স্ীলোকের প্রবেশাধিকার ছিল না । তথায় সেই নিয়ম এখনও প্রতিপালিত 
হইতেছে । এতত্তিন্ন অপরাপর স্থানেও একমাত্র দীক্ষার সময় ব্যতীত 
তাহার আসনগৃহে স্ত্রীলোকের প্রবেশ করিতে পাইতেন না। স্ত্রীলোকদিগকে 
নীক্ষা দিবার সময়ে তাহাদের স্বামী, পুত্র অথবা অপর কোন পুরুষ 
'ভিভাবককে সন্সুখে রাখিয়! তবে সাধন প্রদান করিতেন এবং তিনি 
কখনও কোন স্ত্রীলোকের দ্বারা অঙ্গসেবা গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, তিনি 
কোন স্ত্রীলোকের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াও কথ বলিতেন ন1। শ্রীবুন্দাবনে 
অবস্থান কালে একবার তদীয় জোষ্টভ্রাতবধূ তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়। 
কোন কোন কথা বলেন। গোসঙ্বামি-প্রভূ নিতাস্ত অপরিচিতের ন্যায় এসকল 
কথার উত্তর দিতে থাকিলে, তদীয় ভ্রান্ববধূ ছুঃখিতা হইয়া বলিলেন- “কি 
বিজয়, তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি যে তোমার ত্রাসবধূ.।” 
তখন গোস্বামি-প্রভু লঙ্জিত হইয়! উত্তর করিলেন-“মা, ক্ষমা করুন, আমি 
কখনও আপনার মুখ দর্শন করি নাই। তাই আপনাকে চিনিতেছিলাম না” 
বর্তমান সংযোগী গৌড়ীয় বৈষ্ণব্দগের কথা উখাপিত হইলে, তিনি ছোট 
হরিদাসের প্রতি শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কঠোর শাসন-মূলক শ্রীচৈতন্তচরিতামুতোক্ত 
'নিয়লিখিত শ্লোকটা আবৃত্তি করিয়া! উহাদিগের কাধ্যের অবৈধতা সপ্রঙ্গাণ 
করিতেন । শ্লোক যথ। £-- 


“বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সজাষ্ণ। 

হেরিতে ন| পারি আমি তাহার বদন ॥” 
একদিবস গঞ্গান্নান করিয় প্রত্যাবর্তন কালে পথিমধ্যে জনৈক ধন্মোন্সত্ত 
'উদাসীন ব্যক্তি গোশ্বামি-প্রভৃকে প্রদান করিবার জন্য একখানি মুদ্রিত নিমন্ত্রণ 
পত্ দীন গ্রন্থকারের হস্তে অপণ ফরেন । এই পত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহার গুরু- 
দেবকে প্রীশ্রীমহাগ্রভুর অবতার প্রতিপন্ন করিয়া তদীয় জন্মোঞ্টদব উপলক্ষে 
দেশের ধন্মপ্রাণ বাক্তিবর্শকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অবতারের প্রমাণ 


পরিচ্ছেদ] মহাপ্রভুর পুনরায় অবতার গ্রহণ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ৪৬১, 


স্বরূপ শ্রীপ্রীচৈতগ্যভাগবতের শচীমায়ের প্রতি ..্রীশ্রীমহাপ্রতুর উক্তিমূলক: 
নিষ্নলিথিত শ্লোকটা উদ্ধত করা হইয়াছিল; 
“আরও ছুই জন্ম এই সংকীর্তনারস্ে, 
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥৮ 

পূর্বোক্ত ব্যক্তি ইতিপূর্ববেও অনেকবার গোস্বামি-প্রতুকে তাহার গুরুদেবেরা 
শরণাপন্ন হইতে সনির্ধন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন । তখন তিনি নিজেকেও. 
পপ্রনিত্যানন্দ প্রভুর অবতার বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সেযাহা হউক,.. 
পর্বোক্ত নিমন্ত্রণপত্র গোস্বামি-প্রভুর নিকটে পঠিত হইলে, তিনি ঈষৎ হাসিয়া: 
বলিলেন -“অবতার হয় কৈ? হ'লেত বেচে যে'তাম।” পরে বলিলেন-স 
“ক্রীবন্দাবনে অবস্থানকালে একদিবস গৌরশিরোমণি মহাশয় আমাকে বলিয়া 
ছিলেন যে, বঙ্গদেশে শীপত্রই অবতার অবতার বলিয়া একট! হুজুগ উঠিবে।, 
তখন্জ অনেকেই আপনাদিগকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার" 
বলিয়া! প্রচার করিয়া টবষ্ণরধর্মের বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করিবে । এই. 
বলিয়। তিনি আমাকে এসকল কপট অবতার হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ: 
করিয়াছিলেন ।” তখন গোস্বামি-প্রভৃকে প্রশ্থ করা হইল তবে শ্রীচৈতন্ত: 
ভাগবতের এ শ্লোকের তাৎপধ্য কি? তিনি উত্তর করিলেন,_ “ইহার তাৎপর্য 
এই যে, আর ছুই কলিযুগে শচীমাতার গর্ভে জন্সিবেনঃ এই কলিষুগে যেমন- 
একবার জন্মিলেন, এইরূপ আর ছুইবার জন্মিবেন। এই কলিধুগে আর. 
দুইবার জন্সিবেন এ অর্থ নহে, কোন ব্যক্তিতে আবেশ হওয়া, কি কোথাও? 
প্রকাশ ওয়া, সে ভিন্ন কথ|। ছ্বাপরের শেষে প্রীকষ্ণলীল। ও তাহার পর. 
কলির প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা আরও দুইবার হইবে । আমরা ভাবি কতকাল' 
বাকী, কিন্ত ইহ! ভগবানের পক্ষে এক মুহুর্তও নহে। বাহার! শ্রীগৌরাঙ্গকে- 
ভজমা। করেন, তাহারা গঙ্গা-তীরে, শ্রীধাম নবদ্বীপে, শান্তিপুরের সাঙ্গিখ্যে, 
শ্রগন্নাথ মিত্রের ঘরে, স্বয়ং শচীমাতার গর্ভে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিজেল- 

তাহাকেই বুঝিবেন। এখন যদি শ্ীগৌরাঙ্গ চট্টগ্রামে কি অন্ধ কোথাও” 
আবিভূতি হন, তবে উহার] কবাহাকে বুঝিবেন না। আর এঁরূপভাবে অবতীর্ণ 
হইলে, পূর্বোক্ত তত্বের আর কোন মাহাত্ম্য থাকে না এবং এই তন্বটীও নষ্ট 
হইয়া যায় । “ভগবান কোন যুগে একই কার্য লইয়া একইরূপে, ছুইবার” 
অবতীর্দ হন নাই। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র ও ছ্বাপরে শ্রীকুষ্ণচন্দ্র একবার মাত্রই 
অবতীর্দ হুইয়াছিলেন, সেইরপ শ্রীর্গৌরাঙ্গও কিতে . একবারমান্র ্মবতীর্ঘ 


৪৬২ আচার্য বিজয়কফ গোস্বমী [ দ্বাবিংশ 
হইয়াছিলেন, এ কলিতে আর জন্নাইবেন না। তিনি কি মরিয়াছেন যে 
আবার জন্মাইবেন? “অগ্ভাপিহ সেই লীল। করে গৌরবায়। ' কোন কোন 
ভাগ্যবান দেখিবারে পায়” শ্রীগৌরাঙ্গদেৰ কলিযুগের ভার লইয়া 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাবৎ কলিবুগ থাকিবে, তাবৎ তিনি জীব উদ্ধার 
করিবেন। আবেশ, আবির্ভাব, প্রকাশ--এই তিনভাবে তাহার লীল। 
হইতেছে, হইবে । তাহার লীলাত শেষ হয় নাই, সেবার মাত্র উকি মারিয়া 
অন্তপ্ধান করিয়াছিলেন । দেখনা এখন কেমন খৃষ্টানদের মধ্যেও খোল 
বাজি:তছে, এমন সময় আলিবে যখন সমস্তই ম্বদঙ্গময় হইবে | * 


এই স্থানে অবস্থানকালে এক দিবস গোস্বামি-প্রভু, জনৈক শিষ্যকে শ্রীপাদ 
রূপ গোস্বামি প্রণী ত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং হিন্দিভক্তমাল, কৃষ্তণকর্ণীমৃত, মনো- 
শিক্ষা গ্রভতি কয়েকখাঁনি বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি অর্পণ করিয়৷ মনোযোগ 
পূর্বক পাঠ করিতে আদেশ করেন। এই সকল গ্রন্থ তিনি বহুদিন পাবে 
সংগ্রহ করিয়া নিজের আসনের কাছে রাখিয়া প্রত্যহ ফুল চন্দনাদিদ্বার| পূজা 
করিতেন। গোস্বামি-প্রতুর আদেশান্যায়ী উক্ত শিগ্ঠটা এসকল গ্রন্থ কিয়ন্দিন 
পাঠ করিবার পর, তিনি একদিবস তাহাকে এস্কল্গ গ্রন্থের কিছু কিছু 
উপস্থিত শিত্যবুন্দকে ব্যাখা। করিয়া শুনাইতে আদেশ করেন । এবং এতৎ- 
প্রসঙ্গে তিনি ইলকল গ্রস্থরাজীর প্রতিপাছ্য... সিদ্ধান্কগুলির বিশ্তুদ্ধত্ব এবং 
উহাদের প্রণেতা শ্রম রপসনাতনাদি শ্রীমন্সহাপ্রভুর পার্ধদবুন্দের অসাধারণ 
বৈরাগ্য, একনিষ্ঠ সাধন, অগাধ পাগ্ডিত্য ও বহুদর্শন__ইগ্যাদির ভূয়সী 
প্রশংস। করিয়া বলিলেন যে, উহাদের প্রণীত গ্রশ্থরাজীর উপর দেশের ভাবী 
ধর্ম অনেক পরিমাণে নির্ভর' করিতেছে । অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত শিশ্টাকে 
এঁ সকল গ্রন্থরাজীর পুনরুদ্ধারকল্পলে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে আদেশ 
করেন। এবং “এ সময়ে,'লঘুভাগবতামত, ষটসন্দর্ত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি 
গোশ্বামিপাদগণের যে সকল গ্রন্থ মুত্রিত্ হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ্পূর্ববক 
নিজর কাছে রক্ষ! করিয়াছিলেন । এসকল গ্রন্থ এখন পুরীধামে গোহ্বামি- 
প্রভুর সমাধি মন্দিরে সযখ্তে রক্ষিত হইতেছে । 

এইস্থানে অবস্থানকালে একদা “ক্রীপ্রীবিকণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার” পত্রিকার 
ভূতপূর্বব সম্পাদক পুজাপাদ রলিকমোহন বিস্তাতৃষণ মহাশয় গোস্বামি-প্রভুর 


গোস্বামি-প্রসূর এুখাৎ ক্রু । 


সী এ একপাকিআ ্া 


পরিচ্ছেদ]  রসিকমোহন বিষ্যাতুষগের সহিত কথোপকথন ৪৬৩ 


সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। তিনিও তাহাকে সমাদরপূর্ধক নিকটে 
আহ্বান করিয়া কথা প্রসঙ্গে বলিলেন-_“শীগ্রই আমাদের দেশে ধর্দের একটা 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে ' নদীয়াবিহারী শ্রীমন্‌ মহাপ্রতৃর ধশ্মই আবার 
জাগিবে। তখন তিনি আপনার দ্বারা কিছু কাধ্য করাইবেন। বৈষ্ণবশাস্র 
আপনাকে আলোচনা করিতে হইবে । আমার কথা কয়েকটা স্মরণ রাখিবেন, 
সময়ে সমন্ত বুঝিতে পারিবেন--ইত্যাদি।” পুজ)পাদ বিদ্যাভৃষণ মহাশয় 
মরলভীবে আমাদ্িগের নিকটে বলিয়াছেন যে, তিনি তাহার কথায় তেমন 
আস্থা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন না। কারণ তিনি তখন মহাপ্রভূর 
ধর্মের বেশী ধার. ধারিতেন না, মিল (-841)] ), স্পেনসার (919:099: ) প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য সংশয়বাদীদিগের গ্রন্থ আলোচনা করিয়াই সময় কাটাইতেন ; এবং 
ডাক্তারী ব্যবসায় করিয়া! সংসারধাত্র! নির্বাহ করিতেন। পরে তিনি স্থীয় 
অজাতসারে শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মের প্রতি আকুষ্ট হইয়া বৈষ্ণবশান্ত্র আলোচনা 
করিতে আরঘ্ভ করেন, এবং ক্রমে “শীস্রীবিষুঃপ্রিয়া? পত্রিকার সম্পাদকের ভার 
সাহার উপর অর্পিত হইলে, সম্পাদকীয় স্তত্ভে গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ সকল 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । পরবর্ভীকালে সেই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া, 
বিদ্ভাভূষণ মহাশয় “গভীরায় গৌরাঙ্গ,” “শ্রীশ্রীরায় রামানন্দ” ও “নীলাচলে 
'ব্রজ মাধুরী” প্রভৃতি মহাপ্রভুর সর্্সন্বদ্ধে অতি উপদেয় গ্রন্থ সকল রচন। 
ও প্রকাশ করিয়া, সমগ্র বৈষ্ণবসমাজকে অত্যধিক কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু সমধিক আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, এযাবৎ তিনি 'গোস্বামি-প্রনুর 
ভবিষ্কৎবাণীর কথা! একেবারেই বিস্বত হইয়া গিয়াছিলেন। পরে ঠদবাৎ 
এক দিবস তাহার জনৈক শিশ্ের সহিত তত্প্রবর্তিত নাম-ত্রত্মের আলোচনা- 
প্রসঙ্গে বিষ্বাভুষণ মহাশয়ের পূর্বের কথা স্বতিপথে উদ্দিত হইলে, তিনি 
আনন্দাশ্র বিসঙ্্ন করিতে করিতে গোস্বামি-প্রভূর নিকট অশেষবিধ রূতজ্তা 
'গুঁকাশ করেন। তদবধি তিনি অধিকতর আগ্রহসহকারে বৈষ্ণবশাস্স 
' আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইদ্াছেন। | 
এইস্থানে এক দিবস জনৈক অপরিচিত বামাচারী সাধু গোস্বামি-প্রতুর 
নিকটে উপস্থিত হইয়! বলিলেন-_-"আপনার কাছে যে টাকা আছে তাহা 
আমাকে প্রর্থান করুন|” গোম্বামি-প্রভু কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, শ্রীমৎ 
ঘোঁগজীবন গোস্বামি-যহোদয়কে; ভাগ্তারে' যাহা আছে সমস্তই সাধুকে প্রধান 
করিহত আবেশ করিলেন । তাহার নিকটে তখন একশত টাকার অধিষ্ক: 


আই আচার বিজয়কুঃ গোষ্ামা - [... [ স্বাবিংশ, 


ছিল । কিন্ত এই আদেশ পাইবামাত্রই ভিনি তাহা নি অর্পণ করিলেন | 
অতঃপর সাধুটা গোস্বামি-প্রতূর আসন-গৃহের চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ 
কম্বল, গরম কাপড়, আলখেল্লা__ইত্যাদি যে স্থানে যে ভাল জিনিবটী দেখিতে 
লাগিলেন, নিঃসক্কোচে তাহাই চাহিতে লাগিলেন, এবং গোস্বামি-প্রভুও, 
অতিশয় সন্ধষ্টচিতে একে একে সেই সকল বস্ত প্রদান করিতে লাগিলেন; এই 
প্রকারে অনেক বহুমূল্য জিনিষপত্র সংগ্রহ করতঃ সাধুটী গমনোগ্যত হইয়া 
গোস্বামি প্রভৃকে বলিলেন যে, তিনি পুনরায় আগমন করিয়। তাহার আশ্রমে, 
আহার করিবেন। গোস্বামি-প্রভু সানন্দচিত্তে তাহার বাক্যের অন্থমোদন, 
করিলে, তিনি,গৃহ হইতে নিষ্কাস্ত হইলেন। এবং তাহার সহজলভ্য দ্রব্যাদির: 
কিছু কিছু উপস্থিত ২।৩ জন ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া! শকটারোহণ পূর্বক অদৃশ্থ 
হইলেন, কিন্ত আহার করিতে আর প্রত্যাগমন করিলেন না। গোম্বামি-প্রতু. 
তাহার প্রতীক্ষায় সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়! রাত্রিতে আহার করিলেন । 
পরে জানা গেল যে লোকটা প্রকৃত সাধু নহেন, একজন ভণ্ড তপস্থী।, 
কিন্তু এই ঘটন। দ্বারা, গোস্বামি-প্রভু সর্বদা ভগবানের ইচ্ছার উপর 
নির্ভরপূর্ববক্‌ কিরূপ নিলিপ্তভাবে ও সম্পূর্ণ অনাসক্তচিত্তে কালযঘাপন, 
করিতেন, তাহার একটী প্রকট দৃষ্টান্ত প্রদশিত হইল । 
এই সময়ে .ত্রাহ্মলমাজভুক্তু কতিপয় মাৎসধ্যপরায়ণ ব্যক্তি পুলিশ- 
কতৃপক্ষের নিকটে এই মণ্মে একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করে যে, গোস্বামি- 
প্রভুর আশ্রমে মালিক অন্যুন ৪1৫ শত টাকা ব্যয় হয়, অথচ তাহার এক. 
কপর্দকও আয় বা উপার্জন নাই । ক্তরাৎ এ সম্বন্ধে পুলিশের দিকৃ হইতে, 
বিশেষভাবে তন্তু হওয়। 'উচিত। এইরূপ পত্র পাইয়াই পুলিশের কর্তৃপক্ষ- 
ডাকঘরে এবং অপরাপর স্থানে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত হইলেন । কি 
সমধিক আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, গোস্বামি-প্রতু বিশ্বস্তস্থত্রে এই ব্যাপার, 
অবগত হইয়াও, ইহার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিলেন না। তিনি, 
সম্পূর্নূপে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে 
কাগিলেন। এদিকে গোস্খামি-প্রভূর অন্ততম শিশ্ত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ঘোষ 
মহাশয় এক দিবস রাজপথে শতাধিক মুদ্রার একখানি চেক কুড়াইয়।. 
পাইলেন । . চেক পাইয়া তিনি গোস্বামি-প্রতুকে সমস্ত বিষয় জানাইলে, 
“কেন তিনি পরের জব্যে হ্তাপ্পণ করিয়াছেন ?--এই বলিয়া গৌসাছিজী 
গ্রাহাকে ভীত ভন! করিয়া চেকধ্বনি তখনই পুলিশ কমিশনারের নিকটে 


পপরিজ্ঞেদ ] .. যোগজ্জীবন গোস্বামীর সংক্ষিত্ত পরিচ ৪৬৫: 
পাঠাইয়া দিলেন; এবং “অত ৰাজার, পত্রিকায় চেকপ্রান্তির সংবাদ প্রদান 
করিলেন। গোস্বামি-প্রভূর . এই কাধ্যে পুলিশের কর্তৃপক্ষের মনে তাহার 
প্রতি যে অবিশ্বাসের, উদয় হইয়াছিল, তাহ! সম্পূর্ণরূপে নিবাকত হইল। এই 
প্রকারে তগবান্‌ গোস্বামি-প্রভুকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। 
দুষ্টদিগের অভিসন্ধি কাধ্যে পরিণত হইতে পারিল না । | 
এই সময়ে গোস্বামি-প্রভূর হুষোগ্য পুত্র পরম শ্রদ্ধাম্পদ স্বগীয় ষোগজীবন 
গোস্বামি-মহাশয়ের উপর আশ্রমের আয়ব্যয় নির্বাহের ভার অপিত হয়। 
অধিকবয়স্ক শিষ্য উপস্থিত থাকিতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যোগজীবন গোস্বামীর 
উপর এই দায়িত্বপূর্ণ গুরু ভার প্রদত্ত হইল দেখিষ্বা, স্বরণ বিধুভৃধণ ঘোষ 
মহাশয় আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তদুত্তরে গোস্বামি-প্রভু বলিলেন- 
“আমি কি করিব? মহাপুরুষগণ যোগজীবনকেই এই কার্যের জগ্ঠ মনোনীত 
করিয়াছেন। তাহাদের আদেশেই আমি এই কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছি ।৮ 
ইদানীং শোম্বামি-প্রতু নিজে কাহারও কোন চিঠিপত্রাদি দেখিতেন না, 
অথবা স্বহন্তে কোন চিঠি লিখিতেন ন1। এ সকল কাধ্যের ভার পুজাপাদ' 
যঘোগজীবন গোস্বামীর উপর অগিত হইয়াছিল। শত শত লোক সাধনপ্রার্থী 
হইয়া, গোশ্বামি-প্রতুর নিকটে আপন আপন জীবনের গুড় পাপকার্য্ের কথা 
বিবৃত করতঃ দৈন্ত প্রকাশ করিয়! পত্রাদি লিখিলে, পরছ্ঃখফাতর ন্বপগীয় 
যোগজীবন গোম্বামি-মহাশয় সেই সকল পত্র পাঠ করিয়া অনেক সময়ে অশ্রু" 
বিসঙ্জন করিতেন, এবং নিজ্জনে গোস্বামি-প্রভূর নিকটে উহার মর্ম অবগত 
করাইয়া, সাধন-প্রার্থদিগের প্রার্থনা! পূর্ণ করিবার জন্য অন্থরোধ করিতেন। 
অনুকুল অন্ুমতি প্রাঞ্ধ হইলে তাহার আনন্দের আর সীম! থাকিত না। 
একদিবসু গোহ্ামি-প্রভু বলিলেন-_-“দেখ. যোগজীবন, তুই আর পুনঃ পুনঃ . 
ধন্যার্থীদিগের সাধন-প্রাপ্তির অন্থমতির জগ্ আমার অপেক্ষা করিস কেল?, 
তুই একটু চিত্তা করিয়া ধাহাকে অহ্ুমতি প্রদান করিবি, তিনিই সাধন . 
পাইবেন।* কিন্তু পিতৃভক্তের শিরোমঞ্রি, প্রকূপাদ , যোগজীবন *পিতৃদেখের 
অনুমতি ভি কাহারও কোনও চিঠির উত্তর প্রদান.করিতেন ন1|” “পিতাই 
ুত্রকূপে উৎপন্স হন" শ্র-এই প্রবাদবাক্যের মধ্যে গর্থীর, সা সিডির ছে। 
বন্ততঃ পূজ্যপাদ খোগক্্রন গোস্বামী স্বীয় লিতবদেবের অমানুষিক তেজসবিতা, 
জলস্ত ধারা, 'অনধিগম্য উদারতা: 'অবোকসামস্তি পরছঃখকাত্বর 
অপরিসীষ হয়া, সাধারণ ন্াযলিষ্ঠ পছৃষ্ি খণে সমলন্ধত হই অনব্ীর্ণ 










সা আচার্য বিজয়কঞ্চ গোস্বামী : [ হ্থাবিংশ 
হইয়াছিলেন।. পিতাপুল্র একস্থানে বপিয়! যর্খন দেশ, ধর্প, সমাজ, পরলোক 
প্রভৃতি বিষয়ক কথোপকথন করিতেন, তখন পুরাকালের নর-নারায়ণ খাঁষির 
কথাই স্বতঃ মনে উদ্দিত হইত । ইনি গোস্বামি-প্রভূর দক্ষিণহন্তশ্বরূপ হইয়া 
তাহার ধর্দপ্রচার, দান, পরোপকারসাধন প্রভৃতি সমন্ত কার্যে প্রাণপণে সাহাষ্য 
করিতেন। এমন পিতৃভক্ত পুত্র বঙ্গদেশে অতীব ছুলভ। 

এই ক্ষণজন্ম] মহাপুরুষের জন্ম সাধারণ মনুষ্য হইতে ভিন্নরূপে সংঘটিত 
হুইয়াছিল। গত্ত্ণবস্থায় সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের মাসিক খতু বন্ধ থাকে, 
কিন্তু পূজনীয় ঘোগজীবন গোস্বামি-মহাশয়ের জন্মের সময়ে ইহার বিপরীত 
'ঘটিয়াছিল।” শাস্ত্রে এই লক্ষণকে মহাপুক্ুষের জন্মলক্ষণ বলিয়া উল্লিথিত 
হইয়াছে । ১২৭৬ সনের ২৯ অগ্রহায়ণ সোমবার, শুরুপক্ষীয় দশমী তিথিতে, 
ঢাকা সহরের পাতলাখার গলিস্থিত ৩নং ভবনে যোগজীবন গোস্বামী 
জন্সগ্রহণ করেন। ইহার বালন্থলভ চপলতার সঙ্গে সরলতা, সত্যপ্রিয়তা, 
দয্া, তেজস্থিতা, ন্যায়নিষ্ঠ। প্রভৃতি গণ মিশ্রিত..থাকাতে, ইনি মাতাপিত! 
প্রভৃতি আত্্ীয়্জন ও - গোম্বামি-প্রভুর অপরাপর শিষ্যমগুলীর অতীব 
প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার অন্তরে দয়াবৃত্তি কিরূপ 
পরিস্মুট হইতেছিল, তাহা নিষ্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রতিপন্ন হইবে । : অশ্গমান 
€1৬ বংসর বঙ্ঈঃক্রমকালে একবার জনৈক গরীব লোক শাকসজী বিক্রয় করিতে 
ক্মাশ্রমে উপস্থিত হইলে, এক ব্যক্তি ২1১ পয়সার শাক ক্রয় করিয়া, ফা9স্বরূপ 
পুনরায় কিঞি* শীক লইবার জন্ত জেদ করিতে লাগিল । ইহা দেখিয়া প্ীমান্‌ 
যোগজীবন তীব্রভাবে তাহার. কাধ্যের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন-.“ইহার। 
গরীব 'লোক, এই শাক বিক্রয় করিয়া ইহারা সকলে খাইবে। ইহাদের 
ঠকাচ্ছ কেন ?” এই জল্পবয়স্ক বালক্ষের মুখে এইরূপ -ুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়। 
স্সাশ্রমস্থ সকলে অবাক হইলেন। সংসারের লোকসকল নিজের স্থখ-সুবিধা 
'অনুসন্ধান করিতে করিতে ' এতই অন্ধ হইয়৷ পড়ে ঘে, অপরের হ্থখদুঃখের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে তাহাদের অবসরই থাকে না। কিন্তু শ্রীমান্‌ যোগ- 
জীবনের ভ্ডায় যাহারা পরের দুঃখে ছুঃখানভুব করেন, সংসারে তাহারাই 

ধন্ত, তাহারাই নমন্। ". . 

প্রমান যোগঝীবন রাহ্গসমান্ধের 'আজয়েই নালিত পালিত ও ন্ধিত টি 
ছিলেন, হুতরাং তাহার ধন্থবিষরক সংস্কারাঁছি ত্রান্মসমাজের অন্ুরূপই 
স্থইকাছিল; সন্ধা-বন্দনা, উপসীদ্:ধারণ প্রভৃতি হ্ষিণের অবনত কর্তব্য বর্টের, 


পরিজ্ছেষ ]. 'যোগজীবন গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৪৬৭ 


প্রতি তারু্শ অঙ্থরাগ ছিল না। কিন্তু গোক্রামি-প্রতু তাহার উপবীতসংক্কারের 
আবশ্ঠকতা উপলব্ধি করিয়া, নিজে কিছু না বলিয়া! ভাহাক্ষে ৬কাশীধামের 
তদানীন্তন প্রসিদ্ধ তাস্তিক সাধু মহাত্মা পূর্ণানন্দ স্বামীজীর সঙ্গ, করিতে 
আদেশ করেন । পিতৃভক্ষের শিরোমণি শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী পিতৃ- 
আজ প্রাপ্তিমাত্র স্বামীজীর নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
স্বামীজীর মাদকত্রব্যাদি দ্বার! তান্ত্রিক অনুষ্ঠান তাহার ভালবোধ না হওয়াতে 
তিনি গোহ্বামি-প্রভুকে বলিলেন--“আপনি আমাকে কাহার নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন? ইহার আচরণ তো আমার মোটেই ভাল লাগে না” গোস্বামি- 
প্রভু বলিলেন_-“তুই ঘা ব'লছিস্‌ সতা, কিন্তু স্বামীজীর মধো যে প্রকৃত গুণ 
আছে, সৌভাগাক্রমে তাহা যদি তোর চক্ষে পড়ে, তবে তুই ধন্য হইয়! যাবি ।” 
এইরূপ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া যোগজীবন গোস্বামি-মহাশয় আর বাঙ্নিষ্পত্তি 
ন| করিয়! পুনরায় তাহার নিকটে গমনাগমন করিতে লাগিলেন । একদিবস 
তিনি স্বামীজীর সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে জনৈক ভক্ত সাধক 
একতার। বাজাইয়! তাঁহার নিকটে শ্যামাবিষয়ক গান করিতে লাগিলেন। 
গান শুনিতে শুনিতে স্বামীজীর সর্বাঙ্গে অই্ট সাত্বিক ভাব প্রকটিত হইয়া 
উঠিল; অবশেষে তিনি ভাবে একেবারে বিভোর হইয়া উদ্দগ্ড নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। নৃত্য করিতে করিতে তাহার সব্ধশরীর শ্বেতবর্ণাভা ধারণ করিল 
এবং ললাটদেশে অর্চন্দ্র প্রকাশিত হইল! এই নকল দেখিয়। শুনিয়। 
পৃজাপাদ যোগন্সীবন 'ভাবাবেশে স্বামীজীকে সাষ্টীঙ্গে প্রণিপাত করিলেন । 
প্রণাম করিবামাত্র স্বাঁধীজী তাহার গলদেশে উপবীত ন। দেখিয়। বলিলেন-_ 
“কি রে, তোর উপবীভ কোথায়?” যোগজীবন বলিলেন__-“আমার উপবীত 
হয় নাই।” এই কথা শুনিয়া স্কামীজী তাহার জনৈক সেবককে একটি উপকীত 
আনয়ন করিতে আদেশ.করিলেন। উপবীত আনীত হইলে, তিনি স্বহস্তে 
তাহাকে উহ্ধঃ পরাইকাদিলেন। স্বামীজীর দেহে জগদ্গুরু মহাদেবের প্রকাশ 
দশন করিয়া ইতঃপূর্বেই ভ্রীমৎ যোগজীবন গোম্বামী মোহিত হইয়াছিলেন ; 
এখন তাহার এই প্রকার অযাচিত কপ প্রাপ্ত হইয়। মহানন্দে নিমগ্ন'হইলেন । 
অতঃপর ভিনি গোস্বামি-প্রতুর নিকটে আগমন করিলে, তিনি তাহার 
শলদেশে উপবীত দেক্সিযা আনন্দ প্রকাশপূর্ব্ক বলিলেন_“বেশ হইয়াছে, 
তাকে যে জন সরামীন্ধীর নিকট ঞ্েরণ করিয়াছিলাম; তাহা সিদ্ধ হইয়াছে ।” * 

| - প্রতৃপাহ যৌররীরন গেখ, মি-সহাশরের মুখে পর রা 
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 শ্রতুপাদ যোগজীবন বাল্যকাল হইতেই শুকদেবের স্থান তীব্র বৈরাগযু 
ছিলেন+ তিনি বিবাহ করিবেন না! বলিং? গ্থক্প করিয়াছিলেন. অবশেষে 

'য্দিও স্বীয় মাতৃদেবীর অনুরোধে বিবাহ করেন, কিন্ত দৈবছুর্বিপাকবশতঃ অল্প 
দিনের মধ্যেই বিপত্বীক হন, পুনরায় বিবাহ করেন নাই। 

প্রভৃপাদ যোগজীবন গোদ্বামী মহামতি কর্ণেরত্তায় দাতা ছিলেন । দান- 
সন্ধে ইনি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিতেন না। ধনী কি দরিজ্র, ব্রাহ্মণ কি শূহ্, 
সাধু কি অসাধু যে কেহ যে কোন বিষয়ের অভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইনি 
তৎক্ষণাৎ তাহা! পূরণ করিতে চেষ্ট! করিতেন। হাতে অর্থ না থাকিলে 
খণ করিয়া পর্যস্ত দান করিয়াছেন। এই সকল খণের জন্য তাহাকে 
লোকসমাজ্দে সময়ে সময়ে অপদস্থ হইতে হইয়াছে, কিন্ত তিনি সে দিকে কখনও 


জ্রক্ষেপ, করেন নাই । 
বর্তমান যুগের ধন্মসংস্থাপনকারীদিগের অগ্রগণ্য . গোস্বামি-প্রৃপাঁদের 


কার্ধ্ের সহায়তা করিবার জন্যই ইনি আগমন করিয়াছিলেন। তাহার দেই 
কাধ্য সমাধা করিয়া তিনি সানন্দচিত্তে শাস্তিধামে গমন করিয়াছেন । ১৩১২ 
সনের আশ্বিন মাসে সপ্তমী পুজার দিবস, ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, রুগ্ন দেহ 
লইয়া কলিকাত। হইতে গেগারিয়া আশ্রমে আগমনকালে, ঢাকার নিকটবর্তী 
তালতল! নামক স্থানে তাহার অমর আত্মা নশ্বর. দেহ পরিষ্্যাগ করিয়। 
চিরশাস্তি লাভ করিম্বাছেন। অন্গত শিষ্য ও সতীর্ঘথগণ গেগারিয়া আশ্রমে 
তাহার পরিত্যক্ত দেহ সৎকা রপূর্ববক, সেই স্থানে তাহার নার্মে একটা মন্দির 
উৎসর্গ করিয়া ততপ্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা স্র্পণের উপায় করিয়া রাখিস্কাছেন। 
কাণ্তিক মাসে এইস্থানে গোস্বামি-প্রতুর আদেশে আকাশ-্প্রদীপ প্রন্ড 
হইয়াছিল । ইহার প্রয়োজনীয়ত1 সন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন_ 
“কার্তিক মাসে অনেক মহাপুরুষ জম্্শরীরে ৃন্ঠপথে গমনাগমন করেন । তখন 
তাহারা যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকই পবিত্র হইয়া যাঘ়। এই সকল 
মহাপুরুষদিগের দৃষ্টি কোন নির্দিষ্ট স্থানের প্রতি আকৃর্ষণ: করা. আঁকাশ-প্রদা 
প্রদধানের-একটী উদ্দেশ্ত /* এতস্তি্ আকাশ-গ্নীপ প্রদানের মাহাত্ত্য সম 
"হরিভক্তি-বিলানে* উল্লিখিত হইয়াছে ; ষখ। £_ . 
পু রানে এরর: ূ 
লা কুল্হ সমুদ্ত্যা বিফ্ুলোকমবাপু যা 
ন্্থরাপ-ত সো, ১৬ বিলাস। 


টিলার কারি টির 


পরিচ্ছেদ 1 চি ' পুরীধাম যাত্রা ৪৬৯ 


অর্থাৎ_-ষে. মানব.কার্তিকমাসে উচ্চ আকাশে প্রদীপ দান করেন, তিনি 
তাহার সমস্ত কুল উদ্ধার করিয়।বিষুবলোক প্রাপ্ত হন ।” 
মাঘমাসে এইস্থানে ৬ সরন্বতী পূজা হয়। গোস্বামি-প্রতু স্বহন্তে বিগ্রহকে 
পুষ্প-চন্দনের দ্বার! পুজা করিয়৷ আবির ও মাল। প্রদান করিয়াছিলেন । 
অতঃপর ফান্ঠন মাস আগমন করিলে, গোম্বামি-প্রভ্‌ স্বীয় গুরুদেবের 
আদেশে শিশ্যগণসমভিব্যাহারে পুরীধামে গমন করেন। | 


পি কস উন 
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পুরীধাম যাত্রা, শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান ও লীল। সংবরণ। 


১৩০৪ সনের ২৪শে ফান্কন অপরাহ্ছে, কলিকাতা কয়লাঘাঁটা! হইতে এক- 
থানি স্টীমলঞ্চ সংযুক্ত বজরাতে আরোহণ করিয়া গোন্বামি-প্রতু প্রায় পঞ্চাশ 
জন শিম্সমভিব্যাহারে কেনেলের পথে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন; কারণ, পুরীর 
রেলপথ তখনও নিশ্মিত হয় নাই। ট্রীমলঞ্চের সহত ছুইখানি বজর৷ সংবন্ধ 
কর। হইয়াছিল । একখানিতে পতিপুভ্রসহ শ্রীমতী শাস্তিস্থধ! দেব, গোস্বামি- 
প্রন্থুর অন্ততম শিষ্য সন্ত্রীক শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র ব্থ, সম্ত্রীক স্বগীয় মহেন্দ্রনাথ 
ঘোষ, ও কতিপয় আত্মীয়সহ শ্রীযুক্ত মনীন্রমোহন মজুমদার 'এবং অপর 
খানিতে সশিষ্য গোশ্বামি-প্রসু আরোহণ করিয়াছিলেন। উক্ত স্টামারের 
স্বত্তাধিকারী সাহেব কোম্পানির বড় বাবু এবং গোস্বাশি-প্রতুর প্রিয়ভক্ত 
সোমরা-নিরাসী সাখনশীল সৎধর্ধপরায়ণ শ্রদ্ধাভাজন স্বগ্গয় হরিনীরা়ণ রায় 
মহাশয় সশিষ্ গোশ্বামি-প্রভুর সাহায্যার্থে পথ-প্রদর্শকর্ে ্টীমলঞ্চে আরোহণ- 
পূর্বক তাহাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাম্পদ স্বর্গীয় মনোরপ্নন গুহ, 
স্বর্গীয় কৈলাষচন্জ্র বস্থ, শ্রীধুক্ত রেব্তীমোহন সেন, স্বর্গীয় চারুচন্দ্র দত, ্বগীয 
স্বরেন্্র্জ বন্ছ, স্বর্গীয় রাধারমণ গুহ, ঢাকানিবাসী শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন বহ্থ, 
শধুক্ত ভূতনাথ ঘে।ব প্রস্তুতি বহুশিত্ট এবং হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মোহিনী- 
মোহন চক্রবর্তী, আন্মধন্দালম্বী শ্রদ্ধেয় উমাপদবাৰু প্রস্ততি কতিপয় সন্থাস্ত 
ব্যক্তি গোম্বামি-প্রস্ঠুর সন্ধে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন । 
বিদায়কালে শ্রদ্ধেয় চাকুবাবু গোস্বামি-গ্রভুকে, জিজ্ঞাসা করিলেন--“আমর! কি 
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ভাবে দিনযাপন করিব /” তছুত্তরে তিনি বলিলেন-__-“্রীমন্‌ মহাপ্রভু সন্্রাস- 
গ্রহণানস্তর শ্রীক্ষেত্র যাইবার সময়ে তাহার ভক্তবৃন্দ ক্হ্াকে এই প্রশ্নই 
'করিয়াছিলেন। উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন_-“ঘরে কর নাম সংকীত্তন, 
্রীপ্তরু বৈষ্ণব সেবন।” অতঃপর গোম্বামি-প্রতু ন্বর্গীয় মনোরঞ্রন বাবুকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন_-“আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন 1” তিনি 
সাশ্রনয়নে উত্তর করিলেন--“আমর1 আপনাকে কি আশীর্বাদ করিব?” 
গোম্বামি-প্রভ বলিলেন “এই আশীর্বাদ করুন, যেন জগন্নাথদেব আমাকে 
গ্রহণ করেন।” গোস্বামি-প্রভূর মুখে এই কথা শুনিয়া শিষ্যদিগের মণো 
ক্রন্দনের রোল উঠিল। একজন ভক্ত মুচ্ছিত হইয়া! পড়িয়া গেলেন। 
অতিকষ্টে তাহাদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া, অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সমরে 
গোম্বামি-প্রভু ্টামার খুলিতে আদেশ করিলেন । দেখিতে দেখিতে ক্ষ 
ই্রীহলধ্। সশিষা গোস্বামি-প্রভৃকে বহন করিয়া উদ্দশ্বাসে নীলাচলাভিমুখে 
ধাবিত হইল। যতদূর দৃষ্টি চলে তীরস্থিত ভক্তবৃন্দ সতৃষ্ণনয়নে উহার দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়। রহিলেন ; অবশেষে গ্রামার অনৃষ্ট হইলে, ন| জানি কি গভীর 
মশ্মবেদনা হৃদয়ে বহন করিয়। সকলে ধীরে ধীরে স্ব স্ব আবাসাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন । 

এদিকে গোস্বামি-প্রভূ সহযাত্রী শিষ্যদিগের সহিত শ্রীক্ষেজ্ের মহিমা; 
মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীজগননাথদেবের অপার করুণাব্যঞ্তক কথোপকথন 
করিতে লাগিলেন । শিষ্যবুন্দের উৎসাহ, আনন্দ আর ধরে না। তীহারা 
গুরুদেবকে বেষ্টন করিয়া গোবিন্দদর্শনে চলিয়াছেন, যে স্থানে সুংকীর্ভনের 
শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গদেব একাদিক্রমে ১৮ বৎসর বাস করিয়! ভক্তবৃন্দসহ 
₹কীর্তরন্যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইতেছেন, এই আননেই 
তাহার! বিভোর । ক্রিস্ত তাহারা যে তীহাদের প্রাণের প্রিয়তম দেবত।কে 
জীস্রীজগঞ্জাথদেবের জগমনমোহন লীলারস-সায়রে চিরবিসঙ্্ন দিতে লইয় 
চলিয়াছেন, এ কথা! তখন কাহারও মনে উদয় হয় নাই৭ সে ষাহা হউক, 
এইরূপে শিষ্যদ্লসহ গোস্বামি-প্রতু সপার্ধদ হহাপ্রভূর সায় মনের আননে 
হরিনাম করিতে করিতে নীলাচল-চন্ত্র দ্শন করিতে চলিয়াছেন। পাঠ, পুজ, 
কীর্তনাদি গোব্বামি-প্রভুর আশ্রমের নিত্যনৈমিত্তিক কাধ্যসমৃহ যথাবখ 
অনুষপ্ঠিত.হইতে লাগিল। রন্ধনাদি কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার জন্ক ষে দিবস থে 
স্থানে ই্রামার লাগান হইত, সেই দিনই তথায় ষেন একটা আনন্দের বাজার 
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বসিয়। যাইত । স্থানীয় বুলোক শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত এই অপরূপ সন্ন্যাসীকে 
দর্শন করিয়৷ অপার আনন্দ অন্তব করিত। কলিকাতা হইতে হরিবোলানন্দ 
(গাড়দাম বাবাজী ) নামক একজন নিষ্ঠাবান সাধু গোম্বামি-প্রতুর সঙ্গ 
ধরিয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই তাহার সন্নিকটে বসিয়। একতারাসংযোগে নাম 
সাধন করিতেন । দোলপুণিমার দিবস পথিমধ্যে কেনেলের একটি ব্লকে 
সীমার লাগিলে, তথাকার ভাকবাঙ্গলায় মহানলে দোলোৎসব-ক্রিয়! সম্পন্ন করা 
হইয়াছিল। আবিরাদি অত্যাবশ্কীয় ভ্রবয শিষ্গণ কলিকাতা হইতেই' 
সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। এইবূপে মহানন্দে ভাসিতে ভাসিতে পুরুষো- 
ত্বমযাত্রীর দল পঞ্চম দিবসে কটক সহরে উপ্ননীত হইলেন। বরিশাল, 
নারায়ণপুর-নিবাসী শ্রদ্ধেয় ভুর্গামোহন চক্রবর্তী (পণ্ডিত), বানরিপাড়া- 
নিবাসী স্বর্গীয় ললিতমোহন গুহ প্রত্ভৃতি অপর একদল শিষ্য ইতঃপূর্বেবই 
কলিকাতা হইতে সমুত্রপথে টাদবলী হইয়া কটক আগমনপূর্বক গোস্বামি- 
প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন | অদ্য অপরাহ্ছে অনুমান ৫ ঘটিকার সময়ে 
দুই দল একত্র মিলিত হইলে একটী অপূর্ব আনন্দের শ্োত বহিতে লাগিল । 
নিকটস্থ দোকানে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া! র্ধনাদি কাধ্য সম্পন্ন হইলে 
সকলে আনন্দসহকারে ভোজন করিলেন; গোস্বামি-প্রভৃকে আহার্য বন্ধ 
বরাতে আনাইয়৷ দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত সারদাৰাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
কুলদাকান্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় তথায় তাহার প্রসাদ পাইলেন । 

পরদিবস প্রাতে চা পান করিয়া অন্থ্মান আট ঘটিকার সময়ে সশিষ্য 
গোম্বামি-প্রতু শ্রীত্রীক্গগন্নাথদেবকে স্মরণ করিয়া কটক হইতে ৯ মাইল দুরবর্তাঁ 
বারং ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। বারং হইতে পুরী পধ্যন্ত তখন রেলগাড়ী 
চলিতে আরস্ত করিয়াছে । গোশ্বামি-প্রভু অশ্বযানে, স্ত্রীলোকের গোষানে ও 
অপরাপর শিষ্যগণ পদক্রজেই গমন করিয়াছিলেন । বারং হইতে ১২ টার 
গাড়ীতে আরোহণ করিয়া অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময়ে পুরুষোত্তমযাত্রীর দল 


নির্বিষ্ে পুরীর পুরাতন স্টেশনে উপনীত হইলেন। এইস্থান হইতে পুরী সহর 
ক্রোশাধিক দূরে অবস্থিত। 


গোস্বামি-প্রতৃকে কেহ কেহ অশ্বযানে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি পূরী- 
ধামের পঞ্চক্রোশের মধ্যে যানারোহণ করিতে অস্বীরুত হইলেন ; এবং যতদিন 
পুরীতে ছিলেন, কখনও কোন প্রকার যানে আরোহণ করেন নাই। সেবা! 
হউক, গোশ্থামিপ্রভূর. গঙ্গন বিষয়ে সকলে চিন্তিত হইয়া! পড়িলেন; কারণ, 


চ্ছিনি ইদানীঃ একান্ত হুর্বল হইয়া পড়িয্বাছিলেন, যাষ্টি কিংবা খাহুষের সাহায্য 
ভিন্ন চলিতে পারিতেন ন।। শিষ্যদিগকে চিন্তাকুল দেখিয়া তিনি বলিলেন-_ 
“ঘিনি আমাকে কলিকাতা হইতে এতদূর আনয়ন করিয়াছেন, তিনিই এখন 
হাত ধরিয়৷ লইয়া যাইবেন, তজ্জন্ত তোমরা! ভাবিও না।” এই বলিয়া তিনি 
ছুইটা শিষোর স্বন্ধে ভর করতঃ হস্তে যষ্টিধারণপূর্বক ধীরে ধীরে কিয়দ্দর 
অগ্রসর হইয়া, বড় রাস্তার পার্খববস্তী একখানি ঘরের বারাগায় বিশ্রাম করিতে 
বসিলেন। এমন সময়ে অকম্মাৎ কয়েকজন পাণ্ডা উপস্থিত হইয়া গোল্বামি- 
প্রভুর নিকটে কিছু প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তাহাদিগের পদধূলি গ্রহণ- 
পূর্ব্বক ছুই এক টাক! করিয়া প্রণামী দিলে, তাহার! তাহাকে প্রাণ খুলিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন । ইহার পর হইতেই তিনি স্বীয় দেহে অমানুষিক বল 
অচ্গুভব করিতে লাগিলেন, এবং "জয় জগন্নাথ, বলিয়। গাত্রোখান করিয়া মত 
মাতঙ্গের ন্যা্ন সহরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শিষ্যগণ হরিধ্বনি করিয়া 
পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ছটিলেন। এই প্রকারে আঠারনালার পুলের নিকট উপনীত 
হইলে শ্রীত্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের ধ্বজ। সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। 
গোত্বামি-প্রভু ধ্বজ। দর্শনপূর্ববক মহাভাবে বিভোর হইয়! সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিলেন এবং গাত্রোখান করিয়াই হরিনামের পিংহনাদে দশদিক প্রতিধ্বনিত 
করিয়া উদ্দণগ্ড নৃতা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুহুর্ত মধ্যে 
শিষ্যমগুলীর মধ্যে এক অপূর্ব তাড়িৎশক্তি প্রবাহিত হইল। শ্রদ্ধেয় 
বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ভাবাবেশে গান ধরিলেন__ 
“ষ!'দের হরি ব*ল্তে নয়ন ঝরে, 


এ দেখ তার! ছু'ভাই এসেছে রে। 
গৌর-নিতাই ভক্ত সঙ্গে এসেছে রে 1-__ইত্যাদি। 
অপরাপর শিষ্যগণ সাগ্রহে সংকীর্তনে যোগদান করিলেন। গোস্বামি- 
প্রভুর অন্যতম শিষা, অঙ্গ্রাগী ভক্ত স্বর্গীয় সত্যেন্জনাথ ঘোষ মহাশয় হ্থমধুর 
সবদক্গ বাজাইতে লাগিলেন । শ্রবণমঙ্জল হরিনামকীর্ভনে চতুর্দিক মুখরিত 
হইতে লাগিল। এই ভাবে কীর্তন করিতে করিতে তাহারা নরেন্দ্র সরোবরের 
তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে গোহ্বামি-প্রভু জনৈক" শিষ্যকর্তঁক 
সরোবর হইতে জল আনয়নপূর্ববক, মহাভাবে মাতোয়ারা শিষ্যপ্দিগের চোখে 
মুখে, কি জানি কি ভাবে বিভাবিত হইয়া ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন । শ্রদ্ধেয় 
বিষৃধাবুর চক্ষে জল দিবামা্র তিনি ভাবে এন্কদূর উন্মত্ত হইয়া দৃত্য করিতে 


আরম্ভ করিলেন যে, তাহার কিছুই বাহ লক্ষ্য রহিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ 
ভূমিতে লুষ্টিত হইয়া! বুক পাতিয়৷ দিতে লাগিলেন । তাহার প্রাণের প্রাণ 
'গোস্বামি-প্রভূর পথ চলিতে পায়ে কঙ্করাদি বিদ্ধ হইতেছে, ইহা যেন 
তিনি আদৌ সহ করিতে পারিতেছেন না; তাহার মনোগত ভাব এই যে, 
'গোস্বামি-প্রতূ তাহার বুকের উপর দিয়াই গমন করেন, তাই বক্ষ পাতিয়া 
দিতেছেন! এমন সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে “কালিয়া পাগল। নামক একজন 
উড়িষ্যাবাসী ছল্মবেশ। সাধু কীর্ভনে যোগদানপূর্ববক উগ্মাদের স্তায় নৃত্য করিতে 
করিতে, যেন এই নবাগত যাত্রীদিগকে পথ দেখাইয়া! শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 
মন্দিরের দিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। রাস্তার পার্বতী লোকসমূহ 
বিস্ময়-বিস্কারিত নেত্রে এই অত্যন্তত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
সকলের দৃষ্টিই বিশেষভাবে পোন্ামিওতর উপর নিপতিত হইল। তাহারা 
এই ক্ষেত্রে অনেক সাধু, অনেক ী্জটাধারী সন্ন্যাসী দর্শন করিয়াছেন; কিন্তু 
গোস্বামি-প্রতুত ন্যায় এমন অপরূপ রূপ, এমন স্থশোভন জটাবিম্ডিত লক্বোদর 
পুরুষ যেন আর কখনও দর্শন করেন নাই। গোস্বামি-প্রভুর সঙ্গীয় লোক- 
দিগের ভাবাবেশ দর্শন করিয়াও উপস্থিত জনমগ্ডলী বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হইয়াছিলেন। চারিশত বৎসর পূর্ববে এই পথ দিয়াই অনেকবার শ্রীন্রীগৌর- 
নিতাই-সীতানাথ ভক্তসঙ্গে হরিনাম কীর্ভনে দিঙ মণ্ডল মুখরিত করিয়! পুরী 
প্রবেশ করিয়াছিলেন । অগ্যকার এই দৃশ্ঠ অবলোকন করিয়াও, সকলের মনে 
যুগপৎ সেই ভাবের উদয় হইতে - লাগিল। নাম-ম্দিরায় মাতোয়ারা 
শ্রীধাম্যাত্রীর দল এই ভাবে কীর্ভন করিতে করিতে যেন অজ্ঞাতসারেই 
সন্ধ্যার প্রাকৃকালে পাণ্ডা কর্তৃক নির্দিষ্ট বড়দণ্ডস্থিত একটা দোতাল! বাটাতে 
উপনীত হইলেন । 

গোস্বামি-প্রভু তীর্থগুরু হরেকৃষ্ণ থুটিয়ার পদ-পূজ1! করিলেন। ইনি, 
কলিযুগ-পাবনাবতার প্রীমন্‌ মহাগ্র্ুর পাণ্ডা! ঠাকুর কানাই খুটিয়ার বংশধর । 
অপরাপর শিস্তগণও গোম্বামি-প্রভূর দৃষ্াস্ত অস্থসরণ করিয়', তীর্থ-গুরুর পদ 
পুজা করতঃ অপার শান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ কিয়ৎকাল বিশ্রাম 
করিবার" পর, পাণ্তাদিগের অন্গরোধে শিষ্যগণ গোস্বামি-প্রভুকে পরিবেষ্টন 
করিয়া মহাপ্রস্াদ পাইতে বিয়াই তাহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে 
সাগিলেন। হিম্দু মাত্রেই অবগত আছেন যে, শ্রীক্ষেত্রে এজগন্লাথদেবের মহা 
প্রসাদ সম্বন্ধে জাতি, বর্ণ কিংবা উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। কিন্তু গোস্বামি-প্রতুর 


শিক্পদিগ্গের মধ্যে উচ্ছি্-সংস্কার অতীব গ্রবল। ইতঃংপূর্কবে তাহাদ্িগের মধ্যে 
অনেকেরই মহাগ্রসাদের মধ্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন কি না বলিয়া ঘোর 
সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল । গোস্বামি-প্রতুর শ্বক্র-ঠাকুরাণী শ্রীক্ষেত্রের পথে. 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণের বিধব! কন্ঠঃ অপর জাতীয় লোকের তূক্তা- 
বশিষ্টের কথা দূরে থাকুক, তিনি তাহাদের স্পৃষ্ট ভ্রব্যাদিও কখনও ভোজন 
করিতে সমর্থ হইবেন না, স্থতরাং যতকাল পুরীতে থাকিবেন, ততকাল 
সাহাকে শ্বহন্তে রদ্ধন করিয়াই আহার করিতে হইবে । কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলে, সর্ব প্রথমে তাহারই প্রসাদ সম্বন্ধে 
উচ্ছিষ্ট-সংস্কার তিরোহিত হইল । তিনি সকলের ভোজনপাত্র হইতে কিছু 
কিছু গ্রহণ করিয়৷ আহার করিতে লাগিলেন । কোথায় গেল তীহ্ার বর্ণ 
বিচার! কোথায় গেল উচ্ছিষ্ট-সংস্কার ! ক্রমে ক্রমে অপরাপর শিস্কগণও 
পরস্পর পরস্পরের পাত! হইতে ভোঙ্জন করিয়৷ আনন্দ করিতে লাগিলেন । 
গোস্বামি-প্রভু ইতঃপূর্বেই পাণ্ডার মুখনিঃক্ুত কিঞ্চিৎ প্রসাদ ক্রোজন করিয়! 
সকলকে পথ দেখাইয়াছিলেন। এখন তিনি শিষ্বমগুলীর ভোজন-পাত্র হইতে 
কিছু কিছু প্রসাদ সংগ্রহপূর্বক ভক্ষণ করিয়! মহাপ্রসাদদের অপার মহিম! 
জাপন করিলেন । 


শীবৃন্দাবনধামের রজের ( ধুলির ) প্রভাব ও শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদের মাহাত্মা 
অতিশয় প্রত)ক্ষ । যিনি যতই অবিশ্বাসী নাস্তিক হউন না কেন, বুন্দাবনের 
রজে একবার “জয়রাধে শ্রীরাধে” বলিয়া গড়াগড়ি দিতে পারিলেই যে তাহার 
নাস্তিকতা দূর হইবে, মে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্তরীক্ষেত্রে অনেক 
গোঁড়া ব্রাহ্মণ, বহু যতী সন্ন্যাসী, ধাহারা জীবনে কখনও অপরের স্পৃষ্ট অন্ন 
ভোজন করেন নাই, তাহারাও মহাপ্রলাদের নিকট হার মানিয়াছেন। সে 
যাহ হউক, প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই গোস্বামি-প্রতু শ্রাশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিবার 
জন্য প্রস্তত হইলেন । পাগারা বলিলেন, আপনারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, 
অন্য বিশ্রাম করুন, কল্য দর্শন করিবেন । গোস্বামি-প্রতু তছুত্বরে বলিলেন-- 
“কি জানি, স্বত্যুর কোন স্থিরত! নাই, স্থৃতরাৎ অগ্যই দর্শন করিতে হুইবে 1” 
এই বলিয়। রাত্রি অনুমান ৭॥ ঘটিকার সময়ে ৬জগন্নাথদেব দর্শন করিবার জন্য 
শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হুইলেন.। শ্রী্ীজগন্ধাথদেবের বিগ্রহ দর্শন করিবামাত্তই' 
তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিয়া পড়িলেন, এবং স্থিরনেত্রে ঠাকুরের দিকে 
দৃ্ি করিয়া, ঘেন কত কালের পরিচিচ্কের স্যাম হাত ঘুরাইয়া, মুখ নাড়িয়া 


পরিচ্ছেদ] জীজীজগরাঘিদেব দন স্স্মুদ্ব় 


অশ্ফুটস্বরে কত কি বলিলেন, কতই মনের কথা, প্রাণের ব্যথা জানাইতে 
লাগিলেন; অবিরলধারে তাহার ছুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্র বিগলিত হইতে 
লাগিল। গোম্বামি-প্রতুর শিষ্যবৃন্দ, মন্দিরের পাগ্ডা-প্রহরী ও অপরাপর যাত্রি- 
গণ অবাক্‌ হইয়া তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়ৎকাল 
অতীত হহঁলে, গোস্বামি-প্রভু ভাব সংবরণপূর্ববক পাণ্ডাপ্িগকে তাহাদের আশা- 
তিরিক্ত অর্থ দান করিয়া, শিষ্যগণসহ স্বীয় আবাসে প্রত্াবৃত্ত হইলেন। এই 
বাটিতে নানারূপ অস্থবিধা বোধ হওয়াতে, পরদিন পূর্বাহ্ন বড়দণ্ডস্থি 
এনীলমণি বশ্বণের ৰাটিতে আগমন করেন । এই বাটিতেই অবশিষ্ট কাল 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 

গোস্বামি-প্রভৃ যখনই ষে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, স্রীহীর আশ্রমে 
প্রত্যহই পাঠ, পূজা, কীর্তন, ধর্শীলোচনা, অতিথিসেবা, ভিথারীদিগকে ভিক্ষা 
দান, পশু-পঙ্গী-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদিকে তাহাদের উপযুক্ত আহাধ্য ও বুক্ষ- 
লতাদিকে জলদান ইত্যাদি কাধ্য অতি স্থচারুরূপে সম্পন্ন হত । একটি দিনও 
এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে নাই । পুরীতেও এই সকল নিয়ম যথাষথ 
প্রতিপালিত হইতে লাগিল । আশ্রম হইতে ভিখারীরিগণকে ভিক্ষা, কাঙ্গালী- 
দিগকে মহাপ্রসাদ, বানরদিগকে কলা, আম প্রভৃতি উতৎরুষ্ট খাসা, পক্ষীদিগকে 
চাউল, গো! মেষ ইত্যাদিকে তাহাদের আহাধ্য প্রদান কর। হইত । পাঠ- 
পূজাদি যথাসময়ে সম্পন্ন হইত এবং সন্ধ)ার পর কীর্তন ও হরির লুট হইত । 
এই সকল দেখিয়া! শুনিয়! পুরবাসী আবালবুদ্ধবনিতার দৃষ্টি গোস্বামি-প্রন্থুর 
আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল । 

পুরী আগমন করিবার কিয়ন্দিন পরে তিনি শিষ্যদিগকে কয়েকটি নিক্পম 
প্রতিপালন করিয়া চলিতে উপদ্রেশ করিলেন । তিনি বলিলেন_-“এই স্থানে 
স্ঙ্থ শরীরে থাকিতে হইলে প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে তৈল মাধিয়। 
সান করা উচিত, পুরাতন তঠেতুলসহূষাগে কিঞ্চিৎ পাকা '্রপাদ 
ভোজন করা উচিত, এবং প্রথ্থর রৌদ্রের সময়ে ভ্রমণ সুন্ধ কর! নিতান্ত 
প্রয়োজন |” 

অতংপর গোস্বামি-প্র্থ ক্রমে ক্রমে মার্কগেয় সরোবর, শ্বেতগঙ্গা, চক্রতী্থ” 
ইন্জদ্যুক্ন সরোবর, গুত্ডিচ। মন্দির, মহাপ্রভূর গভভীরা, সার্বভৌম ভট্টাচার্ষেযের 
বাটা, সিচ্ধ-বকুল, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, গোবপ্ধন মঠ প্রভৃতি শ্রীক্ষেত্রের, 
জষ্টব্ স্থান সকল দর্শন এবং তীর্থকত্যসকল ঘথাশাস্ত্র তীর্থগ্ররুর অন্তগত হইয়! 


৪১৬ আচাধ্য বিজয়কফ গোহ্বামী [ ভ্রয়োবিংশ 


সন্ধান করিতে লাগিলেন । ৬জগন্নাথদেবের ্লানযাত্রা, রখবাত্রা, চন্দন্যাতা 
প্রসৃতি পর্বগুলিও যথাসময়ে শিশ্তগণ পরিবোক্টিত হইয়া দর্শন রুরিতে লাগিলেন । 
গোস্বামি-প্রভূর আদেশে শিব্যদিগের মধ্যে অনেকে মহাপ্রসাদের দ্বারা 
যথাশান্ত্র পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 

গোস্বামি-প্র্থ পুরী আগমন করিবার কয়েকদিন পরে তিনি তদীয় অন্যতম 
সেবৰ যুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বারা কাষ্ট-নিশ্মিত একটা ক্ষুদ্র 
মন্দির সহ শ্রীশ্রীজগন্াথদেব, বলরাম ও স্থভদ্রাদেবীর বিগ্রহ আনয়নপূর্ববক 
সযত্বে রক্ষা! করিয়। প্রত্যহ তুলসী-চন্দনাদি দ্বারা পূজ। করিতেন । পুরীধামে 
গোম্বামি-প্রস্থর সমাধি-মন্দিরে এই বিগ্রহত্রয় এখনও পুজিত হইতেছেন |. 

কালের কুটিল আবর্তনে সকল তীর্থেরই তীর্ঘাধিষ্িত দেবতাদিগের সেবার 
কার্যে অল্লাধিক পরিমাণ উচ্ছজত্খলত1 ও অনিয়ম আরম্ভ হইয়াছে। শাল্ত- 
মতে হুর্্যোদয়ের পৃর্ব্বেই ঠাকুর দেবতার মঙ্গল আরতি ও পূর্দিনের নির্শীলয 
€ পুষ্পাদি ) অপসারিত করা কর্তব্য | * কিন্তু আজকাল প্রীত্রীজগন্নাথদেবের 
মন্দিরে এ নিয়ম প্রতিপালিত হইতেছে ন।। এতস্ডিন্ন প্রাতঃকালের ভোগ 
মধ্যান্ছে দেওয়া হইতেছে, মধ্যাহ্ছের ভোগ সন্ধ্যায় দেওয়া! হইতেছে . ইত্যাদি । 
এই বৎমর রথযাত্রার দিনও ঠাকুরকে তিথি নক্ষত্র অনুসারে যথাসময়ে রথস্থ করা 
হয় নাই। ইহাতে গোস্বামি-প্রভু অতীব ছুঃখিত হইয়া! বলিয়াছিলেন যে, শান্ত 
আছে, আযাঢ় মাসের শুরুপক্ষের দ্বিতীয়! তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রে রথে জগন্নাথ 
দর্শন করিলে, “রখস্থ বামনং দৃষ্। পুনর্জন্ম ন বিগ্ভতে-_ইত্যা্দি" শাস্তবর্ণিত 
জগন্নাথদেব-দর্শনের ফল পাওর। যায়। কিন্ত এই দর্শনটা ঠিক সময় মত হওয়। 
চাই। নক্ষত্র না হইলে অন্ততঃ দ্বিতীয়। তিথিটা হওয়! চাই-ই 1” এই বলিয়। 
তিনি আর রথবাত্র। দর্শন করিতে গমন করিলেন না, গৃহের বারাগ্ায় ঈাড়াইয়াই 
ঠাকুর দর্শন করিয়াছিলেন। গোন্বামি-প্রভূ পুরীর মন্দিরের সেবার এই প্রকার 
বিশৃঙ্খলা! ও সেবকদিগের অবহেলা! সন্দর্শনপূর্ব্বক যৎপরোনান্ডি ব্যথিত হইয়া 


পাপা পর সপ পর শপ পা পপ শী ৯০ সপ স্পা 





* তখৈব রাঙিশেবাপ্ত ব্লং হৃধ্যোদয়াবধি | 
কর্তধাং সজপং ধ্ানং নিতাধারীধেকেন যৈ॥ বৈহারসপঞ্চরাত্রং | 
অরুপোদয় বেলার: নির্খালাং শল্যতাং ব্রজধেৎ |. 
প্রাতস্তক্কান্মহাশল্যং ঘ্টক।যার যোগতঃ। 
অভিশল্যং বিজানীন্া হতো বন্ধ প্রহার ॥ নরসিংহ পুবাখ। 
জীইীহরিতক্িবিল।ন, ও বিলান, ৬৯) ৮১ ঝোক 


পরিচ্ছেদ এ বানরবধ নিবারণের আন্দোলন ৪৭ 


ইহার গ্রতিবিধানকল্পে শাস্ত্রযুক্তির সহায়তায় আন্দোলন করিতে টি 
ইহার ফলে পরবর্তী কালে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশে অনেক বিষয়ের 
সংস্কার সাধিত হইয়াছে । 

পুরীধামে অবস্থান কালে সাধারণত: যে কয়েকটা কাধ্যের জন্ত গোস্বামি- 
প্রভূ সর্বসাধারণের শ্রন্ধা আকর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বানর- 
বধ নিবারণ, ৬জগন্নাথদেবের মন্দির সংলগ্ন পাত্ষধানার উচ্ছেদ সাধন ও, 
তাহার দান-যজ্ঞ ব্যাপার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মর্কটদিগ্নের ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়! স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কর্তৃ- 
পক্ষগণ বন্দুকের সাহায্যে তাহার্দিগকে নিশ্মমভাবে বধ করিতে আরম্ত করেন। 
পুরীবাসীর এইরূপ ভয়ানক নিষ্ঠুর ব্যবহারে গোম্বামি-প্রস্থ এতদূর মশ্মাহত 
হইয়াছিলেন যে, তিনি অনেক সময়ে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন এবং 
একদিন ইহার প্রতিবিধানকল্পে জগন্নাথবল্লভ উদ্যানস্থিত ৬মহাবীরের মন্দিরে 
যথাসাধ্য ভোগ মানস করিয়াছিলেন। সমধিক আশ্চধের বিষয় এই যে, 
ম্টদ্িগের প্রতি গোথ্ামি-প্রভুর ও তদীয় শিশ্থদিগের সহা্ুভূতির বিষয় 
জানি না কি প্রভাবে অবগত হইয়া, তাহার! দলে দলে গোত্বামি-প্রভুর বাস 
ভবনে আগমন করতঃ বিবিধ প্রকার হাব-ভাব দ্বারা তাহাদের ঘোর বিপদের 
কথ! প্রকাশ করিত; এবং এক দিবস বড়দণ্ড নামক রাস্তায় জনৈক 
শীকারীকে দেখিয়া একটী বানর দৌড়িয়। আসিয়া দীন গ্রস্থকারের 
পদধারণপূর্বকৃ ইঙ্গিত দ্বারা তাহার আশন্ন বিপদের কথা জ্ঞাপন 
করিয়াছিল। অতঃপর শীকারীর সন্ধান পাইলেই বানরগণ সম্তানসস্ততি- 
সহ গো্ামি-প্রভুর আশ্রমে উপস্থিত হইত এবং তিনিও তাহাদিগকে 
অতিশয় আদরের সহিত আত্ম, কলা- ইত্যাদি উপাদেয় দ্রব্য সকল খাইতে 
দিতেন। 'বানরগণও নিরয়চিত্তে তাহার আসনের নিকটে বসিয়া আহার, 
করিত ও ন্ 
অতঃপর গোস্বামি-প্রস্ুর আদেশে শিশ্তগণ বানরবধের বিরুদ্ধে শান্ত 
মুক্তির সহ্থায়তায় প্রকাশ্ত পত্রিকায় তীত্র আন্দোলন করিতে থাকিলে, তদা- 
নীন্তন সম্ধ্দয় ছোটলাট উডবরণ সাহেব বানরবধ রহিত করিয়া দেন। বানর- 
বধের অবৈধতা ও অশান্ীয়তা বিষয়ক ব্যবস্থাপত্রে কলিকাতা সংক্কৃত- 
কলেজের ' অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় হ্রপ্রসাদ - শাস্ত্রী এম, এ, রিপন কলেজের 
অধ্যক্ষ স্বীয় কৃ্কম্ল ভট্টাচার্য, ফটক কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয়  নীল্ফন্ঠ 


৪৭৮ .. আচার্য বিজয়ক্$ গোস্থামী [ ভ্রয়োবিংশ 


ীর,.এম, এ, বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের লাইব্রেরিয়ান অন্ধেয় রাজেনদ্রনাথ শাস্ত্রী 
'এম, এ মহামহোপাধ্যায় চত্্কান্ত তর্কালঙ্কার, পুজ্যপাদ জীবানন্দ বিষ্যাসাগর 
প্রর্ভৃতি বঙ্গ, উৎকল এ বারাণসী-বাসী প্রায় ৫০1৬০ জন প্রধান প্রধান পণ্ডিত 
স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । মর্কট বধ বন্ধ হইলে, গোস্বামি-গ্রতূ পূর্বোক্ত 
মহাবীর ঠাকুরকে ষোড়শোপচারে পৃজ। প্রদান করিয়াছিলেন । 
লী মিডানপসিপালিটী মন্দিরের সেবকদিগের স্ববিধার জন্য মন্দিরের 
প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন করিয়! একটা পায়খান। প্রস্তুত করেন । ইহাতে গোত্বামি- 
প্রভু আপত্তি উত্থাপিত করিয়া! বলেন যে, শাস্্বমতে প্রাচীরাদি সমন্বিত সমগ্র 
'মন্দিরটাই ভগবানের দেহম্বরূপ এবং তন্মধ্যস্থিত বিগ্রহ এ দেহের আত্মাম্বরূপ,* 
স্বতরাৎ শান্কুমতে কিছুতেই মন্দিরের গাত্রে পায়খানা প্রস্তুত কর যাইতে 
পারে না। অতঃপর তদীয় শিষ্যবর্গ ও বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই বিষয়ে 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলে, পূর্ববোস্ত মহামতি উভবরণ সাহেবের 
“আদেশে মিউনিসিপালিটীর কর্তৃপক্ষ পায়খান। ভগ্ন করিয়! ফেলেন। 
গোগামি-প্রতুর তৃতীয় কাধ্য দান-মজ্ঞ। তিনি পুরীতে পদার্পণ করিয়াই 
'যে দানসত্র খুলিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া একটা বিরাট দান- 
সাগরে পরিণত হইয়াছিল। এই দানব্যাপারে পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না, 
জাতিবর্ণ বিচার ছিল না, সাধু-অসাধু বিচার ছিল না। যিনি যে অভাব 
জ্ছাপন করিয়াছেন, তাহার তাহাই মোচন করা হইয়াছে । কেহ আঙিয়া 
বলিলেন, অর্থাভাবে তাহার পুন্রের উপনয়ন কাধ্য সমাধা হইতেছে না, দাও 
'উহাকে ১৯৯ টাক।; কেহ বলিলেন তাহার ঘর মেরামত করিতে পারিতেছে- 
না, দাও উহাকে ২০২ টাকা; কেহ বলিলেন তাহার দেশে যাইবার রেলভাড়া। 
জুটিতেছে না, দাও হাহা! প্রয়োজন । ভাগ্ডারে একটি পয়সা! থাকিতেও 
দিবানিশি এই ভাবেই দানকাধ্য চলিয়াছিল। টাকার অভাব হইলে খণ 
করিয়াও দান করা হইয়াছে । এতন্তিক্র এমার-মঠে দুই হাজার ব্রাঙ্মণকে 





* প্রানাধং বারদেবন্ধ মুর্তিভূতং নিবোধ তে 
মুখং দ্বারং তবেদন্ড প্রতিম। জীন উচাতে । 
এতজকিং পিগিকাংঘবদ্ধি গ্রকৃতিঞ তথাকৃতিং ॥ 
নিষ্চজন্বং গর্ঠোহস্ত অধিষ্ঠাতান্ত কেশব ॥ 
এবযেষ হরি; সাক্ষাং প্রসাদবেন সংস্থিতঃ | 
উইহরিতফিবিজাল। ৩৯ বিলাল, ১৯৭ শ্লোক । 


পরিচ্ছে ] বিরাট দান-যজ ৪৭৯ 


বস্ত্রদান, বড় আখড়ায় চারি সম্প্রদায়ের প্রায় ৫ হাজার সাধুদিগকে ভোজন ও 
তাহাদের প্রত্যেককে এক একটা করিয়া! লোটা ও ৮ হত্ত পরিমিত বস্ত্র দান, 
বড় দণ্ডের প্রায় এক হাজার কাঙ্গালীকে সর্বোৎকৃষ্ট মহাপ্রসাদ দ্বারা ভোজন 
এবং বহু পৃজারাঁ পাগ্ডাকে গরদের বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান, গোস্বামি-গ্রভূর 
দানযজ্জের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 

বড় আখ ড়ার চারি সম্প্রদায়ের পাধু-€সবার দিবস জনৈক প্রসাদ-বহনকারী 
মুটে এক আটিকা (ভাড়) কানিকা (মিষ্ট পলান্ন) প্রসাদ অপহরণ করিয়াছিল। 
ঘটনাটী গোস্বামি-প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি লোকটাকে ডাকিয়। 
পাঠাইলেন। তখন কেহ কেহ ভাবিয়াছিলেন যে গোস্বামি-প্রস্থু এ ব্যক্তিকে 
পুলিসের হস্তে অর্পণ করিবেন, অস্ততঃপক্ষে তীত্র ভৎসনা করিবেন কিন্ত 
এব্যক্তি নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে আরও চারি আটিক। 
প্রসাদ প্রদানপুর্ববক বলিলেন-_প্রসাদ বিতরণ করিবার জন্যই আনা৷ হইয়াছে । 
তোমরাও উহ! আহার করিবার জন্যই লইয়াছ, এক আটিকায় কি হইবে ? 
আরও চারি আটিকা লও, এবং ঘরে গিয়া! দশজনে মিলিয়া আনন্দ করিয়া 
খাও ।” সাধুসেবার জন্য আনীত দ্রব্যের অপহরণকারীর প্রতি গোস্বামি- 
প্রভুর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া উপস্থিত সকলে একেবারে বিশ্মিত ও 
স্যভিত হইয়া গেলেন। সংসারক্ষেত্রে দোষের মধোও এইরূপ গুণ দর্শন 
করিতে কয়টা লোক সমর্থ? ও 

এ দিবস সাধু-সেৰা হইয়া গেলে প্রায় এক সহস্র টাক! মূল্যের বন্ধ 
ও লোটা ( ঘটি ) উ্ৃতত হইয়াছিল। শিশ্ভদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহা 
আশ্রমে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্তু আনাসক্তির 
প্রতিমুত্তি গোস্বামি-প্রতু বলিলেন--“এ সকল দ্রব্য সাধুসেবার জন্ত আন! 
হইয়াছিল, সুত্তরাং উহা! আর আশ্রমে ফিরাইয়! লওয়া হইবে না।” এই 
বলিয়া & মকল ভ্রব্যের সন্ধ্ববহারের সম্পূর্ণ ভার আখড়ার মহাস্তজীর 
উপরে অর্পণপূর্ব্্ তিনি ব্রিক্তহত্যে আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন । : সাধুদিগের 
মধ্যেও ত্যাগের এইরপ দৃষ্টান্ত বর্তমান লয়ে অতীব বিরল হুইয়! পড়িয়াছে । 

এই ছানসাগর ব্যাপারে ৩ মাসে গ্রায় ৫* হাজার ট।কা ব্যয় হইয়/ছিল। 
এই কাধে পুরীনিবানী প্রযুক্ত দীনবন্ধু সাহা (কাপুড়িযা), শরীবুক্ত মাধী সোয়ার 
(পরাগানের রাগ রারবারী রাগ) ও সিবিএ সা | 


ছ৯852 


পিং আচার্য বিজয়কুফ গোস্বামী [ অস্কোবিংশ" 
ছিরেন। তাহার? এক খণ শোধ ন1 হইতে পুনরায় সহন্র সহল্র টাকার 
 প্রব্যানি কাকিতে দিয়াছেন ( গোশ্বামি-প্রভৃর কোন সংস্থান নাই, টাকা 
বাকি পড়িলে তাহা আদায় হইবারও কোন উপায় নাই, ইহা বিশেষরূপ 
জানা সত্বেও এই সকল বিষয়ী লোক কিরূপ বিশ্বাস ও নির্ভরের বশবর্তী 
হইয়া তাহাদের শোণিততুল্য রাশি রাশি অর্থ এই কপর্দকশুন্য বিদেশী 
সন্ন্যাসীর পায়ে হাসিমূখে ঢালিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা বিষয়া- 
ক্ত লোকের বুদ্ধির অগোচর । তবে ধাহার আদেশে গোস্বামি-প্রভু এই 
দানসত্্র খুলিয়াছিলেন, ধাহার ইঞ্চিত ভিন্ন তিনি এই দানযজ্জের একটা 
সামান্ত বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতেন না, সেই দাতার শিরোমণি প্রীপ্ীজগন্াথ- 
দেবের কূপ হইলে যে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, পঙ্গুও গিরিলজ্ঘনে সমর্থ 
হয়, তাহা কে অন্বীকার করিবে? এই দান সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে 
গোম্বামি-প্রক্ত বলিতেন--“আমি স্বেচ্ছায় এই দানকার্য্ে প্রবৃত্ত হই নাই, 
স্বয়ং জগন্নাথদেবের আদেশে দান করিতেছি । গঙ্গাস্ত্রোত বহিয়া যাইতেছে, 
আমর তাহাতে হাত ধৃইয়! পবিত্র হইতেছি মাত্র ।” 
গোস্বামি-প্রতু যখন সমুবরন্ান অথবা শ্রীগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে বাহির 
হইতেন, তখন শত শত যাঁচক তাহাকে বেষ্টন' করিয়া গমন করিত এবং 
তাহার নিকটে অর্থাদি যাক্রা করিত। গোম্বামি-প্রভুর ইঙ্গিতে শিষ্যদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ আশ্রম হইতে সিকি, ছুয়ানি,আধুলি, পয়সা টাকা প্রভৃতি 
কাপড়ে বাধিয়া লইয়া যাইতেন এবং তাহার আদেশপ্রাপ্তিমাত্রই মুদ্রামুদ্টি ধুলি- 
মুষ্ির স্তায় দান করিতেন । অর্থ ফুরাইয়া! গেলে, গোস্বামি-প্রতৃর অন্যতম শিষ্য 
সরলবিশ্বাসী শ্রীযুক্ত সরলনাথ গুহ মহাশয় ছুটিয়া গিয়া! পূর্ব্বোক্ত শ্রন্ধাভাজন 
গোবিন্দ গুড়িয়ার নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়! শৃন্ত ভাগ্ার পূর্ণ 
করিতেন। রাশি রাশি অর্থ এই প্রকারে জলের মত দান করিতে দেখিয়। 
কত বিষয়াসক্ত লোকের বিবয়াসক্তি ছির হইয়। গিয়াছে, কত ধনীর অর্থা- 
ভিমান চূর্ণ হুইয়াছে, কত কপণ লোকের হৃদয়ের সন্কীর্ণত৷ দূরীভূত হইয়াছে, 
কে তাহার . ইত করিবে ?. গোস্ামি-প্রভূ একদিন ঠাকুরদর্শনে বহির্গত 
হইলে, তাহার জানে মুদ্ধ হইয়া জনৈক পাণ্ডা বলিলেন-“গ্সোসাইপ্রত 
বড় নাম করিলেন” ইহা। শুনিমবা তিনি বলিলেন-+না দিরানিদা 
যাক নাম দিয়ে কি হবে?" .... 
একছিবদ, গোহ্াহি প্রত শিহাগনপরিবেত হইয়া উ্কাগদেবের 


ধর্ণন করিতে চলিয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধা শ্রীল, 
জিজ্ঞাসা করিলেন---“ঠাকুরের বয়স কত ?” গোস্বামি-প্রতৃ উত্তর করিলেন 
_-অনস্তকালের মধ্যে আমরা একটী বুদ্বুদ্‌ মাত্র, ৭২ চতুযুণগে এক মন্বস্তর | 
১৪ মন্বস্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। সমত্তই নষ্ট হইয়া যায়, কেবল গুরুপানপন্ে 
ধাহার মতি তিনিই জীবিত” | 

অপর একদিবস সমুগ্র-ঙ্গান করিয়া প্রত্যাবর্তন করিবার সময়, শ্বরনধারের 
ঘাটের পথে ছিত্রবস্ত্রপরিহিতা, আলুলায়িতকেশা, পাগলিনী-প্রায়া জনৈক 
ভিখারিণীকে দেখিয়া! গোস্বামি-প্রতু সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, 
“যাহার নিকটে যাহা আছে সমস্তই ইহাকে দাও। 'এমন সুযোগ আর নাও 
মিলিতে পারে ।” বলা বাহুল্য, তাহার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। 
স্বগীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার হস্তস্থিত ধোতবন্ত্রধানিই 
তাহাকে দিয়া দিলেন। স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া গোস্বামি-গ্রত 
পূর্বোক্ত পাগলিনীকে লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন--“অদ্য বিমলা দেবী 
( পুরুযোত্তমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ) রুপাপূর্ব্বক তোমাদিগকে দর্শন দিবার জন্ত 
এই ভাবে রাস্তার পার্থে উপবিষ্টী ছিলেন।” এই কথা শুনিয়৷ শিষাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ ত্তাহার অহ্সন্ধানে বহির্গত হইলেন, কিন্তু সমস্ত সহর তন্ন 
তন্ন করিয়! খুঁজিয়াও আর দর্শন পাইলেন না। রঃ 

পুরীতীর্ঘে কত স্থানে কত মহাপুরুষ কি ভাবে বিরাজ করেন, তাহা বুঝা 
বড়ই কঠিন ব্যাপার। সাধুরা নিজেরা ধরা না দিলে অপরের পক্ষে তাহাদের 
চেনা অসাধ্য। এই স্থানের একটা গুপ্ত সাধুর বৃত্বাস্ত গোস্বামি-প্রতৃর 
অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধাভজান ৬সতীশচদ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক জনৈক 
সতীর্ধের নিকটে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি? যথা ৫-- 

একদিন সমুদ্র-্গান হইতে ফিরিবার সময়ে, ঠাকুর (গোস্বামি-প্রতু) একটা 
মহাপ্রসাদ ফেলাইকার গর্ত হইতে ন্তাংটিসার একজন লাধুকে ইঙ্গিত করিয়া 
ডাকিলেন ; আমাকে (সতীশকে ) বলিলেন-_চারিটি পয়সা দাও এবং নিজের 
গায়ের মূল্যরান্‌. কাপড় দিলেন, সাধুটা পয়স! নিলেন না, কাপড় লইয়া গেলেন। . 
পয়সা দিতে গেলে তৃণগুচ্ছ হাতে আরতি! কিছু দূরে গিয়! গান ধরিলেন-- 
'নীলচক্ত জগনাথ, মন ভঙ্গনা চৈতন্য, মন ভঙ্গনা চৈতন্ত”। : পরে বলিলেন-- 
'আমি বৃষ্বারনে গিয়াছ্িলাম, সেস্থার থালি-দেখিলাম, এখানে তুমি দণকমণ্ডপু 
লইয়া বিরা্ধ করিতেছ। আ্বাবার পয়সা দিতে গেলে ফলিলেন-_“ছামার 

রা, 


নার কর্মে যাহা জাছে, তাহা হইবে । একশত বৎসরের উপর কাটাইলাম। 
'এখন আবার জগদন্ধু এসব দিতেছ কেন? আবার গান গাইতে লাগিলেন, 
যেন দর্শন হইতেছে । কোনমতে কিছু নিলেন না । ঠাকুর বলিলেন, “কাপড় 
কিন্তন রেখে এস, যে নেয় ইনি শুনিলাম এই দেশী লোক। ইনি 
লেখাপড়া জানিতেন। কেবল পড়িতে পড়িতে ধ্যান করিয়া অজ্ঞান হইতেন। 
পর হইতে এই দশা । ঠাকুর বলিলেন--'পঞ্চম পুরুষার্থ একেই বলে । অনেক 
যোনি ভ্রমণ করিয়! মন্ুষ্যজন্ম লাভ হয়। পরে, আমি কে? কি করিতেছি? 
কোথা হইতে আনিলাম ? কোথায় যাইব ?-_-ইত্যাদি চিস্তা আসে । এই সমযে 
গুরু লাভ হয়। ৩ জন্ম হূর্য্য, ৩ জন্ম গণেশ, পরে ১০০ জন্ম শক্তি উপাসনা 
করিয়া ৩' জন্ম শিবের আরাধনা করিতে হয়। ইহা চতুর্বর্গের মাধনা, 
ইহা! বেদীধীন। তারপর পঞ্চম পুরুষার্থ। আমি ( সতীশ ) বলিলাম, “মাথা 
টুক্রা করিয়াও ঘদি এ জিনিষ পাওয়। যায় ত ভাল ।” ঠাকুর--“তাও কি হয়? 
রাবণ তপস্যা করিলেন, তষে। ধর্দ পাইলেন। তাহার ভাই বিভীষণ 
ধর্ম চাহিলেন, সত্ব ধশ্দ পাইলেন, ইহার গন্ধও পাইলেন না।, শ্রুতির 
বলিল--“আমর। চতুর্বর্গ পর্যন্ত তোমার স্তরতি করিতে পারি, কিন্তু তারপর 
পঞ্চমপুক্রষার্থ-তাহাতে আমাদের অধিকার দাও।, ঠাকুর (শ্ীভগবান্‌) 
বলিলেন-_-“বৈবন্বত যন্বম্তরে অমুক দ্বাপরে হবে।* তাই তাহারা গোপী 
' হৃইলেন। ত্রা্ষণী হইলেও জাতির গৌরব থাকিত। দণ্ডকারণ্যের খষির! নিগ্ণ 
ত্রদ্মের উপাসন! করিতেন । তাহার! রামচন্দ্রকে বলিলেন “তোমার নবজলধর- 
স্বরূপ দেখিয়া আপনার করিয়া তোমাকে ভজিতে চাই। তিনি বলিলেন, 
“দ্বাপরে হবে 1 তাই তাহার! পান। 

“পুনঃ সেই দাধুটী উপস্থিত হইয়া গাইলেন--“চৈতন্ত ভজনা৷ মন, চৈত্য 
ভজনা, নাচছে দেখ মোর কেলে সোনা ।* * এত চন্ত্রবদন আমি দেখিয়াছি, 
এইবার আমার সাধ পূর্ণ হইল”-_এই বলিয়া আরতি ! মেয়ের! ছাদে ছিলেন, 
তাহাদিগকে দেখিয়া আরতি । ঠাকুরকে দেখিয়া! হাসিঘা আটখানা- কোথায় 
বা রহিল ন্তাকড়ার টুপি! আবার গান--কত রোজ দেখি নাই তোর 
চন্দ্বদন, এমন প্রেম দেখি নাই।* পুনরায় আর একদিন দ্বিগ্রহরে আসিয় 
বলিলেন--“আজ অবলা বলিমুঃ অচেন। চিনামু”, এই বলিয়া ঠাকুরকে সাষ্টার্গ 
শ্রণাম করিল। ভখন মহেম্্রবাবু ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন-:ও. কি 
বলে ? ঠাকুর-স্বড়ই আশ্চর্য্য লোক, বলে--“দণ্ক্ষগুলুধর জটাধারীর 


টাদসুখ দেখিলাম। কত চাদমুখ দেখিলাম, : কোন চাদমুখই এমন 
নয়।” 

এই সময়ে পুরীতে একটা জাতিম্মর বালক অবস্থান করিতেন। তাহার 
বয়ক্রম তখন অন্থমান ১৩১৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি সর্বদা মৌনী অবস্থায় 
থাকিলেও কোন কোন সময়ে স্বীয় অজ্ঞাতসারে আনন্দাধিক্যে তাহার মুখ 
দিয়া ছুই একটী কথ। বাহির হইয়া পড়িত। কিন্ত সাধারণ লোকে তাহাকে 
বোবা বলিয়াই জানিত। ইনি কি শীত, কি গ্রীক্মম্সকল খতুতেই সম্পূর্ণ 
উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন, কেহ কোন কৌশলে গাত্রাবরণ প্রদান করিলেও, 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ফেলিয়। দৌড়িয়া পলাইতেন। ইনি সর্বদাই জড়োন্মত্ত 
পিশাচবত' বিচরণ করিতেন। অপরাহ্ন ৪৫ ঘটিকার সময়ে সত্তে যখন প্রসাদ 
বিতরণ করা হইত, তখন ইনি তথায় গিয়া দাড়াইতেন। কেহ কিছু দিলে 
খাইতেন, না দিলে উপৰাসী থাকিতেন। সাধারণ ভিক্কুকদিগের ন্তায় 
তাহাকে কেহ কখনও লোককে উদ্বেগ দিতে দেখে নাই। গোস্বামি-প্রস্ 
পুরী গমন করিবার পর, ইনি প্রায়ই একটা ভিথারী বালকের সহিত মিলিয়। 
তাহার আলয়ে আগমন করিতেন, কিন্তু আহাধ্যত্রব্য ব্যতীত কেহ কিছু দিতে 
উদ্যত হইলেই দৌড়িয়া অনৃশ্ঠ হইতেন। গোম্বামি-গ্রহ্থ যখন দর্শনে বহির্গত 
হইতেন, তখন এই স্বভাব-সাধুটী কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়। তাহার অনুগমন করিতেন, 
এবং সময়ে সময়ে যেন অজ্ঞাতসারে হঠাৎ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া 
ফেলিতেন। বালকটার এইরূপ অনেক ভাবভঙ্গী লক্গ্য করিয়া, এক দিন জনৈক 
শিষ্য তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে গোস্বামি-গ্রভু বলিলেন--“ইনি জড় ভরতের 
স্তায় জাতিম্মর। উহার পূর্বব-জন্মের সমস্ত স্বতিই আছে। এই দেশের 
'বিশেষ কোন কল্যাণ সাধন করিবার জন্য ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।” 
গোস্বামি-গ্রভু ইহার সম্বদ্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিবার পর হইতে তদীয় 
'শিষ্যমগ্ডলী ইহাকে অতিশয় আদর যত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
গোস্বামি-প্রস্থুর অন্তর্ধানের কয়েক বৎসর পরে ইনি কোথায় অদৃশ্য হইয়। 
গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারে না। 

৬পুরীধামে এই সময়ে ভূতানন্দ -স্বামী নামক একজন হঠযোগসিদ্ধ নহাত্ম 
অবস্থান করিতেন; ইনি. পুরীধামন্থ প্রসিদ্ধ জগন্নাথবঈড় মঠের মোহান্ত 
ছিলেন। আমরা যে. সময়ের কথ। বল্গিতেছি, তখন ইহার বয়ঃঞন চারিশত 
বৎসরের অর্ধিক রলিয়া' লোকে বলিত। তাহার কথা-বান্বা, আকার-ইঙ্গিতে 


প্রকাশ পাইত যে, তিনি শ্রীকুষ্*-চৈতন্ত মহাগ্রতুর সময়ে বর্তমান ছিলেন । 
সমস্ত জীবনে ইহার কখনও ত্রহ্ষচর্যযব্রত ভঙ্গ হয় নাই এবং ইনি অত্যন্ত তেজস্থী 
মহাপুরুষ ছিলেন। লোকে ইহার. প্রকৃত ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া ইহাকে 
একটি নরহত্যার মোকদ্দমার অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া জেলে প্রেরণ করিয়া- 
ছিল। মহামান্ত হাইকোর্টের বিচারে যদিও স্বামীজী মুক্তিলাভ করেন, তথাপি 
স্থানীয় লোকে তাহাকে মোহান্তের পদ হইতে বিচ্যুত করে। এই সকল 
কারণে শেষজীবনে ইনি অত্যান্ত ম্লান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময়ে 
গোস্বামি-প্রতু পুরীতে আগমন করেন; এবং তিনিই তাহার প্ররুত তত্ব 
ও মহত্বের কথা লোক সমাজে প্রচারপূর্বক পরনিন্দা-জনিত অন্তরের কালিম৷ 
বিদূরিত করিয়! তাহাকে নব জীবন প্রদান করিয়াছিলেন । গোশ্বামি-প্রত 
একদিবস কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, স্বামীজীর সঙ্গ করা তাহার পুরী 
আগমনের অন্যতম কারণ। স্বামীজী গোস্বামি-প্রভৃর নিকটে সর্বদা আগমন 
করিয়া ধর্মতত্বাদি সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিতেন। একদ্িবস তিনি 
গোস্বামি-প্রতুর সমীপে উপেবেশনপূর্বক তাহার দিকে স্থিরনেত্রে দৃষ্টি করিয়। 
ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন, এক্রীন্র্যা, শ্রীমহাদেব, শ্রীনারায়ণ, সাক্ষাৎ 
ভগবান্‌।” এই কথা বলিয়াই তাহাকে নমস্কার করিলেন। যোগসিদ্ধ মহা- 
পুরুষ যোগনেত্র দ্বারা গোস্থামি-প্রতুর ভিতর. কি দেখিয়া এইরূপ স্তব করিলেন, 
তাহা সাধনহীন মাদৃশ ব্যক্তির বুদ্ধির অগোচর। গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাবের 
কিয়দ্দিন পরে স্বামীজী তাহার সম্বন্ধে প্রতৃপাদ যোগজীবন . গোম্বামি-মহো- 
দয়ের নিকট বলিয়াছিলেন-_-“গোঁসাইজী মানুষ নন, অবতার । তাহার জন্ম 
নাই, মৃত্যুও নাই এবং কেহ তীহার কিছু করিতেও পারে না'। তাহার ইচ্ছাই 
সব। তিনি কর্মকাণ্ডের বাহির । তিনি যে ্রীক্ষেত্রে দেহ রাখিবেন তাহ। 
তিনি জানিতেন, তাহার মা! জানিতেন ও আমি জানিতাম। যত অবতার 
সকলেই অল্পবয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন । আমি খধি, তাই এতদিন বীচিয়। 
'আছি। গৌসাইজী জগন্নাথদেবের সহিত মিলিয়া গিয়াছেন, যেমন টৈতত্ত- 
প্রভূ টোটাগোপীনাথে মিলিয়! গিয়াছিলেন। মহাপ্রসাদ দ্বারা উহার ভোগ 
দেওয়া উচিত নয় কারণ উহার প্রসাদই' মহাপ্রসাদ্‌ তুল্য 1”* : দুঃখের বিষ; 
এই যোগসিন্ধ মদ্ছাপুরুষ- গোর্ামি-প্রতুর তিরোভাবের পর অল্লপকালের মধ্যেই 
্ক্ষেত্রধামে কলেবর পরিত্যাগ করেন।' 

- ই বীচ বছ বি ও মহালরের বা রা উদ্ধত 


পরিচ্ছেদ] ভোগ না হওয়াতে জগন্নাথদেবের ছ্ারে দ্বারে ভিক্ষা ৪৮৪ 


কোন একদিন ৬জগন্নাথদেবের পুজারী পাগাদিগের গোলযোগে ' সমস্ত 
দিবস ঠাকুরের ভোগ হইয়াছিল না'। বড়দপ্ডস্থিত প্রসাদোপজীবী শত শত 
কাঙ্গালিগণ সারাদিন ক্ষুধায় ছট্‌ ফট করিতে লাগিল; কারণ পুরীধামস্থ কয়েকটি 
সত্র হইতে প্রদত্ত মহাপ্রসাদের উপরেই তাহাদের জীবন নিভর করে ।" সন্ধার 
'প্রাকৃকালে একজন ক্ষুধাত্ত ভিখারী গোস্বামি-প্রভুর আশ্রমের দ্বারে উপনীত 
হইয়া, “ময় ভূখ। ছা, ময় ভূখ। ভাঁঃঃ বলিয়। উচ্চৈ£ম্বরে ভিক্ষা প্রাথনা করিল । 
ঘরে তখন কেহ ছিল না, সুতরাং তাহার কাতর প্রাথন। কাহারও কণগোচর 
হইল না। গোস্বামি-প্রভৃ স্বীয় আসনে: ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি এই শব্দ 
ন্নিয়। চমকিয়! উঠিলেন, এবং “কে কোথায় আছ, শীঘ্র এই ভিক্ষককে অন্ 
প্রদান কর” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন । তাহার চীৎকারধ্বনিতে 
আকৃঞ্ হইয়! সেবকগণ নিকটে আগমন কবিলে, তিনি অশ্র-বিসঞ্জন করিতে 
করিতে বলিলেন--“আজ সমস্ত দ্রিন ৬জগন্নাথদেবের ভোগ ন। হওয়াতে তিনি 
ক্ষুধায় কাতর হ্ইয় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়। বেড়াইতেছেন । যদিও তিনি 
নিজে ক্ষধা-তষ্জার অতীত, তথাপি যে সকল ভক্ত ও কাঙ্গালিগণ একমাত্র মহা- 
প্রসাদের উপরেহ' নিভর করিয়া থাকেন, তাহাদের ক্ষুধ। তাহাকে কি 
করিতেছে ।” ইহার কিয়ৎকাল পরে পাণ্াদ্দিগের গোলযোগ মীমাংসা হইলে 
ঠাকুরের ভোগ হইল । ভক্তবুন্দ প্রসাদ পাইয়া তষ্চিলাভ করিলেন, গোম্বামি- 


প্রভুরও অন্তরের জাল। দূরীভূত হইল । 

গভীর রাত্রিতে একটা শ্বেতকায় বৃহৎ সপ্প প্রায়ই গোহ্বামি-প্রভুর দৃষ্টিপথে 
পতিত হইত। সর্পটী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া বড়- 
দণ্ডের উপর দিয়! জগন্নাথবল্পভ উচ্ঠানে গমন করিত । এই অদ্ভুত সর্পের 
কথাপ্রসঙ্গে একদিবজজ গোস্বামি-প্রভু বলিয়াছিলেন যে, “ইনি সাক্ষাৎ অনস্ত- 
দেব। ইনি প্রত্যহ রাত্রে জগন্নাথবললভ উদ্চানে বিহার করিতে গমন করেন, 
তখন কচিৎ কোন ভাগ্যবান্‌ পুরুষ তাহাকে দেখিতে পান ।”* এই কথা 
স্টশিয়। উপস্থিত শিশ্তমগুলী বিল্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 


গোক্বামি-প্রভু পুরী গমন করিবার পর ৩19 মাস পন্যস্ত প্রত্যহ প্রতাষে 
শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সমুদ্র-জান করিতেন । পুরীতে সমুদ্র-ন্গান করা 
বই বিষম ব্যাপার । সমুত্র-গর্ভ হইতে অনবরত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গমালা। 


গোন্বামি-প্রুয় প্রমুখাৎ শ্রত । 





ল৬ আচাধ্য বিজয়রু্ গোস্বামী [ অয়োনিংশ 
আগমনপূর্ববক তীরে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার মধ্যে একটু অন্যমনস্ক 


হইলে হাত পা ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা । একদিন শ্রদ্ধেয় বিধুভৃষণ ঘোষ, 
স্বীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সেবকগণ 
গোত্বামি-প্রভৃকে জান করাইতেছিলেন, এমন সময় অতর্কিতাবস্থায় একটি 
তরঙ্গ আসিয়! প্রত্ুপাদের হাটতে লাগিলে হার সন্ধি খসিয়৷ গেল; এবং 
অব্যবহিত পরেই আর একটি তরঙ্গ আসিয়। সন্ধিস্থলে লাগিলে পুনরায় তাহা 
যথাস্থানে সংযুক্ত হইল। কিন্তু কেহই এই ব্যাপার লক্ষা করিতে পারেন 
নাই। গোন্বামি-প্রভ তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়। শ্রদ্ধেয় বিধুবাধু ও 
সত্যোন্দ্রবাবুর স্বদ্ধে ভর করিয়! ধীরে ধারে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
সকলের পথশ্রান্তি দূর হইলে, তিনি উক্ত ঘটন! ব্যক্ত করিয়া একটী প্রলেপের 
বাষ্বস্থা। করিলেন । উক্ত গুঁষধ প্রয়োগ কধিতে করিতে প্রায় এক মাসে 
গোস্বামি-প্রভু সম্পূর্ণ স্স্থ হন। ইতিমধ্যে একদিবস ক্ষীর্তনের মধ্যে অকম্মাৎ 
কোথ। হইতে একটি দিব্যকান্তি পুরুষ আগমনপূর্ববক প্রথমতঃ ডমরু বাজাইন্স। 
গোস্বামি-প্রভৃকে বেষ্টনপুর্ববক নৃত্য করিতে লাগিলেন; এবং কীর্তনান্তে কিয়ং 
কাল তাহার আঘাত-প্রাপ্ত পদ ধীরে ধীরে টাপিয়! দিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন । 
ইহা! লক্ষ্য করিয়! শিক্পদিগের মধ্য কেহ কেহ কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়! গোস্বামি- 
প্রভৃকে এই অপরিচিত পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, 
“ইনি সমুডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ। কিয়দ্দিন পূর্বে সমৃদ্রের তরঙ্গাঘাতে 
আমার হাট্রর সন্ধি খলিত হইয়! গিয়াছিল। তাহাতে ইনি নিজেকে অপরাধী 
মনে করিয়া অদ্য আমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন । শান্ধে আছে যে, 
ধাহারা ভগবস্তক্ত, ব্রদ্মাদি দেবতারাও তাহাদের সেবায় তৎপর থাকেন। 
তোমর! সাক্ষাৎ বরুণদেবের দর্শন লাভ করিয়! ধন্য হইয়াছ ।”* 

অপর একদিন পুরীধামের প্রসিদ্ধ লোকনাথ মহাদেব জনৈক ভক্তের দেহে 
আবিষ্ট হইয়! কীর্তনের মধ্যে গোসম্বামি-প্রতুর গলদেশ ধারণপর্বক অদ্ভুত নৃতা 
করিয়া! উপস্থিত সকলকে মোহিত করিরাছিলেন । 


* কৃষমন্তোপাসকশ্চ ত্রাক্মণ স্বপচোপিৰ! ৷ 
শ্রঞ্চলোকং সমুলডধ্য বাতি গোলোকমুস্তষং | 
বরক্মণা পুজিতত লোইপি যধূদ্পর্কাদিন! চ বৈ। 
সতত: হর লিদ্ৈন্চ পরসানগাভাজন: || 
. আন্ধনৈধর্থাপরাণ প্রস্ুত্িিখত,৩৬ আআ ৮০৮১, সোক | 


আপস 


পরিচ্ছেদ ] শিবচতুর্দশীর মেলা দর্শন ৪৮৭ 


শিৰচতুর্ধাশীর দিবস গোস্বামি-প্রভু কতিপয় শি্ত-সমভিব্যহারে এলোক- 
নাথ মহাদেব দর্শন করিতে লোকনাথ গমন করেন। এ দিন এই স্থানে 
একটি মহাষেলার অধিবেশন হয়, এবং ইহাতে প্রায় ২১।২৫ হাজার 
যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে । গোস্বামি-প্রভু শিষ্যগণপরিবেষ্টিত হইয়া, 
এই বিপুল জনসজ্যের মধ্য দিয়া অতিকষ্টে মন্দিরের সঙগীপবর্তী 
হইলেন ; এবং ক্ষণকাল পরেই ভাবে উন্মত্ত হইয়া! নৃত্য করিতে লাগিলেন, 
আর মুনমুন “হরিহর* “হরিহর' "জয় লোকনাথদেব “জয় লোকনাথদেব,” 
বলিয়া উচ্চধ্বনিতে দশদিক প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে অকম্থাৎ 
দুইজন লোকনাথদেবের পাণ্ডা তাহার নিকটে আগমন করিলেন। তিনি 
ত্তাহাদিগকে দেখিয়াই “তুই ত নন্দী আর তুই ত ভূঙ্গি' এই বলিয়া গাঢ় 
আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিলেন, এবং উচ্চচৈঃস্বরে বলিতে বলিলেন-_“শাস্ত্রে আছে+ 
যিনি কৃষ্ণকে পূজা করেন, আর শিবকে মানেন না, তিনি নরকে গমন করেন; 
আবার যিনি শিবকে পূজা করেন অথচ কৃষ্ণকে মানেন না, তিনিও নরকে 
গমন করেন । * “ও নমো! শিবায়, ত নমো শিবায়” এই নাম জপ করো। 
যিনি এই নাম জপ করিবেন, তিনিই সিদ্ধ হইবেন। ন্বয়ং দ্বারকানাথ এই 
ন'ম জপ করিয়! সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন 1” ৭ এই কথা শুনিয়া একজন পাগ্ডা 
তখনই, গু নমো শিবায়” এই নাম জপ করিতে লাগিলেন। সক্ষণকাল পরে 
গোস্বামি-প্রভূ ভাব সংবরণ কবিয়া, পাও পূজারীদিগকে তাহাদের অ"শাতি- 
রিক্ত অর্থ দান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

পুরীতে পর্বাদি উপলক্ষে শ্রীশ্রীজগন্ধাথদেবের বিভিন্ন প্রকার বেশ হইয়া 
থাকে । এই বেশ-নিশ্দীণকাধ্যে পূজারীদিগের নৈপুণ্য অতীব প্রশংসার । 
এক দিবস গোস্বামি-প্রভৃ. কতিপয় শিষ্যসমভিব্যাহারে শ্রীত্রীজগন্ধাথদেবের 





সপ পর পপ পা পপ পপ পপ পাপা 


* “শবরাত্রি ব্রতং কুষ্ণচতুর্দগ্ান্ত কাল গুনে । 
বৈষ্বৈরপি তৎকার্ধাং ভ্ীকৃষং শ্ীতয়ে সঙ্গ ৷ 
যত্তকতঃ শঙ্বরদ্ধেষী ম্ধেযী শঙ্কর প্রিষ়্ঃ। 
উতৌ। তৌ নরকং যাতৌ। বাবচ্ত্্রদ্িযাকরৌ । 
শিবায় বিকুর্ঞপায় শিবরুপায় বিফাবে 


শিবস্য হৃদয়: বিফু বিক্ষোন্ত হাদয়ং শিব ॥” 
হত্রিস্তক্কিবিলাস, ১৪ অধ্যায় | 


+ যহাভারত, অস্শাদনপর্বা, চতুর্দশ অধ্যায় জষ্টব্য। 





৪৮ " জ্ছাচার্য বিজয়রুষ্ণ গোল্বামী [ অয়োবিংশ 


'রাক্জরাজেশ্বর” বেশ ( পল্পবেশ ) দর্শন করিতে গমন করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে 
প্রবেশ 'করিয়াই তিনি ভাবাবেশে ভগবানের বিরাট রূপের বর্ণনা করিতে 
করিতে বলিতে লাগিলেন--“এই যে আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া. জগন্নাথদেব 
বিরাজ করিতেছেন! তাহার শ্রীঅঙ্জের জ্যোতিতে বিশ্বত্রক্ষাণ্ড আলোকিত 
হইয়াছে ! এই জ্যোতির কাছে চন্দ্র স্্যের জ্যোতি, অতিশয় তুচ্ছ! দেব 
দানব, যক্ষ-কিন্নর, পর্ববত-সমুত্র, স্থাবর জঙ্গম, নদ-নদী সমন্তই ইহার মধ্যে 
দ্রেখ। যাইতেছে । তেত্রিশ কোটা দেবতা! লক্ষ শালগ্রাম নিম্মিত জগন্নাথদেবের 
সিংহাসন মন্তকে ধারণ করিয়। অবস্থান করিতেছেন, আর ব্রদ্ধা, বিষ্ণু, মহেশ্বর 
করযোড়ে তাহার স্ততি গান করিতেছেন! মণিকোঠার একটী পরমাণুও 
জড়ীয় নয়, সমস্তই চৈতন্যময়! লোকে কি করিয়! এ স্থানে পদার্পণ করে? 
জয় জগন্নাথ ! জয় জগন্নাথ ! তুমিই ধন্, তুমিই ধন্য-_-ইত্যাদি।” এইরূপ 
স্্তি করিয়া তিনি সাগ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। উপস্থিত পাণ্ডা, পুজারা, 
শিন্তু, দর্শক প্রভৃতি গোম্বামি-গ্রভূর এবন্প্রকার ভাব দর্শন করতঃ ভয়ে বিস্ময়ে 
অভিভূত হইয়া! আনন্দাশ্রু বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন । এই ঘটনার পর 
হইতে গোশ্বামি-প্রতু শ্রীপ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিতে আর কখনও মণি-কোঠায় 
গমন করেন নাই, দূর হইতে দর্শন করিতেন! 

এই ঘটনার কিয়দ্দিন পরে, ইদবদুর্বিপাকবশতঃ জগন্নাধদেবের ললাট- 
লগ্ন স্বর্ণালঙ্গারের কতকাংশ কোন ছুবুত্ত উৎপাটীত করিয়া লয়। এই 
আকন্মিক ব্যাপার গোহ্বামি-প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বীয় ললাটের 
চণ্ঘ ছিন্ন করিলে যেরূপ যন্ত্রণ! হয়, সেইরূপ ভাবে ক্লেশ প্রকাশপূর্বক বালকের 
তায়, ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন__“উহ্হারা জগন্নাথদেবের বিগ্রহকে 
একটা জড়ীয় পদার্থ ভাবিয়াছে না কি? উহ1 যে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ | 
সং-চিৎ-আনন্দ--এই জড়াতীত চৈতন্তময় পদার্থ জমাট বাধিয়! এ বিগ্রহ 
হইয়াছে।” * শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবকদিগের অনাচারে অত্যাচারে 
মন্্াহত হইয়। গোস্বামি-প্রভৃি অপর একদিন বলিয়াছিলেন “জগন্নাথদে 
ইন্্রত্যন্্ন রাজার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ষে, ব্রদ্ধার ৫* বৎসর এখানে 
থাকিবেন, তাই আছেন, নচেৎ এতদিন এ স্থান হইতে চলিয়া ঘাইতেন |” 


মি 








পর্মীম, বিগ্রহ, স্বক্$প তিনি এককপ 
ভিনে ভেদ নাহি, ভিন চিদ্দাননগব্ধপ ।” প্ীচৈতান্তরিতাব্র্চ। 


পরিজ্ছেদ ] জগন্নাথদেব প্রণবরূপণী আদি নাম-ত্রক্ষ ৪৮৯ 


একদিবস জনৈক নীত্বিপরায়ণ সাধু গোস্বামি-প্রভূকে জিজ্ঞাসা করিলেন -- 
“্ীত্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে কতকগুলি অশ্লীলতাব্যঞ্তক মৃষ্ঠি স্থান, পাইয়াছে 
কেন ?” তদুন্তরে গোস্বামি-প্রভূ বলিলেন-__“শাস্ত্রকর্তগণ কিছুই বাদ দিয়া 
লেখেন নাই । জীবপ্ররুতির নিষ্নন্তরে যত প্রকারের কুৎসিত ভাব লুক্কায়িত 
আছে, ভাহাই দেখান হইয়াছে মাত্র। আবার এর স্তর অতিক্রম করিয়া 
উঠিতে পারিলে, জীব ক্রমশঃ কি প্রকার সুন্দর উচ্চীবস্থা লাভ করিতে পারে, ' 
বপকভাবে তাহাও দেখান হইয়াছে । মন্দিরের বহির্দেশে নিয়স্তরেই এ সকল 
ুগ্তি স্থান পাইয়াছে, কিন্তু কয়েক স্তর উপরেই নান! প্রকার দেবদেবীর মৃত্ঠি, 
তারপর ভগবানের বিভিন্ন অবতার ও লীলাবাঞ্জক মৃত্তি, সর্বোপরি 
শ্ীপ্রীজগন্নাথদেবের মুস্তি প্রকটিত কর] হইয়াছে, এবং মন্দিরের অভাস্তরে 
কোথাও এ প্রকার চিন্লের স্থান দেওয়। হয় নাই 1” 

শরীপ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহের আকুতি এইরূপ অস্বাভাবিক কেন--ইত্যাদ 
কথা-প্রসঙ্গে গোম্বামি-প্রভৃ এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, *শ্রীশ্রজগন্নাথদেবের 
বিগ্রহ অন্যান্য দেবতার বিগ্রহের হ্যায় নহে । উহার বিগ্রহ একটী প্রণব (ও)। 
জগন্াথদেবের মস্তকটি এ প্রণবের বিন্দু। হস্ত ছুইখানি এ বিন্দুর নিযস্থিত 
অধ্ধচন্দ্রীকার রেখা এবং উদরের উপরে গোলাকার ও অঙ্কিত আছে। উহাই 
কালক্রমে বন্তমান মুত্তিতে পরিণত হইয়াছেন। ইনিই আদি নাম-্রক্ম । 
উহ্থার নিকটে নিবেদিত অন্নাদি মহাগ্রসাদ, তাহাতে জাতিবর্ণ অথবা 
উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই-_ইত্যা্দি ।” শাস্ত্রে ইহার কোন প্রমাণ আছে কিন! 
সে বিষয়ে তখন তাহাকে প্রশ্ন কর। আবশ্যক বোধ হয় নাত । সম্প্রতি আমরা 
ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সহৃদয় পাঠক বর্ণের অবগতির জন্য নিষ্পে উদ্ধত 
করিতেছি, যথা *-- | 

পদ্মপুরাণাস্তর্গত উৎকল.থগু, ৮ম অধ্যায়, ৩২ ক্লোক__ 
জৈমিনিরুবাচ-_ 
“ইতিস্তত্বা সরেশং দেবং প্রণবপ্ষপিনং | 
প্রণতঃ প্রণবং মন্ত্র জজাপ পুরতে। হরেঃ ॥” ৃ 

অর্থাং-জৈমিনি বলিলেন, এই প্রকারে প্রণবরূপী দেবাদিদেবকে 

এ স্ততিপূর্বক হরির অগ্রে প্রশাম করিয়] প্রণবমন্ত্র জপ করিতে 


৪৯০ : আচাধ্য-বিজয়ক গোত্বামী [ ত্রয্বোবিংশ। 
নিলাব্রি-মহোদয় নামক গ্রন্থের ষষ্ট পরিচ্ছেদে ব্রহ্ষস্বতি বথা-- 
| “মদীয়স্য পরার্থিস্য প্রমাণপূরণকারিণে । 
দারুত্রহ্গ স্বরূপায় নমে! ওকাররূপিণে ॥ 
শি হ শি ১ শা 
বেদাস্ত প্রতিপাগ্তস্বং পণ্িতৈ জ্ঞানমণ্ডিতৈঃ | 
নীলাচলেহম্জিন বিমলে নমঃ প্রণবন্মপিণে ॥৮ 


অর্থাৎ ব্রহ্মা ৰলিলেন, আমার শেষ পরাদ্ধ-প্রমাণ কাল পূর্ণ করিয়া যিনি: 
এই ধরাধামে লীল। করিবেন, সেই দারুত্রদ্ষম্বদূপ গুঁকাররূপধারী তোমাকে, 
নমস্কার | 

পূর্ণ জ্ঞান-সমন্বিত পণ্ডিতদিগের দ্বার! তুমি বেদবেদাস্তে পুরাণ-পুরুষ' 
বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছ, সেই তুমি এই কলুষরহিত নীলাচল-ক্ষেত্রে 
প্রণবরূপে বিরাজ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার 1” 

উত্তগ্রন্থে এইরূপ বলভদ্রদেব শেষনাগরূপী ও স্ভত্রাদেবী পদ্মরূপিণী বলিয়া 
বর্ণিত আছে, যথা £-- 

“বল: শেষন্বরূপেণ যচ্ছিরস্থলতঃ স্থিত: | 
খা না সং নং ৃ 
ষৎ করাজ্জেহপি স! ভদ্রা পল্মরূপেণ সংস্থিতা 0৮ 

অর্থাৎ-_ধাহার জেগন্নাথদেবের) শিরোদেশে শেষনাগরূপী বলভদ্র বিরাজ: 
করিতেছেন এবং যাহার করান্তে পদ্বাকপিণী স্ভদ্রাদেবী শোভা পাইতেছেন 1" 

শ্ীত্রীবলদেবের বর্তমান মৃদ্তির মন্তকটী সর্পণার নায় এবং চক্ষু ছুইটী 
জগন্নাঘদেবের চক্ষুর তুলনায় সর্পের ম্যায় নিতান্ত ক্ষুদ্র । প্রস্ফুটিত কমল 
সদৃশ ুভদ্রাদেবীর একমাত্র মুখখানিই আছে, তাহার কোন হস্ত নাই। 
প্ ততিন মুদ্তির কোন মৃত্তিরই নাই । বস্ততঃ এ যুগে শিল্প-কলার কতত- 
দূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহ! মন্দির-নিম্মাণ-কৌশল ও দ্বারকানাথ, 
বটকুষ্ণ, বিমলাদেবী প্রভৃতি অপরাপর বিগ্রহের কারুকাধ্য দেখিলেই 
সুম্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় । এতদ্বস্থায় মন্দিরস্থ সর্বপ্রধান বিপ্রহত্রয়ের নিশ্মাণ- 
কার্যে এতদূর অপটুতা প্রকাশ পাইবে, তাহ মোটেই সম্ভব নয় । স্কৃতরাং 
উক্ত নিলাপ্রি-মহোদয়-ধৃত ক্পোকরর্ণিত মুত্িই আদি মৃত্তি এবং তাহাই 
যে কালক্রমে, পরবর্তী ভক্কদিগের মনের ভাব ও রুচি অগ্ুসারে বর্তমান 
জ্াকারে পরিণত হইয়াছেন, .লে বিষয়ে সন্দে্সাত্র থাকিতে পারে না। 


পরিচ্ছেদ ] বৌন্ধ মন্দিরে রখযাত্র। হইবার কারণ দক 


ভক্তের ভাবাছনারে যে বিগ্রহের পরিবর্তন সাধন হয়, তাহা কোন কোন 
স্থলে শিবলিঙ্গের এবং কোন কোন স্থলে গোবদ্ধনশীলার চক্ষৃকর্ণাদির অঙ্কন 
হইতে বুঝিতে পারা যায় । 

বৌদ্ধদিগের মধ্যে আধুনিক একদল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরকে বুদ্ধদেবের 
মন্দির বলিম্বা! প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে 
বৌদ্ধমন্দিরে রথযাত্রার উৎসব হইয়া থাকে, ইহাই বোধ হয় তাহাদের স্বপক্ষে 
প্রধান যুক্তি। ৬জগন্াথদেবের মন্দির যে বুদ্ধদেবের জন্মের বহুশতাবী পূর্বে 
মহামতি ইন্দ্রছায় রাজা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ গোস্বামি- 
প্রন্ত একদিন সমাগত কতিপম্ম শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোককে পদ্ম 
পুরাণান্তর্গত উতৎকলখণ্ড হইতে নিজে পাঠ করিয়া! শুনাইয়াছিলেন। তবে 
বৌদ্ধমন্দিরে রথধাত্র। হইবার কারণ কি ?--এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি অপর 
এক সময়ে বলিয়াছিলেন--“রথ মনুষা-দেহ, তিনতালা। উপরতালায় 
সহশ্সদূল পদ্ম শ্রীপ্রবামন দেব অর্থাৎ জগন্নাথ বিরাক্ত করেন; বামনাবতারে 
ত্রিভৃুবন অধিকার করেন, এজন্ত জগন্নাথ । এই রথে বামনদেবকে দর্শন 
করিলে পুনর্ববার জন্ম হয় ন!। মধ্যতালায় সমস্ত দেবদেবী এক পল্মে ও 
কু্টিরে বিরাজ করেন। সমস্ত অবতার ও তাহাদের কাধ্য এখানে দেখিতে 
পাঁওয়| যায়। নীচের তালায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসধ্য রিপুগণ 
তাহাদের পরিবারগণের সহিত বিরাজ-করেন। বামনদেব রথে উঠিবামাত্র 
চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে থাকে, নীচের তালায় সিড়ি পড়ে, চারিদিক 
হইতে ভক্তমগ্ডলী আনিয়া ভিড় করিলে কাম-ক্রোথগণ পরিবার লইয়া 
পলায়ন করেন। তখন সত্বঃ-রজঃ-ভমঃ রূপ প্রকাণ্ড তিন গাছ! কাছি রথে 
বাঁধিয়া টানিতে থাকে । ছুঃখ-স্ৃখময় কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুর-মন্দিরের 
নিকটে উপস্থিত হইলে কাছি খপাইয়া লয় । 


“বুদ্ধদেব পিদ্ধিলাভ করিয়া কাহার নিকট এ তত্ব প্রকাশ করিবেন, ভাবিতে 
ভাবিতে পূর্বের পঞ্চশিষ্যের কথা মনে হইল। বুদ্ধদেব তাহাদের নিকট 
সমস্ত তত্ব বর্ণনা করিয়া, নিজের শরীর রথ, তাহাতে দেবতা ও কন্দপ্পের 
প্রকাশ, পরে ব্রহ্ষলাভ এই' সমস্ত প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন; তাহাই রথ। 
সেই হইতে .বৌদ্ধমন্দিরমাত্রেই রথযাত্রা হইয়া! থাকে ।” 

এই বৎসর মান্রা্জ সহরে জাতীয় মহালভার অধিবেশন হয়। গোম্বামি- 
প্রকৃর অন্ততম শিল্প বরিশালের স্বনামধন্ত দেশনাক়ক স্বর্গ অশ্িনীকৃদার 


৪৯২ “ আচাধ্য বিজয়কৃ্চ গোস্বামী [ জ্রয়োবিংশ 


দত্ত মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান করিয়া, ফিরিবার পথে গোস্বামি-প্রতুকে 
দর্শন করিবার জন্য পুরীতে তাহার আশ্রমে উপস্থিত “হন । গোস্বামি- 
প্রভূ স্টাহাকে অতীব সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া, ্রীগ্রীজগন্গাথদেবের 
বিগ্রহ এবং মহাপ্রভুর গভীর, সিদ্ধবকুল, সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাড়ী 
প্রভৃতি কতিপয় স্থান দর্শন করাইবার জন্য জনৈক শিস্তকে তাহার সহিত প্রেরণ 
করেন। শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীবাবু উক্ত শিঘ্যটীর সহিত সিদ্ধবকুল প্রভৃতি স্থান- 
"গুলি দর্শন করিয়া অবশেষে জগন্নাথদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, এবং 
'তথায় শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহে এক মহাশক্তির অপুর্ব আকর্ষণ স্বীয় প্রাণে 
উপলদ্ধি করতঃ তাহার সঙ্গীয় শিষ্যটীর নিকটে অত্যন্ত বিস্ময় ' প্রকাশপৃর্ধ্বক 
'আনন্দাধিক্যহেতু বাখরগঞ্জের ভাষায় বলিতে লাগিলেঞ্-_“দেখ রে, একটা 
কথানি কইথে পারিস্? জগন্নাথদেবের যে চেক্কারার চটক, এ দেখ্যা যে 
ভক্তি হয়, হেয়। তুইও বোবঝস্, আমিও বুঝি ; কিন্ত মন্দিরের মধ্যে ফ্যাললা। 
আমারে যে তিন চার্টা ঘেডীঘুল্ল। মাল্পো হেডা কিঃ তুই নি কইতে 
পারিস” শিষ্যটী কিঞ্চিৎ আশ্যধ্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন--“কি 
হ'য়েছে প্রকাশ ক'রে বলুন।” শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীবাবু উত্তর করিলেন-্রপভিক। 
ইত্যাদিতে জগন্নাথের যেরূপ চিত্র দর্শন করিয়াছিলাম, এখানেও দেখি 
তঞ্রপই, সুতরাং আর বেশী দেখিব কি, এই ভাবিয়। ফিরিলাম। ছুই 
চারি পা অগ্রসর হইয়া মনে হইল--ন! আর একটু দর্শন করিনা কেন? এই 
-মনে করিয়। পুনরায় দর্শন করিলাম। দর্শন করিয়াই মনে হইল, কি আর 
দেখিব, সেই চেহারাইত ? এই ভাবিয়! পুনরায় পশ্চাৎপদ হইলাম । ছুই 
এক পা অগ্রসর হইতে ন। হইতেই আবার মনে হইল, আর একটু দেখিয়া 
যাইনা কেন? এইরূপ ভূতগ্রস্তের ন্যায় আমাকে তিন চারিবার ঘাড় ধাক! 
'মারিয়। ছাড়িয়। দ্রিল। ইহার কারণ কি, আমায় বলিতে পার %* বস্তুতঃ 
পরমাত্মা পরমেশ্বর চুম্বকের গ্ভায় এক মহা আকধণী শক্তি, তাই লৌহরপী 
জীবাত্ম। সকল তাহার দিকে অনবরত আকৃষ্ট হইতেছে ; কিন্তু সমল লৌহ 
যেমন চুম্বকের দিকে আরুষ্ট হয় না,সেইরূপ পাপ-মলে আচ্ছন্ন জীবও পরমাত্মার 
জাকর্ষণ টের পায় না। এবং .ভগবৎ-কৃপায় সাধন বলে সাধকের যে পরিমাণে 
বাসনা কামনার্প পাপ-ষল নিরাকৃত হইতে থাকে, ঘেই পরিমাণে 
পরমাম্মা ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকেন।  শ্রীত্রীজগঙ্গাথদেবের 
-এইরূপ আকর্ষণী-শক্তির পরিচায়ক অনেক ঘটন। শ্রবণ করা বায় । এমনও 
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গুনির্ভে পাওয়া যায় যে কুলবধূগণ কলসী কাকে করিয়া জল আনিতে নদীতে 
চলিয়াছেন, পথিমধ্যে জগন্নাথ-ধামের যাত্রীদের সঙ্গে দেখা হইল। অমনি 
কি এক শক্তির প্রভাবে কলনী ফেলিয়া, পতিপৃত্রাদির প্রতি দৃক্পাত না করিম! 
তাহাদের সঙ্গেই জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। 

মহাসৌভাগ্যশালী অশ্বিনী বাবু আজি সেই আকর্ষণ প্রাণে উপলগ্ধি করিয়া 
ধন্য হইলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে শ্রদ্ধেয় অশ্বিনী বাবু ৬কাশীধামে 
অবস্থানকালে দীন গ্রন্থকারের নিকটে বাক্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি ইহার 
পূর্বেও অনেক তীর্থাদিতে অনেক দেবতার বিগ্রহ দর্শন করিয়াছেন এবং এই 
ঘটনার পরেও অনেক তীর্ঘে অনেক দেবতার বিগ্রহাদি দর্শন-স্পর্শন করিয়াছেন, 
কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবি গ্রহের ন্যায় এঁরপ অপূর্ব আকধণ আর কুত্ধাপি 
উপলদ্ধি করেন নাই। 

সে যাহা হউক, শ্রদ্ধাভাজন অশ্বিনীবাবু গোস্বামি-প্রভৃর নিকট হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে প্রণাম করিবার কালে গোস্বামি-প্রভু তাহার 
পৃষ্ঠদেশে হাত চাপরাইয়। বলিলেন--“কম্ম করিতেছেন, খুব করুন |” অশ্বিনী 
বাবু বিনীতভাবে উত্তর করিলেন__-“আশীর্বাদ ত করিতেছেনই, করিতে 
থাকুন যেন দেশের জন্য খাটিতে পারি ।” | 

একদিবস রাত্রি অনুমান ৭ ঘটিকার সময়ে ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জমিদার 
স্বগাঁয় দপলাল দান .মহাশয়ের পুত্র এবং গোম্বামি-প্রভুর শিষ্য প্বগীয় রাধা- 
বলভ দাস মহাশয় গোস্বামি প্রভৃকে এই মন্মে তারের সংবাদ প্রেরণ করেন 
যে, তাহার আসন্নপ্রসব! স্ত্রী( ইনিও গোস্বামি-প্রভূর শিষ্কা! ) প্রসববেদনায় 
অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেছেন, বড়.বড় ভাক্তারগণ অস্ত্প্রয়োগের পরাম্শ 
দিয়াছেন, এই অবস্থায় কি কর! কর্তব্য, কৃপাপূর্বক তারযোগে যেন তাহার 
উত্তর প্রদান করেন। গোস্বামি-প্রভূ রাত্রি অন্থমান ৮ ঘটিকার সময়ে, জরুরী- 
তারে এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, “অগ্য রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে এক 
সহস্ত ব্রাহ্মণের পার্দোদক রোগিণীকে পান করাইতে পারিলে স্থপ্রনব হইবে ।” 
এই কথা শুনিয়! শিশ্দিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন-_প্রককত ব্রাহ্মণ কে, 
তাহা কিরূপে লির্ণীত হইবে ?” তদছুত্বরে গোস্কামি-প্রতু বলিলেন--“এত 
বিচার করিবার আমাদের দরকার নাই। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম ও উপবীতধারা 
হইলেই তিনি ব্রাক্ষণ।” সে যাহা হউক, দৈবদুর্বিপাকবশতঃ তারবার্তা বথা- 
সময়ে না পথ'ছিয়া পরদিন ১* ঘটিকায় ঢাকায়. পহ্থছিল।. তখন "তাড়াতাড়ি 


করিয়া! সহম্ত ব্রাহ্মণের পাদোদক সংগ্রহপূর্বক রোগিণীকে পান করান হইলে, 
অল্পক্ষণের মধ্যে প্রসব হইল বটে, কিন্ত সম্ভানটা যৃতাবস্থায় প্রস্থুত হইয়াছিল। 
গ্ুবিজ্ঞ ডাক্তারগণের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, অন্ত্রপ্রয়োগ ভিন্ন কিছুতেই 
রোগিণীর : প্রাণরক্ষ1! করা যাইবে না। এখন যুত-সম্তান এই প্রকার অনায়।সে , 
প্রন্থুত হইতে দেখিয়! তাহারা অবাক হইয়া গেলেন। উক্ত মহিলাটা পরে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রসব হইবার কিয়ৎকাল পূর্বে একটী অপুর্ব 
জ্যোতির্গোলকের মধ্য প্রণব-বেষ্কিত গোম্বামি-প্রভূর মুন্তি দর্শন করিবামান্ 
তাহার রোগ-জনিত ক্লেশ দূরীভূত হইয়াছিল । * 

প্রতিবংসর বৈশাখমাসে অক্ষয়-তৃতীয়ার দ্রিবস হইতে আরম্ভ করিয়। 
শর্কবিংশতি দিবস পধ্যন্ত পুরীধামস্থ নরেজ্-সরোবরে ( চন্দনতালাও ) 
শ্রীপ্ীজগন্নাথদেষের জল-বিহার হইয়া থাকে । প্রতিদিন অপরাহ্ছে পূজারী 
পাগাগণ শ্রীপ্বীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি-স্বরূপ লক্ষ্মী-সরম্বতী সহ মদনমোহন- 
(দেবকে চন্দনে চচ্চিত ও বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া থট্ায় আরোপণপূর্ববক 
নানাবিধ বাদ্যসহকারে নরেন্ত-সরোবরের তীরে আনয়ন করেন । ৬মদন- 
মোহনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষেত্র-রক্ষক পঞ্চ মহাদেবকেও বিবিধ সাজে সঙ্ভিত 
করিয়! পৃথক খণ্টায় আরোহণ করাইয়া তথায় অ'নয়ন কর! হয়। পথিমধ্যে 
বিভিন্ন দেবালয় হইতে ৬মদনমোহন দেবকে ' ভোগ দেওয়া হয়। ঠাকুর 
এষ্ট্রায় থাকিয়াই ভোগ গ্রহণ করেন । . এই জন্যই. বোধ .হয় এই ভোগকে 
পংক্তিভোগ বল। হইয়।থাকে। ৬ঠাকুরদের অন্ত নরেকজ্-সরোবরের মধো 
ছুই খানি নৌকা সজ্জিত করিয়। রাখ! হয়, এবং ঠাকুরগণ আগমন করিলেই 
উহার একখানিতে মদনমোহনদেবকে ও অপ্রখানিতে পঞ্চ শিবকে আরোহণ 
করাইয়া সরোবর পরিক্রমণ করান হয় । এ সময়ে ৬মদনমোহনের 'নৌকাদ 
দেবদালীদিগের নৃত্য-গীত, এবং পঞ্চশিবের নৌকায় বালক সঙ্গীত হয় । এই 
বালক সঙ্গীত “আখড়া-পিলার কীর্তন” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
পরিক্রমণ শেষ হইলে ঠাকুরদিগকে সরোবরের মধ্যস্থিত মন্দিরে লইয়া! গিয়া 
ভোগ পূজ। দেওয়া হয় এবং মন্দিরের অঙ্গনে আখড়া-পিলার কীর্ঘন হয়। 
ভোগ-পৃজা ও কীর্তনান্তে ঠাকুরদিগকে পুনরায় স্ স্থ মন্দিরে লইয়! যাওয়া হ্য়। 
'এই উৎসব দর্শন করিবাক্র জন্ত প্রতিবৎসর পুরীধামে বহু যাত্রীর সমাগম হইয় 
খাকফে। 


অক ার৬০৮৯৮, ক পক আজ 


ও .মহিলাউর মিছে মুখে প্রত |. 





গোস্বামি-প্রভু প্রতিদিন অপরাহে শিস্তগণ পরিবেউিত হইয়া সরোবরের " 
তীরে আগমনপূর্ধক উৎসব দর্শন করিতেন এবং কোন কোন দিন ঠাকুর- 
দিগের সঙ্গে সরোবর পরিক্রমণ করিতেন । তিনি বলিতেন যে, “স্বয়ং জগন্নথ- 
দেব নরেন্দ্র সরোবরে বিহার করেন বলিয়া এই সময়ে এইস্থানে গ।, যমুনা 
প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ আগমন 'করেন। এই সময়ে নরেন্রের জলে স্নান করিলে 
গঙ্গাযমুনা স্নানের ফল লাভ হয় ।” 

একদিবস তিনি সরোবরের দক্ষিণতীরে দাড়াইয়| অকম্মাৎ উত্তর তীরে 
অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক বলিলেন-_“দেখ, দেখ, স্থবণ-মণ্ডিত কেমন সুন্দর একটি 
মন্দিরের চূড়া দেখ! যাইতেছে!” কিন্তু শিশ্তগণ সেইদিকে চাহিয়া কিছুই 
দেখিতে পাইলেন না। এদিকে ত্রিকালজ্ঞ গোস্বামি-প্রস্তু যে তাহার ভাবী 
সমাধির উপরে প্রতিষ্ঠিত মন্দির দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করিয়। উহার পূর্ববাভাষ 
প্রদান করিলেন, তাহা তখন কেহ বুঝিতে সমর্থ হন নাই। 

চন্দনযাত্রীর পরে শ্রীস্রীজগন্নাথদেবের স্ানযাত্রা উত্নব সম্পন্ন হইয়া থাকে। 
স্নানের দিন যথাসময়ে গোস্বামি-প্রভু আনযাত্রা দর্শন করিবার জন্য শিয়াগণ- 
সমভিব্যাহারে স্বান-বেদীর সমীপস্থ হইলে, শবর বংশীয় দয়িত| পাগাগণ অধিক 
অর্থের প্রার্থী হইয়। তাহাদিগকে ন্নানবেদীতে গমন করিতে বাধ! প্রদান 
করিল। গোম্বামি-প্রতু পাগ্ডাদিগের এইরূপ অন্যায় ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ 
করিয়া শিস্তগণসহ মন্দিরে আসিয়! উপবেশন করিলেন । এই সময়ে গোস্বামি- 
প্রভুর অপ্রাকত স্রান্যাত্রা দর্শন হইল । এই দশন স্থন্ধে তিনি শিল্তদিগকে 
এইরূপ বলিলেন যে, প্রীশ্র্জগন্নাথদেব দয়। করিয়। তাহাকে তাহার অপ্রার্কত 
স্নানযাত্র। দর্শন করাইলেন। সমস্ত দেবগণ অন্তরীক্ষে সমবেত হুইয়! রত্বময় 
দিব্য সিংহাসনে জগন্নাথদেবকে উপবেখন করাইয়। মন্দাকিনীর স্থৃবিমল বারি 
দ্বার তাহাকে স্নান করাইলেন। স্ৃতরাং পাগাদিগের অনুষ্ঠিত দ্গানযাত্র। 
দর্শশ কগ্সিবার তাহার আর কোন প্রয়োঞ্জন নাই। অতঃপর পাগাগণ 
তাহাদিগের তুল বুঝিতে পারিয়া গোস্বামি-প্রসুর নিকটে আগমনপূর্ব্বক 
করযোড়ে ক্ষম। ভিক্ষা করিল, এবং সশিষ্য গোশ্বামি-প্রস্থকে আ্বানবেদীতে লইয়। 
গিয়। স্গানযাত্রা দর্শন করাইল। তখন দ্িনিও তাহাদিগকে যথোচিত অধ 
প্রদান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

গুরীতে গো্বাফি-প্রতুর ছুইটা শিষ্ট কলেবর পরিত্যাগ করেন। ১ম । 
স্বামী দেবপ্রসাদ। ইনি *কাশীধামে জনৈক মহাত্ধার নিকটে বৈদিক সন্ন্যাস 


দ-করেন। “ইহার পূর্বাশ্রমের নাম দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জন্মস্থান 
চন্দন্নগর | ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, উপাধিধারী এবং সংস্কত্শান্ত্রাদিতেও, 
অসাধারণ পত্ডিত ছিলেন। ইনি বানরবধ নিবারণকল্পে “শাস্ত্রের প্রমাণাদি 
সংগ্রহ কনিয়া যে ব্যবস্থাপত্র প্রস্তত করিয়াছিলেন, বনু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিনা 
আপত্তিতে তাহাতে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । ১৩০৫ সালের ২১শে 
ভার প্রাতে পুরীর স্বর্গঘ্বারের ঘাটে স্নান করিতে গিয়া সমুদ্রে নিমগ্র হইয়া 
ইনি দেহতযাগ করেন। এই ঘটনার কিয়দ্দিন পূর্বের গোস্বামি-প্রভু শিষ্যদিগকে 
বলিম়াছিলেন--“তোমরা বিশেষ সাবধান হইফ্সা সমুদ্্রনান করিবে, এবং স্নানের 
সময় সমুত্রতীরে উপস্থিত থাকিতে কয়েকজন ধীবর নিযুক্ত রাখিবে, কারণ 
আমার চক্ষে পড়িতেছে ঘে তোমাদের . মধ্যে ২১ জনকে সমুন্রে ভাসাইয়া 
লইয়া যাইতেছে ।” কিন্তু তাহার এই কথায় তখন কেহ বিশেষ মনোযোগ 
প্রদান করেন নাই। ঘটনার দিবস আনের পূর্বে স্বামীজী সমুদ্রতীরে 
উপবেশনপূর্ধবক অনেকক্ষণ পথ্যন্ত ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি 
গোস্বামি-প্রভূর অন্ততম সেবক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার মিত্র মহাশয়ের নিকটে 
কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তিনি ধ্যানাবস্থায় অন্তরীক্ষে বিশুদ্ধ তাঁনলয়- 
যুক্ত অপূর্বব সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছিলেন। তাহার দেহাস্তে এই কথা 
অশ্বিনীকুমার গোস্বামি-প্রতুর নিকটে ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন 
“শাস্ত্রে আছে ঘে মুক্ত পুরুষদিগের মৃত্যুকালে স্বর্গের অপ্দর1 বিদ্যাধরীগণ 
নৃত্য-গীত করিয়া! তাহাদের অভ্যর্থনা করেন। এই ঘটনা আকম্মিক নহে ! 
ই? ছ্বার। জানা যাইতেছে যে, স্বামীজী পরমপদ লাভ করিয়াছেন |” স্বামীজীর 
অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বানর-বধের ন্বপক্ষ দল উল্লাস প্রকাশ করাতে, গোস্বামি- 
প্রভূ বলিলেন যে, £পুরীধামের পঞ্চক্রোশের মধ্যে এবং তীর হইতে এক 
ক্রোশের মধ্যে সমুত্রগর্ভে মৃত্যু হইলে তাহাকে অপমৃত্যু বলে না; এবং 
মৃত্যুকালে হরিস্মতি ' থাকিলে তাহাও অপমৃত্যু নয়।” এই বলিয়া তিনি 
নিম্নলিখিত ক্লোক ছুইটী একখণ্ড কাগজে লিখিয়! নিজের ঘরের দেয়ালে সংযুক্ত 

করিয়া রাখিয়াছিলেন । শ্লোক যথা £-- য় | 

১। “সত্যং সত্যঃং পুনঃ সত্যৎ ক্ষেত্ং তত পরমং মহ্। 

পুক্তষাখ্যং স্কদ্দই। সাগরভ. সরুৎ মৃতঃ 0৮ পদ্মপুরাণ। + 

২। “ওমিত্যেকাক্ষরং ত্র্ধ ব্যহকষন্সামন্ন্মরন্। 

য: প্রজাতি ত্যব্জন দেহং স বাতি পরমাং গতিং ॥% গঁতা।, 





“লনা চজ্ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিন্ত পরিসয় নখ, 


২য়.  শসভীশচঙ্জ মুখোপাধ্যায় । ইভার পিতার নাম ৬জগতচন্তর 
সুখোপাধ্টায, জ জনপস্থান ঢাক! বিক্রমপুরের শ্রীনগর খানার অন্তর্গত বাঘড়া গ্রাম 
ইনি মৈমনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর হাইস্কুলের প্রধান সহকারী শিক্ষক 
ছিলেন। প্রীমস্তাগবতাদি 'ভক্তিশান্তে ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই 
কারণে গোশ্বামি-প্রস্থ তাহাকে আদর করিয়| সময়ে সময়ে তত্ববাগীশ বলিয়া 
সগ্বোধন করিতেন। ছুই একদিনের সামান্য জরেই ইনি ম্বত্যুমুখে পতিত হুন ।. 
দেহতাগ করিবার কিয়ৎকি পূর্ব হইতেই, জানি না কি প্রভাবে, ইনি পুরী- 
ধামে গোস্বামি-প্রত্থর ভাবী তিরোভাবের বিষয় অবগত হইয়া, তাহার নিকট 
পুনঃ পুনঃ এই বলিয়। প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাহার অন্তর্ধানের পূর্বেই * 
যেন তাহার নিজের মৃত্যু হয় । ৬ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রান অবগত হইয়া 
এক দিবস গোস্বামি-প্রভৃ বলিলেন-_-“সতীস, জগম্নাথদেব তোমার প্রার্থন। 
শুনিয়াছেন ।” সমধিক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার মৃত্যুতে কাহারও কোন, 
শোক উপস্থিত হয় নাই; এবং পরিত্যক্ত দেহ দাহকালে চিতা হইতে 
চন্দনের গন্ধের স্তায় এক প্রকার সুগন্ধ নির্গত হইয়াছিল। এই ছুইটী বিষন্ব 
অবগত হইয়া! গোস্বামি-প্রতু বলিয়াছিলেন--“শান্ত্রে আছে যে, মৃতব্যক্তির 
আত্মা সদগতি লাভ করিলে তাহার জন্ত কাহারও শোক হয় না; এবং 
ভগবান্‌ ধাহাঁদর দেহ স্পর্শ করেন, দাহকালে তাহাদের দেহ হইতে এঁ প্রকার 
স্থগন্ধ বাহির হইয়। থাকে । পুতনার শবদাহকালে চতুঃসোমের গন্ধ বাহির 
হইয়াছিল। অতীশ হরিদাস ঠাকুরের ' নায় মুক্তাত্মা ছিলেন। দেহাস্তে- 
ইনি শ্রীবৃন্দাবনের অপ্র।রুত মধুর লীলাম়্ প্রবেশ করিয়াছেন-_ইত্যাদি ।” 
পুরী আগমনাবধি গোস্বামি-প্রভু নিজে করতাল বাজাইয়া, “হরেমুরারে , 
মধুকৈটভারে-_ইত্যাদি” ভোর কীর্তন করিতেন। পরে করতালের ধ্বনির 
যোগে স্থুর করিয়া তিনি যখন নিক্ললিখিত স্বতি পাঠ করিতেন, তখন 
নিতান্ত পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইত। স্বতি যথা :_-“বদরিকাধামবাসী 
সাধুসঙ্জনের চরণে নমস্কার ; রামেশ্বর-ধামবালী সাধুসজ্জনের চরণে নমস্কার ; 
ঘারকাধামবাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার $ শ্রীবৃন্দাবন-ধামবাসী সাধু-সজ্জনের 
চরণে নমস্কার; ইহকাল-বাসী সাধু-সজ্জনের চরণে নমস্কার ; হ্বর্গবাসী, নরক- 
বাসী পাপী-পুযাত্মাঁ সকলের ছরণে নমস্কার ; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ স্থাবর, 
বঙ্ষম সকলের চরণে নষস্কার-_ইত্যাদি।” . . 
একদিক, বরাহনপর-নিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ কথক ক সোবার নষ্ট 


রখ ০ 4 


৪৯৮ আচার্য বিজয়কফ্ গোত্ামী [ জয়োবিংশ 


কথকতা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি লানন্দচিত্বে তাহাতে 
সম্মতি 'প্রদীন করিলেন। এতছুপলক্ষে পুরীসহরবাসী কৃতিপন্ন বিশিষ্ট ভত্র- 
লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। যথাসময়ে কথক মহাশম্ব অতিশয় স্থুললিত 
ভাষায় কুক্সিণী-বিবাহ-লীল] ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে অতিশয় 
তৃপ্তি প্রদান করেন। পাঠাস্তে গোস্বামি-প্রসু কথক মহাঁশয়কে বিদায়ের 
স্বরূপ নৃতন বস্ত্র, পিত্তলের কলসী, থালা, "বাসন ইত্যাদি এবং তাহার স্বীর 
জন্ত ৩০1৩৫ "টাকা মুল্যের একখানি দক্ষিণ দেশীয় রেশমী শাড়ী প্রদান 
করিয়াছিলেন । 
অপর এক দিবস গোস্বামি-প্রভুর অভিপ্রায়াগসারে শ্রীযুক্ত রেরতীমোহন 
সেন মহাশয় তাহার ম্মরচিত 'জগাই-মাঁধাই উদ্ধার-লীলা” কথকথ। ও কীর্ভন 
করেন। শ্রদ্ধেয় রেবতী বাবুর স্থমধুর কীর্তন-গানের সুখ্যাতি ইতঃপূর্বেই 
সহরময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, স্থতরাং এই দিন সহরস্থিত বহু গণ্য-মান্ 
ব্যক্তি তাহার গান শুনিতে আগমন করিয়াছিলেন । কীর্তন খুব জমাট 
হইয়াছিল, এবং উপস্থিত সকলেই ভাহী শ্রবণ করিয়া যোহিত হইম্াছিলেন। 
অপর একদিন সন্ধ্যাঁকীর্তনের সময়ে শ্রদ্ধেয় রেবতীবাবু গান ধরিলেন-- . 
"( কবে ) গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর । 
হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥ 
আর কবে নিতাইচাদ করুণা করিবে । 
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে |---ইত্যাদি |” 
এই শেষোক্ত পদটী গান করিতেই গোস্বামি-প্রতৃ ভাঁবাবেশে স্বীয় বহি" 
বর্ধাস ছিন্ন করিয়া একথণ্ড তাহাকে প্রদ্দান করিলেন, এবং একখানি লুই 
বন্ত্রদিবার জন্ত যোগজীবন গোম্বামি-মহাঁশয়কে আদেশ করিলেন । বল 
বাহুল্য, তাহার এই কৃপার্দেশ যথাসময়ে প্রতিপালিত হইয়াছিল। 
সমাজে যে সকল জাতির “জলচল” নাই+ তাহাদের পক্ষে শ্রীশ্রীজগন্ধাৎ 
দেবের মন্দিরে প্রবেশ করা নিষেধ । এ সকল জাতীয় লোকের ৬ঠাকুর 
দর্শন-বাসন। পরিতৃপ্তির অন্ত মন্দিরের সিংহদ্বারে এজগরাখদেবের' পতিত- 
পাঁবন মৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত আছেন। কিন্ত রথবাতার সময়ে শ্রীতীজগরাথ দেব 
হখন মন্দিরের বাহিরে আগমন করেন, তখন আপামর আচগ্াল সকলেই 
সঁহাকে দর্শন, এফন কি স্পর্শ পর্যন্ত করিতে অধিকারী হুন। এই প্রকা?ে 
ভক্তবাহ্াকতরু পতিতপাবন হাল ঠাকুর সকল প্রকার ভক্ষের বাহ পুর্ণ 


করিয়! খাকেন। এতদ্গ্রসঙ্গে একদিবস জনৈক শি প্রশ্ন করিলেন, “সাহা 
জাতির '্ত সমান্জে 'জলচল" নাই, তবে তাহারা মন্দিরে প্রবেশ করেন কেন ?” 
উত্তরে গোস্বামি-প্রভু বলিলেন-“উহারা বৈশ্ঠ বর্ণ সন্ভুত। উহাদের মন্দিরে 
প্রবেশ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে ।”% 

এই বৎসর জনৈক চণ্ডালজাতীয় লোক পূর্বোক্ত নিয়ম উল্জনপূ্ক সাধুর 
বেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু সমধিক আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, ঠাকুরের সিংহাসনের নিকটবর্তী, হইয়াও তাহার দর্শন লাভে 
সমর্থ হয় নাই। "হতভাগ্য লোকটি ক্রমাগত তিন দিন পধ্যস্ত বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াও দর্শন ন| পাইয়া অন্ভাপদগ্ধ হৃদয়ে ঘটনাটি সর্ববসমক্ষে প্রকাশ করে 
'একদিবস সিংহছারের সম্মুখে উক্ত লোকটির সহিত গোস্বামি-গ্রভূর সাক্ষাৎ 
হইলে, তিনি তাহাকে তাহার অন্যায় আচরণের জন্য তীব্র ভত্ঙ্না করিয়া 
'পতিতপাবন মুগ্তি দর্শন করিতে বলেন, এবং মন্দিরের প্রহরীদিগকে ভবিষ্যতে 
যাহাতে এঁ সকল লোক মন্দিরে প্রবেশ করিতে ন! পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে অন্থরোধ করেন । ূ 

কিছুদিন পূর্ব হইতে শ্রীশ্রীবিষুপ্রিয়া” ও “আনন্দবাজার পত্রিকাতে 
শ্রীমন্মহাপ্রভূর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীকে শুভ্র প্রতিপন্ন করিয়া প্রবন্ধ লিখিত 
হইতেছিল। এই সময়ে কলিকাতা সিমলা-নিবাসী প্রতুপাদ অতুলকৃ্ণ 
গোম্বামী মহাশয় উক্ত মত খণ্ডন করিয়া “বঙ্গবাসী” পত্রিকাতে একটা প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন । ইহাতে গোস্বামি-প্রভু অতিশয় সন্তষ্ঠ হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ 
দিয়া একখানি পত্র লিখেন । পত্রথানি অবিকল উদ্ধত করা যাইতেছে :-- 

“নমোস্বনিত্যানন্দবংশধরচরণসরোজেযুঃ 

অদ্য বঙ্গবাসীতে *্রীপাদ ঈশ্বরপুরী” নামক প্রবন্কটি শুনিয়া যে কতদূর 
সুখী হইলাম তাহা বলিতে পারি না। যখন আমি কলিকাতায় ছিলাম, 
প্রায়ই" দেখিতাম যে লোকের! আগিয়া বলিতেছে যে, “বিষ্ুপ্রিয়া” পত্রিকাতে 
মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী যে শুত্র ছিলেন, তাহাই লিখা হইতেছে। সেই 
পধ্যস্ত আমার মনে সর্ধদা হইত যে, আমানের কোন গোস্বামী বংশে কি 
এমন কেহ নাই যে, এই মিথ্যা এবং ভয়ানক মতের প্রতিবাদ করে । অগ্য 
আপনার গ্তিবাদ শুনিয়া যে কি পরিমাণ আহলাদিত হইলাম বলিতে পারি 
নী না নাগাগজািরারারা এরর উহাতে নিত 
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শুর ছিলেন একথা কখনও সত্য হইতে পারে না। আপনি যেক্ধপ যুক্তিযুক্ত 
ভাবে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহ! খুব সুন্দর হইয়াছে। যুক্তিগুলি খুব অকা্টা 
হইয়াছে, তথাপি আমি ছুই একটি কথ| বলি। আপনি যাহা! প্রমীণ দেখাই 
য়াছেন, তাহা! যথেষ্ঠ হইয়াছে, তবে সব দিকেই ঈশ্বরপুরী যে শৃ্র হইতে 
পারেন না, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । 

মহাপ্রভু যখন গয়াধামে গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই ঈশ্বরপুরীর নিকটে 
দক্ষ! গ্রহণ করেন। তখন তাহার প্রকটাবস্থা নয়। আর বর্ণাশ্রমধন্মে 
থাকিয়া তিনি যে শৃদ্রের নিকটে দীক্ষা! গ্রহণ করিবেন, এ মোটেই সম্ভব হইতে 
পারে না। গয়াধামে গিয়া, প্রীঈশ্বরপুরী ব্রাঙ্মষণ ন। হইলে তাহার নিকট দীক্ষ! 
গ্রহণ করিবেনই বা কেন? ত। ছাড়া গুরুপ*ম্পরায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শি 
ঈশ্বরপুরী বলিয়া লিখা আছে। ঈশ্বরপুরী শুত্র হইলে মাধবেন্ত্রপুরী তাহাকে 
শিষ্য করিবেন কেন ? 

আপনি যে সব যুক্তি দেখাইয়! লিখিয়াছেন, তাহাতে এঁ সব অসার ও 
অন্যায় মত খুব খণ্ডন কর! হইয়াছে এইরূপ ভয়ানক মত যাহাতে প্রশ্রয় 
না পাইতে পারে, তাহার জন্ত আপনারা সবিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। আমাদের 
দেশে বর্ণাশ্রমধন্ম লোপ পাইবার মত হইয়াছে। আপনার বর্ণাশ্রমধন্ম 
রক্ষার আন্ত চে] ন। করিলে আর কাহারা করিবে? এই বর্ণাশ্রমধম্ম ন 
ঈাড়ালে সাধারণের কখনই মঙ্গল হবে না। বর্ণাশ্রমধন্ম রক্ষা হইলে যথার্থ 
সকলের কল্যাণ হইবে। শেষে ৬মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করি, ঘেন 
আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন ও যেন তাহার সত্যধর্শ এইরূপ রক্ষা করিতে ও 
লোককে বুঝাইতে শক্তি দেন। 

৬ভ্রীক্ষেত্রধাম । শাস্ত্র ও সদাচার-রক্ষাকারী সর্বব- 

ঠা * সঙ্ঞনগণের দাসানুদাস 

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 1” 


এই সময়ে ফরিদপুরের অস্তর্গত পলিতা-নিবাসী গ্রৌ্বামি-প্রতুর অন্ততঃ 
শিষ্ধু স্বর্গীয় ব্রজনাথ অধিকারী মহাশয় গুরুদর্শনার্থ পুরীধামে আগমন করেন: 
নমংশুদ্রাদি হীনবর্ণের লোকদিগকে দীক্ষা প্রদান করা ইহাদিগের পুরুযান্ুক্রমিক 
প্রথা, অথচ ইহারা ত্রাহ্মণ নহৈন। এই সকল কারণে জনৈক উচ্চবুর্ণের শি 
এই বলিয়া ত্তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন যে, ব্রাঙ্গণ ব$ছই্বা অপর 


পরিচ্ছেদ ] 'গুরুভ্রাতাদের মধ্যে তারতম্য কবিলে গুরুস্থানে অপরাধ হয় ৫5২ 


বর্ণকে হঙ্জ গ্র্দান করিবার তাহার কি অধিকার আছে? বিশেষত: তিনি 
নমঃ-শুদ্রদিগকে দীক্ষা দিয়া পতিত হইয়াছেন। . স্ৃতরা তাহার স্পষ্ট ভ্রব্যাদি 
উচ্চবর্ণের আহার করা উচিত নয়- ইত্যাদি। এই সকল কথা গোস্বামি- 
প্রহর কর্ণগোচর হইলে তিনি উক্ত শিল্প্যটীকে, “কাহার কি অধিকার আছে 
ন। আছে, তাহা তুমি কি বুঝ? ধম্মের পোষাক পরিয়া বুঝি অভিমান 
হইয়াছে ?--ইত্যাদি” তীব্র ভত্পনা করিয়া এইরূপ বলিলেন যে, 
শ্রীনিত্যারন্দ, প্রভু হীনবর্ণের পতিত জাতির উদ্ধারকল্পে উৎকল দেখ হইতে 
কতিপয় ধন্মপ্রাণ করণ কায়স্থকে বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়! বঙ্গদেশে প্রেরণ 
করেন ! শ্রীমান্‌ ব্রজনাথ তাহাদিগেরই বংশধর, স্থতরাৎ তাহার দীক্ষাদানের 
অধিকার নাই কে বলিল? গুরুভ্রাতাদিগের মধ্যে তারতমা করিলে 
গুরুস্থানে অপরাধ হয়।” এই বলিয়। তিনি তাহার কোন কোন আহাধ্য 
দ্রবা শ্রীমান্‌ ব্রজনাথের ্বার। প্রস্তত করাইতে তাহাকে আদেশ করিলেন। 
শিষ্যদিগের মধ্যে হীনবর্ণের লোকদিগের স্পৃষ্ট দ্রব্যাদি উচ্চবপের লোকের 
আহার কর উচিত কিন, এসন্বন্বে গোম্বামি-গ্রহ্ব অপর এক সময়ে এইক্মপ 
বলিয়াছিলেন যে, “ধশ্ম ও সমাজ দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বস্ত। গুরুভ্রাতাদিগের 
মধ্যে একে অন্যের স্পৃষ্ট ভ্রব্যাদি খাইলে ধন্মের কোন হানি হয় না, তবে 
সামাজিক ব্যাপারে এরূপ না করাই ভাল। তাহাতে সমাজের বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হইতে পারে । আমাদের কোন, আচরণের দ্বার। সামাজিক বিশৃঙ্খল! 
উপস্থিত হয়, ইহা গুরুজীর অভিপ্রায় নয়। স্বতরাং যিনি যে সমাজে আছেন, 
তিনি সেই সমাজের বিধিনিষেধ পালন করিয়! স্বীয় ধম্মযাজন করিবেন । তবে 
€রু-গুহে পংক্তিবিচারের কোন আবশ্যকতা! নাই । ইহা সদাচারসম্মত |? * 
একদিবস গোম্বামি-প্রভূর অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত পান্নালাল ঘোষ স্প্রে 
দোঁখলেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রস্ত তাহার নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন কিন্তু তাহার 
শ্মুখ মলিন, চক্ষুদিয়। দব্দরূ ধারে জল পড়িতেছে, এবং তিনি কত কি অসংলগ্ন 
কথা উচ্চারণ করিতেছেন । এইক্প স্বপ্র দেখিয়া শ্রদ্ধেয় পান্নাবাবু গোস্বামি- 
প্রতর নিকটে. ন্থপ্রবৃত্তাস্ত আন্পপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন । তাহা শুনিয়া! তিনি 
বলিলেন--“তুমি যথার্থ স্বপ্াবস্থায় মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছ।” পাল্লাবাবু 
জিজাসা করিঝেন-_“তবে তাহার মুখ মলিন ও চক্ষে জল দেখিলাম কেন ? 
এবং তিনি রুতকগ্ুলি অসংলগ্ন কথাই বা বলিলেন কেন?” গো্ামি প্রত 


শি সস পপ পপ 


ন্ট 
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্ব্মীর সুন।থ অধিকারী আতা, অতাশত প্রদত্ত বিবরণ । 





দি আচার্য বিজয়কষঃ গোস্বামী 1 অযোবিংশ 


কিষৎকাঁর চুপ করিয়া থাকিয়া! একটা হীর্ঘনিংস্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন-- 
“মহাপ্রভু যে শক্তি মাত্র ও জনকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবার তিনি 
তোমাদিগকে তাহাই দিয়াছেন, কিন্ত এই দেবছুলভ জিনিষের কেহই ভেমন 
মধ্যাদা দিতে পারিতেছে না, এই জন্তই তাহাকে এবপভাবে দেখিয়্াছ ।” 

গোহ্বামি-প্রতৃ-প্রদত্ত সাধনের উচ্চতা ও গভীরতা সম্বন্ধে তিনি অপর 
একদিন বলিয়াছিলেন যে, “এই সাধনে সিদ্ধাবস্থা বলিয়। যদি কিছু থাকে, তাহা 
হচ্ছে প্রতি শ্বাস-গ্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম অভ্যন্ত হওয়া । এই অবস্থায় সাধক 
নিজ্রাই যাউন অথবা জাগিয়াই থাকুন, তাহার গুরুদত্ত নাম শ্বাস-প্রশ্থাসের সহিত 
চলিতে থাকে । তখন তাহার রক্ত-মাংসের প্রত্যেক পরমাণুতে পরমাণুতে' 
এ নাম উজ্জ্বলরূপে জলিতে থাকে, দেহটা নামত্রন্মের মন্দির হইয়া যায়, এবং 
সেই সঙ্গে সঙ্গে দেহাভ্যন্তরে একপ্রকার নাম-স্ধারস ক্ষরিত -ছুয়। সাধক 
উহ পান করিয়া একেবারে বিভোর ও তন্ময় হইয়া পড়েন। এই নামামৃত 
চুষিতে চুষিতে আত্ম নিষ্পাপ হইলে তবে “সত্যাৎ জ্ঞানমানন্দং ব্রদ্ধ” কি বস্ত 
তাহা বুঝা যায়। এই অবস্থা ন! হওয়া! পর্যাস্ত সাধক নিরাপদ ভূমিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাঁ। ইহার পূর্বে সাময়িকভাবে ধিনি যে অবস্থা 
লাভ করুন না কেন, তাহার স্থায়ি নাই। কারণ যে মুহূর্তে .নাম ছুটিয়া 
যাইবে, সেই: মুহূর্তেই পাপ প্রবেশ করিয়া সাধকের সর্বনাশ করিতে পারে। 
আমার গুরুদেব আমাকে দয়া করিয়া ইহার উপরের আরও দুইটী অবস্থা 
প্রদান করিয়াছিলেন ৷ কিন্ত বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমি তাহা কাহাঁকেও 
রিয়া যাইতে পারিলাম না, কারণ প্রথম অবস্থার লোকই -আমার চক্ষে 
পড়িতেছে না।” 

গোশ্বামি-প্রভূর সাধনের লক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি পুরীধামে অবস্থানকালে দীন 
্রস্থকারের নিকটে বলিয়াছিলেন__এ্্রীবৃন্দাবনধামের মধুর লীলা সম্ভোগ 
করাই এই সাধনের প্রধানতম লক্ষ্য । ইহাঁকেই পঞ্চম পুরুার্থ বলে। দণ্ডকা- 
রপ্যবাসী খধিগণ পূর্ণতরন্ম শ্রীরান্চন্জের নিকটে এই বস্তই প্রার্থনা করিয়াছিলেন; 
কিন্ত তখন পান নাই। পরে তীহারা তাহারই কৃপায়, গোপীরূপে গোকুলে 
অবতীর্ণ হইয়া, লীলারসুবিগ্রহ শ্রীকৃফচন্দর্রের নিকট হইতে এই বস্ত প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। ইহ] বেদাধীন নহে। বেদে ইহার উক্কেখ মাজ আছে, কিন্ত 
সাধনপ্রপালী নাই। এই দেবছুর্পভ মুনিজনবাস্ছিত বস্ত কলির জীবুকে দান 
& তাহার সাধনপ্রশাশী শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই অবভারের শিরোমণি 


পরিচ্ছে্]ু : *. সাধনগ্রদান কারবার আধকারা নণয়_ চনত 


' প্রীগৌরচজ্দ্র ধরাঁধামে অবতীর্ণ হইম্মাছিলেন.।* অতঃপর একদিবস, শ্রীমৎ 
যোগজীবন গোহ্বামি-মহোদয়, গোস্বামি-প্রতৃকে প্রকারাস্তরে প্রশ্ন করিলেন*_ 
"ইহার পরে এই সাধন লোকে কি প্রকারে পাইবে?” গোস্ামি-প্রভূ উত্তর 
করিলেন--“ধাহারা সাধন পাইয়াছেন তীহাদের প্রত্যেকেই এই সাধন দিতে 
পারেন৷. তবে কথা এই যে ষদ্দি কেহ নিঙকে সম্পূর্ণ ছেড়ে, শিষোর 
কল্যাণ কামনা ক'রে সাধন দিতে পারেন, তাহা হইলেই সাধনপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিদিগের বিশেষ উপকার হইবে । কিন্তু এই শক্তি আর মাথা ফুটিলেও 
কেহ পাইতে পারেন না। এই শক্তি সে'বার মহাগ্রতু মাত্র ৩ জনকে দান 
করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে ইহার ছিটা! ফোটা অপরাপর ধাহার। 
পাইয়াছিলেন, তাহারাই এবার এই শক্তি পাইলেন 1” 

একদিবস গোস্বামি-প্রভূর শ্বশ্রুঠাকুরাণী স্বগ্গাঁয়া মুক্তকেশী দেবী গোস্বামি- 
প্রভৃকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি সাধন দিতে পারেন কিনা? উত্তরে 
গোস্বামি-প্রভু অসম্মতিস্থচক ভাব প্রকাশ করিলে তিনি স্বকার্যে চলিয়া 
গেলেন। স্ত্রীলোকের দীক্ষাদানের অধিকার সম্বন্ধে তাহার অভিমত এইরূপ+-- 
“স্ত্রীদেহ কখনই আচাধ্য হইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে যে গুরুর দেহ শুদ্ধ, 
তাহা দর্শন স্পর্শ করিয়৷ শিষ্যগণ পবিত্র হইবেন; কিন্তু কোন প্রারতিক 
অনিবাধ্য . কারণে শান্ত্রকর্তার! স্ত্রীদেহ সর্ধদাই অশুচি বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই কারণে যে যে স্থলে স্ত্রীলোকের! দীক্ষা দিয়া থাকেন, তথায় 
সেই বংশের একজন সদাচারসম্পন্ন পণ্তিতলোককে উপপ্তরু করিয়া ইহার 
নিকট হইতে সাধনগ্রণালী ও অনুষ্ঠানাদি শিক্ষা করিতে হয়। কিন্ত 
ইহা দেশ-প্রচলিত প্রথা! মাত্র' শাস্ত্রের শাসন নহে।” এসন্বন্ষে অপর এক 
সময়ে বলিয়াছিলেন যে “অন্রাগ মাগের কথ। স্বতস্ত্র। স্খোনে জাতিবর্ণ কিংবা 
্্রী-পুরুষ বিচার থাকে না । তবে এ্ররূপ অনুরাগ বড়ই দুল্পভ |” 

কিছুদিন পূর্ধব হইতে জনৈক উদাসীন শিষ্য গোস্বামি-প্রতুর সঙ্গ টির 
পূর্বক অপর দলে মিশিয়া, স্বীয় গুরুদেব বর্তমীন থাকিতে তাহারা বিনা অঙ্গু- 
মতিতেই গুরু সাজিয়। ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন ; এবং সাধনের 
অপরাপর নিয়মাদিও ভঙ্গ করিয়া খাষখেয়ালিভাবে চলিতেছিলেন। একদিবস 
জনৈক শিষ্য তাহার এ সকল অন্তায় আচরণের ৰথ প্রতুপাদের কর্ণগোচর 
করিলে, তিনি নিতান্ত বিরক্তি প্রকাশ পূর্বক উক্ত শিষ্যরিকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিঞেন্- “উনি তি.গুরুজ্বোহী। উনি আসাদের সাধন তত ছাড়িয়া দিয়াছেনই,.. 


শন ছাদ হিমু গোদ্ধামী অক্সেবিশ- 


গুদিষিকত্ত'ভিতরে ভিতরে আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করেন। ওনার এজন্মে এই 
পর্ধ্যস্তই 1” গোস্বামি-প্রতূর মুখে এইরূপ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কতিপয় 
শিষ্য উক্ত শিষ্যটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করাতে তিনি পরে বলিলেন--“ধন্দলাভ 
কর! নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে | ক্ষুরের ধারের ন্যায় উহার পন্থা অতিশয় 
দুর্গম । একটু এদিক ওদিক হইলেই থ্যাচ করিয়া কাটিয়! যায়। এইজন্য 
শান্ে আছে যে, সংগুরুর আশ্রয় লাভ হওয়ার পরেও একটি. সাধকের পূর্ণকাম 
হইতে তিনটি জন্মের আবশ্বাক হয়। এই সাধন যাহারা পাইয়াছেন, তিন জন্মে 
তাহার! সকলেই মুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। তবে সকলকেই যে তিন জন্ম 
ভোগ করিতে হইবে, তাহাও নয়। গুরুর অনুগত হইয়। নিষ্ঠাপূর্ববক সাধন 
করিলে এক জন্মেই অনেকে মুক্তি পাইতে পারেন ।” উক্ত শিষাটির কথা- 
প্রসঙ্গে তিনি অপর একদিন বলিয়াছিলেন--“প্রতে।ক সাধকেরই এক একটি 
মা'রের ঘাট আহে । ভগবানের খন কাহাকেও শাসন করিবার প্রয়োজন 
হয়। তখন তিনি এ সকল ঘাট ধরিয়া শাসন করেন। উহার ম।'রের ঘাট 
হ'চ্ছে কল্পনা। এই কর্নার ঘাটেই উহার পতন হইন্বা গিয়াছে ।” 
পুরীতে গোম্বামি-প্রহ্্র অভূতপূর্ব অদৃষ্টচর কাধ্যকলাপ সন্দর্শন করিয়া 
আপামর সাধারণ তাহার প্রতি আকৃই হইয়াছিল। “এমন দাত আর হবে 
না, 'এমন দয়ালু আর নাই,» “সাক্ষাৎ মহাদেবের হ্যায় এমন শোভন মৃতি আর 
কখনও দর্শন করি নাই”--ইত্যাদি প্রশংসাস্বচক বাক্য রাস্তায় বহির্গত হইলে 
অনেকের মুখেই শুনা যাইত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিত্র, সাধু-অসাধু 
যুবকন্তৃদ্ধ, হ্বদেশী-বিদেশী সর্বঞ্রেণীর লোকই গোস্বামিইপ্রভুকে দর্শন করিতে, 
তাহার মুখনি:হ্ত দুইটি কথ! শুনিতে সদাসর্বদ] তাহার আশ্রমে যাতায়াত 
করিত। দূর দৃরাস্তর হইতে যাত্রীর দল তীর্থ দর্শন করিতে আগমন করিয়া, 
তীর্থস্থানের অপরাপর ভ্রইব্য বস্তুর সহিত গোস্বামি-প্রত্তকে দর্শন না! করিলে 
যেন তাহাদের তীর্ঘযাত্রা সফল হইত না? তাহার1-দলে দলে আসিয়া অন্ততঃ 
একবারও তাহাকে দর্শন করিয়া যাইত। গোম্বামি-প্রস্থুর এইরূপ অসাধারণ 
প্রতিপত্তি দর্শন করিয়! কতিপয় ধন্মাভিমানী মাত্সধ্যপরাম্ণণ লোকের হিংসানল 
প্রজলিত হইয়। উদ্তিল, তাহার! তাহাকে নানা প্রকারে অপদস্থ করিতে চেষ্ট 
করিতে লগিল। 
পুরীধামে আগমন ক্ষরিয়া গোস্বামি-গ্রন্থ ্রীত্রীজগন্লাখদেবের মহা- 
প্রসাদের মাহাত্ম্য রিশেষভাৰে প্রদর্শন করিতে. লাগিলেন । এ সম্বন্ধে তিনি 





টার মহাপ্রসাঙ মাহাত্মা ৫০৫. 


'বলিতেন--*যেমন নাম ও নামী, ভক্ত ও ভগবান্‌ একই তত্ব, তক্রপ 
উত্ীজগন্জাথদেব ও ' মহাপ্রসাদও একই তত্ব, ইহাদের মধ্যে বিন্দ্াতর 
প্রডেদ নাই। ইভ সাক্ষাৎ ব্রহ্মবস্ত । জগন্নাথ দর্শনেও যে ফল, মহাপ্রসাদ 
সেবনেও সেই ফল।” এই কথা শুনিয়া জনৈক শিল্ত বলিলেন--“তবে 
মহাপগ্রসাদ প্রাপ্ত্িমাত্তই ফল পাওয়া যায় না কেন?” ত্বছুত্তরে গোস্বামি- 
প্রভু বলিলেন--“সকলেই প্রাঞ্চিমাত্র ফল পাইতে পারিবে না, কারণ মানব- 
মাত্রেরই সাধারণতঃ শরীর-মন অশুদ্ধ থাকে । অশুদ্ধ শরীরে মহাপ্রসাদ্দের 
কল অনুভূত হইতে পারে না, যেমন সমল দর্পণে প্রতিবিস্ব দেখা যায় না। 
তবে দীর্ঘকাল মহাপ্রসাদ ভোজন করিলে সকলেই যে তাহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য 
উপলন্ধি' করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রথমত: 
মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে করিতে বস্তগুণে শরীর-মন শুদ্ধ হইতে থাকে এবং 
গ্রকতিভেদে যাহার দেহ মন যত শীঘ্র, যে পরিমাণে পরিগুদ্ধি লাভ করিতে 
থাকে? তিনি তত শীঘ্র সেই পরিমাণে মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে 
থাকেন। অবশেষে ভগবতকুপায় মহাপ্রসাদের গুণে শরীর মন সম্পূর্ণ শুদ্ধ 
হইলে, তিনি উহার পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারেন। তখন সেই বিশ্তুদ্ধাত্যা 
ভক্ত মহীপ্রসাদ প্রাপ্তি মাত্রই-_ 
“ভিছ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিছ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ | 
শ্ীয়ন্তে চাশ্ত কর্মাণি তৃন্মিন দৃষ্টে পরাবরে ৮৮ 

ইত্যাদি ভগবন্দর্শনের যে সকল লঙ্গণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, তাহা স্বীয় প্রাণে 
উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হন |” 

শ্রীক্ষেত্রে আগমনাবধি নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে গোম্বামি-প্র্থ মহা 

প্রমাদ ভিন্ন অন্য কিছুই ভোজন করিতেন না, এবং মহাপ্রসাদ বলিয়। কেহ কিছু 
প্রদান করিলে তাহা কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। শ্রীমন্‌ মহাপ্রসাদের 
প্রতি এইব্ধপ গভীর শ্রদ্ধার সুযোগ অবলম্বন করিয়া একদিবস পূর্ববাহ্হে পূর্বোক্ত 
ঘুবৃত্িগণ দ্বারা প্ররিত হইয়া, জনৈক সাধুবেশধারী খল-প্ররুতির লোক তীব্র 
বিষমিত্িত একটা লাড্ড তাহার হস্তে প্রদানপূর্বক তাহা প্রাপ্চিমাত্র 
ভোজনের জন্য নির্বন্ধাতিশয়ে অনুরোধ করিতে লাগিল। আগন্তকের তিরভি- 
সন্ধি বুঝিতে তাহার বাকী রহিল ন1। দুর্ভাগ্যবশত: সেই মুহূর্তে সেবক- 
গণের মধ্যে কেহ নিকটে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মহামতি প্রহলাদের 
ইতিবৃত্ত স্মরণ কর্রিগ্কা মহাপ্রসাদরপে প্রাত্ত বস্তর সম্যক ক্মাদর ও সম্মান 


চিনা ” রঃ আচাধ্য বিজয়কষ্ণ গোস্বামী [ অযোধিংশ 


দেখাইবাত জভিগ্রাযে অল্নানবদনে অবিচলিতচিত্তে উক্ত বস্ত লেবন রুরিলেন। 
, তীব্র হলাহলের ক্রিয়া তাহার দেহে প্রকাশিত হইল, তিনি ক্ষণকালের মধ্যে? 
আআচেতন . হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নীলক$ মহাদেব লোকনাথ প্রতুর কপাতে 
অত্যল্পকালের মধ্যে পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন । বিষের প্রাণহারী শক্তি ছুই 
এক দিনের মধ্যে অন্তহিত হুইল । যেন বিশেষ কিছু হয় নাই, এইরূপভাবে 
তিনি পুনরায় পাঠ, পূজা, কীর্তনাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া ০৪ অনুষ্ঠান 
করিতে লাগিলেন। 

এই ঘটনা-সংস্থ্ট লোকদিগকে জানিবার কোনক্প সম্ভারন1 ছিল না। 
কিন্তু গোস্বামি-প্রভুর প্রতি বিদ্বেভাবাপন্ন কতিপয় সাধুর কার্যকলাপে ভক্তি- 
ভাজন যোগজীবন গোস্বামীর সন্দেহ হওয়াতে তিনি গোম্বামি-প্রতৃকে তাহার 
আকস্মিক ভয়ানক অন্থখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গোন্বামি-প্রত্‌ 
প্রথমত: এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিফ়াছিলেন। পরে প্রতৃপাদ' 
যোগজীবন ও অপরাপর শিহ্বাগণ নিতান্ত পীড়াপীড়ি করাতে অবশেষে নিতান্ 
অনিচ্ছাসত্বে উত্তর করিলেন-- 

"গতকল্য বখন তোমর! সমুদ্রন্ানে গিয়াছিলে তখন ঘরে কেহই ছিল না। 
ইত্যবসরে মহাপ্রসাদের নাম করিয়া এর ব্যক্তি আমাকে তীব্র বিষমিশ্রিত 
লাভ, খাওয়াইয়াছিল। ইহা এক বিষম ষড়যন্ত্রের ফল। প্রায় ২৫ জন ব্যক্তি 
ইহাতে সংঙ্গিষ্ট। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আমাকে এ সকল লোককে দেখাইয়া 
দিয়াছেন । আমাদের পুরী আগমনের পর এ সকল লোকের প্রতিষ্ঠা ও 
স্বার্থের ব্যাঘাত হইয়াছে বলিয়। ইহারা এই অমানুষিক কাধ্য অনুষ্ঠান 
করিয়াছে ।” এই সকনা ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানিতে চাহিলে গোস্বামি- 
প্রভূ বলিলেন-_-“তাহা আমি কিছুতেই বলিব না। এইরূপ ঘটনা আমার 
জীবনে আরও কয়েকবার ঘটিয়াছে। সমাজ, সম্প্রদায়, কি ব্যক্তিবিশেষের 
প্রতিষ্ঠার হানি কল্পনা করিয়া আমার প্রাণবিনাশের বিশেষ চেষ্টা কর! হইয়া- 
ছিল। কিন্ত ভগবত্রুপায় প্রত্যেকবারেই আমি রক্ষা পাইয়াছি।” এই মকল 
কথা শুনিয়া তাহার আশ্রিত অনুগত ভদ্রসম্ভতানগণ অত্ান্ত উত্তেজিত হইলেন 
এবং ভয়ঙ্কর প্রতিবিধিৎসা তাহাদের হৃদয়ে জাগরিত হইল । তখন গোম্বামি- 
প্রভূ অতিকুমিষ্ট বাকো তাহাদিগকে শান্ত করিতে লাগিলেন এবং বর্ণিলেন__ 
প্ধর্শের প্রতিষ্ঠা এক বিষম ব্যাপার | . ইহার হানি হইলে লোকে না করিতে 


গোক্ামি-একুর শ্রযুধাৎ আত । 


পরিচ্ছেদ 1 জনৈক দুবৃত্ত কর্তৃক বিষ প্রয়োগ ৫৯৭ 
পাঁরে এমন কর্ নাই । সাঁধকশ্রেণীর মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি অন্ঠান্য কঠিন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও এই প্রতিষ্ঠার ঘাটে, অজ্জিত সাধন সম্পত্তি জলাঞ্জলি: 
দিয়া নিরয়গামী হন। তোমরা শাস্ত হও। ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহার! 
বড়ই কপার পাত্র ।”* 
শাসনবিভাগের কতিপয় উচ্চ কর্মচারী এই ঘটনা অবগত হইয়! গোস্বামি- 
ভূর নিকটে আগমন করিয়া বলিলেন--“পুরীধামে অনেক দুষ্ট লোকের 
আড্ডা হুইয়াছে ; ইহারা ভাল মানুষের প্রতি বড়ই অত্যাচার করে। ইহার 
প্রতিবিধান হওয়া আবশ্ক । আপনি অন্ুগ্রহপূর্ববক ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই 
বিষপ্রয়োগের কথা একটু লিখিয়া জানান | ছুষ্টদিগের শাসনের এই স্থযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে 1” তদছুত্তরে তিনি বলিলেন-__-“আমি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 
আশ্রয়ে বাস করিতেছি । তিনি সমস্ত দেখিয়াছেন, ইচ্ছ! হইলে তিনিই প্রতি- 
বিধান করিবেন, নতুবা লোকের নিকটে আমি কোনরূপ প্রতিকারের ইচ্ছা 
জ্ঞাপন করিব না।” এই কথ| শুনিয়া তাহার! নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। 
এই ঘটনার পর প্রত্পাদ যোগজীবন গোস্বামী ও অপরাপর শিস্তগণ' 
গোস্বামি-প্রস্থুর শরীর রক্ষার জন্য অতীব চিন্তিত হইয়৷ পড়িলেন। কি জানি, 
ছুরৃত্গণের মনে আরও কি আছে, তাহারা পুনরায় কি নৃতন বিপদ ঘটায়, এই 
আশঙ্ক।৷ করিয়! শিশ্তগণ তাহাদের প্রাণের প্রিয়তম দেবত। গোস্বামি-প্রতৃকে 
তাড়াতাড়ি কলিকাতায় গমন করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন । গোস্বামি- 
রক্ত শিল্তদ্িগকে এইরূপ বিচলিত হইতে দেখিয়া একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ 
পূর্বক শ্রীমৎ যোৌগজীবন গোস্বামি-মহোদয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন_-“তোরা 
এত ভাবছিস্‌ কেন? স্বয়ং জগন্নাথদেব তিনবার করিয়া আমার খবর নিচ্ছেন। 
ইনি স্বয়ং বিশ্বেশ্বর, আমার ভয় কি? অন্ত স্থানে গেলে কি ত্রাণ পাইব? 
একটা কাঁট। ফুটিলেও মৃত্যু হইতে পারে । আর তাহার ইচ্ছা না হইলে ধরিয়। 
আছড়াইলেও কিছুই হইবার যে! নাই। অন্যদিকে তোমর। তাকাঞ্চ, কেন? 
যাইবার ইচ্ছা হইলে তোমর! চলিয়া যাও। আমি কেবলমাত্র লাঁচিগাছা 
অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকিব। তাহার ইচ্ছা ভিন্ন .কদাচ কিছু করিব না। 
তাহার ইচ্ছা হইলে মুহূর্তের মধ্যে সব ঠিক হুইয়া যাইবে । ঠাকুর ঘরের ছেলে 
ঘরে পাঠাইফ়! দিবেন। তিনি সময় বুঝিয়া আদেশ করিবেন।” পরে 
বলিলেন--“এখানে আমি যে উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলাম তাহ! সিদ্ধ 
হইয়াছে । এইন্থানে আমার আর কোন কদ্দ নাই। এখন আদেশ হইলেই... 


খে 


চি শাাধ বিধার্ গোখানী (অধ 


'শাইতেে পারি । কিন্ত এক কপর্দক খণ থাকিতেও নড়িব না 7” এই কথা 
স্উনিয়া! শিল্তগণ শীঘ্র শীঘ্র খণ-শোধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন । শোস্বামি- 
প্রহর অগগত শিষ্য শ্রীমান্‌ পান্নালাল ঘোষ মহাশয় স্বীয় গুরুদ্দেবের অনুমতি 
গ্রহুণপূর্্বক খণশোধের চেষ্টায় কলিকাতা অঞ্চলে আগমন করিলেন। শ্রদ্ধের 
বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় ইতংপৃবর্ধই এ কাধ্যের জন্য আগমন করিয়াছিলেন ৷ এই 
সময়ে গোস্বামি-প্রস্থর মফ:ন্বলস্থ শিষ্গণ তাহাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের 
দ্ানকাধ্যের সহায়তার জন্য অকাতরে প্রচুর অর্থ সাহাব্য করিয়াছিলেন । 

গোস্বামি-প্রভৃর শরীর ইদানীং একেবারেই ভগ্ন হইয় গিয়াছিল । উঠিতে 
বসিতে, হাটিতে চলিতে, সর্বদ। তাহাকে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত, 
তখাপি একটী দিনের জন্যও, তাহার পাঠ, পুজা, কীর্ভনঃ শাস্্ালোচন। প্রভৃতি 
নিত্যনৈমিত্তিক কাধ্যের ব্যতিক্রম হয় নাই। শারীরিক ছুর্বলত। নিবন্ধন 
াহাকে বেদন। প্রভৃতি পুষ্টিকর খাছ্য দেওয়া হইত । কিন্তু কলিকাতায় এই . 
সময়ে বেদান। ছুল্লভ হওয়াতে জনৈক শিষ্ব প্রস্তাব করিলেন যে, উইল্সনের 
হোটেলে এক প্রকার বেদানার রস বিক্রয় হয়, তাহ। তিনি খাইতে পারেন কি- 
না। তছুত্তরে গোল্বামি-প্রভু বলিলেন-_-“সে কি? আমি অপরের নিকট 
শাস্স-সদাচারের মহিম। প্রচার করিতেছি, আর আমি সদাচার-বহিভূতি কাধ্য 
করিব, তাহা কখনই হইতে পারে ন11” এই কথ শুনিয়া গোস্বামি-প্রভুর 
অন্ততম সেবক শ্রীযুক্ত কুলদাকাস্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন--“উইল্সনের 
হোটেলের পাউরুটী ত আপনি পূর্বে খাইয়াছেন।” তদুত্বরে তিনি বলিলেন__ 
“দশ বৎসর পূর্বে যাহ! করিয়াছি এখনও কি তাহাই করিতে হইবে ? দেখিতে 
'পাইতেছ না, আমি €কোথ। হইতে কোথায় আসিয়৷ পড়িয়াছি ?” 

গোম্বামি-প্রভু শেষজীবনে বহু বৎসর পধ্যস্ত একেবারেই নিদ্রা! যান নাই, 
মস্ত রাজি আসনে বসিয়। ভগবত্ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন, কখনও ব! 
জাগ্রত শিল্তগণের সহিত নানাবিধ ধশ্মালোচন! করিতেন । বর্তমানে ঈদৃশ 
ভগ্ন শরীর লইয়াও তিনি এই কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন দেখিয়। 
স্তাহার নেহশীল। শ্বশ্রঠাকুরাণী একদিন বলিলেন-_-“তুমি এখন কিছুদিন শয়ন 
করিলেও ত পার” তছুত্তরে গোস্বামি-প্রভু বলিলেন_-“আমি যেদিন শয়ন 
করিব সেদিন আর থাকিব না, যেদিন আসন ত্যাগ করিব, সেদিন আমি 
থাকিব না।” শ্বস্রঠাকুরাণী এই কথ। শুনিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। 

এফ ক্লিবস গোস্বামি-প্রস্ত কতিপয় শিষ্কের নিকট রলিলেন--“দ্েখ, 


ভোমাদের সম্মুধে বর্যাকাল উপস্থিত । বধাকালে যেমন আকাশ সর্বদা মেথা- 
চছন্ন থাকে, পথ-ঘাট ক্দ্দিমময় হয়, নদী-নালার জল অপরিষার হয়, যেখানে 
সেখানে পোক-জোক কিল্বিল্‌ করে, প্রকৃতিকে যেন নিরানন্দের ছায়ায় 
ঢাকিয়া ফেলে, তখন মনে হয় না যে এই দিন চলিয়! যাইবে । কিন্ত প্রকৃতির 
রাজ্য বর্ধাকালের পরই শরৎকালের ব্যবস্থা । শরতের আগমনে আকাশ 
মেঘনিম্ম্ক্ত হয়, রাস্তা-ঘাট শুকাইয়া যায়, আবার মেদিনী হাসিতে থাকে। 
সেইরূপ এখন তোমাদের সাধনমণ্ডলীর প্রারন্ধ কন্ধক্ষয়ের সময় উপস্থিত | 
এই সময়ে নান! প্রকার রোগ শোক, জ্বালা-যন্ত্রণা, অপমান নির্যাতন, পরস্পরে 
অবিশ্বাস প্রভৃত্তি পূর্ণমাত্রায় আগমন করিবে | সময়ে সময়ে ইহা এতদূর বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইবে যে, অনেকে সাধন-পন্থায় অবিশ্বাসী হইয়। সাধন পরিভাগ- 
করিবে । এইরূপ ভয়ানক অবস্থার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাস 
উপায় ধৈষ্য ধরিয়। গুরুনত্ত নাম গ্রহণ কর।। ধিনি তাহা করিতে পারিবেন, 
তাহার কন্ম শীপ্রই ক্ষয় হুইয়। শান্তির অবস্থ। উপস্থিত হইবে । আর ধিনি 
ধৈধাচাত হইয়া! বিপথে গমন করিবেন, তিনি আরও ঘোর বিপাকে পতিত 
হইবেন। বধাকালের পরেই যেমন শরৎকাল আগমন করে, সেইরূপ তোম।- 
দেরও এই অবস্থার পরেই চির শাস্তির অবস্থা! উপনীত হইবে ।” ইদানীং 
এইরূপ মধ্যে মধ্যে তিনি যেন বিদায়স্্চক কথাবার্তা বলিতে আরস্থ করিলেন । 
এক দিবস বলিলেন--*দেখ, মাতাঠাকুরাণীর কথাই বুঝিবা! সতা হয়।” 
(তাহার মাতৃদেবী কোন সময়ে শিশ্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 
“বিজয় পুরী গেলে আর ফিরিবে না”) অপর একদিবস তিনি ধ্যানাবস্থায় 
হঠ1ৎ বলিয়া উঠিলেন-_“অস্তে গঙ্গ। নারায়ণ ব্রহ্ম”, “গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম” এই 
কথা শুনিয়া! জনৈক শিশ্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“আপনি এ কথা বলি- 
লেন কেন ৮” গোস্বামি-প্রস্থু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন--“আমার অন্ত- 
জ্রলী হইল, দেবতার আমার অন্তজ্জলী করিলেন ।” গোস্বামি-প্রহ্থুর মুখে 
পূর্বোক্ত নিদারুণ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়। তাহার অনুগত শিশ্তগণ একেবারে 
বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাহার তীাহাক্কে কলিকাত। নেওয়ার জন্য ক্ষিপ্র- 
তার সহিত আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্ত তিনি যে মহাধাত্রার জন্য প্রস্তত 
হইতেছেন, সে চিন্তা তখনও তাহাদিগকে তা! দৃশ চিন্তিত করিয়। তোলে নাই। 

কয়েকদিন পূর্ব হইতেই গোস্বামি-প্রভ্ুর শরীর অত্যন্ত অবসর হইয়া 
পড়িয়াছিল। “তিনি কাহারও সহিত বেশী কথা বলিতেন না, প্রায়ই ধ্যানস্থ 





হই 


কঁকিতেন । . কিন্ত মধ্যে মধ্যে শ্রবৃন্দাবনলীলা-ব্ষিয়ক গান শুনিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলে, প্রায়ই শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন ও ব্রিশাল, বাইশারি 
নিবাসী গায় প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় স্থমধুর গান করিয়। তাঁহার তৃপ্রিসাপন 
করিতেন । এই সময়ে তিনি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত গান কয়েকটা শ্রবণ 
করিতে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন ; ষথা-- 
বাহার মিশ্র--তেওট,। 
১। লম্পট নিরদয়, হরি দয়াময় বলে তোমায় কোন্‌ গুণে। 
ও কেউ চন্দন দানে, বস্লে। রাজ-সিংহাসনে, 
আমরা প্রাণদানেও স্থান পেলেমন! চরণে 
ছিল প্রবীণে, হ'লে. নবীনে, হায়গো সে যে তোম। বিনে, 
যেমন শ্রীরাম বিনে জানকী অন্থখী অশোৌকবনে। 
হ'ল রাজকন্যা বনবাসী, দাসী হয় রাজমহিষী, 
হরি সকলি তোমারই কুপায় ; 
তুমি যারে ন! রাখ পার, তার বিপদ ঘটে পায় পায়, 
( আর ) তুমি যারে রাখ পাদ্ঃ সে সকলই পার, 
লজ্জ। পায় হে হরি, তোমার পায় ধর! দ্রিন প*লে মনে। 
২। | খাখাজ--মধ্যমান | 
দীনবন্ধু হে, দিন যাবে রবে না! ॥ 
দিন যাবে স্থখে না হয় ছুঃখেঃ রবে কেবল ঘোষণা! ॥ 
( লোকে বলে) তুমি দয়াময় দীনবন্ধু, প্রেমময় প্রেমসিন্ধু, 
ওহে করুণার সিন্ধু, এক বিন্দু দানে শুকাবে না ॥ 
তুমি বাম করে ধরুলে শৈল, সে ভার ত তোমার সৈঃল, 
( এই ) ভ্রিজগতের ভার সৈ'ল, ( বুঝি) অধমের ভার সৈ'ল ন ! 
৩! খান্বাজ--বঙ। নু 
আমার শ্টামের এ কালরূপ ভুল্তে নার্বো কোন কালে। 
লোকের কথায় কি করবে! সই, বলুক লোকে যে হা বলে ॥ 
কালো কেশে কালো বাসে লোটন বাধিব, যখন শ্টামকে পড়বে মনে 
প (কাল কেশ) এপায়ে দেখিব; 
কাল কাৰিল্ীতে যাবো, কাল জল যতনে খাবো, কাল বধূর গুণ গাবো, 
রি ূ | বস্‌বো কালে! তমাল ত তাল। 


শারিজ্ছেদ ] এ গৌশ্বামি-প্রভৃর শেষ গান : . €&১১. 


কালো ময়র, কালে। তৃঙ্গ করৃবে। দরশন, দস্তে নেত্রে দিবো কালো 
|  মঞ্রন অগ্ধন, 
কালো রূপ নয়নে হের্বো, কালরপ ধেয়ানে ধরুবো, 
তিন কয় কাল হর্বো, তর্বো, মর্বো কালো সখীর কোলে ॥ 
সারঙ্জ---একতাল। 
সখি, আমায় দেগে। মোহন চূড়া বেদ্ধে। 
আর কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণূপ ধরি, দাড়াবো চরণ ছেঁদে। 
'আমি কৃষ্ণ, তারে রাধিক। সাজাবো, এমনি ক'রে একদিন মথুরাতে যাবো, 
দুংখ জানে না, জানে না, জানাবো জানাবো, কি যাতনা শ্যাম-বিচ্ছেদে । 
তিনি যবে এই রাধারূপ ধরি, মনের জালায় যাবেন ধুলায় গড়াগড়ি, 
দিবা বিভাবরী, কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি বেড়াইবেন কেন্দে কেন্দে 
এমনি লুকান আমি লুকাবো গোপনে, ভুলেও একদিন দেখা 
দিবনা স্বপনে, 
দিবানিশি যেন মদনমোহনে মদন-শরেতে বিধে । 
ব্রজ বিলাস আমি করবে৷ যতদিন, চন্দ্রীবলীর প্রিয় হব ততদ্দিন, 
তার বদন-নলিন হইবে মলিন, কৃষ্ণ অদর্শন খেদে 
মান ভরে যেদিন ঘটাবেন প্রমাদ, বসনে ঝাপিয়ে রাখ বেন বদনটাদ 
নীলক্ কয় মেগে লব অপরাধ, ধরিয়ে যুগল পদে ॥ 
গোল্বামি-প্রভু যে স্থমধুর গান করিতে পারিতেন তাহার পরিচয় সঙ্গদয় 
পাঠকবর্গ একাধিক বার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার কণ্ম্বরের এমন এক 
আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, তাহাতে পশুপক্ষী পর্য্যস্ত আকু হইত। শরীর 
হ্স্থ বোধ করিলে ইদানীং তিনি কখনো কখনো! আপন মনে গান করিতেন | 
একদিবস সিজার আহারের পরে তিনি গান ধরিলেন-- 
স্থরট মল্লার--একতাল!। 
ধনি, আমি কেবল নিদানে। 
বিস্ক! ষে প্রকার, বৈদ্কনাথ আমার, বিশেষ গুণ সে জানে । 
ওহে ব্রজাঙ্গনা কর কি কৌতুক, আমারই স্ষ্টি করা চতুমুখ, 
হরি বৈদ্য আমি, হরিবারে ছুঃখ, ভ্রমণ করি ভুবনে । 
চারি যুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়, 
€ওসে ) গন্াধর-চুণ আমারই আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে। 


আচাধ্য বিজয়কফ গোস্বামী [ আয্বোৰিহখ 


. মি এ ক্রক্ষাণ্ডে জানি চণ্ডেশ্বর, তোম। জিনি আমার নর্বাগগ সুন্দর, 
4 গুলে ) জয় মঙ্গলাদি কোথ। পাবে নর, সে সব মমস্থানে। 
ংসার কুপথ্য, ত্জে বে বৈরাগা, জন্মের মত তার করি আরোগা, 
বাসন! বাতিক, প্রবৃত্তি পৈত্তিক ঘুচাই তার ঘতনে। 
দৃষ্টি মাত্র দেহে রাখিন। বিক।র, তাইতে নাম আমি ধরি নির্বিকার, 
মরণের তার, থকে কি অধিকার, আমায় ডাকে যে জনে ॥ 

তাহার এই গানে আকৃই হইয়া উপস্থিত শিৰ্যমগুলীর যিনি যেখানে; 
ছিলেন, সকলেই আসিয়। তাহাকে বেইন করিয়া বসিলেন । তিনিও ভাবে 
ভরপুর হইয়া! গান করিতে লাগিলেন । গান গাইতে গাইতে তাহার বদনমগুল 
আরক্তিম হইয়! উঠিল, কঠম্বর গনগব হইর। যাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি 
একবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। শিন্তগণ অনেকক্ষণ পধ্যন্ত নীরব 
নিম্পন্দ ভাবে উপবি্ থাকিম়] জানি ন| কি ভাব হৃদয়ে বহন করিয়। 
স্ব স্ব কাধ্যে গমন করিলেন। গোম্বামি-প্রহ্বর মুখে তাহার শিশ্ুম গুলী 
এই শেষ গান শ্রবণ করিলেন । 

অতঃপর এক দ্িবন অপরাহ্ছে অন্থমান ৪ ঘটিকার সময়ে গোস্বামি-প্রহ 
মাধ্যাহ্নিক আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে পার্থের গৃহে ছইজন শিশ্ব 
কোন কারণে উচ্চৈঃম্বরে বাদান্ছবাদ করিতে থাকেন। ইহাতে তিনি মশ্মীন্তিক 
ক্লেশ অনুভব করিলে ও তখন কিছু বলিলেন ন1। সন্ধ্য| কীর্তনান্তে তাহাদিগকে, 
নিকটে ডাকাইয়।৷ বলিলেন-_-“দেখ, আজ যখন তোমরা বাদানবাদ করিতে 
ছিলে, তখন ন্বয়ং জগন্নাথদেব এই স্থানে উপস্থিত ছিলেন । আমি তাহাকে 
জিজ্ঞান। করিলাম,,আমার এখন কি করা কর্তব্য %” তিনি বলিলেন--তুমি 
উহাদের নিকট ক্ষমা চাও।” অতঃপর তিনি উপস্থিত শিষ্যমগুলীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া করযষোড়ে বলিলেন-_“তোমর! আমাকে ক্ষমা করো, এই ক্ষম। 
করে। যে, তোমরা পরম্পর পরম্পরকে- ক্ষন। করো, তাহলেই আমাকে ক্ষম! 
করা হইবে ।” এই বলিয়া তিনি পূর্ববোক্ত শিশ্বদ্ধয়ের বয়ঃকনিষ্ঠ শিহ্যটার 
নাম ধরিয়া বলিলেন--"তুমি উহার (প্রতিদ্বন্বী শিষ্য ) অপেক্ষা বয়সে ছোট), 
অতএব তুমি উহাকে প্রণাম করে। 1” এবং বয়োঃজ্োষ্ঠ শিষ্যটাকে বলিলেন _ 
“উনি তোমার ছোট- ভাই, অতএব তুমি উহাকে আলিঙ্গন কর, আমি 
দেখিয়া চক্ষু জুড়াই।” এই কথা বলিতে বলিতে তিনি 'কীদিয় ফেলিলেন । 
তাহার এই ভার দর্শন করিয়া পূর্বোক্ত শি্ত দুইটা সাশ্রনয়নে প্রফুল্পচিত্ডে 
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পরম্পর গরস্পরকে - প্রণামীলিঙ্গনাদি করিয়া পূর্ববাপরাধ হুইতে নির্শ্ত 
হইলেন । গ্োস্বামি-প্রভু উপস্থিত শিষ্দিগকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় 
বলিতে লার্গিলেন--“আজ জগক্লাথদেব তোমাদিগকে একটা সক্কেতের কথা 
বলিতে আদেশ করিয়াছেন। সঙ্কেত এই যে, যখন তোমাদের কাহারও 
প্রতি কামক্রোধাদদির উদ্রেক হইবে, তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিবে 1” 
কিয়ংকাল পরে বলিলেন_-“আজ হইতে স্বয়ং জগন্নাথদেব তোমাদের 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন। " আমি বলিতেছি, আমার কথা বিশ্বাস 
করো, নিশ্চয়ই তোমাদের শাস্তি আসিবে, কিন্ত কিছু সময়-সাপেক্ষ ।” 
এই কথা বলিয়! তিনি হঠাৎ কিঞ্চিদূর্ধে দৃষ্টি করতঃ বলিলেন-_“এই যে! 
এখানে জগন্নীথদেব উপস্থিত! এসব কথা আমি বলিতেছি না, তিনিই 
আমার মুখ দিয়! বলাইতেছেন |” শিশ্যমগ্ডলীর প্রতি গোস্বামি-গ্রতুর এই 


শেষ উপদেশ । 


* ২১শে জ্যেষ্ঠ সমস্ত খণ শোধ হইয়া গেল। খণ শোধ হইলেই আত্মীয় 


| স্বজন ও অনুগত শিষ্যগণ কলিকাতা যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
৷ গ্োস্বামি-প্রভুর অন্যতম শি্তয শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট 


ট্রামার ভাড়ার বাবত ষোল শত টাঁকা তারযষোগে কলিকাতায় পাঠান 
হইল। কিন্তু এদিকে গোস্বামি-গ্রভৃ যে ইহলোকের কাধ্য সমাধা করিয়া 
অন্তু লীলাময়ের লীলারস-সায়রে আত্মবিসঞ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন 
তাহ সকলেরই অবিদিত রহিল। ২২শে জ্যেষ্ঠ পূর্ববাহ্নে প্রাত:কৃত্য সমাপনাস্তে 
তিনি এতদূর অবসন্ন হইয়া! পড়িলেন যে, স্বীয় আসনে গিয়া আর উপবেশন 
করিতে সমর্থ'হুইলেন না, একেবারে শয়ন করিয় পড়িলেন এবং কিয়ৎকাল 
পরে সমাধিস্থ হইলেন। অতঃপর ২৩ ঘণ্টার মধ্যে সমাধি-ভঙ্গ না হওয়াতে 
যুপ্ত রেরতীমোহন সেন প্রমুখ শিষ্যগণ চিন্তিত হইয়া তাহার নিকটে ধীরে 


| বীরে কীর্তন করিয়া ধ্যান-ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও 


কোন ফল হুইল না। অন্গগত শিষ্গণের মুখকমলে ঘোর বিষাদের চিহ্ন 
দেখ! 'দিল। তাহার! ছুইচারি জন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপবেশন পূর্বক ভাবী 


বিপদের আশস্কী' করিয়া! অশ্রজল বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন । সমস্ত দিন 
(এই ভাবে অভীত হৃইল। ক্রমে সন্ধ্যা উপনীত হইলে রজনীর ঘোর 


অন্ধকারে দশদ্ধিক্‌' আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অতঃপর প্রায় ৮ ঘটিকার 
সময়ে তিনি চক্ছু উদ্গীলন করিয়াই উদ্চৈ্বরে শরীযুকত জগঘন্ধু মৈত মহাশ্মকে 


$১৪ আচাখ্য বিজয়কঞ্চ গোস্বামী. . [আয্বোবিংশ 


১, কিন বার ডাকিলেন। তিনি নিকটে আসিলে বলিলেন-_"আজ আমার 
শরীর বড় খারাপ, তুমি নিকটে থাকিও। তৎপর তিনি শৌচাগারে যাইবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, দুইজন শিষ্য তাহাকে ধরিয্া শৌচাগারে লইয়! 
গ্রেলেন। . তথ। হইতে আগমন করিয়া আর আসনে গেলেন না । আসনের 
নিকটবর্তী টবে রোপিত স্বীয় নিত্যপূজার তুলসীবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন । 
গোহ্বামি-প্রতুর অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত কুলদাকাস্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় তাহাকে 
আসনে গিয়া! উপবেশন করিতে অস্থরোধ করিলেন, কিন্ত তিনি সে কদ! 
যেন শুনিয়াও শ্তনিলেন না। ইতঃপূর্ববে একদিবন তিনি স্বীয় শ্বশ্- 
ঠাকুরাণীর নিকট, “ষ দিন আপন ছাড়িব সে দিন আর আমি থাকিব না 
ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিলেন, দৈবহূর্বিপাকবশতঃ তাহা কাহারও স্থৃতিপথে 
উদ্দিত হইল না।সে গ্লাহা হউক, সমস্ত দিন পরে গোস্বামি-প্রভুকে 
স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তী বলিতে দেখিয়া! শিষ্যদিগের মনে আশার সঞ্চার 
হইল। শ্রদ্ধেয় জগঘদ্কুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন--“আপনার এখন কি অর্থ 
বোধ হইতেছে ?” গোম্বামি-প্রভু 'উত্তর করিলেন-_-“ছূর্বলতা ভিন্ন আমার 
'আর কোন অস্থথ নাই।” এই সময়ে তিনি কিছু ছানা! ও ভাবের জল পান 
করিলেন। গোস্বামি-প্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় কিশোরীলাল সেন মহাশর 
(অবসর প্রাপ্ত সাবরভিনেট. জজ ) তথায় উপস্থিত ছিলেন । স্বহৃত্তে চ। প্রস্থ 
“করিয়া গোম্বামি-প্রভৃকে পান করাইতে অনেকদিন হইতেই, তাহার অন্তরে 
একটী বাসন। ছিল । তিনি গোশ্বামি-প্রতৃকে জিজ্ঞাস! করিলেন--"আপনার 
“ছা পান করিবার অভ্যাস। সমস্ত দিন চা খান নাই, কিছু চা খাইবেন কি?” 
গোস্বামি-প্রভু উদ্ভব করিলেন--“আচ্ছা, ভাল ক'রে, খুব ঘন 'ক'রে প্রস্তত 
ক'রে নিয়ে এস।” এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধেয় কিশোরীবাবু তাড়াতাড়ি 
চা প্রস্তত করিয়া আনিলেন ।; গোস্বামি-প্রতুর- অন্যতম সেবক শ্রীযুগত 
সরলনাথ ওহ মহাশয় চায়ের পাত্রটা সম্মুখে ধরিয়া রাখিলেন এবং গোস্বামি 
প্রভূ স্বহন্তে ছোট একটি পাথরের বাটীতে করিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। 
এই প্রকারে চা পান করিতে করিতে গোম্বামি-প্রভূ ক্ষণকাল উদ্ধে দৃটি 
' করতঃ মস্তক. নত করিয়! কাহাকে যেন প্রণাম করিলেন এবং তত্মুহুর্তে উপবিঃ 
অবস্থাতেই ভগ্রদেছের'সঞ্গে তাহার অমর আত্মার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া 
গেল! (১৩৬০৬ সন, ২২শে নোট, রবিবার, সায়া, ৯ ঘটিক্ষা, ২০. মিনিট, কা 
ম্বাদশী ভিশি 1) 





শান্তিপুক্-শৈলের সমুজ্দর্ন ভান্কর, আজ প্রায় অঞ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ধর্- 
বিপ্লবের ঘোর ঘনঘটাপূর্ণ ভারতাকাশে অনস্ত শান্তিময় স্ববিমল সার্বভৌমিক 
ধর্ম-কিরণ বিকীরণপূর্বক, ভারতের সর্বদুঃখাপহ লুপ্তপরায় ত্রন্ষবিদ্যা পুন:স্থাপন 
করতঃ, যুগাবতার ন্দীয়াবিহারী শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর কলিকলুষনাশন নামসংকীর্ভন- 
ধন্মকে শাস্ত্র ও সদাচারভ্রষ্ট উপধর্ম যাঁজকদিগের করাল কবল হইতে 
নিশ্মুক্ত করিয়া, সজ্জানে প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে অসীম অতলম্পশ্শ নীলাসুরাশির 
সমীপবর্তা নীলাচলে চিরদিনের তরে অস্তমিত হইলেন । 

এই মহাপ্রস্থানে তাহার আত্মীয় স্বজন ও অচ্ুগত শিষ্গণের মর্ধস্থলে যে 

দারুণ আঘাত লাগিক্াছিল, তাহার! তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের সর্বস্ব 
ধন, জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতার পাথিব সংসর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া 
যে গভীর মন্মবেদনা, যে মন্াস্তিক ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত, 
ভূক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারও তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের 
অভাবে তাহার ভক্তবুন্দের হে হৃদয় বিদারক মহা শোচনীয় দশা উপস্থিত 
হইয়াছিল, গোস্বামি-প্রভৃর অভাবেও তাহার অন্তরগত শিষ্াগণ তাদৃশ অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এখনও যে কত শত শত নরনারী সজনে-নিঞ্জনে 
স্তাহাকে স্মরণ করিয়। অশ্রু বিসঞ্জন করিতেছেন, কত ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ের কোন্‌ 
গভীরতম প্রদেশ হইতে ঘন ঘন উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস উখিত হইতেছে, কে 

তাহার ইয়ত্ব। করিবে? 

শ্রপুরুষোত্তমধাঁমে ধাহাঁর। শ্রীস্রীজগন্াথদেবের মন্দির দর্শন করিয়াছেন, 
তাহার] জানেন মন্দিরের বাহিরে ও ভিতরে কি প্রকার জনতা সর্বদাই 
লাগিয়। রহিয়াছে । গোম্বামি-প্রভূর পুরীধামস্থ নীলমণি বন্মনের বাটীতে 
অবস্থানকালে এই . প্রকার জনস্রোত সর্বদাই দৃষ্ট হইত। সাধু, সঙ্জন, 
ভিক্ষুক, কাঙ্গাল প্রভৃতি বিবিধশ্রেণীর লোক তাহার দর্শনার্থী হইয়! বাটার 
স্স্থ স্থান. সর্বদাই পূর্ণ রাখিত। বানরগণ দলে দলে তাহার আসন- 
প্রকোষ্টে এবং সম্মরস্থ বারাগায় উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে ও-নিঃসঙ্কোচে বিচরণ 
করিত । ইহাদের আকৃতিগ্রকৃতি ও হাবভাব দেখিয়! স্বতঃই মনে হইত 
প্রভুপাদের খহিত ঘেন ইহাদের বাক্যালাপ ও ভাববিনিময় সর্বদা চলিতেছে। 
তিরোধানের .. পরদিবস. প্রতৃজীর শ্রিপাদপন্পদর্শনেচ্ছু -লোকসমূহ আশ্রম- 
সমীপে উপস্থিত .. হালে সকলের ক হইতে গভীর পোকোচ্ছাসব্যঙফ 
' হাহাকার-্ধ্র্ি উিত ফুইল। এমন কি, 'বানরগণ পধ্যন্ত বিবিধ প্রকারে 


'ঞ্ারুর  বিচ্ছেদসুচেক মর্দবেদন! প্রকাশ করিতে লাগিল |: পণু-পক্ষীদিগকে 
বধারীতি আহার্ধ্য বস্ত প্রদান করিলে, তাহারা তাহার, একটা কণাও পর্শ 
করিল না। সমস্ত পুরীধাম যেন বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইল। 

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে গ্রশ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংশ ভক্তচুড়ামণি প্রভুপাদ 
'আনন্দকিশোর গোস্বামী তপস্যা এবং অলৌকিক ভক্তিত্বারা স্্রীপ্রীজগন্নাথ- 
দেবকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং তীহার আশীর্ববাদে অবশেষে 
এই আলোকসামান্ত পুভ্ররত্ব লাভ করিয়াছিলেন । সেই মহাপুরুষপ্রবর আজ 
পুনঃ প্রীশ্রীজগন্াথদেবের দেহে বিলীন হইলেন । তিরোধানের পূর্ব রজনীতে 
তিনি সমবেত শিশ্কমগ্ুলীকে সোৎসাহে বলিয়াছিলেন-“আজ হইতে 
শ্রীতরীজগন্াথদেব তোমাদের সকলের ভার গ্রহণ করিলেন। সকলেই সময়ে 
ষথার্থ শাস্তি লাভ করিবে ।” এই বাক্যদ্বারা ভক্তমগুলী বুঝিয়াছিলেন প্রভুপাদ 
ও শ্রীশ্্রীজগন্নাথদেব অভেদাত্মা ; যাহা হইতে আবিভূতি হইয়। তিনি শ্রীমদানন- 
কিশোর গোম্বামি-প্রনুর 'মনৌবাগ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন, আবার তাহাতেই 
নিত্যাবস্থাঞ্স প্রবেশ করিলেন । 

পরদিবস দেহসৎকারের আয়োজন হইতেছে, এমন সময় প্রভৃপাদের স্থযোগ্য 
পুত্র শ্রীমদ্‌ ঘোগজীবন গোম্বামি-মহাশয়ের মনে হঠাৎ উদয় হইল যে, বহুকাল 
পূর্বে গোহ্বামি-প্রভৃ তাহার দেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। 
তদনুসারে সৎকারের বন্দোবস্ত পরিত্যক্ত হইল । অতি আশ্ধ্যভাবে কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যে, নরেন্দ্রসরোবরের উত্তরতীরস্থ বিস্তীর্ণ স্থানটা প্রভুপাদের 
সমাধির জন্য বায়না-পত্র করা হইল, এবং মহাসমারোহে শিষ্যবুন্দ কীর্তনানন্দে 
মত্ত হইয়! সেই ভাগবতী তঙ্ছ সুসজ্জিত বিমানে স্থাপিত করিয়া যথাস্থানে 
.লইয়৷ গিয়া সমাধিস্থ করিলেন । আশ্চধ্যের বিষয় এই ধে, কিয়খকালের জন্য 
লক্ষলের বিষাদ-কালিম। দূরীভূত হইল। প্রভুপাদের পুজনীয়া বৃদ্ধ! শ্বশ্মঠাবু- 
এবাশীরও অভাবনীয়রূপে শোকাগ্নি নির্বাপিত হইল। মহোৎসাহে অন্তোষ্টি 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইল । এ 
| এই ঘটনার কিছুকাল পূর্বে প্রুপাদ একদিন এই সরোবরের অপর পারে 
, জীাড়াইয়া' ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন__”ওপারে একটা স্বর্ণমপ্ডিত চুড়াবিশিকট 
মন্দির দেখা যাটতেছে! |” তাহার ঢসই ভবিত্তদ্ধাণী এখন যথার্থই কাধে 
' পরিণ্ভ. হুইস্াছছে। এই সমাধিক্ষেক্জে সেবাধর্খপরায়ণ শ্রীযুক্ত সারদাকান্ 
বঙ্যোপাাায ও) কনিষ্ঠ, যুক্ত রলগেক্ুনাথ সামন্ত অহাশয়ের বিশেষ যত 


ও অক্লান্ত পরিশ্রমে একটী অপূর্ব মন্দির নির্মিত হইয়াছে. এই শ্রীমন্দিরের 
প্রায় এক চতুর্থাংশ এবং ইহার ছুই পার্খে সাধকবৃন্দের ভজনস্থান ও বাসগৃহ 
প্রভৃতি ইতঃ পূর্বেই প্রভূপাদ যোগজীবন গোস্বামি-মহাশয়ের আত্তরিক যত্বু ও 
চেষ্টায় প্রস্তুত হইয়াছিল । মন্দিরের বামপার্থে অপেক্ষারত একটা ক্ষুত্র মন্দিরে 
গোস্বামি-প্রতূর শাস্তগ্রস্থাদি সবত্বে রক্ষিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। 
উহার একটা তালিকা যথাস্থানে প্রদত্ত হইল। 

প্রভুপাদের অন্যতম শিষ্য ও কুহৃদ স্বীয় নবকুমার বাকৃচী মহাশয়ের 
সোখ্সাহ পরিএমে এই স্থান ফল-ফুল-শোভিত অপূর্ব্ব রম্য কাননে পরিণত 
হইয়াছে। আগন্তক দশকমাত্রেই এইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র প্রভুপাদের 
নিত্য-বর্তমানত! হৃদয়ে উপলদ্ধি করিয়? থাকেন। বস্ততঃ এই নিত্য মহাপুরুষ 
অগ্যাপি ব্রিতাপক্রিষ্ট ধন্মপিপান্থু মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগকে প্রত্যক্ষভাবে কপা কর! 
চিরশাস্তি লাভের পথ প্রদশর্ন করিতেছেন । 

ংসারে প্রেমরাজ্য সংস্থাপন কর তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষা ছিল। 
জীবের অশেষ কল্যাণপ্রদ সেই শুভকাধ্য এখনও অন্ষষ্ঠিত হইতেছে । তিরো- 
ধানের পরেও ধর্মপ্রাণ বহুসংখ্যফ সবব্যক্তির অলৌকিক দীক্ষা! ও তাহাদের 
জীবনে সংঘটিত অদ্ভুত ঘটন] তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ 
প্রতুপাদের কার্য এখনও শেষ হর নাই! তিরোধানের পূর্বে তিনি কথা- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন--“আমার এমন কতকগুলি কার্য আছে যাহ। এই 
স্থলদেহ বর্তমান থাকিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। যথাসময়ে এ কাধ্য 
আরম্ভ হইবে |” 

প্রেম-ভক্তি লাই জীবের একমাত্র লক্ষ্য । সেই পঞ্চম পুরুষার্থ 
দাভ করিলে জীব পরাশাস্তি প্রাপ্ত হয়। প্রতুপাদ সেই পরমপদ 
লাভের, একমাত্র উপায় ও কলিকালের একমাত্র উপাস্য দেবত| “৮নাম" 
শ্থ” ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা পূর্বক তাহার শরণাগত হইয়৷ ভজন করিবার জঙ্ত 
জীবকে উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন । তাহার সাধনাশরম গেপ্তারিয়াতে 
তিনি স্বছত্তে এ "নাম-ব্রক্ম' প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন; এবং তাহার 
প্রত্যাদেশে তদীয় ভক্তিমান পুত্র যোগজববন গোসবাফি-মহাশর ১ 
সমাধিক্ষেত্রেও এ প্রতিষ্ঠিত করিক্গীছেন 1 * ০. ২8 

“টির! বাবার স্যরি সুজ পরিডিচ শর এ 

'অহোজয়ের শবিাব্থা তিনি উরু সম্প্ি কেরাত দলিল স্থারা পা জে: 








নীল যাই রিপা নি রি তাহার সেবা- 
প্ার্ধা, হইলে তিনি সর্বদাই বলিতেন--“ধীহারা ভক্তিস্হকারে শ্বাসে- 
প্রশ্বাসে স্বীয় গুরুদত্ত নাম সাধন করেন, তাহারাই আমার যথার্থ সেবা 
করেন, অন্ত সেবায় আমার প্রয়োজন নাই এবং তাহাতে আমার 


অর্পণ করিয়। গিয়াছেন । এই দেবোন্তর সম্পৰ্তি শাসন-সংরক্ষণ এবং ঠাকুরের সেবাঁদি কাধ্য 
ঢালাইবার জন্ত পাচ জন মেশ্বরযুক্ত একটী কমিটি এবং একজন সেবায়েত নিযুক্ত আছেন। 
গোদ্বামি-প্রভুর অন্ডতম সেবক জীবুক্ত সারদাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় বর্তষান সেবায়েত 
এবং রায়বাহাদুর কিশোরীমোহন সেন, গ্ধুক্ত দেবকুমার ন্লায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নগেক্সরনাথ সামন্ত, 
জ্ীবুক্ত রেবতীমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র চাক্লাদার মহাশরগণ ( ইহার! সকলেই গোম্ামি- 
প্রনুয় শিল্প ) উক্ত কমিটির মেম্বর নিযুক্ত আছেন। 

প্রন্ুপাদ যোগজীবন গোম্খামি-লিখিত দেবোত্তরপত্র হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা 
যাইতেছে, ধা £-_-“যেছেতু উক্ত স্থান ( সমাধিস্থান ) প্রথমাবধি এই পনস্ত দেবালরম্বরূপে 
ব্যবন্থত হইয়া আসিয়াছে এবং চিরকাল উহাতে জবিচ্চেদে দেবকর্ধ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে,. 
ইহাই আমার অভিপ্রেত ; অতএব এক্ষণে উদ্ত সম্পত্তি প্রকাশ্তরূপে দেবতাকে অর্পণ 
করিয়?; তাহা! নির্ধ্বিবাণগে দেবোষ্তুর সম্পন্তি করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছি। তদনুসায়পে এই 
দলিল দ্বারা অদ্য উক্ত সম্পত্তি তন্মধ্যে স্থাপিত ৬নাহ-্রন্ম দেবতাকে অর্পণ করিয়া, আমি 
নিজে সম্পূর্ণরূপে নিঃম্বন্ব হইলাম। অধ্যাবধি উক্ত সম্পত্তিষ্কে আঙার সর্বধপ্রকারের স্বর 
৬নাম-ত্রক্গ দেবতাতে বর্ডিল; অদ্যাবধি আমার সর্বপ্রকার মালিকী-সত্ব উত্ভ' নাম-ব্রক্ম দেবতা 
প্রাপ্ত হইয়া! ছার নাম উক্ত সম্পত্ির মালিক শ্বক্ধূপ জারী হইয়া তাহার মালিকীয়তে 
সফুদক্স কাধ্য নির্বাহ হইবে; এবং উক্ত সম্পত্তির সমুদয় আয় উষ্ত ঠাকুরের সেবা-জচ্চনা- 
দিতে ব্যয্িত হইবে । ন্‌ 

“পেবায়েত নিয়লিখিত নিয়মাবলীর প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিয়। সেবার পরিচালন-কাধা 
করিবেন ।”-- 

১. এ্রত্ীগুয়দেবের ভাব ও উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ না হইতে পারে, এই বিষয়ে সেবায়ে্, 
কথিটী, সমাধিবাসী, অতিথি.; আগস্তক ও অন্ঠান্তের যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে । 

(ক) এইস্থানে সকল সম্প্রদায়ের লোকই সমধনভাবে আদৃত হইবে। (খ) এইস্থানে 
জীষহিংস। করা নিষেধ । মত্গ্ত-মাংল পাক ব1 ভোজন হইবে ন। কেবলমাত্র চিকিৎসক 
বাবস্থ। করিলে রোগীকে অন্কত্র পাক করিয়। সত্য দেওয়া যাইতে পারে। আজ্মরক্ষার্থে 
হিংশ্দত্ত বধে নিষেধ নাই । প্রয়োজনবশতঃ বৃক্ষাদি ছেদনে নিষেধ নাই । কিন্তু রাক্রিকালে 
উহা একেবারে নিবিজ্ঞ। দিবসেও বিন! প্রয়োজনে নিষিদ্ধ। (গ) তামক ভিন্ন অন্য (কানও 
 মাদক্ষরব্য স্বেন কর! নিষেধ । চিকিৎসক ব্যবস্থা করিলে উষধরূপে ব্যবহার করিতে পারিবে । 
. বাধু কিনা, অভি দিলে তাহাদের প্রন্োজন“মত গাঁজা, আফিং কআছি দেওয়া! খাইতে পারে। 
গে): পরদিন, 'কলুহ। লোকের সহিত সধ্যানাত্, লোকের প্রতি কুবাবহার এবং ব্সাধনের 

বক, কা আখ্যাদাহীনিকর ও অত £ দ.. এবং সদাচার-বিরুদ্ধ কোন কাধ্য হইতে 
[1 05%. সমাধি ৃহস্থালীর, আভা হইতে পারিবে না। (৮) স্ত্ীপুরূুষের জন 
ও আবে চির যাদ রিজানননাা 






তাদৃশ শ্ীতিও জন্মে না।” নদীয়্াবিহারী শ্রীরষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভু জীবের 
পরমকল্যাণ সাধন মানসে তাহাদিগকে নির্ববন্ধাতিশয়ে তারকত্রক্ম হরিনাম 
গ্রহণের উপদেশ প্রদান করিতেন । প্রেম্দাতা নিতাইচাদ কলিহতজীবকে 
প্রীহরিনাম লওয়াইবার জন্য কাঙ্গালের বেশে, কাতরপ্রাণে, দ্বারে দ্বারে পরি- 
ভ্রমণ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মূল কারণ শ্রীশ্রীঅ্বৈত প্রত কলি- 
কলুষনাশনমানসে হুঙ্কার পূর্বক এ নাম জীবকে শুনাইতেন। জীবোদ্ধারের 
ইহাই একমাত্র উপায়, এই সত্য প্রাণে লাভ করিয়! শ্রীহরিদাসপ্রমুখ গৌন্ষ 
ভক্তগণ সাগ্রহেও সোতৎসাহে কর্ণরসায়ণ, সর্ধক্ষেমপ্রদ স্থসধুর হরিনাম সংকীর্তন 
করিতেন। সনক, সনাতন, সনতকুমার প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্টমের প্রচারক 
শ্রীমদক্বতাচার্যের কশোস্ভব যে মহাপুরুষের লীলা এই গ্রন্থে প্রস্ফুটিত করিবার 
চেষ্টাকরা হইয়াছে, তিনিও প্রেমোল্লাসে মত্ত হইয়া সুমধুর “হরিবোল" 
“হরিবোল' ধ্বনিতে চতুর্দিক নিনাদিত করিতেন, এবং জীবের দুঃখে কাতব 
হইয়! শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে নির্বন্ধাতিশয়ে সকলকে অনুরোধ করিতেন । 
তাহার সর্বচিত্তাকর্ষক সপ্রেম হুস্কারে স্থাবর জঙ্গম সর্বজীব পুলকিত হইত, 


বৃক্ষ-লতাদি পুষ্প ও মধুবর্ণ করিত এবং আসন, বসন গ্রস্থাদি সঞ্জীবিত ও 
হরিনামাস্কিত হইত 

২| দ্বীন, ভিক্ষা)? কি অন্য কোন সুত্রে সমাধির জন্য যাহা! কিছু আষ্গানী হয়, তন্ছারা 
সণ ন! করিক্ন! ঠাকুরের নিত্য সেবা, পুজা, ভোগ; আরতি, অতিথিলেবান প্রাণিসেব।, ঝুলনপুর্ণিগাতে 
ও সাবিত্রী চতুদ্দশীর পূর্বে কৃষ্ণা দ্বাদশশীতে সম্পদনীয় উৎসব বথাদস্তব, নির্্ধাহ হুই:ব। 
ব্রাহ্মগভোজন, কাজজালীতোজন ইত্যাদি গুপুদেবের প্রিয় সৎকাঁধাও খণ না! করিয়া যথাসম্ভব 
সম্পাদিত হইষে। ূ 

৩। সমাধির জন্ড লন্ব ও সংগৃহীত অর্থ সমাধির কাধ্য ভিন্ন অপর কোন বাষদে ব্যয় 
হইতে পান্ধিষে মা। 

৪1 সধাবিস্থলের কোন অংশেও দোকানম্বর। লজিং হাউস, এবং অন্তপ্রকার ভার়াউয়া 
বাড়ী কর! হইবে না। এই স্থানে উৎপন্ন জিনিষ বিক্রীত হইবে ন1।” 

উক্ত দেবোক্রপঞ্জে তিনজন ট.ষ্টির (7::58666 ) ব্যবস্থ! থাকিলেও সেবায়েতের উপরেই 
অত্যধিক ক্ষমতা অর্পিত হ্ইক়াছিল। সেই সকল ক্ষমতার অল্লাধিক পরিমাণে 
অপব্যবহার করাতে পরবস্তাকালে সেষার়েতের সহিত অধিকাংশ শিষ্যদের দারুণ মতা 
উপস্থিত হয় এবং উদ্ধা ক্রমে_ মামলাতে পরিণত, হয় |. অবশেষে তগবৎকুপাতে & মামলা. 
সালিদী বিচাক্কে নিষ্পত্তি হয়| মাঁলিসগণের মর্ধো ফটকের প্রলিদ্ধ উকিল এবং আমাদের 
পরম অঞীতাজন রাগ বাহাছুর শ্রীতুক্ত জানকীন! বু বর্তমান দেশপুজ্য নেত! গতাহচজা ধু 
মহাশংয়র পিতা ) মহাশয়ের নাফ সবিশেষ উল্লেখধোগ্ায। তাহারই জান প্টিতান 
আন্তরিক চেষ্টায় উ কাধ্া হুষন্পয় হয়। এই অন্ক গোম্বামি-প্রকূর নিহা ও. শ্রশিষ্থবর্গ 
ভাহার নিকটে চিরযুজজা ধাকিছেন | (মহাদান্ড সালীসগণ' একর থে রাঃ. প্রদান, 
করিয়াছেন এবং ফটকের জেল রাজ সাহেব যাগ! অন্যুমোহদ রিয়া ডিক প্রা করিক়াছেন, . 
তাহ হইতে কডিগয় বায় অনিক উদ্ধত করিতেছি ৫ রি 


1, 1১ ০58 8৫ ২ বোট 2 হের 
ত চি নি শি ঞ্ ক 
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*শবাস্সও সদাচারের প্রতিষ্ঠাতা, তারকত্রন্ধ হরিনামের উপদেষ্টা, পাপক্রিষ্ট' 
জীবের চিরহ্হৃদ, শরণাগতবৎসল শ্রীমদাচাধ্য প্র্রীগোস্বারষি-প্রতৃ জয়যুক্ত 
হউন, তাহার প্রতিষ্ঠিত সত্যধর্শ জয়যুক্ত হউক, তাহার ভক্তমণ্ডলীর জয় 
হউক, জগতে সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হউক গৃহে গৃহে তারকক্রহ্ধ 
প্রীহরিনামের জয়পতীকা উড্ডীয়মান হইয়া, চিরপরাধীন। ছুঃখিনী ভারতমাতার 
সর্বপ্রকারের অমজলরাশি বিদূরিত হউক্‌। তক্তবা্থাকল্পতরু শ্রীভগবান্‌ 
আমাদের মনোবাঞছ। পূর্ণ করুন । 
॥ গু শাস্তি: শান্তিঃ শাস্তিঃ 1 হরিঃ ও ॥ 
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চিনে 


পরিশিষ্ট 

শৌহ্বামি-প্রভূর দেহাশ্রিতাবস্থার শেষ ২৫।৩০ বৎসরের অধিকাংশ সময় 
'তিনি ধ্যান ধারণা এবং শীস্তাদি গ্রস্থ পাঠে অতিবাহিত করিতেন।' এইজগ্ঠ 
তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শান্গ্স্থ সংগ্রহপূর্বক নিজের কায়ছ 
রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং এ সকল গ্রস্থকে তিনি প্রত্যহ যথারীতি ফুল- 
চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিতেন। তাহার বহু শাস্তগ্রন্থের গাত্রে (সুই পনকল, 
চন্দনের চিহ্ন 'অস্ঠাপি বর্তমান আছে । তিনি বলিতেন যে “্খযি-গ্রণীত শাস্ত্র 
কাগজ নয়, কালী নয়, অক্ষরও নয় । উহ জীবন্ত, জাগ্রত, এবং স্বগ্রকাশ। 
খধিদিগের আশীর্মাদে উহা উড্ডীয়মান পক্ষীর ঝাকের ন্তায় যথাসময়ে সাধকের 
নিকটে প্রকাশিত হয়।” পুরীধামে অবস্থানকালে গোস্বামি-গ্রড় একদিবস 
জনৈক সেবককে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন--“তোমার পা উপরের দিক করিয! 
নাথ। নীচের দিকে রাখিলে কিরূপ বোধ কর?” সেবকটী কিঞ্চিৎ অগ্রস্ততত 
হইয়া এ কথার কারণ জিজ্ঞাস| করায়, তিনি পৃথক ঘরের আলমারিতে রক্ষিত 
টাহার দ্েড়শতাধিক শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে এক খানির নাম করিয়া বলিলেন যে, 
ই গ্রস্থখানি বিপরীতভাবে রাখ। হইয়াছে । সেবকটা যখন অন্ঠসন্ধান করিয়া 
দেখিলেন যে, বস্ততই উক্ত গ্রস্থখানি বিপরীতভাবে রক্ষা করা হইয়াছিল, তখন 
তিনি অতিশয় আশ্চর্ধ্যাপ্থিত হইয়া গোশ্বামি-প্রতৃকে জিজ্ঞাস! .করিলেন-_ 
“আপনি ত এ ঘরে কখনও যান না, তবে কেমন করিয়া এ সংবাদ পাইলেন ?” 
তিনি উত্তর করিলেন--“এঁ সকল গ্রন্থ আমার নিকটে জাগ্রত হইয়াছেন। 
হারা আমার সঙ্গে কথা! বলিয়া! থাকেন” গোম্বামি-গ্রতুর এ সকল গ্রন্থের 
একটি তালিক! নিয়ে প্রদত্ত হইল ।__ 
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দিতি নে 


ও হরিং। 
ঞ্পতেক্ণ-তনহ্জ্ 


“জন্মাগ্স্য যতোহম্বয়া তিরশ্চার্থে ভিজ্ঞঃ স্বরাট্‌। 
তেনে ত্রহ্মহদা য আদিকবয়ো মুহাস্তি যত সুরয় ॥ 
তেজে। বারিমৃদাং যথা! বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমুষা | 
ধায় স্বেন সদ নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥৮ 


যিনি সর্বজ্ঞ, স্ব-প্রকাশ, সর্বশক্তিমান, কষ্টিন্থিতি প্রলয়ের আদিকারণ, 
বিশ্বত্দ্ষাণ্ডের যাবতীয় কাধ্যে সাক্ষীন্ববূপ, যিনি আদি কৰি ব্রহ্মাদির৪ 
বুদ্ধিশক্তির অতীত তত্বসমূহ অন্তধ্যামিরূপে ব্রহ্মার হ্বদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, 
ধাহার শক্তিতে মিথাঁভূত সত্বাদি গুণলমৃহ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, 
এবং ধাহার জ্যোতিতে সর্ধমায়ান্ধকার দূরীভূত হয়, আমর! নেই পরম সত্যকে 
ধ্যান করি। | 


প্রথম অধ্যায় 


[ শ্রমদাচার্ধা প্রভূপাদ বিজয়কৃঞ্ক গোম্ামি-মহোদয় ব্রাজ্জনমাজে অবস্থাদকালে সাধারণতঃ 
যে সকল ধর্দোপদেশ প্রদান করিতেন, তংপ্রণীত “ধর্মাশিক্ষ।”। পবর্ঘমবিষয়ক প্রশ্নের,” 


"বহ্মমমাজের বর্তমান অবস্থ" প্রস্ৃতি বহু প্রাচীন গ্রস্থ হইতে তাহার সার সংগ্রহ পূর্ব 
এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট কর হইজ। ] 


প্রশ্ন ধর্ম কাহাকে বলে? 

উত্তর-_ম্বভাবের না +ই ধর্ম । 

প্রশ্ন -তাহার তাৎপর্য কি? 

উত্তর--যেমন অগ্নির ধর্খ দাহিকাশজি+ জলের ধর্ম শৈত্য গুণ সৃধ্যেয ধর 
আলোক ও উত্তাপ প্রদান করা, বৃক্ষের ধর্ম ফল পুষ্প প্রদান করা। ভুমীম় 
জানব পমেখর প্রাক পারদ ও প্রত্যেক বকে এব একটি উত্ে 
সিদ্ধির জন স্থ, িয়াছেন। নেই উন্দেস্ঠ প্রতিপালনের অন্ত সকলকেই 


এক_ একটু, প্রকৃতি বা স্বভাব দান করিয়াছন। [ছেন্‌। এই হ্বভাৰ অনথসাকে 


কার্য করিলে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে । অতএব অগ্নি, জল, হুধোর 
“তায় মন্ুষ্যেরও স্বভাব আছে। সেই স্বভাবই মন্গষোর ধর্ম। পরমেশ্বর 
ফলনুপ্প প্রান করিবার জন্য নানা প্রকার বৃক্ষ কৃষ্টি করিয়াছেন। এই 
সকল পুষ্প উৎপন্ন করিতে যাহ! কিছু প্রয়োজন, তাহা বৃক্ষের কু 
বীজের মধ্যে নিহিত আছে। বাঁজটী মৃত্তিকায় রোপিত হইলে, বস, 
আলোক, উত্তাপ, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি বাহ্‌ উপকরণের সাহায্যে অঙ্গরিত 
হইয়। ক্রমে ক্রমে পরিবদ্ধিত হয়। এইরূপ মানবের আত্মাতে সমস্ত ভাব 
নিহিত করিয়। ঈশ্বর মন্ুম্যকে হ্ঞ্জন করেন। শিক্ষা প্রভৃতি নান। প্রকার 
উপায়ে আত্ম প্রস্ফুটিত হয়। 
২্৮প্রশ্ন_ঈশ্বর কে? এবং তাহার অন্তিতব কি প্রকারে উপলব্ধি করা নাইতে 
পারে ? 0 
উত্তর__ঘিনি এই অনীম ব্রঙ্গাপ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় সাধন করিতে, 
ছেন, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় আলোচনা করা বা€ল্য 
মাত্র । ইঈশ্বরুজ্ঞান মন্ষ্যের স্বভাবপিদ্ধ। যুক্তি-তর্ক দ্বারা ঈশ্বর-জ্ঞানু 
লাভ করিতে হয় নাঃ প্রত্যেক তক মন্্ষ্যেরই অন্তরে এই জ্ঞান আছে। 
এ বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। কারণ যিনি সন্দেহ কবেনং 
ঈশ্বরজ্ঞান তাহারও প্রক্ৃতি-পিন্ধ। তিনি বদি সরল ভাবে অন্তরের দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাহার মনে সন্দেহ থাকিতে পারেনা, 
যদি ঈগ্বরজ্ঞান মন্ষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ না হইত, এবং তাহা বদি যুকিতর্দ 
ঘ্বার। লাভ করিতে হইত, তাহ! হইলে বোধ হয়, কোন মন্ুষ্যই ঈশ্বরজ্ঞান 
লাভ রুরিতে পাঁরিত না। পৃথিবীস্থ সকল প্রদেশের সভ্য অসভ্য সকণ 
প্রকার মনুষ্যই ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বাস করিতেছে, কিন্ত কেহই যুক্তি ত 
দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করে নাই; যাহাকেই প্রিজ্ঞাসা কর ন|! কেন, গে 
উত্তর করিবে যে, নশ্বর আছেন” কেহ আমাকে শিখাইয়! দেয় নাই, আদি 
আপন হইতেই ঈশ্বরে বিশ্বান করিয়া আসিতেছি। ইহার একটী দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করিতেছি । একজন ধাশ্মিক মন্ুধ্য কোন অসভ্য দেশে গমন 
করির! তত্রত্য মন্ষ্যদিগকে ঈশখরের অস্তিত্বের বিষয় উপদেশ নার 
সাহা শুনিয়া সেখানকার অসভ্য লোকেরা বলিয়া উঠিল, “এ বিষ 
আমাদের নিকটে নৃতন বলিয়া বোধ হইতেছে না, ইহাতে আমাদের 7 
বিশ্বাল আছে ; বিশেষতঃ এক কাহাকে9 খিখাইম্! দিতে হয় না, আমরাও 
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আপন! হইতেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, আমর! কাহারও উপদেশ . 
গাই নাই।” সেই সাধুব্যক্তি অসভ্য “লাকদিগের ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া 
আনন্দচিত্ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন, ও মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
“ধন্য পরমেশ্বর ! তুমিই ধন্য! . তুমি সকল মঙ্যাকে পরিজ্রাণ করিবার জন্য 
সকলেরই হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছ ; তোমার অপার মহিমা কে বুঝিতে 
“রে ?” এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, ঈশ্বরজ্ঞান মন্নষ্যের 
গভাবসিদ্ধ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে ন।। 

প্রশ্ন ঈশ্বর যে এই -র্ধাও কজন. করিয়াছেন ভাহার প্রমাণ কি? যি 
প্রমাণ ন। থাকে, তবে ঈশ্বর অছেন কে বলিল! 

উত্তর_ ঈশ্বর আছেন, আমি আছি, জগং আছে, এই তিনটা জান - 
মন্তষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এজন্য অসভা, সভ্য সর্থবপ্রকার যানব জাতির মধ্যেই 
ঈশ্বর-জ্ঞান বিদ্যমান দেখ| ধায় । বিশেষতঃ মানব-হদয়ে কাষ্য কারণ অনুসন্ধান 
করিবার জন্য একটি বৃত্তি আছে। এই বুন্তি দ্বার মাননম কাধ্য দেখিবেই 
কারণের অঙ্ুসদ্ধান করিয়া থাকে । মনে কর, তুমি কোন অরণ্যে প্রবেশ 
করিয়া ইতন্ততঃ যদি প্রস্তর খণ্ড দর্শন কর, তুমি মনে করিবে যে এ সমস্ত 
চিরকালই পড়িয়া আছে। কিন্তু যদি একটা ঘন্ডি অথবা একখানি বন্ধ পড়িয়া 
থাকিতে দেখ, তাহা হইলে মনে করিবে যে, কৌন ব্যক্তি এখানে ফেলিয়া 
গিয়াছে, কারণ ঘড়ি বস্ত্র দেখিয়া তোমার মনে হইবে যে, কেহ নিশ্মাণ না 
করিলে ইহা আপনা আপনি প্রস্তত হইতে পারে না; কারণ ইহাতে নান। 
প্রকার কল কৌশল দেখিতেছি। এই অসীম ক্রহ্ধাণ্ডে নানা কল কৌশল 
বহিয়াছে। ইহাও আপনা আপনি হয় নাই। যেখানে কল কৌশল আছে, 
. দেখানেই একজন কর্তা আছেন । কর্তা না থাকিলে চিন্তা করিবে কে? চিন্তা 
শা করিলে কৌশল হইবে কিরূপে? মনে কর এই ঘড়িতে যে সকল বন্ 
আছে, তাহারা কি পরামর্শ করিয়া এই যন্ত্র হইয়াছে? তাহা নহে। একজন 
বদ্দিমান লোকে ভাবিয়। চিন্তিয়া ঘড়িটা নিম্মাণ করিয়াছেন । কারণ জড় 
পদার্থের চিন্তা করিবার শক্তি নাই। ধাহার জ্ঞান আছে, ভিনিই চিন্তা করিতে 
পারেন। এই অসীম ত্রদ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থেই নানা প্রকার কৌশল 
বহিয়াছে, এ সমস্ত কৌশল ঘড়ির কল অপেক্ষাও সহশ্রগুণে উৎকষ্ট। 
থাকাশের প্রতি দৃষ্টি কর, কত প্রকাণ্ড নক্ষত্র রহিয়াছে, ইহাদের বিয়য় 
ালোচনা করিলে অবাক্‌ হইয়া যাইবে । এক নুষ্ের বিষয় চিন্তা কর» 
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তাহাতে কত প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাইবে । স্ুর্ধ্য পৃথিবী হইতে 
কত দূরে থাকিয়া পৃথিবীকে আলোক উত্তাপ দান করিতেছে । পৃথিবী সুষ্যের 
চারিদিকে ঘুরিতেছে । : তদ্বার! বর্ষ, খতু, মাস, পক্ষ, দিন, মুহূর্ত হইতেছে। 
সুর্য পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিতেছে, সেই সমস্ত রস আকাশে একত্রিস্ 
হইয়া! মেঘ হইচেছে, পুনর্বার তাহ। পৃথিবীর আকৃধণে জল হইয়া! পড়িতে, 
এ সমস্ত কৌশল কি আপন আপনি হইতে পারে? ইহা কি ঘড়ির কল 
অপেক্ষা শ্রে্ঠ নহে % যদি ঘড়ির কর্ত! হ্বীকার কর, তবে স্ুধ্য প্রভৃতির কর্ড, 
স্বীকার করিবে ন; কেন? অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । অধিক দরে 
যাইতে হইবে না, তোমার শরীরটার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, তাহাতে কত 
আশ্চর্য্য কৌশল দেখিতে পাইবে । নদী, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, জল, বায়ূ, অগ্ি 
ইহার যে কোন পদার্থ লইয়া আলোচনা করিবে, তাহাতেই নান। প্রকার 
কৌশল দেখিতে পাইবে । ধিনি চিন্ত। করিয়া এই সকল কৌশলের রচন 
করিয়াছেন, তিনিই জগতের হৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর । 
প্রশ্ন--এ জগতের যে একজন কর্তী আছেন, তাহা বঝুঝিলাম । তি 
কি প্রকার ? 
উত্তর-_তিনি সত্যন্থরূপ, জ্ঞানম্বরূপ, অনস্ত, অসীম, আনন্দ শান্তি মঙ্গলে 
আধার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, পবিত্র, পরি পূর্ণ, স্বতন্ত্র, কাহারও সহিত তাহা 
তুলনা হয় না'। তিনি ব্রদ্ধাগ্ড জন করিয়াছেন, এবং প্রত্যেক বস্ততে এ 
একটী অভিপ্রায় স্থাপন করিয়াছেন। সেই স্বভাবই ধণ্ম। 
প্রশ্ন-ব্রাহ্মধন্মে ও অন্ত ধন্মে পার্থক্য কি? 
উত্তর--ধন্্ব নানাবিধ নাই। ধর্ম এক, নিত্য, সত্য । পরমেশ্বর একমা 
সম্ভয ধন্মকে মনুষ্যগণের ত্রাণের জন্য স্যষ্টি করিয়াছেন । সেই সত্য ধর্মকে 
আমরা ব্রাহ্ষধন্ম কহি। ক্রাহ্ষধশ্শ কাল্পনিকধন্ম সকলের ন্যায় বিশেষ এক 
ধর্ম নহে । যাহা সত্য ধর তাহাই ব্রান্মধন্ম। ক্রা্মধর্্মই অসীম বিশবরার্গ 
একমাত্র ধশ্ব। এমন মনুষ্য নাই, যিনি ব্রাহ্মধশ্ের আদেশ কিছু নারি 
প্রতিপালন করেন না। যিনি সত্য কথা কহেন, তিনি ব্রাঙ্মধন্ম গ্রতিপা? 
' করিয়া থাকেন । ঘিনি পরোপকার করেন, তিনি ব্রান্মধন্ম প্রতিপালন কর 
থাকেন। ঘিনি ঈশ্বরের পৃজ। করেন, তিনি ক্রাঙ্গধর্থ, প্রতিপালন করি 
থাকেন। এইবূপ ধিনি যে পরিমাণে ধশ্ব পালন করুন না কেন, তিনি ব্রা 
প্রাতপালন করিয়া থাকেন, কারণ “ধর্ম” কথাটা উচ্চারণ করিলে ত্রাঙ্গধর্দ! 
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আর কিছুই বুঝাইতে পারে না। এই পবিত্র ব্রাহ্মধণ্ম যুক্তি 9 তর্কের অধীন 
নহে, ইহা! মনুষ্যের স্বভাব হইতে উৎপন্ন হয়। মনুষ্য যতক্ষণ প্ররুতিস্থ থাকে, 
ততক্ষণ কখনই ব্রাঙ্গধন্মের বিকুদ্ধপথে পদ নিক্ষেপ করিতে পারে না। মন্থষয 
ঘথন বিকৃতিস্থ হয়, তখন সে স্বাভাবিক জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়! কেবল 
বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালন পূর্বক ধশম্ম জানিতে ইচ্ছা! করিয়! গ্ররুত ধশ্ম ব্রাহ্মধম্ম 


হইতে ভ্রষ্ট হয়, এবং কাল্পনিক ধশ্ধের সুষ্টি করে, কেহ কেহ নাস্তিক ভইয়া যায়৷: 
এই কারণেই কাল্পনিক ধম্মের ও নাস্তিকতার সষ্টি হইয়াছে । 


প্রশ্ন--মন্ুষ্য কে এবং তাহার স্বভাব কি.?' 

উত্তর-_হস্ত-পদ বিশিষ্ট শরীরকেই অনেকে মনুষ্য বলে, বাস্তবিক শরীর 
মগ্ুষ্য নহে । শরীর ড় পদার্থ, পরমাণু সমষ্টি । জন ও চেতন ভিন্ন বস্ত। 
গড় চেতল হইতে পারে না। চেতনও জড় হইতে পারে না। প্রাচীন 

ওুতগণ বলিয়। গিয়াছেন, শরীর পাঞ্চভৌতিক | ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, 

যাম এই মভাভূতের বিকাশেই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে । 

মগজ মধ্যে খে আত্মা আছে, চেতন। আছে, তাহাই মনুষ্য । শরীর 
গৃহ আত্ম। গৃহী। শরীর যন্ত্র আম্মা যন্্রী। শরীর জড় পদাখ, স্ৃতরাঃ 
তাহার ইচ্ছা নাই, স্বীয় ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না। আত্মার 
ইচ্ছাতে কাধ্য করিয়। থাকে । ঘট ও জল প্রথক বস্তু অথবা ঘট 
এ আকাশ প্রথক বস্ত, এজন্য ঘট ভাঙঙ্গয়া গেলেও জল আকাশ নষ্ট হয় না, 
পুথক্‌ হইয়া যায় । শরীর ও আত্মাও সেইরূপ । ষাহাকে আমি বলি, তাহাকে 
আত্ম বলি। ঘট ও জলের স্তায় শরীর ও আত্ম। পৃথক । শরীরের এক 
প্রকার স্বভাব আছে, আত্মার এক প্রকার স্বভাব আছে_। ক্ষধা তৃষা, শ্বাস, 
প্রশ্বাস, শোণিত সঞ্চারণ, অন্্পরিপাক, পুষ্টিসাধন, বদ্ধিত হওয়া, দর্শন, শ্রবণ, 
ঘণ, রসাস্বাদন, স্পর্শ, এই সমস্ত শারীরিক ব্বভাব। এ স্বভাব স্থির থাকিলে 
শরীর সুস্থ থাকিবে । ইহার সামা, সামান্য ন্ট ব্যতিক্রমেও নান। প্রকার রোগ-বস্ত্রণায় 
শরীর জঞ্জরিত হয়। শারীরিক প্ররুততিই শরীরের ধর্দ, এই ধর্ের লঙ্ঘনে 
শারীরিক পাপের উত্পত্তি, তাহার শাস্তি রোগ। প্রায়শ্চিত্ত উষধ সেবন। 
আত্ম! চেতন, মিরাকার, তাহার ্বভাবও নিরাকার ৷ জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা 
আত্মার "স্বভাব ঘা প্রকৃতি। বিগ্যাশ্িক্ষা। ছার। জ্ঞানের কাধ্য সম্পন্ন হয়। 
শরচ্থা, ভক্তি, শ্রেহ, ময়তা, দয়া, প্রণয়, সন্তাব, মন্রাগ, প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়ের 
কাধ্য বারা প্রেমের কাঁধ্য সম্পন্ন হয়; সত্য বাক্য, সত্য অনুষ্ঠান, সত্যনিষ্ঠা, 


৬ উপদেশ-সংগ্রহ 


সত্য চিন্তা, পবিত্র ব্যবহার, সাহস, উদ্যম, উৎপাহ, ধৈর্য, বীধ্য, তেজ, ক্ষমা, 
বিনয়, মহত্ব, উদারতা, লহ নিঃস্বার্থতা, সৎকা্যশীলত। তি কারা 
দ্বার] ইচ্ছার কাধ্য সম্পন্ন হয় দে বিশ্বাস, চা ইচ্ছা ক কাধ্য। 
বিশ্বাস, ভক্তি ও না তিনটা মানবীয় ধশ্ধের মূল। পরমেশ্বরকে 
বিশ্বাস করা, তাহাকে ভক্তি করা এবং তাহার প্রিপ্ন কাখা সাধন করা* ইহাঁরই 
নাম ধন্ম। সুতরাং স্বভাবের নামই ধর্ম, ধন্ম আর কিছুই নহে। জ্ঞান, প্রেম, 
ইচ্ছা এই গুণত্রয়ের সমতাই মন্গের স্বভাব। এই স্বভাব ও আত্ম। পৃথক 
নহে। অগ্নি ও 9 দ্যৃহিকা শক্তি পৃথক্‌ নহে। মন্গস্বোর স্বভাবই রম ৃ 

প্রশ্ন_ মগ্তের কর্ঠব্য কি? 

উত্তর-_ধন্মই মন্তন্টের জীবন। মনু যতক্ষণ ধম্মপথে বিচরণ করে, 
ততক্ষণই তাহার যথাথ জীবন। ঘে মন্ুপ একশত বৎসর সংসারে থাকিয়। 
বিংশতি বৎসর মাত্র ধশ্ম সাধন করেন, তাহার জীবন বিংশতি বৎসর । 
খবশিষ্ট অশীতি বৎসর তাহার জীবনের মধ্যে গণ্য হয় না। গর্ভ রর 
দশমাসকাল যেমন তাহার জীবনের মধ্যে গণ্য হয় না, সেইরূপ অর্ধাম্মিকের 
জীবিত কাল, গর্ভস্থ বালকের অবস্থিতিকালের টায় কোন ফলদী তয় ন1। 
কাধ্যের দ্বার দ্বারা কাল নিরূপণ হ ল নিরূপণ হইয়। থাকে । মন্ুষ্ের কাধা ধশ্ম, সুতরাং যিনি 
সেই প্রকৃত কাধ্য না করেন, তাহার জীবিতকাল জীবনের মধ্যে গণ্য হইতে 
পারে না। অপিচ যেভৃত্য যে কয়েক দিন কাধ্য করেনা, প্রভূ তাহাকে 
সে কয়েক দিনের বেতন দেন ন1; কারণ, প্রভু উতর অনুপস্থিতি কালকে 
গণ্য করেন ন]। তদ্রপ অধান্মিকের জীবিতকাল জীবনের মধ্যে গণ্য হয় না। 
. ধাশ্মিকের জীবিত কালই জীবনের মধ্যে গণা হয়। অতএব ধশ্ম মন্ুষোর 
জীবন। প্রতিনিয়ত ধন্দপথে বিচরণ করাই মন্গয্যের এক মাত্র কাধ্য । ধন্ম- 
পথে গমন করিতে গেলে যদি ছুষ্ট লোকেরা খড়া-হস্ত হয়, অনায়াসে তাহাদের 
নিকটে মস্তক দান করিবে, তথাপি ধন্মপথ পরিত্যাগ করিবে না এই অনিতা 
শরীর দিয়া যদি ধন্ম লাভ করিতে পারা যায়, তবে তাহা অপেক্ষা লাভের বিষয় 
আর কি আছে? ? ধর্খলাভ করিবার জন্য সাআ্রাজা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারে দ্বারে, 
ভিক্ষা ক্ষা করিয়াও জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কর্তব্য, তথাপি ধর্দকে পরিত্য।গ 
করিয়া সম্রাট হওয়া উচিত নহে। অতএব প্রাণপণে ধশ্মপথে বিচরণ করিবে 
কিছুতেই ধশ্ম হইতে বঞ্চিত হইবে ন1। 

প্রশ্»-_মহুষোর প্রকৃত ভূষণ কি ?. 
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উত্তর-ধশ্মই মনুষ্যের প্রকৃত ভূষণ । করুণাময় পরমপিতা সম্ভানদ্বিগকে 
অমূল্য ধশ্ম-ভূষণে অধিকার দিয়াছেন। ্বর্ণালঙ্কার যেমন মণি দ্বারা খচিত 
খাকে, অমূল্য ধন্মরত্ুও সেইরূপ বিশ্বাস, প্রীতি, অনুষ্ঠান এই তিন উজ্জল মণ্ণি 
দ্বার খচিত । যত্বপূর্ববক মণিময় ধন্মরত্ব পরিধান কর। সংসারের বৃথা স্থখে 
আর বিমুগ্ধ হইও নাঁ। ধশ্মকে প্রাণপণে পালন কর। 

প্রশ্ন--কেহ কেহ বলেন যে, নিজে হ্ধী ভওয়। ব। অন্যকে স্বী করা' 
মন্তযোর ধম্ম। ইহার তাখপধ্য কি ? 

উত্তর-_এইরূপ লক্ষণকে ধম্ম বল] বায় না, কারণ অনেক লোক অধম্ম 
করিয়া! স্থখী হইয়া থাকে । কেহ চুরি করিয়া স্থখী ভইতেছে, কেহ ব্যভিচার 
করির়| স্থখী হইতেছে, কেহ নরহত্যা করিয়া সখী হইতেছে, কেহ সুরাপান 
করিয়া স্বখী ভইতেছে। যদি চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, নরভত্যা, স্ুরাপান 
প্রভৃতিকে পাপ বল, তাহা হইলে সে সকল কাধ্য করিয়া লোকে স্থখী হয় 
কেন? যদি সৃখই ধশ্মের লক্ষণ হইত, তাহা! হইলে পাঁপ করিয়া লোকে স্বখী 
হইতে পারত না। জ্ঞান, পে প্রেম, ইচ্ছ] মানবাত্মার স্বভাব । 'এই তিনের 
সম্যক উন্নতি হইলেই ধশ্ম" হয়। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাভার প্রির 
কার্্যাধন করাই ধন্ম। নিজে ভাল হওয়া এবং অন্যের ভাল করাই ধন্ম। 
এই সকল কাধা করিলে সুখ হইয়া থাকে । দয়াময় পরমেশ্বর এহরূপ নিয়ম 
করিয়। রাখিযাছেন যে, লোকে তাভার প্রিয় কাধ্য সাধন করিলে স্খী হইবে ।, 
ক্ষধা ভইলে লোকে আহার করিয়া থাকে, এবং আহারের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার 
সখ লাভ করা যায় । কিন্তু স্বভাবতঃ কেবল স্থখের জন্য লোকে আহার করিতে 
বাস্ত ভয় নাঁ। ম্থীয় সম্ভানসম্ততি প্রতিপালন করিলে অপূর্ব সখ লাভ হয়, 
অথচ কোন পিতা মাতা স্থখ প্রত্যাশায় সম্ভান পালন করেন না। পরমেশ্বর 
পিতামাতার হৃদয়ে েহ প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্য তগ্বার। পরিচালিত হইয়া 
সন্তান সম্ভতি প্রতিপালন করিয়া থাকেন। জলমগ্র ব্যক্তিকে উদ্ধার 
করিলে অপূর্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, কিন্ত লোকে যখন আপন প্রাণের 
আশ। ত্যাগ করিয়া জলে ঝম্প দিয়া জলমগ্র ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে যায়,, 
তপন তাহার মনে আত্মপ্রসাদের কিছুমাত্র প্রত্যাশ। থাকে না। তাহার 

স্বাভাবিক দয়! তাহাকে বলপূর্বক্‌ জলে নিক্ষেপ করে । এই জন্যই স্বভাক 
ধম্ম। 


প্র্ধ-__ প্রকৃত সখ কি? প্রকৃত নি বাকি? 
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উদ্তর-_আল্মপ্রসাদকেই স্থুখ কহে, আত্মপ্লানিকেই দুঃখ কঞ্জহ | বিযদ্ব- 
কুথকে সুখ কহা যায় না, তাহা! কেবল ছুঃখেরই কারণ। ধাহার] ঈশ্বরকে 
লক্ষ্য করিয়! সাংসারিক সমুদয় কাধ্য সম্পন্ন করেন, তাহাদের নিকটে সাংসারিক 
সখ প্রকৃত স্থখে পরিণত হয়, আর ধাহারা ঈশ্বরকে ভুলিয়! সাংসারিক তথ 
ভোগ করেন, তাহাদেরই প্ররুত ছুঃখ । সাংসারিক ছুঃখকে ছুঃখ কহা যায় ন।| 
অল্নাভাবে ছুঃখ, বন্ত্রাভাবে দুঃখ; অর্থাভাবে ছুঃখ, এ সকল বাস্তবিক ত্ুঃখ 
নছে। পাপ-যন্ত্রণাই যথাথ দুঃখ । ঈশ্বরকে প্রীতি করিয়া তাহার প্রি 
কাধ্য সাধন করিলে বে আত্মগ্রসাদ হয়, তাহাই যথার্থ শখ । এইরূপ 
যিনি স্রথছুঃখের যথার্থ অথ বুবিতে পারিয়াছেন, তিনি আর সংসারের 
স্ুখদুখে বিমুগ্ধ হন ন।। 

প্রশ্ন--আয্মোন্নতি কিসে হয় ? 

উত্তর- জ্ঞান, প্রীতি ৪ ইচ্ছাকে সমভাবে প্রতিনিরত উন্নত করিলেই 
আম্মোম্সতি হয় । বাহার কেবল জ্ঞানের বা প্রীতির বা ইচ্ছার উন্নতি হইয়াছে 
তাহার আত্মোন্নতি হয় নাই । এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে জ্ঞান, প্রীতি, 
ইচ্ছাকে সমভাবে প্রতিনিয়ত উন্নত করিলে আত্মোন্নতি হয় । কিন্তু এই উন্নতি 
কিছুদিন করিয়া যদি স্থির থাক। যায়, তাহ! হইলেও আত্মোন্নতি হয় না। 
আত্মোন্লতি একদিনেরও নহে, ছুই দিনেরও নহে । ইহা অনন্কাল অবিশ্রান্ 
করিতে হইবে । এই উন্নতিকেই প্রকৃত ধশ্ম ও জীবন কহে। অতএব রণ 
পণে আত্মোন্নতি লাভ কর। উশ্বর-সহবাসই আক্মোন্নতির সুমধুর ফল। 
প্রশ্ন _উপাসন! কে বলে? 

উত্তর__পরমেশ্বরকে গ্রীতি করা এবং তাহার প্রিপ্নকাধ্য সাধন. করাই 
উপাসনা! ূ 

প্রশ্ন-_কি উপায়ে ঈশ্বরকে প্রীতি করিব এবং তাহার প্রিয় কাধ্য সাধন 
করিব? 

উত্তর- প্রীতি ও ভক্তিভরে ঈশ্বরকে পূজা ৰকরিবে। আরাধনা, ধ্যান, 
স্কতি, প্রার্থনা, রুতজ্জতা, আত্মসমর্পণ, এই সমস্ত উপচারে ঈশ্বর পৃডা 
করিবে । | 

ঈশ্বর-ন্ববূপ পুজাই আরাধনা । পরমেশ্বর সত্যস্বরপ, জ্ঞানন্বরূপঃ অন 
স্বরূপ, আনন্দ-শক্তি-অমৃতের আকর, মঙ্গলম্বরূপ, একমাত্র,. অদ্ধিতীয়, পবিস্র 
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নিরাকার, নিরঞ্চন, স্বতন্ত্, অনুপম, স্ধবশক্তিমানঃ সর্বব্যাপী, পুণ্যের পুরস্বর্ত 
পাপের দণ্ডদাতা, তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক । কষ্টির পৰে 
আর কিছুই ছিল না, একমাত্র তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখন 
রান্র ছিলনা, দিবা ছিলনা, পৃথিবী ছিলন!, আকাশ, অস্থরীক্ষ, অগ্নি, বায়, 
পর্বত, নদী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি কোন পদার্থই ছিলনা । পরমেশ্বর ইচ্ছা" 
পূর্বক সমস্ত সুজন করিয়াছেন। তিনি মলসতা, তাহা হইতে সমস্ত পদাথ 
সষ্ট ভইয়াছে। তিনি প্রাণরূপে সর্বপদার্থে ই ওতপ্রোত রূপে বান করিতেছেন । 
তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বসাঙ্ষী, সমস্ত দেখিতেছেন। তাহাকে কিছুই গোপন করা 
যায়না । কিনি অন্যয্যামী, তিনি অসীম, অনন্ত, বাক্যমনের অগোচর । 
তিনি স্বপ্রকাশ স্বয়ন্ত, তিনি মন্্রযযর অন্যরে দশন না দিলে মনুষা তাহাকে 
দেখিতে পায় না। তিনি আনন্দ শান্তি মমতের প্রন্বব্ণ। তিনি শঙ্গল- 
দাত, একমাত্র, অদ্বিতীয়, পবিত্র, সর্ব জীবন্ত জাগ্রতভাবে অবস্থিতি 
করিতেছেন । এইরূপে প্রতোক স্বরূপ চিন্ত। রা অচ্চনা করিলেই 
আরাপন। কর। হয়। বিশ্বনংসারে ভীহার মহিম। দেখিয়। ভক্তিভরে তাহাকে 


প্রণাম করিলেও তাহার আরাধনা হয় । 
অন্তরে ঈশ্বরকে চিন্ত। করাই ধ্যান। পরমেশ্বর আমার অশ্করে বর্তমান 


আছেন চিস্ত। করিতে করিতে অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন কর। ঘায়ু। তখন 
অনিমেষ নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকাই প্রক্ুত ধ্যান। 
অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন করিলেই মাপন। হইতেই স্তব কবিতে ইচ্ছা 
ইবে। তীহার গুকীর্তন, মহিমাগানই স্ব, স্তব করিয়! শেষ করা ধায় না। 
স্ব করিতে করিতে মন যখন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকিবে, সেই 


সময়ে তাহার চরণে আত্মসমর্পণ না করিয়া থাকা যায় ন।। 

দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে দয়। করিয়া সবাদাই রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতেছেন। তিনি শরীর মন আত্মার প্রতিপালক । পুথিবীতে কোন 
পয়ালু ম্গুষ্য আমাকে কিঞ্চিাত্র সাহায্য করিলে আমি তাহার প্রতি কত 
কৃতজ্ঞত প্রকাশ করি। তবে যাহার সাহায্য ভিন্ন আমি এক মুহূপ্তকালও 
শীবিত থাকিতে পারি না, তাহাকে রুতজহদয়ে প্রণাম ন! করিয়া কিরপে স্থির 
থাকিব? আমি মহাপাতকী অপরাধী, "আমাকে লোকে প্বণ! করে; স্প* 
সনে চাল ত চায় না। আহা] ব্রান্ডের অধিপতি পরমে পরমেশ্বর আমাকে দ্বণা করেঃ 


পল ্রলা। জি দাজে। বা 


» তিনি ব্মাকেন্দর্শ করেন। ভিনি দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধাও 
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করিবার জন্ত আমার মনে আত্মগ্লানি প্রেরণ করিয়া আমার পাপপ্রবৃত্তিকে 
ভঙ্মীভূত করিলেন। ধন্ত পরমেশ্বর! তুমিই ধন, পাপীর প্রতি তোমার 
এত ত দয়! | 

আত্সনমর্পশের পরই তাহার সহবাসে চিরকাল থাকিতে অভিলাষ হয়। 
ঈশ্বরের সহবাসে চিরকালই যোগের অবস্থ!। একদিনও যদি এইরূপে পুজ। 
কর! যায়, হৃদয় ভক্তিতে প্রাবিত হয়। তখন তাহার নাম স্মরণ মাত্র, গান 
মাত্র, প্রেমাশ্রতে শরীর ভাসিয়া যায় । 

প্রশ্রপরমেশ্বর পাপীকে শান্তি দেন কেন ? 

উত্তর--পরমেশ্বর পাঁপীর মঙ্গলের জন্ত শান্তি প্রদান করেন। পিতামাতা 
সন্তানের শাসন করেন মঙ্গলের জন্য । পরমেশ্বর পিতামাতা, তিনি মঙ্গলের 
জন্তই শাসন করিয়া থাকেন। 

প্রশ্ন খৃষ্টানেরা বলেন পাপীর জন্ত অনন্ত নরক । তবে আর মঙ্গলের 
জন্য শাসন কোখায় ? 


উত্তর--খ্টানদের কথায় তাহার! কি অর্থ করেন জানিন।। কিন্তু ত অনন্ত 


পপ আজ  + 


নরক একথা ঠিক নহে । পরমেশ্বর মঙ্গল স্বরূপ, তাহাতে অমঙ্গলের লেশ মাত্র 
নাই । স্থৃতরাং তাহাদ্বারা কখনও অমঙ্গল হইতে পারে না। মন্ষা পরিমিত 
ক্ষুদ্র জীব, মন্তষ্য যত পাপ করুক ন। কেন, তাহার সীম। থাকিবেই থাকিবে, 
স্বতরাৎ পরিমিত পাঁপের অসীম দণ্ড হইতে পারে না। 

প্রশ্ন-_কেহ কেহ বলেন, “মন্ুষ্যের কোন স্বাধীনতা নাই । ঈশ্বর যাহ! 
করান মন্ষ্য তাহাই করে ।” একথা সত্য কি? 

উত্তর__একথ| যুক্তিসিদ্ধ নহে । ঈশ্বর যাহা করান, মন্থুয্য যদি তাহাই 
করিত, তাহা হইলে কেহ পুণাবান, কেহ পাপী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, 
কেহ পণ্তিত, কেহ থূর্খ, কেহ সখী, কেহ দছুঃখী__এরপ হইত না। ঈশ্বর 
নিরপেক্ষ মঙ্গলম্বদূপ । তিনি যাহ! করান তাহাই ষদি মন্কষ্য করিত, তাহা 
হইলে. সকলেরই একই প্রকার অবস্থা হইত । ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 
অভূএব ধাহার! মন্ুষ্যের স্বাধীনতা অস্বীকার করেন, তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রমূ। 
মনুষ্য স্বাধীন, সুতরাং যেরূপ কার্য করে, সে সেইরূপ ফল ভোগ করে । 


 প্রশ্থ পাপের শ্রা়শ্চিত্ব কিরপে হ? 
টক রি তই সা পাপ পাপ করিব না, এই. প্রতিজ্ঞার 


াশাস্পিপপপ 
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ক ভারত 


করিলে প্রায়শ্চিত হয় মন্গসংহিতাতেও লিখিত আছে, “কুষ্টা পাপং হি 
সন্তপ্য তন্মাৎ পাপাৎ প্র প্রমুচাতে । নৈধং কুধ্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত পৃয়তে তু 
সঃ! (মনু, ১১ অধ্যায়। ১৩১ শ্লোক ।) পাপ করিয়া অনুতাপ. করিলে 
পাপ হইতে মুক্ত হয়। আর পাপ করিব না এইরপ প্রতিজ্ঞা করিল মন, 
পরি হয় । 

প্রশ্ন মুক্তি কাভাকে বলে? 

উত্তর-প্রায়শ্চিত্তের পর নিশম্মল হৃদয়ে সম্পূরূপে ঈশ্বরের অধীন ভইয়। 
নিত্যকাল অজক্রব্ূপে তীহার সহবাস সখ উপভোগ করাকেই মুক্তি কহে। 
এই মুক্তির অবস্থ। অনস্তকাল স্থায়ী। যিনি এখানে আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের 
দর্শন পাইয়া ব্রদ্মানন্দ লাভ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে নিত্যকাল 
অজন্রদপে আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের সহবাসে কি অপার আনন্দ উপস্থিত হইবে | 
দে আনন্দ বাক্য মনের অতীত । যদ্দি এই বিশুদ্ধ অবস্থা পাইছে 
ইচ্ছা কর, তবে প্রতিক্ষণই ঈশ্বরকে গ্রীতি কর, এবং তাহার প্রিয় কাষা, 
সাধন কর। 

প্রম_ উপাসনার এক অঙ্গ গ্রীতির বিষয় কিছু শুনিয়াছি । 'এখন প্রিয়" 
কাধা কাহাকে বলে তাহা! ব্যাখা। করুন । 

উত্তর-পরমেশ্বর মন্গষ্যের যাহা কর্তব্য স্থির করিয়! দিয়াছেন, তাগাই' 
প্রিয় কাধ্য । | 

কর্তব্য ছুই প্রকার ; বিধি ও নিষেধ । সত্য বাক্য বলিবে, সতা ব্যবহার 
করিবে, পরোপকার করিবে, মাতা পিতা গুরুজনকে ভক্তি করাবে, ইন্দ্রিয় 
দমন করিবে, প্রিয়বাক্য বলিবে, ক্ষমা করিবে, জ্ঞান উপাঞ্জন করিবে,- 
ভিংসা করিবে না, দছ্বেষ করিবে না, পরস্্ী ও পরপুরুনের প্রতি কুদুষ্টিপাত 
করিবেন।, মনে মনে ব্যভিচার করাও পাপ। অতএব মনে মনে কাম 
রিপুকে প্রশ্রয় দিবে না, আলস্য করিয়া সময় নষ্ট করিঝে ন!, পরিশোধের 
উপার ন। থাকিলে খণ করিবে না, খণ করিয়! পরিশোধ না করাই চুরি, চুরি 
করিবে না, পরদ্রব্যে লোভ করিবে না, বুথা ঈশ্বরের নাম করিবে না, কুলংসগে 
বাস করিবে ন।-_ইত্যাদি নিষেধ । এইরূপে কর্তব্য পালন করিলেই ঈশ্বরের 
প্রিয় কাধ্য সাধন হইবে । 

প্রশ্ন _মহষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? | 

উত্তর- জ্ঞানবান, ঈশ্বরপরায়ণ,. উপাসনাশীল, সতাবাদী, জিতেঙ্দরিয়, 
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পৃতচরিত্র, সমদর্শী, সংকন্মশীল, উতমাহী, ধীর, বীর, ক্ষমাবান, প্রিয়ভাষী, 
স্বজীব-হিতৈষী, ধার্টিক পুরুষই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ভূষণ: 

প্রশ্ন সাধারণ ব্রাঙ্ষদমাজের কাধ্যকলাপ, উপাসনাপ্রণালী ইত্যাদি 
যেরূপভাবে চলিতেছে, প্রকৃত কাধ্যসিদ্ধির পক্ষে তাহাই কি যথেষ্ট; 
এই সম্বন্ধে আপনার মত ও অভিজ্ঞতা কি? 

উত্তর-_আমি জীবনের পরীক্ষায় বুঝিয়াছি যে, ব্রাক্ষসমাজ কোন দল 
কিংবা সম্প্রদ্ধায় নহে । হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, য়িছদি সকল সম্প্রদায়ের 
সেই এক পরক্রন্দের পূজা করা লক্ষ্য। প্রেম ভক্তি, পবিত্রত। যেখানে, 
সেখানেই ধর্ম । ধর্শ উদ্দেশ্য, দল উদ্দেশ্ট নহে । নিজের অন্তরে কতদূর ধণ্ম- 
লাভ হইল, তাহারই (প্রতি সর্বদ] দৃষ্টি রাখ। কর্তব্য । দলা-দলি না করিয়' 


প্রত ধন্মের জন্য লালাগ্নিত হইলে আর ত্রাহ্ষপমাজ লইয়1] বিবাদ বিসম্কাদ 
করিতে হয় না। 


বাগআ্নাচড়। ত্রাঙ্গঘমাজের উদ্ভানে একদিন নিজ্জনে প্রার্থন। করিতেছি, 
হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটি জেযোতিঃ প্রবেশ করিল, এবং কে থেন 
বলিল “তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস্‌না। গণ্তির মধ্য থাকিলে ধশ্ম 
হয় ন।1” ভাদ্রমাসে বাগআচড়ায় ব্রক্গোখৎপৰ ভইল। তাহাতে স্বর্গ হইতে 
প্রেমক্রোত প্রবাহিত হইল । এমন অবস্থা জীবনে কখনও লাভ করি নাই । 

এদিকে কলিকাত। হইতে প্রচারক ভ্রাতারা পত্র লিখিতে লাগিলেন গে 
তুমি শুফ হইয়া মরিবে। মাতৃন্তন্ত পান না করিলে অর্থাৎ কেশব বাবুর 
নিকটে ন। থাকিলে বাচিবে কিনূপে? এই পত্র পাইয়া আমি অবাক 
হইলাম। আমি নজে আছি ভাল, তাহার। গালি দেন ইহার কারণ কি ? 

আবার আমাকে কে যেন ডাকিয়া বলিল, “যদি ধশ্ম-জীবন চাও আর 
গণ্ডির ঘধ্যে প্রবেশ করিও ন1।” আমি পিঞ্জর-মুক্ত পক্ষীর ন্যায় উড়িছে 
গিয়া পাখায় বল পাই নাই। তখন বুঝিলাম ইহা! গণ্ডির পরিণাম। 

বর্তমান সময়ে ষে প্রশালীতে উপাসনা সাধনভজন চলিতেছে, তাহার 
অধিকাংশ পরোক্ষ । অতএব প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত ধর্মলাভ করিতে হইলে; 
'উপাসন। সাধনভ ঙ্গনও প্রত্যক্ষ এবং জীবস্ত হওয়া প্রয়োজন । সাধারণ 
্রাঙ্মসমাজ দি বৃথ! বাক্য ব্যয় না করিয়! যথার্থ ধর্মের জন্ত ব্যাকুল হন। 
তাহা হইলে ছুঃখীর কথা বাসী হইলে লাগিবে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


( কলিকাতা! সাধরণ ব্রাঙ্গদমাজে অবস্থানকালে গোসম্বামি-প্রড পশ্চিমদেশীয় জনৈক 
তগবস্তত্ত সন্ন্য।লীর সহবাঁমে গুরুকরণের আবশ্যকত। উপলব্ধি করতঃ, সৎগুরুর অন্বেষণে নান! 
দেশ ভ্রমণ করিনা অবশেষে গল্নাধামে আকাশগঙ্গ। নামক পাহাড়ে, মানসসরোবরবাসী 
ভগবান্‌ ব্রঙ্জানন্দ পরমছংসজীর নিকট যোগদীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং অতিশত নিষ্ঠা তক 
সহকারে সাধন ভজন করিয়া ঈশ্বরকৃপায় সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবার পর, স্বী গুরুদেবের 
আদেশে পুনরায় ব্রাক্গনমাজে প্রবেশ পুর্ধবন্ সকল সম্প্রদায়তূক্ত ধর্দপিপান্ত ব্যক্িগণকে 
যোগদীক্ষ! দিতে আরম্ভ করেন । মেই সময়ে পূর্ববাঙ্গাল! ও কলিকাত। সাধারণ ত্রা্গ- 
সমাজের প্রধান-প্রধান ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া! গোম্বামি-প্রভুকে তাহার সাধনপ্রণালী ও. 
যোগতত্ব সন্বন্ধে কতিপয় প্রগ্র করিলে, তিনি যে উত্তর প্রান করেন, তাহা 'যোগ-সাধন' 
নাক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই'যেোগ-সাধন' হইতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপদেশগুলি বখাযথ 
উদ্ধত কর! হইল । ] 

প্রশ্ন_আপনি ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ উপাসনা-প্রণালীর অতিরিক্ত সাধন 
গ্রহণ করিলেন কেন? এবং কোথায় কিরপে যোগ শিক্ষ! করিয়াছেন ? 

উত্তর -পবিত্রম্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার 
উদ্দেশ্ে ব্রাঙ্মলমাজে প্রথম আমি । তথায় করুণাময়ের কপায় অনেক সত্য 
ও প্রভূত উপকার লাভ করিয়া ধন্য হইলাম । আমার অল্লশক্তিতে যে পরিমাণে 
সম্ভব তিনি আমাকে পরিশ্রম করাইয়াও লইলেন। তাহার ও ভাহার 
সন্ানগণের সেবায় জীবন ধন্য হইল । ক্রমে অনেক বিপদআপদ উত্তীর্ণ 
হইয়। বিস্তর সত্য লাভে সমর্থ হইলাম । উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান-ধারনাদি 
করিতে শিখিলাম ; এক কথায় বলিতে গেলে ব্রাঙ্মঘমাজের আশ্রয়ে নবজীবন 
লাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেলাম । কিন্তু আমার প্রাণের পিপাসা তাহাতেও 
মিটিল না। কারণ তখনও আমার প্রাণের "প্রিয়তম দেবতাকে নিয়ত হৃদয়ের 
মধ্যে বসাইয়া পূজা করিতে পারিতাম না। উপাসনার সময়ে অনেক সময় 
তাহার জাগ্রত আবির্ভাব উপলদ্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতাম, প্রাণে অভ্ভূতপূর্বব 
আনন্দ, আশ! ও শাস্তি উপভোগ করিতাম, কিন্ত কেন জানিনা, এই অবস্থা 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না । অনেক সময়ে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে 
হইত এবং তখন অত্যন্ত কলেশ হইত। 


শরদ্ধের কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহের আন্দোলনের কিছু 
পর্ন্বে আমি যখন বাগত্বাচড়া গ্রামে ছিলাম, তখন একাকী থাকাতে আত্ম 
অপেক্ষারুত তীক্ষু হয় এবং তাহাতে দেখি যে, জীবনের প্ররুত ধর্শের অবসথ 
অতি হীন। স্তবিধা হইলে এবং লোকে না জানিতে পারিলে সকল প্রকার 
পাপই আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে পারে । অর্থাৎ তখনও পাপাসক্তির মল 
'জীবিত ছিল, অবকাশ পাইলে অনায়াসেই আমাকে ঘোর পাপানষ্ঠানে রত 
করিতে পারিত। এইরূপ হীন অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণে দারণ আশঙ্গার 
উদয় হইল । এতকাল ধশ্ম চিন্তা, আলোচনা ধ্যানধারনাদি এবং নান! দেখ 
বিদেশে ধর্ম প্রচার করিয়া, হায়! আমার অবস্থা এত হীন ও শোচনীয়? 
সম্পূর্ণ নিরাপদ ভূমি কি নাই? এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত ভউল। 
নৃঝিলাম যে, ব্রঙ্গলাভ ও দ্রিত্রযুমিনী তৎসহবাস ব্যতীত ইহার অন্য কোন 
উপায় নাই । ভাহার সহিত আমার সমস্ত (প্রাণের যোগ ভিন্ন এ মভাবাপির 
অন্য উপধ নাই। তথন নানা দেশে এ উধধের অন্বেষণে ফিরিতে 
আরম্ভ করিলাম । কর্তাভজ1 সম্প্রদায়ের মধো কয়েকজন অদ্ধেয় বশ্মবন্ধর 
সহবাসে প্রাণায়ান শিক্ষা করিলাম ও তাহাদের নিকট বিস্তর ধর্শ-কণ। এ 
অনেক উপকার পাইলাম, কিন্ত তাহাঁও আমার প্রাণের আকাজ্ষা চরিতার্থ 
করিতে পারিল 'না'। আমার অন্তরের বস্থ সেখানেও পাইলাম ন!। 
তখন নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম। অঘোরপন্থীদিগের কাছে গেলাদ। 
তাহারা সাধক বটেন, কিন্ধ তাহাদের নরমীংসাহার ও অন্যান্য বীভৎস ব্যাপারে 
'আমার রুচি হইল না । রামাৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, মুসলমান 
ফকির এবং বৌদ্ধ যোগী সকলের নিকটেই গেলাম, কিন্ত কোথাও আমার 
প্রাণের পিপাসা দুর হইল না । অরশেষে ঈশ্বর কুপায় গয়া তীর্থে আকাশ- 
পাঙ্গা নামক পর্বতে একজন নানকপন্থী মহাত্রা কৃপা করিয়া আমাকে এই 
যোগধশ্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনে এক অপূর্বব অবস্থা 
খুলিয়া গিয়াছে । "অবশ্য আমি দেবত1 হইয়। গিয়াছি বলিতে পারি ন!। 
'কিন্থ এইট্রকু না বলিলে মিথ্যাকথা বলা হয় ও অক্ুতজ্ঞতা হয় ঘে, আদার 
সে অভাব মোচন হইয়াছে, এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসিয়াছি, 
কি যে সম্মুখে দেখিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। 
পিস মানুষের সাহাধ্য ভিন্ন এই সাধন লম্তব কি না? 

উত্তর--অসন্ভব নহে । সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর যখন আমাঞ্চের সাধনের 


লক্ষ্য এবং কেন্দ্র, সিদ্ধি এবং উপায়, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে মানবের যোগ- 
শক্তি স্বয়ং বিকশিত করিয়!,দিতে পারেন_- ইহাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু একসপ 
অনুকুল অবস্থা অতি বিরল। এজন্য স্বয়ংসিদ্ধ লোক জগতে অধিক দেখ! 
যায় না। (ষাগশক্ভি প্রত্যেক মন্ুষ্তের মধ্যেই আছে, কিন্তু এ শক্তি জাগ্রত 
না হইলে, জাগ্রত প্রাথনা জন্সিতে পারে না। এবং এ নিদ্রিত বা অন্ফুট 
(1৮৪06 ০৮ 0986:70191) শক্তির জাগরণ বা বিকাশ করিতে হইলে অপর 
কোন জাগ্রত বা বিকাশপ্রাপ্ত শক্তির অর্থাৎ এরূপ শক্তিশালী গানবাতআ্বার 
সহাধ্য আবশ্যকৃ । 

আদিগুরু পরমেশ্বর আমাদিগকে জল, অগ্নি, বাম, পব্দত, নদী, সমুক্র 
প্রভৃতির মধ্য দিয়া নান। উপায়ে ধন্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। তদ্রপ মহুষ্ের 
মধ্য দিয়াও শিক্ষা দেন। এইরূপে বিশ্ব সংসারের যাবতীয় পদাথ এবং মনুষ্য 
সকলেরই সাহাষ্য আবশ্যক; কিন্তু জাগ্রত শক্তিশালী মহাতআ্মাদিগের বিশেষ 
সাহায্য সাধারণতঃ নিতান্ত আবশ্যক । ইহাকে দীক্ষা বলে। আধ্যান্ম্িক 
অবস্থানিচয় বিশেষ অস্থকুল থাকিলে ভগবত রুপায় বিন দীক্ষায়ও কোথাও 
কোথাও শক্তি লাভ দেখা যায়। মহাত্সা শাকাপিংহ যখন প্রথমে ত্রাঙ্গণ 
গুরুদিগের নিকট সাধন-প্রণালী শিক্ষা করেন, তৎপরে ছয়বংসর কঠোর তপস্তা 
করাতেও তাহার শক্তিক্ষন্তি হয় নাই । অবশেষে তীত্র ব্যাকুলতা হওয়ায় 
বোরিক্রম তলে দু প্রতিজ্ঞার সহিত বসিলেন। সেই সমর ঈশ্বরের কুপায় 
সাক্ষাৎসন্বদ্ধে তাহারই দ্বার! বুদ্ধের যোগ-শক্তি খুলিয়া গেল, এবং তিনি বৃদ্গত্থ 
লাভ করিলেন। এইরূপ ভয়ানক ব্যাকুল হইয়াছিলেন বলিয়৷ মহম্মদও ঈশ্বরের 
নিকট এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন । কিন্ত মহাত্মা যিশুকে বাপটিষ্ট জনের 
(10180. 6) 73900156) এবং শ্রীচৈতন্তদেবকেও গয়া-ধামে ঈশ্বরপুরীর 
নিকট দীক্ষিত হইতে হইয়াছিল । 

প্রশ্ন--এই সাধন দিবার অধিকার কোন ব্যক্তিবিশেষে নিবদ্ধ কি না ? 

উত্তর--এরূপ কখনই সশুবে না। ভগবানের সত্য ধশ্ম থিনি যে পরিমাণে 
প্রাণে লাভ করিবেন, তাহার সেই পরিমাণে পরোপকার করিবার শক্তি জন্মে । 
কিন্ক অন্তের ধর্খচক্ষু খুলিয়া দিতে, অন্যের যোগ-শক্তি প্রক্ষুটিত করিয়া 
দিতে যে শক্তি আবশ্ঠক, সেই শক্তি যিনি লাভ করেন নাই, তিনি কখনও এই 
সাধনে অপরকে দীক্ষিত করিতে অধিকারী নহেন। ধষোগের চারিটি 
অবস্থা--( ১) প্রবর্তক। (২) সাধক। (৩) যুগ্ধন-লিদ্ধ। (৪9) যুক্ত- 


সিদ্ধ। প্রবর্তক অবস্থার মধ্যে ধশ্মের প্রাথমিক কয়েকটী ভাব মাত্র উন্মেষিত 
হয়। বথা :--দীনতা, বৈরাগা, প্রেম, পবিত্রতা । তংপরে সাধকঅবস্থায় 
ভগবানের আবির্ভাব অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতে থাকে 'এবং সেই অবস্থার 
শেষভাগে স্থুম্পষ্ট ত্রহ্মদর্শন লাভ হয়। তাহার পর যু্ধন-যোগীদিগের অবস্থ।। 
তাহার! প্রায়ই ঈশ্বর-সহবাসে থাকেন ও বিবিধ সতালাভে জীবন কতা 
করেন। কিন্তু মধ্যে মধো ইহাদের বিচ্ছেদ হয়। সেই সময়ে অত্ান্ত 
ক্লেশে থাকেন । ইহাদেরও মধ্যে বিচ্ছেদের মুহূর্তে পাপ প্রবেশ করিয়া সর্বনাশ 
করিতে পারে । অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় ধাহার। অবিচ্ছিন্ন ষোগের অবস্থা 
থাকিয়া সেই পূর্ন পরমেশরে প্রতিনিয়ত অবস্থিতি ও বিচরণ করেন, তাহা- 
দিগকে ঘুক্তযোগী কহে। ইহাই প্রকৃত পিক্ধাবস্থা। যোগ শিক্ষা করিতে 
হইলে এইরূপ কোন সিদ্ধ যোগীর নিকটেই দীক্ষা লাভ করা উচিত। কিন্ত 
যে সকল বোগীর সহিত কোন সিদ্ধ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ যোগ 'আছে, 
তাহাদিগকে যদি এ মহাত্সার! অপরের মধো শক্তি সঞ্চারের শক্তি দিয়! 
দীক্ষিত করিতে আদেশ করেন, তাহ! হইলেও সেইরূপ ফল লাভ করা যার! 
নতুবা যার তার কাছে দীক্ষিত হওয়! য্পরনান্তি অকর্তব্য | যে অন্ধ সে 
অপরকে পথ দেখাইবে :£কি? যে একশত টাকার অধিকারী, সে দানমত্র 
খুলিলে চলিবে কেন? যাহার শক্তি অনন্তশক্তিমান্‌ পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়াছে. 
তিনিই শক্তির অনন্ত প্রস্রবণ লাভ করিয়াছেন। তত্তিন্ন অন্ত কাহারও যোগ- 
দীক্ষা দিবার অধিকার নাই । এইরূপ হীনাবস্থার লোকের নিকট দীক্ষ' 
লওয়াতেই আমাদের দেশে গুরুবাদের ভয়াবহ অত্যাচার ও ঘ্বণিত পাশবাচার 
সমূহ প্রচারিত হইয়াছে । 

প্রশ্ন _সাধন সম্বন্ধে দিয় গুলি কি? 

উত্তর--সাধনের নিয়ম ছুই জাতীয়-_বিশেষ ও সাধারণ । বিশেষ নিয়ম 
এই যে, (১) ইহাতে কোন সম্প্রদায় নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ, 
বৈষ্ণব, শীক্ত, শৈব, নানকপন্থী ইত্যাদি পৃথিবীতে যত বিভিন্ন সম্প্রদায 
আছে, তাহাদের সকলেরই মধ্যে সত্যধশ্ম বিদ্যমান আছে, সেই সত্য সর্ব 
হইতে গ্রহণ করিতে হইবে ও যেখানে কিছু সত্য পাইবে, তাহারই নিকট 
মস্তক অবনত করিয়া. ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। জগতের সমস্ত পাধু 
ম্হাজ্মাদিগকেই সত্যের প্রগারক জ্ঞানে সরল ও অবিমিশ্র শ্রদ্ধা করা চাই। 
ধিনি যাহ! নিজের প্রাণে সত্তা বুঝিবেন, কোন দলের বা লোকের অনুরোধ 
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বা য়ে তাহা অবলঞন করিতে সগ্চিত হইবেন না। অথবা! এই সাধন 
অবল্বীর! কোন খ্ুতত্ত্র সম্প্রদায় গড়িতে পারিবেন ন।। (২) ইহাতে শ্লাহষ 
ব! অন্য কিছু অবলম্বন নহে । ঈশ্বর স্বয়ংই ইহার একমাত্র গুরু, এবং সমস্ত 
পদাথ এবং মনুষ্য সাধারণভাবে গুরু বা উপদেষ্টা। যেমন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি 
ঈপ্বর প্রদত্ত, কিন্তু কোন কারণে এ শক্তি অবরুদ্ধ হইলে মন্ুষ্যের সাহাধ্য 
মাবগরক হর, এখানেও সেইরূপ । হ্বয়ং পরব্রক্ষই ইহার একমাত্র অদ্বিতীয় 
লক্ষা ও গমাস্থল এবং সত্যই ইহার একমাত্র পথ । (৩) দেহ ও মন 
সদিতোভাবে পবিত্র রাথ। কত্তব্য। অখাত্ বিবিধ উপায়ে শারীরিক সুস্থতা 
রক্ষা না করিলে সাধন হর পা এবং কোনও প্রকার পাপ কাষ্য বা কুচিস্থা, 
এমন কি মন্দ করনা পধান্ত মনে উদদ হইলে সাধনের বিশেষ ক্ষতি হয়। 
। ৪ ) দিবা নিশি অবিশ্রান্ত প্রাথনা করা আবগ্রক। জীবনের থে সকল কর্তব্য, 
তাঠ | সম্পর্ন করিবার উপযুক্ত সদয় নিদ্ধারণ করিয়া অবশিষ্ট » সমন সময় সাধনে 
ব্' পৃত থাকা, আবগ্ক। এই গাল সকলের অবশ্ঠ শ্রতিপাপনীয় 1 বিশেষ 
নিয়ম । তন্ভিন্ন কতকগ্চলি সাধারণ নিয়ম আছে, ধথা 270১) নাংস ভক্ষণ 
»এপ। তবে শরীর কর হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থামত নিতান্ত আবগ্রক 
“বি হর, তবে খাইতে পারেন। মাংসের উগ্রকারিত। শক্তি বশতঃ উচ্া 
[১সংঘমের বিরোধী, এজন্য ঘোগসাপকেরা চিরকাল মাংসন্োজন নিষেদ 
করেন। কিন্তু মস্তের সে দোষ নাই, বলিয়। উহা নিঁনদ্ধ নহে । যাহারা 
গবহিংস1। অবৈধ মনে করেন, তাহারা দুইই ত্যাগ করিতে পারেন! (২) 
সপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন নিষেধ। কেন না হহা দ্বার নানাবিধ রোগ 
সংঞামিত হইতে পারে । তবে পিতামাতা গুরুজনের কিছ।। কোন বন্ধু 
আদর করিয়া কিছু দিলে তাহ! এবং ধম্মাস্স। সাধুদিগের তুঁক্তাবশেষ 
ভোজনে শ্রদ্ধা হইলে তাহা গ্রহণে অনিই নাই বরং উপকার হয়। এবপ 
গুলে প্রেমের প্রবল স্বাভাবিকী শক্তিতে রোগাদি নিবারণ করিয় থাকে । 
সাৰারণত্তঃ কোথায় খাওরা উচিত, কোথার নয় উহ! স্থির কর| কঠিন 
বলিয়। উক্ত নিধম অবধারিত হইয়াছে। মার ইহাতে যখন বিবেকের 
কোন হানি নাই, তথন খগবেদের সদয় হইতে বে সাধন চপিয়। আমিতেছে 
হাহার বহু শতাব্দির পরীক্ষিত নিম্ঘ বলপূর্ববকৃ বৃথা ভঙ্গ করিবার প্রঞভোজন 
কি? (৩) যাহাদের শরীর শুদ্ধ নয়, তাহাদের পক্ষে শরীর সংশোধনের 
প্রথম প্রথম কিছুদিন প্রত্যহ দুইবার প্রপায়াম__অথা১ ভুতু 


শর 
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আবশ্যক । অন্তর যে সকল স্থলে শরীর সুস্থ কাছে তাহাদের তাহা আবগ্তক 
নাই। | ৪) স্ীলোক ও পুরুষে স্বতন্ন গৃহে সাধন করা আবশ্ঠক । 
যেখানে সেরূপ স্থবিধ। নাই তথায় অতি সতর্ত হওয়া উচিত যেন পরম্পর 
স্পর্শ ন| হর। ইহা খধি ও পরমহংসদিগের অত আাদরের পবিত্র সাধন! 
কোনরূপে ইহার মধ্যে অপবিস্রতার লেশ মাত্র প্রবেশ না করে। ঘতদিন 
সাধক পবিত্র-স্বরূপে নিঘগ্র হইয়। আপনার প্রবুতিনিচয়কে সম্পূর্ণসাশনাধীনে 


আনিতে না পারেন, ততদিন চরিআ্র আ্মলনের 1কঞ্চিন্মাত্র সম্ভাবনার নো? 


শপ 


৩ব 


থাক! বিধেয় নহে । 

প্রশ্র_বর্তমান সময়ে সাধারণ ব্রাঙ্গঘমাজে এই যোগসাধন লইয়া যে 
আন্দোলন হইতেছে, সে সম্বন্ধে আপনার মত কি? 

উত্তর__তাহা আনি খুব ভাল মনে করি । আমি নিশ্চিত জানি বে, 
এই আন্দোলনের মূলে অতি উচ্চভাব বর্তমান আছে এবং ইহার কলে 
সমস্ত ব্র।ঙ্গসনাজের ও দেশের সাধারণ লোকের মঙ্গলই হইবে । যেমন ব্রাঙ্গ 
সমাজ শৈশবাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে এক এক পদ অগ্রসর হইয়া এপমানু 
অনেক অমূল্য সত্য লাভ করিরাছে, এই সাধনও সেইরূপ ভগবানের প্রেরিত 
একটা মহামূল্য সত্যরত্ব, ব্রাহ্মধন্মের নূতন 'একটী ভূষণ এবং সকল লোকের 
সাধারণ সম্পত্তি। তখাপি “নন অন্যান্য সত্য লওয়ার সমর ক্রাঙ্গসমাজ 
ঘোরতর আন্দোলন করিয়া তবে নৃতন সতা গ্রহণে প্রস্তত হইয়ািল, 
এবারেও দি (সেইপ্প আন্দোলন না উঠিত, তবে ত্রাঙ্গলমাজের জীবন 
শক্তির হানি হইয়াছে বিবেচন। করিতাম । 

উন্নতিশীলতা। এরুতির নিয়ম বটে, কিন্তু স্থিতিশীলতাও স্বাভাবিক এব 
অত্যন্ত উপকারী । কোন নূতন সত্য গ্রহণ করিবার পুর্ধে, ঘে সমাজে 
তুমুল কোলাহল না উঠে, অবিচারিত চিত্তে যাহার লোক সকল উ্ভার 
অন্থমরণ করে, স্থিতিশীল বুদ্ধদের ন্যায় পুরাতন ও প্রচলিত সতা সমূহে 
প্রতি যথেষ্ট আদর দেখাইয়া যদি নৃতনের মধ্যস্থ সমস্ত বাপার তন্ন তঃ 
করিয়া অনুসন্ধান না করিয়াই উহা অবলম্বন করে, তাহা হইলে বস্বতঃহ 
ওর সমাজের স্বাস্থ্বোর বা জীবনী শক্তির হীনতাই সপ্রমাণ হয় ॥ এই জন 
থে নৃতন সাধন করুণাময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর এক্ষণে স্থসময় বুঝিয়া ত্রা্গ 
সমাজের এবং দেশের সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্য পাঠাইতেছেন, তৎ 


সন্বদ্ধে সকলের এইরূপ সতকতা দেখিয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্তবাদ দিতেছি । 


উপদেশ-সংগ্রহা মি 


কিন্ত ইহাও বল। আবশ্যক যে, মনুষ্য তখনই স্থিতিশীলতার ঘোরতর 
পক্ষপাতী হয়ঃ যখন তাহার আদর্শ সঙ্কীর্ণ হইরা পড়ে। আমার আশঙ্কা হয় 

. ব্রাহ্মলমাজের পাছে বা এইরূপ ঘটে । হিন্দুদিগের মধ্যে ধাহার1 সংসারের 
পারি ধর্মকে নির্বাসিত করিতে চান, তাভারাই ধশ্ম ও সংসার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
বস্থ বলিয়! প্রচার করেন এবং সংসারে থাকিয়! ধম্ম ভয় না বলেন । ত্রাঙ্ধ- 
সমাজের আদর্শও যদি সংঙ্কীণণ ন! হইরা পড়ে, তাহা হইলে তাহারা বলিবেন 
না যে, ব্রাঙ্মধন্ম ও যোগ স্বতন্ত্র । আমি যতটুছু বুঝি ভাতাতে বলিতে পারি 
থে, মত প্রকার সম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াও ইভার মধ্যে ব্রাঙ্গধম্ম বিরুদ্ধ 
ভাব ব। মত বা কাধ্য কিছুমাত্রও পাই নাই। শথাপি তাহাদের সকলেরই 
সাধীন ভাবে ততৎসমুদয় পরীক্ষ। করিবার আপিকার আছে । এজন্য 
সকলের সন্মখে আমার সমস্ত কথ প্রকাশ করিলাম । এস্বলে একটী 
কথা সকলেরই মনে রাখ! আবশ্যক ধে, ত্রাঙ্গসণাজ ও ত্রাঙ্গধন্ম এক কথা 
নর! ত্রাঞ্বম্মের আদর্শে জীবন গঠন করণোনেশে যে সকল লাক একভ্ 
হর়াছেন, তাহাদের সম্মিলিত নাম ব্রাঙ্গদম।জ, নতৃব। ভতি মধোই তিনটা 
নাক্গবম প্রচলিত হইয়াছে বলিতে হইত । এই তিন নমাজের মধোই ত্রাঙ্গধন্ম 
ব্$নান; তবে বাক্তিগত রুচি ভিন্ন ভিন্ন হপ্য়াতে আাহ্গলমাজ তিন ভাদঃ 
বিভক্ত ভইয়াছে। ইহার পরেও যদি আনান এত কেহ কোন দে চেতিও। 
সবনত মস্তকে তাহা সংশোধন কবির । আরব পি ভহা হক পথ্বরের 
৩ হচ্ছাসঙ্গত দেখিয়াও ব্রাঞ্ধসমাজ গ্রহণ কারতে সঙ্গচিত ভন, তবে জানিব 
“" বন্টমান স্থিতিশীল বৃদ্ধদিগেব গ্ার ভাহাবা সক্চাণ হইয়। পড়িয়াছেন। 
'কন্ক বিশ্বাস করি ব্রাঙ্গধশ্ম ঈশ্বরের বিপান, এজন এরূপ ছুঃখের ব্যাপার 
ঘটবার সম্ভবনা! দেখিনা । মঙ্গলণয়ের হচ্জ। পু হউক, সত্যের জন্ন হউক, 
এণি কাটাস্থকীট, তাহার দাস, আনি মার কিছ় জান না| 

প্রম-এই পখ ভিন মুক্তির অন্ত পণ কি না € 

উন্ভর--এমন ভয়ানক কথা আমি বলিতে পারি না। ইহাতেই যত 
"লদলার হুষ্টি হইয়াছে । পূর্বেবেই বল। হউাছে গখর ম্বয়খ তাভাকে পাইবার 
গান ৪ উপায়। যে কেহ সরলভাবে সন্যঙ্বরূপ ঈশ্বরকে অবলগ্গন করিয়া 
দাউ , এাকবে ও মুক্তির জন্য ব্যাকুল হঠয়। তি |হারই নিকট গ্রাথন। করিবে, 
পে5 মুক্তিলাভ কারবে। আর ধন্ম লাভের জন্ত ঘে উপায় শ্রেয়; হাহা তিনিই 
ইহার সন্ধুখে আনিয়া দিবেন । তাহার উপর সপ্পূর্ণ রা য় চল। 


২০ উপদেশ-সংগ্রহ 


আবশ্ঠক। এমন কি, আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর পাপী তাপী যাবতীয় 
নরনারীই মুক্তির অধিকারী । ইহলোকে ষদি না৷ হয়, পরলোকে অনন্ত কালে 
প্রত্যেক মানবাত্সা পূর্ণতার দিকে চলিবেই চলিবে । ইহলোকেও পাপ 
প্রভৃতি সমস্ত তাহার আত্মার মধ্যে চরমে মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছুই প্রন 
করে না। 

প্রশ্ন__বহুকাল তপস্য। করিয। খষিরা যে ধন প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে গৃঠসথ 
আশ্রমে থাকিয়া আমরা কিন্ূপে তাহার আশ। করিতে পারি ? 

উত্তর--যদি আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় যে'গপথে চলিতে হইত, 
তাহা হইলে যুগযুগান্তরেও হয়ত কোন গৃহস্থ পিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারিতেন 
কিন! সন্দেহ । কিন্তু সৌভাগ্য ফমে কয়েকজন সিদ্ধ মহাত্মা পৃথিবীর বর্তমান 
সময়ে ধশ্ম সম্বন্ধে অবনতি দেখিয়া তাহা! দূর করিবার জন্য ক্ুতমংকঃ 
হইয়াছেন। তাহারাই দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া উপযুক্ত ধন্মপিপান্ত ব্যক্তি- 
দিগকে এই সাধন শিক্ষা দিতেছেন, এবং আপনাদের দীঘকালবদ্ধ বহুদশিত- 
বলে ঘথাসাধ্য সাক্ষাৎ সব্ষন্ধে সাহায্য করিতেছেন । যেমন যদি কে স্বাঃ 
প্রষত্তে ও গবেষনা বলে আজ মহাস্মা ইউক্রিডের জ্যামিতির সত্য সমূহ পুনরা 
আবিঞ্ধার করিতে চাহেন, তবে সহস্ব বখ্সরেও পারেন কিনা নন্দেঃ 
অথচ এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার বিদ্যালঘের ছাত্ররা উপযুক্ত শিক্ষকেদ 
উপদেশান্ুনারে অতি অন্ন দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতেছে; 
লেইবূপ সংসারের বিবিধ ভউত্পাত ও ব্যাঘাত সন্তে তাহাদের আধাছ্ক 
শহারত। লাভ করিয়। অল্পকাল মধ্যেই কয়েকজন গৃহস্থ কৃত-কাধ্য ইরান 
এবং অনেকেই হইবেন সন্দেহ নাই | | 

প্রশ্ন ধন্মলাভের প্রতিক্ঠুল অবস্থাগুলি কিকি? 

উত্তর--প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সর্বপ্রকার পাপ ধন্মলাভের বিরোধ 
তৎপর অহঞ্ধার ৪ সংসারে আসক্তি । এইগুলি চলিয়া না গেলে প্রঃ 
ব্যাকুলতা আসে না । ধন্মের জন্য ব্যাকুলতা না আসিলে ধন্মাচুষ্টান করি 
ধম্মের গৌরব বুঝিতে পার। বায় না। 

প্রশ্ন--আপনার সাধন প্রণালী কি? 

উত্তর _ইহাতে বাহিরের কোন অবলম্বন নাই। ইহা কোনবপ প্রক্রিস? 


নহে। ( কেবুল অবিশ্রান্ত এক অব্যক্ত শক্তিশালী প্রার্থনা 3 অনেকে হধ: 
অজপা সাধন বলিয়া থাকেন্‌। কারণ ইহাতে অবিআাম সাধন করিতে হঃ। 


উপরদেশ-সংগ্রহ ২১ 


পরপর ধ্ন 
উত্তর-প্রীণায়ামকে সাধন বলে না । ইহাকে ভত-শুদ্ধি বলিয়া! থাকে। 
কারণ ইহার দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয় এবং তাহার সহিত মনও কিঞ্ি_ একা গুতা ৷ 
লাভ করিয়া থাকে । ইহা হা বাহিরের অবলম্বন মাত্র । যেমন খোল করতাল, 
সঙ্গীত, স্তব, সতব, গ্ততি প্রভৃতি বা বাহিরের অবলম্বন দ্বার! সাধনের কিঞ্চিৎ সাহাযা 
৪, প্রাণায়ামে ও তদ্রপ হইয়া থাকে। যে সকল স্থলে সাপকের শরীর স্স্থ ও 
নিষ্পাপ আছে সেখানে প্রাণায়ামের প্রয়োজন নাউ! . 
প্রশ্ন--সাধন গ্রহণের উপযুক্ততা কি? 
উন্ভর- ইহাতে পাগ্ডিতা বিদ্যবুদ্ধি চাতি না, ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মুখ, 
দন পূরুষ, হিন্দ মুসলমান, খষ্টান ব্রাহ্ম, পৌত্তলিক কা কুস্-্কারাচ্ছন্ন যে কেহ 
পকুমান অবস্থায় তৃপ্ত না ভইয়। যোগ প্রাপির জন্য ব্যাকুল হন, এবং যতদিন 
প্ররুত অবস্থ। লাভ না করেন, ততদিনের জন্য সাধন নন্বন্ধবীয় নিয়ম গুলি 
তাহার বিবেক-বিরদ্ধ না হইলে প্রতিপালন কারতে প্রতিশ্রুত হন, ভিনিই 
এহ নবম গ্রহণ করিতে পারেন । 
প্রপ্ন_কেহ বাকুল ভাবে প্রাথী কিনা ভাহ। কিতপে স্কির ভয়? 
“5 ল্াদিগের নাকি অন্যের আম্ম। দশরনের শর্টি আছে ? 
উত্তর---মাভষ অপূর্ণ, সুতরাং তাহার শক্তি€ অপুণ। যতই শঈর্বরের 
। পিকে আমর অগ্রনর হইব, ততই আমাদের আভাস্করীন সমস্ত শক্তি বিকশিত 
£ইর। কমে পূর্ণতারদিকে ধাবমান হইবে। প্রতোক লোকের অপরের 
হয় আজম্ম দশান্ব শক্তি আছে । কিন্তু শাহর জ্ঞানের জড়তা দত অধিক, 
হাঙর এই শক্তি অল্প এবং মাহার থে পরিমাণে আত্মদৃ্টি খুলিয়াছে,তিনি সেই 
শারঘণে বিশ্বলংলারের যাবতীয় বস্তর প্রকৃত তত্ব উপপর্দি করিতে সমথ | এই 
৭৭ মাতার সাধারণ লোক অপেক্ষা উজ্জলভাবে গকল তত্ব অবগত্ত হন ও 
গমের আত্মার অবস্থা, এমন কি বহুদূর হইতেও প্রতান্দ করেন । কিন্ত 
হাঠর। যে সমস্ত বিষয়ে অন্রান্ত তাহা বলা বায় না। 
প্রন -যোগপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ প্রায়ই ভাবশ্রিপ্ন ও কার্যাবিমুখ, একথা 
সতাকিনা? 
উত্তর-ইহা অপেক্ষা ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। ঘোগীদিগের 
রং টান নাই, বক্তৃতা বাহ কোন চিহ্রের দ্বারা তাহাদের সংবাদ 
কা'খত হয় না। তাহারা প্রায়ই গোপনে, নিজ্জন কাননে কিংবানগিরি-কন্দরে 


ঠ 
] 
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বাস করেন, যখন লোকালয়ে আমদেন তখনও সচরাচর সাধারণ লোকের 
সহিত ছুই চারিট। কথা বলিয়া চলিয়া যান, এই সকল কারণে যদি কেহ মনে 
করেন যে তাহার! অলসপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ সংসার-বিমুখ ভিক্ষুক মাত্র, তা 
হইলে তাহাদের ঘোরতর অপরাধ হয় মনে করি । যদি একটা সপ্তাহ কোন 
প্রকৃত যোগীর সহবাসে কাটান যায় তাহ হইলে বুঝ| যায় যে, তীহার কির 
পরোপকারাী, সংসারের কল্যাণের জন্ত কত চিন্ত| করেন, ও কিরূপ ভয়ানক 
ত্যাগস্বীকার করিয়া জনসমাজের দুঃখ দূর ও স্থখ বুদ্ধি করিবার চেষ্টা পান এবং 
কেমন অদ্ভুত নিয়ম বশে ঈশ্বরের রুপায় এবং নিজেদের শক্তিবলে নিশ্চয়ই 
রুতকাধ্য হন। যাহারা জীবনে কখনও কোন যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন 
নাই, কখনও কোন ম্হাত্সার সঙ্গ লাভে জীবন সার্থক করেন নাই, কেবল 
কতকগুলা ভণ্ড, অলস ও ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী মাত্র দেখিয়া! যোগি-দশনের জ্ঞান 
পাইয়াছেন মনে করেন, তীহার| যোগি-চরিত্রের অদ্ভুত রহস্য কি 
বুঝিবেন? তাহাদের এ সঞ্ন্ধে কোন কথা বলিবারই অধিকার নাই। 
যে দেশের ঝষিরা কবি' ঝধিরা দার্শনিক, খঝবিয়া সাহিত্য লেখক, ঞ্জমিব, , 
'বিজ্ঞ।ন প্রভৃতির আবিষ্কারকর্তী, খষির। জ্যোতিবি্বদ, খবির। গণিত শাহের 
উদ্ভাবক, ঝষিরা দৈহিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও আযুর্ধবেদের সষ্টিকর্তী, খঝনিব' 
বাবস্থাপক ও রাজকাধ্যের তত্বাবধারক, যে দেশের খমিরাই সংসারযার 
নিব্বাহোপধোগী যাবতীয় বিষয়ের আদি মধা অন্ত, সেই দেশে ঘে আজ 
ধোগ তপস্ত। ও আলস্ত এক বলিয়। বিবেচিত হইতেছে, ইত! অপেক্ষ 
আশ্চষা ও দুঃখজনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? যে দে 
জনক, যীজ্ঞবন্ধ, বশিষ্ট প্রভৃতি মহাযোগিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়। লং 
ও ধশ্ম যে একই বস্ত, এই মভাসত্ের পরিস্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিরাছে” 
যে দেশের তপস্তাগ্রগণ্য বুদ্ধদেব, শঙ্করাচাষ্য, গুরুনানক+ কবীর « 
শ্রীচৈতন্ত. সকলেই জন্সমার্জের পরম মঙ্গল সংসাধনের জন্ত আগ" 
আপন স্থখ ন্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও সমাধি, সমস্ত জীবনই উৎসগ করি, 
গিয়াছেন, অগ্যাপি যে দেশের আব্যান্মিক ও নৈতিক পাশবা5 
দূর করিবার জন্য কত শত সিদ্ধ মহাপুরূষগণ অরণ্যের ব| পর্বঃ 
গুহার নিজ্জন সাধন ত্যাগ করিয়া, পদত্রজে পরিভ্রমণ করিতেছেন এ 
বিধিমতে ধশ্মপিপাস্থ জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকালে প্রেম পবিত্র 
ও সত্যধর্শের জ্যোতিঃ সমুদিত করিয়া, জল-কষ্ট-পীড়িত লোকদিগের £' 
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বিদরিত করিয়া, অন্কষ্টে মৃতপ্রায় সহমত সহস্র দরিদ্র লোকের সাহাযার্ে 
লঙ্গ লক্ষ মুদ্রা পথ্যস্ত সংগ্রহ ও বায় করিয়া এবং রুগ্রকে শষধ, 
শোকার্তকে সাত্বনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান, হতাশকে আশ! দিয়া প্রতিদিন এই 
তভাগ্য দেশে পুনরায় সৌভাগ্যলক্মী আনায়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত' 
পরিশ্রম করিয়। বেড়াইতেছেন, ভায়। সেই দেশের লোক হইয়া 
চক্ষ থাকিতে আমরা অন্ধের ন্যায় চীংকার করিতেছি যোগে আলম্য ও 
কম্মবিমুখতা আনিয়া দেয়। লজ্জার কথ, ক্ষোভের কথা, অজ্ঞতার কথা 1 
ধাহাদের ষটডশ্বয্যশালিত্ব, ষাহাদের মহত্ব ও আশাত্মিক বীরন্কের কিছুমাত্র 
আগাস পাইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা স্তপ্তিত ও বিস্ময়ে স্তব্ধ, ধাহাদের ছই 
চারি, কথার প্রতিধ্বনি 720)679097, 0১2711৮ প্রমুখ পাশ্চাত্য যোগিগণের 
নিকট পাইয়া উনবিংশ শতাব্দী তাহাদের উপাসন। করিতেছে এবং ঘ্বে মহাত্মা 
দিগের কনিষ্ঠ ভ্রাত| 988 01715 এবং মহম্মদ এই ছুই সঙ্ভমন বৎসর পৃথিবীর 
অর্শিকাংশ মনবমগ্ডলীকে পরিচালিত করিয়। আসিতেছেন, তাহাদেরই সস্তান 
হইয়। অন্ধ ঘে আমরা, ইংরাজদিগের যৌবনস্তলভ চপলতা। দেখিয়! ভ্রান্ত 
হইঘ়্াছি ও যোগকে আলস্ত মনে করিতেছি, ইহ। অপেক্ষা লজ্জার কথা আর 
কি হইতে পারে ? 

বস্তঃ যোগে আলসা আনে না, বরং ঠিক তার বিপরীত জ্ঞান, প্রেম 
কষ্প এই তিনের এককালীন সামগ্রসীভৃত উন্নতিই ঘোগের কল। পরমেশ্বর 
রুদর স্বরূপ, রস যেমন উদ্ভিদের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়, এককালে তাহার 
মল" কাণ্ড, শাখা প্রশাখা ও পত্র সন্ধত্র সমভাবে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করে, 
শাশবাত্মায় পরমাত্মার আবিভাব হইলেও সেইরূপ তাহার সমস্ত ভাব 'একপঙ্গে 
পম ্াবে বন্ধিত হইতে থাকে | আংশিক উন্নতি ইহার বিরুদ্ধ। তিনি পূর্ণ, 
“পিই পূর্ণ আদর্শ প্রাণে অবতীর্ণ হইলে, অপণত| কি সক্ধীর্ণ $। তথায় স্থান পায় 
শ।। প্রকৃত উন্নতি লাভ করিলে কাধা করিতেই হইবে । তবে কাধ্য সকলের, 
এককুপ কখনই হইতে পারে ন!। সকলেই । প্রচার কি বন্তত। বা সংবাদ প্র 
প্রকাশ ও পুস্তক প্রণয়ন করিবে, নতু নতুবা তাহাদিগকে ক্রিয়াশীল বলিব না, ইহ। 
অহজ্জর কথা । সকলকেই ধম্মপরায়ণ যোগী হওয়। চাই, অথচ সংসারিক নান! 
+স্মে বিভক্ত হইতে হইবে । বক্তৃত! করা কাহারাও কাধ্য, পুস্তক লেখা 
অপরের কার্ধ্য, কেহ বা কৃষি কাধ্য করিবে, কেহ বিচারপতি হইবে, কাহাকে 
জমিদারী দেখিতে হইবে, কাহাকেও স্বদেশ রক্ষার জন্ত যুদ্ধ করিতে হইবে, 
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'অন্য কেহ বা কেবল নিজ্জনে বসিয়া সাধন করিবেন'ও অপর সকলকে আপনার 
ধন্ম জীবনের অমূল্য সতা সমূহ বিরলে শিক্ষা দিবেন । সুতরাং দেখ গেল 
যে, যোগ সকলের সাধারণ ভিত্তিভূমি । তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া যাহার 
যেরূপ স্থবিধা তিনি সেইরূপ উপায়ে মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবন যাত্রা 
নির্বাহ করিবেন । 

প্রশ্ন__-সত্যজ্ঞান ভিন্ন ধশ্ম হর না, তবে কুসংক্ষার পৌত্তলিকতা প্র্গতি 
থাকিতে কিরূপে যোগ লাভ সম্ভব ? 

উত্তর-_তাহা কগনই সম্ভব নহে। কিন্তু ইহাঁও সতা যে" ধশ্ম পরে নয়, 
আগে । অর্থাৎ কুসংঙ্গীর বর্জন করিয়। তবে পন্ম হইবে ইহা! নহে, বরং প্রাণে 
প্রকৃত সতাধশ্ম অবতীর্ণ ভইলে পর ধম্মের বাহ লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হয়। 
সতাজ্ঞান উদ্দিত হইলে তবে কুসংস্গ'র ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি ভ্রম দূর হয়। 
যেমন আলোক আনিবার পূন্মে সহস্স চেষ্টা করিয়া গুভের অন্ধকার দূর করা 
যায় না, তবে যে পরিমানে আলোক রশি গৃহে প্রবেশ করে, সেই পরিমাণে 
গ্ৃহ আলোকিত হইতে পাবে, তদ্রপ ঘে পরিমাণে প্রত তত্ব মানবের প্রাণে 
সমূদিত তয়, সেঈ পরিমাণেই তাহার অবস্থা উন্নত ভইতে থাকে । পাপ এ 
ছর্বলতা প্রভৃতি কেহ কখনও নিজের চেষ্টায় দূর করিতে পারে না। কোন 
ধশ্ম সাধন অবলম্ন করিবামাত্রই কেছ উদ্ধার হয় না। সাপনের পরিণত 
অবস্থার নাম মুক্তি । 

পেন্স _প্ররুত প্রার্থনা কাহাকে বলে ? সীঘ সৎ 

-উত্তর- প্রার্থনা বচন-বিন্যাস_ নহে, মনেব ভাব9_ নভে। কোনরূপ, 

প্রক্রিয়াও নহে। প্রার্থনা আত্মার একটা স্বভাব । যদি মািষ নিজের আন্মার 
একটা বা অনেক, প্রকার | অভাব অস্কৃভব ; করে, পরে সেই অভাব মোচনের 
জন্য তাহার, প্রানে_ নিতান্ত ব্াযাকুলতা জন্মে; তখন পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিদ্ধাপ 
সে ধদি দেখে এ অভাব দূর করিবার তাহার নিজের তিল মাত্র ক্ষমত। নাই 
অপর কোন সর্ধঘশক্তিমান ও করুশাময় পুরুষের সেই শক্তি আছে, তপন- 
তাহার আত্মার যে অবস্থা হয় সেই অবস্থার নাম প্রার্থনার অবস্থা । সে. তগন.. 
কথা বলুক, অথবা রোদন করুক, অস্থির ং হইয়া ধূলিতে লুন্তিত হউক বা লাগ 
নিশ্বাস ত্যাগ করুক, ₹ অথবা সম্পূর্ণ বীরভাবে প্রানের মধ্যে তাহাকে স্মরণ করুক 
সে প্রার্থনা করিতেছেন] 


প্রশ্ন- সাধনের ভিতরের তত্ব ভাষায় প্রকাশ করা যদি অসম্ভব 


উপদেশ-সংগ্রহ ২৫ 
হয় তবে আপনি আর এক জনকে কিরূপে সেই সাধন দিয়! 
থাকেন? 

'উত্তর_কথায় সাধনের বাহিরের প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলি বুঝাইয়া'দেওয় 
হইয়া থাকে, ভিতরকার তত্ব অর্থাৎ পূর্বোক্ত জাগ্রত প্রাথনা উপদেশ দ্বার 
শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব ।॥ কিন্ত বেমন শরীরে শরীরে, মনে মনে স্বাভীবিক 
সদন্ধ ও সভাজ্গভূতি আছে, তদ্রপ আত্মায় আত্মার়ও সহান্ভতি লক্ষিত 
হর়। প্রীঙ্গসমাজে একপ দৃষ্টান্ত সর্বীদাই পাঁওরা গিয়া থাকে । আচাধ্য 
খন বেদী হইতে উপাপন! করেন, তখন যদি কোন দিন তাহার সতাভাবে 
উপাসন। হন, সেই দিন উপাসকদিগের প্রাণ স্পর্শ করে, নতুবা অন্থদিন শীরস 
৪ প্রাণবিহীন কণা মাত্র শুনিয়া ভাহারা উঠিয়া বান। ইহার কারণ কি; এ 
আধ্যাঁম্ক সহাঞ্স্তি ইহার মূপ। বেরূপ আচায্ের সত্য প্রাথনা উপানক- 
দিগের প্রাণ স্পর্শ করে ও তাহাদের প্রাণে জাগ্রত গ্রাথনার উদর করিয়া 
দেখ সেইরূপ অপরদিকে উপাসকদিগের মধ যদি কাভারও প্রাণে বাস্থবিক 
সত্া প্র!থপা জাগ্রত য়, তাহা হইপে ৪ এরূপ হউয়। থাকে । হয়ত, আচ!ব্য 
নারস ভাবে শুষ্ক কতকগুলি কথা মাত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কাভার ৭ 
ভিজিতেছিল না, হঠাৎ এ সৌভাগ্যবান উপাসকের জীবন্ত 'প্রাথনার ভাথ 
আধ্যাত্মিক সহানুভূতি বশতঃ আচায্যের এবং অনেক উপাসকের গুণে 
সংক্রানিত হইর তাহাদিগকে একেবারে বিহ্বল করিযা তোলে । এই নিঘমান্- 
সারেই প্রতি বহসর উতৎ্সবাদিতে এইরূপ ঘটনা অনেক দেখা নায়। ৭, 

এখন বুঝ| থাইবে যে, কেন প্ররুত ব্যাকুলতার সহিত এ প্রাথনার অবস্থ। 
আপনার প্রাণে অবতীণ করিবার জন্য ইচ্ড্ুক হইলে, কোন জাগ্রত শভিশালী 
পুরুষ নিজের ইচ্ডাঁশন্তিতে ভগবানের ক্ুপা-পগ্তত নিবমা্গসারে শিছের 
আভ্যন্তরীণ প্রার্থনার অবস্থা তাহার প্রাণে সং দামিত করিঘা দিতে পারেন। 
বস্ততও তাহাই হয; ঘিনি নিতান্ত ব্যাকুলপ্রাণে প্রার্থী হনঃ আমি সসস্থ 
প্রাণের সহিত তাহার সন্ধে প্রার্থনা করি । এবং এই সময়ে মামার পৃশীয় 
গুরু শ্রীযুক্ত পরমহ্ংস বাবাজী সাহায্য করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের কুপারষ্ট 
হইলে অল্পক্ষণের মধোই এ ব্যক্তির হৃদয়ে সেইরূপ প্রার্থনা জাগ্রত হয় এবং 
তাহার অন্তনিহত যোগশক্তি প্রন্ষটিত হয়। তাহা তিনি ভিন্ন বাহিরের অন্য 
কেহই বুঝিতে পারে না । এই অবস্থাকে যোগীরা সঞ্চারের অবস্থা কহেন। 
তাহার পর হইতে বিনি বে পরিমাণে ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠার সহিত এই সাধন 
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করিতে থাকেন, তিনি ততই গভীর হইতে গভীরতর তত্ব সকল প্রতাক্ষ করিয়া 
আশ্চধ্য হন। ক্রমশই নৃতন নৃতন রাজা সকল তাহার অস্তরিক্রিয়ের গোচর 
হইতে থাকে । সে সকল অবস্থা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার উপায় 
নাহ । অবশেষে সকল আশা! চরিতার্থ হয়, আকাক্ষা৷ পূর্ণ হয়, অনন্ত উৎস 
খুলিয়া যায় এবং ব্রঙ্গরুপায় সাধনের উচ্চ অবস্থায় যোগ আরম্ভ হয় ও অনস্তকাল 
চলিতে থাকে । 

প্রশ্ন_আপনি বোগের যে সকল নিগুঢু কথ! এস্থলে প্রকাশ করিলেন, 
তদ্দার জনসমাজের অনিই হইতে পারে কিনা ? 

উত্তর-পশ্ম মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি । ইহার মধ্যে গোপনীর কিছু 
থাকিতে পারে আমি মনে করি না । তবে যে স্থলে যে কথা বলিলে লোকের 
অপকার হইবার সম্ভাৰন।, সে স্থলে সে কথা বলা উচিত নহে । এই জন্ 
যোগতত্ব চিরকাল গোপন হইয়! আসিয়াছে । আমার এই পুস্তিকায় কেহ 
ফোগের ভিতরকার কথ কিছু পাইবেন না। বাহিরের কথাই বুঝাইয়াছি, 
এবং তঙংসঙ্গন্ধে সকলের ধে নানাবিধ ভ্রম ও আশঙ্কা আছে তাহ! দূর-হইবার 
সম্ভাবনা, ততটুকুই প্রকাশ করিতে চেষ্ট! করিয়াছি । যোগ-সাধন সমন্থই 
প্রত্যক্ষ বিষয়। এখানে মতামত বা প্রণালী কিছুই নাই। এজন্য ইহার 
কিছুই ভাবিয়। প্রকাশ করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় না। সংগুরুর রুপাদুষ্ট 
হইলে ঈশ্বারের করুণায় ধাহার অন্তরে এই সাধন খুলিয়া যার, তিনিই বুঝেন ইহ: 
কিবস্ত। নতুব। নিজে নিজে প্রাণায়াম প্রভৃতি বাহিরের প্রক্রিয়। ধাহার। 
করিবার চেষ্ট। পান, তাহাদিগকে বিনীতভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি থে, 
এরূপ কর। অত্যন্ত বিপজ্জনক। শত শত লোক এঁবপ করিতে গিয়া কুষ্ট 
হাণিয়া প্রস্থতি ছুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়। ষপরোনান্তি কেশ পাইয়া" 
ছেন। যাহার। ধণ্মলাভের জন্ত ব্যাকুল, তাহার। যেন অতিব্যন্ত না হন! 
ঈশ্বরে নিভর করিয়া! তাহার নিকটে নিয়ত প্রার্থনা এবং সাধ্যান্থসারে স্থপখ 
অন্বেষণ করুন, সময় হইলে তিনি আপনিই সমস্ত আয়োজন করিয়! 
দিবেন । 


তৃতীয় অধ্যায় | 
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[ গোম্বামি-প্রভু ব্রাহ্মমাজের উপাসনা*প্রণালীর অতিরিক্ত যোগ-লাধন গ্রহণ করিবার পর 
কলিকাতা সাধারণ ব্রাঙ্মামমাজ কর্তৃক পরিতাক্ত হইলেও, কিয়ংকাল পরাস্ত ঢাক। প্রিবাঙ্জাল। 
ব্রাহ্মদমাজের আচাযোর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সসয়ে উৎসবাদিতে ব্রাহ্গদমাত্জর বেদী 
হইতে মে সকল ভপদেশ প্রদান করিতেন. তাহার কতকগুলি সংগৃহীত হইয়। “বক্তৃতা ও উপদেশ” 
নামে শ্বতন্ব গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । উহা হইতে কতিপয় উপদেশ সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় 
অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল । ] 


১২৯৩ সন, ২৪শে অগ্রহায়ণ | 
তত্ব-বিগ্কালয়ের উৎসবে বন্ততা | 
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“মানব জীবনের লক্ষা”__এ বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য আমাকে অন্ররোধ 
কর! তইয়াছিল । আমার শরীর দুর্বল, তথাপি যতদূর সাধ্য আমি এ বিষয়ে 
ব্যাখা! করিতে প্রবুত্ত হইব । 

বিশ্ববিধাত।, জগতের আঙ্টা পরমেশ্বর যে সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন--- 
গড়, উদ্ভিদ্‌, কীটপতঙ্গ পশু পক্ষী, মন্ুপ্ যাহা কিছু কটি করিয়াছেন, সেই 
সকলের মণ্যেই তাহার গুড অভিপ্রায় বর্তমান বৃহিয়াছে। ঘে বন্্ই কেন 
আমর! দর্শন করি না, তাহার বিষয় আলে।চনা করিলেহ দেখিতে পাই, উচ্ভার 
প্রত্যেকের মধোই উদ্দেশ্য আছে । মন্তন্টে দুইটি দেখিতে পাই-একটি 
উদ্দেশ্য, আর একটি লক্ষ্য । করুণাময় চষ্িকর্ত। প্রত্যেক পদার্থে উদ্দেশ 
সিদ্ধির জন্য যে সকল উপায় কৌশল রাখিয়াছেন, মন্ষ্য তাহা অবগত হইয়া 
তাহাকে জানিতে পার । যদি এই বিশ্বলংসার বিশ্রঙ্খল হইত, তবে ইহা 
দেখির। কেহই বিশ্বপতিকে বুঝিতে পারিত না। দবণ্যের মধো এক পণ্ড 
প্রন্তর রহিয়াছে দেখিলে, তাহাতে মনোযোগ দেই না; কিন্তু যদি তাহাতে 
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কোন কারুকাধ্য দেখিতে পাই, কিংবা কোন অট্রালিকার ভগ্রাবশেষ দর্শন 
করি, তখন আমাদের কাধ্াকারণাহুসন্ধিৎসাবৃত্তি কাধ্য করিতে থাকে । ইহা 
কোথা হইতে আমিল, অবশ্ঠই কোন ভাল শিল্পী ইহ। নিশ্বাণ করিয়াছেন, 
এক্ূপ ভাব মনে উপস্থিত হইয়! থাকে । এইরূপ অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 
বদি একটি ফুল দেখি বা কতকগুলি .ফুল ছড়ান রহিয়াছে দেখিতে পাই, সে 
দিকে মন আকৃষ্ট না হইতেও পারে, কিন্তু এক ছড়া ফুলের মালা গাথা দেখিলে 
সেই দিকে মন যাইতে থাকে তখন আমরা মনে করি অবশ্য কোন 
মালাকার ইহা! গাখিয়াছে, ইহ1 আপনাঁআপনি ভয় নাই । যে কারণান্ঠসন্ধিৎস।- 
বৃত্তির দ্বারা প্রস্তরে কারুকাধ্য এবং মালাতে কৌশল দেখিয়া তাহার 
নিশ্বাতার জ্ঞান জন্মে, সেই কারণান্ুসন্ধিৎসাদ্বারাই আমরা এই জগত দেখি! 
জগৎকন্তাকে জানিতে পাই । তিনি এই জগতে যে সকল কৌশল রাখিয়াছেন, 
তদ্ধারা একদিকে আমর! নানাপ্রকার উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, অপর দিকে 
এতদ্্বারাই তাহাকে লাভ করিতেছি । একটি তুণ লইয়া দেখিলে, অজ্ঞ বান্তি 
কিছু বুঝিতে পাবে না; কিন্ত যিনি উদ্ভিদ্বেতা, তিনি উহার মধ্যে কত 
কৌশলই দেখিতে পান। এই যে চারিদিকে কত তরু, লতা, গুল্ম রহিয়া্ে, 
এ সকলের মধ্যে কত কৌশল বর্তমান রহিয়াছে; ওঁধধাদি কত প্রয়োজনে 
লাগিতেছে। কোন স্থানে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা বিনা প্রয়োজনে 
স্ষ্ট হইয়াছে । পরমেশ্বর সকল পদ্াথের মধ্যেই, সছুর্দেশ্ট-সাধনের উপায়- 
সকল রাখিয়। দিয়াছেন। একটি আতশ্রবুক্ষের বীজ উত্তমক্ষেত্রে রোপিত ন। 
করিয়া, টবে রোপণ করিলে গাছটি বাড়িবে বটে, ছুই চারি মাস জীবিত এ 
থাকিবে বটে, কিন্তু উপযুক্তমত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না, তাহার উদ্দেশ্ত-পথে 
সে চলিতে পারিবে না; কেননা পরমেশ্বর সেই বুক্ষকে যে উপায়ে, যে ভাবে 
বর্ধিত করিতেন তাহার বাধা ঘটিয়াছে। যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য যাহা কষ্ট 
এবং তাহার মধ্যে তজ্জন্য স্ষ্টিকর্তী যে সকল উপায় রাখিয়াছেন, চারিদিকের 
বস্ত হইতে যে সাহাঁধা পাওয়ার বিধান করিয়াছেন, তাহার বাধা ঘটিলে 
সেই উদ্েশ্য সাধিত হইবে না। বুক্ষ-বীজের উদ্দেশ্য ফল প্রদান করা; 
যে সকল উপায়ে সেই ফল জন্মিবে, তাহা এ বীজের মধ্যেই রহিয়াছে এবং 
আলোক, প্রশস্ত ক্ষেত্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি যে সকল পদাখের সাহাষ্য প্রয়োজন 
তভাহাও বর্তমান আছে। যদি কোন প্রকারে এ সকল উপায় ও সাহায্যের 
বাধা জন্মে, তবে বুক্ষবীজ ফল প্রদান করিতে পারে না। সকল বৃক্ষের 


সপ্বদ্ধেই এই প্রকার । প্রত্যেক বৃক্ষের দ্বারাই এক একটি উদ্দেশ্য সাধিত 
হইতেছে । উদ্ভিদ হইতে কত ফল, কত শস্য জন্মিতেছে, কত গুধধ 
হইতেছে । এই উদ্ভিদের সঙ্গে আমাদের কত যে শারীরিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, 
তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। . 

আবার জগতের প্রত্যেক জীবে ও উদ্দেশ্য আছে; পশু-পক্ষী, কীট- 
পত্তঙ্গ, সকলেই উদ্দেশ্য পথে চালিত হইতেছে । যাহারা ভয়োদর্শন করিয়া 
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহার! জানিয়াছেন কত জীব আমাদের বু উপকারী ; 
হিংস্র জন্ত, এমন কি সর্প পধাস্তও আমাদিগের উপকার করিয়া থাকে ; 
অনেক পগ্ডিতের মতে সর্প না থাকিলে পরখিবীর অনিষ্ট হইত। এতদ্দারা 
প্রতিপন্ন হইতেছে বে, পরমেশ্বর *ষ্ট জীবমাত্রেই উদ্দেশ্য রাখিয়া দিয়াছেন । 

মন্টযা-জীবনে কেবল উদ্দেশা নয়, লক্ষ্য ও রহিয়ছে ; অন্য পদার্থে লক্ষ্য 
নাত । আম গাছ জানে না সে কেন ফল প্রদান করে, স্য্য জানে ন। সে 
(ক কিরণ প্রদান করিয়। থাকে--তখাচ করিতেছেঃ উদ্দেশ্রসাধন করিতেছে, 
কিন্ক জানিতে পারিতেছে না। তাহাদের কোন লক্ষ্য নাই, স্বাভাবিক 
'নঘুমে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে । কিন্তু মন্ুযোর লক্ষা আছে। 
নন্ুয্যের ছুইটি ভাগ--একটি শরীর, আর একটি আত্মা । মন্তযো জড়, উদ্ভিদ্‌, 
পশু-পক্ষী, কীট-পতর্গার্দির ভাব আছে, অথাৎ বিশ্বরক্গাণ্ডের সমস্ত পদাথের 
ভাব বর্তমান রভিয়াছে। মন্ষে।র শরীরে জড় ৪ উদ্ভিদেষ ভাব আছে; 
আহার নিত্রা প্রভৃতিতে পশু প্রকৃতি রহিয়াছে । এতগিন্ন যে উচ্চ প্রকৃতি 
আছে, যাহাকে মনুষ্যত্ব বল বায়, তন্বারাই বিশ্বলষ্ঠটাকে জানিয়া মানুষ ধন্য 
হয়! থাকে । শরারের যে প্রকার উদ্দেশ্য আছে, আত্মার ৪ সেইরূপ উদ্দেশ্য 
এবং লক্ষ্য উভয়ই রহিয়াছে । শরীর যন্ত্র, আম্মা! যস্ত্রী;--এই শরীর আমার 
বাস করিবার একখান। ঘর; পক্ষীর যেমন পিঞ্চর,। আত্মার পঞ্ষে সেইরূপ 
এরর । চক্ষুতে দেখ। যায়, হাতে কাথ্য হয়) টক্ষু কি দেখে হাতে কি 
কাছ করে? যদি তাহাই হইত, তবে মৃত ব্যক্তির চক্ষু, হ্তত বর্ঠনান 
থাকে, সে দেখে না কেন-কাজ করেন! কেন / না, চক্ষু দেখিতে পারে 
ন। ভাতেও কাজ করিতে পারে না, আম্মাই উহা দারা দেখিয়া পাকে এ 
কাব্য করিয়া থাকে । 

এই শরীরকে স্বস্থ না রাখিলে, উপধুক্তদূপ আহার বিহারদ্ারা রক্ষা না 
করিলে, শরীর রুগ্ন হইয়া যায়; তখন আর এই শরীরের দ্বার! উদ্দেশ্য সি 
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হইতে পারে না। এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিগ্পা গিয়াছেন “শরীরমাগ্যং 
খলু ধন্মসাধনম্” | শরীরই ধন্টসাধনের আদি। অনেকে ধশ্ম সাধন করিতে 
যাইয়া শরীরকে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু ইহা কোন ক্রমেই উচিত নভে। 
শরীরটি ঈশ্বরদত্ত ধন, ধাহারা ইহার প্রতি অবজ্ঞা অথবা অযত্র করেন, তাহার 
ইহার আষ্টার প্রতিই অবমাননা করিয়া থাকেন । অনেক সময়ে না নৃঝিয়। 
শরীরকে রগ্ন করি, তাহাতে উদ্দেশাযসাধনের ব্যাঘাত ভইয়া থাকে | যাহাদের 
অল্প বরস, তাহাদের যাহাতে শরীর রক্ষ। হয়, এরূপ নিরম অবগত ইয়া 
তত্প্রতিপালনে বত্ব করা একান্ত আবশ্যক । একবার যদি শরীর ভগ্ন হয়, 
তবে চিরকাল ঘন্ত্রণ। পাইতে হইবে, সংসার এবং ধম্মক্ষেতর উভরস্থলেউ কষ্ট 
পাইবেন। পরমেশ্বর অন্যান্য যে সকল পদার্থ ্ুষ্টি করিয়াছেন, তাভাব। 
স্বীয় স্বীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না, কিন্তু মন্তয্যকে জ্ঞান প্রদান করিদ্ন। তাহ! 
বুঝিবার অধিকারী করিয়াছেন । সন্কম্য যখন জ্ঞানদ্বারা শরীরের উদ্দেশ্য 
বুঝিতে পারেন, তখন যেন শরীরের প্রতি অবজ্ঞ! না করেন । 

পরমেশ্বর সমগ্র ত্রহ্মাণ্ডে যাহা রাখিয়া দিয়াছেন, মন্যোর মপো নাহার 
সমস্তই প্রদান করিরাছেন, কেননা মান্য আপনার মধ্যেই সগশ্ত ব্রঙ্গাতণিব 
জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে । আমরা যেমন অন্য পদাগ্রে উদ্দেশ্য বুঝিদ। 
থাকি, সেই প্রকার নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝিতে হইবে । আমার শরীরের 
উদ্দেশ্য সহজে বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার আত্মার উদ্দেশ্য বুঝ! কঠিন, কেনন। 
শরীর বাহিরের, আত্ম। ভিতরের । “আমি কি”, ইহার বিচারে প্রবৃত্ত ভইয়া 
যদি “শরীরই আমি” বলিয়া নিদ্ধান্ত করি, তাহা হইলে আর আমার উদ্দেশা 
বুঝিতে পারি না। আমি যে শরীর হইতে পৃথক তাহ! জানিতে পারিলে 
উদ্দেশ্ত বুঝিতে সক্ষম হই । পগুতেরা শরীরকে “আপনি” বলা অথাৎ দেহকে 
আত্মা জ্ঞান করাকে “সংসার” বলিয়া! উল্লেখ কারয়াছেন। কেহ যদি আহার, 
পান করিয়া এবং উংকুষঞ্ট বসন-ভঁষণ পরিধান করিয়। মনে করেন, আনার ক্ষুণ। 
তৃধণ ও সঙ্জার কাধ্য সম্পন্ন হইল, তবে তিনি নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইরাছেন। 
এজন্য পৃ্াচাধ্যেরা, “শরীর আমি নই-_আমি ও শরীর পৃথক্‌” এই বিচার 
করিতে উপদেশ প্রন্নান করিতেন । মানুৰ যখন “দেহ আমি নই” বুঝেন, তখনহ 
আত্মতত্ব চিন্ত! করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন দেখেন, প্রত্যেক মচুষ্; এক একট 
কাযোর জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন, এই বিশ্ব-ব্রঙ্গা 
(যেন একটি বড় কল, প্রত্যেক মানব যেন তাহার অঙ্গীভূত এক একটা ক্ষুদ্র 
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কল। যদি কেহ কোন কলের কারখানায় যাইয়া দেখেন, তবে তিনি দেখিতে 
পাইবেন যে, নানা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলের সমষ্টি ও একটি বুহৎ কল লইয়া সমস্ত বড় 
কলটি চালিত হইতেছে । তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র আলপিন্ও আছে, খণ্ড খণ্ড 
ফিতাও রহিয়াছে। এ সকলের একটিকে বাদ দিলেও কল চলিতে পারে 
না। মন্ষ্য-সমাজ একটি বৃহৎ যন্ত্র; প্রত্যেক মান্য তাহার অশ্থগত ক্ষ সুর 
কল | আমর] যেন মনে না করি বে, আমরা বেমন জগতের ঠিতজনক গুরুতর 
কাধ্য করিতেছি, অন্ত সকলে সেই প্রকার বড কাণা করিতেছে না। 
প্রত্যক ব্যক্তি জগতের কাধ্য করিতেছেন । রান্চন্দ্রের সমুদবন্ধন কাযো 
নল, নীল, হন্থনান প্রভৃতি মহাবীরসকলণ পাহাঘা করিরাছিলেন, আৰার 
সেই প্রকারে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালী৭৪ যখাসাপা সাভাঘা করিরাঙিল ; সেইরপ এই 
ভব সাগর--যাহা ইহকাল ও পরকালের নর্যে অবস্থিত, তাহাতে বড় বড় 
লাক যেষন কীজ করিতেছেন, সাধারণ লোক সেই প্রকার কান্য সম্পন্ন 
করিতেছে । 

যতদিন “শরীরই আমি এই [মাহ ন। কাটে, ততদিন নানু নিজেতক 
বুঝে না, আপনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না; তাই মানুষ, এ কাজে « কাজে 
খুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু কিছুতেই স্মস্থির ভইতে পারে না| ঘহইদিন এঈষ্য 
নিজের উদ্দেশা-স্থলে না ধান, ততদিন আর তাহার স্বস্থিরতা লী | আাভার। 
'আান্সততব ভালরূপে হুদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাহার একপে এ কাজে 
« কীঁজে যাইয়া, ঠেকিয়া ঠেকিয়। আপনার উদ্দেশা বুঝিয়া এাকেন ; কিন্ু 
ধাহারা আপনাকে “শরীর” বলিয়া মনে করেন, তাহারা আপনার উদ্দেশা 
কখনও বুঝিতে পারেন ন| | 

এক মনুষোর উদ্দেশ্য অন্ো সাধন করিতে পারে না। যেরূপ লেন, আম 
প্রভৃতি,নানা শ্রেণীর বৃক্ষ আছে, উহার এক শ্রেণীর পৃক্ষদ্বারা অন্য “শ্রণীর 
প্রয়োজন সাধিত হয় না; আবার এক এক শ্রেণীর মধ্যেও নানা বিভাগ 
মাছে; এক আম বা লেনুজাতীয় ফলই কতপ্রকার বর্তমান আছে, 
উহ্হার একটির দ্বারা যে কাজ হয় অপরটির দারা তাহা সম্পন্ন ভইতে 
পারে না-সেই প্রকার মন্তষ্যের মধ্যে নানা শ্রেণী আছে, মাবার 
প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র; ইহার এক শ্রেণীর বা একজনের উদ্দেশা 
অপরের ছারা সাধিত হইতে পারে না। যে কাধ্য ক্করিলে মন্তষ্য স্থু 
পান, উৎসাহ পান, দিন দিন আত্মার বিকাশ হইতে থাকে, সেই কাজই 


৩২ : উপদেশ-মংগ্রহ 


তাহার জীবনের ব্রত। সেই কাজ করিবার সময় যদি শত সহস্র 
লোকেও বাধ! দেয়, হিমালয়ের মত পর্বতও যদি সম্মুখে পতিত হয়, এ সকল 
বাধ। বিত্ব অতিক্রম করিয়া“পরমেশ্বর আমাকে এই কাব্য করিতে বলিতেছেন," 
ইহ] বুঝিয়া তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন । যে ব্যক্তি এই প্রকারে নিজের 
উদ্দেশ্যাচুঘায়ী কাধ করিতে থাকেন, সেই ব্যক্তি যৌবনে যেরূপ উতৎসাহ্থা 
বাগ্ধক্যেও তিনি সেইপ্রকার উৎসাহে অটলভাবে চলিতে থাকেন । তিনি 
তাহার জীবনে সেই কাধা করিবার জন্য কোন সমরেই ছুর্বল হন না। সেই 
কাম্যই আমার উতদ্দশ্য-বাহা করিতে করিতে প্রাণ উত্সানে, আনন্দে, আম্মু 
প্রনাদে ভাসমান হইতে থাকে । আবার যাহা আমার জীবনের কাধ্য নহে, 
তাহা করিতে গেলে, প্রাণ নিরুৎসাহে, নিরানন্দে, প্লানিতে মৃতপ্রায় হইয়। বায়। 
সেই উদ্দেশা সামান্য হইতে পারে, তাহাতে কি? তাহা মু'টেগিরি, কেরানন- 
গিরি, পুস্তক লেখা, পশ্মপ্রচার, শিক্ষকতা, রুষিকাধ্য, শিক্ষা, বাণিজ্যও হভতে 
পারে। কেবল ধন্ম-প্রচার করাই মানুষের উদ্দেশ্য, মুখটেগিরি নহে ইহা কে 
বলিতে পারে % পৃর্সেই বল গি়াছেঃ এই মানবসমাজরূপ যন্ত্রের প্রাক 
মানমই এক এক অংশ । ঘে যাহার জন্য স্্, সে সেই কাধ্যই করিবে । বানি 
বাহ। করিবার জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, তিনি যেমন সেই কাঘ্য 
করিতে পারিবেন, অন্তে কখনও সেই প্রকার করিতে সমর্থ হইবে না। মু'টের 
কাজ মুটে করিবে, ধন্মপ্রচ।রকের কাজ ধন্মপ্রচারক করিবেন, কোন কাজই 
ছোট নহে। 
কাঞ্জ মানবের উদ্দেশা বসে, কিন্তু লক্ষ্য নহে । উদ্দেশ্যের মতন, মানবের 
লক্ষ্য ও বুঝিবার উপায় র রহিয়াছে । শিশুকীল হইতেই আমরা বৃহৎ পদাণ 
ভালবাসিয়া থাকি, ছুটি সন্দেশ সম্মুখে ধরিলে বালক বড়টি লইবার চগ্য 
আগ্রহ প্রকাশ করে। আরকি? না,কুন্দর পদার্থের প্রতি ভালবনা? 
ছোটকাল হইতেই মানব্প্রাণে বন্তমান। শিশু এ ক্ুন্দর চান, এজ্ুন্দর খল, 
এঁ লালকাপড় চাহিতেছে । যাহা কিছু কল্যাণকর, তাহার দিকেও শিশুকাল 
হইতেই প্রাখের আকর্ধণ রহিয়াছে । ঘে শিশুকে ভালবাসে, শিশুরও তাহাকেই 
ভাল লাগিতেছে। এরূপ কতকগুলি অবস্থা আমাদিগকে কেহ শিক্ষা! দের ন? 
ছোটকাল হইতেই প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি উদ্দিত হইয়া থা?ক। 
ছোটকাল হইতেই মানবের প্রাণে নির্ভওরের ভাবও দেখিতে পাই ; শিশুকালে 
মনে হয় মা সব পারেন; শিশু: মার কোলে উঠিয়া সিংহ ব্যান্রকেও পা 


কা সণ ভল্কস্কেতাজাকলংহরারিন 


৬প্দেশ-লংগ্রহ ৩৩, 


(দখাইতেছেঝড়ে সকলে ব্যাকুলশিশু মা'র কোলে থাকিয়া হাসিতেছে। "মা'র 
“কালে আছি, আর ভয় কি?” এ সকল ভাব বাল্যকাল হইতেই কাজ করিতে 
পাকে : কেন করে, জানি না । যত বয়স বাড়ে, আর আমরা জীবনে যত 
পবেশ করিতে থাকি, ততই পদার্থতত্ব আলোচনা করি, কিন্তু চন্দ্র, স্থষ্য, গ্রহ, 
বক্ষ, পর্মনত, সমুদ্র ঘত বৃহৎ পদার্থ সন্দর্শন করি, কিছুতেই আমাদের মন 
উট 53 এ সকল বড় হইতৈ আরও বৃহত্তরের দ্িকে_অনস্তের দিকে প্রাণ 
ছুটিতে থাকে । এজন্যই খধির! বলিয়। গিয়াছেন--“ভূমৈব স্ুখং নাল্লে 
£থমন্তি | ব্রহ্ধাণ্ডের সব স্ৃন্দর পদার্থ দেখিলাম, তাহাতেও তৃপ্ত হইছে 
“ার্লাম ন।। অনস্ত-সৌন্দধ্যের পানে ধাবিত হইলাম । সেই প্রকার পৃথিবীর 
সামাবদ্ধ ভাল বাপার়ও ঃপ্রাণ তৃপ্ত হইল না, অনন্ত প্রেমের দিকে ছুটিল-_-সেই 
ঈবমস্গলের নিকট প্রাণ বাইতে চাহিল । সেই বৃহৎ, অনন্ত, স্থন্দর, প্রেমময়, 
নঙ্গলমর়, নিভরের স্থল কে? ন। আমার ত্রহ্ম। “আনন্দ ব্রক্ষণে! .বিদ্বান্‌ 
নবিভেতি কুতশ্চন” । *ঘতে। বা ইয়ানি ভূভানি জায়ন্তে, ধেন জাতানি 
দৃবান্ত, ঘ্প্রধন্ত্যভিসংবিশন্তি, দেব ত্রহ্গ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদ্দিদমুপাসতে”। 
যাহাঁকে জানিলে প্রাণ নিত্যানন্দ লাভ করে, ভয় একেবারে দূরে পলায়ন করে ; 
বাই ভইতে এহ ভূতপকল জন্সিতেছে, রক্ষিত হইতেছে, প্রপয়কালে যাহাতে 
প্রবেশ করিতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, উভ। ভিন্ন অপর যাহার উপাসন1 করি, তাত! 
বক্ষ নতে। ৫ ত্রঙ্গকেই চাই; তিনি পত্রক্গ৮বড়, তিনি “সত্যৎ শিবং 
গর” তাহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর। থেষজ্জ নদী নিনদিকে দৌড়িতে 
থাকে, সেইপ্রকার প্রাণের গতিও সেই অনস্তের দিকে, সেই মঙ্গলের দিকে, 
পভ শ্রন্দরের দিকে । যখন প্রাণে এই অবস্থ। হয়, তথন মানুষ আপন লক্ষ্য 
“ঝিভে পারে । মানবের লক্ষ্য কি ?__ন1, সেই অনন্ত, স্থন্দর, মঙ্গলময়, চির- 
নঙবের স্থল সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর । ধিনি এইরূপে নিজের লক্ষ্য স্থির 
করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই লক্ষ্য ঘতদ্দিন ন! প্রাপ্ত হন, ততদিন জীবন 
| মনে করেন । 
যে প্রকার কোন মাঝি নঙ্গরবাধা নৌকা পুনঃ পুনঃ বাহিলেও নৌকা এক 
পাও অগ্রসর হয় না, যেখানে প্রথমে ছিল সমস্ত সময় পরেও সেখানে থাকে, 
সেইপ্রকার অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত হইয়া যত কেন পরিশ্রম করিয্বা কাজ 
কর না, সেই কাজে কোনই ফল লীড করিতে পারিবে না, বিন্দুমাত্রও কার্যের 


ক্ষাপথে অগ্রসর হইবে না । মন্ুত্য ষখন লক্ষ্যস্থলে যায়_আপনার মা'র কাছে 
১ 


য়ায়, তখনই আপন শক্তি কি, বুঝিতে পারে; যতদিন পরমাত্মা আত্মা 
প্রবেশ ন করেন, ততদিন আত্মার শোভা কোথায়? যতদিন চত্দ্রে যোৰ 
কিরণ ন। পৌছে, ততদিন চক্রের শোভ। কৈ? যয আলো দিলে চন্দ 
আলোকিত হইয়! পৃথিবীর অন্ধকার নষ্ট করে; তেমনি আত্মাতে পরমাম্ব 
আলোক পঁহুছিলে সে পৃথিবীর অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকে । 

লক্ষ্য স্িরনা হইলে, লোক কেবল নান। পদার্থে আকৃষ্ট হইয়! জীবন 
বুথা কর্তন করিয়া থাকে । যতক্ষণ লোকের লক্ষ্য বৌধ হয় নাই, সে পদ্যন্ 
সেই ব্যক্তি কখনও ধন্্সাধন করিতে পারে না। যতদিন ধন্ম লক্ষ্য ন! হয় 
ততদিন আজ আমি ধর্মের কথা বলিতেছি, কাল আবার তাহার বিরুচদ 
বলিব, আজও আমার প্রাণের যে অবস্থা কালও তাহাই থাঁকিবে। নঙ্গন-বঙ্ধ 
নৌকাতে দশখান। দাড় বাহিলেও বিন্দুমাত্র চলিবে না) সেই প্রকণ্। 
পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থে আসক্ত হইয়! দশ ইন্দ্রিয়ের বারা যত কেন কাদা 
করি না, জীবনপথে বিন্মাত্রও অগ্রসর হইতে পারিব না। যাহার নৌক' 
চলে, সে চিড়ে খায়, তামীক খায়; আবার ধাহার জীবন ভগবানের দকে 
চলিতেছে, তিনিও ভগবানের কাজ করিতে করিতে বিমল আনন্দ-সৃধা সন্ত? 
করিতে থাকেন । কলিকাতা হইতে শান্তিপুর যাওয়ার সমঘ়ে নক 
চলিতেছে কিনা কিরূপে জানিতে পারি ?--না, পথের স্থানসকল, গ্রাস 
পথে পড়িবে, নৌকাখান। তাহার একটি একটি করিয়া ছাঁড়িয়। ঘাটে, এক? 
করিতে করিতে শান্তিপুরে পছিবে। আর যদি পথের গ্রামমকল ন! লেগ, 
যায়, কেবল কলিকাতাই পুনঃ পুনঃ দেখ! যাইতেছে, এরূপ ঘটিলে নৌক 
চলিতেছে ন। মনে করি; সেই প্রকার ধাহার জীবন ধন্মপথে চলিতেছে 
তিনি নিত্য নৃতন অবস্থ। সম্ভোগ করিতেছেন- জ্ঞান, প্রেম, পনিত্রহ 
/লাভ করিতেছেন। আর তাহা ন! হইয়া যদি পূর্বের মত, প্রাণের একগ্রকব 
অবস্থাই থাকে, আমি পূর্ব্বেও যে প্রকার মিথ্য] কথা বলিতাম, এখন ও ভ্রাতা 
বলি, পূর্বে যে প্রকার লোকের প্রতি বিদ্বেষ করিতাম, এখনও :ন 
প্রকারই করিয়! থাকি, পূর্বেও ষে প্রকার পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিত? 
এখনও সেইপ্রকীর করি, তাহা হঈলে আমি বিন্দুমাত্রও জীবনের লক্ষোন রি 
চলিতেছি ন__কিছুমাত্র ধন্ম হইতেছে না। উপাসনা করিতেছি, সহ'ভন'? 
করিতেছি, সংকাধ্য করিতেছি, তাহাতে আনন্দও পাইতেছি, অথচ জীব" 
পরিবঠিত হইয়া অসত্য হইতে সত্যের দিকে, বিদ্বেষ হইতে প্রেমেতে। 


শপ ল্1/, 


₹ইতে পবিভ্রতাতে যাইতেছে না, তাহা হইলে সে অঞ্দন্দ ব্রহ্মানন্দ নহে, 
কাব্যাদিপাঠের আনন্দের ম্বায় সাময়িক ভাবুকতা মাত্র! এ অবস্থায় মলে 
করিতে হইবে আজি5 আমার লক্ষা হরির হয় লাই: »দি দেখি আমার 
,ছলেপিলেকে যেমন ভালবাসিতে পারিতেছি, অন্কে তে পারি না, তাহ 
হইলেই জানিতে হইবে আমার ভীবন-নৌক1 কোথায় আবদ্ধ হইয়াছে, 
লক্ষা-পথে চলিতেছে না। আমি পথে হাজার চ'কচিক্য দেবি, তব আমি 
গুঁলিব না, আমি আমার ঘার ক'ছে যাঁব--বাড়ীতে লব লাভাকি লক্ষাস্থির 
£ইয়াছে সেই যাবে । 

পূর্বকার আচায্যের। লক্ষ্য স্থির না হইলে, ধশ্যোগদেশ গুদান করিতেন না, 
সশুথুষ্টের নিকটে ছুইটা "ভুলে ধন্মদীক্ষ। হাল | তাহারা 
হ্নন্দর জীল ভালবাসিতেন ; খ্রাষ্ট বলেলেন,“যদি ভোমরা এ অন্দর স্থন্দর বোন; 
জাল জলে ফেলিয়া দিতে পার, তবে তোমাদগকে “শ্মেপদেশ দিতে পারি । 
আর একজন সম্তান্ত অভিমানী লোক শ্রাষ্টের নিকটে আমিলে সঙ্বান্ত সমাজে 
হয় হইতে হইবে বলিয়া, গোপনে রাহ্হিতে আসিতে তিনি দশ্যোপদেশ 
চ।হিলে খ্রাষ্ট বলিয়াছিলেন, “তোমার হইবে নট সনাতিন গোত্বামীর 
'নকটে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চাহিলেন : তিনি রাদ্ধণকে এক পরশমণি প্রদান 
করিলেন ; ব্রাহ্মণ ইহাতে বুঝিতে পারিলেন, এব্ন্তি পরশমণি অপেক্ষা 
রি পদার্থ লাভ ন। করিয়া থাকিলে কথনল এই মণি ঞ্দনে করিতে সক্ষম 
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তন না। তখন ব্রাঙ্ষণ সনাতন গোক্বাদীকে কলিলেন? “প্রাভো, এমন কি 
আপনি পাইয়াছেন, যাহাতে এই পরশমণি আপনার শিকট অতিশয় তুচ্ভ 
পলিয়া বোধ হইতেছে? আপনি আমাকে সেই রত্ব প্রদান করু””। সনাতন 
গোস্থামী বলিলেন, “ঠাকুর, যি ভুমি তোমার হস্স্থিত এই পরক্মূণি মমুনার 
নল ফেলিয়া দিতে পার, ভবে সেই রত দিতে পারি |” পলিবামাজ ব্রাঙ্গণ 
»স্থিতর বত জলে নিক্ষেপ করিলেন, তিনি ও তাহাকে ধন্মে দাক্ষিত করিচলন | 
হর তাৎপধ্য আর কিছুই নহে, লক্ষ্য স্তির লা চা মান্য কথনণ ধম্মপা্ে 
“লিভ পারে না । লক্ষ্যস্থানে যাইবার জনা পিপাস। না হইলে, ধদ্মকাসা 
করিয়। কখনও ধশ্বের গৌরব বুঝিতে পাবিবে না এইজন্যই আচাধ্যগণ 
গগে জমি ঠিক করিয়া পরে বীজ বপন করিতেন । 

আমি এ সংসারে চিরকাল থাকিবনা, সংসার আমার চিরদিনের অবলগ্ধন 


শভে। পরলোকে অনন্তকাল আমি কি অবলম্বন করিয়া বাস করিব, ইভা 


তত 


মনে না হইলে বৈরাগ্য.আসিবে না। যদি বাস্তবিক পরমেশ্বর সত্য, হন্দর, 
মঙ্গলময় দেবতা_আমার লক্ষ্য হন, তবে আমি তাহাকে না পাইস্সা স্তর 
থাকিতে পারি না। সংসারের ধন-রত্ব সমস্ত পাইলেও পরিতৃপ্ণ নহি । সকল 
সংসার দিয়াও যদি তাহাকে পাই, এই অনিতা দিয়া যদি সেই নিত্য সীরাং 
সারকে লাভ করিতে পারি, তবে আমার মত চতুর বণিক আর কে আছে? 
“যুবৈব ধশ্মশীলঃ স্তাৎ”। বাল্যকাল হইতেই ধন্ম লাভ করিতে হইবে। 
ধাহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাহারা ধশ্মের, মানবজীবনের লক্ষ বুকিছে 
পারেন নাই। প্রথমতঃ শরীর ও মনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া শরীরকে 
তছ্পযোগী কর, পরে আত্মার উদ্দেশ্য _জ্ঞানের উন্নতি ও সকল পদার্থের সঙ্গে 
জ্ঞানের যোগ- সম্পাদন করিয়!। সংসারে প্রবেশ পূর্বক ভগবানের কাষা সাধন 
করিতে করিতে সেই “সত্যাৎ শিবং জুন্দরং” লক্ষান্থানে উপস্থিতি ভে 
হইবে । সংসার যেমন নদী, জীৰন নৌকা, প্রত্যেক কাঁধ্য দাড়, ভগবা? 
গন্যস্থল । যেরূপ কলিকাত! হইতে শাস্তিপুরে পঁহুছিলে দেখ যার, সক, 
লোক কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিল, কেহ ট্রামারে, কেহ বজরাতে, কে? 
ডিঁগ্চ নৌকায়, কেহ গহনার তৌকায় চড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ দল 
কে দরিদ্র মুটে মজুর ছিল, তাহ!র। সকলেই শান্তিপুরে পহুছিয়াছে ! “মত 
প্রকার মানবের লক্ষ্য পরম্েেশ্বরকে লাভ করিলে দেগা যায় যে, সকল ন্যাই 
নানাপ্রকার কাধা করিয়া, কেহ বা ধম্মপ্রচার, কহ বা মুটেগিরি কারি 
করিতে, নান। উপায়ে আসল সেই লক্ষ্য পরমেশ্বরকে লাভ করির-ছ্থেণ 
যিনি সিদ্ধ ভইয়াছেন, লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি দেখিবেন আহা 
প্রকৃতির স্যার লোকই হউন, আর মুটে মজুরই হউন, সকলেই ই বশ 
জননীর ক্রোডে রহিয়াছেন। ইহলোক তাহার ক্রোড়েই দেখিবেন' পরলোক” 
তাহার ক্রোড়েই দর্শন করিবেন। ইহলোক হইতে লক্ষ্যস্থলে গেলেও পরলোগ 
দেখা যায়, পরলোক হইতেও লক্ষাস্থলে গেলে ইহলোক দুষ্ট হইয়া £।কে 
সেখানে “পরিপূর্ণমানন্দং” । ইতরাজ, খৃষ্টান, মুসলমান, ক্রাঙ্ষণ, সদ 
তোড়ে । কত মুন, কত খবি, কত ফকির, যিশুহ্বীষ্ট, নানক, সব তার মা 
বিরাক্গ কর্পিতেছেন। তিনি ভিন্ন আর আমাদের লক্ষ্য নাই। এই লাগ 
বাইতে হইলে প্রতিদিন অগ্রপ্নর হইতে হইবে । যদি প্রতিদিন এগ্তে পারি 
তবেই লক্ষ্যস্থানে যাইতে পারিব, ““পরিপূর্ণমানন্দং” ধ্বনি উখ্খিত হবে 


আবাদের জীবন বধুষত্ব হইবে । 
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ঢাকা পূর্ববাঙ্গালা ব্রন্মমন্দির | 
১২৯৩ সন, ৪ঠ: মাঘ । 


রাজমি জনকের কাছে কতিপয় মি আয়! জিজ্ঞাস! করিলেন, “মহারাজ, 
আপনি প্রজাপালন ও যোগসারন এই উঠন কাধা একে কিন্ূপে করেন? 

মগীর। বলেন, চিত্তের সংযম কুমাধি না হইল যোগ সদন হয় না। আপনি 
পা হইয়া, রাজ! হইয়।, কিন্ধুপে এই হুদ্ধহ ক।শ্য সাধন করেন? কত শাহ 
গ্রছ। লইয়। কাযা করিতে হয়; এই রাঁজকাব্যের মধ্যে কিজপে চি্বুভিকে 
সবোধ করিয়া ভগবানে অপপণ করেন, জাযানতে আমাদের বড় কুঁতহপ 
কন্মিযাছে 1 রাজ। বলিলেন, “আপনারা খনি, সকলই জানেন, তনু দয়] করিয়। 
দগন আমাকে প্রশ্ন করিলেন, হথন আমি বাহ জাশি তাহা অবগত বলিব । 
এই সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছেন, এ সকলই তাহার,-প্রড় পরমেশ্বরেব | 
এই গৃহ, অট্টালিকা, দাস-দাসী, অশ্ব, গজ, নানাপ্রকার এশ্বধ্য, যাই। একছ 
'দখিতিছেন, এ কিছুই আদার নয়, হি চস্ত। কবিঘা আমি কাম্য সম্পন্ন 
রি! সমস্তই পরমেশ্বরের, তাহারই মহিমার দারা অম্পন্গ হইতেছে । আছি 
"রই কাব্য করিতেছি, তিনিহ আদার ছর। কাখা করাইতেছেন | আছি 
নাত্র, প্রন্তর যেরূপ ইচ্ছ! ভদন্ঠসপরে চাল. এই ভাবে তাহার কাছ 
ক.রয়া থাকি । যাহা কিছু সবই তাহার ;--এটী কণ। নর, বাস্তবিক আনার 
০» বিশ্বাস। বাহার রাজ্য এ বিশ্বসংলার' হাহ।কে অন্বেষণ করি, তাহাকে 
'নকটে রীখিয়া, সদাই তাহার নিকটে থাকিয়। দশন করিত এই মাত অভিলাষ 
- একবার আমার প্রভুর স্বরূপ দেখিয়ছে, ১৮ আর কোন বন্্রতে আমোদ 
দাদ না। যতদিন তা! না হয়, ততদিন এতে এতে ভাতে আমোদ করিতে 
পারে, কিন্ত একবার সেই অনন্ত মানন্দ দর্শন করিলে "মার পৃথিবীর কিছুতেই 
“শাক সুখ পায় না। বাহা কিছু করে, ভাহাতেই তাহাকে কর্ত। বলিঘ। 
নখে । তিনি অন্ত বিশ্বসংসারের প্রন, ছিনি সমস্ত আনন্দের মূল, তাহাকে 
“দিন চিনিতে না পারি, ততদিন সংসারে থাকিয়া! যোগসাধন করা কঠিন । 
ইারই কৃপাতে সব হয়। আমার. বোধ হয়, সংসারে প্রকৃত উপাসনা 
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ব্যতীত, কেবল “আমি” «আমি, বলিষা, মানুষ কখনও স্তখী হইতে পারে 
না। যখন একবার তাভ"কে দেখে তখনই নিশ্চিন্ত হয : নতুবা পৃথিবীর স্ব, 
ধন্ম কিছুই লাভ করিতে পারে না; কেবল কষ্ট, যন্ত্রণা, রোগ-জর।-শোক-দুঃখে 
জীবন পরিপূর্ণ হয় । ঘি সুখী হইতে চাও তবে সমস্ত তীহার, এই? 
বিশ্বাস করিয়া সংসারে থাক । সেই শষ্টিকত্তা, বিধাত।, একমাত্র প্রন কোখায়ু 
এইরূপ অন্বেষণ কর; তীহারই যোগ, ধ্যান, তপস্যা, ধশ্মকম্মে নিযুক্ত গাক' 
তিনি কোথায়; তিনি কোথায়? “কাথায় তিনি? কেবল কথার নয় 
প্রাণের সহিত সরলমনে অন্বেষণ কর; যতদিন না সেই স্ত্যহববতার দশন 
পাও, ততদিন প্রাণ অস্থির থাকিবে, বিকার-গ্রন্ত 'রাগীর ন্যায় আন্তিন 
হইবে । যে তাহার জন্য ছটফট করে, তিনি তাহাকে দর্শন দেন। তখন 
আর অন্য বিষয়ে আসক্ত হওয়া অসম্ভব। এই অবস্থ! হইলে তবে লহসারে 
ধম্মাচরণ হইতে পার, না হইলে কেবল বন্মকথ শ্ুনিঘ়?, পড়িমা, বলিয় 
হয় না।?” 

জনক যাহ বলিয়াছেন তাহ৷ বাস্তবিক সার কথ।। যত দিন পরমেশরকে 
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ন! করি, ততদিন ধশ্ম হয়ই না, ততদিন কেবল ভাবেও 
কথা, অনুমানের কণ' লইয়া খাকি। যদি যগাথই তাহাকে পাইবাব জগ 
ব্যাকুলত| হয়--কেবল মুখে নয়; এই বলিলাম একবার দুইবার ভাস হাহ 
করিলাম, আবার আহার, পান ও নিদ্রায় সুখে কাটাইলাম, তাত হইলে 
হয় না_বাস্তবিক যদি বিকারী রোগীর পিপাসার ন্যায় মনের ব্যাকুলতা হা. 
“দাও জল, দাও জল, একবিন্দ দাও. আরও দাও” এই রকম করিয়া ডাঁকিতে 
পারি, শুধু “জল” এ কথায় তৃপ্ত না হই; রোগী কি কল্পনার জলে, কথাব 
জলে, “জল” শব্দে শীতল হয়? কথাতে কি তৃষ্ণ দূর হয়? সত্য জল চা, 
আবার আমার রসনায় তাহার যোগ হওয়া *চাউ_-এইবূপ ব্যাকুলভাবে বদি 
চাহিতে পারি, তবেই পাব, নইলে ডাঁকামাত্র সার । আমি ডাকি তাকে, চাই 
অন্য জিনিষ, তাতে হবে কেন? দাও পরমেশ্বর, দাও আমাকে ; আছি 
তোমায় চাই, তোমাকে আমায় দাও; আর কিছুই কিছু নয়, বন্ধু বান্ধর 
আপনার কেহই নর ; একাকী জন্মিয়াছি, একাকী রহিষ্বাছি, একাকী দাইক' 
তুমি আমার. আমি তামার । এতদিন মনে করিতাম আমার আত্মীয়-্ব* 
বন্ধু-বান্ধব, সব আহে, ককস্তকৈ? প্রাণের মন্্রকথা, অন্তরের গুটি বিষয় 
হৃদয়ের ব্যথা ত কেহই বুঝে না-কেউ না । বরং লোকে আরও আঘাত দে, 
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কথার উপর ব্যথা, যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা দেয় । এই অবস্থাতে তোমা ভিন্ন 
অস্মার ব্যথার ব্যঘী আর কোথায় পাই ? 

আমার প্রত, আমার প্রত্ত দীনবন্ধু দয়াল হরি; যগন যা ব'লে ডাকি, 
হখন “এই যে আমি, সম্তান_-এই বে, বল কি, ডাক্ছ কেন %” এই বলিয়। 
নি হন! যতব্যাকূল হ'য়ে, মতই অসহায় হ'য়ে তাকে ডাকতে পার্ব, 
ততই তিনি সম্মুখে স্পষ্ট দেখ! দিবেন । তখন আমার সব্ধবস্ববন হ্রদয়রতনকে 
-নকটে, প্রাণের মবো* অপূর্বভাবে প্রকাশিত দেখিয়া ধন্য হই । “এই যে, 
“ইয়ে, এই (ষ্, এই সম্মুখে, আমার 'গ্াণের ভিতর, অপূর্ব ' সতা ! সত্য? 
সভা" দেখেছি, ধরেছি ; আর ফাকি দিয়ে ছাঁড়াবার যো নাই,__সত্য, যথার্থ । 
ছলের। যেমন বলে “এই ভাই, খেলাবার নধ-সত্যিকের জিন্ষ"--তেমনি 
সস্তবিক। আগে ভাবিতাম, ধশ্ম পুস্তকের লেখা, এখন দেখি সত্য কথ।। 
একবার এই সত্যের রেখামাত্র ধরিতে পারিলে হয়: আর কিছুতে সংসারে 
বা ও ধন্মপরায়ণ হইবার উপাদরর নাই | ভাজার ভজন সাধন করি, হাজার বলি, 
£ ভার উপদেশ দিই, প্রার্থন। করি, উপাসন। করি, অন্তরের মধ্যে কিন্তু অন্ত 
একটি দেবতার সিংহাসন প্রতিষ্টিত করিয়া পূজ। করিয়! থাকি । এইরূপে 
"তক্ষণ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে না পারি, ততক্ষণ অন্যবস্তর আসক্তি ঘুচিবে 
*.1| এইজন্য তাহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা হয় কিন। এল করিয়া দেখ! 
উচত , একটু কিছু ধশ্ম লাভ করিলাম, ছট! কথা বদিতে শিখিলাম, তাঙ্াতে 

-কছু হইবে না । 


রি 


তর 


সংসার এইজন্তই আমাদের পক্ষে ক্লেশের কারণ হয । এই ধনজনে পর্ণ 
য়া কত আমোদ করিতেছি, আবার তাহাদের “বচ্ছেদে শোক যন্ত্রণা ভোগ 
করতেছি । এই স্তুখ এই ছুঃখ, এই স্থস্থত। এই রোগ, আজি শাস্তি, কালি 
ঘর অশান্তি, এইরূপে সংসারে কেবল কষ্টেই দিন কাটাইতে হয়। আর 
হাভাকে লাভ করিতে পারিলে, সত্য বলিরা বুঝিতে পারিলে এ সংসারই 
আমাদের ধর্মক্ষেত্র হয়। জনকের মত প্রত্যেকেই আমর! সংসারী হইয়। 
₹গ সাধন করিতে পারি । পধশ্মকে আমরা পোষাকী কথা মনে করি, 
এ ভাৰে হয় ন| | স্ময়ে সময়ে ধন্মের কথা কহিলাম, ধশ্মের পোবাক পরিঙলাম” 
তঅবার পরক্ষণেই যেই অধান্মিক, “সই অপাশ্মিক, যেই সাংসারিক সেই 
সাংসারিক; তাহা হইলে হইবে না। ঘেমন শোণিত আমার সর্বা শরীকে 
কতিতেছে, তেমনি ধম্ম যদি সমন্ত হৃদয়কে, আমাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার 
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না করে তাহা হইলে শুধু পোষাকীভাবে অন্বেষণ করিয়! কি শান্তি 
পাওয়া যায়? লোককে দেখাইবার জন্ত, লোকের নিকট সাধু ভক্ত বলিয়া 
প্রশংসা লইবার জন্য যাহা করি, তাহাতে কি ধশ্ম হয়? এইরূপেই কপটতা! 
আসে। প্রাণের মধ্যে, অন্ধকারে বসে যেন চিন্তা ক'রে দেখি, আমার 
প্রার্থনা কি কবি-কল্পনা, না সত্য? চাইকি? কি অন্বেষণ করি? এই 
মুহূর্তেই বদি মৃত্যু সম্মথে উপস্থিত হয়, তবে কি বলি- সংসারের কোন বন্থু 
চাই না, ঈশ্বরকেই চাই 1”-_এই কা বলিতে পারি কি % তা যদি পারি, হবে 
নিশ্চয় রাজধি জনকের মত প্রতোকেই তাহাকে লাভ করিতে পারি । বাস্তবিক 
অনেক সময় লজ্জ|! বোধ হয়। আমি চাই টাকা, মান, সম্ম, বশ উত্যাদি, আর 
সুখে বলি “ধম্ম, পৃক্ম, বন্ধ” | লজ্জ। বোধ হয়, ঘ্ুণা। বোধ হয় ।  ধশ্মের নামে 
লোকের নিন্দা, দ্বণ! ও অবিশ্বাস আনিভেছি । আমাকে দেখিয়। লোকে বলে, 
পন্দমেতে কিছু নাই, এ বান্তি পরমেশ্বর পরমেশ্বর বলে, কিন্ক আপনার জীবনকে 
পরিবর্তন করে না-আপনার বোল আনা বজায় রেখে ধম্ম ক'র্তে চার। 
এইরূপে আমার কাজে কেবল ধন্মের উপর কলঙ্ক আসছে ॥ নাস্তিকের গ্জ্চন 
করিয়। বগিতেছে, “দেখাও তোমাদের ও আমাদের জীবনে কিকি প্রুচেদ? 
আমরাই বাকি জীবন কাটাই, তোমরাই বা কি জীবন কাটাও ?» কেবল ব্রা 
উচ্চৈঃস্বরে “ধশ্ম ধন্ম” করিতেছ। বাস্তবিক বরং নান্তিক হব €সও ভাল. তবু 
মিথ্যা “ধশ্ম ধর্ম” কর্ব না। আপনার নামে ডুবে যাই সেও ভাল, কিন্ত আমার 
কথায় ধশ্মে কলঙ্ক আস্বে, আমার জীবন দেখে লেকের ধন্মে অবিশ্বাস হবে, এ 
অপেক্ষা অপরাধ আর কিছুই নাই । তাই বলি বড় কঠিন, সংসারে পাম্মিক 
হওয়া» ধর্ম করা বড় কঠিন, বড় কঠিন, বড় কঠিন। একট যশ বা প্রতিপন্তির 
ইচ্ছা, একটু অবিশ্বাস, একট প্রদর্শনের ভাব যদি থাকে, তবে হ'ল না, কিছু 
হবে না, বরং ভয়ানক ফল ফল্বে। তার চেয়ে ডুবে মরা সেও ভাল, তথাপি 
এরকম ক'রে ধশ্মের অনিষ্ট করব না । “পরমেশ্বর সত্য” একথা প্রত্যেক কথায়, 
প্রত্যেক ভাবে, শরীরে, মনে, সর্ববাঙ্গে, সমত্ত জীবনে বলবে; নইলে হব্তপদ 
স্তব্ধ হউক, জিহ্বা নীরব থাকুক ; পরমেশ্বরের নাম যেন বৃথা উচ্চারণ না করি। 
যে নামে পাতকীর উদ্ধার হয়, সেই নাম যেন সত্যভাঁবে উচ্চারণ করিতে 
পারি! রসনা হেন সতাভাবে তাহাকে ডাকিতে পারে, এই প্রাণের 
কামনা । 


ঢাকা পুর্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির । 


১২৯৩ সাল, ৭ই মাঘ । 
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সণ্তপর্চাশভম মাঘো সবের উত্সবে বক্ত 


হী 


$1 


[| 


জে 


এর 


অতি পণ্দকালে পূজার পূর্ত বোধনের অনুষ্ঠান হইত | তখনকার মেদকল 
'ববরণ প্রাপ্ত হওয়া থাঁর, তাহাতে দেখ। যায় যে, তৎকালের পূজজাকারীর! খন 
বিশেবরূপে অথব। কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে পূজায় প্রন্ন্ত হইতেন, সন্দদণ্ই 
পূজার পূর্বে সকলে একত্রে মহাশভ্তির, ম্হ।বিষ্র নিকটে উপস্থিত হইয়া 
বাধন করিতেন। এক মহাশক্তি সমস্ত ঢরাচরের অষ্ট। সকলের কন্তা, 
সকলের কারণ, সকলের প্রাণ, জীবন 5 আশ্রয় । তিনি সন্দত্রই আছেন কন্ত 
তাহার প্রকাশ কোথা % কল্পন। নয়, সাক্ষাত প্রত্যক্গ আবিভাঁব কোথায় ? 
ধাহার শাসনে ত্রঙ্গাগ্ড চলিতেছে, সেই এক, অদ্বিতীয় পুরুষ : তাহার বোন 
না হইলে, প্রত্যক্ষ দর্শন ন| হইলে, তাহার পুজ। করিতেন ন।। শান্টে, 
পক্ষে, লতায় সকল পদার্থেই অগ্নি আছে সত্য, কিন্ত প্রকাশ না হইলে, এ 
অগ্রির বোধন না হইলে, তাহার দ্বার কোন কাধ্যই সাধিত হয় না । স্নত্র 
বাধুতে জল আছে, কিন্তু এ জলের বোধন না হইলে, স্থুপু বায়ুস্থিত জলে কোন 
নাজ হয়না। মৃত্তিকাতে রস আছে, কিন্ত এ রনের প্রকাশ ন! হষ্টলে 
রক্ষলতাদি কিছুই হয় না। এইরূপে সকল স্থানেই সর্বভুতে প্রাণরূপে, জীবন- 
পে একমাত্র আষ্টা, পাতা, বিধাত।, পরব্রঙ্ধ রহিয়াছেন ৷ তিনি আদিশনি, 
পরাশক্তি, কে।থায় না বিরাজ করিতেছেন %£ কিন্থ্ তাভার বাধন কোথা ? 
“পানে আছেন বলিলেই হয় না, বোধন চাই। এইজন্য তাহারা সকলে 
সমবেত হইয়। সমন্থরে বোধন করিতেন । যতক্ষণ প্রকাশিত না! দেখিতেন, 
বাণী শ্রবণ না করিতেন, ইষ্টদেবতা আসিয়ান্েন প্রত্যক্ষ না করিতেন, ততক্ষণ 
পজ1 করিতেন না । এই বোধন সে সময়ে একটি বিশেষ কাব্য ছিল৷ প্রতিগৃহে 
প্রতিদিন কোন বিশেষ কাধ্যোপলঙ্ে এই বোধন কর। হইত । এক্ষণে কেবল 
হর্গাপূজার পূর্বেই ইহার কথ] শুনা যায়। 


উপদেশ-সংগ্র 


আমরা ধাহার পূজা করিতে আসিয়াছি, সেই মহাশক্তি বাস্তবিক চরাচরে 
“মস্ত ব্রন্মাণ্ডে বিদ্যমান আছেন । সত্যই এখানে, জলে, স্থলে, অগ্রিতে, বাস্বছ, 
চরাচরেঃ সর্বস্থানে-আমার রসনায়, অস্থিতে, মাংসে, শোঁণিতে--আমা 
চারদিকে ভিতর বাহির পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। কিন্ত বোধন নৈ 
শোনা কথাঃ পাঠকরা কথা, একটা সংস্কারমাত্র বলিতেছি। কোধন-_সা 
বোধ করা । পরিষ্কাররূপে তাহার ভাব, জ্ঞান জ্দয়ঙ্গম না হইলে পুজা হয় ন, 
ছে পুজা দ্বার। পাপ তাপ দূর হয়, পৃথিবী স্বর্গ হর, মান্য দেবতা হয়, সে পঙ্জ 
বোধন না হহলে হয় না। বাহিরের আয়োজন করি, নান! উপকরণ সংগ্র 
করি: প্ররূত পূজা তাহাতে ভয় না। সকলে ঘদি একগ্রাণে একভাবে তীহাকে 
চাই, তবেই হয়। প্রকাশ না হইলে পূজ। হইবে ন।, পরোক্ষভাবে পূজা হইবে 
ন।। যদি বাস্তবিক আমাদের প্রয়োজন হয়_চাই ঘদি, যদি কেবল প্রণালী 
ন। হয়--বধে বশে উত্সবের উদ্বোধন করিয়। থাকি, অতএব করি, এপ যদি 
না হয়_-তান্া হইলে বোধন সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ : উপান্ত ইষ্টদেবতাঁকে সম্ুে 
দেখিতে পাইব | চারিদিকে, শরীরে, অস্থি-ঘাংসের মধ্যে, সেই মহাশপ্তি 
প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন; তিনি অন্ধশক্তি নন্‌, তিনি পুরুষ, ব্ন্তি 
তিনি সত্য, তাহীকে আস্বাদন কর। নায়; হৃদয়ে ধর! যায়; তিনি আনন্দস্বরূ 
জ্ঞানস্বরূপ : তিনি জ্ঞান, তিনিই জ্ঞানী; তিনি সমস্ত জগতের কর্ত। বিধাত" 
সমন্ত শক্তিকে স্বয়ং পরিচালন! করিতেছেন, এমন্‌ পুরুষ, এমন প্রকৃতি, বাকি 
তাহাকে বোধন করি। আজ বিশেষভাবে তাহাকে লাভ করিবার চন্ 
সম্ভোগ করিবার জন্ত, প্রাণে গভীর আকাক্ষা হওয়া চাই, তবে তাঙ্ছ। পৃঃ 
হইবে, হইবেই হইব; অতএব অতি সাবধানে এই পবিত্র কার্যে আছ 
আমরা প্রবৃত্ত হই। সকলের হৃদয়ে এই এক আশা, এক আকাঙ্ক্ষা জা গত 
হউক, ইহা লইয়! অগ্যকার উদ্বোধনে আমর প্রবৃত্ত হই । 


আবির 


ঢাকা, পুর্বববাঙ্গাল! ব্রহ্মমন্দিরে ছাত্র-সমাজের অধিবেশনে 
বন্ততা | ১২৯৩ সন, ২৪শে অগ্নহায়ণ । 


পরকাল। 


আমাদের দেশে কি অন্য দেশে, যে স্থলেই মানুষ বাস করে, তথায়ই 
” রকাল” ঠিক এই শব্দটি না থাকিলেও এই পরকালের ভাব বর্তমান আছে । 
মৃতার পর মান্ধষ থাকে, এ ভাব সর্বত্র সাধারণের মধ্য বিমান রহিয়াছে । 
£ বিষয়টি সকলের নণো প্রচলিত থাকার অবশহ বিশেম গু কারণ আছে, 
সমেতি নাই! 

অ'ঘরা “যসকল পদাথের বৈষয় শিক্ষা করি, সেই সকল পদাথ বাহিরে 
'ভুমঃন থাকে, কিন্তু ফে জ্ঞানের দ্বার, তাহ। অবগত হই, সে অন্থরের বস্ত। 
»শ্, শষ্য, পাহাড়, সমুদ্র এ সকল রাভিরে স্থিত, যেজ্ঞান দ্বার। এ সকলের তত 
অবগত ইউ, তাহা আত্মার ভিতরে অবস্থিত। পঞ্ত-পক্ষীর মধ্যে এইরপ জ্ঞান 
ষ& তর না। তাঙাদের সংজ্ঞাবোপ মাত্র আছে: কোন বস্তুর কি ব্যবহার, 
সই পদাথের সহিত অন্যান্য পদাথের কি সন্গন্ধ, তাহ। তাহার! গবগঞ্ নু 
তাহারা কবল তাহাদের প্রয়োজনীয় -আহাযা, পানীয়, ইষবের বিনয় বৃবিয়া 
“কে । সেই বোধও ভগবান জন্সাবধিই তীভাদিগকে প্রাদান করিপ্লাছেন : 


মন্টযোর জ্ঞান শিক্ষাসাপেক্গ ও ক্রমোনতিশীল । 

মনুযোর জ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত, একটি বহিমু জ্ঞান, আর একটি অন্তু 
জন । যে জ্ঞানের দ্বারা বহিজ্জগতের পদার্থসমুভের বিষয় অবগত ভএয়া যায় 
ইহার নাম বহিমুখ জ্ঞান। এতদ্বার। বাহিরের পদার্থ সকল জানি, তাহাদের 
তারতম্য বুঝিয়। পৃথিবীর কলা!ণ সাধন কর] যায়, যাহারা বস্ব পরিধান 
রে না, এরূপ অজ্ঞ লোকেরও এই জ্ঞান লাভ করিবার অধিকার আছে । 
জ্ঞানের আর একটা দিক্‌ অন্থমুখ। “দমন একটা ব্ুক্ষের মৃন্তিকার নিম্নে এক 
গ'গ থাকে, আর এক ভাগ বাহিরে থাকে- ভিতরে মূল, বাহিরে শাখাপ্রশাখা 
£ উতি বর্তমান থাকে, সেই প্রকার জ্ঞানেরও এক ভাগ বাতিরে, আর এক 
ভগ অন্তরে সংস্থাপিত রহিয়াছে ! অন্তরের মধো যে বে সত্য নিহিত 


-সি 


৫০ উপদেশ-সংগ্রহ 


আছে সে সকল যে জ্ঞানের দ্বারা শিক্ষা করি, তাহাকে অস্তমু্থ জ্ঞান বলে, 
কাধ্য দেখিয়া কারণ অনুমান, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, স্ুনিশ্নীতার প্রশংসা, 
জগতের অস্তিত্ব, আম্মার অন্তিত্ব, জগতের স্ষষ্টিকত্তার জ্ঞান, 'এ সকল অন্তমূক্ 
জ্ঞানের কাধ্য। এই সকল জ্ঞান থে প্রকার স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক আত্মা 
বর্তমান রভিয়াছে। সেইপ্রকার পরকালের জ্ঞান আপনা আপনি মানবপ্রাণে 
বিদ্যমান রহিয়াছে । বহিমুখ জ্ঞানের আলোচনা ছারা তাহার ঘে প্রকার উন্নি 
ভয়, অন্তমুথ জ্ঞানের আলোচনা দ্বারাও সেই প্রকার উন্নতি হইয়্! থাকে 
বাহিরের পদাথ গ্রহনক্ষব্রাদির জ্ঞান যেমন জ্যোতিষ-শাস্ত্রাদির আলোচন - 
সাপেক্গ, সেই প্রকার অন্তরের সতা সকল জানিবার জন্য অস্তর্মুণ জ্ঞানের 
অনুশীলন আবশ্যক, তদ্বারাই সমশ্ত আধ্যাত্মিক তত্ব জান! বাঁয়। ক্লতজ্ঞা, 
দর! ও অন্যান্ত যে যে ভাব, ইহার সকলই জদয়ে আছে : অন্তমুখ জ্ঞানের নত 
আলোচন। করিবে, ততই সেই সকল অন্তরের ভাব ভালবপ জানিতে পারিে। 
অসভ্য জাতি, যাহারা লেখাপড়। কিছুমাত্র জানে না, তাহারাণ্ড পরলে 
স্বীকার করিয়া! থাকে | কুকি, গারে, অন্যান্য দেশীয় অসভ্য লোকেও ইত' 
স্বীকার করিরা থাকে । এতদ্বার। সপ্রমাণ হইতেছে যে, মানব-প্রাণে এত 
পরলোকসন্বদ্ধীয় জ্ঞান স্বাভাবিকঈ আছে, তবে শিক্ষাদ্ধার উহা! উজ্জল হ, 
নতুবা আভাষমাত্র বুঝিতে পারে! পৃথিবীর সমুদয় জাতির ধশ্বশান্পেই 
পরলোকের কথা আছে । আমাদের দেশে, মুত-ব্যক্তির আত্মীরগণ দে “ফোছ 
“গলে” “কোথায় গেলে" বলিয়া ক্রন্দন করেন, ইহার কারণ কি? মুত-ব্যান্রির 
শরীর ত আছেই, তবে ক্রন্দন কেন ? না, তাহারা মনে করেন শরীরের মে 
ঘষে বন্তমান ছিল, সে আর এখন এ শরীরে নাই । এই অন্তই শরীরকে 
অপবিত্র জ্ঞানে গোবর ছড়। দেয় । এই কথা দ্বারাই পরলোক সম্বন্ধে স্বাভাবিক 
জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । অনেকে বলিতে পারেন, এতেই কি 
পরলোকের প্রমাণ হইল ? না, প্রমাণ আছে কি না দেখা দাউক । 

প্রথমতঃ মৃত্যু! কি ? মৃত্যু-_মরিয়া যাওয়া কি? মৃত্যুর পর শরীর 
থাকে, তবে মরণ কি? না, চেতন! থাকে না, জডঢ়শরীর মাত্র পাকে 
পরমেশ্বরের হষ্ট পদার্থ ছুই ভাগে বিভক্ত, চেতন ও জড়; যেসকল পদাছের 
চিন্তাঁশক্তি আছে, হ্বেচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে, স্মৃতি আতে' 
সে সকল পদার্থ চেতন, আর যাহাদের এ সকল কিন্ু নাই, সকল বিছ 
অক্ষম, তাহার। জড় । চার্বাক প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ, আধুনিক ও “কহ 


কহ বলিয়া থাকেন, চেতন স্বতন্ত্র পদাথ নতে, জড়পদাথের সংযোগেই চেতন! 


একটি রাসায়ানক গুণ উৎপন্ন হইয়। থাকে । ভাহারা বলেন. যেমন হরিদ্র! 


ঠা এবং চ্ণ শ্বেতবণ, উভয়ের মিশ্রণে নুতন একপ্রকার রঙ্গের উৎপত্তি 

; পারদ ও গন্ধকে মিলিত হইর। যে ভিন্গুল জন্মে, তাহাতেও এক প্রকার 
নুতন বর্ণ উদ্ভূত হয় ; সেইকপ পুবেদ জড়পদাথে চেতন। ন। থাকিলেও,ভাহাদের 
মিশ্রণে চেতন। একগ্রাকার গণ জন্বিয়! থাকে, ইনা অযৌক্তিক হইবে কেন » 
কিন্ত যাভারা এ মতের [বরোধা, তাহারা বলেন, ঘে সকল পদার্থ মিশিত 
“রবে তাদের মুলে একেবারে যাহ! নাই, সংঘোগে নৃতনরূপে তাহার 
কছুই জন্মিতে পারে না। প্রথমতঃ বণ জড়পদাথের একটা গুণ; দ্বিতীয়তঃ 
হরদ্রা ও ঢ৭,ও পারদ ৪ গন্ধক মিলাইলে থে নৃতন বর্ণ সমৃত্পঞ্জ হয়, মংঘোগের 
“ব্বেও এ মকল ঘুল পদাথে এ এ বণের আছাষ ছিল, ভাতা আরও উজ্জল- 
£প প্রকাশ পাইয়াছে শীত; কিন যাতা ছিল ন। বাতা জনে নাই,নৃতন কিছুর 
উত্প্ভ হয় নাই । শ্রার জড় পলাণির মংতযাত গ নিশ্মিত | ভ পর্দাথে চেতনা 


৩৭ মাহ, ভতরাৎ নে পদাপে লে গুণ শাভ। স্ংঘোগে তাহা আনতে 


“তর ন।। পুনোলিখিত এই নিরম।জসারে জড় পদাখের সংযোগে চেতনা 
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রাখতে পারিন ন!। যদি জড়পলুদে তচিতন থাকিত বা! সংগোগে উপ 
০৩, তবে নুহ প্ুহৎ জড়পি2র- -৪ন কথা, গ্রহনক্গবধের চেতন। নাভ কেন? 


শতরাদ চেতনা জড পদাথের গুণ নঠে 5 উচ্। জড়াতাত ম্বতন্গ একগঠি পদাথ, 
ঠক আন্। বলিয়া খাকে । মতা -কি তা আঃ শরার দে সকল পদে 
ন্ঘত শাহার বিয়োগ । যখন শরীরের পরমাণসমূ্ধ শিখিল ভর, তখন 
বাছ্ব। আর উহাতে থাকিতে পারে 7 থেষন পরটা কি ছানালাগ্চলি 
নণমরা লেচ্ছাঘত ব্যরহার করি, আছি অথাৎ জীবাম্বা এরীরকের সেই প্রকার 
'পচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারি । পৃর্বেই বলির ঠা আহ্ম। জড পরমাথর 
»-নাগে জন্মে নাই, জতরাৎ তাহার বিশ্বেঘণ৪ নাই । জড় প্রন বিনষ্ট 
£ফ না, কেধল বিভ্রিষ্ হই! থাকে। কাজিহ মু তুর পরে না মম ঠিক বৰ্তমান 
“কয়ের মত এই ভাবেই থাকিবে, ক্মতএব পরকাল আছে । 
দ্বিতীয়তঃ_-পরমেশ্বরের ইচ্ছ। নিত্য, গতি ঘখন তাহার ইচ্ছা, তখন চষ্িল 
ন্্য। বিনাশ হ্ছষ্টির বিরোধী, সুতরাং পরমেক্ধরের রাজ্যে বিনষ্ট হয় 
হন্ভব। অতএব আম্মা চিরকাশ থাকিবে, কার্দেই পরকাল 
আডে 


তৃতীয়তঃ__নন্থয্যের প্রাণে কতকগুলি স্বাভাবিক সত্য আছে বলিয়! প্রমণ্ি 
হইয়াছে, তন্মধ্যে পরকালের ভাবও একটা ; সুতরাং পরকাল আছে। 

চতুর্থত:--পরমেশ্বর হ্যায়বান্‌, সুতরাং পুণ্যের পুরক্কর্তা, পাপের দগুদাত, 
যদি দণ্ড ও পুরস্কারের ফল মৃত্যুকাল পধ্যস্ত ভোগ ন] হয়, তবে অবশ্যই 
তৎ্পরে কর্মফল ভোগ করিতে হইবে; মৃত্যুর পরে আত্মা বর্তমান 
থাকিলে কম্মকল কে ভোগ করিবে? সুতরাং আত্মার বিদ্যমান গাক 
আবশ্যক, অতএব পরকাল আছে। এই কনম্মকল অনেক পণ্ডিতই স্বীকার 
করিয়াছেন । | 

পঞ্চমতঃ--ঘনুষ্যের অনস্ত জীবন বাচিবার ইচ্ছ। রহিয়াছে, পরমেখর 
ইচ্ছ। দিয়াছেন, তাহার চরিতাখতাঞ্ বিধান করিয়াছেন। পিপাসা ক্ষ 
দিয়াছেন, পাশীয় আহাধ্য বস্তর ব্যবস্থাও আছে। অনন্ত জীবানের 
ইচ্ছা প যখন দিয়াছেন, তখন অনন্ত কাল বাচিবার ব্যবস্থা থাকাও সঙ্গত 
নৃতরাৎ মৃত্যুর পরেও আত্ম! থাকিবে, অতএব পরকাল আছে । 

পরকাল কি? না,মৃত্যুর পরের সময়-পরবত্তী কাল, পথ! প্রাতের 
পরকাল বৈকাল। মৃত্যুর পরে আত্ম! ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া থে প্লে 
বাস করে, তাহার নাম পরকাল । কেহ কেহ মনে করেন, পরকাল নাঃ 
কোন স্থান; কিন্ ধাহার। সত্যপ্রির তাহার। বলেন, নতদিন স্থানের বিষয় ন 
জানিতে পারিব, ততদিন এ স্ধন্ধে কল্পন! করিয়া কিছু অবধারণ করিত 
পারি না। মৃত্যুর পরেও যে আত্ম! পাঁকিবে এবং কর্মকল ভোগ করি 
ইহ1 সকলেই স্বীকার করেন স্থান সম্বন্ধে একনত্য নাই । অনেক পুস্তকে 
পরলোক প্রথিবীর ন্যায় বণিত ভইয়াছে। আরব দেশীষ পুস্তকে পরলোক 
বর্ণনা সেই দেশের প্রয়োজনীয় প্রশ্রবণ ও মেওয় প্রভৃতি ভাল হাল 
জিনিষ কল্পিত হইয়াছে । ধাহার। স্ুখাভিলাধী, তাহারা পরলোকে নঃঃ 
প্রকার লুখসেব্য বস্তর সত্। স্বীকার করিয়াছেন । কেহ.কেহ বলেন, মু 
পরে আত্মা, যত সকল নক্ষত্র দৃষ্ট হয়, তাহার প্রত্যেকটীতে ভ্রমণ করিতে 
আত্ম। থেমন পৃথিবীর বিষয় শিক্ষা করে, সেইপ্রকার প্রত্যেক নক্ষত্রে নক্ষরে 
জন্মগ্রহণ করিয়া! ভত্রত্য সকল বিষর শিক্ষা করিবে | ইহাকে লৌকলোকান্ব” 
ভ্রমণ বলে। ইহার কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই। মানুষ কি? শরীর নয 
চেতনা । এই জীবাত্মা থাকে কোথায়? জড় পদার্থ স্থান ভিন্ন থাকি 
পারে নাং জীবাআ্সা__চিৎপদার্থ, থাকে কোথায়? না, পরমাত্মাতে গকে 


ইহকালেও তাই, পরকালেও তাই। তাহার আশ্রয় এখনও পরমেশ্বরের 
তখনও তিনি। তিনিই “পরলোক” । আমাদিগের মুনিখধিরাও অনেকে 
এই শেষোক্ত কথ! অর্থাৎ “ঈশ্বরই পরলোক” ইহা বলিয়া গিয়াছেন । আমর" 
পরলোকের সত্ব পধ্যন্ত বুঝিতে পারি, কিন্ত সেই পরকালে বাঁড়ীঘর আছে 
ক না, একথা আমর! বলিতে পারি না, ইহা আমাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান 9 
নহে, কেননা তাহা হইলে সকলেরই এই জ্ঞান থাকিত। 
ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, খন পরমেশ্বর স্াববান অথ্ট 
দয়ালু, তখন পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার ভাগ করিতেই হইবে। মুতার 
পরক্ষণেই যে অমনি কর্মফল আরম্ত হয়, ভাহা নহে : যে মুহুর্তে পাপবোদ এ 
পুণাবোধ হইয়। থাকে, সেই মুক্ত হইতেই ফলভোগ আরম্ভ হয়! আমর! প" 
ছুই প্রকারে করিয়া থাকি__এক প্রকার শরীরের দ্বারা,আব এক গ্রকার আম্মার 
দ্বার। শারীরিক পাপে শরীরের রোগ ও বন্ত্রণা হইয়া থাকে, আত্মার পপ 
পাণে জ্বালা জন্মে। পরমেশ্বর এই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করেন কেন? না, 
তিনি ভাল করিবার জন্য মাতাপিতার স্তায় শাসন করেন। মানুষের এই 
পরকালে ও কম্মফলে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকাতে, মানুষ পাপ কম্ম করিয়। ফেলে । 
পরকালের বর্ণনায় অনেক পুশুকে স্বর্গ নরকের বুল বণনা দুষ্টু হয়। এ 
সম্বন্ধে মহাভার তের একটী গল্প বলিতেছি। যুধিষ্টির স্বগে যাইয়া “দখিলেন, 
ছখ্যোধন প্রভৃতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। তখন যুখিচির নারদকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবধি, অজ্জনাদি কোথায় অবস্থান করিতেছেন 2 
মতঃপর নারদ যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অজ্নাদির নিকটে উপস্থিত হইলেন । 
তথাঝার ছগর্ধে অস্থির হইয়া যুধিঠির বখন চলিয়! যাউত্েছেন, তখন 
তুদ্দিক হইতে চীৎকার হইতে লাগিল, “মহারাজ, থাকুন, মাপনার 'গাগমনে 
আমাদের স্থ হইতেছে” ৷ তখন ঘুধিষ্টির দিজাসা করিলেন, “তোমরা কে 2 
উত্তর হইল, “আমি অঙ্জ্রন, আমি ভীম, আমি নকল, আমি সহাদের 1” 
হুধিষ্টির যমে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, “ইভারা কখন কোন পাপ করে 
নাই, যুদ্ধে ক্ষান্রধন্ম পালন করিয়াছে, তথাপি ইহাদিগকে কেন নরকে অবঙ্বান 
করাতে হইল ?” তখন নারদ বলিলেন, “তোমার -ভ্রাতারা কি কখনও নরক 
ভোগ করিতে পারে ?” ইন্দ্র বলিলেন, “মহারাজ, তৃূমি যেঘন “অশ্বখামী হত” 
বলিয়। ছলন! করিয়াছিলে, তোমার ও নেইপ্রকার ছলে নরক দর্শন করিতে 


ইইল”। নারদ বলিলেন *হ্বর্গ নরক আর কিছুই নহে, মনের অবস্থা মণ্ত। 


তুমি বর্গের মন্দাকিনীতে অবগাহন কর, তোমার ত্রিগুণ নষ্ট হইলে, সব চলিয়, 
যাইবে” । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আত্মগ্লানি নরক-_আত্মপ্রসাদই স্ব 
আবার পুরাণেও স্বর্গ নরকের বর্ণনা আছে । পুরাণের ও কোরাণের বর্ণন; 
একই প্রকার । বাইবেলে, বৌদ্ধ-শাস্ত্রেও স্বর্গ নরকের এক এক প্রকার বর্ণন' 
আছে। মনুষ্যের স্বভাবের বিষয় চিন্তা করিলে দেখা ষায় যে, পরকাল জ্ঞান, 
কম্মফল ভোগের জ্ঞান, এবং বাচিবার ইচ্ছা তাহাতে বর্তমান রহিয়াছে । 
কিন্ত পরলোক কি প্রকার, তাহার জ্ঞান কিছুই নাই। যতদিন ভগবানের 
ইচ্ছ] হয় আমাদিগকে এই পৃথিবীতে রাখিবেন, ততদিন এখানেই থাঁকিব: 
পুরে যেখানে যাইবার যাইব । মোট কখা-_আমাদের ধ্বংস নাই । মন্তষ্ের 
কেন, একটি পরমণুর ও ধ্বংস নাই । স্তরাং পরলোক লইয়া! তর্ক বুথ! । 
লহিমুখ জ্ঞানের দ্বার| বাহিরের বিষয় জান যায়, অন্তমুখজ্ঞানের দ্বার, 
ভতরের নিহিত সভ্য অবগত হওয়। যায়। পরকাল, এটি একটি অশ্ব- 
নিহিত সভা, সকল মন্রমাই এটা স্বীকার করিয়া! থাকে । ইহা ঘে গ্রন্থ প1 
করিরা বা অন্যের নিকট শুনিয়া কেহ স্বীকার করে, তাহ| নহে; যে সকল 
জার কোন লিখিত ভাষ। নাই, কোন সভ্যজাতির সঙ্গে আলাপ পধান্ত€ 
নাই, তাহীদের মধ্যেও এই পরকালের জ্ঞান দুষ্ট হইয়া থাকে 
কোন একজন ফকির অনেকদিন কুকিজাতির মধ্যে বান করিয়। তাহাদিগের 
মধ্যে পরকালজ্ঞানের সত্ব। মে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহার, বিবরণ বল 
বাইতেছে।-_ইংরেজরাজ্যে বে সকল কুকি বাস করে, তাহার পক্কমাংস আহ 
করে, ইহ্বাদ্িগকে পাক! কুকি বলে; আর যাহার! পাহাড়ে বাস করিয়া কাচ 
দাংস আহার করে, তাহাদিগকে লাঁচ। কুকি বলে,। ফকির সাহেব যখন সেই 
পাহাড়ের কুকিদিগের নিকট যান, তাহার। তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জঃ 
জন্ত প্রস্তুত হয়, কিন্ত তিনি একজন স্ত্রী-কুকীর সাহাধ্যে রক্ষা পান। ভিপি 
ঞ্রথিলেন, এ কাঁচাকুকিদিগের মধ্যে সম্থীন্ত লোকের মৃত্যু হইলে, তাহার 
শব্রে সহিত পাঁকাকুকি কাটিয়। প্রদান করা হইয়া! থাকে । তাহাদের 
বিশ্বাস এ শবের সঙ্গী কষ্িত পাকাকুকি সকল পরকালে তাঙ্বার দাঁসত্ব করি, 
থকে । জাপানের নিকটবর্তী কোন একটি দ্বীপে একজন সাহেব জাহাড 
হইতে নামিয়। দেখিয়াছিলেন তত্রত্য অসভ্য জাতির মধ্যে কতকগুলি অপভা 
উলঙ্গ লোক, এক বৃদ্ধাকে লইয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছে । সাহেব তাহা" 
দিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাস করিলে তাহারা বলিল, “এ বুহ্ধা মা, এর অনেক 


ডপদেশ-সংগ্রহ ৪৯ 


বয়ন হইয়াছে, তাই একে পরলোকে পাঠাইবার জন্ত লইয়া যাইতেছি। ইনি 
যেমন আমাদিগকে দশমাস পেটের মধ্যে রক্ষা করিরাছিলেন, আমরাও সেই 
প্রকার ইহাকে পেটের মধ্ো রাখিয়া দিব। তাই ইহাকে সকলে মিলিয়। 
কাটিয়া আহার করিব |” একথা তাহারা! অতি গম্ভীরভাবে বলিল । সাহেৰ 
তাহাদিগকে একার্য্যে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনেকগ্রকার বুঝাইলেন। তাহারা 
বলিল-“কেন? ইহার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাই এখানে কষ্ট 
পাইতেছে ; পরলোকে যাইয়। থাকিলে বেশ স্থুখে থাকিতে পারিবে ।” আর 
এক জন সাহেব পরকাল সম্বন্ধে সকল জাতির মত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 
দেখাইয়াছেন, যে পরলোক সম্বপ্ধে নান। জাতীয় লোকে নান। প্রকার কল্পিত 
মত বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন নরকে ঘোর অন্ধকার রহিয়াছে, ধূ ধূ করিয়া অগ্নি 
জলিতেছে, নানা প্রকার ময়লাপূর্ণ কুণ্ড সকল রহিয়াছে- ইত্যাদি । আবার 
ইহার! স্বর্গে নানা প্রকার সুখ-সম্তোগের কথাঁও লিখিয়। গিয়াছেন । 


পরলৌকের বর্ণনা সকল জাতির সমান নহে। অকন্থো্টি-ক্রিয়া সকল 
জাতীয় লোকের এক প্রকার নহে, কিন্কু পরকাল আছে এবং কম্মফল ভোগ 
করিতে হয়, এসম্বন্বে সকল জাতিরই এক মত। যাহ। সত্য, তাহা সার্ধ- 
ভৌমিক, কল্পনা সাকভৌমিক নহে । প্রায় দেখা যায় ষে, আপনার রুচি ও 
মতে সকলের রুচি ও মত গঠন করিতে যাইয়! দলাদলির, সাম্প্রদায়িকতার 
কষ্ট কর! গ্হয়, কিন্তু সত্যে তাহা হয় না। বীজের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষটী 
রহিয়াছে । এ বৃক্ষের মূল, শাখা-প্রশাখ। সমস্তই এঁ বাঁছে বর্তমান আছে? 
কীজের মধ্যে যাহা নাই তাহা কখনই হইবে না। যদি আমি মনে করি, 
নারিকেল-গাছ হইতে টাপাঁফুল বাহির করিব, সেটি হইবে না, যাহার মধ্যে 
যাহা নাই, তাহার মধ্য হইতে তাহা বাহির হইবে না। সেইরূপ ভগবান্‌ 
সকল মানুষের প্রীণেই সত্য দিয়াছেন, যাহা প্রাণে নাই, তাহা কিরূপে 
প্রকাশিত হইবে ? মানুষের মধ্যেও বৃক্ষের ন্যায় বিচিত্রতা আছে সে কিসে? 
না, দেশকালভেদে কুচিতে। শরীর যন্ত্র আমরা যন্্রী, শরীরকে আমরা 
চালাই । পরমেশ্বরের কোন হুট পদাখেরই ধ্বংস নাই, সুতরাং আমারও 
বিনাশ নাই। পরকাল আছে, কর্মফলও আছে, ভোগ করিতে হইবে,--এই 
সত্যের জ্ঞান স্বাভাবিক এবং সকল জাতীয় মন্থুষ্যেরই সমান। 





চতুর্থ অধ্যায় 


[ গোম্াষি-প্রভু যোগ-সাধন গ্রহণ ও সন্যাসব্রত অবলম্বন করিবার পরও স্থায় গুরুদেবের 
আদেশে কিছুদিনের জন্ত ব্রাঞ্ছদমাজের সংস্রবে বাম করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মহিলাদিগের 
ধর্দশিক্ষার নিমিত্ত নিক্পের জীবন-কাহিনী-সম্ভূত যোগতত্ব-বিষয়ক বহু উপাদেয় উপদেশাবলী 
তৎকালিক "'বামাবৌধিনী” পত্রিকাতে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করেন । পরবর্তী কালে তাহা 
সংগৃহীত হইয়া “আশাবতীর উপাখ্যান” নামক গ্রন্থাকারে মুব্রিত হয়। এই গ্রন্থ হইতে চতুর 
অধ্যায়ের উপদেশগুলি উদ্ধত কর! হইল । ] 


আশাবতী তীর্ঘভমণোপলক্ষে মুঙ্গেরে উপস্থিত হইয়া কষ্টহারিণার ঘাটে 
একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে একদিন একজন যোগী ধ্যান-মগ্ন রহিয়াছেন 
দেখিতে পাইলেন । তীহ্ার অপরূপ শোভা দেখিয়া আশাবতীর চিত্ত স্থ প্রসন্ 
হইল। তিনি যোগীবরের চরণে প্রণতিপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন | 
আশাবতী-_-যোগীবর ! জ্ীলোক কি যোগ শিখিতে পারে না ? 
যোগী-_-পারিবে না কেন? স্ত্রী পুরুষ সকলেই যোগ শিক্ষা করিতে 
পারেন। সংসারে থাকিয়াও যোগ শিক্ষা করা যাঁয়। 
আশাবতী--আমার মত ছঃখিনীর ভাগ্যে কি সে সৌভাগ্য ঘটিতে 
পারে? 
যোগী-_মা ! তোমার কে আছে? 
আশাবতী--বাবা! আমার আর কেহই নাই, আমি একজন গ্রামের 
লোকের সঙ্গে তীর্ঘদর্শন করিতে আসিয়াছি । 
যোগী-__মা ! তোমার পক্ষে যোগ শিক্ষা সহজ হইবে ; কিন্ত এক অভাব 
“ম্বেখিতেছি | হ্তোমার গুরু হইবে কে? 
 আশাবতী--কেন প্রভো ! আপনিই গুরু হইবেন। 
যোগী-_না বাছা! 'আঙি উদাসীন, আমার পক্ষে স্ত্রীলোক দ্পনই 
* ্িষেধ। 
আশাবতী-সবিধাতী জীলোককে এত-স্বণার পাত্র করিলেন কেন ? 
যোগী-_ন। মা! জ্ত্রীলোক স্বণার পাত্র নহেন। স্ত্রীলোক আমার গত 
ধারিণীর বংশ, স্ত্রীলোক আমার ভক্তির পাত্র । একটা স্ত্রীলোক দেখিলে আমা 
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জননীকে মনে হয় । তথাপি আমার এই অপবিত্র দুষ্ট চক্ষু একটা স্ত্রীলোকের 
মুখের শোভা দেখিতে দেখিতে বিকৃত হইয়াছিল সেই হইতে প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছি, যতদিন চক্ষু ভদ্র না হইবে, আমি জননীগণের পাদপল্প দর্শন করিব । 

'আশাবতী-_বিধাতা চক্ষুকে এত মন্দ করিয়া” সুষ্টি করিলেন কেন? 

যোগী-_না মা! মঙগলময় প্রভুর প্রতি দোষারোপ করিও না। তিনি 
মন্দ করিয়া সষ্টি করেন নাই । এই জড় চক্ষু জড় দেহের ছুইটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র । 
শরীরে জীবাত্সা না খাকিলে শরীরে কোন শক্তি নাই। মানুষ মারিয়া গেলে 
মৃতদেহ দেখে না, শুনে না, গ্রহণ করে না, গমন করে না, দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি 
কাধে শরীরের কোন ক্ষমতা নাউ । শারীরিক মানসিক কাধ্যের দোষ-গুণ যা 
কিছু সমস্তই জীবাত্মার | 

আশাবতী-_তবে জীবাত্মাকে মন্দ করিলেন কেন ? 

যোগী -মঙ্গলাকর পরমেশ্বর জীবাত্মাকে স্বাধীন করিয়া স্্টি করিয়া- 
ছেন। মহষ্য আপনার ইচ্ছামত পুণ্য বা পাপের অন্থগামী হইয়া থাকে 1 

আশাবতী--প্রভো । আমার দোম ক্ষমা! করিবেন। একট! কথা মনে 
হইল, ন| বলিয়! খাকিতে পারি না । জীবাত্ম। জী-পুরুষের এক কি ভিন্ন ভিন্ন। 

যোগী--এক একটী মান্ষের এক একটী 'ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা। কিন্ত 
যেমন শরীর ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সকল শরীরেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গুণাগুণ এক 
প্রকার--হস্ত, পর্দ, নখ, মুখ, নাসিক সকল শবারের এক- ক্ষুধা, তৃষ্ণ 
প্রভৃতি সকল শরীরের একপ্রকার, সেই প্রকার জীবাশ্বা পৃথক পৃথক 
হইলেও সমস্ত জীবাত্মার প্রকৃতি এক। জ্ঞান, (প্রেম, ইচ্ছা» সমস্ত জীঘ।- 
রই স্বভাব । পরমেশ্বর জীবাত্মীকে_ স্বাধীন করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন, 

ঈশ্বরের অধীন্তাই প্রকৃত স্বাধীনত] । ্্ী-পুরুষ্রে যেমন শারীরিক পার্থক্য 
আছে, তত্র স্ত্ী-পুরুষের আত্মাতে কোন ভিন্নতা আছে কি না, স্তাহা 
আত্মদর্শী যোগিগণ বলিতে পারেন । 

আশাবতী-__আপনি আমার অনেক মনের সংশয় দূর করিয়াছেন 
আপনি আত্মদরশশী যোগীর কথ! বলিলেঈ_ মোগীর কি আত্মাকে দর্শন 
করেন? 

যোগী-_হা বাছা ! যোগের এমন কট অবস্থা আছে, যে অবস্থায় 
. আম্মাকে দর্শন করা যায়। 
_ আরাবিতী-_আত্ম। নিরাকার | মিািগন্ঞরে কিরূপে দর্শন করা যায়? 
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যোগী-পরমেশ্বর এই ত্রহ্ধাণ্ডে দুই প্রকার পদার্থ স্ষ্টি করিয়াছেন, জড় ও 
চেতন। জড় বস্ত দর্শনের জন্ত শরীরের চক্ষু আছে; ষোগবলে দেই চক্ক 
্রক্ষুটিত হয়। এই জন্ত যোগিগণ স্ত্রী-পুরুষের আত্ম এক প্রকার, কি ভি 
প্রকার তাহ! বলিয়! দিতে পারেন | 

আশাবতী-_তবে কি আমার যোগ শিক্ষা হইবে না? 

যোগী-হইবে না কেন? . তোমার সৌভাগ্যে যদি স্ত্রীলোক যোগীর 

দর্শন পাও, তাহা হইলে আশ পূর্ণ হইবে ।_ 

আশাব্তী_িভো। স্ত্রীলোক যোগী কি আছেন? 

যোগী--সেকি বাছা ! 1 তুমি শুন নাই আমাদের দেশে কত শত শত 
সত্রীলোক যোগতত্ব শিক্ষ। করিষা। ভারতবধের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন' 
এখনও স্্রীযোগীর অনভাব নাই; চিত্রকুট পব্বতে। নশ্মদ। -নদীতিটে, মানচ, 
সরোবরের ? নিকটে কং কয়েক জন সিদ্ধ ষোগীানী, জননী বাস করিয়। থাকেন । বি 
তুমি একপ্রাণে তাহাদিগকে ডাকিতে পার, তাহাদের আসন টলিবে, তীহার 
তোমাকে কপা করিবেন।  ; 

বৎসে। ফোগতত্ব অতি পবিভ্র। তীব্র বৈরাগ্য, উজ্জল বিবেক। 
চিত্তের দীনতা, হৃদয়ের 'প্রগাঢ পবিত্রতা সেই সকল ভাব মন্ষ্বোর আত্মা? 
উপস্থিত হইলে যোগতত্ব শ্রবণে ও সাধনে অধিকার হয়। তোমারে 
অধিকারিণী বলিয়া! বোধ হইতেছে, ভবিষ্যতে উপদেশ পাইবে । এ 
বাসস্থানে প্রস্থান কর। 

আশাবতী যোগী নিকট বিদায় হইয়া বাসায় আসিলেন, কিঃ 
দিন-রাত মনে মনে সেই মহাত্মার বিষয়ই আলোচন! করিতে লীগিন্ে 
পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে কষ্ট-হারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইয়! দেখিনে 
যৌগীবর প্রাতঃস্সান পৃববক সব্বাঙ্গে ভম্ম মাখিয়৷ সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড রাখিয়া গ গত 
ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। আশাবতী মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি সকা? 
যাইতেছেন, গিয়া হয়ত যোগীবরকে শঘ্যায় শয়ান দেখিবেন, এড আপ 
ঘোগীর চরণে প্রণাম করিয়া কিছু আশ্চধ্যভাবে তাহাকে দেখিতে লাগি 
যোগী মহাশয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল। আশাবতী পুনর্ধার প্রণাম করিয়া বর্ণ 
গ্রভো ! আমি অনেক সকালে উঠিয়া আসিয়াছি। মনে করিয়াছি 
আপনি এখনও শধ্যায় শয্লান.আছেন। . আসিয়া দেখি আপনি সন 
করিয়। ধ্যানে ৰসিঙ্কাছেন। রাত্রিতে কি আপনার নিজ্রা! নাই? 
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ষোগী-_আশীবতি ! তোমাক দেখিয়া আমি জন্তষ্ট হইলাম। আহা! 
এই অসার সংসারে যাহার মন সার-ধন ধশ্বের জন্য আকুল হয়, সেই ধন্ত। 
গত রাত্রিতে তোমার ভাল নিদ্রা! হইয়াছিল ? | 

আশাবতী--আপনার নিকট উপদ্শে পাইয়া অবধি আর আমার আহার 
নিদ্রা নাই । যে বস্ত পাইয়া আপনি এত সুধী কইয়াছেন, সে বস্ত আমি 
কোথায় পাইৰ, কেবল আমার চিন্তা । | 

যোগী-তবে আশাবতি । সে বস্থ ছাড়িবা কি নিদ্রা ভাল লাগে? 
সেই স্থুন্দর বস্তব কি এক পলক চক্ষের আড় করা যাঁয়? 

আশীবতী--তবে কি আপনি নিড্রাও ভাগ করিয়াছেন ? 
যষোগী-না আশাবতি । এখনও একেবারে নিক্কা ভাগ করিতে পারি নাই । 
শরীরের আলম্ত হইলে ছুই এক ঘণ্টা রাত্রিতে শন প্রয়োজন হয় । নিজ্রা- 
জাগরণে কিছু ক্ষতি লাভ নাই; ধাহার আত্ম! ত্রহ্মসংযুত হইয়। ব্রহ্মানন্দ রস 
আস্বাদন করেন, প্রায়ই তাহাকে নিদ্রা যাইতে দেখা বায় না। তুমি শুনিয়া 
থাকিবে যাহারা কুপণ, তাহারা সঞ্চিত অর্থ রক্ষার জন্ত রাত্রিতে নিদ্রা যায় না। 
কখন চোর প্রবেশ করিবে, এই ভয়ে রাত্তিতভে নিদ্রা হয় না। তন্দরপ ধাহারা 
বহুযত্তে, বহু সাধনে সেই পরমস্থুন্দর করুণাময় প্রভু পরমেশ্বরকে পরুম- 
রত্বরূপে লাভ করিয়াছেন, তাহারাও ভয়ে ভয়ে সর্বদ] তাহাকে হৃদয় ভাপ্তারে 
লুকাইয়। রাখিতে চান। অহংকার, হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ-_পাপরূপ 
দন্যগণ কখন আসিয়! আক্রমণ করে, এইজন্য সর্বদা সভয়ে জাগরিত 
'াকেন। 

আশাবতী-_-আমাকে কিছু কিছু সছুপায় উপদেশ করুন, যাহাতে 
যোগিগণের নিত্যানন্দধাম দর্শন করিয়া কৃতাথ হইতে পারি । 
* যোগী-__করুণাময় পরমেশ্বর মন্তষ্কাজাতির প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে 
লাভ করিবার সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন । মনুষ্য কুসঙ্গে কুঅভ্যাসে পবিজ্ 
স্বভাবকে নষ্ট করিয়া ফেলে । তজ্জন্ত পুনর্ববধার সেই স্বভাব লাভ করিবার 
জন্ত সাধনের প্রয়োজন হয় । ইভারই নাম প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পুনর্ববার পর্বাবস্থা 
লাভ করা। আমাদের বাসগৃহ এই শরীর নশ্বর--নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে; 
তথাপি দয়াময় প্রভু এই ক্ষণভঙ্গর দেহকে রক্ষা করিবার জন্য কত সহজ 
উপায় করিয়াছেন । মাতার ন্েহ; ত্তন্ত ছৃপ্ধ, জল, বাছু, উত্তাপ, অগ্নি, বিবিধ 
(শস্ত, ফল- » যাহা কিছু শরীর রক্ষার উপযোগী সে সকল পদার্থ অনায়াসলভ্য 
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ও 
সেই রঃ রস াস্া, লে আত্মা অনস্থকাল স্থাী, তাহা ভঙ্গুর 
নহে। যয প্রকু সেই আত্মার প্রহ্োজনীয় বস্তুকে ষে ছুশ্রাপ্য কারিয়াছেন, 
তাহা! নহে। শরীরের পক্ষে, যেমন মাতার স্থন্ক ছুগ্ধ, তন্রপ আত্মার ও 
প্রেমময় পরমেশ্বরের, প্রেমরসু |, শিশু সম্ভান ক্ষুধায় কাতর হইয়া রোদন 
করিলেই জননী সন্তানের মুখে স্নান করেন। আতা ক্ষুধায় কাতর হইয়া 
ক্রন্দন করিলেই বিস্বজননী ডাহার মুখে অমৃতরস ঢালিয়া দেন। ঈশ্বরের 
জন্য প্রবল ক্ষুধা অর্থাৎ অনুরাগ হইলেই অনায়াসে যোগলাভ করা যায়। 
সংসারাসক্তিতে সেই ধশ্ম-ক্ষুধা, নঈ হইয়াছে ৷ এজন্য যোগ-সাধনের প্রয়োজন । 
শারীরিক ক্ষুধা নষ্ট হইলে.য্মেন। মন্দাগ্সির .$ষধ সেবন করিতে হয়, তেমনি 
আত্মার অঙ্গুরাগ-ক্ষ্ধীর, মান্দ্ভাব দেখিলেই তাহার চিকিৎসা__সাধন ভঙ্গন 
করা নিত1গু প্রয়োজন । | 
:আশাবতী _ আপনি যাহা বলিলেন তাহ। সকলই ; যাহাতে আমার 
দগপ্রাণ শীতল ভয়, এমন ক্ছি সছুপায় আমার দন্ত আজ্ঞা করুন । 
যোগী--যতদিন নিরাকার, ব্রহ্মকে গুত্যন্গ লাভ কর না যায়, ততদিন 
সংসারের বিবিধ সন্বদ্ধের মধ্যে এক. একটা ব্রত গ্রহণ করিয়া! সাধন করিতে 
হুইবে। 'ভ্্ী-পুরুষের, মধ্যে, /ভুরগৌরী-বত অথব। পতি ব্রত এবং স্ত্রীরত। 
সতী স্বামীর থ ঈশ্বরের - প্রকান স্বামী স্ত্রীর মুখে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিয়া 
পরস্পরের মধ্যে ঈশ্বরের লীলা ,.দুশীন করিবেন। শিব_ রর পার্ববতী_ এই পবিত্র 
দাম্পত্য-ব্রত সাধন পূর্ব্বক মহাসিদ্ধি লভ করিয়া যোগীদিগের খর ভহাু 
ছিলেন শিব পার্বতীকে ক্রোড়ে বসাইস্কা তাহার মুখের প্রতি এক দৃষ্টিতে 


৫৬৮৫০ পিস পাবা | সরি । তত িশ ॥ 


র্ষধ্যান যান করিতেন, হর্গাও শিরেন মূখে দষ্টি রাখিয়া ত্রক্গধ্যানে অগা হইতেন। 


ধস ম্পাস্পিতা 


এখনও ও যদি কে কোন স্ত্রী ী-পুক্ষুঘ , এই __হুরাগৌরী-ত্রত সাধন করেন, তীঙ্তারা ও 
দিব্যজ্ঞানে যোগীস্বর হইতে প্রারে পারেন সন্দেহ ন মন্দেহ নাউ । 

1 নিতৃমাত ব্রভ_পিতা,মাতা | ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সাক্ষাৎ, প্রত স্লেবতা | 
ই হাদের মধ্যে ব্রন্মসত্ত] দর্শন করিয় প্রগাঢ় ভক্তিভাবে, পিতা-মাতার চরণ-সেব! 
করিলে নিশ্চয্ইই,সিদ্ধি লাভু/ হঘ . সধনা, নামে 'এক ব্যাধ এইরূপে পিতা- 
মাতার সেবা! করিয়া িকলুজান, লাভ করিদাছিল | 

. ষশোদ! কৃষ্ণের, মুখ্ীতে অু্্শন্‌ করিয়া! গোপাল, বলিয়া অধীর] হইতেন,। 
এই গ্রোপাল,প্রাত্যেক গ্রহে বিরাজমার থাকির। জীড়া করিতেছেন । বালক" 
বালিকার মুখভ্রীতে এবং ত্রীন্তাতে ব্রহ্গ-নর্শন অভ্যাস করিলে ঈশ্বরে বাৎসগ্য 
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ভাব উপস্থিত হয়, যে বাৎসল্য-প্রেম লাভ করিবার জন্ত যোগীশ্বরগণও সর্বদা. 
কঠোর শাখন করির। থাকেন । 
এইন্সপ রাজা-প্রজা, প্রভু-ভূত্য, গুরু-শিত্ত, চিকিৎসক-রোগী, সারখি- 
নাবিক প্রভৃতি যতপ্রকার সম্বন্ধ আছে, সংসারের কাধ্যে যতপ্রকার সম্বন্ধ ও 
ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে দয়াময় দীনবন্ধু পরমেশ্বর বর্তমান । লীলাময় 
প্রত অনন্ত, অসীম ভাবে লীলা! করিতেছেন। ইহার মধ্যে যতগ্লি পার 
ব্রতর রা সাধন করিলে অতি সহজেই জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়। 
কিন্ত এ সকল উপায় সহজ' হইলেও স্থকঠিন। তথাপি তোমার আশ্রহ 
নখিয়া'অতি নিগুঢ় কথ। ব্যক্ত করিলাম । এই সাপনে অন্যের সাহাষ্য প্রয়োজন 
হয় না, অন্ত সাধনে সাহাধ্য ব্যতীত একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। 
আশাবততী-__-আপনার উপদেশে আমার জীবনে আশার সার হইয়াছে? 
কিন্ত ভায়। আমি অতি অভাগিনী, সংসারে আমার বলিতে আমার কেহই 
নাই । কেহ থাকিলে আমি একটী ব্রত করিতে পারিতাম । 
ঘোগী-কেন মা। এত ছুঃখ করিতেছ কেন % তুগি পরুোপকার ব্রত, 
গ্রহণ কর। ঈশ্বর-প্রসাদে তোমার মনোবাঞ্চ। পূর্ণ হইবে । 
আশাবতী--পরোগ্রকার-ত্রতে টাক। চাই । আমি টাকা কোথায় পাব? 
যোগী- না ম। ! টাকা না বাকিলেও প পরোপকার-্রত তত সাধন করা যায়। 
টাক1, শ ঠা, মর্ম এই তিন বস্ত দ্বারা পরোপকার সাধন কর। যায়। ধাহার 
টাকা নাই, ই, তিনি শরীর দ্বারা যতদূর সাধ্য পরের উপকার করিবেন 
মাপ্রক চেতন্যদ্দেব যখন.সপ্্যাসপম্ম গ্রহণ করিয়া দেশ-বিদেশে হরিনাম প্রচার 
করিতে বাহির হইয়া রাঢ় দেশে একটা পল্লীগ্রামে উপস্থিত হন, তখন শ্রবণ 
করিলেন, সেই গ্রামে একটা, বিধবা ব্রাহ্মণী জররোগে কাতর হইয়া অনাহারে 
পড়িয়। রৃহিয়াছেন। চৈতন্য প্রভুর কোমল স্বদয় এই ছুঃখস্ুচক সংবাদ. শ্রবন 
রয়! স্থির থাকিতে পারিলনা । মহায্মা চৈতন্ধ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া 
তত গা খাছ্যবস্ত সংগ্রহ পূর্বক সেই বিধবা ব্রাহ্ষণীর চরণে প্রণাম করি 
বলিলেন, “মাগো, আমি তোমার পুত্র সম্তান। তোমার জন্য আমি ভিক্ষা 
করিয়া আনিয়াছি, রন্ধন করিয়া তুমি ভোজন কর” । এই সদয় বাক্য শ্রবন 
করিয়। ব্রাঙ্মণী কান্দিয়া আকুল হৃইয়া বলিলেন, “বাছ। ! তুই কেরে! আজি 
আমায় তাপিত প্রাণ শীতল করিলি। অভাগীর-আর. যে প্রিকুলে বেহ'নাইগ। 
শ্রচৈতন্য ব্রাঙ্গাণীঁকে সাস্বনী করিয়া তাহার সেবা-ুপ্রবা করিজেদ। এই, 





খুঙ : উপদেশ-সংগ্রহ 


ঘটনায় চৈতন্যদেব ও ব্রান্ষণী উভয়েই ত্রহ্ষরুপা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 
অতএব অর্থ না থাকিলেও কেবল শরীর দ্বারা পরসেবা করা যায় । যদি 
শরীরও দুর্বল হয়, তবে ছুটা মিষ্ট বাক্য বলিয়!, বিপদে স্থপরামর্শ দিয়া লে।কের 
হিতসাধন করা যায়। এই পরসেব৷ প্রভৃতি যে সকল সেবা-ব্রতের কথ! বলা 
হইল, এ সক্ল পালন না করিলে হাজার সাধন ভজন কর, কিছুতেই পরব্রন্গের 
চরণ লাভে সমর্থ হইবে না। 

আশাবতী--বতই শুনিতেছি ততই কঠিন বোধ হইতেছে । আমার 
বড় ভয়ানক স্বার্থপরতা! । দেখুন, সংসারে আমার বলিতে কেহ নাই, তথাপি 
কোন বস্ত যখন পরিবেশন করি, তথন পরিচিত লোককে ভাল ভাল বস্তু 
অনেক করিয়া দি; অন্যকে যেমন তেমন কিছু দিয়া যেন বাচিলাম বোধ হয়। 
ভাল জিনিষটা আপনি লই, অন্যের জন্য মন্দ বস্তব রাখিয়া দি*। একবার 
জগন্নাথে গিয়াছিলাম, পথের মধ্যে বিশামের জন্য স্থানে স্থানে চটা আছে । 
চটির মধ্যে যেটা ভাল ঘর, আমি সেইটী লইতাম। এমনকি, আনক ঘুস্টস্‌ 
দিয়াও ভাল স্থানটী অধিকার করিতাম; লোকে কষ্ট পাইতেছে তাহা 
অনায়াসে দেখিতাম । কাহারও ভাল দেখিতে পারি না। অন্তের, ভাল 
দেখিলে কষ্ট ভয়। এমন স্থার্থপরতাপৃর্ণ মন লইয়া কি প্রকারে পরসেবা 
করিতে সক্ষম হইব ; আমার কিছু নাই, তথাপি এই ; না জানি যাদের স্বামী- 
পুত্র, টাকা-কড়ি আছে তাদের স্বার্থপরতা কত অধিক! এ ন্বাথপরতা 
থাকিতে কি প্রকারে ব্রতগ্রহণ করিব ? 

ফোগী-_ম। আশাবতি ! ঠিক বলিয়াছ সন্দেহ নাই, স্থার্থপরতাঁই সকল 
পাঁপের মূল। সামাগ্ভ উষধে এ রোগ নিবারণ করা যায়না । সংসার অসার 
অনিত্য, সর্বদা এইরূপ চিন্তা ও আলোচনা! এবং সাধু সঙ্গ করিতে করিতে যখন 
বাস্তবিকই সংসারের তাবৎ পদার্থকে অসার অনিত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি 
জন্মাই বে, তখনই স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া তীব্র জীবন্ত বৈরাগ্য প্রকাশিত 
হুইবে। সাধক মাত্রেরই প্রথমে বৈরাগ্য অবলম্বনীয়। ভম্মমাথা, কৌপান 
পরা বৈরাগা নহে, স্বার্থনাশই প্রত বৈরাগ্য । এই বৈরাগ্য হইতেই সাধনে 
অধিকার জন্মাইবে। এজন্ত বলি, তুমি প্ররুত বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া 
প্রস্তুত থাক । যখনই যৌগিনী জননীর আগমন হইবে তখনই তোমার গরু 
করণ হইবে । আজ তোমাকে অনেক কথাঁ বলিলাম । যাহা শুনিলে, এ 
সফল বিষয় চিন্তা কর। যেমন মনে মনে পরপুরুষ কামনা করিলে সতীহ 
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নষ্ট হয়, সেইরূপ মনে মনে অধর্দ আলোচন| করিলে চরিত্র কলঙ্কিত হয়। 
কলঙ্কিত মনে ধশ্দ সাধন হয় না। চরিত্র শুদ্ধ রাখিয়া প্রস্তুত থাক। নিশ্চয়ই 
পরক্রন্ধে সংযুক্ত হইরা কৃতার্থ হইবে । আজি বাসায় গমন কর, প্রয়োজন হইলে 
আমার নিকট আসিবে । 

পরদিন আশাবতী অতি প্রত্যুষে কষ্টহারিণীর ঘাটে উপস্থিত হইয়। দেখেন, 
ঘোগীবর হন্তে কমণ্ডল, লইয়া কোথায় যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া ভ্রতপদে 
যোগীর নিকটে উপস্থিত হইয়৷ তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “গ্রভো ! 
আপনি কোথায় ধাইতেছেন ?” 

যোগী--আশাবতি ! আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে ; যাইবার সময় তোমাকে 
একবার দেখিলাম । ইহাতে তোমার শুভদিন নিকট বলিয়া বোধ হইতেছে । 

আশাবতী-_আপনি কোথায় যাইতেছেন ? এখানে কি আর থাকিবেন 
না? 

যষোগী--আমি এ স্থান হইতে বিদায় লইয়াছি। আর এক মুহ্ত্তও এখানে 
থাকিতে পারিতেছি না। আমার গুরুদেব আমাকে আহ্বান করিয়াছেন । 

আশাবতী--আপনার গুরুদেব কোথায় ? 

যোগী--এই সময় তিনি গয়ায় কপিলেশ্বরের শিব মন্দিরের নিকট 
আছেন। ও 

আশাবতী-_এ সংবাদ কে আনিল ? 

যোগী--( হাস্য পূর্বক ) আশাবতি । মানুষের ঘেনণ বাহিরের চক্ষু কণ, 
সেইরূপ অন্তরে আত্মারও চক্ষু কর্ণ আছে । চিত্তশ্ুদ্ধি পূর্বক পরব্রদ্দে আত্ম। 
সংযুক্ত হইলে, ব্র্দের জান ও শক্তি সেই চক্ষু কর্ণে প্রবেশ করে। তখন 
একস্থানে থাকিয়া সমস্ত জগতের সংবাদ জান! মায় । 

মআশাবতী আমি ভাল বুঝিতেছি না । এক ঘরে থেকে অন্ধ ঘরে কি হয় 
জানা, একি সম্ভব ? 

যোগী--আহা! আশাবতি । তোমার অপরাধ কি? ছুভাগ্য বশতঃ 
এই ভারতবর্ষের সেই জীবন্ত ধশ্মভাব নাই। ধশ্মের কতকগুলি প্রণালী অথবা 
খোস! লইয়া! লোকে বাস্ত রহিয়াছে । যখন ভারতে ঘোগধন্মের আলোচনা 
ছিল, যখন ধর্ম জীবিত ছিল, তখন অন্তরের চক্ষু-কর্ণের কখ। সকলেই বুঝত | 
প্রাচীন খধিগখ উপনিষদে লিখিয়াছেন যে, পরমেশ্বর চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের ক, 
“মনের মন। কেবল পুষ্তক পড়িয়! একথা বুঝিতে পারা যায় না। রাহার] 
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যুক্তবোগী, কেবল তাহারাই ইহার মন্দ জানেন। আশাবতি ! তোমাকে, 
একট োটামুর্টি বুঝাইর়া দি। আমাদের পৃথিবী হইতে আকাশের চন্্ু 
সূর্য্য, নক্ষত্র সকল কতর্দরে, তথাপি জ্যোতির্বিৎ পণ্তিতগণ তাহাদের বিষয় 
তন্ন তন্ন করিয়। বিচার করিতেছেন। প্রথিবী হইতে কি প্রকারে জানিতে 
পারিলেন ? জ্ঞান-যোগে চিস্তা করিতে করিতে এক একটি দূরবর্তী গ্রহ 
নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন । কেবল মন্তষ্যের জ্ঞানে যদি আকাশের নক্ষত্রাদি 
জানা সম্ভব হয়, তবে মঙ্গষ্যের জ্ঞান যদি সর্নজ্ঞ পরমেশ্বরের অন্ত জ্ঞান-সংযুক্ত 
হয়, তা! ভইলে কিছু জান কি অসম্ভব হয় / না, কখনই না। 

আজি প্রত্যুষে আঁমি ধ্যানে বসিব, এমন সময় আমার আসন টলিল অর্থাৎ 
নশ্ডিতে লাগিল । আমি অন্তশ্ক্ষু বিশ্কারিত করিয়া দেখি, গয়ায় আমার 
গুরুদেব আসিয়া আমাকে শাহ্বান করিতেছেন | 

আসাশাবতী--আচ্ছা, এত শীঘ্র তারের খবরের মত শুনিলেন, কিন্তু শীঘ্ব 
যাবেন কিজপে ? 

যোগী- আশাবতি ' যোগীদিগের £স ক্ষমতা আছে। আমি রেলের 
গাড়ীতেই গমন কারিব । | 

মাশাবতি -তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাইব। আমার নিকট যে 
টাকা আছে তাতে কোন কষ্ট হইবে না। আমি আপনার কন্তা, আমাকে 
সঙ্গে লইতে আপনার আপত্তি হইবে না । যতদিন যোগিনী জননীর দেখা 
না পাই, আপনার চরণে পড়িয়। থাকিব । | 

বোগীবর অনেক চিন্তা করিয়া আশাবতীর প্রস্তাবে সম্মত হইলে? উভয়ে 
রেল গাড়ীতে গয়ায় উপস্থিত হইয়া আকাশগঞ্জাবাপী বাবাজীর আশ্রমে গন 
করিলেন! তিনি নবাগত অতিথিদ্ধয়ের বথোচিত লমাদর পূর্বক সেবা 
করিলেন । তাহারা কুস্থ হইয়া যখন বিশ্রাম করিতেছেন, তখন আলাপ 
আরম্ড করিলেন £ - 

বাবাজী-( ঘোগীবরকে সম্বোধন পূর্বক ) মহাত্সন ! আপনার স্ষে 
প্রকৃতি দেখিয়! কিছু আশ্চধ্য বোধ করিতেছি । কি আশ্চর্য । আজ ঝি 
সামান্য মলয় সমীরণ স্থির, গম্ভীর, অটল হিমালয়কে স্থানভ্রষ্ট করিল ? 

যোশী-_বাবাজী, আপনার চরণে প্রণাম আপনার ন্তাঁয় মহাজ্মাগদ 
আমাদের প্রতি শুভদৃষ্টি না রাখিলে কি আমরা স্থিরভাবে সাধন করিতে পারি ? 
পিত:,'এ মহিলা আমার প্ররুত্তি নহেন। আমীর কুমার ব্রত-_তবে পর্ণ 
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্্ীলোক কেন? ইনি আমার শিষ্যা, কন্তা এবং মাত।। যোগ শিক্ষার জন্ত' 
ব্যাকুল হইয়! যোগিনী জননীর উদ্দেস্টে ব্রণ করিতেছেন । একবার গুরুদেবের 

চরণ দর্শনে অভিলাষ । 

বাবা ঘোগিনাথ ! আমার অপরাধ লইবেন না। এখন ভেকধারী 
বৈষ্ণব, সন্গ্যাসী, ঘোগীদিগের যেরূপ ছুদ্দশা হইয়াছে, তাহাতে সর্বদা আশঙ্কা! 
হয়। তজ্জন্য আপনাকে সন্দেহ করিয়াছি । সাধন নাই, ভজন নাই, কেবল 
ভিক্ষ।। না দিলে গৃহস্থের প্রতি গালিবধণ, অত্যাচার, রাজিতে চুরি-ভ'কাতি, 
বাভিচার। সেদিন কয়জন বৈষ্ণব পরমহংস একত্র হইয়া এক ভক্ত গৃহস্থের 
বাটিতে অতিথি ভইর। রাত্রিতে ডাকাতি করিতে প্রবুত্ত হয় । 

এস গ্রামে অনেকগুলি বলবান্‌ লৌক ছিল, তাহার। ধানার দারোগার 
সাহায্যে সকল লোককে ধরিয়া এখানে বিচারের জন্থা প্রেরণ করে। বিচারে 
তিন বৎসর, সাত বৎসর করিয়া ফাটক হইয়াছে । বলুন দেখি, যথার্থ ভঙ্দ 
সাধু'দগের কি লঙ্জাকর অবস্থ। ' যদার্থ সাধুকেও লোকে চোর, ডাকাত মনে 
করিনে, তাহাতে অপরাধ কি » 

নোগী বাবাজী! আপনি ত সৃদ্দ হইয়াছেন, পর্বে উদাসীনদিগের 
অবস্থ/ কিরূপ ছিল ? 

বাবাজী-_ পূর্বে লোকে দখাথ বন্মের জন্য সংসার ছাড়িয়া নগরে প্রবেশ 
করিতেন না, বিষয়ীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ কগিতেন না। বিষয়ী এবং স্ত্রী 
বশীল্ৃত লোকের সহিত আলাপ করিতেও তাহাদের ভয় হইত। কোন 
উদাসীন একাকী নিজ্জনে ক্ীলোকের সহিত আলাপ কি উপবেশন করিলে, 
তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন । এখনও খাহার। ধম্মের জন্য উদাসীন, 
তাহার! ভমেও বিষয় স্পর্শ করেন না। এখন ছুই প্রকার বৈরাগ্য দেখা যায়, 

ক দুঃখ বৈরাগ্য দ্বিতীয় যথাথ বৈরাগা । দেশে ছুঠিক্ষ হইয়। অথবা অন্য 

কারণে আহার মিলিতেছে না, বিদ্যা বুন্ধি নাই,অত্যন্ত অন্সঃ পরিশ্রম করিতেও 
গর না, এইরূপ লোকেই অধিক পরিমাণে ভেক লইম| ব্যবসায় অবলম্বন করে । 

২৪'দের মধ্যে ছোট লোকই অর্ধিক -হাড়ী, ডোম, মুচি ; ভাল জাতির মধ্যে 
ছুই একজন গোয়াল । পুর্বে ত্রাক্ষণ, ক্ষত্তিয় এই ছুই জাতিই ভিক্ষু আশ্রমে 
আগমন করিতেন -.এখন নিরম নাই, শাসন নাই । নাল। সম্প্রদায় নানা দল। 
সকলেই আপন আপন দল বৃদ্ধির চেষ্টা করে, পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি নাই । . 
এই এক গয়া় চল্লিশ টৈষ্ডব আশ্রম. উদাসীন সর্যাসীর গায় ছয়ব্রিশটী, 
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কবির-পন্থীর পাঁচটী। এত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দল হইলে কি পবিত্রত। রক্ষা করা যায়? 
ধাহারা যথার্থ ধর্শার্ধী, তাহাদের অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্তব্য । যেছারে 
দ্বারে ভিক্ষা করে, সে ঘোর অবিশ্বাসী। দয়াল রাম কীট পতঙ্গকে আহার 
দ্রিতেছেন. তোমাকে দিবেন না ? 

সূর্যযভক্ত-__বাবা, আমরা! গৃহী, সন্্যাসী বৈষ্ণব দেখিয়া আমরা কিরূপে বিচার 
করিব? বিচার করিতে গেলে যে আমাদের অকল্যাণ হইবে । 

বাৰাজ্তী-_নুর্্য 1 গৃহীই হও কি সন্স্যাসী হও, প্রত্যেক নরনারীৰে ভক্তি 
করিবে । কেবল ভেকধারীকে ভক্তি করিবে তাহা নহে । মনুষ্য মাত্রেরই 
দোষগুণ আছে, এজন্ত দোষ ত্যাগ করিয়া গুণ গ্রহণে যত্ব করিবে । মধুমক্ষিকা 
যেমন পুষ্প হইতে কেবল মধু আহরণ করে, তন্দ্রপ ম্নুষ্যের গুণ গ্রহণ করিবে। 
'মন্ষ্যের মধ্যে যাহা পাপ দেখিবে, দ্বণ! পূর্বক বিষবৎ তাহা পরিত্যাগ করিবে । 

শ্যামাভক্ত-_আচ্ছা বাবা! অমৃক ব্যক্তির কি গুণ আছে? আমিত 
কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি ন।। 

বাবাজী--শ্যামা ! সেই অন্ধকার রাত্তিতে সেব্যক্তি কি লগ্ন ধরিয়া 
আমাদের পথ দেখায় নাই ? ইহাতে জানিও, তাহার মধ্যে পরোপকার ও 
আছে। সেই গুরণট্রকৃকে ভক্তি করিবে । ভগবান্‌ সকলের মধ্যে আছেন। 
সকল তাহার সিংহাসন, সকলই দেবমন্দির, ইহা চিস্তা করিও-_-আপনা হইতে 
ভক্তির উদয় হইবে । 

গঙ্গাদাস-_তবে আমাকে ভৈরে" স্থানে যাইতে নিষেধ করেন কেন ? 

বাবাজী--ভগবান্‌ অগ্নিতে আছেন, তুমি তাহার মধ্যে প্রবেশ কর 
ন। কেন? 

গঙ্লাদাস-_-তাহা হইলে যে পুড়িয়া মরিব । 

বাবাজী-_-সেইবপ ভগবান্‌ সকলের মধ্যে থাকিলেও সকল স্থানে যাইতে 
পার না। কুসঙ্গে গেলে পুড়িয়া মরিবে ৷ ধাহারা সিদ্ধপুরুষ, কেবল তাহারাই 
সকল স্থানে যাইতে পারেন । 

সাধুভক্ত কেশবদাস--বাবাজী ! সিদ্ধপুরুষ হইবার উপায় কি? 

বাবাজী--কেশবদাস ! আমরা বৈষ্ণব, আমরা কচ্ছ সাধন স্বীকার করি 
না। ভগবান্‌ বিষুণ অতি দয়ালু। সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া গুরুদ্ত নত 
জপ করিতে করিতেই সিদ্ধিলাভ হয় । 

কেশবদাস--সংসারাসক্তি কাহাকে বলে ? 
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বাবাজী--এই নশ্বর শরীরকে আত্ম! বলিয়৷ বিশ্বাস করাকেই সংসার কহে । 
এই দেহকে অত্যস্ত ভালবাসা, তাহারই নাম সংসারাসক্তি। যেস্ত্রীকি পুরুষ 
কেবল আহার, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, শয্যা এই সমস্ত লইয়াই ব্যস্ত, সেই 
সংসারাসক্ত । অনেকে মনে করে নগর ছাড়িয়া বনে বাস করিলেই সংসার 
ত্যাগ কর! হইল। ইহা অত্যন্ত ভ্রম। বনে আসিয়াও আহার লইয়া, কুটার, 
কৌপীন, আনন, অগ্রিকুণ্ড, কমগুলু লইয়! ঘে ব্যস্ত, সে সংসারাসক্ত। এই 
দেহ আমি নই। আমি নিরাকার জীবাত্মা। জগতে এই দেহের জন্তই 
বিবিধ আয়োজন দেখিতে পাই। কিন্তু আমি হে নিরাকার জীবাত্মা 
আমার জন্য কোন আয়োজন নাই । গ্রাম, নগর, হাট, বাজার যেখানে 
যাও, দেহের প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল রহিযম্বাছে, কিন্ত আমার ক্ষুধা-তৃষণা 
নিবারণের অন্ন জল নাই। গুরুদত্ত মহামন্ত্ই আমার অন্ন জল। 
সংসারাস্তি সম্পূণ ত্যাগ করিয়। এ মনামন্ত্র জপ করিলে নিশ্চয় সিদ্ধি 
লাভ হয়। 

আশাবতী-_প্রভেো ! আপনাদিগের কথোপকথন শঅবণ করিয়া আমার 
অন্তরাত্না আনন্দে নৃত্য করিতেছে । তবে বুঝি আমার সদগতি হবে। 
আমার ভাগ্যে কি গুরুদত্ত মহামন্ত্র মিলিবে? কোথায় মা যোগিনীজননী ! 
মাগো! আর যে আমি দিন কাটাইতে পারি ন।। 

বাবাজী-_মা! তোমার ব্যাকুলতা ও অনুরাগ দেখিয়া! যোগিনাথের ন্তায় 
আমি৪ ধন্য হইলাম। মা! যোগিনীজননী নিকর্টেহ আছেন? তিনি স্ত্রী 
পুরুষ উভয়েরই মধ্যে বাস করেন। তাহার নাম ঞুগুলিনী। যোগিনাথ 
তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। বোধ হয় অপর 
পরীক্ষার প্রয়োজন নাই ॥। অনুরাগ জন্মাইবাঁর জন্যই পরীক্ষা; তোমাতে 
যেরূপ অনুরাগ দেখিলাম, তাহ। অতি ছুলণভ। ' 

আশাবতী--আমার কোন গুণ নাই। আপনার কূপ করিয়। যদি 
অভাগিনীকে উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি রক্ষা পাই। 
সংসারে আমার কেহ নাই । যাহাতে যোগিনীজননীর কপালাভ করিতে পারি, 
এমন দয়! করুন । | 

বাবাজী-_এখন সায়ংকাল ৮৮ আপন আপন সাধন ভজনে রত হও ] 
অন্ত সময় আলাপ হইবে। 

উজান বদ নজরে এই প্রশরবণের নামই 
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আকাশ-গ্গ। অতি নির্শল জল। বোধ হেইতেছে যেন প্রস্তর ঘামির! 
গ্বামিয়! জল পড়িতেছে। | 
আশাবতী--এ জল কোথ! হইতে আসিতেছে ? 
গঙ্গাদাস_-আকাশ হইতে গঙ্গা আসিতেছে, তাই ইছার নাম আকাশ- 
গা। 
বাবাজী-না মা! উহা ঠিক কথা নহে। পাগ্ারা যাত্রীদিগকে 
ভুলাইয়৷ অর্থ লইবার জন্য ধ্ররূপ বলিয়া থাকে । ইহাকে প্রত্রবণ বলে। 
বৃক্ষ যেমন শিকড় দিয়া জল টানিয়। সমস্ত শাখা-প্রশাখায় লইয়া যায়গ সেই 
রূপ নীচে জল আছে, অথবা পাহাড়ের কোন স্থানে জল জিয়া থাকে; 
পাথরের মধ্যে শিকড়ের মত ক্ষুত্র ক্ষুত্র সুম্্ম শিরা আছে, তাহাই হল 
টানিয়া থাকে । ইহা ভগবানের লীলা! নতুবা জল কখন উর্ধে উঠিতে 
পারে? জলের গতি নীচের দিকে । কিন্তু পাহাড়ের উপরে লোকের বস্‌তি, 
লীচ হইতে উপরে জল লইয়া! যাইতে হইবে । ভগবান্‌ হুকুম করিলেন, আর 
জল প্রন্তর ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া এই পড়িতেছে। ইহাও বাস্তবিক গঙ্গী। 
বিষ্ণুর পাদপন্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, ইহাও সেই প্রভুর দয়ারূপ 5রণ 
হইতে চলিয়া আসিতেছে । যেমন পাহাড়ের জল দেখিতেছ, সেইরূপ বুক্ষে 
জল আছে, লতাতে জল আছে। মরুভূমিতে নদী প্রভৃতি জলাশয় নাই, 
সেখানে জলের বুক আছে; তাহার নাম পাস্থ-পাদপ। তাহাতে আঘাত 
করিলেই নিশ্মল জ্ল পাওয়া যায়। সেই দয়াল প্রভু এই নশ্বর দে 
রক্ষার জন্য এত সছুপায় করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি কি জীবাত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণ 
নিবারণের সছুপায়, করেন নাই? অবশ্যই করিয়াছেন। যথার্থ ক্ষধাতৃষ্ণ 
হইলেই সছুপায় লাভ করা যায়। এজন্য ধাহারা যথার্থ সংগুরু, তাহার 
শিষ্যকে পরীক্ষা না করিয়া ধশ্ম উপদেশ প্রদান করেন না। যাহার ধম 
ক্ষুধা নাই, তাহাকে উপদেশ দিলে সে উপদেশ মান্ত করিবে না। একবার 
সশ্মকে অবজ্ঞা করিলে পুনর্ধার লাভ করা অতি কঠিন। এজন্য আচাষাগণ 
বিশেষ পরীক্ষা, করিয়া থাকেন। মা! এই যোগীবরও তোমাকে পরাক্ষ 
করিতেছেন,-_তুমি দুঃখ করিও না, শীত্রই তোমার শুভদ্দিন উপস্থিত হইবে । 
এখনু ভগবানের নাম্‌ কীর্তন কর, অন্য সময়ে সদালাপ হইবে | 
আশাবতী--প্রভো ! । আপনার অনুমতি হইলে, অস্ত গয়াধাম পরিভ্রমণ 
পর্ববক-দৃশ্নু করি। 


যোগী--মা আশাবতি ! ইহা উত্তম সংকল্প বটে, কিন্তু তূমি একাকী 
ভ্রমণ করিতে পার না। গয়াতে অনেক দুষ্ট লোক আছে। তাহারা স্ত্রীলোক 
দিগের প্রতি বড় অত্যাচার করিয়। থাকে । 

আশাবতী _আমি ছুঃখিনী, আমার অথসম্পত্তি কিছুই নাই, হুষ্টলোকে 
আমার কি করিবে ? 

যোগী--তোমার অর্থসম্পত্তি নাই যখাথ, কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক, যুবতী, 
সতীত্বই তোমার পরম সম্পত্তি । যে নারীর সতীত-রত্ব আছে, লক্ষ স্বণমুক্রা 
হইতেও তাহার সম্পত্তির অধিক মূল্য । এই অমৃলা রব রক্ষ/। করিবার জন্য 
সর্বদা প্রাণপণে যত্ব করিতে হইবে। ভুমি যে যোগ শিক্ষা করিতে অছ্িলাম 
করিয়াছ, সতীত্বই তাহার প্রধান উপকরণ । ইন্দ্িয়ের চঞ্চলতা নিবারণ 
করিয়া চিত্তবৃর্তি নিরোধ না করিলে, যোগে 'অপিকাব হয় না। চৰিত্র 
ভাল রাখিতে হইলে, কুসঙ্গ বিষবৎ ত্যাগ করিতে হইবে । এজন্য এই 
ছুঙ্জনপূর্ণ স্থানে তোমাকে এক। যাইতে নিষেধ করিতেছি । 

আশাবতী--প্রভে। ' মামার মনে একটা প্রশ্ন আসিতেছে । ভগবান্‌ 
পাকার কি নিরাকার । 

যোগী--ভগবান্‌ সচ্চিদানন্দ । তাহার সীমা নাই, তিনি অনন্ত । ভিনি 
সব্বব্যাপী, নিরাকার চৈতন্ স্ব্ূপ। আমাদের যেমন শরীর আছে, তাভার 
সেরূপ থাকা সম্ভব নয়। 

আশাবতী-_-তবে লোকে তাহার মৃত্তি গড়িয়া পূজা করে কেন ? 

যোগী--অজ্ঞান লোকদিগকে ব্রঙ্গজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য শাদ্দকম্তারা 
ব্ন্দের রূপ কল্পন! করিয়াছেন । দেখ, কুস্তকারের গুহে যখন প্রাতিঘা থাকে, 
লোকে তাহার পূজা করে না। সেই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠ। করিয়। তবে 
তাহার পূজ! করে। সুতরাং এ প্রতিমা দেবতা নহে। সেই প্রতিমায় য়ে 
প্রাণকে প্রতিষ্ঠা কর] হয়, সেই প্রাণই দেবতা । প্রাণ নিরাকার বই সাকাব 
হইতে পারে না । 

আশাবতী-্*মনেক জ্ঞানী বৈষ্ণব রাধাকুষ্ণের উপাসনা করেন, তাঙারা ত 
“অজ্ঞান নৃহেন। 

 “ঘোগী-্রারফমুত্ধি'নহে | ঈশ্বর পুরুষ এবং প্রকৃতি । পুরুষে টড 
প্জাই-রাঁধারুক্ষের উপাসনা 1. তুমি যখন ঘোগ্ন শিক্ষা করিবে, তখন এ তব 
'শাল-্বরিরাগরুিতে পার্রিবে । 


জামবৃক্ষতলে এক প্রশন্ত প্রন্তর-খণ্ডের উপর উজ্জল গোরবর্ণ একটা 
বৈষ্ণব উপবেশন পূর্বক হরিনাম জপ করিতেছেন। বৈষ্ণব যোগীবর ও 
আশাবতীকে অভ্যর্থনা পূর্বক অন্য প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিতে অনুমতি 
করিলেন। 

যোগী--(প্রস্তরাসনে উপবেশন পূর্ববক ) অদ্য আমার সুপ্রভাত, ভাগা- 
বশতঃ আপনার দর্শন পাইলাম । 


বৈষ্ুব-আমি আপনার দাস। যেখানে ভক্ত সমাগম, সেখানেই 
ভগবানের প্রকাশ । স্ভগবান্‌ বলিয়াছেন, “ভক্তই আমার পিতামাতা, হে 
নারদ, আমি সামান্য জীবের ন্যায় নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি না। ভক্- 
হৃদয়ে আমার জন্ম। ভক্তের শুদ্ধ অন্তঃকরণ বস্দেব, ভক্তি দেবকী, 
শুদ্ধ অন্তঃকরণ বখন ভক্তির যোগ্য হয়, তখন আমি ভক্তঙ্ৃদয়ে 
জন্মগ্রহণ করি। ভক্ত আমাকে দশন করিয়া আনন্দে নুতা 
করিতে করিতে আমার নামকরণ করেন। এজন্য ভক্তই আমার 
পিতাখাতা। আমি বৈকুগ্ঠেও থাকি না, যোগীর হৃদয়েও থাকি না: 
যেখানে ভক্তগণ আমার নাম কীর্ভঘন করেন, আমি সেখানে বসতি করি ।" 
আপনার ন্তায় পরম ভক্ত দশ'নে আজি আমি কৃতার্থ হইলাম । 

ঘোঁগী-_আমাকে ভক্ত বলিয়! উল্লেখ করিবেন নাঁ। ভগবত্তক্তি সহজ ব্চ 
নহে। অনেক সৌভাগ্যে ভক্তিধনে অধিকার হয়। ভক্তি অহৈতুক" 
সামান্য সাধন-ভজনে তাহ! লাভ কর! যায় না। ভক্তি বিষয়ে কিছু আল" 
করুন । 


বৈষ্ণব--এ দাস ভক্তির কি জানে? দাসের প্রতি কপা করিয়া কিছ 
ভক্তির উপদেশ প্রদান করুন। | 

যোগী-_আপনি একজন পরম ভক্ত, এই অসাধারণবিনয়ই তাহার পরিচয় 
আপনি দয়। করিয়া একটু ভক্তি-তত্ব আলোচনা করুন। 

বৈষ্ণব-_আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে দাসের অপরাধ হয়, এজন্য যাহা জানি তাহ 
বলিতেছি। ভক্তি-শান্ত্রে আছে যে প্রথমে নিষ্ঠা, পরে সাধুসঙ্গ, তাহার 
ভজন। যাহা উপদেশ পাইবে তাহা নিষ্াপূর্বরক শ্রৃহণ করিবে, নিষ্ঠাবান হই 
সাধুসঙ্গ করিবে, সাধুর জীবন দেখিয়।৷ সদাচার শিক্ষা, করিবে এবং সগচারী 
হইয়া ভজন করিবে । ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্ডন, স্মরণ, তাহার সেব 
অর্চনা, বন্দনা, তাহার দাস বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করা, তাহাকে সখা বনি 
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মনে চিস্তা করা, তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করা, ইহাকেই ভজন কহে । এইবর্প 
নিষ্ঠা, সৎসঙ্গ, ও ভজন করিতে করিতে অস্তরে ভক্তি অস্কুরিত হয়। ধাহার 
অন্তরে ভক্তি অস্থুরিত হয়, তিনি ক্ষমাশীল হন, বুথ! সময় নষ্ট করেন না, অর্থাৎ 
সর্বদা ভগবানের নাম কীর্তন, শ্রবণ, মননে সময় যাপন করেন; তিনি বৈরাগী 
অথাৎ বেরাগ্যযুক্ত ও অহঙ্কারশূন্য হন এবং অত্যস্ত আশার সহিত প্রার্থন! 
করেন ; ভগবানের নাম-গানে তাহার রুচি হয়; তিনি সর্বদাই ভগবানের 
গুণবর্ণনে আসক্ত থাকেন; ভগবান্‌ সব্বব্যাপী, এজন্য সকল পদাথ ও সর্ঝ 
প্রাণীতে তাহার শ্রীতি জন্মে । 

ভক্তির অঙ্কুর হইব। মাত্র যখন এঁ সকল গুণ জন্মায়, তখন আমার ন্যায় 
রিপু-পরায়ণ লোক কি ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে পারে? 

আশাবতী- আজ্ঞা, আপনারা সংসার ছাড়িয়া উদাসীন হইয়াছেন, তবে 
আপনাদের আবার রিপুর ভয় কেন ? 

বৈধব--মা! আমি ঘর, বাড়ী, আত্মীয়, স্বজন ত্যাগ করিয়াছি বটে, 
কিন্ত অন্তরের কাম, ক্রোধ রিপুগুলিকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাহারা 
আমার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে । বিশেষতঃ ঘর, বাড়ী, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ 
করিলেই যে সংসার ত্যাগ কর! হইল, তাহা নহে । সংসার কোন পদার্থ নহে। 
ভগবানে প্রেম না করিয়া তাহার »ষ্ট পদা্সকলকে ভালব!সা, তাহাতে 
আসক্ত হওয়ার নামই সংসার । বত দিন ঈশ্বরে সম্পূর্ণ প্রেম ন। হয়, ততদিন 
সংপার ত্যাগ কর! যায় ন।। গৃহে ভজন-শাধনে বাধ। হয়, এজন্য নিজ্জনে 
একাকী রহিয়্াছি। তিলক, মাল! প্রভৃতি বৈষ্ণব-চিত্র ধারণ করিলে বৈষ্ণব 
হওয়া যায় না। যিনি অনন্যভাবে ভগবান্‌ বিষ্কে প্রেম করেন, তিনিই 
বেঞব। - 
আশাবতী-_রাধাশ্যাম এক জন না ছুই জন ? 

বেঞ্ব-_রাধাশ্যাম, সীতারাম, রাধাকৃষ্চ এ সকলই এক । যিনি পুরুষ, 
তিনিই প্রকৃতি । আপনি এবং আপনার শক্তি, ছুই পৃথক নাম হইলেও যেমন 
একই বস্ত, সেইবপ। অগ্নি ও অগ্নির দাহিক! শক্তি, ছুই একই বস্ত। 

যোগী__আশাবতি ! গয়াধাম সিদ্ধ স্থান) অনেক মহাত্মা এই স্থানে 
সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । শ্্রীচৈতন্যদেবও গয়াধামে ধর্দজীবন লাভ করিয়াছেন। 
সেই সকল সিদ্ধ পুরুষগণের শ্বাস প্রশ্বাস এখনও গয়ার বিশুদ্ধ পার্ববতীয় সমীরণে 
প্রবাহিত হইতেছে । 
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,. আশাবতী-_সেকি প্রভো ! শ্বাস-প্রশ্বাস কি এক স্থানে বসিয়া থাকে? 
ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম ন!। 

যোগী-ম্থগনাভি কোন গৃহে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়! কিছুদিন পরে 
তাহা স্থানাস্তরিত করিলেও, বিশ পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত যখনই বাক্স খুলিবে, 
তখনই গন্ধ পাইবে । ইহ কিরূপে সম্ভব হয়? বিশ্বপতি জগদীশ্বরের যে কি 
'মহিমা-কি যে কৌশল, তা কে বলিতে পারে? দেখ, এক জমিতে খর 
কাছাকাছি করিয়া নিম, তেতুল, আক, লঙ্কা, আম; কাঠাল প্রভৃতি বৃক্ষ রোপন 
কর; একইস্থানে একরসে বদ্ধিত হইয়া নিম তিক্ত, তেতুল টক, আম মি 
লঙ্কা ঝাল, আম ও কাঠাল স্ব স্ব আন্বাদযুক্ত, ইহ! কিরূপে হয় তাহা কি কেউ 
বলিতে পারে? মা আশাবতি, ভগবানের অনন্ত মহিমা, মনুষ্য ক্ষুদ্র কীট। 
ক্ষুদ্র পুটিমাছ কি মহাসমুদ্র সন্তরণ দিয়া সীমা করিতে পারে ? না, কখনই 
'না। মহাসমুদ্র অপেক্ষাও জগদীশ্বর অনস্ত। কে তাভার মহিমা জানিতে 
পারে? তিনি কূপ করিয়া যতটুকু জানান, ততটুকু জানিতে পারে । ইহ! 
'আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যেখানে কোন মহাত্মা তপস্ঠা করিয়া পিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন, সহম্র বখসর পরেও যদ্দি কেহ সেইরূপ তপস্তার ভাবে শুন্ধমনে 
সেই স্থানে উপবেশন করেন, সেই মুহূর্তে সিদ্ধ পুরুষের কুগুলিনী শক্তি তাহাকে 
স্পর্শ করিয়া অভিভূত করিবে, সন্দেহ নাই । 

আশাবতী- _কুগুলিনী শক্তি কাহীকে বলে? 

যোগী--ষোগে প্রবৃত্ত হইলে জানিতে পারিবে । তথাপি এই মাত্র বলি, 
ধন সাধনের আরস্তেই গুরুর কৃপা-দৃষ্টিতে আত্মা মোহনিত্রা হইতে জাগরিভ 
হইয়া, স্বীয় গৃহ-দেহকে শুদ্ধ করিবার জন্য গুরুদত্ত মহাশক্তি শরীরে গ্ররোগ 
করেন, তাহাতে শরীরে এক অপূর্ব তাড়িত-শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকে। 
মেরুদণ্ড তাহার পথ, মস্তিষ্ক গম্যস্থান, ইড়া, পিঙ্গলা, যুয্া এই ক্সাযুত্রয় এই 
তাড়িত-শক্তি চালনের রজ্ছ। এই তাড়িত শক্তি যতই শরীরে চালিত হয, 
ততই শরীর শুদ্ধ হয়। এজন্য এই ক্রিয়াকে ভূতশুদ্ধিকহে। যোগসাধন 
করিতে হইলে, আসনশুদ্ধি, ভূতশু দ্ধ, প্রাণায়াম এই তিনটির বিশেষ প্ররোজন। 

আশাবতী-_প্রভো ! পূর্বে আমি সাধুদিগের পদধূলির মাহাত্মা কিছু: 
'বুঝিতাম না। এখন দেখিতেছি আমার ন্যায় পাপীয়র্সীর পক্ষে ইহ! মহৌধধ। 
সময়ে সময়ে আমার মন অবসন্ন হইয়া গড়ে, এমন কি, ভগবানের নাম ম্মরণেও 
উৎমাহ থাকে না। প্রাণের মধ্যে ঘোর জড়তা | এই এক শোচনীয় অবস্থ 
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'_হাসিও নাই, রোঁদন ও নাই, অথচ গভীর অস্তর্ীহ। এই সময়ে সময় সময় 
আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্তি হয়, কেবল পাপ ভঙ্কে নিবৃত্ত থাকি । এই অন্তআিন 
কিছুতেই নিবারণ করিতে পারি নাই, কিন্ত যখনই আপনার অথবা পৃজনীল্স 
বাবাজীর চরণ-ধুলি গ্রহণ করিয়াছি, তখন সকল জালা! দূরীভূত হইয়! 
ধর্মের প্রশীস্ত ভাব এবং আনন্দোচ্ছাস অনুভব করিয়াছি । প্রভো ! আর 
কাহারও চরণ-ধূলি লইলে কি এরূপ' উপক্কার হয়? 

যোগী-_মা আশাবতি ! তোমার' কথা শুনিয়া' বড় স্বখী হইলাম । তুমি 
ষে ভক্তপদরজের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছ, ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার 
যোগ শিক্ষার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে । যতদিন অহঙ্কার প্রবল থাকে, 
ততদিন সাধুর্দিগের চরণ-ধুলির প্রতি ভক্তি হয় না। ধাহার নিকটবর্তী হইলে 
হৃদয়-নিহিত ধর্মভাব গুলি প্রস্ফুটিত হর, আপন! হইতে ভগবানের নাম রসনায় 
উচ্চারিত হয়, এবং পাপ মতিসকল লঙ্জিত হইয়। পলায়ন করে, তিনিই সাধু । 
তাহার পদধূলি লইলেই উপকার । কেবল সাধুর পদধুলি বলিয়া নয়, মনুষ্য 
মা্ররই পদধূলির অনেক বল। সকলেই পরমেশ্বরকে সর্বব্যাপী বলিয়া 
থাকে । প্রত্যেক নরনারীতে সেই দীননাথ দীনবন্ধু প্রভু বিরাজ করিতেছেন । 
সুতরাং প্রত্যেক নরনারী এক একটি দেবমন্দির। যাহার অস্তরে দেবভক্তি 
আছে, সে দেবমন্দির দেখিলেই ভূমিষ্ট হইম। দণ্ুবৎ প্রণাঁত করিয়া থাকে। 
একবার প্রণাম করিলে আর সে লোভ ছাড়িতে পারে না। আশাবতি, এই 
প্রণামের মাহাত্ম্য না বুঝিলে কেহই গুরু লাভ করিতে পারে না। স্বতরাং 
তাহার ধশ্ম-জীবনএ আরম্ভ হয় না 

আশাবতী--গুরু না পাইলে কি ধশ্মলাভ করা যায় না? 

যোগী--না, গুরু না পাইলে ধশ্মলাভ হয় না। ক খ শিখিতে গুরুর 
প্রয়োজন) অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ শিখিতে গুরুর প্রয়োজন, কৃষি, বাণিজ্য 
শিখিতে গুরুর প্রয়োজন ; রন্ধন প্রভৃতি গৃহ-কাধ্য শিখিতে গুরুর প্রয়োজন ; 
কেবল ধণ্ম শিথিতে গুরুর প্রয়োজন নাই, ইহার পর আশ্চর্যের কথা আর 
নাই। যদি বল ধর্শ আমার মধ্যেই আষ্টে, তাহা আবার কাহার নিকট শিক্ষা 
করিব? তবে ক খ প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয় ত পড়িয়া আছে, শিখিলেই হয়; 
তজ্জন্ত অন্যের খোসামোদ করা হয় কেন? বন-জঙ্গলে, পাহাড়ে-খনিতে 
খধধ আছে, তীহা শিথিবার জন্য কবিরাঁজের শিশ্য হও কেন? যাহার্ধ জল- 
পিপাসা হয়, সে ব্যক্তি কোঁদালি খষ্তা লইয়া! কৃপ অথবা পুকরিনী খনুন ফ্রিতে 
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প্রবৃত হয় না) যেখানে জলাশয় আছে, সেখানে জলপাত্র লইয়া! জল গ্রহণ করে। 
ভন্রপ সেই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্‌ ্বয়ং গুরুশক্তিক্ূপে সর্বভূতে বিরান 
করিতেছেন। যেখানে যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছেন, সে স্থান হইতে সেই রপ 
শিক্ষা লাভ করিয়! থাকি । যেখানে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস পবিভ্রতারপ ধর্মরূপে 
প্রকাশ পাইতেছেন, সেস্থান হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে । ধর্ম একটি 
প্রণালী নহে, মত নহে, দল অথবা! সম্প্রদায় নহে। স্বয়ং ভগবানই ধশ্ম। সেই 
পরাশক্তি ভগবতী বিশ্বজননী স্বয়ং ধর্ম । ধন্ম বাক্য নহে, শক্তি। ধন্শ মত 
নহে, কিন্ত সম্ভোগের বস্ত। যিনি এই পরাশক্তিকে দেখাইয়া দেন, অন্তরে 
জাগাইয়া দেন, তিনিই গুরু। যিনি যে বিষয়ের শিক্ষা দেন, তিনি সেই 
বিষয়ের গুরু । সকলের পদানত হইয়া পদধূলি লইতে লইতে অহঙ্কার নষ্ট 
হইয়া হৃদয় বিনীত হয়। হৃদয় এরূপ বিনীত না হইলে গুরু দর্শন হয় না। 

আঁশাবতী--নিজে নিজে ঈশ্বরের নাম লইলে কি ধশ্ম হয় ন। ? 

যোগী-_হুইবে না কেন? পুষ্করিণী কাটিয়া জল পান করার মত। পিপাসা; 
প্রাণ যায়, নিকটে পুষ্রিণী, তাহাতে জল পান না করিয়া! পুষ্ধরিণী খনন করিয়া 
জল পান করিলে যেরূপ স্থবুদ্ধির কাধ্য হয়, তন্রপ। বিশেষতঃ ঈশ্বরের নাম 
অক্ষর নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই নাম। তিনি শক্তি, নামও শক্তি । আমি যে নাম 
করি, তাহাতে যদি শক্তি না থাকে, নাম স্পশশ মাত্র যদি প্রেম ভক্তি পবিত্র; 
প্রাণে ভোগ ন! করি, তবে তাহা ঈশ্বরের নাম নহে, কয়েকটি অক্ষর | এ 
বিষয়ে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা বলি, শ্রবণ কর :__ 

এক ত্রাঙ্গণ বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়! অনেক স্তব স্তরতি করিলেন। 
ব্যাস বলিলেন, “হে বিপ্র! তুমি কি জন্ত আমার নিকট দেন্ত প্রকাশ 
করিতেছ, আমি তোমার কি উপকার করিব?” ব্রাঞ্ষণ বলিলেন, 
“হে পরাশর পুত্র ! তোমার অসাধা কিছুই নাই। আমি তোমার শরণাগত, 
আমার উপকার কর। আমাকে এমন কিছু শিখাইয়৷ দাও যে, আমি যথেচ্ছ 
গমনাগমন করিতে পারি” ্রাঙ্ষণের এই দৈন্যোক্তি শ্রবণ পূর্বক মহধি 
কৃষদৈপায়ন একটা বিষপত্রে কিছু ল্লিখিয়া দিয়া বলিলেন, “হে বিজ! এই বি 
পত্রে যাহা লিখিয়া দিলাম তাহা দেখিও না। ইহা হস্তে রাখিয়া যথা ইচ্ছা 
গমন করিতে পারিবে । এই পত্র হস্তে থাকিতে তোমার শ্বৈরবিহারে কেছই 
বাধ! দিতে পারিবে না।” ব্রাহ্মণ সেই পত্র লই! পরমানন্দে সর্বধ্জ গমন করিতে: 
লাগিলেন .কখন ইন্দ্রম্লোকে, কখন চন্দ্রলোকে, কৈলাসে, বৈকুষ্ঠে মনের 
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সাধে ভ্রষণ করিতে করিতে শ্রকদিন দেখিলেন, পত্রটী শুকাইয়া গিয়াছে । 
যনে করিলেন পত্রটী শুষ্ক হইল, কখন চূর্ণ হইয়া যাইবে; অতএব ইহাতে 
যাহা লেখা আছে তাহা! একটী নৃতন পত্রে লিখিয়া লই । পত্রী খুলিয়া '. 
দেখেন, “গরামঃ1” . আবার ব্যাসের হস্তাক্ষরও ভাল নহে, হিজিবিজি । ইহ! 
দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন, “ও হরি! এট সন্কেত। গুরামঃ 1! 
লেখারও শ্রী দেখ ! দূর হউক শ্তুক্ষ পত্রটা রাখিয়া! আর লাভ কি? আমার' 
হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, মুক্তার মত।” ইং বলিয়। একট! বিশ্বপত্রে দিব্য অক্ষত 
£রাম:” লিখিলেন, শুষ্ক পত্র কোথায় উডিঘা গিয়াছে । ব্রাহ্মণ শহন্ত-লিখিত 
পত্রটী হস্তে লইয়া মনে করিলেন,_মন, চল একবার কাশী যাই । ওঃ. একি, 
উঠিনা কেন? অনেক চেষ্টা করিলেন, সমস্ত বিফল হইল ॥ কাশী ষাওয়। হইল 
ন'। তখন ঘ্বণা লজ্জা দুঃখে অবসন হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। আর 
কোন উপায় ন! দেখিয়া পুনঃ ব্যাসের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় বর্ণন 
করিলেন । ব্যান কহিলেন, “হে বিপ্র? তোমার অবিশ্বাস তোমাকে নষ্ ই 
করিয়াছে । আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এই পত্রের মধ্যে কি আছে 
তাহা দেখিও না। আমি ব্কাল গুর-সেব! পৃর্রবক তাহার কপাহ্গাভ করি। 
সেই গুরুদত্ত শক্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে করিতে সেই শক্তি আমার দেবতাবপে 
প্রকাশিত হইয়াছেন । তাহার ক্ুপায় ও বরে আমি তাহ সঞ্চারণ করিতে 
পারি। এজন্ত আমার লিখিত নামে সেই শক্তি বর্তমান ছিল। সেই 
শক্তি-প্রভাবেই তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিয়াছ ॥ “গরামঃ, এই কটা অক্ষরের 
কোন মূল্য নাই। এজন্য তোমার হস্তাক্ষর তোমার মনোবাঞ্চা পূর্ণ করিতে 
পাবে নাই ।” ব্রাহ্মণ অনেক রোদন করিলেন, কিন্ত ব্যাসদেব অবিশ্বাসী 
ব্যক্তিকে, সময় হয় নাই বলিয়া আর শক্তি সঞ্চারণ করিলেন না। 

আশাবতী- সময় হয় নাই, ইহার তাৎপধ্য কি? 

ষোগী-_কৃষকেরা শশ্ত রোপণ করিয়া, শস্য পন্ক না হওয়া পথ্যস্ত অপেক্ষা 
করে। পক্ষী ভি্ব প্রসব করিয়।৷ ত1 দিতে.থাকে । সময় ন! হইলে ডিম ফুটায় 
শা। অসময়ে ফুটালে ডিম কেচে যায়। সেইরূপ যাহার হৃদয়ে ধশ্থের জন্গ 
আকুলত! হয় নাই-_ স্বীয় অহঙ্কার নষ্ট হয় নাই, তাহাকে ধশ্মের উপদেশ দিলে 
তাহাতে উপকার ন! হুইয়। অপকার হয়। . 

আশাবতী যাইতে যাইতে পাহাড়ের নীচে একটা সুন্দর ন্যাম দেখি 


্ ডপাদেশ-সং 


বলিলেন, “আহা ! কি হুন্দর, কি মনোরম,কি নির্ছন স্থান! এ আশ্রমের 
লোক কোথায়? | ৰ এ 

যোগী _মা ! সে ছখের কথা জিজ্ঞাস! করিও না। এ সিন্দুরমাখা প্রতরেই 
নিকট যিনি তপস্তা করিতেন, তা তাহার তপঃপ্রভাব চারিদিকে প্রচারিত হইল। 
এক জমিদার মোকদ্দমায় পড়িয়া এ সাধুর শরণাপন্ন হয়। সাধু অনেক বিন 
করিয়া বলেন- আমি কিছুই জানি না। জমিদার তাহাতে সন্তুষ্ট না হই 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিক্ষেন। সাধু দয়ালু, আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না, একটী তুলসী-পত্র জমিঘারকে প্রদান করিলেন।. দৈবাং 
জমিদার মোকদ্দমায় জয় লাভ করিলেন) এই ঘটনাতে সাধুর প্রতি তাহার 
প্রগাঢ় কুক্ষি উপস্থিত হইল । অর্থব্যন্স করিয্বা এই অষ্টালিকাময় আশ্রহ 
প্রস্তুত করিয়া দিলেন ও অতিথি-সেবার জন্ত এ অতিথি-শালা! প্রস্তুত করি 
দিলেন। দেব-সেবা, অতিথি-সেবা ঢলিবার জন্য তালুক লিখিয়। দ্রিলেন। 
কিছুদিন বড় ধূমধামে আশরমের কাঁ্ধ্য চলিতে লাগিল । এদিকে সাধুর 
তপস্যার অনেক হাস হইন্বা গেল। কিছুদিন পরে অন্য একজন জমিদার 
সাধুর তালুকের কিছু অংশ বলপূর্ববক গ্রহণ করিল। আদালতে মোকদমা 
উপস্থিত হইল । সাধুর দেবসেবা, অতিথিসেবা, .সাধন-ভজন বিলুপ্তপ্রায় হইল। 
বেল! দশ ঘটিকার সময়ে দলিলের কাঁঁগল্জপত্র লইয়া কাছারিতে হাজির হইতে 
লাগিলেন। সাধুকে কাছারীতে দেখিয়া ক্রমে অন্যলোক তাহাকে সাক্ষী মানত 
করিতে আরস্ত করিল। ক্রমে ক্রমে সাধুর ধর্মকম্ম চলিয়া! গেল ; তিশি 
একজন পাক। মোকদ্দমার্বাজ হইয়' উঠিলেন। যাহা হউক, আশাবতি ! 
তপস্যার ফল একেবারে নষ্ট হয় না, এক রাত্রিতে সাধুর মনে হঠাৎ উদর 
হইল যে আমি কি করিতেছি? হায়, হ্বায়! আমি কি এইজন্য সংসার 
ছাড়িয়া আসিয়াছি ? ছি, ছি, ধিকৃ, খিক আমাকে! অরে লোভ! অরে 
প্রলোভন ! আমার সর্ধনাঁশ করিলি । দূর হ, দূর হ, আর না, আর না' জয় 
গুরু, জয় গুরু । প্রভো! ! রক্ষা কর-__-এই কথা বলিয়। লেই নিশীথ সময়ে উদ্দিশ্বাসে 
বারাণসীর দিকে দৌড়িতে লাগিলেন । এইরূপে অনাহারে জনিজ্রান়্ দৌড়িতে 
দৌড়িতে কাশীর নিকট কোন এক গ্রামে গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। ওর 
শিশ্তের এই উন্মত্তবৎ “অবস্থা সন্দর্শনপূর্ব্বক দুঃখ-সন্তপ্ত-হৃদয়ে শিশ্ককে কোলে 
গ্রহণ করিয়া গাড় আলিঙ্গন করিলেন । বলিলেন “বাব! রামদাস! তোমার 
একূপ দুরবস্থা! কেন? বমন্ধাস বাবাজী গুরুর সন্গেহ আলিঙ্গনে একটু শা্তি- 


নাভ করিয়া কিঞিৎ সুস্থ হইযা স্বীয় অধোগতির সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। 
গুরু শিষ্যের এই ছুর্গতির কথ শুনিয়া বলিলেন, “বাবা ! তুমি পলায়ন 
করিয়া এখানে আসিয়াছ--আসিয়া ভাল করিয়াছ। আর সেখানে গষন 
করিও না, এখানেই থাক । রামদীস বাবাজী কিছুদিন গুরুর চরণে অবস্থিতি- 
পূর্বক কিঞ্চিৎ শক্তি লাভ করিয়া গঙ্গাতীরে একটা নিজ্জন প্রদেশে তপস্ত। 
করেন। এবার তিনি কুতকাধ্য হন। কারণ বতদিন ইষ্ট দেবতার দর্শন না. 
হয়, ততদিন হৃদয়-গ্রস্থি ছিন্ন ও সংশয় নষ্ট হয় না বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম,. 
পবিত্রতা স্বীয় হৃদয়ের সম্পত্তি হয় না । শাস্ত্রে আছে, 
“ভিছ্তে হ্ৃদয়গ্রস্থিশ্চিছ্যন্তে সর্ববসংশয়ঃ | 
ীয়ন্তে চাসা কম্দাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥” 

একবারও ইষ্টদেবের দর্শন লাভ করিলে আর অবিশ্বাস, সংশয় তাহাকে 
স্পর্শ করিতে পারে না। ধশ্মআর কিছুই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরই ধন্দ, যে হৃদয়ে, 
তিনি প্রকাশিত হন, সেই হৃদয়ে ধ্ম বিকশিত হয়। প্রেম, ভক্তি, পবিভ্রত। 
সত্য, দয়া, ন্যায় এই সমস্ত ধশ্মতরুর ফল, ইহারা তরু নহে । পরমেশ্বর যদি, 
হয়ে প্রকাশ ন। হন, এই সকলও প্রকাশ পায় না। অন্যের উপদেশ 
অথবা লোকভয়ে,ঃ লোকলজ্জায় অথব। যশোলালসায় যে ধম্মের আচরণ, 
তাহ। স্থায়ী হয় না, কারণ চলিয়া! গেলে কাষ্যও চলিয়! ঘায়। রামদাস 
বাবাজী তাহা! বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। এঞ্জন্ত এবার ছুটা চারিটা! 
বাহিরের কাধ্য করিয়া প্রতারিত হই'লন না । অন্যকে পরিশ্রম করিয়৷ 
হদয়-ক্ষেত্রে ধম্মতরু প্রতিষ্ঠিত করিলেন । ম। আশাবতি ! যতদিন ঈশ্বর-দর্শন, 
ন| হয় ততদিন কিছুতেই সাধক নিঃসংশ নহেন, তাহার পতনের বিলক্ষণ 
সম্ভাবনা । বিশেষতঃ অহঙ্কার নষ্ট না হইলে পুনঃপুনঃ পতনের সম্ভাবন]। 

আশাবতী--পিতঃ! এই আশ্রমবাসী সাধুর বিবরণ শ্রবণ করিয়। আমার 
প্রাণ কাপিতেছে। এমন ম্হাপুরুষের যখন এরূপ ছুর্গতি হয়, তখন আমার' 
স্তায় পাপীয়সীর কি গতি, তাহাই ভাবিতেছি। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, 
বলিলেন-_-ঈশ্বর-দর্শন ভিন্ন মন নিঃসংশর হয় না। কেহ বলে, __তিনি সাকার,, 
কেহ বলে__ নিরাকার । তাহা প্রথমে কিকপে স্থির করিব ? | 

যোগী--শান্ত্ে আছে, তিনি নিরাকার এবং তিনি সাকার । এই বিশ্ব- 
বন্ধাও কিছুই ছিল না। পরব্রহ্ধগ স্বীয় শক্তিদ্ধার এই অখণ্ড ব্রঙ্গা্ড সৃতি, 
করিয়াছেন । সৃষ্ট পদার্থ জড় ও চেতন । ক্ষিতি, অপ, তেজ:, মরুৎ, ব্যো 


এই সকল পদার এবং তত্বদ্যোগে ত কিছু পদার্থ হইয়াছে, সমস্তই' জড়। 
কীট, পতদ, পশু, পক্ষী, মন্থযা,_ ইহারা চেতন। সৃষ্টিকর্তা এই উভয়বিধ 
পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি স্থাট্টি করিয়াছেন কিন্তু নিজে স্বতত্ত্র। কাহারও 
সহিত তীহার তুলনা হয় না। এক্ন্য তিনি শ্রাকার। নিরাকার 'বলিডে 
শূন্ত নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ। তাহার রূপ আছে। সে বধপ নিত্যরূপ-- 
সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞান-চক্ষু--ভক্তি-চক্ষু প্রস্ফুটিত লইলে পরমেশ্বরের 
নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যতদিন তাহার নিত্যরূপ দর্শন না হয়, ততদিন 
স্তাহাকে সাকার, নিরাকার যাহ! বলিয়া প্রকাশ করিবে? তাহা তোমার কল্পনা 
অথবা শোনা কথা । চিরদিন ভক্ত সাধকগণ ভগবানকে দর্শন করিয়া অপার 
আনন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছেন । সেই রূপমাধূরী যে একবার দেখিয়াছে, 
সে আর ভুলিতে পারে না। বাগানের কর্তা বাগানে আসিলে বাগানের মাল 
যেমন দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হয়, সেইরূপ দীনবন্ধু প্রভু হৃদয় উদ্যানে উপস্থিত 
হইলে অহস্কার-মালী দূরে গিয়া করযোড়ে অবস্থিতি করে । প্প্রভো ! আমি 
দ্াস,”__মালীর মুখে কেবল এই কথা । প্রভুর আগমনে মালী বন্দনা করিলে 
শরীরের রোমগুলি ভক্তিভাবে দাড়াইয়। প্রভুর স্তব করেঃ নয়ন তার চরণ 
ধৌত করে। 

আশাবতী--প্রভে। ! দাসীর প্রতি অনেক কপা করিলেন | ধম্মের এ 
সকল গুঢ়তত্ব কে আমায় দয়! করিয়া উপদেশ দিতেন? 

যোগী--মা ! ধন্মের গৃঢ়তত্ব তোমাকে আমি বলি নাই। যখন যোগিন? 
জননী কপা করিবেন, তখনই তাহা অবগত হইবে । আমি যাহা বলিলাম, 
তাহা বিবিধ গ্রন্থে লিখিত আছে । ধশন্ম কথা নহে, মত নহে, দশম প্রত্যক্ষ, 
তাহা সম্ভোগ করা যায়। 

অতঃপর এক দ্বিবস ষোগীবর মহাপুরুষ দর্শনার্থ আশাবতীকে সঙ্গে লইয়া 
বরাবর পাহাড়স্থিত মহাপুরুষদিগের একটা অতি নিভৃত আশ্রমে উপস্থিত 
হইলে, জনৈক সেবক এই নবাগত অতিথিদয়ের সেবার জন্য নরমাংস উপস্থিত 
করিলেন। তাহার] তাহা প্রত্যাখ্যান করতঃ মহাপুরুষদিগের নিকট উপস্থিত 
হইয়া প্রণতি পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন । 

যোগী-_-আজ্ঞা, ওরূপ বস্ত ভোজন করা কি ধশ্মের অঙ্গ? 

মহাপুরুষ-না মহারাজ ! ধশ্দ এক, গম্যপথও এক। লোফের কচি 
বআন্ছসারে নান! মত, নানা পথ | যে, ষে পথে গমন করে, সেই পথের অন্যরূপ 


শিপ কসম 
এ 
খ্ছি 
চি 


উপদেশ-সংগ্রহ নত 


তাহার আচার' ব্যবহার । কোন পথে অন্নব্যগ্তন প্রভৃতি বিবিধ উপাদেদ্ 
খান্যবস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন পথে মাংস ভিন্ন আর কিছুই মিলেন!। 
গম্স্থানে উপনীত হইলে আর ভেদজ্ঞান থাকে ন!। দেখুন, আমরা এই চাব্রি- 
জন পূর্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে চলিতাম। এক জন রামাত, একজন নানকপন্থী, 
একজন কাপালী, আর আমি অধোরী । পুব্ধে আমাদেব মধ্যে মিল ছিল না, 
বরং ঘোর বিরোধ ছিল। চলিতে চলিতে যখন আমরা গমাস্থানে অথাৎ 
সত্যগৃহে উপস্থিত হইলাম, তখন আমরা চারিজনেই দেখি যে, আমরা এক 
স্থানে আসিয়াছি ॥ আমাদের সমস্ত ভিন্নতা চলিয়া গিয়াছে । আমরা এক গৃহে 
একভাবে একবস্ত দেখিতেছি, একরূপ আস্বাদন করিতেছি । ভেদজ্ঞানে হৃদয়ে 
বে ক্লেশ ভোগ করিতাম, এখন সে ক্লেশ নাই। যত দিন গমাস্থানে উপনীত 
না হওয়া যায়, ততদিনই মতভেদ" দলাদলি, সম্প্রদায় । স্থৃতরাং মতভেদের 
সঙ্গেই আহার-বিহার সমস্ত বিষয়েই ভিন্নতা থাকে । 

যোগী- আপনার উপদেশে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইলাম। এখন 
মন্তমতি করুন, আমরা প্রস্থান করি । 

অতঃপর ষোগীবর আশাবতীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীধামে ডপাস্থিত 
হইলে, আশাবতী কৃতজ্ঞতাপণ হৃদয়ে যোগীবরকে নিবেদন করিলেন। 

আশাবতী-_প্রভো ! আপনার কৃপায় এই পুণ্যতীর্ঘ বারানসী দশন করিয়া 
কতাথ হইলাম । প্রাতঃকাঁল হইতে সমস্তদিন কেবল পশ্মের অনুষ্ঠান । ই) 
দেখিলে পাষণ্ড হৃদয়েও ধম্মের অক্যুদয় ভয় । দেশে খাকিতে শুনিয়াছিলাম ষে, 
কাশীতে অনেক মন্দলোক বাস করে । আদেশে নানাপ্রকার কুকাধ্য করিয়া 
কাশীতে আসিয়া বথেচ্জাচারী হইয়। বসতি করে। কি আমি মন্ধলোক 
দেখিলাম ন1। 

যোগী-_মা আশাবতি ! বারাণসী যে পুণা ভীথণ তাহাতে সন্দেঠ নাই । 
যেখানে ভগবন্তক্ত সাধু মহাত্মাগণ বাদ করেন, সেই স্থানই প্ররুত তীথ। 
কাশীতে অনেক সাধু মহাত্মা আছেন। কাশীতে অনেক মন্দ লোকও মাসিনা 
বাস করে । অনেক সাধুলোক, ধন্মপরায়ণ ধন্মাথী লোকও বান করে। 

যেখানে মন্ুষ্যের বাস, সেইখানেই ভালমন্দ লোক দেখিতে পাওয়! নায়। 
ধাহারা ভাল লোক, তাহারা ভাললোক অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের সাত 
মিলিত হন । যাহার! মন্দ, তাহার! খুঁজিয়া খু'জিয়া মন্দলোকের সঙ্গে 
মিলিত হয়। মধুমক্ষিকা পুষ্প-মধুই অনুসন্ধান করে । আবার দেখ, মলভোজী 


মক্ষিক। দুর্গন্ধ মলের প্রতিই ধাবিত হয়। বিশ্বতরষ্টীর বিশ্বকার্ধয একবার, 
আভিনিবেশপুর্বকক আলোচন। কর, দেখিয়া অবাক হইবে । একখানি ক্ষেতে 
বিবিপ্ন বৃক্ষ লতা রোপিত হয়, একই রস, একই উত্তাপ প্রভৃতিদ্বারা বর্ধিত 
হয়; কিন্তু ইক্ষুতে মিষ্টরস, নিষ্বে তিক্ত, মরিচে ঝাল প্রবিষ্ট হয়। সেইরূপ 
লালফুল্লে লালবর্ণ, কালফুলে কালবর্ণ, পীতফুলে পীতবর্ণ প্রবেশ করিয়। মিলিত 
হয়। যাহার সঙ্গে যাহার মিল, সে তাহার সহিতই সংযুক্ত হইবে । এজন্য 
তুমি মন্দ লোক দেখিতে পাঁও নাই ; চল আমরা মাতাজীকে দর্শন করিতে 
যাই । 

আশাবতী--মাতাজী কে? তিনি কোথায় থাকেন? আহা! কাল 
ভাস্করানন্দ স্বামীজীকে দর্শন করিয়া বড আনন্দ লাভ করিয়াছি । সদানন্দ 
পুরুষ, স্বভাবটী বালকের মত, পবিত্রতার প্রতিষুত্তি ৷ 

বোগী-মাতাজী মহারাষ্্রদেশীয় একটা স্থপপ্তিত। যোগিনী ৷ ৰাশীর 
ট্রেসনের নিকট বে কেল। দেখিয়াছ, তাহার উত্তরে বরুণা গঙ্গা-সঙ্গমের নিকট 
একটী নিজ্জন আশ্রমে মাতাজী বাস করেন। চল সেখানে ষাই। পথে 
চলিতে চলিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হযোগীবর বলিলেন--ম। আশাবতি। 
গঙ্গাতীর দিয় উত্তর দিকে দৃষ্টি কর, এ ষে আশ্রম দেখিতেছ, এঁটী মাজীর 
আশ্রম। চল, বরুণ। পীর হইয়। এ আশ্রমে গমন করি । 

আশাবতী--ইহার। ত পারের পয়সা চাহিল না, তবে ইহাদের কিরূপে 
সংসার চলে ? 

বোগী-মা! ইহার। পারের পয়স। লইয়। থাকে । কিন্তু ফকির বৈষ্ণব, 
দণ্ডী, সন্ন্যাসী প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগের নিকট পরসা গ্রহণ করে না। ভারতের 
বে এত ছুদ্দশা, রোগ-শৌক-দরিদ্রতায় দেশে হাহাকার উঠিয়াছে, তথাপি 
প্রাণসম ধন্মকে ছাড়িতে পারিতেছে না। এখনও মুষ্টিভিক্ষা করিয়া সহস্র 
সহ লোক জীবন ধারণ করিতেছে । শুনিয়াছি ইংরাজেরা এই মুষ্টিভিক্ষ 
দান করাকে অসভ্যতা বলেন । কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি, এই অপসভ্য রীতির 
অভাবে ইংরেজদের সহর লগুন নগরেই দশ সহস্্েরও অধিক ছুঃখী নিরাশ 
ভিক্ষুক পথে পথে-বান্রিদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । সাক্ষা্ভাবে দয়৷ না করিয়া 
লোকের প্রাণ নিষ্টুর হইয়া যায্স। সকলে চাদ। ক্রিয়া ছুঃখীর জন্ত দাতব্য- 
আশ্রয় নির্দিষ্ট হইল, ছুঃখী দেখিলে বল। হইল-_দাতব্য আশ্রয়ে বাও। কিন্ত 
সেখান্বরার কর্চারীদিগের স্বদয়হীন ব্যবহারে দুঃখী সেখানে যাইতে চায় না। 


উপদেশ-সংগ্রহ 


সে গেল না, আর আশ্রয় পাইল না। ক্রমে পথে পথে জন্থ্য তস্কর হইয়। দিন 
যাপন করে। এক্রপ প্রণালীতে লোকের প্রাণ দয়াশৃন্ত হয়। দুঃখীও নিরাময় 
হয়। তথাপি চাদাদান সভ্ততা, আর সাক্ষাৎভাবে মুগ্রিভিক্ষা দ্বারা ছুঃবীকে 
আশ্রয়ে রাখা অসভ্যত। 11! এ হুঃখের কথা বলি কাকে, শুনে কে? ইংরাজ 
আজি দেশের রাজা, গুরু, আদর্শ । যাহা ইংরেজ বলিবে তাহাই সতত বেদ- 
বাক্য। এই সকল নৌকার মাঝি মালীরা ইংরাজী অন্থকরণ শিক্ষ। করে নাই, 
তাই আমরা বিন! পয়সায় পার হইলাম । এস মা, একটু চলে এস! 

মাশাবতী--বড় কেশে বন, মানুষের মাথা ঢেকে যায়। এপথে একা 
(বত আমার সাহস হয় ন।। 

যোগী কেন মা, মানুষ কি কখনও একা থাকে ৮ যিনি বিশ্বনাথ, তিনি 
থে সঙ্গে সঙ্গে । 

আশাবতী--একথ। সত্য । কিন্তু যতদিন আমি তাহাকে সর্কস্থানে ন 
দেখ, ততদিন মুখের কথায়, পুস্তকের লেখায় সাহস হয় না। একজন পাচ 
বংসরের বালক সঙ্গে থাকিলে মনে বল থাকে, কিন্তু পরমেশ্বরকে সর্বাব্যাপী 
বলিতেছি, অথচ অন্ধকারে এ গাছ-তলার যাইতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। 
একটী আলো সঙ্গে থাকিলে ভয় দূর হয়। জ্যোতির ঘরের মধ্যে আছি, 
তথাপি ভয়। অতএব মুখে পরমেশ্বর আছেন বল! নাখ্বলা সমানই । 

যোগী--মা আশাবতি ! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য কণা । ঈশ্বরে 
এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লাভ না করিয়। বাহার! বণ্ম ধশ্ম বলিয়া আন্দোলন করি 
বেড়ায়, তাহাদের দৃষ্টান্তেই জগতে নাস্তিকত। বদ্ধিত হহতেছে। কারণ থে 
ব্যক্তি মুখে পরমেশ্বর পরমেশ্বর করিতেছে, কিন্তু আচরণে নাস্তিক, তাহাকে 
দেখিয়া লোকে মনে করে যে ধম্ম ধশ্ম বলিয়৷ বাহার! গোলফোগ করে, 
তাহারা ভগ্ড। 

আশাবতী-_-ইহাঁও তাহার! বাড়াবাড়ি করিয়! বলে । কথার সঙ্গে আচরণ 
না মিলিলেই যে নে ভণ্ড হইল, তাহা নহে। যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া কথা ও 
কাষ্য এক করিতে পারিতেছে না, কিন্তু যত্ব করিতেছে, তাহাকে ভণ্ড বলা বাদ 
না। যেজানিয়া শুনিয়। কপট ব্যবহার করে, সেই ভণ্ড, চোর ? তাহ দ্বার 
সকল পাপই সম্ভব | 

যোগী-- সত্য, মা, সত্য । ঠিক বলিয়াছ। এই যে আশ্রমে আসিগ্াছি |. 
কুপটার ধার দিয়া এস। | 


খগ উপদেশ-সংগ্রং 


আশাবর্তী--( মাজীর চরণ ধারণ পূর্বক )মা ! আজি আমার হ্ষপ্রভাত, 
'জন্ম সার্থক । অনেক দিনের আশা! পূর্ণ হইল। 

মাজী- কেন মা! এত দৈন্য কেন মা! ভক্তিভরে ভগবানের নাম কর, 
সকল আশা পুর্ণ হবে! যতদিন ভগবৎপদারবিন্দস্থধান্বাদ না হয়, ততদিন 
বিষয়তৃঞ্তার নিবৃত্তি হয় না। বিষয়তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হইলে মন্ুষা স্বখ-দুঃখ, 
রোগ- শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হয় না-_বিষয় ভোগে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না. 
খধিরা বলিয়াছেন “ভূমৈব স্থখং নালে সৃখমন্ডি”__অনস্তেই সখ, অল্পে সখ 
নাই। তবে দেখ মা! পরমেশ্বরই অনন্ত, আর সকলেই অল্প। সেই 
অনস্তকে না পাইলে আশার বিরাম হইবে কেন ? শৈশব হইতে আমরা বড় 
জিনিষই ভালবাসি । কেবল যে বড় ভালবাদি তাহা নে, বড় ভালবাসি, 
সুন্দর ভালবাসি, মঙ্গল ভালবাসি, পুরাতন ভালবাসি, ভালবাস! ভালবাদি। 
এই সমস্ত বস্ত যতদিন না পাই, আশা মিটে না। অবশেষে দুরাশার টানে 
পড়ে সংসার-প্রাস্তরে দৌড়া-দৌডি করে প্রাণ যায় । 


যোগী-_-শান্ত্রেও আছে, 


““ভিগ্যতে জ্দয়গ্রন্থিশ্ছি্ছ্ন্তে সর্ব্সংশয়াঃ | 
ক্ষীরস্তে চাস্ত কম্মাণি ত্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 


পরাৎ্পর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে হৃদঘ়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সংশর নকল 
সুরীভূত হয়, কণ্ধ ক্ষয় হইয়া ষায়। 
মাজী- আহা, কি সুন্দর উপদেশ ! ইহা শ্রবণেও প্রাণে আশার সঞ্চার 
হয়। পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে এঁরপৃ অবস্থা হয়। তবেত তীহার দর্শন 
পাঁওয়! যায়, বিশেষতঃ তাহাকে না দেখিলেও প্রাণ সুস্থ হয় না, আচ্ছা বাবা: 
ধন্য ধন্ত ] 
_ আশাবতী--করিতে পারিনা এই দুঃখ । 
মাজী--সকলই শনৈঃ শনৈঃ হইয়া থাঁকে ; কিছুই এক দিনে হয় না। 
আশাবতী--আপনাঁর আশ্রমের পশ্চিম দিকে একজন বাঙ্গালী বাবুকে 
দেখিলম, তিনি কে ? 
মাজী-তিনি আগে ওকালতী করিতেন, এখন সব ছাড়িয়া ধিদ্রসকি্ 
হুইম্বাছেন। 
“জাশাবতী- খিয়সাফ কি মা! ? 
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মাজী--ও সকল ইংরাজী নাম। আমার নিকট কর্ণেল অল্কট নামে 
একজন সাহেব এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং আর একজনের মুখে. 
( অথাৎ দৌভাষীর দ্বারায় ) হিন্দু শাস্ত্রের প্রশংসা করিলেন । শুনিলাম, ভিনি 
নাকি বাঙ্গালী বাবুদিগকে যোগ শিক্ষা দেন। তার যোগ শিক্ষার একটী সভা 
আছে, তাকে থিয়সফি বলে। 

'মাশাবতী-_বাবুর। পাহেবের কাছে বষোগ শিখছেন কেন । দেশে কি 
যোগী নাই ? 

মাজী-সে কেমন জান ! নিম্মল গঙ্জাজল পান না করিয়া নদ্দমার পাকে 
গঙ্গাজল ঢালিয় সেই কাদাজল পান করিলে যেমন স্থবুদ্ধির কাস্য হয়, ইহাও 
তদ্প । তবে এখন সাহেব যা! বলে, সকলে শ্রদ্ধাপূব্বক শ্রবণ করে । এদেশের 
যোগী দেখিতে অসভ্য, তার কখ! শুনিতে প্রবাতি হইবে কেন? 

আশাবতী-মা ! ঠিক খলেছেন। সেদিন গরার আকাশ-গঞ্গার বাবাজী 
একটা বাবুকে বলিলেন, বে আমি ধ্যানে দেখিয়াছি, বৃক্ষগণ নিত্রা! যায় । বাবু 
খুব হাসিল। সেখানে একটি ভক্ত ছিলেন, তিনি বলিলেন, কেন বাবু, 
আপনি হাসিতেছেন কেন; সে দিন আমেরিকার একধানি ইংরাজী পত্রিকায় 
'লিখিয়াছে, যে বৃক্ষের! নিপ্রা। যায়। আমি পরীক্ষ/ করিয়া দেখিয়াছি) বাবু 
বলিলেন, বটে, তবে ত কখা সত্য । দেশের এই হরগতির মধ্যে, যদি কোন 
শাহেব কপা করিয়। আমাদের ছুভাগ্য ভারতের প্রাচীন কা কলাপের প্রশংসা 
করেন, তা সৌভাগ্যের কণা । 

মাজী-__হা মা! অলকট সাহেবের দ্বারা উপকার হইতেছে । আগে 
াবুরা এদেশের শাস্ত্রাদিকে ঘ্বণা করিয়! পাঠ করিতেন না। অল.কট সাহেব 
শাস্ত্রের প্রশংসা করাতে অনেকে শাস্বালোচন। কগ্সিতেছেন ; কেহ কেহ প্রতি- 
'দন গীতা ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন। 

যোগী--আহ1। ভারতের কল্যাণ হউক, ছুদ্দশার দিন তিরোহিত .হউক, 
ঈননা জন্মভূমি, তোমার কল্যাণ হউক । 

মাজী--গোলাপ গাছে গোলাপ ফুল হয়। মা আশাবতি ! তোমাতে 
তামার গুরুর রং ফলিয়াছে। জন্মভূমি জননীকে যিনি এত ভক্ত করেন, 
হুমি তার শিষ্যা, এইজন্য আপনাকে ছুঃখিনী বলিয়াছ। জন্মভূমির ছুঃখ দূর 
চরিতে, স্বার্থত্যাগই একমাত্র উপায়। ধর্মই স্বার্থনাশের একমাত্র .হেতু ৬1 
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অর্ভও্ধ ষে কেহ আজি এই ছুদ্দিশীর দিনে ভারতে সি রসিরি দ্বার খুলিয়! 
দিবেন, তিনিই ভারতের পরম বধ | 

যোগী--মা! আশাবতি ! চল মা, আমরা তৈলঙ্গন্বামীকে দর্শন কও 
তিলভাগ্ডেশ্বরে গমন করি। (কিছু দূর অগ্রসর হইয়া) এ দেখ, স্বান্মজী 
বসিম্না আছেন । 

আশাবতী তৈলঙ্গন্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া পদ-ধুলি গ্রহণ করিতেন। 
পরে বলিলেন :-- 

প্রভো! আমি স্ত্রীলোক, অতি অজ্ঞান, কিছু জানি না; আমার অপরাধ 
লইবেন না। আপনি ম্হাঁপুরুষ, জ্ঞানের সাগর, আপনাকে পাইন! আমার 
কত কথ! জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ হইতেছে । আমার প্রশ্ন এই যে জগনে 
উপান্য দেবতা কত জন? এবং তাহার! কে? 

তৈলঙ্গস্বামী প্রস্তরথণ্ড দ্বারা দেবনাগর অক্ষরে লিখিলেন--“উপাস্য ন্বেতা 
এক । ঘযেব্যক্তি যে কোন নামে, বে ভাবে পূজ। করুক, সেই একেরই পৃজ। 
করে। কারণ দেবতা এক মাত্রঃ অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় নাই । তিনি শিব 

অর্থাৎ মঙ্গলং। 

আশাবতী-তীাহার রূপ কি? 

তৈলঙ্গস্বামী--তিনি সচ্চিদানন্বিগ্রহ, যোগিগণের হৃদয়রগুন । 

আশাবতী-_তবে প্রতিমা-পূজা কেন ? 

তৈলঙ্গস্বামী__পৃজা ছুই প্রকার, সাবলম্বন আর নিরবলম্বন | প্রতিমা, 
জল, স্থল; চন্দ, ' সূর্য্য, বুক্ষঃ লতা, নদী, '্রর্বত, এইরূপ সৃষ্ট বস্তকে অবলম্বন 
করিয়া যে পূজা” তাহাই স্বাবলম্বন এবং নিক্ুষ্ট। যতদিন ব্রহ্ষসাক্ষাৎকার ন| 
'হুয় ততদিন উহার কোন একটা অবলম্বন না করিলে পূজা হন্ন না। ব্রক্ষ-দ্শন 
হইলে আর কিছুই অবলম্বন করিতে হয় না । সাবলম্বন পূজার মন্ত্র “ঘে দেবে! 
ঘটে, প্রতিমায়। জলে, অগ্নিতেঃ সর্বভূতে বিশ্বসংসারে, সেই দেবতা? 
নমস্কার 1” কিন্তু নিরবলম্বন পূজার মন্ত্র কেবল “ত্বং হি, ত্বং হি।” সাবলম্ব” 
পূজা সোপান, উহার কোনটাতে বদ্ধ থাকিলে প্রকৃত অবস্থ! লাভে বিলঙ্গ হর 

আশাবতী- প্রকৃত অবস্থা লাভের উপায় কি? 

তৈলঙ্গগ্বামী কোন উত্তর না লিখিয়। যোগাসনে বসিয়া সাধন-প্রালী 
দেখাইলেন । 
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ফোগী-_আশাবতি ! দেখ, দেখ, কি শোভা | যেন পূর্ণচচ্ছের উদয় 
হইয়াছে! কি উচ্চহাস! যেন রাজঘাটে হাসির তরঙ্গ আঘাত করিতেছে । 

তৈলঙ্গস্বামী ভাব সংবরণ করিয়া স্থির হইলেন। ধোগী ও আশাবতী 
প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। 

যোগী--চল মা! এখন তিলভাগ্ডেম্বরে যাই । 

আশাবতী --ভাঙ্করানন্দ স্বামীজীর নিকট আর একটী উদ্যানে যে বাঙ্গ।লী 
সাধুটীকে দর্শন করিলাম, তীহার বিনয় দেখিলে লক্জা হয়। আহা কি ম্ধ্র 
স্বভাব! তাহার দয়াও আশ্চষ্য। | 

যোগী-মহাত্মারা দয়ার সাগর। তাহাদের দয়ায় কত দীন দুঃখী 
প্রতিপালিত হয়। দেখিলে ত তৈলঙ্গম্বামীর নিকট আমর। ঘতক্ষণ ছিলাম, 
তাহার মধ্যে জলকষ্ট ও অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এবং দুঃখী ব্রাঙ্গণের উপনয়ন 
ও বিবাহ দিবার জন্য কত অর্থব্যয় করিলেন। সাধু মহাম্মার অর্থ সংগ্রহ 
করিম] এরূপ অনেক কার্য গোপনে গোপনে করিয়া থাকেন। 

আশাবতী--আপনি যে ভগবগ্দীত| পাঠ করেন, তাহাতে লেগ! আছে, 
যে সাধক অনন্যমনে ভগবানের শরণাপন্ন হন, ভগবান্‌ তাহার সকল ভার গ্রণ 
করেন। তিনি ভক্তের ষোগক্ষেম বহন করিয়! থাকেন--একছ1 সত্য. সন্দে্ত 
মাত্র নাই। সংসার'সক্ত মনুষ্য মাথার খাম পায়ে ফেলিয়! পরিশ্রম করে, 
তথাপি পরিবার ভরণপোষণে অক্ষম । অর্থের অভাব শিছুতেই যারন: | আর 
যাহার বিশ্বনাথ বিশ্েশ্বরের চরণে দেভমন অর্পণ করিয়া কেবল শাহারই 
পূজায় ও সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাহাদের ভাগার অযাচিত দানে পরিপূর্ণ । 
যেমন আয়, তেমন ব্যয়,স্থিতির ঘর শৃণা । দাতা যিনি ভাগারাঁ৭ তিনি, 
ব্যরকর্তীও তিনি; ভক্ত কেবল লীলা] দেখিয়া আনন্দলাভ করেন । এমব 
দয়ালু দাতা আর কে আছে? 

যোগীবর ও আশাবতী তিলভাগ্ডেম্বরে যাইয়! দেখিলেন, ঘে এক পাঠক 
মহাশয় তথায় শাহ্ধ পাঠ করিতেছেন। তিনি বাহির হইয়া উভয়কে বাসতে 
আসন দিলেন। 

আশাবতী-_আপনার পাঠ শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত উপকার লাম 
করিয়াছি । দয়া করিয়া উপদেশটা আমাকে বুঝাইয়া দিলে আমার উপকার 
য় 
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পাঠক__মা ! উপদেশ কি বুঝাইব? আমি আজিও উপদেশ বুঝিতে 
পারি নাই। প্রথমে সত্য, যাহা আছে তাহাই সত্য। আমি আছি, কিন্ত 
আমি কে? শরীর কি আমি? না, কারণ শরীর জড় পদাথ। আমি 
চেতন, শরীর আমার গৃহ । শরীর যন্ত্র আমি যন্ত্রী। কিন্ত আমি “কাথায় ; 
আমাকে দেখি নাই, চিনি নাই। তবে আমি আছি কে বলিল? 
জনশ্রুতি শুনিয়। যাহ। বলি, তাহা আমার নিকট সত্য নাও হইতে পারে: 
কারণ অন্য প্রকার শুনিলে পূর্বভাব পরিবন্তিত হইবে । যাহ! সত্য তাহার 
পরিবর্তন নাই; তাহ। নিত্য, ভ্রম-প্রমাদ-বজ্জিত এবং সমস্ত মানবজাতির 
সাধারণ সম্পত্তি । যতদিন আমাকে আমি না জানি, না চিনি, ততদিন আমি 
অসত্যে পড়িয়া রহিয়াছি । 

জগতের স্যষ্টিকর্ত। জগদীশ্বর আছেন । যতদিন আমি তাহাকে প্রত্যক্ষ না 
করি, কেবল শোন। কথ! বলি, ততদিন আমার পক্ষে পরমেশ্বর, জগদীশ্বর বল; 
বিড়ম্বন। । কারণ ছুদিন পরে কোন অবিশ্বাসী নাস্তিকের সঙ্গ করিলে বলিয়! 
উঠিব দঈশ্বর নাই,। ঘর্দি একবার তাহাকে প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইলেই 
আমার পক্ষে তিনি সত্য হইলেন । হাজার নাস্তিক “নাই নাই” বলিলেও 
আর পরিবর্তন হইতে পারে না। যতদিন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করি, ততদিন 
অসত্যে ডুবিয়া আছি। এজন্ঠ প্রথমে অপত্য হইতে সত্যেতে যাইবে, অন্ধকার 
হইীতে জ্যোতিতে যাইবে, মৃত্যু হইতে অমুতেতে যাইবে । সত্যশীল না হইলে 
অন্তান্য উপদেশ কেবল জনশ্রুতি মাত্র, তাহার কাধ্য হইবে না । অতএব আর 
উপদেশ আলোচন৷ না করিয়! আত্মতত্ব ও ভগবত্তত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া গত্যশল 
হও। সত্য না' জানিয়! সত্য জানি বলাই অসত্য । যে অসত্যকে পোষণ 
করে, নে আত্মাপহারী চোর; তাহা দ্বারা কোন পাপই অরুত থাকে না 
অতএব সরল হও, সত্যশীল হও, জীবন ধশ্মময় হইবে । 


পঞ্চম অধ্যায় 


[সাধারণ ব্রাক্গ-সমাজের সহিত গোস্বামি-প্রভুর সংস্ব সম্পর্ণ ছিন্ন হইবার পর, তিনি ঢাক 
সহরের উপকণাস্থত গেগারিয়া নামক স্থানে একটা স্বতন্থ আশ্রম নিশ্মীণ পূর্বক যথাশাস্ত্র এনাম-্রক্ষ 
প্রতিষ্ঠা করিয়। শিষাগণ পরিবেষ্টিত হইয়। স্বাধীনভাবে ধন্দ যাঁজন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে 
স্বীয় গুরুদেবের আদেশে গোম্বামি-প্রভূ প্রায় এক বৎসরকাল মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
এতদবস্থায় কেহ প্রশ্ন করিলে, তিনি কাগজে কিংবা! অন্য কিছুতে লিখিয়। উত্তর প্রদান করিতেন। 
এই সকল প্রশ্নোত্তর আশ্রমস্থ সেবকবৃদ্দ অতিশয় যত্রসহকারে সংগ্রহ করিয়। রাখিয়াছিলেন। 

গোস্বামি-প্রভুর শেষ জীবনে বন্ধ স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়তৃক্ত সাধু ভক্ত ও অপরাপর 
মহাননভব ব্যক্তিগণ ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইতেন; এবং তিনি তাহাদের প্রচ্থের 
যে সকল উত্তর প্রদান করিতেন, তাহা. শ্রীধুক্ত কুলদ৷ কান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত হুধন্যচন্র দাস, 
এসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় শিষ্য যথাষথ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। এতন্ডিম্ন কোন 
কোন শিষ্যের প্রশ্নে তিনি যে সকল উত্তর প্রদান করিতেন, ভাহাও তাহারা স্মরণার্থে লিখিয়! 
রাখিতেন। 

বিভিন্্ স্থান হইতে বনু পরিশ্রম স্বাকার পূর্বক গোশ্বামি-প্রভুর সেই সঙ্জল বিভিন্ন সময়ের 
কতকগুলি উপদেশ সংগ্রহ করিয়া এই অধ্যায়ে সম্গিবিষ্ট করা হইল। ] 


প্রশ্ন-পরমপদ লাভের অধিকারী কে? কাহাকে শোকে 
গভিভূত করিতে পারে না? ৃ 
উত্তরস্” 
গত্রন্মবিদ পরমাপ্পোতি শোকং তরতি চাত্মবিদ্‌। 
রসোব্রহ্ম রসং লব্ধ নন্দী ভবতি নান্বথা |” 
অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ পরমপদ্দ লাভ করেন; আত্মবিদ্‌ শোক হইতে মুক্ত হন; 
রসম্ববূপ ব্রন্মের রস লাভ করিয়া আনন্দ হয়, অন্য উপায়ে হয় না । 


সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়। শাস্ত্রমত বল? অজ্ঞানতা | 


বেদ উপনিষদে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে হিন্দুশান্ত্র বুঝিতে পারা কঠিন। | 
অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত-_এই সমন্ত তন্ন তন্ন করিয়া না দেখিলে ; 
ধশ্মের জটিল প্রশ্নের মীমাংসা! করিতে পারা যায় না। আদিপর্ক্ একটী বিষয়ের 
উল্লেখ, শাস্তি-পর্কে তাহার মীমাংস! রহিয়াছে । ব্রহ্মাগপুরাণে একটী বিষয়ের 


উল্লেখ আছে, তাহার সমস্ত অংশ মার্কগেয় পুরাণে । মনুনংহিতায় এক বিষয়, 
তাহার ব্যবস্থ। বৃহৎগৌতম-সংহিতায় | নির্বান-তস্ত্রে এক বিষয়ের উল্লেখ 
হইয়াছে, তাহার সমগ্র ভাগ রুদ্রধামলে । যুব সংহিতায় ও সামবের 
সংহিতায় ঘে সকল আখ্যায়ক!, তাহার মীমাংসা শ্রীমন্তাগবতে, বিষুণপুরাণে_ 
ইত্যাদি । ক্ৃতরাং সমস্ত শাস্্ না পড়িয়! শাস্ত্রের মত বল! বিড়ম্বন। ৭ 
অজ্ঞানত। মাত্র । 


ধন্মের বহির্ভাগ লইয়াই দলাদলি। 


সকল দেশে সকল সং্প্রদায়ে ধন্মের বহির্ভাগ অর্ধাৎ কনম্ম কাণ্ড লইয়া দন. 
দ্লি, ধশ্ম ও ধান্সমিকের পরিচয় । এই অবস্থা ভেদ করিয়া, প্রকৃত বাহা জীবনে 
ম্রণে সহায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলে ধর্মের মতামত লইয়| বিবাদ অনেক 
পরিমাণে চলিয়া যাইবে । 

প্রচলিত কোন ধশ্ম পূর্ণভাবে নহে। এক এক অংশ লইয়া এক এক 
সম্প্রদায় হইরাছে; স্থতরাং সকলের সঙ্গে একা আছে, কিন্তু আংশিক ভাবে | 


বস্তগুণ বুদ্ধিকে অপেক্ষা করেনা । 


নামে পাতকী উদ্ধার হয় ইহ বস্তগুণ। বস্তরগণ বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে ন'! 
অগ্রিতে হাত দিলে পুড়িবেই। ধাহার একটুও ভক্তি আছে, তিনি দা 
অভক্তির সহিত নাম করেন, তবে নে ভক্তিটুঞ্ু শুকাইয়া যায়। ভল্ব 
সহিত নাম করিবে । 

মানবের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ । 


মানবের যে জ্ঞান তদ্বারা হ্ষ্ট বস্তুর বিচার কর! যায়। ভগবত্-তত্ব ঘানবা 
জ্ঞানের অধীন নহে। ঝধিগণ অপরাবিগ্তা ও পরাবিদ্যাজ্ঞানকে “ছইভগ 
করিয়াছেন । 
“নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চ চক্ষুষা। 
অন্তীতি ক্রবতোহ্থাত্র কথং তছুপলভ্যতে 1৮ 
“নায়মাত্সা প্রবচনেন লভ্যো৷ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রতেন । 
যমৈবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তশ্তৈষ আত্ম! বৃথুতে তন্গৎ স্ব ॥” 


অর্থাৎ সেই পরমাত্মা বাক্য, মন ও চক্ষুর অগোচর। তিনি আছেন_এ? 
(বোধ ব্যতীত, জীবের তৎসন্বদ্ধে অন্য জ্ঞান লাভ কি প্রকারে সম্ভব হহতে 


রে? মন্ত্র তন্ত্র, তীক্ষ মেখা, কিংব। বহু শস্তাঙ্ঈশীলন হ্বারাও তাহাকে 
ওয়া যায় না। তিনি যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে কপা করিয়া বরণ করেন, 
কমাত্র সে-ই তাহাকে লাঁভ করিতে পারেন! ভগবান্‌ তাহার নিকট স্বকীয় 
[কপ প্রকাশ করেন। 

ময় ক্ষুদ্র কীট. তার এত অভিমান থে, সে আল্মজ্জানে ভম ঈশ্বরকে 
[1নবে ?--কখনই নহে? আত্মজ্ান দ্বার ঈশ্বরকে জান। দূরে থাকুক, নিজের 
"বর ছাঁড়। আত্মাকে পধ্যন্ত জানিতে পারে না। 

ভগবানে অবিশ্বাসই সমস্ত অশান্তির মূল 

দশবর অনন্ত ব্রহ্গাগ্ডকে কষ্টি করিয়। চালাইছেছেন ॥ বিপি-বাবস্থা, নিয়ম- 
£ণপী অব্য । প্রত্যেক পদাথে দুষ্টি করিলে সমস্ই অসান বোধ হয়। 
হা সষ্ট হইয়াছে, তাহারই ব্যবস্থ। আছে-_নিদম আছে । তবে একট ঝড় 
রব আপ্িক্য দেখিলে স্থ্টিকন্ভাকে অতিক্রম কবিঘ। বিচার করি কেন? 
এসপ্োষ প্রকাশ করি £কন ?-মূলে অবিশ্বাস । এই অবিশ্বাসের মূল কি? 
“বনিন্দা, ভিৎসা, দ্বেষ, আত্মন্থাথ-চিন্তা করিতে কবিছে এই ছুগতি উপস্থিত 
১51 এই জন্তা ধাম্মিকের একটা প্রণান লক্ষণ, ভিনি গ্রাণান্থেও পরনিন্দা 
কবেন ন।; আত্মপ্রশংস। বিষ-তুলা জ্ঞান করেন; হিমাকে হজদয়ে স্থান দেন 
পদ জীবে দয়াবান্‌ ও ভগবানে বিশ্বানী হইদ। সদা জীবন-দ'খ চলেন । 
*গনানের কাধ অবিশ্বাসী হইলেই অসুন্তেন । হয রাখ শ্খে, না হয় রাখ 
$খে, তোমার সম্পদ বিপদ আবার ঢইই লনান। ইঠহ দন্ম জীবনের 
পানচয় : ইহাতে সকলের দূষ্টি রাখ! আবশ্ঘক। 


ভগবানে যিনি আত্ম-সমপ্ণ কারন, ভগবান 
তাঁহার জন্য সব্বদ! নাস্ত । 

»গবান্‌ প্রথমে বামন অবতার হৃইয়। ধলি ন।মক নানবাস্মাূপ অন্থরের 
“ভ্ঞ গমম করেন । মগধ্য সংসারের ধন্স করিতে বপিরা অত্যন্ত অভিমান 
কাশ করে । আমি দত।, আনি জ্ঞানী, আমি ভক্, শান ইন্দিয়ম্বরূপ লমস্ত 
দ্বগণের রাজা । মনুষ্যের এই ধশ্মাভিমান দেখি পরমেশ্বর বামন হইয়।, 
"এর আত্ম! হইয়া মন্থষের নিকট ত্রিপাদ গ্রাথন। করেন । ত্রিপাদ শুণিতে 
প'নান্য, কিন্ত ইহাই জীবের সর্বস্ব । সত্তঃ, রজঃ তম:-ভগবান্‌ এই ত্রিপাদ 
মগ্কার করিলে, বিরাট মুক্তি ধারণপূর্ববক জীবের সর্বস্ব অধিকার করিয়া 


"-প্সর্ধবদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বামনদেব বলির দ্বারী হইয়। পাতালে 
ছিলেন। বস্ততঃ ষে ব্যক্তি ভগবানে আত্ম-নমর্পণ করে, ভগবান্‌ তাহার জন্য 
সর্ববদ! ব্যস্ত, জীবকে আর ভাবিতে হয় না। 

প্রশ্ন-ভগবানে অচল! ভক্তি হয় কিসে? কিন্নূপে তাহাতে 
মন সমর্পণ করিতে পারা যায়? 

উত্তর-_এ সম্বন্ধে খষি-প্রণীত শাস্ত্রে অনেক উপদেশ আছে, তাহা বলা 
নিপ্রয়োজন। উপনিষদে বিশেষ বিশেষ উপায় বলিয়াছেন । বৈষ্ণব-শান 
“ভক্তিরসামৃতসি্কু''তে অতি স্থন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। শ্রীমন্ভাগবত) 
ভগবদগীতা, ভক্তমাল--এই সমস্ত গ্রস্থ এবং চৈতন্য ভাগবত, টচৈতন্যচরিতামত 
গ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ করিলে, অনেক জন্মের স্ক্কৃতি বলে ভগবংভজনের 
জন্য প্রাণগত ব্যাকুলতা জন্মে। সেই সময় সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক 
তাহার উপদেশ মৃত অকপটে সাধন করিলে, ভগবান্‌ কুপ। করিয়া সাধককে 
আপন দাস বলিয়া মনোনীত করিয়া দর্শন দেন! সমস্ত সুন্দর বস্তকে খিনি 
রচনা করিয়াছেন, সেই পরম স্থন্দরের শ্রীঅঙ্গের কোন এক অংশ মাত্র দর্শন 
করিলে, মনুষ্য তাহার চরণ ছাড়া হইতে পারে না। 


প্রশ্ন কোন্‌ অবস্থায় জীবের ভগন্দর্শনের অধিকার জন্মে ? 


উত্তর-_-খধিগণ বলিয়াছেন, প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান_ -সর্ধভূতে তাহার প্রতাঙ্গ 
অন্গভব। দ্বিতীয় অবস্থা যোগ, আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ লাভ। তৃতীয় 
ভগবৎ সম্বন্ধ--পূজা অচ্চনা। এই অবস্থায় তাহার রূপ দর্শন হয়। সেইরূপ 
সচ্চিদানন্দমময়, তাহ! পাঞ্চভৌতিক নহে । রূপ বল! হয় এই জন্য, ঘে এই ভাব 
প্রকাশের অন্য ভাষ। নাই । 


লোকের সমক্ষে সাধক যতই হীন, মলিন বলিয়া 
পরিচিত হন, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল । 


প্রথমে যদি আমি ধার্মিক, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত-_এইরূপ অভিমান লাভ কবি 
চারিদিক হইতে লোক এরূপ সম্মান দান করে, তখন যদি অস্তর অসাধু, 
ধর্মহীন, অজ্ঞান, অভক্ত হয়, তবে পূর্বের সম্মান বজায় রাখিতে গিয়া মান্ল 
ক্রমেই কপট হুইয়! ঘোর পাপের মধ্যে ডুবিতে থাকে । এ জন্তু লোকের সমঙগ 
নিজে যতই হীন মলিন রূপে পরিচিত হই, ততই মঙ্গল। এই বিপদ হইতে 
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রক্ষা পাইবার নিমিত্ত খধিগণ প্রতিদিন চারিটি উপায় অবলম্বন করিতে 
বলিয়াছেন । প্রথম স্বাধ্যায় অর্থাৎ ধশ্বগ্রন্থ-পাঠ, নাম ( গুরুদত্ত মন্ত্র) জপ। 
দ্বিতীয় _ সৎসঙ্গ | তৃতীয়-_বিচার ; সর্বদা নিজের অস্তুর পরীক্ষা করিতে হইবে । 
বদি আত্ম-প্রশংসা ভাল লাগে, পরনিন্দায় আমোদ হয়ঃ তবে আপনাকে নরক- 
গামী মনে করিতে হইবে । সাধুর সাধারণ লক্ষ"ণ এই যে তিনি আত্ম- 
প্রশংসাকে বিষবৎ অপকারী জানেন, পরনিন্দা অধশ্বের মূল জানেন । নিজের 
অস্তরের ধন্মভাব প্রতিদিন হ্রাস হইতেছে, ন! বৃদ্ধি পাইতেছে, এই.বিচারের 
সর্বদা প্রয়োজন । চতুর্২_দান; দান শব্দে ধষির1 দয়া বলিয়াছেন । কাহারও 
প্রাণে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া, শরীর, বাক্য ও অন্য কোনরূপে কাহারও 
প্রাণে কষ্ট দিলে দয়! থাকে না। বৃক্ষ লতা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মনুষ্য 
সর্দজীবে দয়া কর্তব্য । 


এই স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ, বিচার ও দান প্রতিদিন সাধন করিতে হইবে । কেহ 
কেহ ইহার সঙ্গে তপস্তা অর্থাৎ কর্শেন্দিয় ও জ্ঞানেন্দির সংযত করিতে অভ্যাস 
কর! প্রয়োজন বলিয়াছেন । এই উপায়ে সহজে নিবুভ্তি লাভ হইবে । 


কবীর ও গুরু-নানকের ধন্মে প্রভেদ নাই । 


কবীর ও গুরু-নানকের ধশ্মে প্রভেদ নাই । কবীর জোল। ছিলেন, এই 
জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় মধ্যে তাহার মত গৃহীত হয় নাই । উত্তব পশ্চিমে মেথর, 
ভোম, চামার এই সমস্ত জাতি কবীর-পন্থী । তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে 
তাহাদের পদধূলি না লইয়া থাক। যায় না। গুরুনানক ক্ষত্রিয় ছিলেন । এজন্য 
তাহার মত অবাধে সকলের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে । তিনি বেদ, পুরাণ, স্মৃতি 
এ উপনিষৎ সকল মান্ধ করিয়! উপদেশ দিতেন এবং মনমুরখী অর্থাৎ অশাস্ত্ীয় 
পস্ার অপকারিতা দেখাইয়া গিয়াছেন। 

নানক, সম্বন্ধে ছই মত। একমতে তাহাকে অবতার বল! হয়, অপর 
ঘ্তাবলম্বীরা বলেন. তিনি রাজধি জনক । জীবের দুঃখ দেখিয়! তাহারে 
উদ্ধারের জন্য নানকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। নানকের মত ও বৈষ্ণবের মত 
একই প্রকার। নানকজী কোন সম্প্রদ্ধায়-ভূক্ত ছিলেন না, এজন্য তাহার 
নতাবলম্বী লোকদিগকে নানকপস্থী বলে। “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ |” 
তিনি ভগবানের আদেশমত হ,“ব, গ, র ( হরি, বান্ুদেব, গোবিন্দ, রাম ) 
এই ছস্মাক্ষর বিশিষ্ট নাম দিতেন । 
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সকল দলে থাকিলে ধর্দ্দ লাভ হয় না৷ 


সকল দলে থাকিলে ধশ্মভাব বর্ধিত হয় না । অবিরত ধন্ম লাভ করিতে 
হইলে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের অধীন হইয়া সত্যকে অকপটে গ্রহণ, সংসারে 
সাহা ধন্মপথের অন্তরায়, তাহ! পরিত্যাগ এবং লোক-নিন্দা ও প্রশংস! অগ্রান্ 
করিতে হয়। 

পুরুষকার ও কৃপা । 

রূপা অনেক উপরের কথা । মান্ষের মন্ধুয্যত্বকে মানবীয় ধম্ম বলে, 
যেমন জলের ধন্ম শৈত্য, অগ্নির, ধন্ম উষ্ণত্ব ইত্যাদি । প্রত্যেক মন্তষা সাধন! 
করিলে, মানবীয় ধন্ম অতিক্রম করিয়া দেবত্ব লাভ করিতে পারে; এ 
দেবত্ব লাভে কুপা ভিন্ন উপায় নাই । কিন্তু মান্ষের প্ররূতি অর্থাৎ মনুষ্য 
ষদি নষ্ট হয়, তাহা সাধু উপায় দ্বারা পুনরায় লাভ করা! যায় ; এজন্য তাহাকে 
প্রায়শ্চিত্ত কহে। শরীরের মধ্যে চক্ষু একটা ইন্দ্রিয়; চক্ষুর দর্শন, ঘদি দৃষ্টিশক্তি 
নষ্ট হয়, তবে ওঁষধাদি দ্বারা আরোগ্যলাভ করিবে । মনুষ্যত্ব মধো অনেক 
গুণ আছে, তন্মধ্যে দয় প্রধান গুণ। এই দয়। যথার্থ ভাবে পরিচালিত হইলে 
অহিংসা মন্ুষ্যের স্বাভাবিক কাধ্য হইবে । এই মন্গষ্যত্ব হইতে উন্নত হইলে 
দেবত্ব, দেবত্ব হইতে উন্নত হইলে জীবাত্মা, পরক্রন্মের অসীম সভায় গ্রবেশ 
করিয়া! লীলারস সম্ভোগ করেন । 


ভগবান্‌ যখন যে ভাবে রাখেন তাহাতেই 
আনন্দ করিতে হইবে । 


একজন প্রার্থনা করিল, পপ্রভো ! তুমি আমার সর্বস্ব আমার বলিতে 
যেন কিছুই না থাকে, সমস্তই তোমার 1 পরমেশ্বর উত্তর করিলেন_€ে 
মানব, এমন কথা বলিও না। আমাকে যতকিঞ্চিৎ দাও, অবশিষ্ট পক 
তোমার থাকুক, তুমি জান নাযে কি কথা বলিতেছ।” ব্যক্তি কা? 
হইয়! বলিল, 'প্রভো ! তাহা হইবে না। আমার যেন কিছু না থাকে, মং 
তোমার হউক ।* পরমেশ্বর যখন তাহার বাড়ী-ঘর, আত্মীয়-বন্ধু, সমস্ত নঃ 
করিয়। পুত্রটাকে লইতে যান, তখন সে কীদিয়া বলিল,-প্রভে!! হি. 
.করিতেছ? আমি যে আর সহ করিতে পারিতেছি না। তখন ভগবান 
ভাহার সমস্ত প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন-*ঘএই লও, আগেই বলির1ছিণাম 
তোমার কণ্ম নয়।” 
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ভগবান্‌ যখন যে ভাবে রাখেন, তাহাতেই আনন্দ করিতে হইবে । আমার 
নিজের পছন্দ করিবার কিছুই নাই। “কাটের পুতুলি যেন কুহকে নাচায়* 
আমাকে সেইরূপ কর। তুমি যে জীবনের আধার ! 

প্রশ্ন-__গৃহস্থ কাহাকে বলে এবং গৃহস্থের কর্তব্য কি? 

উত্তর-_গৃহে বাস করিলেই যে গৃহী হয়, তাহা নহে । কারণ উদাসীন 
সন্ন্যাসীরাও গৃহে অথবা এরূপ কোন আবরণের নীচে বাপ করিয়া থাকেন, 
কিন্ধ তাহাদিগকে গৃহী বলে না। যাহারা পতি পত্বী একত্রে বাম করেন, 
তাহাদিগকে গৃহস্থ বলে। 

পরমেশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী এই ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন । নারায়ণক্ষপে 
তিনি পুরুষে এবং লক্ষ্মীরপে তিনি স্্রীতে রহিয়াছেন। স্ত্রী স্বামীকে নারায়ণ- 
কপে পূজ। ও ভক্তি করিবেন। আবার পুরুষ স্্ীকে লক্ষ্মী ভাবিয়া ভক্তি, 
আদর যত্ব করিবেন। ভগবান্‌ যে পুরুষে নারায়ণ ও স্্ীতে লম্ষ্মীরূপে আছেন, 
এই কথ] ভাবের অথবা কল্পনার কথা নহে। সত্য সত্যই তিনি স্্রীপুরুষে 
এরপ ভাবে বণ্তমান রহিয়াছেন । 

ঘে পরিবারে স্ত্রী স্বামীকে এইরূপে পূজা ও ভক্তি করে এবং স্বামীও স্ত্রীর 
শত অপরাধ থাঁকিলেও তাহা ক্ষমা করিয়া এইরূপ লক্ষ্মী ভাবিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি 
করে, সেই পরিবারে কখনও অশান্তি আসে না। পূর্বাকালে খষি-সমাজে স্ত্ী- 
পুরুষের মধ্যে এই প্রকার সাধন ছিল বলিয়াই, তাহার! সর্বদা পরমানন্দে 
খাকিতেন । স্ত্রীপুরুষের এই পবিত্র ভাবী রক্ষা কর! একান্ত কর্তব্য । 

অতিথি-সেবা গৃহস্থদিগের একটী প্রধান ধম্ম। অতিথি উপস্থিত হইলে 
তাহাকে খুব ভক্তভিপূর্ধক সেবা কর! কর্তব্য । উপযুক্ত আহারাদি দ্বার সেব৷ 
করিতে না পারিলে বরং একগপ্লাস জল দিবে । তাহাও না পারিলে, অগত্যা 
আসন দিয়া বসিতে বলিবে এবং ছুইটা মিষ্ট কথা বলিয়৷ বিদায় দিবে । 

গৃহস্থ পিতামাতাকে, গৃহে ঠাকুর দেবতা থাকিলে যেরূপ পৃজা করা হয়, 
সেই ভাবে সেবা! করিবে । পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দ্বেবতা মনে করিয়৷ পূজ। 
করিলে সহজেই ভগবানকে লাভ করা ঘায়। লোকে ইহ। বুঝে না। সে 
ষাত৷ হউক, দেবতার মত তাহাদিগকে পৃজা করিতে পারুক আর নাই পারুক, 
শক্তি অবশ্ঠই করিবে । 

শাস্ত্রে গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চ-যজ্জের ব্যবস্থা আছে । পঞ্চ-বজ্ঞ যথা £- 

১। দেবধজ্ঞ-_-উপাসনা, প্রার্থনা, পূজা ইত্যাদি । 
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₹। খাধিষজ্ঞ- _ধন্গ্রন্থ-পাঠি। 
৩। রাজযজ্ঞ-_রাজ কর দেওয়া ইত্যাদি । , 


৪। প্রাণিষজ্ঞ- প্রত্যেক দিনই পশ্ত, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী, 
দিগকে কিছু খাইতে দেওয়। ও বৃক্ষলতাদিগকে কিছু কিছু জল দেওয়া । 


৫। আত্মষজ্ঞ অথবা মন্রষ্য-যজ্ঞ--মন্থষ্যমান্রকেই কিছু না কিছু দান 
করা । 


গৃহস্থদিগকে এই ভাবে প্রত চলিতে হইবে। যে ইহা না করে, তাহার 
ধন্মলাভ হয় না! বেগুহে ইহা ন। থাকে, সেখানে ধশ্ম থাকিতে পারে ন|। 
এই পঞ্চযজ্ঞ ধশ্ধের ভিত্তিত্বরূপ। ধশ্ম ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । 


প্রশ্ন শ্রীমন্‌ মহাপ্রভূ-প্রচারিত বৈষ্ণব ধন্ম নৃতন, না শাস্ত্রে 
আছে? 


উত্তর--শ্রীচৈতন্ত যে ভাব/প্রচার করিয়া, হন্-শাস্সে তাহার উল্লেখ 
আছে। অতি পূর্বকালে সনক্, সনাতন সনন্দ ৪ সন উমার এই চরিজন, 
ও ব্রহ্মার মানপ-পুত্র নারদ, ইহারা সঙ সর্বদা একত্র হইয়। মিমির করিতেন! 
অহিংসাই ধর্ম, সর্বভূতে ' প্রীতি, তৃণের মত নীচ, বুক্ষের ন্যায় সভিষ্ণু, অমানী 
ও মানদ হইয়া, সর্বদা হরিনাম-ম্মুরণ, মনন, কীর্তন ইত্যাদি ভাব এই পা? 
জন প্রচার করেন, এই জন্ত ই'হাদিগকে আদি-বৈষণব বলে। সনৎকুমার- 
সংহিতা অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব-উপাসনা অগ্ভাপি প্রচলিত। কালের 
গতিতে এই বৈষ্ণব ভাব শ্ান হইয়া, যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কাণ্ড প্রচলিত হয়; 
ক্রমে উহা! এতদূর মলিন হয় যে, মহাপ্রভু যখন অবতীর্ণ হন, তখন মনসা 
পূজা, বিষহরির গান ও দুই একটা স্তোত্র মাত্রই ধশ্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। 
তখন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধশ্ম প্রচার করাতে লোকের উহা! নৃতন বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল। তজ্জন্য তাহাকে সমাজে অনেক কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হইয়াছিল । 


_ মহাপ্রভু যে বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করিয়া যান, বর্তমান সময়ে সাধারণ বেঞব 
দিগের মধ্যে তাহা ছুল্লভ হইয়া :পড়িয়াছে। পাঁচ সাত জন ধাহীরা আছেন 
দেখা যায়, তাহারা অধিক সময়ে নিঞ্জনে ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করেন। 
সময়ে সময়ে একত্রে হরিনাম করিয়াও কৃতার্থ হন। 
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ভগবদ গীতা ও শ্রীমন্ভাগবত উপনিষদের ভাস্স্বরূপ। 


ভগবদ্গীতা ও শীমপ্তাগবত, এই ছুই খানি গ্রন্থ উপনিষদের ভাষ্য-ম্বদূপ | 
গীতা এবং ভাগবতের প্রণালীতে সাধন করিলে, খধিদিগের প্রাণের কথা 
“সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” প্রভৃত্তি বাক্যের সত্যতা প্রতাক্ষ কর! যায়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 

প্রশ্ন শাস্ত্রে পাচ প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে, কলিযুগে 
কি প্রকারে সহজে মানুষের পারত্রিক মঙ্গল হইতে পারে ? 

উত্তর--পঞ্চদেবতা পূজা বিষয়ে ব্রশবৈবত্তপুরাণে মীমাংসা আছে। 
এতদূর অনুসন্ধান করিতে অভিলাষ না হইলে, প্রচলিত প্রণালী ষতে 
চলিলেই হইতে পারে ! উপাসন! ছুই নিয়মে প্রচনিত বৈদিক ও তান্ত্রিক । 
বঙ্গদেশে বৈদিক উপাসনা গ্রচলিত নাই বলিলেই হয়; কেবল গায়ত্রী সন্ধ্যা 
ব্রাঙ্ণগণ করেন । তাভার উপর তাঞ্কিক দীক্ষা লইয়া খাকেন। শান্ত, শৈব, 
গাণপত্য, সৌর, বৈষব-__ এই পঞ্চ উপাসনাপ্রণালীর কোন এক মন্ত্রে দীক্ষিত 
হন। প্রতিদিন পূজার সময় প্রথমে গুরুপুজা করিয়া এ পঞ্চ দেবতা'ব পৃজ। 
করিয়া পরে ইষ্টদেবতার পূজ1 করিতে হয়; ইহাতে নিষ্ঠা হইলে সকলই লাভ 
কর! যায়। 

নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থে আছে 2 

হরেনশম হরেনণম হরেনর্শমেব কেবলং | 
কলো নান্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্তোব গতিরন্যথা ॥ 

কলির দুর্দশা! দেখিয়! শান্ত্রকর্তগণ কলির জীবের জন্ত একমাত্র হরিনামের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । “হরি” এই কথাটি মাত্র হরিনাম নহে । যে নামে পাপ 
হরণ করে, তাহাই হরিনাম । কালী, কষ, রাম, দুর্গ! সমস্তই হরিনাম । 
ব্রাহ্মণের গায়ত্রী হরিনাম । নিরপরাধে হরিনাম গ্রহণ করিলে, অববন্ধন হইতে 
মুক্ত করে । মূল কথা, শাস্ত্র গ সদাচারের অন্থগত হইয়া ধম্মাচরণ করিলে ধন্ম 
লাভ হয়। 

দীক্ষা বীজ বপনের ন্যায় । 


দীক্ষা বীজ-বপনের ন্যায় । যে জমি প্রস্তত, তাহাতে বীজ্ত বপন করিলে 
অঙ্কর হয়। কৃষক বীজ-বপনের পূর্ধে অনেক যত্বে জমি প্রস্তত করে; জমি 
প্রস্তত হইলেও অসময়ে বীজ বপন করে না। কারণ প্রত্যেক শশ্যের সময় 
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আছে। বীজ মাটির শীচে থাকে । সেইরূপ দীক্ষার মন্ত্র হৃদয়-ক্ষেত্রে রাখিয়া 
সাধন-ভজন করিলে অঙ্কুর দেখ! যায়। জমি-প্রস্ততঃ সময় ও বীজ-বপন--এই 
তিনের উপর অনেক নির্ভর করে । 


/ স্বপ্নে দেবদর্শন ও তাহার উপকারিতা! | 


স্থপ্নে দেবদর্শন যদি প্রকৃত হয়, তবে বিষয়াসক্তি নষ্ট হইবে । এ দেবদর্শন 
বিষয়ে কখনই সন্দেহ হইবে না । তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ও তীহাকে স্পর্শ 
করিয়া যে আনন্দ হয়, তাহা! কখনই ভূলিবে না এবং মনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস 
হইবে,_আমি ধন্য হইয়াছি, উদ্ধার পাইয়ীছি । ঘাহ। প্ররুত দর্শন নহে, 
কেবল স্বপ্ন মাত্র, তাহাতে এরূপ অবস্থ! কখনই হইবে না। 

পূর্ব পূর্বব জন্মে ইষ্টদেবতা যে ভাবে যে মূত্তিতে সাধিত হন, সাধন-সিদ্ধির 
পূর্ব্বে সেই দেবতা! স্বপ্পে দর্শন দিয়া আকর্ষণ করেন । পূর্ব পূর্ধব যুগে সাক্ষা 
ভাবে দেখ! দিতেন । কলিতে সাক্ষাৎ দর্শন ও সিদ্ধিলাভ একই কথা; এজন্য 

ধপ্লে দর্শন দিয়া থাকেন । 

যে সকল ন্বপ্র মহাপুরুষেরা দেখান, তাহা সত্য হয় । 

অনেক সময় স্বপ্লেই মাঙষের চরিত্রের পরীক্ষা হয়। স্বপ্রে যখন দেখ বে. 
নানা প্রকার প্রলোভনে পশ্ড়েও চিত্ত স্থির আছে, কোনওদিকে বিচলিত 
হচ্ছেনা, তখনই ঠিক। আর হ্বপ্রে মানসিক একটু চঞ্চলতা হলেই বুঝিবে 
ভিতরের ছুর্বলতা যায় নাই । গুরুসম্পর্কে অথবা দেবতাসম্পর্কে যে সব স্বপ্ন 
দেখা যায়, তাহা সত্য বলে জান্বে। ওর ভিতর অসংলগ্র যা কিছু মনে হয়, 
তার, ও একটা তাৎপধ্য থাকে । ভাল স্বপ্ন দেখা একটা মহা সৌভাগ্যের 
বিষয়। বহুকাল সাধন ভজন ক'রে যে সব অবস্থা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, এক 
মিনিটের স্বপ্নে তাহা অনায়াসে লাভ হ'তে দেখা গিয়াছে । আমি যখন 
ডাক্তারী করিতাম, শক্ত রোগীদের চিন্তা হ'লে প্রায়ই পরলোকগত ছুগাচরণ 
ডাক্তার ন্বপ্পে আমাকে ওঁধধের কথা বলে যেতেন । রোগীদের তাতে অবাথ 
উপকার হ'তে দেখেছি । 


যোগ কাহাকে বলে এবং তাহার লক্ষ্য কি? 


যদ্দারা ভগবানকে লাভ করা যায়, তৎসমন্ই যোগ। “সংযোগো যোগ 
ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ |” অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্ার ঘে যোগ, 
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তাহাকে যোগ কহে। ইহা ভিন্ন ষে যোগ তাহাকে হঠযোগ কহে। কেবল 
নাম, পূজা, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, মনন ভক্তিযোগের অঙ্গ । 


শ্রিহরিনাম-জপ, ইহাও যোগ । প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের বহিরঙ্গ,_ ইহা 
করিলেও হয়, না করিলেও হয় । 

ঘযোগের লক্ষা-_-পরমেশ্বরকে লাভ করা অথাৎ জ্ঞান-চক্ষ (অস্তশ্চক্ষু) ছারা 
তাহার সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন করা, এবং তদ্রপ জ্ঞান-কর্ণে তাহার বাণী শ্রবণ করা, 
জ্ঞান-রসনায় তাহাকে আম্বাদন করা, জ্ঞান-নাসিকায় তাহার দ্বাণ লওয়া, জ্ঞান- 
ত্বক দ্বারা তাহাকে সুস্পষ্ট স্পর্শ করা। এইবূপ আমাদের সমগ্র আধ্যাত্মিক 
একুৃত্তির দ্বারা তাহাকে সম্পূর্ণ সম্তোগ করাই' ঈশ্বর লাভ। ইহাই মানবাত্মার 
অনস্ত কালের উপভোগের বিষয় এবং ইহাতেই তাহার অনন্ত উন্নতি নিঙর 
করিতেছে । ঈশ্বর-সহবাস ব্যতীত মানবের প্রকৃত ধম্মোন্নতি অসম্ভব । এই 
্রঙ্ম-সন্তোগেই প্রর্কত প্রত্যক্ষ বিশ্বাস হইয়। থাকে; নতুব। বিশ্বাস কেবল 
পরোক্ষ জ্ঞান মান্র। উক্ত সম্ভোগ যতই ঘনীভূত হয়, বিশ্বাস ততই উজ্ভ্রল ও 
সুদৃঢ় হইয়া উঠে, এবং মানব ধশ্মরাজ্যে ততই স্থুপ্রতিষ্ঠিত হন। 


শান্তর ও সদাচার না মানিলে খধষিদিগের 
পন্থার অনুসরণ হয় না। 
গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনামে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তবে ফলদায়ী হইবে, 
ইহা শাস্ত্রের শাসন । শাস্ত্র ও সদাচার ন। মানিলে খধিনিগের পথের অনুসরণ 
হয় না। 
ব্রাহ্মণের উপনয়ন পুর্বকালের বৈদিক দীক্ষা । 

আমাদের দেশে ব্রাঙ্গণের ষে উপনয়ন হয়, তাহা পূর্বকালের টিক 
দীক্ষা । গার্ভধান হইতে ব্রাহ্মণের দশকম্দ বৈদিক মন্ত্রে সম্পন্ন হয়। ইহ! প্রাচীন 
প্রথামাত্র, ইহাতে প্রাণের অভাব দূর হয় না! এজন্য সমস্ত বঙ্গদেশ কেন? সমন্য 

ভারতবর্ষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, সনস্ত দেশে তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচলিত । 

_কুলগুরু অর্থ পৈত্রিক গুরু নহে । 

শাস্ত্রে আছে, কুলগুরুর নিকট দীক্ষা লইতে হইবে । এই কুলগুরু অর্থ 
পৈন্তিকগুর নহেন। দেশে লোক অর্থ না বুঝিয়া পিতামাতার গুরুকে, 
২শগত গুরুকে কুলগুরু বলেন। কুলগুরু অর্থ? তন্ত্র-শাস্ত্রে আছে যিনি সাধন! 
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দ্বার অন্তনিহিত কুলকুগুলিনী শক্তি জাগ্রত করিয়াছেন, তাহাকে কুলপুর 
বলে। এইরূপ কুলগতরুর নিকট দীক্ষা না লইয়া, যার তার কাছে দীক্ষা 
লওয়াতে দেশের ধর্মের এত হুর্গতি হইয়াছে । 


. প্রশ্ন _কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণে আজকাল তেমন 
ফল পাওয়া যায় না কেন? 


উত্তর-_আজক্রকাল গুরুকরণ বড়ই সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। পূর্নে 
আমাদের দেশে যাহারা গুরু ছিলেন,_-সব সিদ্ধ-পুরুষই ছিলেন ৷ কুলকুগ্ুলিনী 
শক্তি জাগ্রত হ'লেই তাদের কুলপগ্তরু বলা হতো । এখন কুলগুরু বল্‌ে 
লোকে বংশপরম্পরা গুরু বুঝে । এখন ধাহার গুরুর কাধ্য করছেন, অনুসন্ধান 
নিলে জানা যায় তাদের কেহ ন! কেহ সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। কিছুকাল পূর্নেও 
সিদ্ধ-পুরুষদের বংশে ধাহারা গুরুর কাধ করতেন, সিদ্ধ না হইলেও তাভারা 
বড় বড় শান্তরজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। জ্োোতিষাদিও তাহারা ভাল জান্তেন্। 
কেহ দীক্ষাপ্রার্থী হইলে গুরুরা তাহার কোঠ্ি লইয়া জন্ম লগ্র ধরে গণন৷ 
করতেন । গণন দ্বার। দীক্ষার্থীর প্রকৃতি সাত্বিক, কি রাজমিক অথবা তাঁমসিক 
জে”নে নিয়ে, প্রকৃতির সহিত্ত কোন্‌ দেবতার বিশেয় সম্বন্ধ, তাহা স্থির করে 
নিতেন ।৬পরে এর ব্যক্তির দেহ মন ও প্রকৃতির সতিত চন্র, স্য্য, নক্ষত্র গগ্রচ, 
উপগ্রহ, এমনা ক সমস্ত ব্রক্মাণ্ডের অনুকুল প্রতিকূল কি প্রকারের ধোগাযোগ 
তাহাও নিরূপণ ক'রে নিতেন। তারপর যে সকল অক্ষর স্মরণে সমন্ত 
বিশ্বব্রন্মাণ্ড, তাহার গুণান্ুযায়ী প্ররুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অভিমুখে তাহাকে 
অগ্রদর হইতে সাহায্য করবে, তাহা একটি একটি করিয়া গণনা দ্বারা! বাহির 
ক'রে ফেলিতেন। 


পরে সেই সকল অক্ষরের সংযোজনায় মন্ত্র উদ্ধার করিয়া শিষ্যকে প্রদান 
করিতেন । এবং তদন্ুুযায়ী পূজা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা করিতেন ॥ এই প্রণালীতে 
দীক্ষা হইলে গুরুর কোন সাহায্য না পেলেও, শিষ্য যদি শরদ্ধাপূর্ববক মন্ত্র্জপ ও 
এঁ সকল ক্রিয়ার অন্থষ্ঠান করেন, তাহা ইহলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমক্ত ব্রঙ্গাণ্ডের 
এবং &ঁ দেবতার একট! সাহায্য পাইলে ইষ্টবস্ত-প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতে 
পারেন। ঠিক প্রকৃতির অনুযায়ী প্রণালী মত দীক্ষা পাইয়া সাধক যদি 
রীতিমত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার একটা ফল হতেই হবে। এজন্ত 
অনেক স্থলে দেখা যায়, গুরু সাধীরণ থাকলেও শিষ্য সিদ্ধি লাভ করেন। 
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বর্তমান সময়ে ঠিক এই প্রণালীর দীক্ষা প্রায় হয় না। শ্বীক্ত ঘরে একটা 
বৈষ্ণবপ্রকৃতি লোককে গুরু এসে বংশের প্রণালী অনুসারে, হয়ত শক্তির 
উপাসনাই দিলেন! আবার বৈষ্ণব-বংশের একটী শাক্ত ভাবের লোককে 
হয়ত বিষ্ু-মন্ত্রই দিয়া সেইমত নিয়ম-পদ্ধতি বলে গেলেন। এই প্রকার 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া সাধন-ভজন করায়, কোন উপকারই হইতে দেখ। যায় 
না। তামস ভাবের একটা লোককে সাত্বিক উপাসনা .করুতে হ'লে, তার 
যেমন প্রকৃতি, মন” এমন কি, শরীরের পধান্ত, অন্পরমাণুর প্রপয় ঘটাইয়াও 
সকল সাত্বিক উপাদানে গঠিত করুতে হয়। তাহা না হইলে সত্বগুণী দেবতার 
প্রসন্নত্‌ লাভ অসম্ভব । সেই প্রকার সব্বগুণীরও তামস দেব দেবীর উপাসনা 
করিতে হইলে এ প্রকার করতে হয়। এ সব সহজ নয়, এ জন্তই পনর বৎসর 
বয়সে কেহ সাধন নিয়া আশী বৎসর পধ্যস্ত জপতপ করিয়া, একটা দেব- 
দেবীর দর্শন বা রুপা প্রত্যক্ষ বিষয়ে কোন সাক্ষ/ দিতে পারেন না । আবার 
কেহ বা ছেলে-বয়সেই অল্প দিন সাধন-ভজন করিয়। নিজ উপাস্ত দেবতার 
কূপ বিষয়ে পরিষ্কার প্রমাণ দিয়! থাকেন । বর্তমান সময়ে যাহারা গুরুর কাধ্য 
করেন, প্রায়ই অন্য কোন বিচার না করিয়। শুধু বংশের ধারা ধ'রে তাহারা 
সাধন দেন বলিয়া অনেক অনিষ্ট হইতেছে । কারণ সাধন-ভজন করিয়া লোকে 
ফল না পাওয়াতে, মন্ত্রের উপর, ক্রিয়ার উপর এবং দেবদেবীর, উপর একট৷ 
অবিশ্বাস এসে পড়েছে । তবে কোৌলিক গুরুর নিকট বিধিমত দীক্ষা গ্রহণ 
করিলে, গুরু-শক্তির কোন সাহায্য না পেলেও অন্ত “পান অনিষ্টের তেমন 
সম্ভাবনা নাই | এবং সাধকের শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাকিলে উহ্ভাতে 
উপকারই হয়। কিন্তু অজ্ঞাত-কুলশীলের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করায় অনেক 
সময় বিষম বিপদ ঘটে । র 

প্রশ্ন সিদ্ধ পুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে কি কোন 
প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে? 

উত্তর-_বিচার-শৃন্ত হইয়া “কেহ সিদ্ধপুরুষণ শুন। মাত্রেই, তাহার নিকটে 
গিয়ে দীক্ষ! নেওয়া ঠিক নয়। সিদ্ধ তো কত রকম আছে! এ্রেতসিদ্ধ, 
কোন বিশেষ বিশেষ দেবদেবী-সিদ্ধ, এশ্বধ্য-সিদ্ধ ইত্যাদি । ধাহার যাহা 
স্ষল্প, তিনি তাহা লাভ করলেই তো সিদ্ধ হইলেন । আমি ঘা চাই+ মে বিষয়ে 
যিনি সিদ্ধ নন, তিনি আমাকে সেই পথ বলে দিতে পাবুবেন কেন 1 ও বিষয়ে 
সাহায্যই বা কি করবেন? যিনি যে বিষয়ে স্ধ, তিনি লেই পথই মাত্র বলিয়া 





্দিক্ঠে পারেন। সিদ্ধ হলেই মার সর্বজ্ঞ হ'লেন নাঁ_আর সিদ্ধ হলেই থে 
তিনিই ধান্মিকও হইবেন তাহাও বলা যায় না। ধর্শের সঙ্গে কোন প্রকার 
ংম্রব না রাখিয়াও কত লোক কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছেন । শুধু হঠ-ফোগ 
মাত্র অভ্যাস দ্বারা এশ্বধ্যেতে ক'রে কোন ব্যক্তি চন্দ্রলোকে; সূ্যলোকে, 
নক্ষত্রলোকে, সশরীরে অনায়াসে গতিবিধি করতে পারেন, অথচ তিনি নাস্তিক, 
ইহ] কিছুই অসম্ভব নয়। পূর্বে খধিপদবাচ্য হ্ইয়াও কেহ কেহ নাস্থিক 
ছিলেন। সুতরাং কোন সিদ্ধ ব্যক্তির নিকটেও পাধন গ্রহণের পুরেদ, তিনি 
কিসে সিদ্ধঃ সেটি বেশ ক'রে জে'নে নি'তে হয়। সাত্বিক প্রকৃতির একটি 
'লোক সিদ্ধ নাম শুনেই যদি একজন কাপালিক বা পিশাচসিদ্ধের নিকটে গিরা 
দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং পেই প্রণালী মত মছ্য মাংসাদি সংস্থষ্ট তামস সান 
করিতে থাকেন, তাহাতে তাহার আর কি উপবার হইবে? প্রকৃতির বিরুদ্ধ 
সাধন করিয়| সিদ্ব-গুরুর সাহাধ্য সত্বেও উপকার কিছুই হইবে না, বরং অনিষ্টই 
হইবে। এ জন্য দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে সিদ্ধ-পুরুষ জেনেও, রীতিমত তাহার 
সঙ্গ কিছুকাল করতে হয়। ক্রমে তাহার ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ, সাধন-ভজন 
দেখে, দি তার প্রতি চিত্ত তেমন আকুষ্ট হয়ে পড়ে এবং নিজের লক্ষ্য বিষয়ে 
তাকে নিচ্ধ বলে জানা যায়, তবেই তার নিকটে দীক্ষা নেওয়া যায়। এই 
প্রকার হইলে সিদ্ধ'গুরুর সাহাঘ) এবং নিজ প্ররুতির অন্গকুল-সাধন-চেষ্রার়, 
সিছি লাভ করুতে পারেন । 
 প্রন্ন__-সদ্গুরু কি? তার দীক্ষার বিশেষত্বই বাকি? আার 
এ দীক্ষা লাভ হ'লে কি অবস্থ৷ হয়? 
উত্তর--লদ্গুরুর নিকটে দীক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের | নেখানে “কান 
প্রকার কালাকাল, যোগ্যাষোগ্য বিচার নাই। তাহ! সম্পূর্ণ কৃপা-সাপেক্ষ। 
এই দীক্ষ। যে কোন অবস্থায় যথায় তথায় এরুমাত্র ভগবানের কুপাতেই তই 
থাকে । ভগবানই “সদ্‌্গুরু” | সদ্গুরু শিষ্য করেন না; তিনি গুরু করেন। 
শিষ্যের ভিতরে নিজের দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়। তাহারই সেবা-পৃছা 
করেন। শিষ্যের দেহ তাহার মন্দির । দেব মন্দিরে কোন প্রকার 'অপচার 
অনাচার হইলে, সেবক যেমন তাহা দেখিয়! লজ্জিত হন, দুঃখিত হন, শিঘোবঃ 
কোন ছুদ্দশা দেখলে এই গুরু তেমনিই নিজেরই সেবা পুজার ক্রট ভায়েছে 
মনে করিয়া মলিন হয়ে যান। সদ্গুরু প্রদত্ত নাম--নাম নয়ঃ অক্ষর নয়* বা 
একটা শব্দ নয়_-এই নামেই ভগবানের অনন্ত শক্তি। শিষ্যের ভিতরে এই 


শক্তি সঞ্চারই সদ্গুরুর দীক্ষা । এই দীক্ষা ভগবানের কৃপায় একবার কাহারও 
লাভ হইলে, তাহার নিজের আর কিছুই করিবার থাকে না। তাহার জীবনের 
সমন্ত কাধ্য' এমন কি প্রত্যেকটা শ্বাসপ্রস্বান পযন্ত সেই এক জনের 
উচ্ছাধীন। কুমীরেপোকার আরসোলা ধরার মৃত সদগুঞ্, শক্তি-সঞ্চার করে 
দাক্ষা দিয়ে শিষ্যকে ক্রমে আত্মসাৎ করিয়া লন । এ সঞ্থন্ধে শাঙ্ে আছে ₹₹- 
“দীক্ষা গ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেখ।” 
প্রশ্ন_ পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন সাধু নাকি পিনা সাধন- 
ভজনে হাতে হাতে ভগবান্‌ দর্শন করাইয়া! দিতে পারেন ? 
উত্তর--এঁ সকল গ্রেতাদির কাধ্য। দেবতা-সিদ্ি, পিশাচ-সিন্ধি, এখন 
এ সকল সাধন অধিক প্রচলিত। শ্রীবৃন্দাবনে একবার একটা পিশাচসিগ্ধ বাকি 
ত্বাহার পিশাচের দ্বারা একটী চতুরভূ্জ নারায়ণ মৃদ্ঠি দর্শন করাইয়া আমাকে 
কুলাইতে চাহিয়াছিল | ৬ নানা প্রকার দেবদেবীর মুঠ ধরিতে পারে। 
পুকৃত ভগদ্দর্শন ভইলে, 
ভিগ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্ে সনব পংশয়া: | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কম্মীণি তম্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
মথাৎ পরাত্পর পরমেশ্বরের দর্শন হইলে হৃদয়-গ্রন্থি অথাৎ মায়াজাল ছির় হয, 
সব্দ প্রকারের সংশয় বিদূরিত হয় এবং জন্ম-জন্মান্তরের সকল প্রকারের কম্ম 
ক্ষয় প্রীপ্ত হয়। এততপ্তিন্ন এক প্রকার অভ্ভৃতপূর্বব আন্ন্দরসে শরীর মন আপপ্পুত 
হয়। এই সকল অবস্থ। ন1 হইয়া বদি প্রাণে জালা আসে, অথবা কোন প্রকার 
ভর উপস্থিত হর, তবে বুঝিতে হইবে উহা! প্রেতাদির কাষ্য। 
ঘাহারা ভাকিনী-যোগিনী ও প্পরেতাদি সিদ্ধি লইয়া! থাকে, তাহাদের ৮12 
ভন্ম পত্যস্ত ভগব্ভজন হয় না । 
পশ্চিম দেশীয় আর এক প্রকার সাধু আছে, তাহার। স্বরোদয সাধন-প্রপ্রিয়া 
ছার! মান্থষের ছুই চারিটী মনের কখা বলিয়া তাদের শ্রদ্ধা আকপণ 
বিয়া, অবশেষে তাহাদিগকে বিপথে চালিত করে। আর একদল পাধু 
মাছে, তাহারা কর্ণ-পিশাচ সিদ্ধ। এই সকল পিশাচের সাভাযো হাহার। 
অপরের নাত পুরুষের নাম বলিয়! দিতে পারে । এই সকল ভগ প্রতারকেরা 
অনেক সমস্ব গীতা ভাগবতের শ্লোক আবৃতি করিয়াও সাধারণের শ্রদ্ধা আকনণ 
করিতে চোট! করে। সাধুগিরিই ইহাদ্িগের চিরস্তন ব্যবসায় । এই নকল 
লোক হইতে সর্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে । 


অন্তর্ধ্যামী রূপে ভগবানের পাপ কাধ্যে বাধা । 


যখন মনুষ্য অধশ্ম করে, তখন নারায়ণ তাহাকে নিবারণ করেন। যখন 
কিছুতেই শুনে না, তখন নারায়ণ পল।য়ন করেন। নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাং 
লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও ধীরে ধীরে চলিয়া! যান। তখন কেবল পূর্বব গৌরব থাকে। 
পুরাতন গৌরব বহন করিতে মস্তকে ক্ষত হয়। ক্ষতের দুর্গন্ধে লোকে নিকটে 
যাইতে দ্ধেয় না। তাহাতে হয় বিবাদ, লোকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া 
দেয়। 

প্রশ্ন--জীব কাহাকে বলে ? 
. উত্তর--জীব শব্দের অর্থ কেবল প্রাণী নহে, যাহা বদ্ধিত হয়, তাহাই 
জীব। . 

জীবে দয়া । 

স্থির সমস্ত সেই ভগবানেরই, সকলের মধেই তিনি বর্তমান। আমার 
মঙ্গল যেমন দেখেন, ক্ষুদ্র জীব তৃণ, তাহার মঙ্গলও সেইরূপ দেখেন। তিনি 
সকলেরই উদ্ধারের উপায় করিয়াছেন । 

ধশ্ম ও অধন্ম মনের অভিসন্ধির উপরে নির্ভর করে। 

ধন্ম অধন্থ মনের অভিসন্ধি অনুসারে । মন্ুষ্-সমাজ যাহ! পাপ পুণ্য বলিয়। 
স্থির করিয়াছে, তাচ। দ্বার। ভগবান বিচার করেন না। তিনি মনুষ্যের হৃদঃ 
দেখিয়া বিচার করিয়! থাকেন । 


ব্রাহ্ম-সমাজের হুর্গতির কারণ । 

রামমোহন রায় মহাশয় খধিদিগের পন্থা অন্ুদরণ করেন। পেই পন্থা! হারা 
হওয়াতে (ব্রা্মপমাজের ) নানা দিকে গতি । শাস্ত্র ও সদাচার “ভিন্ন অন্ত পথ 
দিয়। যদি ব্রহ্মলোকেও কেহ লইয়! যায়, তাহাও যাইবে না। কারণ দৈবাং 
দুই এক'ব্যক্তি পূর্ব জন্মের স্ুুকৃতি বলে অন্য পথে সংগতি পাইতে পারেন। 
কিন্ত যাহাদের প্রথম আরম্ত, তাহার! ঘোর অন্ধ তামসে ঘুরিয়া বেড়াইবে, ইহা 
খধি-বাক্য। 

শাস্ত্রে ধন্মের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে কেন তাহার মীমাংসা । 

শিশুর আহার এক প্রকার, বালকের আহার এক প্রকার, যুবার আহার 
এক প্রকার, বৃদ্ধের আহার এক প্রকার, রোগীর আহার এক প্রকার। 


উপদেশ-সংগ্রহ ৯৭ 


প্রতোকে আপন আপন আহারে পুটি-লভ করে । এক জনের আহার আর 
এক জনকে দিলে তাহার জীবন নঈ হয়। ধন্ম স্থদ্ষেও তদ্রপ। দেশ, কাল, 
পাত্র-ভেদে ব্যবস্থা, অধিকারী-ভেদে উপদেশ। 

৮ 


অদ্বৈতবাদ মত নহে। 


অছৈতবাদ মত নহে, আত্মার এক প্রকার অবস্থা । জীবাত্মা পরমাত্মার 
মহিত মিলিত হইলে, তখন আত্মা আপনাকে ভুলিয়া যান। যাহা দেখেন, 
কেবল ব্রহ্গ-সন্তাই দেখেন । অনস্ত সাগরে একটা জলকণ প্রবেশ করিলে, 
সে চারিদিকে সমুদ্রের হিল্লোল কল্লোল দেখে, কখনও ডোবে, কখনও ভাসে । 
আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। ইহা না হইলে খষি-মুনিগণ এত পরিশ্রম করিয়া 
নীধন করিতেন কেন? ইহাই পরম গতি, পরম সম্পৎ। 


কন্ম-্প্রারন্ধ, সঞ্চিত, বর্তমান । 


চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া একবার মানুষ হয়; সেই জন্মে ষে 
 কশ্ম করে, তাহাকে প্রারক্ধ, সঞ্চিত, বর্তমান বলে! এই জিবিধ কন্ম শেষ 
করিতে অনেক জন্মম্তুযু হয়-তাহা মানব-জন্মের ঘটনা মাহ । এইরূপ 
। কম্মকল ভোগ করিতে করিতে, সুল, সুক্ষ, কারণ এই ডিবিধ দেহ নষ্ট হইয়া 
যায, তখন জীব মায়া হইতে মুক্ত হয়। 


মনুষ্য জন্ম পাইয়া ভগবদ্ভজন ন1! করিলে পুনরায় অধ্োগতি হয়। 


মন্ত্রষ্য জন্ম পাইয়া যদি ভগবানের ভজন-পূজন না! করে, তবে পুনর্ধার 
(অধোগতি হুইস্সা চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে থাকে । মনুয্ব-জন্ম 
পাইয়৷ ষ্দি একবার ভগবানের নাম শুনার মত শুনে, বলার মত বলে, 
ডাকার মত ভাকে অর্থাৎ শিশু যেমন মা শব্দ শুনে, মা বলিব! ভাকে, তাহাতে 
মা শিশুর নিকট দৌড়িয়া আলেন, এইরূপ হইলেই কাধ্যসিদ্ধ হয়। 
ভিদ্যতে হ্ৃদয়গ্রস্থিশ্ছিদস্তে সর্ববসংশয়াঃ 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 


অর্থাৎ পরাৎপর পরমেশ্বরাকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রস্থি ( মায়া-পাশ ) ভেঙ্ব 
(চি সমত্ত সংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্দ ক্ষয় হয়। 


৯৬, উপজেেশসসংগ্রহ 


এই প্রতারপাম় সংসারে এক হরিনাম ভিক্গ সহজ 

| সুখের বস্তু আর কিছুই নাই । 

মায়া_বান্তবিক মায়া কি? যদি বল সংসারে পরম সুখে আছি-হহা 
ছাড়িয়া কোথায় যাইব % সংসারে কে তোমাকে ভালবাসে ? একটু বিচাৰ 
করিয়া দেখ__অধিক স্থানেই প্রতারণা । কোন স্থানে স্ত্রী স্বামীকে রুত্রিম প্রণয় 
দেখাইয়া অন্তকে ভালবাসিতেছে, কোন স্থানে স্বামী স্ত্রীকে প্রতারণা করিয়া 
অন্ত নারীতে আসক্ত । কোন স্থানে পুত্র পিতাকে বধ করিয়া বিষয় লইতেছে; 
কোন স্থানে পিতা পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া অন্যকে সুখী করিতেছে । তবে 
ংসারে মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে, কৃষকদিগের মধ্যে কিছু কিছু ভালবাসা ও 
ভক্তি দেখা যায় । যেখানে অর্থের সম্বন্ধ, সেখানে ভালবাস ছুল্লভ। বস্তৃতঃ 
ধনীদিগের ন্যায় যথার্থ বন্ধুহীন লোক অতি বিরল । সকলেই টাকার জন 
ভাঁলবাসিতেছে, হাসিতেছে, মুখপানে চাহিয়া আছে। রোগ-শুশ্বষা অথের 
জন্। এইরূপ সংসারে ভ্রমণ করিয়া দেখিলে সংসারে যথার্থ স্থখী কে, ইহ! 
বাহির কর! স্ৃকঠিন। তবে যে ভালবাসার মধ্যে কোন প্রকার স্বাথ নাই, 
এরূপ লোৌক যদি সংসারে থাকে, তাহারাই স্থখী। ইহাদের সংসার--মংসার 
নহে-ন্বর্গ, আর সকলই অসার-_অসারের অসার । 

একমাত্র হরিনাম ভিন্ন সহজ স্থখের বস্তব আর কিছুই নাই। বাথ 
ভালবাসা হইলে মায়া হয়। সেভালবাসা কোথায়? বরং বিচার কৰা 
দেখিলে সংসার অসারই বোধ হয়। প্রকৃত মায়া হরিনামে, সংসারের কোন্‌ 
স্থথের জন্ মাঁয়া হইবে? 


কোন ধর্ম-পন্থা গ্রহণ কর! মাত্রই কেহ মুক্ত হয় না। 


রোগী হাসপাতালে গিম্া আশ্রয় লওয়া মাত্র আরাম হয় নাঁ। উধব থা" 
কুপখ্য কর্বেনা, যথার্থ স্থচিকিৎসকের তত্বাবধানে থাকৃবে, নিশ্চয় আর? 
না| 


হ'বে। সেইরূপ কোন সাধন্-পস্থা গ্রহণ করিবামাত্রই কেহ মুক্ত হয় ৭ 
সাধনের পরিণত অবস্থার নামই মুক্তি । 
নামের সঙ্গে নামের বাচ্য কে, তাহ! স্ুন্দররূপে বুঝিতে 
হয়, নচেৎ শুধু নামের দ্বারা ফল পাওয়া যায় না । 
পাচ বৎসরের শিশু, তাহাকে ক্ষেত্রতত্ব কিংবা! জেঠাতিষ শিক্ষা দিলে 
ক্ুইবে না; অথচ সাধারণ সত্যে সকলেরই অধিকার আছে,। জগৎকে একমাঃ 


উপদেশ- সংগ্রহ ৯৯ 


নাম উপদেশ দিলেই যথেষ্ট হয় ? কিন্তু কাহার নায ইহা দুচরূপে বিশ্বাস করিতে 
হয়.। যেমন হরি শব্দে সুধ্য, চন্দ্র, অশ্ঃ লিংহ, বানর এ সমস্ত বুঝায় এবং 
হরিনামে পাপহরণকারী ভগবানকেও বুঝাম্ম ; এজন্য নামের সঙ্গে নামের বাচ্য 
কে, তাহা স্ুন্দরকূপে বুঝিতে হয়। ব্রদ্ধনীমে জগণ্, ব্রহ্ম ও আশ্রজ্ঞানবিৎ, 
এইরূপ অনেক অর্থ আছে; এই জন্ত প্রথমে বস্তজ্ঞা-নর প্রয়োজন । এই 
জগতের একজন কর্তা আছেন -এই বিশ্বাস যাহার আছে, তাহাকে কেবল 
নাম উপদেশ দিলেই হয়” অন্য উপদেশের প্রয়োজন হয় নাঁ। সকলেই মুখে 
বলেঃ একজন কত্ত আছেন, ইহা বিশ্বাস নহে) কারণ একটু বিপদ আপদ 
হইলেই, আর কর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখিতে পারে ন।। 

যে আর কিছুই জানে না, কেবল শিশুর শা রোদন করে, সেই শিশুর 
ন্যায় অন্তরের অবস্থা! হইলেই এক নামেই নামীকে পা রয় যায়| 


চৌরাশী লক্ষ ফোনি ভ্রমণ করির। জীব 
মনুষ্য জন্ম লাভ করে । 


শাস্ত্রে আছে জীব চৌবাশী লক্ষ যোশি এরমণ কবিয়া তবে মম্গষ্য জন্ম লাভ 
করে। নৃতন মন্ুম্ক-জন্ম যাহাদের, তাহার। ঞুকী, ভীল প্রভৃতি নিরক্ষর বন্ধ 
লোকের মধ্যে দশ জন্ম পধতন্ত অবস্থিতি করে । পবে নিকটবভী লোক-সমাজে 
জন্মগ্রহণ করে । এইরূপ অনেক জন্ম পরে তন্বজ্ঞানেব কাশ হয় ।  বিষয়- 
জ্ঞান প্রথম জন্ম হইতেই লাভ হইতে থাকে | 


শাস্ত্র ও সাধুমহা পুরুষে শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিদ্বার। সভা-সমিতি 
হইলে তদ্বার। দেশের বিশেষ উপকার হইবে । 


এখন শ্রদ্ধাবান্‌ লোক পাওয়া ঘ'ইভেছে না, সকলেই মহাস্মাদিগকে পরাক্ষ। 
করিতে চীায়। একবার পরীক্ষ। দিলে আবান চায়। পথন অদ্ধাবান্‌ লোকের 
সংখ্যা অধিক হইবে, তখন তীাহার। যদি পভ করেন, সেই সভা দ্বার। বিশেষ 
উপকার হইবে । ইহার মধ্যেই অনেক ইতরাছা শিক্ষিত লোক শান্ত ও 
নহাম্না্দিগকে বিশ্বাস করিতেছেন । শান্স-চচ্চ। 'আরন্ত হইয়াছে । ঠহার। 
খন ক্রিয়াশীল হইবেন, তখন অপূর্ব ঘটন। হইবে। ইরাজের কণা বাবুর! 
শুনেন, এজন্য এখন ইংরাজ দ্বারা কাধ্য হইতেছে । ' ্‌ 


ছল এ উপদেশ-সংগ্রহ 


গীতা মাহাত্ম্য । 


গ্রতার উপদেশ অতি স্থন্দর। প্রথম কম্ম-_প্রবৃত্তি-অনুষায়ী কম্দ করিতে 
করিতে বিবেক-টবরাগ্য সময় সময় উদ্দিত হয়। তখন নিষ্কাম কন্ম করিতে 
ইচ্ছা হয় ॥ নিকাম কর্মে কন্ম শেষ হয়ঃ কিন্ত বাসন! থাকে । কম্ম শেষ 
হইলে বিষয়কম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন ভগবং-শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি 
সাধনে মতি জন্মে । ইহা করিতে করিতে ভক্তি প্রকাশিত হয় । ভক্তিতে 
হৃদয় ব্যাকুল হইলে বালকবং, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ অবস্থ-_পরে দর্শন । পরে 
"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি শ্হিন্যন্তে সবসংশয্রাঃ* ইত্যাদি । 

গীতার এক একটী অক্ষর -_-এক একটী বীজমন্ত্রের ন্যায় । বীজমন্ব যেমন 
গ্লাধনার় জাগ্রত হয়, গীতার্থেরও সেইরূপ টচতন্ত হয় । ইহা! টীকা দেখিয়া কি 
বুঝিবারু সাধ্য আছে? শ্রীধর স্বামী ও শঙ্কগাঁচা্য যে টীকা করিয়া গিয়াছেন, 
উহা! হইতে আর শ্রেষ্ঠ টীকা হইতে পারে না, কিন্তু তাহা দ্বারাও বুঝিবার সাধ্য 
নাই । মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, তখন রঙ্গনাথের মন্দিরে 
দেখেন, একজন গীত। পাঠ করিতেছেন কিন্তু অশুদ্ধ । মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা 
কন্পিলেন, আপনি গীত পাঠ করিতেছেন ও কাঁদ্িতেছেন কেন? তিনি 
বলিলেন, আমি গীতার অর্থ কিছুই বুঝি না) কিন্তু আমি যখন পাঠ করি, তখন 
দেখিতে পাই রখের উপর অজ্ঞুন ধন্থক হস্তে করিয়া আছেন, আর শ্রীক্ষণ অশ্ব 
রজ্জ, ধারয়। তাহার দিকে ফিরিয়া উপদেশ দিতেছেন। ইহা দেখি আর 
কার্দি। তখন মহাপ্রভু বলিলেন, আপনিই গীতা-পাঠের প্রকৃত অধিকারা। 


' প্রশ্ন _ শ্রেষ্ঠ সাধন কি? 
উত্তর-_শ্বাসে-প্রশ্বাসে গুরু-দত্ত মন্ত্র জপ করাই পরম সাধন । 


ভগবানের রাজ্যে সমস্ত কাধ্যই নিয়ম মত চলিতেছে । 


ভগবানের রাজ্যে সমস্ত কাধ্যের মধ্যেই নিয়ম আছে । অনিয়মে 
বিশৃঙ্খলায় কোন কাধ্য হয় না। কি ধন্মরাজ্যের ঘটনা, কি জড় জগতের 
ঘটনা, লমস্তই ছিপ্নমের বাধ্য । মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম যে প্রণালীতে হয়, হাজার 
চেষ্টা, করিলেও তাহার অন্যথা হইবে না। ভগবান্‌ নিয়স্কা এবং দয়াময়। 
_তিন্ি একদিকে পাপীকে কঠোর শাস্তি দিতেছেন, সেই সময় আবার অন্ত দিক 
হইতে তাহার রোগের সেবা করিতেছেন । | 


ভপদেশ-সংগ্রহ ১০১ 


পুরুষকার ও দৈব--উভয়ের প্রয়োজনীয়ত। আছে । 
পুরুষকার কৃষকের কৃষিকাধ্যের ন্যায়। রুষক জর্স প্রস্থত করে, শস্য 
€রাপণ করে, এই পধ্যন্ত তাহার কাধ্য। তাহার পর তাহার আর ক্ষমতা 
রাই ॥ আকাশ হইতে জ্বল-বর্ণ না হইলে, সে জল-সেচন করেয়াও কিছু 
করিয়। উঠিতে পারে না।॥ আন্তরিক উদ্যম তপস্যা, ইহা প্রযুক্ত ংইলেই মেঘ 
হইতে জল-বর্ধণেব নায় ভগবানের কৃপা-বষণ হয় । 


মনে বৈরাগ্য আসিবামাত্র গৃহত্যাগ অবিধেয়। 


কিছুদিন সংসারে থাকিয়া সাধন করিলে এবং তাপে দগ্ধ ও শুফ হইলে, 
অগ্নিপরীক্ষিত হইলে, যেখানে যাউক, কেহ নষ্ট করিতে পারে না। মনে 
বৈরাগ্য আসিবামাত্র যদি গৃহত্যাগ করে, তবে পতনের অনেক কারণের 
ষধ্যে পতিত হইতে হয় । সেই সময় সাবধান না হইলে সর্বনাশ। 

বিষয়-কর্শ, ইহাও একপ্রকার সাধন । কনম্মেতে বদ্ধ থাকা বাস্তবিক বন্ধ 
নহে । কর্ম যথার্থ কর্তব্যবোধে করিতে পারিলে, তাহাতে সহজে বাসনা 
কাটিয়া ষায়। 

_ উপাসনা- তান্ত্রিক ও পৌরাণিক । 

পঞ্চ উপাসনা--এখন যাহ। প্রচলিত তাহা! তান্ত্রিক । পৌক্বাণিক উপালনা 
_তাহাতে দেবতার তপস্তা করা হইত 1 দেবতারা প্রত্যক্ষ হইয়া বর 
দিতেন । 

নামের নেশাই শ্রেষ্ঠ নেশ।। 
হরিনাম, ইঞ্টনাম করিতে করিতে এক প্রকার নেশ! হয়, তাহার নিকট ভা 
গাজা, আফিং, স্থুরা প্রভৃতি যতপ্রকার মাদক আছে, তাহা কিছুই নহে । 
নামের নেশ। ছোটে না, তাহা সর্ববদা স্থায়ী । 
যুগ। * 

যুগের কোন সময় নির্দিষ্ট নাই। তপন্তার প্রীধান্সের নাম সত্যযুগ, নীতির 
প্রাধান্তের নাম] ভ্রেতাযুগ, বলের প্রীধাশ্তের নাম দ্বাপরযুগ এবং ধনের 
প্রীধান্তের নাম কলিযুগ । 

যুগ-ধর্শ । | 

সত্যযুগে ধ্যান এবং প্রক্কতির অধিষ্ঠাতীদেকতীর বজ্ঞ। ত্রেতায় জান "ও 

ঘজ্ঞ। হ্বাপরে দেবতা ও মহাপুরুষদিগের আ্চিনা;। কলিতে দান ও নাম অপ।. 


১৩৩ উপদেশ-সংগ্রহ 


গীতা মাহাত্ম্য । 


গীতার উপদেশ অতি স্থুন্দর। প্রথম কম্ম--প্রবৃত্তি-অন্ুষায়ী কম্ম করিতে 
করিতে বিবেক-বৈরাগ্য সময় সময় উদ্দিত হয়। তথন নিক্ষাম কম্ম করিতে 
ইচ্ছা হম । নিক্াম কর্মে কন্ম শেষ হয়ঃ কিন্তু বাসনা থাকে । কন্ম শেষ 
হইলে বিষয়কম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয় না । তখন ভগবং-শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি 
সাধনে মতি জন্মে । ইহা করিতে করিতে ভক্তি প্রকাশিত হয়। ভক্তি 
হৃদয় ব্যাকুল হইলে বালকবং, উন্মা্ব, পিশাচবং অবস্থা--পরে দর্শন । পরে 
ণভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি শ্ছিন্যন্তে সর্বসংশয়াঃ* ইত্যাদি । 

গীতার এক একটী অক্ষর--এক একটী বীজমন্ত্রের ন্যায় । বীজমন্ত্র যেমন 
গ্লাধনায় জাগ্রত হয়, গীতার্ধেরও সেইরূপ টচতন্ত হয়। ইহ! টাকা দেখিয়া! কি 
বুঝিবান্ধ সাধ্য আছে? শ্রীধর স্বামী ও শঙ্করাঁচাষ্য ষে টাকা করিয়া গিয়াছেন, 
উহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ টীকা হইতে পারে না, কিন্তু তাহ! দ্বারাও বুঝিবার সাধ্য 
নাই। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন, তখন রঙ্গনাখের মন্দিরে 
দেখেন, একজন গীত! পাঠ করিতেছেন কিন্তু অশ্ুদ্ধ। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আপনি গীতা পাঠ করিতেছেন ও কাদিতেছেন কেন? তিনি 
বলিলেন, আমি গীতার অর্থ কিছুই বুঝি না; কিন্তু আমি যখন পাঠ করি, তখন 
দেখিতে পাই রখের উপর অঙ্জুন ধন্থক হস্তে করিয়া আছেন, আর শ্ীরুঞ্ণ অশ্ব- 
রজ্জ, ধারয়া তাহার দিকে ফিরিয়া উপদেশ দিতেছেন। ইহা দেখি আর 
কাদি। তখন মহাপ্রহ্ব বলিলেন, আপনিই গীতা-পাঠের প্রকৃত অধিকারী । 


 প্রন্ম _শ্রেষ্ঠ সাধন কি? 
উত্তর-_শ্বাসে-প্রশ্বাসে গুরু-দত্ত মন্্ জপ করাই পরম সাধন। 


ভগনানের রাজ্যে সমস্ত কাধ্যই নিয়ম মত চলিতেছে । 


ভগবানের রাজ্যে সমস্ত কাধ্যের মধোই নিয়ম আছে। অনিয়মে 
বিশৃঙ্খলায় কোন কাধ্য হয় না। কি ধর্মরাজ্যের ঘটনা, কি জড় জগতের 
ঘটনা, লমন্তই নিয়মের বাধ্য | মাতৃগর্ভে শিশুর জন্ম যে প্রণালীতে হয়, হাজার 
চেষ্টা, করিলেও তাহার অন্যথা হইবে না। ভগবান্‌ নিয়স্ঞ। এবং দয়াময়। 
তিৰ্ি একদিকে পাপীকে কঠোর শান্তি দিতেছেন, সেই সময় আবার অন্ত দিক 
হইতে তাহার রোগের সেবা করিতেছেন 


ভপদেশ-সংগ্রহ ১০১ 
পুরুষকার ও দৈব-_-উভয়ের প্রয়োজনীয়ত। আছে । 


পুরুষকার কষকের কৃষিকাধ্যের ন্যায় । রুষক জনম প্রস্তুত করে, শশ্ক 
€রাপণ করে, এই পধ্যন্ত তাহার কার্ধ্য। তাঁহার পর তাহার আর ক্ষমতা 
নাই। আকাশ হইতে জ্বল-বর্ষণ না হইলে, সে জল-সেচন করিয়াও কিছু 
করিয়া উঠিতে পারে না । আন্তরিক উদ্ম তপস্যা, ইহা প্রযুক্ত ংইলেই মেধ 
হইতে জল-বর্ষণেব স্টায় ভগবাংনর কপা-বধণ হয়। 


মনে বৈরাগ্য আসিবামাত্র গৃহত্যাগ অবিধেয়। 


কিছুদিন সংসারে থাকিয়া সাধন করিলে এবং তাপে দগ্ধ ও শুষ্ক হইলে, 
অগ্নিপরীক্ষিত হইলে, যেখানে যাউক, কেহ নষ্ট করিতে পারে না । মনে 
বৈরাগ্য আসিবামান্র বদি গৃহত্যাগ করে, তবে পতনের অনেক কারণের 
ষধ্যে পতিত হইতে হয় । সেই সময় সাবধান না হইলে সর্ধনাশ। 

বিষয়-কম্ম, ইহাও একপ্রকার সাধন । কর্মেতে বদ্ধ থাকা বাস্তবিক বন্ধ 
নহে। কর্ম যথার্থ কর্তব্যবোধে করিতে পারিলে, তাহাভে সহজে বাসনা 
কাটিয়া! যায়। 

উপাসনা তান্ত্রিক ও পৌরাণিক । 

পঞ্চ উপাসনা-_এখন যাহ প্রচলিত তাহা তান্ত্রিক । পৌরাণিক উপাননা 
তাহাতে দেবতার তপস্যা করা হইত: দেবতারা প্রত্যক্ষ হইয়া! বর 
দিতেন । 

নামের নেশাই শ্রেষ্ঠ নেশ।। 
হরিনাম, ইষ্টনাম করিতে করিতে এক প্রকার নেশা হয়, তাহার নিকট ভাৎ, 
গাজা, আফিৎ, স্থুরা প্রভৃতি যতপ্রকার মাদক আছে, তাহা কিছুই নহে । 
নামের নেশা! ছোটে না, তাহা! সর্বদা স্থায়ী । 
যুগ । : 

যুগের কোন সময় নির্দিষ্ট নাই । তপস্তার প্রীধান্তের নাম সত্যযুগ, নীতির 
প্রাধান্তের নাম] ভ্রেতাধুগ, বলের প্রাধান্যের নাম দ্বাপরযুগ এবং ধনের 
প্রাধান্তের নাম কলিযুগ । 

ফুগ-ধর্শ্ম । 

সত্যযুগে ধ্যান এবং প্রক্কাতির 'অধিষ্ঠাজীদেকতাঁর বজ্ঞ। ত্রেতায় জ্ঞান ও 

খঙ্জ। ছ্বাপরে দেবতা ও মছাপুরুষদিগের অচ্চনা:। কলিতে দান ও নাম জপ। 


১০২ . উপ্দেশ-সংগ্রহ 


া একাগ্রতা লাভের উপাস্্ । 

একাগ্রত। জভ্যাস অনেক প্রকার । কিন্ত যত উপায় আছে, সমস্তই 
সামস্বিক। যতক্ষণ উপায্র অবলম্বন কর যায়, ততক্ষণ অল্প অল্প মন স্থির হয়। 
এজন্য বাহিরের উপায় সাময়িক মাত্র। মনের সংকল্প-বিকল্প নষ্ট না হইলে 
চিত্তের যথার্থ একাগ্রতা হয় না। এজন্স উপনিষর্দে আছে,__ | 

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্ত, শক্যো ন চক্ষুষ। | 
অস্ত্রীতি ক্রবতোহন্যজ্র কথং তছুপলভ্যতে ॥ 

ভগবান্‌ আছেন-_এইটা সব্বদা স্বরণ করিতে হইবে । স্মরণ, মনন, নিদি- 

ধ্যাসন, এই সকল একাগ্রতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। স্মরণ--প্রথমে অস্তিত্ব স্মরণ 
_সর্বকালে স্মরণ, সর্ধভূতে, সর্বস্থানে সকল ঘটনায় স্মরণ। দ্বিতীম্প মনন, 
অস্তিত্ব বোধ হইলেই মন সেই দিকে আপন। হইতেই যায্__যেমন সপ 
আলোক দর্শন করে ; সর্প আলো দেখিলে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে না। তৃতীয় 
নিদিধ্যাসন-_গরু যেমন জাবর কাটে, স্মরণ মননে যাহা স্বাদ পাইয়াছি, পুন: 
পুনঃ তাহা ভোগ করা । এই তিনটী একাগ্রতা লাভের বিশেষ উপায়। 
প্রশ্ন মনঃসংযমের প্রধান অন্তরায় কি? 

উত্তর--মনের ঙগল-বিক্র সর্বদাই হইতেছে । ইহাতে মন অস্থির হয়। 
মনের'উপর কর্তৃত্ব আসে ন|। ইহার প্রধান কারণ ছুইটি- ইন্দ্রিয় প্রবল, জিহবা 
ও উপস্থ। উপস্থ অনায়াসেই লোকে দমন করিতে পারে, কিন্ত জিহবাকে 
সহজে লোকে দমন করিতে পারে না। কেহ নিন্দা করিলে, কটুবাকা 
বলিলে, জিহবা তৎক্ষণাৎ ্‌ প্রতিবিধান করিবে । এই জিহ্বা বশীভূত হইলে, 
নিন্দা-প্রসংশাম চঞ্চল করিতে পারে না। 
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০১আহারের সঙ্গে ধন্মের বিশেষ যোগ আছে । 
যাহার ঘে অভাব তাহা! সেই জানে, অন্তে বুঝে না । নিজের শরীরে কি 
চায়, তাহা! অনেক বিজ্ঞও জানেন না। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বাষু, আকাশ, 
ইহার কোন্‌ পদার্থের কোন্‌ কাধ্য, তাহা না৷ জানিলে প্রক্কত আহার কি, তাহা 
জান। যায় না । বালক শৈশবে নিজে মলত্যাগ, করিয়া নিজে ভক্ষণ করে এবং 

অতি আনন্দে হাস্য করে, কিন্ত পিতামাতা ত্বণায় নাকে হাত দেন 
ক্রোধী যদি লঙ্কা, প্‌ প্রভৃতি পির উত্তেজক বস্তু 'ভোজন করে 


রন 
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অধিক তিক্ত খায়, অহংকারী যদি অধিক মস্থরের ডাইল খায়, সংসার-মোছে 
আসক্ত ব্যক্তি যদি অধিক অস্ত্র খায়, অভিমানী যদি অধিক লবণ খায়, [চাহ 
হইলে এ শিশুর ন্ভায় আহাব কর! হয়। জ্ঞানী পুরুষগণ অবাক হইয়! কন | 

সাংখ্য-যোগে কপিলদেব পঞ্চতত্বকে বিভাগ পূর্বক, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন 
ইত্যাদি লইয়া উনবিংশতি তত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ও প্রত্যেক তত্বের মহিত 
শরীর মনের কি সম্বন্ধ এবং আত্মার সহিত শরীর মনের কি সম্বন্ধ, তাহা ঠিক 
করিয়। আাহার-বিহার সকল ঠিক ঠিক দেখাইয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ডাগবতের 
তৃতীয় স্থন্ধে এ সব্বন্ধে অনেক কথ বল! হইয়াছে। বিফুপুরাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণ, 
যোগবাশিষ্ট, মহাভারতের শান্তিপর্ব, পাতঞ্জল দর্শন, মৈত্রোপনিষদ্‌, 
শীমদ্ভাগবহ্গীতা, কুদ্রযামল তন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থে এবিষয়ে অনেক কথা লিখিত 
আচে | তাহ দেশিয় সে ক্রমে আহার অভ্যাস করা কর্তব্য । 

আাহ]রের সঙ্গে ধাম্নর যোগ আছে, কারণ শরীর ও আত্মা একত্র আছে । 
এই আহার অতি সাবধানে না করিলে ধন্ম নষ্ট হয়। এক ব্যক্তি লঙ্ক। খায় নাঃ 
তাাকে লঙ্কা খাইতে দিলে সমস্ত দিন তাহার শরীরে জ্বালা হইবে এবং তাহার 
ধম্ম-কম্মও রহিত হইবে । 

প্রশ্ন--শাক্ত ও বৈষ্ঞবে প্রভেদ কি? 

উন্তর-_-এ্রশ্বধ্য ভাবের উপাসক শৈব, সৌর, গাণপত্তা ও শাঞ্ত। মাধুর্য 
ভাবের উপাসক বৈষ্ণব | রামসীতা, ' লক্্মীনারারণ, রাধারুষ্, কালী, হুর্গী 
উপাসক যদি এরশ্বধ্য ভাবের উপাসক হন, তবে তাহাদিগকে শান্ত, শৈব সৌর 
গাণপত্য ইত্যাদি বলিতে হইবে । কালী, দুর্গ শিব, নারাম্ণ ও গণপতির 
উপাসক বদি মাধুধ্য ভাবের উপাসক হন, তবে তীহাদিগকে প্ররুত বৈষ্ণব 
বলিতে হইবে। ব্রহ্ষসংহিতা! গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। রামপ্রসাদের মত বৈষ্ণব 
কর জন? 


শানন্দ প্রকৃতি । 
আনন্দ প্রকৃতি । সমস্ত জগতের যে বগ্ত স্বভাবে আছে, তাহাই আনন্দ- 
ময়। চন্দ্র, কুর্ধ্য, পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল, পণ্ু-পক্ষী সমস্ত আনন্দময় 
মষ্টা ৪ যতটুকু স্বভাবে থাকে ততটুকু আনন্দ পায়। মহ্ুস্তের স্বভাব যত 
বিকশিত হইতে থাকে, আনন্দও তত বিকশিত হয়। যাহার। পাপ-চিস্তা ও 
পাপ কাধ ছারা আভারাকিে রিকত করিয়ুছে, তাহার! নিরানন্দ ভোগ করে। 
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পাপে শবীব কুত্র হয়, মন অপবিত্র হয়। পুণ্যন'ভ করি! স্বভাব লাভ ন! 
ক'রতস মনদপাওর| ময়না । রোগ ১ পাপযস্থশায়' জীবন গত হয়। 
হরিনামে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে যে যে লক্ষণ 


প্রকাশ পায়। 
কীর্তনে একটু নৃত্য করিল, একট ভাব হইল, ইভাদকই এখন ধর্ম বলে, 
ইহা ধন্ম সন্দেহ তাই, কিন্ক ধশ্মের প্রথম অঙ্গ | অতা, ন্যায়, জীবে দয়া, পিডা, 
মাতা গুক্কসন ভক্তি, সংসক্্ষ স্পৃহা! পরল্পী দর্শনে সাবধানতা পরধনে অলোভড, 
এইগ্ুলি প্রধম অঙ্গ । হরিনামে কল ধবিতে আরম্ভ হইলে, উক্ত লক্ষসপ্ুলি 
প্রথমে দেখা দেমম। উহা ন! হইলে জীবনে ধম্মের আরম্তই হইল না। 


ত্রয়োদশ লক্ষণাক্রাস্ত সত্য । 


সত্যক্বাকা যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, তাহাই লোকের নিকট প্রকাধ 
স্করিলাম, ইহাঁকেই অনেক সত্য বলিয়া মনে করেন । কিন্ত সতা কি? ঘাহার 
লক্ষ্য সং। একজনকে অপদস্থ করিবার জন্য, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির হ্ষন্না ঘদি 
সত্য কথাও বল! যায়, তাহা সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। এজন্ন 
মহাভারতে সত্য বাক্যের ভ্রয়োদশটী লক্ষণ বণিত আছে! বা 
সত্য বাক্য হইলে তাহাতে পরনিন্দা থাকিবে না, স্বার্থ থাকিবে না. আত্ম- 
প্রশংসা থাকিবে না । ক্ষমা, শৌচ, অহিংসা, জীবে দয়া সেই বাকোর অন্তত 
হইবে । পিতৃমাতৃ-ভক্তি, ভ্রারতৃ-সৌহার্দ, প্রতিবেশীর প্রতি, স্বদেশবাসীর 
প্রতি ছলনা-রহিত প্রেম তাহাতে থাকিবে এবং বাক্যও সতা হইবে । 

সত্য ( ধশ্ম ) “অস্তীতি সত্যং” 
তাহা আম্বাদন করা যায়, প্রত্যক্ষ করা যায় । আমি যদি সত্য বুঝিতে পারি। 
তাহা হইলে ধর্ম আমার নিকট প্রত্যক্ষ বস্ত হইবে । যে সক্ষ্য বুঝিয়াছে, দে 
কখনও তাহার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে না, কিন্ত যতদ্দিন সত্যের উপলঙ্ি 
না হয়, ততদিন তাহার পুনঃ পুনঃ পতন হইবে। সত্য যদি একটুকু লা 
করিতে .পার, তবে সত্যের কি মহিম! বুঝিতে পারিবে । সত্যের বলে বলীয়ান 
হুইয়াই লোকে সকল প্রকার কষ্ট সহা করিতে পারে। এই বলে বলীয়ান হ হইয়া 
প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াও সেই ভয়ানক পিতা! হিরণ্যকশিপু হইতে রক 
পাইয়াছিলেন। সতোর বলে বলীয়ান হইয়াই প্রহলাদ বলিয়াছিলেন_ এ এ 
স্তম্ভের মধ্যে আমার ভগবান বর্তমান,” । যদ্দি একমাত্র সত্য গ্রহণ করিতে পার 


যাহ। পত্। 
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তবে দেখিবে সব চর্দশা দুর হইবে, দেশের উদর হইবে। এই উপচ্শে বে, 
পুরাণ উত্তাঃদি সবল শানস্রী গুদ হউছাছ | 

প্রশ্ন যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়? 

উত্তব_বগার্থ সতাল'ভ করিতে হইলে, সবল প্রকার সংস্কারবজ্জিত 
হইতে হয়। সংঙ্কার সম্পর্ণরাপে *)াগ হইলে হ*্টী একেবারে নিশুল হ'য়ে 
যায়। তখন কোন ভাব্ই অর থাকে না। সবংপ অনস্থায় সতোর 
অন্সন্ধান। মত আচরণ, ভাব ও সংঙ্গার মন হইতে একেবারে চলে গেলে 
যাহা লাভ হয়, তাহাই প্রত লন্য। সংস্কার-বজ্জিত অহরে সার এক কণা 
মাত্র প্রকাশ হইলেও তাহাই অমুলা। বৌদ্ধ যোগরা প্রণালী গত উচ্চ 
সাধন অবলহ্থন করবার প্রারছ্ডেই এই সংস্কাতটাকে সম্জণরূপে নষ্ট করে নেন। 
এতে--তীাদের প্রায় তিন বৎসর সময় লাগে । গোড়াতে সংস্কার-বর্জিত হয় 
বলেই বৌস্ঠ্গিকে অনেকে নাস্তিক বলে। ধার কোন কোন মতের বা 
সংস্কারের বশবর্তী হ'য়ে চলেন তীাভারাই বিশেষ বিশেষ দলের মধো আবঙ্ধ 
ঠ'য়ে পড়েন। যারা কেবলমার নিজের অস্থরে সতোরই অশ্রসন্ধান করেন, 
তাদের কোনই দল নাই, সম্প্রদায়ও নাই। ব্রাহ্মধশ্মের প্রচারক অবস্থায় কিছু 
কালের জন্য আমি বাগ-আচড়াস্ ছিলাম! এ সময় আমার কামা প্রণালী এ 
বক়ৃতা-উপদেশাদি নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরে খব হুলুস্থল প'ড়েছিল। 
আমি অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিলাম। আমার কয়েকটা বন্ধু 
কলিকাতা হইতে পুনঃ পুনঃ এ সমস্ত আলোচনার প্রতিবাদ করিতে আমাকে 
লিখিতে লাগিলেন এবং আমাকে কলিকাতায় উপস্থিত হঠতে বলিলেন। 
মামি বিযম সমস্যায় পড়ে গেলাম । নিজের কপ্টব্যবু্দি দিসজ্ঈন দিয়ে 
ব্রাহ্মঘমাজের সংশ্রবে থাকা ঠিক হইবে কিনা, প্রানে স্বাদ এই আলোচনা 
হইতে লাগিল । আমি ভগবানের নিকট প্রাথন| করিলাম :-*চাকুর, এসমগ্ 
মামার কি করা কর্তব্য, বলে দাও | এই ময় পরিদ্বাররূপে আকাশ-বাণী 
»'লো, শুনলাম গপ্ডির ভিতরে থাকৃতে জীবনে সত্যলাভ হবে ন।। আকাশ- 
বাণী শুনিরা আমি নিশ্চিন্ত হইলাম । মান্তষেব দিকে চের়ে চলিলে দন্ম কর্ণ 
কখনও হয় না। নান্তষে আমার কাধ্যের নিন্দাই করুক, আর প্রশংসাই করুক, 
সেই দিকে দৃষ্টি পড়িলেই সর্বনাশ । কাহারও দিকে না তাকায়ে সম্পূণ স্বাধীন 
ভাবে, যদি নিজের কর্তব্য-বুদ্ধিতে কাধ্য ক'রে যেতে পারি, তবেই রক্ষা” না 
হইলে নিজেকে বীচান বড়ই.কঠিন । সত্য অনস্ত,-_সাত্যের রূপ অনন্ঠ, আবার 
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, এই সত্যলাভের উপায়ও অনন্ত । এই সত্য লাভের জন্য সকলকেই যে একই 
পথে, একই মতে চলিতে হইবে তাহা বলা যায় না। মান্য য়ন গৃথক্‌ 
পৃথক্‌, তাহাদের প্ররুতিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের । সরুলক্লেই আপন 
আগুন প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে হইবে । ভিন্ন ভিন্ন প্রক্তিতে ভিক্স ভিন্ন পথ, 
স্তরাং গ্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অবলম্বন কর] আবশ্যক হয় । 

প্রশ্-- আমাদের এখন কি ধর্মগ্রন্থ পড়া ভাল ? 

উত্তর__-কোন একখানা গ্রন্থ পড়িলে উপকার হইবে না। প্রথমে ৰাছিয়া 
বাছিয়া পড়। উচিত, যেষন মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমন্ভাগবত, ভগবদগীতা, 
চৈতন্যচরিতাম্ৃত, ভক্তমাল, অধ্যাত্মরাঁমায়ণ। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্য হইতে 
নিজের রুচি অন্নুসারে পাঠ করিতে হইবে । যখন শাস্ত্রে একটু রুচি জন্গিবে, 
তখন বেদ, উপনিষদ, স্থৃতি, তন্ত্র, পুরাণ পাঠ করিলে উপকার হইবে । 

বাঙ্গাল1 ভাষায় শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, হিন্দি ভাষায় তুলসীদাসের রামায়ণ এবং 
গুরুমুখী ভাষায় গুরুনানকের গ্রন্থসাহেবের মত সর্বাঙ্গন্থন্দর ভক্তিগ্রস্থ আর 
ছিতীয় নাই । চৈতন্যচরিতামুত গ্রস্ত আমি নিজে তেত্রিশ বার পড়িয়াছি। 
এই গ্রন্থ প্রথমে একট্র কট মট বোধ হইঈলেও+ পরে উহার মধ্যে অপূর্বব তত্বরত্তের 
সন্ধান পাইয়। একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি। 

ধন্ম সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে, প্রাচীন মূল গ্রন্থ পড়িবে, আধুনিক 
গ্রন্থ পড়িবে না। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রাস্তি, ব্যক্তিগত, 
সম্প্রদায়গত দূষিত মৃত সকল স্থান পাইয়াছে । 


বাত্তবিক বেদ বিভিন্ন নয়, কেবল বুঝিবার ভূল । 

ঝক, বু, সাম, অধর্ব। বেদ এক, তাহার শিক্ষার জন্ত তাহাকে চারি 
ভাগ কর! হইয়াছে । সমস্ত চারিবেদ শিখিতে হইলে ছাত্রশ বতসর পময় 
আবশ্যক । স্বৃতরাং সকলে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিতে পারে না। এক ভাগ 
কিছুই ভাগ অধ্যয়ন করে। স্থতরাং ঘিনি যে অংশ অধ্যয়ন করেন, তিনি 
তাহারই আচাধা হন। এজন্য বেদ বিভিন্ন । বেদ যে ভিন্ন তাহা নহে! 
যেমন হাতের সঙ্গে পা ভিন্ন, বস্ততঃ এক শরীর মাত্র । ধিনি সাম বেদের 
আচাধ্য, তিনি যুব শিক্ষ। দেন না । আবার যজ্জবেদের মধ্যে সাম বেদের 
বিষয় মাই | যদি যুজূর্বেবেদ শিক্ষা করিতে চাও, তবে ফজুব্রেদীর নিকট যাইতে 
হইবে । যদি সম্পূর্ণ বেদবেতা। পাওয়া "বায়, যেখানে বেদ বিভিন্ন নহে! 
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নানবাত্মার মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পার, তবে সমস্ত লাভ হইবে । যম। 
নিয়নদ আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারনা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ্লের দ্বারা 
আত্মার মধ্যে পরযাস্াকে লাভ করা যাঁয়। বেদ শবে--ব্রন্ষ, পরস্বাত্মা ও 
গরপ্রহ্ম বুঝার । 

প্রশ্ন-_কন্ম বিনা আর কোন উপায়ে মুক্তি হয় না? 


উত্তর-_তীব্র বৈরাগ্য দ্বারাও হয়। কিন্তু সেই প্রকার টৈরাগা কোথার ? 
বিষয় হইতে মনকে যখন সম্পূর্ণপে ভিতরে আকধণ করিয়া নিতে পারিবে, 
এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম সাধন করিতে পারিবে, এইরূপ হইলে কম্ম বিনাও 
মুক্তি হইতে পারে। কিন্তু প্রতি শ্বাস-প্রশ্থাসে নাম ন। লইলে সব গেল। 
একটা শ্বাস-প্রশ্বাসে যদি নাম না লওয়া হয়, তবে সেই ছিদ্র-পথে শক্ররা 
দাসিয়া বিশ্ব করিতে পারে । নিষ্কাম মুক্তির পথে মনুষ্য, দেবতা, গদ্ধববাদি 
সকলেই বিরোধী । সকলেই বিদ্ব ঘটাইয়! পরীক্ষা করিয়া লন | তাই বাসনা- 
বিহীন হইয়া এ প্রকার তীব্র সাধনা করা সভজ নহে । বৈধ বিচারের দ্বার! কম্ম 
শেম করিলেই অতি সহজে ও স্বচ্ন্দে কার্ধা সি্ছি। হয় । 


প্রশ্ন_ কন্ম কি? 

উত্তর-_বাহার যে বিষয়ে আকাঙ্জা, বিচারের দ্বারা তাহার “ভাগের নামই 
কশ্ম | কশ্ম প্রবৃত্তির বারা হইয়া থাকে.। যাহার যেমন প্রবু্তি, তাহার তেমন 
কম্ম। যে কর্ম ধর্মের অনুকূল তাহাই করিবে-_তাহ।কেই কম্ম বলে, আর 
ধাহ। ধম্মের প্রতিকূল তাহাকে পাপ বলে। 

নাহষের পাপ দূর করার ক্ষমতা াছে, কিন্তু কষ্ম দূর করিবার ক্ষমত। 
নংউ। কর্মদ্বারাই কর্খ ক্ষয় করিতে হয়। নিষ্কান কণ্ম না করিলে কম্মেতে 
আর প্র'জড়াইয়। পড়িতে হয়। 

কর্ম না করিয়া কাহারও নিস্তার নাই | কম্মটী ধন্মের বাহিরের বিষয় নয়, 
কমই বশ্ম। কশ্দ্বারাই ধর্ম লাভ হয়। আর ধশ্ম কশ্মের অতীত যে বন্ধ" 
হাহা সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত। সে বস্ত অনেক দুসে। 

বৈরাগোর অর্থ ইহা নয় যে, সকল ছাড়িয়া আসিলাম, ভিক্ষা করিয়া 
খাইলাম ইত্যান্দি। ইন্জ্রিয়ের সকল বিষয় হইতে নিবৃত্তি হওয়ার নামই বৈরাগ্য। 
ইন্জির়ের বিষয়ের দিক্‌ যুখন আর ইন্দ্রিয় যাইবেনা। তখনই বৈরাগ্য হইয়াছে 
বুঝিবে। কণ্ম না কাটিলে বৈরাগ্য হয় না। 
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»স্কন্ম করা বৃথা নহে। 

কশ্মেতে বদ্ধ থাক! বাস্তবিক বন্ধ নহে । কণ্ধ থার্য কর্তব্যবোধে করিতে 
পারিলে, ত।হাতে সহজে বাসন কাটিয়। যায় । 

কন্ম করিতে করিতে যদি ভগবানের নাম লয়, তাহা হইলে বাসনা নষ্ট হয়! 
যাহার কন্ম কাটে নাই, তাহাকে সমস্ত দিন নাম করিতে দাও, সে পারিবে না। 
বৃথ! চিন্তা কি পরনিন্দা, বৃখ। গন, বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক এবং তাস দাবা, পাখা, 
এই সকলে সময় কাটার । সন্যাসী দাবা! খেলে, তাস খেলে, বিবাদ বিসন্বা? 
সমস্ত করিতেছে । কন্ম আছে, জোর ক'রে কাটে না। 

নিষ্ষামভাবে কম্ম করিবে । অকশ্ম, বিকশ্ন এবং সকাম কম্ম তাগ করি 
নিষ্কাম কন্ম করিলে, নিশ্চয়ই কন্ম কাটিয়। বাসনাহীন হওযা। যায় । কর্তব্য কে 
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মন্তব্যের নিজের ক্ষমতা ফতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তাহাকে পরিশ্রম করিতেই 
হইবে । 


আসক্তি দ্বার না হইলে কণ্ম নিষ্কাম হইবে। 
লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া নিক্কামভাবে কন্ম করিলে তাহাতে ক্ষতি হয় না, উপকার 
হয়। তবে নিজের বিবেকমত ন। চলিয়া দি অপরের মতে কন্ম করে, 
তাহাতে হৃদয় ক্ষত্তিহীন হইয়া ক্ষতি হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা জানিয্লা শিজের 
বিবেকমত চলিলে বিশেষ উপকার হয়। 
০ শ্রশ্প__কন্মত্যাগী কাহাকে বলে ? 
উত্তর _স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ধিনি কর্দ করেন, তিনি কন্ধ্ত্যাগী ! নিঃক্াথ 
ভাবে কম্দ করাঁকেই কম্মত্যাগী বলে। 
প্রশ্ন-_সিদ্ধ কি নিঃস্বার্থ হইলে তার কি কন্ম থাকে? 
উত্তর--তখনইত কন্মের আরন্ত। বতদদিন স্বার্থ আছে, ততরিন আর 
কন্ম কোথায় । স্বার্থ গেলেই প্রকৃত কশ্মের আরম্ভ হয় । তখন সমস্ত সংসারের 
জন্ত কণ্ম করিতে হয়, সকলের জন্ত অবিশ্রাস্ত খাটিতে হয়। নিঃস্বার্থ না হইলে 
প্রকৃত কম্মের আরম্ভ হয় না । 
কামিনী ও কাঞ্চন ছুই-ই ধর্ম লাভের বিরোধী । 
বেস্ত্রীসংসর্গ করে, তাহার সধখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব হওয়া দূরে থাকুক, 


অহৈতুকী ভক্তিই হয় না। ভক্তি-শাস্ত্রে যোযিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিতেও নিষেধ 
আছে। 


ডপদেশ-সংগ্রহ ১৬০১ 


টাক! কালকুট+ উহা ঘরে কখনও পুষিয়! রাখিবে না। টাক উপাজঙ্জন 
করিয়া প্রয়োজনমত খরচ করিবে । যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা 
ভণবানের গচ্ছিত ধন মনে করিবে । যদি তিনি লাক পাঠান, (অর্থাৎ কেহ 
বিপদে পড়িয়া আসে) অমনি তাহাকে দিয়া দিবে । ধাহারা ধনী হইতে 
গন) তাহাদের কথা ভিন্ন । যাহার! ধন্ম চান, তাহাদের কোন মতে দিন কাটিয়া 
গোলেহ হয়। 


শ্রাদ্ধ ও গয়াষ পিগুদানের প্রয়োজনীয়তা । 


শান্্রকর্তারা শ্রাদ্ধ প্রভৃতির কি স্থন্দর নিয়মই করিয়া গিয়াছেন । গয়ায় 
পগ্ডদিলে লোকের উপকার হয় । যাহার কেন সংস্কার নাই, তাহার কোন 
উপকার নাও হইতে পারে। কাধ্যে বিশ্বাসাঙ্গরূপ ফললা৬ হয়। গয়ায় 
পিগদানে যে উপকার হয়, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে । চেহারা পযাস্ত বদল 
হহয়া যায় । 

স্থল দেহ আহারে পুষ্ট হয়, সুক্ম্রদেহ দর্শনে পুষ্ট, কারণ দেহ কেবল শুভ 
ইচ্ছায় পুষ্টি লাভ করে । পুষ্টি অর্থ সন্তোষ । গয্ায় পিও্ড দিলে স্থ্দেখের 
বাদণা নিবৃত্তি হইয়। থাকে । কেবল মনের শুভ ইচ্ছ। হইতেই কারণ দেহের 
নাশ হয়। 

প্রশ্ন--নরক প্রভৃতি স্থান আছে কি না? যম-দুত প্রভৃতি কি? 

উত্তর--শান্ত্রে নরকের যেরূপ বণন! আছে, শরক প্ররুতহ তদ্রুপ | যমদুতিঃ 
খিধুনূত সকলই সত্য । মৃত্যুর পর ইহাদের সহিত বিচার হয়। পিতৃপুরুষও 
হৃঃয সময় উপস্থিত থাক্েন। যাহার। নরকেই থাইবে, পিতৃপুরুষগণ তাহা- 
'দ্গকে- সাত্বনা দ্েন। পিতৃপুরুষগণও মায়ার অতীত নহেনঃ তাঁগারাও 
গরিগুণের অধীন । 

প্রন্ন__ধর্ম প্রকৃতিতে লাভ হইয়াছে কিনা, কখন জানা যায়? 

উত্তর__-আগ্রন যেমন সকল অবস্থাক়ই একরূপ থাকে, কোন অবস্থায় উহার 
পান্তর হয় না, সেইবূপ বিপদের সময় যাহার ধৈধ্য নষ্ট না হয়ঃ সত্য ও ধশ্র 
একইরূপ থাকে, এবং সাম্যের কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় না, সেই প্রক্কতিতে ধর্ম 
লাভ হইক্াছে বুঝিবে ॥ বিপদের সময় ধৈর্ধ্য, বিনয়, মিত্রত! ঠিক থাকিলেই 
ধ্*-লাভ হইয়াছে জানিবে। 


১১০ উপদেশ-সংগ্রহ 


প্রশ্ন সাধনের পর সময় সময় অত্যন্ত নিরাশভাব ও শুক্কত। 
আসে, এ সময় সাধন ভাল লাগে না। এইরূপ নিরাশার ভাব 
আসে কেন ? 

উত্তর-_ গ্রীষ্মকাল যেমন ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়, পুকুর, খাল ইত্যাদি 
শুকাইয়। যায়, সুর্য্যের উত্তীপে মানুষ অস্থির হয়ঃ সকল প্রাণী হাহাকার করে, 
গাছ পাল! আর সেরূপ থাকে না, দেখিয়া বোধ হয় যেন কিরূপ এক কষ্টকর 
অবস্থা । বাস্তবিক প্ররুতির পক্ষে এরূপ ভয়ানক অবস্থা আর হয় না। কিন্ছু 
ভাবিয়। দেখিলে বুঝা যাস যে, এই গ্রীষ্মকাল না থাকিলে বা আসে ন।, 
প্রক্কাত আবার সৌন্বধ্যে পরিপূর্ণ হয় না। এই গ্রীক্মকালই সমস্ত সৌন্বয্যের 
মূল। গ্রীম্ম হয় বলিয়াই আমরা বধার স্থখ অঙ্গভব করি। সেইন্ঈগ 
সাধনের সময় বিবিধ অবস্থা হয় বলিয়াই, ধশ্মের এত সৌন্দধ্য। নান। প্রকার 
শুফতা ও নিরাশভাব না আসিলে, ধশ্মের এত শোভা হইত না-_ধন্মে সুখ বুৰা 
যাইত না। নানা বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া যখন ধম্মের উচ্চতর শৃ্দে উঠ 
যায়, তখনই চির শান্তি। এই শান্তি একবার লাভ হইলে আর নষ্ট ১য় ন।। 

প্রশ্ন_অনেক শান্তর অধ্যয়ন ও অনেক সাধু-সঙ্গের দ্বারা কেন 
অনিষ্ট হয় কি না? 

উত্তর--সকল কাধ্যেরই একটী প্রণালী আছে । শান্ত্রালোচনার ৪ সেইক্গ 
প্রণালী আছে । অসময়ে অপ্রণালীতে শান্্ালাচনা করিলে কোন কল হর ন.। 
শানে অনেক পথ আছে । একটা পথ ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হয় পরে 
ধীরে বীরে শান্ব পাঠ করিতে হয়। নিজের সাধন-পন্থায় নিষ্ঠা ন। জনমনে 
কোন শান্্র পাঠ, কি সাধু-সঙ্গ ঠিক নর । সাধুদের সকলের এক পণ নহে 
নিজের পস্থায় বিশেষ নিষ্ঠ। জন্মিলে, ভিন্ন পথাবলম্বী সাধু হইতে কোন য় 
থাকে ন|। 

প্রশ্ন__সাধুর লক্ষণ কি? 

সাধু ধিনি তিনি আত্মপ্রশংস। করেন না, পরনিন্দা করেন না, কাহার? 
বিগ্ধাসে আঘাত দিয়। কখ। বলেন ন।» কাকেও নিজের মতে টানিতে সো 
করেন নাঃ কোন প্রকার বুঙ্গরুকি দেখান ন|। লাবুরা মনগড়া কথা বলেন ৭" 
শান্তর ও সদাচারের সঙ্গে সম্পূর্ন মিল রাখিয়া কথা বলেন,” এবং তিনি প্র 
গেলেও কাহারও নিকট কিছু যাক্র! করেন না। সাধু সর্বদা সত্যবালী এ 


জিতেন্দ্রিয় হইবেন । এতত্তিত্ন বাহিরের কোন প্রকার চিন্নুই সাধুর লক্ষণ নহে । | 
তবে বাহিরের চিন্ব দেখিলেও সেই বেশের সম্মান করা উচিত। 

প্রশ্ন__রিপু-পরাজয়ের কি কোন উপায় আছে? কোন কোন 
রিপুকে হঠাৎ এত প্রবল হইতে দেখা যায় কেন ? 

উত্তর_যখন €ে রিপু একেবারে নষ্ট হইবে, তাহার কিছু পূর্কো এ রিপু 
অত্যন্ত প্রবল হয়, অনেকেরই তখন সাধন বিষয়ে অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে 
এবং নাস্তিকতা উদয় হয়। এ সময় বড় ভয়ানক, সাধক এ সদর সব্দা 
উন্মত্ের ম্যায় থাকে। যদি এ সময় গুরুদন্ত নাম ত্যাগ না ক্র, তবে 
নিরাপদে উত্তীর্ণ হইয়া! উতৎরুষ্ট অবস্থা লাভ করিতে পারে, নতুবা ভয়ানক 
ছুরবস্থায় পতিত হয়। সকল রিপুকেই নিদ্দাণ পাইবার পূর্বের অত পুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। নাম ম্মরণ করিলে কোন ভয়ই খাকে না। 

প্রশ্ন- সৎস্ঙ্গ কাহাঁকে বলে ? 

উত্তর- যে স্থানে গেলে ধশ্মভাবের উদয় হয়, অধন্মভাব বিদরিত হয়া 
পায়, এবং থে স্থানে কোন প্রকার দলাদলি ও সম্প্রদায় নাই, সেই সংসঙ্গ | 
যে স্থানে সৎসঙ্গঃ সে স্থান সর্ধদ! স২কথা, সদালাপ, সদানন্দে পরিপূণ | কেহ 
হাসিতেছেন, কেহবা আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এই স্ঙ্গহ সংসজ | 
যেব্যক্তি সৎ তাহার নিকট সকলই সমান, তাহার শাপশ পু দিখ্চনায় 
আদরেব কম বেশ নাই । সংসারের" লোক যাহাকফে অতিশর 21৭7 খলিয়া 
ঘ্বণা করে, সত্ব্যক্তি তাহাকেও অত্যন্ত সমাদর করেন, কারণ তিনি হার 
প্রকে তাহার মধ্যেও দেখিতে পাহয়া সন্তোষ প্রাপ্প হন। ভাহার শিক 
কোন প্রকার দলাদলির ভাব আসিতে পারে না। 

সাধুর সঙ্গে আলাপ করাই সাবুসঙ্গ নর । নিকটে বসির তাপের কাপ্য- 
কলাঁপ দেখিতে হয় । তাহা হইলে নিজের ভিতরে যে ক্রুটি আছে তাহ) ধরা 
পত্ড। 


গা 


ও ২৮ গুরুবাক্যে নিষ্ঠার সীম ন্গমতা 


গুরুদেব যাহার যে নিঘম নিদিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাও! সম্পূণক্ণে 
রক্ষা কর কর্তব্য। নিয়মের একটা ছাড়িলেই সঙ্গে স্দে আর পাচটী হা1ডতে 
হয়। শত শত বাধা-বিদ্লের মধেয৪ আপনার কন্তব্য রঙ্গ করিতে ২ইবে | 
এ বিষয়ে বজ্রের মত কঠিন ও পুপ্পের 'মত কোমল হইতে হর়। পাহাড় 


১৬২ ডপদেশ-্পংগ্রহ 


পর্য্যন্ত সম্মুখে পড়িলেও টলিবে না। আর এ বিষয়ে প্রবেশ করিতে পুষ্পের 
মত হইবে । অতি ধীর ও শান্তভাবে নিজকার্ধা করিয়া যাইবে । নিজের 
কর্তব্য-রক্ষার জন্য দৃঢ়ত। থাকিলে, ব্রদ্া বিক্ু, শিবও কিছু করিতে পারিবেন 
না। আর স্বয়ৎ ভগবানও আনির। যদি নান। প্রকার উচ্চ অবস্থা! দিয়া, 
তোমাকে তোমার ধশ্ম-বিরুদ্ধ কাবা করিতে বলেন, তাহাও করিবে না। 
তিনি যদি শক্তি প্রকাশ করিয়! তোমাকে পরান্ত করিতে চেষ্ট। করেন, তাহা 
পারিবেন না। সমস্ত দেব দানব, বক্ষ, রক্ষ, শিশাচাদির নিকট ও পরাস্ত হইতে 
হইবে না। নিশ্চয় জানিবে যে উপরোধ অগ্ররোধ ছাড়াইতে হইবে ; তাহা! 
দেখিয়া চলিতে গেলে আর ধন্ম কম্ম হবে না। 

প্রশ্ন-_-প্রকৃত জাতিভেদ কি? 

উত্তর--এখন আমাদের দেশে যেরূপ জাতিভেদ রহিয়াছে, সেইরূপ সকল 
দেশেই আছে । খষির যে জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা গুণ-ভেদে ; 
ইহা! বৃক্ষপতাদিতেও দেখা যায়। প্রকতি-ভেদে জাতি সকলেরই আছে। 
প্রকৃতিগত জাতি ব্রহ্মাণ্ডে; ইহা কেহই ছাড়িতে পারে ন!। ইহাই খবির! 
স্বীকার করিয়াছেন । সত্ব, রজঃ, তমোভেদে জাতি ॥ এখন হ্ইর্বাছে 
ব্যবনায়গত জাতি । যাহারা সকলের মধো এক আস্তিত্র দর্শন করেন, যাহার 
নামে মহাপাতকী উঞ্চার হয় তিনি যেখানে আছেন, তাহাকে আর অপবিভ্ 
মনে করিতে পারেন ন।। এইপ্প পরম্হংসদের জাতি নাই; কিন্তু যতদিন 
সে অবস্থা ন। হয়, যতদিন ভেদ-বু্চি আছে, ততদিন যার তার হাতে খাইলে 
চলিবে কেন? যাহার মন হইতে জাতি গিয়াছে, সেই জাতি মানেনা। 
বিষ চন্দন যে সান দেখে, তাহারই জাতি গিয়ছে। তাহা ন| হইলে বার 
তার হাতে খাইলে জাতি গেল তাহ! নহে, ইহ। সমবুদ্ধি মাত্র । জাতি কেবল 
ব্রাহ্মণ শূত্র নহে। স্ত্রীপুরুষ জাতি, কীট-পতঙ্গ, পশুপক্ষী, ক্ষিতি, অপ, 
ব্যোম এ সকলও জাতি । এই জাতিভেদ যখন যাবে, তখন জাতিভে 
গেল। সামাজিক জাতি এক প্রকার, আর প্রকৃতিগত জাতি অন্য শ্রকার। 
ইহা পরমহংস অবস্থা লাভ না৷ হওয়। পধ্যন্ত কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারে না। 
উৎ্কষ্ট-নিকষ্ট জ্ঞান থাকিলেই জাতি থাকিবে, এবং এক রকম জাতি সে অন্তরে 
থাকিবেই, হয় আচারগত, নয় ব্যবসাক্লগত, না হয় প্রন্কতিগত। হিংসা, মান, 
লজ্জা ইত্যাদি যতকাল থাকিবে, ততকাল মানুষ কোন প্রকারেই জাতি 
অতিক্রম করিতে পারে না। যার তার হাতে খাইলেই জাতিবুদ্ধি যায় নাঃ 
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তাহাতে বরং আরও ক্ষতি হয়। যাহার পক্কান্ন ব্যবহার কর! যায়, তাহার 
আস্তরিক ভাব আহাধ্য বস্তর সঙ্গে সঙ্গে মনে সংক্রামিত হয়, তাহার কোন 
ব্যাধি থাকিলে তাহাও সংক্রামিত হয়। ইহা মান্য দেখিতে পায় না, ক্রিম্ত এ 
সকল সত্য । 
প্রত্যেক কার্যেরই একটা, সময় আছে। অসময়ে কিছুই 
হইবার যো! নাই! 

প্রত্যেক কাধ্যেরই একটা সময় আছে । অসমস্ম কিছুই হইবার যো নাই ৮ 
রক্ষে ফল হয় দেখিয়া কেহ যদি চারা-বৃক্ষ দেখিয়া মনে করে যে, এই বুক্ষের 
মধ্যেই ফল আছে, সুতরাং বুক্ষ চিরিয়৷ কল বাহির করি, তাহা হইলে উহ! বৃথা 
হইবে। বৃক্ষ চিরিলেও ফল পাইবে না, বরং বৃক্ষই শুক হইয়! যাইবে ; ঠিক 
ঘন সময় হইবে, তখন বিনা চেষ্টাতেই এ কাষ্ঠের ভিতর হইতে ফল বাহির 
হইবে। ধশ্মের সম্বন্ধেও সেইরূপ । অসময়ে কিছুই হইবার যে! নাই, চেষ্টা 
করিলেই সব নষ্ট হইবে । আবার সময় হইলেই যেরূপেই হউক, কাধ্য স্ুসিদ্ক 
হইবে । যে অসময়ে কাহাকেও বুঝাইতে যায়, সে নিজেই বুঝে নাই । 

প্রশ্ন ব্রাহ্গসমীজে যাইয়। বিশ্বাস হারাইয়াছি, মন নানাপ্রকার 
সন্দেহে পুর্ণ হইয়াছে, সত্য-পথের অনেক ব্যভিচার করিয়াছি, 
তবে সেখানে যাওয়া কি বৃথা হইয়াছে ? 
_ উত্তর ত্রাঙ্মসমাজে যাইঘা অনেক উপকার হৃইয়াছে: নীতি-চবিত্রাি 
পাঙ্গসমাজে যাওয়াতেই রক্ষা পাইয়াছে। প্রথম অবস্থায় ক্রঙ্গজ্ঞান চাই। 
শ্মশাস্ধে বিশেষ করিয়া, বলিয়! গিরাছেন, প্রথম অবস্থান ব্রশ্মজ্ঞান চাই-ই ; 
বঙ্কজ্ঞান না হইলে দিক তত্ব জানিবার অধিকার জন্মে না, এজন্য ত্রঙ্গজ্ঞান 
শিক্ষা দেওয়া হইত | ব্রহ্গের সর্বব্যাপী, সত্য? পবিত্র নি্দিকার, নিরাক্ছার, 
নঙ্দলমদর ভাব ধ্যান করিতে করিতেঃ ত্রমে ঘখন উহার মধ্য দিয়া রূপের ছট। 
বাহির হয়, তখনই সব বুঝিতে পার। যায় । 

প্রশ্ন--সাধনাদির পর ব্রহ্গাজ্ঞান হয় কিনা? 

উত্তর-_হইবে না কেন? কিন্ত বড় কঠিন। প্রথমে যাহার। ত্রশ্দজ্ঞান লাভ 
করেন, তাহাদের তত্বসকল ধরিতে কষ্ট হয় ন। 1 কিন্তু ধাভাদের পরে ত্র্থজান 
ই, তাহাদের অনেক কষ্ট করিতে হয়। তাহারা সহজে তত্ব ধরিতে পারেন 
না; তোমরা প্রথমে ক্র্গজ্ঞান লাঁভ করিবে, সমন্ত সহভ হইবে । 

৮: | 
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"৭ প্রশ্ন ভগবানকে লাভ করিবার সহজ উপায় কি ? 
উত্তর _গরু ধখন এদিক ওদ্দিক চলিয়া যায়, তখন কেহ তাহার বাছুরটা 
কোলে করিয়া লইয়া গেলে, সে যেমন “হাম্বা! হাঘ্বা” করিয়! পিছনে পিছনে 
ছুটে, তেমনি, মানুষও ভগবানকে জানে না, তাহাকে চিনে না, ভক্তি করিতেও 
পারে না, কিন্ত যদি ভগবানের ভক্তকে পূজা করে, ভক্তি করে, তবে ভগবানও 
আপন। হইতেই তাহার বশ হন 
প্রশ্ন সুখ কিসে হয় ? 
উত্তর-_“ভূমৈব স্থখং নাল্লে স্থখমন্তি । ভূমা অর্থাৎ যাহার জন্ম মৃত্যু নাই, 
তাহাতেই সখ, অন্তবিশশিষ্ট বস্তুতে স্থখ নাই । যার অন্ত আছে, একদিন তাহা 
থাকিবে না; স্থৃতরাৎ তাহাতে আসক্ত হইলে নিশ্চয়ই ছুঃখ পাইতে হইবে । 


শ্রীরামচন্দ্র সত্যনিষ্ঠার আদর্শ । 


ভগবান্‌ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন । রামচন্দ্র সত্যনিষ্ঠার 
আদর্শ। পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ ব্সর বনে বাস করিলেন | রাজ- 
ধন্ম প্রজারগ্রনের জন্য সীতা ত্যাগ করিলেন । সত্য-রক্ষার জন্য লক্ষ্ণকে 
বঞ্জন করিলেন। একি মানুষের সাধ্য? সীতাতে সম্পূর্ণ অন্থরাগ । তখনকার 
রাজার! হাজার হাজার বিবাহ করিতেন, কিন্ত রামচন্দ্র একপত্বীক, যজ্ঞস্থানে 
স্বর্ণসীতা। সীতা যে সম্পূর্ণ সতী, তাহাতে রামচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল। সমস্ত 
দ্েব্তার। তাহার সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। এই সত্য যখন জাতীয় ধর হয়, তখন 
ধন্ম, অর্থ, কাম, যোক্ষ গৃহে গৃহে বিরাজ করে 

প্রশ্ন শ্রীরামচন্দ্র বালিকে বধ করিয়াছিলেন, ইহাতে অনেকে 
অনেক কথা বলে কেন ? ও 

উত্তর-_যাহারা শাস্ত্র জানে না, বুঝে নাঃ তাহারা এরূপ কথা বলে। 
তাঁহাদ্দিগের কথায় কর্ণপাত কর! উচিত নয়। যাহারা শাস্ত্র বিশ্বাস করে না; 
তাহার! নানা প্রকার কু-আলোঁচন] ও কুতরক করে । শাস্ত্রে যাহা আছে সমস্তই 
বিশ্বাস করিতে হইবে, আধ।-আধি বিশ্বাস করিলে চলিবে না। শান্ত্রকর্তারা 
কিছুই পরিত্যাগ করেন নাই, সমন্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া! গিয়াছেন। 
ধাহাঁরা শাস্ত্রচর্চা করেন, শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাহারা বুঝেন । ছুষ্টমতি বালি 
মে স্বীয় ভ্রাতা স্থগ্রীবের পত্ধী হরণ করিয়াছিল-_ইহা! কে না জানে? শ্রীরাম 
চন্দ্র তদীয় বন্ধু হুগ্রীবের উপকারীর্থ রাজধন্মানুসারে ভ্রাতৃবধূ-অপহ্র্তা বালিকে 


১৯৫ 
বধ করিয়াছিলেন । ধাহার! শাস্ত্রের এরূপ ঝুঁতর্ক উত্থাপন করেন, তাহারা যেন 
ইংরাজী কুকুর ও বাঘের গল্প পড়েন। 

প্রশ্ন তরহ্মা, বিঞণঃ শিব প্রভৃতিকে সন্ধষ্ট না করিল কি মুক্তি 
হয়না? 

উত্তর-সকলকেই সম্মান করিবে। কাহাকেএ অসধট করিবে না! 
কিন্তু তাহাদের পূজ। না হইলেও চলে। ভাহাদের পুজার দারা কেবল 
াহাদেরই লোক লাভ হয় মাত্র, কিন্ত পরা-মুক্তি লাভ ৮৫ ন। । 

্রশ্ন__পুজা করিয়া সন্তুষ্ট না করিলে, কোন (পরোধ হইবে 
নাত? , 

উত্তর-_পরত্রক্ষ-পৃজার দ্বারাই সব হর। যেষন গাছের 'গাড়ার জল দিলে 
সমস্ত ডাল ও পরে যার নেইন্প এক পররুগাঞচে পজ। করলেই সকলে 
পাঁয়। 

বংশ-মধ্যাদ।।। 

প্রথমে বটতলায় যে চৈতন্তভাগবত ছাঁপান হইত, হাহা আছে যে। 
একদিন ম্হাগ্রতু নিত্যানন্দপ্রত্বকে নিগ্জানে ডাকিয়া বাঁদালেন' তোমাকে 
বিবাহ করিতে হইবে৷ তিনি বলিলেন, তুমি দেখে দেখে এগ ঘুরিবে, 
আর আমি বিবাহ করিয়া ঘরকন্না করিব? নহাপরয বপিবেন/ ইহার কারণ 
আছে। তুমি যতই প্রেমভুক্তি বিলও ন। কেন? আনা এখানের পর 
ইহার আর মাহাত্ময থাকিবে না। যদি আমাদের বংশধর 2০? বে ভাহার। 
তাহাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম বলয় ইহার বিশেষ আদর করিবে। হাই 
হইলেই সব ঠিক থাকিবে । আমি সম্্যাপ লইয়াছি, গা হইতে পারিব না। 
তৌমাকে ও অদ্বৈত প্রভৃকে সন্তান জন্মাইতে ভইবে | গস নিত্যানন্দ প্র 
বিবাহ করেন। ইহা আজকাঁনকার চৈতন্যভাগবতে নাই । সংগেশ করিবার 
জন্য অনেক বৃত্তান্ত বাদ দিয়! বর্তমান বহি ছাপান হদ্দ। নিত্যাননপ্র$ 
স্গাদ নিয়াছিলেন না মন্যাসীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। 
.২ প্রশ্ন _মৃত্যু-সময় কাহাদের অত্যঃ কষ্ট ও ভয় হয়? 
| উত্বর-যে সকল মানুষ সংসারে নিতান্ত আনঞ্ত, ভাথার নী, আমার 
পুত্র, আমার ঘর, আমার বাড়ী এই ভাবে নিতান্ত মত, তাহাদের মৃত্যুর পম 
অত্যন্ত কষ্ট হর, গ্রাণ বহির্গত হইবার পূর্বে ছটফট করে, অবশেষে অজ্ঞান 
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হইয়া পড়ে। কিন্ত যাহাদের ততটা আসক্তি নাই, তাহাদের মৃত্যুর পূর্বের 
পরলোক-দর্শন হয়। মৃত্যুকালে ভয় হইলে পিতৃলোক মধ্যে ধাহার1 সিদ্ধ-পুরুষ 
তখন তাহারা আসিয়! সান্তনা দেন। যেখানে যে পরিমাণে বিলাসিতা ও 


এম্বর্ধ্য, সেখানে সেই পরিমাণে মৃত্যুভয়। বৈরাগ্য না হইলে মৃত্যুয় দূর 
হয় না। 


২ ভক্তি সাধ্য সাধনায় হয় না । 


ভক্তি সাধ্য সাধনায় হয় না। যাহার হয়, সে ধন্য । ভক্তির বিচার নাই । 
পিতা. প্লুত্রকে ধূলামাখাই থাকুক অথবা পরিষ্কারই থাকুক, অমনি কোলে 
তুলিয়ানেন। সম্ভান হইবার পূর্বের অপত্য-ন্সেহ কেমন, তাহা যেমন কেহ 
বুঝে না” সেইরূপ ভক্তবৎসল সেই পরমেশ্বরকে না পাইলে-_তাহার প্রসন্ন মুখ 
না দেখিলে, ভক্তি কি তাহা কেহ বুঝিতে পারে না । ভক্তি অহৈতুকী, তাহ। 
ভাল মন্দ বিচার করে না। ভক্তি, জ্ঞান' বৈরাগ্য তিন ভাই-ভগ্নী বুথ ছিলেন। 
ভক্তি বৃন্দাবনে গিয়া যুবতী হইলেন, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বুড়াই রহিলেন। 

প্রশ্ন-জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোন্টা শ্রেষ্ঠ ? 

উত্তর-জ্ঞান ভ্রাতা, ভক্তি ভগিনী, উভয়ের সমান মধ্যাদ। তবে যে সাধক 
কেবল মোক্ষপ্রার্থ, তিনি জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়! সন্তষ্ট হন, আর যে সাধক 
ভগবানের দাস, সখা প্রভৃতি সম্বন্ধ লাভ করিয়া সেব। করিতে চান তিনি 
ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন । 

জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই প্রয়োজন । জ্ঞান না হইলে ভক্তি প্রকাশিত হয় না, 
কারণ ধাহাকে ভক্তি করিব, তাহার বিষয় ন। জানিলে কাহাকে ভক্তি করিব % 


অবতার তত্ব । 


গীতার ভগবান্‌ বলিয়াছেন £-- 
যদা যদাহি ধন্মশ্য গ্লানিভডবতি ভারত। 
অভ্যু্থানমধন্মস্ত তদাজ্মানং স্জাম্যহং ॥ ইতাদি। 


ইহার অথ এমন নম যে, একঘুগে একবার মাত্রই তিনি অবতীর্ণ হইবেন । 
কিন্ত যখনই ধন্মের প্রানি ও অধন্মের অভ্য্থান হয়, তখনই তিনি তাহা তুর 
করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। কোথাও মুক্তি ধারণ করিয়া, কোথাও শক্তিরপে' 
কোথাও বা ভাবরূপে তিনি আবিভূত হন। ইহার মধ্যে আবার যাহাদের 
জন্ত অবতীর্ণ হন, তাহাদের মধ্যেই তাহার কাধ্য হয়। যিশুধুষ্ট পাশ্চাত্য 
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. জাতিদ্দিগের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, স্বতরাং তাহার যত কাধ্য তাহাদেরই 
জন্য । ভারতবর্ষে তাহার কাধ্য হইবে না। এরপ রজোগুণ-বিশিষ্ট 


লোকদিগের সেবা ভিন্ন আর উপায় নাই, তাই তাহাদের উদ্ধারের জন্ত 
তিনি সেবা-ধন্মশ শিক্ষা দিয়াছিলেন। 


সমস্ত 'মবতারই পূর্ণ_-প্রকাশের তারতম্য মাত্র । 


কোন সময়ে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ভগবানের শক্তি ব্যক্তিবিশেষের 
ভিতর দিয়ে কাধ্য করে দেখা যায়। তাহাই অবতার । কাধ্যটী শেষ হয়ে 
গেলেই এ ব্যক্তিতে এ শক্তি আরথাকে না। তখন সে অবতার নয়। 
যেমন পরশুরাম বিশেষ একট। সময়ের জন্য অবতার | আবার যাবজ্জীবন 
অবতারও থাকে, যেমন বাঁমচন্দ্র। অংশ, কল।, আবিভাব, আবেশাদি বহ- 
প্রকার অবতার আঁছে। অবতার সর্ধদাই পূর্ণ, কারণ ভাগবং-শক্তির 
প্রকাশই অবতার | ভগবান্‌ সর্বদাই পূর্ণ। তবে তার অংশ, অংশাংশ 
ইত্যাদি বল্বার তাত্পধ্য এই যে, কোথাও জ্ঞানের কাধ্য, কোথাও বীধ্ের 
কার্য । যেকার্যে যতটুকু শক্তি প্রকাশ করা আবশ্যক বুঝেন, ততটুকুই মাত্র 
করেন, তাই ব'লে অন্ত শক্তি তাতে নাই বণা ঠিক নয়__পর্ণগাকগার় প্রকাশ 
করেন না মাত্র । এক মুহূর্তের জন্য যদি কোন ক্ষেত্রে ভগবৎ-শক্তির আবেশ 
হয়, তথায় পুরণ শক্তি রয়েছে বুঝতে হাখে। ভগবান্‌ নে অপূর্ণ নন্‌, 
সর্বত্র সকল অবস্থাতেই পূর্ণ_যতট্কু প্রকাশ ততটুকুই লোকে জানে মাত। 

প্রশ্ন__অঘোরপন্থী, বাউল প্রভৃতিরা নরমাংস, বিষ্ঠা মৃত্রা্দি 
আহার করে কেন? উহা কি তাহাদিগের সাধনের সঙ্গ 

উত্তর--বৈষ্ণব, বাউল ও অঘোর-পন্থীরা বিষ্ট॥ মূত্র, মরা মাগ্ষের মন 
ভক্ষণ করে, ইহা সাধনের অবস্থার কথা। ব্র্থ ভিন কিছুই নাই। তাহ 
শ্রুতি বলিয়াছেন *_গ্যতো বা ইমানি ভূতানি তায়ুন্তে? ধেন জাতানি জীবস্তি, 
স্থিন্‌ প্রত্যভিসংবিসন্তিঃ তদেব বর বং বিদ্ি, নেদং যদিদদুপীসতে | ্রহ্ম 
হইতৈ সমস্ত উৎপন্ন হইডেছে, ব্রদ্ধেতেই জীবিত আছে, শেঘে ত্রদ্দতেই লয় 
হইবে। মাকড়সা যেমন আপনার ভিতর হইতে লুত। বাহির করিয়া 
জাল তৈয়ার করে, সেইরপ ব্রদ্ধ হইতে এই প্রপঞ্চের ক্টি। 
কিছুই নাই, তখন বিষ্ঠামৃত্র খাইতে দোষ কি? এইবূপ ভাব ইহ কিনা, 
র্বভূতে ব্রদ্ধ উপলব্ধি হইয়াছে কিনা, ইহার পরীক্ষার সন্ত ভাহারা এপ 


বখন ব্রহ্ম ভিন্ন 


গং 


১১৮ উপদেশ-সং 


. করেন। ' উহা একটা প্রণালী মাত্র । সকলকেই যে এঁপ,করিতে হইৰে; 
' তাহা নহে। 
সাধকদের পক্ষে স্ত্রীলোক হইতে সাবধানতা সম্বন্ধে 
মহাপ্রভুর উপদেশ । 

মহাপ্রত্‌ স্ত্রীলোক হইতে সাবধান থাকিতে কত্প্রকার উপদেশই না 
দিয়াছেন। ছোট হরিদাস কেবলমাত্র একটা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে চাউল 
ভিক্ষা করিস্না আনিয়াছিলেন, এই অপরাধের জন্ত তাহাকে লোকশিক্ষার জন্ত 
বঙ্জন করিলেন । হরিদাস মহাপ্রভুর বিরহ সহ করিড়ে ন1 পারিয়া, প্রস়্াগ 
ত্রিবেণীতে প্রাণত্যাগ করিলেন । 

( পুরীধামে ) একদিন একটা স্ত্রীলোক বেগুণ তুলিবার সময় গীত-গোবিন্দ 
গান করিতেছিলেন। গান শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু ভাঁবাবেশে তাহার 
ছবিকে ধাবিত হইলে, গোবিন্দ নামক মহাপ্রভুর একজন সেবক তীহাঁকে বাধা 
প্রদান করিলেন। চৈতন্ত প্রাপ্ত হইলে মহাপ্রভৃ বলিলেন,--“গোবিন্দ, তু 
আমাকে রক্ষা করিলে, নতুবা স্ত্রীলোক-স্পর্শ হইলে আমাকে সমৃত্রে প্রবেশ 
করিতে হইত ।” 

একটা বিধবার ছেলে মহাপ্রভুর নিকট সর্বদা আসিত, তিনিও তাহাকে 
আদর করিতেন। দামোদর নামক মহাপ্রভুর জনৈক ভক্ত একদিন তাহাকে 
বলিলেন, “গৌসাই, এইবার বুঝিব, শত হইলেও তুমি হুন্দর যুবক, আর ইহার 
মাতা সুন্দরী যুবতী । ইহার মধ্যেই কত লোক কত কাণাকাণি করিতেছে । 
তুমি লোকদিগকে এইরূপ সন্দেহ করিবার অবসর দাও কেন?” মহাপ্র 
বলিলেন, "দামোদর, তুমি আমার পরম বন্ধুর কাজ করিলে ।” এবং সেই 
অবধি এ বালককে তাহার নিকট আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । 


বৈষ্ণবী রাখা ও ভেক-গ্রহণ শাস্ত্র-সম্মত নহে। 
কামিনী-কাঞ্চন হইতে সাবধান না| থাকিলে আর রক্ষা নাই। এখনকার 
গৌড়ীয় বৈষ্বেরা অস্ত্রের শৈববিবাহ ও বামাচার অনুকরণ করিয়া বৈষ্ঞবা 


রাখেন, ইহা বিশুদ্ধ অবস্থা নহে । 

মহাপ্রভু রঘুনাথদাসকে মর্কট বৈরাগ্য ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; 
বাহিরে কর্তা হইয়া ভিতরে অকর্তী হইতে বলিয়াছিলেন। মর্কট বৈরাগ্য-_ 
যেমন আজ কৌপীন পরিলাম, সংসার ছাড়িলাম, কাপড় ১ত্যাগ করিলাম, 
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কিছুদ্দিন পরে আবার ধরিলাম। এখনকার বাবাজীরা প্ররুত বৈরাগ্য 
হইয়াছে কিনা, তাহ। না দেখিয়া বালক, বুদ্ধ, যুবা, যে কেহ ভেকগ্রহণেচ্ছু 
হউক, তাহাকেই ভেক দেন। ইহারা ভেক গ্রহণের পর ইন্দ্রিয় দমন করিতে 
পারে না, নানারূপ কুৎসিত আচরণ করে । বৈষ্ণবন্থৃতি হরিভক্তিবিলাস-গ্রস্থেঃ 
কি অন্য কোথাও কাহার নিকট ভেক গ্রহণের কথ। উল্লেখ নাই 1 যখন বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইবে, সে নিজ অনুরাগে তখন ভেক গ্রঙ্গ করিবে ৷ প্ররুত বৈরাগা 
হইলে সে তখনই চলিয়া যাইবে, কোন দিকে চাহিবে না। যতদিন এইবপ 
অবস্থা না হয়, ততদিন মান-মর্য1দা, নিন্দা-প্রশংসা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি থাকে । 
এই অবস্থা না হওয়। পত্যস্ত ঘরে থেকে ধন্মান্ুশীলন ও কম্ম করা উচিত। 


. প্রশ্ন শক্তি-সঞ্চার কাহাকে বলে? 


উত্তর- ঈশ্বরের শক্তি সকলের ম আছে। এক মহাপুরুষের প্রবল 
শক্তিদ্বারা সেই শক্তিকে ( কুলকুগুলিনী ) জাগরিত করিয়া দেওয়াকেই শত্তি- 
সঞ্চার বলে। এ শক্তি সাধারণতঃ নিদ্রিত অবস্থায় থাকে । তাকে শক্তি- 
সঞ্চারের দ্বারা জাগরিত করিলেও পুনরায় নিজ্র। যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। 
যাহারা অনবরত শ্াস-প্রশ্বাসে নাম করিয়া ঘুমাইতে না দেয়, তাহাদেরই শক্তি 
বেশ খেলিতে থাকে । 


প্রশ্র_-অনেক সাধক মাদকদ্রব্য -বাবহার করেন, উহা! কি 
সাধনের অঙ্গ ? 


উত্তর-_ম্াদক সাধনের সহার নহে । মাদকদ্রব্য খাও, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; মাদক 
খাওয়ার ব্যবস্থা শাস্ত্রে কোথাও নাই । যাহারা পাহাড়ে শব্ধতে সববদা ঘুরিয়া 
সাধনাদি করেন, তাহাদের অনেক শারীরিক কষ্টাদি সহ করিতে হয়। শী 
ও উত্তাপাদি সহা করিবার জন্য তাহাদের মাদকের আবগ্ক ইঃ; কিন্ত তাহা 
শরীরের জন্যই মাত্র । উহা! দ্বারা সাধকের কোনও গ্রকার সাহায্য হয় নাঃ বরং 
ভয়ানক অনিষ্ট হয়; নানা প্রকার কল্পনা আসে যাহারা শরীরের জন্য মাদক 
ব্যবহার করেন, কার্য সিদ্ধ হইলে তাহারা উহা! গধধের মত পরিত্যাগ করেন। 

আমুর্ধেদ এবং যোগশান্ত্র সকলেই মাদকের মহার্দোষ উল্লেখ করিয়াছেন। 
তন্ত্র বীরাচারীর জন্তও উহার ব্যবহার বিধি নয়, তবে পরীক্ষার জন্য বারাচারীরা 
ব্যবহার করিতে পারেন৷ মাদক ত্রব্যের একী ও৭ এই যে+ উহা খাইলে 
যাহার প্ররুতিতে যে দোষগুণ থাকে? তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে । তাই 
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'অস্তপ্লিহিত দোষগুণ পরীক্ষার জন্য বীরাচারীরা অল্প পরিমাণে মাদক দ্রব্য 
ব্যবহার করেন । পরীক্ষা শেষ হইলে তাহা ত্যাগ করেন । 


শাস্ত্রে যে সুরার ব্যবস্থা আছে, তাহা বাহিরের সুরা নহে । 


শাস্ত্রে ুরার যে ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা বাহিরের সুরা নহে লোকে উহা 
বুঝে না। এই দেহের ভিতরেই ভক্তিতে ক'রে এক প্রকার স্থুরা জন্মে, তাহা 
খাইলে ভয়ানক মত্ততা জন্মে, ইহাকেই শাস্ত্রে অমৃত বলা হইয়াছে । এই 
অমৃত কি প্রকার? যখন আমাদের ক্রোধ হয়, তখন মন্তিক্ষের কোনও বিশেষ 
স্থানে রক্তের চালনা! হয়। সেই রক্তই গরম ও অস্বাভাবিক অবস্থায় সর্বাঙ্গ 
ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। আনন্দের সময়ও তদ্রপ রক্তেরই ক্রিয়া । মস্তিষ্কের 
কোন স্থানে এ রক্তের গতিতে আনন্দ হয়। কাম ইত্যাদি সকল বিষয়ই এ 
প্রকার মস্তিষ্কের কোন কোন বিশেষ স্থানের রক্ত বিশেষের ক্রিয়া মাত্র । 
যেমন ক্রোধের সময় মস্তি হইতে রক্ত এক প্রকার ভিন্ন অবস্থা লাভ 
করিয়া সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রপ ভক্তিতেও মন্তিক্ষের কোন বিশেষ স্থান 
হইতে এ রক্ত ভিন্ন ভাব লাভ করিয়া শগীরে ছড়াইয়া পড়ে। মস্তিষ্কে যে 
রক্ত ভক্তির ক্রিয়া করে, তাহা অত্যন্ত গরম হইলে (সামান্ ভক্তিতে হইবে- 
না) এ রক্ত হইতে চুয়াইয়া এক প্রকার রস পড়ে। তাহার ছুই চারি ফোটা 
পড়িলেই তাহা খাইয়া পাঁচ সাত দিন অনায়াসে থাকা যায়। এ রসের এত 
মাদকতা-শক্তি যে বল যায় না। এ অমৃত খাইয়া লোকে চেতনাহীন হয়, 
কিন্তু ভিতরে পূর্ণজ্ঞান থাকে । উহার স্বাদ আছে। ভক্তির ভাবের সহিত 
তাহার যোগ আছে । এক এক সময় এক এক রকম স্বাদ। কখনও লবণ, 
কখনও তিক্ত কখনও কেবল মধুর । উহা! শবীরের পক্ষে মহ! কল্যাণকারা। 
ইহাকেই শাস্ত্রে অমুত বল! হইয়াছে । 


জটৈৈক ভুটিয়াকর্তৃক জীবতত্ব-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর £__ 


এই শরীর আমি নহি। এই শরীরের মধ্যে একজন আছে যে কথা বলে, 
শুনে ইত্যাদি। যদি শরীরই সব হইত, তবে মৃত মান্থষের শরীর কেন দেখে 
নাঃ শুনে না, কথা বলে না? অতএব দেহের মধ্যে দেহ ব্যতীত একজন 
আছেন; তিনি আত্মা | | 

দেহ তিন প্রকার-_স্থুলদেহ, সুক্ষ্দেহ ও কারণদেহ। স্ুুলদেহ চক্ষে দেখা 
যায়ঃ কারণদেহ দেখা যায় না।. গুটিপোকা যেমন কোষ নিম্মাণ করিয়। 
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“তাহাতে আবদ্ধ হয়, আত্মাও সেইরূপ পঞ্চকোষ মধ্যে আবন্ধ থাকে । পঞ্চ, 
কোষ ষথা--অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও 
আনন্দময় কোষ। আত্মা যখন বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করে, তখন তাহার 
নিকট আমি কে, কোথ! হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব ইত্যাদি প্রশ্ন 
আসে । তাহার পর আনন্দময় কোষ--এ পধ্যস্ত আত্মা বদ্ধাবস্থায় থাকে । 
আত্ম! পঞ্চকোষে যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ জীবাত্ম। নামে খ্যাভ। এই অবস্থায় 
কখনও সুখ, কখনও ছুঃখ হয়। পঞ্চকোষ ভেদ হইলে, তখন উহাকে আত্মা 
বলে। ইহার পরও আত্মার বাসন! থাকে সেই বাসনা পর্ণ করিতে আত্মা 
দেহ ধারণ করে । কেন স্থুলদেহ ধারণ করিয়। কেহ ব। আতিবাঠিক দেহ * 
ধারণ করিয়! বাসন পর্ণ করেন। উ“হার। জননীজঠরে প্রবেশ করেন না, 
ইচ্ছামাত্র কোন একটা দেহ ধারণ করেন । বাসনা অস্তে আত্ম! মুদ্ত হয়। 
মুক্তির পরে আর কোন ক্রেশ থাকে না। সত্যলোক, ব্রক্ছলোক" বৈকূঠলোক 
প্রভৃতি স্থানে তখন মুক্তাত্ম! বিহার করেন। 

ভগবান্‌ জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ হন; তখন তাহাকে অবতার বলা 
হয়। যেমন আপনাদের বুদ্ধদেব; থিনি ভগবান্‌, তাহাকে মানুষ দেখিলে 
ভয় পায়, তাই মানুষের মত হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেন, আটরণ করেন, লোক" 
শিক্ষার জন্ত নিজে সমস্ত করেন। ভগবান্‌ ৪ জীবে কিরূপ সম 17ধেষন 
স্বধ্য ও তাহার কিরণ। ক্রদ্য ও তাহা কিরণ এক ন্। গুথকত সয় 
সমুদ্রতরদ্দ ও বুদ্বুদ_-একও নয়, পুখকও নয়। আপনাদের শা নাহ 
আছে, আমাদের শার্সেও তাহাই আছে । শান্ছে কেশ বি/রাধ নাই। কেবল 


বুঝিবার সুজা । 
প্রশ্ন_ পগ্রীচৈতন্যভাগবতে নি যে, সভা প্রভি আর? ছুইবার 
শচীমাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিবেন, ংপধ্য কি ? 


উত্তর-_ইহার তাৎপধ্য এই বে, আর ছুই কলিঘগ শচী মন্তার গে 
জন্মিবেন। এই কলিষুগে যেমন একবার জন্মিলেন, এইকসপ আর ছুইবার 
জন্মিবেন। এই কলিধুগে আর ছুইবার জন্মিবেশ, এ অথ নহে? দিহীন 
ব্ক্তিতে আবেশ হওয়া, কি কোথা প্রকীশ হওয়া? শে ভিন্ন কণা । দ্রাপরের 
শেষে প্রীকৃষ্ণলীল। ও তাহার পর কলির প্রথমে হগৌরাদ-লীলা আরও দুইবার 
হইবে । আমরা ভাবি কতকাল বাকী, কিন্তু হহা ভগবানের পক্ষে এক 
মুহ্র্তও নহে। যাহার! শ্গৌরাঙ্গকে ভজনা' করেন? তারা গঙ্গাতীরে, শ্রাধাম | 
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১ নবন্ধীপে শাস্তিপুরের সান্নিধ্যে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঘরে এবং শচীমাতার 
গর্ভে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাকে বুঝিবেন। এখন যদি প্রীগৌরাঙ্গ 
চট্টখ্ামে কি অন্য কোথাও আবিভূ্ত হন, তবে উহারা তাহাকে বুঝিবেন না। 
আর এরূপ ভাবে অবতীর্ণ হইলে, পূর্বোক্ত তত্বের আর কোন মাহাত্ম্য থাকে 
না এবং এই তত্বটীও নষ্ট হইয়া যায়। 

ভগবান্‌ কোন যুগে একই কাষ্য লইয়া, একইব্ূপে দুইবার অবতীর্ণ হন 
নাই। ত্তরেতায় শ্রীরামচন্ত্র ও দ্বাপরে শ্রীক্ষ্চ একবার মাত্রই অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন। সেইরপ শ্রীগৌরাঙ্গও কলিতে একবার মাত্রই অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ 
কলিতে আর জন্ম ল্টবেন না । তিনি কি মরিয়াছেন যে আবার জন্ম 
লইবেন? “অগ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে 
দেখিবারে পায় |» শ্রীগীরাঙ্গদেৰ কলিযুগের ভার লইয়৷ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
যাবৎ কলিযুগ থাকিবে, তাবৎ তিনি জীব উদ্ধার করিবেন। তীহার 
লীল! ত শেষ হয় নাই । সেবার মাত্র উকি মারিয়া অন্তদ্ধান করিয়াছিলেন । 
দেখ না, এখন কেমন খুষ্টানদের মধেযগ খোল বাজিতেছে। এমন সম 
আসিবে, যখন সমস্ত মুদঙ্গময় হইয়। বাইবে 

প্রশ্ন জীবের প্রথমে কোন কন্ম থাকে না, তবে কি প্রকারে 
কম্মপাশে বদ্ধ হয় ? 

উত্তর-_মায়। ছুই প্রকার-বিছ্যামায়। ও অবিদ্যামায়া। সত্ব, রজঃ, তমঃ 
এই ত্রিগুণ অবিগ্ভামায়া হইতে উত্পন্ন। জীব এই ত্রিগ্তণে আবদ্ধ 
হয়। কম্ম বাস্তবিক কিছু নয়, উহ! যেমন নাটক প্রভৃতিতে সাজিয়া 
অভিনর করে, তন্দ্রপ।' শান্গকর্তারা “বালকক্রীড়াবৎ, উন্মাদ্রনৃত্যবৎ্' এই- 
রূপ ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বালক ক্রীড়। করিতে করিতে ঘর বাধিতেছে; 
আবার ভাঙ্গিতেছে, ইহাতে তাহার বিশেষ কোন ইচ্ছা নাই। উন্মাদ 
বকিয় ধাইতেছে আার একটু নৃত্য করিতেছে, ইহাতে তাহার বিশেষ কোন 
ইচ্ছা নাই । যাহারা জগতে ঈশ্বরের মৃহিম। দেখিয়া তাহাকে উপলন্দি 
করেন, তাহারা ইহাকে কশ্ম বলেন। ভগবতভক্তেরা ইহাকে কম্ম 
বলেন না, ভগবানের ইচ্ছা বলেন। ভগবানের ইচ্ছাই সমস্ত-_কম্ম 
কিছুই নয়। নাটকের অভিনয় করিয়া, সাজ-পোষাক ছাড়িয়া যেমন 
আবার তাহাই হইবে। যেমন জল ও বুদ্‌বুদ একই বস্তঃ তবে বুদ্‌- 
বুদের মধ্যে একটু বামু আছে, তাহাতে পৃথক দেখা যায়, সেইরূপ 
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ত্রিগুণাধীন বলিয়া জীব কর্শববন্ধ এইরূপ মনে হয়। গুটিপোক! কোষে 
আবদ্ধ হইয়া যেমন উহা কাটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে, তন্ত্রপ 
ত্রিগুণাধীন জীব যখন মায়ার আবরণ ভেদ করিতে চায়, তখনই 
তাহার কন্ম। কেহ ঈশ্বরের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিতে চায়, কেহ 
তাহার সঙ্গে লীলা! করিতে চায়। এই ছুই প্রকার প্রারন্ধকে ভক্তের] 
কর্ম বলেন না, ভগবানের ইচ্ছা! বলেন। যাহারা কম্ম বলেন, তাহারা 
বলেন-_-এই কন্ম কাটিয়। গেল । নতুবা কম্মগ্রবীহ-নিবাঁবণের কীংণ আর 
ক্কিবলিব? 

প্রশ্ন-_-গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-সম্প্রদায়ের অষ্টকালীন লীল। স্মরণ-মনন 
দ্বার অন্তরে লীলা-দর্শন হয় কিন। ? 

উত্তর-__সংগুরুশক্তি ভিন্ন লীলা-দর্শন কিছুতেই হয় না। বণ্ভমান গৌড়ীয় 
সম্প্রদায় এই শক্তিবিহীন হইয়| শুধু লীল। স্মরণ করাতে_ অপ্রাঞ্ত বস্ত প্রার্কত 
জানের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করাতে, তাহাদের স্ত্রীলোক-ঘটিত ছুগতি উপ- 
স্থিত হইয়াছে । 


ঈশ্বর-দর্শনের চিহু। 


ঈশ্বরের স্বরূপগ্ুলি আত্মাতে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহাতেহ ঈশ্বর, 
দর্শন হইবে । বিশেষতঃ যেমন সখ্য উদয়- হইলে রৌদ্র হয, তদ্রপ আনন্দ- 
্বূপ পরমেশ্বর হবদয়াকাশে উদিত হইলে, আনন্দ-কিরণ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । 
তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং নেত্রনীরে গগুদর প্লাবিত হইতে খাকে। এই 
আনন্দই ঈশ্বর-দর্শনের চিহ। 


প্রকৃত এন্ষচক্র কি? 


নদীর জল যেমন একবার সাগরে যাইতেছে, আবার তথা হইতে মেঘকণে 
আসিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছে, আমরাও সেইরূপ এই হি 
একবার পরথেশ্বরেতে ভুবিব, আবার পৃথিবীর নরনারীকে হৃদয় ঢালিয। 
দিব। আমরা কেবল সাগরে যাইব না? সাগরে যাইব, আবাগ ০. হইয়া 
পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে পড়িব। প্রত ্রক্ষচক, যোগচক্র এইরূপ 


ঘুরিতেছে। | 
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ব্রহ্মবিৎ ধ্যক্তির লক্ষণ কি? 

১। যে” ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া, পরস্বাপহরণ, ও নীচজাতি-যাজন 
পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধবশত: কাহাকেও প্রহার করেন না, তাহার হস্তদ্বার 
রক্ষিত হয় । 

২। যেব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী, অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, 
কুটালতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাহার বাকৃদ্ধার স্থরক্ষিত 
হয়। 

৩। যেব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ করিয়া দেহ রক্ষার 
জন্য যৎ্কিঞ্চিং আহার ও প্রতিনিয়ত সাধুগণের সহিত বাস করেন, তিনি 
জিহ্বা-দ্বার রক্ষা করিতে পারেন । 

৪। যেব্যক্তি একপত্বী সত্বে সস্তোঁগের জন্য অন্যন্ত্রীর পাণিগ্রহণ ও অন্থস্্ী 
গমন না করেন, এবং খতুকাল ব্যতীত স্বীয় স্ত্রী-গমন না করেন, তিনি উপস্থ- 
দ্বার রক্ষা করিতে পারেন । র 

যে মহাত্মা এরূপ চারিদ্বার রক্ষা করিতে পারেন, তাহাকে ব্রদ্ষবিৎ বলিয়া 
গণ্য করা যায়। ধাভার এ চারিদ্বার রক্ষা না হয়, তাহার সমস্ত কাধ্য 
বিফল হয়। 


সাধন-পন্থার অগ্রি-পরীক্ষা । 


কোন সাধক প্রশ্ন করিলেন, “আমার প্রাণের ক্রেশ যায় না কেন ?” 

উত্তর-_যেমন বাহিরে গ্রহাদির প্রভাব হয়, ভিতরেও সেইরূপ হয়। যাহারা 
ংসারে ব্যস্ত থাকে, তাহার! বুঝিতে পারে না। কিন্তু ধাহারা সাধন ভজন 
করেন, তাহারা বিশেষরূপে অনুভব করেন। পূর্বকালে সাধকগণ উহাকে 
ইন্দ্রদেবের অত্যাচার বলিতেন। ইহাঁদের যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিবে। 
অনেক সাধকাক অতিশয় কষ্ট দিয়াছে । মুসলমান ও খৃষ্টান সাধকগণ 
ইহাকে সয়তান বলিয়া থাকেন। ইহার হস্ত হইতে কেহই নিস্তার পায় 
না। প্রথমে কাম-ক্রোধ রূপে আসে, তাহাতে না হইলে বাসনা কল্পনা 
রূপে আজ্প। তাহাতেও না হইলে ধর্খরূপে আসিয়! অহংকার হই 
সাধকের সর্বনাশ করে । কত যুগ-যুগান্তরের মধ্যে কেবল মহাদেব, বুদ্ধাদেও 
হরিদাস ঠাকুর, শুকদেব, এই কয়জন সাধনকালে উহাকে পরাস্ত করিয়া" 
ছিলেন। নর.নারায়ণ খষির নিকট বিশেষ অপমানিত হয়। ইহার 
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একমাত্র উষধ ধেধ্য ধরিয়া ভগবানের নাম গ্রহণ করা। চির- 
রোগীর উষধ খাইতে খাইতে উষধে শ্রদ্ধা থাকে না। .. যন্ত্রণায় ছটফট 
করে, তথাপি ওঁষধ খাইতে হয় । কারণ অন্ত উপায় নাই। ূর্বব পৃবব 
ছন্মে যে সকল কম্ম করা হয়ঃ তাহার ফল ভোগ করিয়া মুক্তি পাইতে 
হইলে অনেক জন্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা েধ করিতে হ্য়। ভগবৎ নামের 
বলে মুক্তি সহজে হয়। কিন্তু এই বিদ্ধ নামেরচি আসিতে দেয় ন। 
দুঃখে, কষ্টে, চারিদিকে অগ্নিবুণ্ডে পড়িয়। নাম ণইতে হইবে। প্রহলাদ- 
চরিত্র ইহার জাবন্ত দৃষ্টান্ত। সংসার পাপ, সয়তান হিরণ্যকশিপুঃ প্রহার 
সাধক। তাহার আহারের বস্তু বিষ, অগ্রিকুণ্ডে বাস, হত্তিপদে দলম, অন্তরা 
ঘাত, সমুদ্রজলে নিক্ষেপ, চারিদিকে বিপদ, সহায় কেবল এক হরিনাম। 
এত যন্ত্রণায় প্রহ্নাদ ক্ষত বিক্ষত হইলেন । অবশেষে প্রহংলাদ জলা 
করিলেন। শ্রীহরি নরনিংহ হইলেন। শ্রহ্লা বর চাহিলেন_হিরণয- 
কশিপুর মঙ্গল হউক। . অতএব সাধন-পথের এ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া যাইতেই 
হইবে। খুষ্টান সাধকের! “যাত্রিকের গতি” নামক থে পুক লিখিয়াছেন, 
তাহাতে এই বিবরণ। মুসলমান ফকিরদিগের এই ঘটন।। এই যন্ত্রণা 
অগ্নিপরীক্ষা। ইহাতে যত পোড়া যাইবে, তত বিশুপি লা হইবে। এ 
ভ্বণ। নানারূপে সাধকের হৃদয়কে দ্খ করে। প্রঞ্কতি ও সংককার অঠ্গাণে 

ধার ন্যুনাধিক্য.ঘটে। শ্রীশ্রাহরি-নাম, তারক রহ্ষনামহী ইহার ধিবধ 

ই বন্ত্রণায় দুইবার আমি আত্মহত্য। করিতে গিয়াছিপাম। আর জালত। 
+ত জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ, তাহাকে দ্ধ করিতে আনেক অগ্নি 
প্রয়োজন । এই যন্ত্রণাই যখাথ যুক্তির হেতু । ভা যাহার £৭, ৪ 
£ত্রিম ধন্বের ভান করিতে পারে না। যাহাতে আল নিবারণ হয় তাত! 
৬৪ তাহার তৃপ্তি হয় না। আমার পাপ সেও বাপ দন্সের আন রঃ 
তাহ। বিড়ম্বনা; যেমন রোগা খুপথ্য খাইঘ। সুখী হর প্রগতি পায় 
ধকাইয়। নীরস হইবে । বিষয়-রস একবিশু থাকতে বরাসগ তে, 
ই ঘন্্রণার ভিতর অনেক কুদ্ঘ তত আছে। 
দহবে। এখনও আমাকে পরী করে। ক 
রি ১৩০০ সাজ) হঠাৎ, ঘরের মধ্যে চারিজন পরম সুনারী পালার 
খাদি আমাকে পরীক্ষ/ করিতে লাগল টা ধখন ৪তধাধা 

পারিলনা, তখন এক কলমী স্বণমুত্রা এপ করি 
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ও কিছু হইল না। তখন বলিল--"আমাদ্রিগকে শিষ্য কর |” আমি 
বলিলাম, “তোমরা কে ?” তাহারা উত্তর করিল, “আম্রা পতিতা নারী, 
উদ্ধার কর”। আমি বলিলাম, “মাথার ঢল মুড়াও, অলঙ্কার ও 
সুন্দর বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ছিন্ন বস্ত্র পর 1” ইহা শুনিয়া হাসিয়া 
বলিল, «আমাদের চেন নাই? আমর] মায়ার দাসী, কতদিন আমাদের 
চরণসেবা! করিয়াছ। এখন দিন পাইয়া চিনিতে পারিতেছ না। ভাল, 
তোমার কল্যাশ হউক। আমাদিগকে আশীর্বাদ কর,” এই বালর। 
চলিয়া গেল। 
হিংসাবৃত্তির ভয়ানক অপকারিতা । 


মারিলেই যে হিংস! হয়, তাহা নহে । হিংস! অন্তরে থাকিলে এবং ক্রোধ- 
পূর্বক অথব স্বীয় তৃপ্তির জন্য বধ করলে, হিংস| হয়। অন্তরে হিংস! থাকিলে, 
ভগবানের লীলা-দর্শন হয় ন।। যদি কিছু সনয়ের জন্যও হৃনয় হিংসা-শৃন্য ভর, 
তখন লীলা-দর্শন হইতে পারে | 

প্রশ্ন--মনঃসংযম হয়না কেন? 

উত্তর-_যাহাকে অপরাধী শক্র বলিয়। বিশ্বাস কর; মনে মনে অনিষ্ট চিন্ত 
কর, অকপটে তাহার সেবা! কর। যাহাতে তাহার হিত হয়, এরূপ আচরণ 
কর। হৃদয়ের অভ্যন্তরে শক্রত। থাকিন্সে কিছুতেই মন স্থির হইবে ন|। 
ভিতরে পচা ঘ| রাখিয়া উপরে মলম দিলে পড়িয়া যায় । 


হরিনামে প্রেম-লাভের ক্রম । 


প্রথম পাপ-বোধ দ্বিতীয় পাঁপকন্মে অনুতাপ, তৃতীয় পাপে অপ্রবু্ি, 
চতুথ কুসঙ্গে দ্বণা, পঞ্চম সাধুসঙ্গে অনুরাগ, ষষ্ট নামে রুচি ও গ্রাম্য কথায় 
অরুচি, সপ্তম ভাবোদয় এবং অষ্টম প্রেম। 


কি প্রণালীতে নাম করিলে নামের ফল সহজে 
র্জ পাওয়া যায়। 


তৃণের মত নীচ হ'য়ে, বৃক্ষের স্ায় সহিষ্ণু হয়ে, মান্য ব্যক্তিকে মান্য ক'রে, 
নিজের অভিমান ত্যাগ করে নাম করিলে নামের ফল ততক্ষণেই পাওয্ধা ঘায়। 
এ সকল অবস্থা লাভ করিবার জন্য সংসঙ্গ, ধর্ম গ্রন্থ-পাঠ, গুরু-আজ্ঞ! পালন, 
পিতামাত৷ প্রভৃতি গুরুজন এবং ভগবতভক্তদিগের সেবার প্রয়োজন । 


৬সতেশ-সংগ্রহ 


নামাপরাধ। 


যাহারা নাম ক'রে পাপ করে, তাহারা ভয়ানক অপরাধী । নামাপরাধের 
অত পাপ আর নাই। 

প্রশ্ন-_নিত্য-বৃন্দাবনে আর এ বৃন্দাবনে প্রভেদ কি? 

উত্তর--এক প্রকট, অপর অপ্রকট। একদিন দেখিলাম সমস্ত বৃন্দাবন 
অন্ধকারময় হইয়! গেল, একটু পরেই সমস্ত আবার আলোকময় হইয়া উঠিল । 
তখন দেখিতে পাইলাম--কত মণি, কত মুক্তা, কত গোপগোপী বিরাঙ্গ 
করিতেছে- একট পরদার দ্বারা আবরণ দেওয়৷ রহিয়াছে মাত্র। ভগবানের 
কপায় বদি কোন দিন চক্ষু ফুটে, তখন দেখিয়া কৃতাথ হইবে। 

ষোঁল হাজার আট মহিযীর সঙ্গে একই সময় ক্রীড়।) আমোদ, কোনস্থানে 
যজ্ঞ, কোন স্থানে বিবাহ । প্রত্যেক স্থানে বিশেষ ভাবে। গোলোকে ৪ 
বুন্দাবনে একই সময়'লীল! হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে বিশেষ ভাবে। 


কাম ও প্রেমের পার্থক্য । 

কাম নষ্ট হউক, একথা ঠিক নয়। কাম থাকুক, কিন্তু ত্রিগুণের অতাত 
হইয়া । শারিরীক গুণের সহিত মিশ্রিত থাকিলেই কাম ও শরীর হইতে ভিন 
হইয়া পড়িলেই তাহাকে প্রেম বলা হয়। তখন উহা আত্মার ₹, 4 অখব| 
আত্মা । 

“নেদং যদিদমুপাঁসতে” বাক্যের তাৎপয)। 

উপনিষদের “নেদং যদিদমুপাসতে” ইহার তাৎ্পথ্য এই যে, কশ্মেন্ছিয় ৪ 
মনের দ্বারা লোকে যে সকল বস্তুর উপাসনা করে অথাৎ কন্ষেন্ত্রির ৪ মনের 
গ্রাহ্য যত বিষয় আছে, তাহা! আমি (ঈশ্বর) নহি। আমি ইন্জিরগ্রাহা ৪ 
মনৌগ্রাহ্য 'বস্ত হইতে অর্থাৎ হষ্ট বস্ত হইতে পৃথক । 


ভগবান্‌ ও তাহার দেহ অভিন্ন। 
সৃষ্ট বস্ত মাত্রেরই দেহ-দেহী ভিন্ন । মানুষের টেই পাঞ্চভৌতিক। আম্মা 


দ্ধ চৈতন্য ; এজন্য শরীরকে ক্ষেত্র বলে__মমুষ্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। ভগবান্‌ 
রঃ পুত 
যখন দেহ ধারণ করেন, তখন তাহার দেহ ও তিনি অভিন্ধ। তাহাকে যত 


দর্শন করা৷ যায়, ততই হৃদয় পরিফার হয়। 
প্রশ্ন-_সংগুর কি? 
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উত্তর-_মানষের মধ্যে ব্রন্মের আবেশ (তিনি অবতীর্ণ )। নিক্ধে একটা 
দেহ ধারণ করেন, কিন্তু পাঞ্চভৌতিক নহে। 

সৎ্গুররু_রক্ত-মাংসের এই দেহ সৎগুরু নন, তিনি বাদি মন অগ্নি 
সর্বস্থানে আছে অথচ সর্বস্থানে দেখিতে পার! যায় না, যে স্থানে অগ্নির 
বিকাশ কেবল সেই স্থানেই দেখিতে পাওয়া ষায়। যেমন একটী প্রদীপ, 
প্রদীপে টীকে ধারণ প্রভৃতি আবশ্যকীয় কার্য করিয়! লওয়। যায়। 

প্রশ্ন-_গুরুত্রন্ম, ইহার অর্থ কি? 

উত্তর--শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিতে করিতে এক অবস্থা আসে, যাহাতে 
গুরুদর্শন হয় এবং গুরুর মধ্যে নামের চৈতন্তরূপ দর্শন হয়, তখনই গুরু ও ব্রহ্ম 
এক হইয়া যান । যাহাদের এরূপ দর্শন ও অবস্থালাভ হয়, তাহাদের নিকটই 
গুরুত্রন্ম । তা” না হইলে গুরুত্রদ্ম কল্পনা মাত্র। কল্পন। করিলে বরং ক্ষতি 
হ্য়। 

প্রশ্ন--গুরুতে বিশ্বাম কিসে হয় ? 

উত্তর-_গ্ুরুতে বিশ্বাস হওয়া বড় কঠিন । পূর্বজন্মের সুতি না থাকিলে, 
গুরুতে সহজে বিশ্বাস হয় ন|। বিশ্বাস হইলেই কাধ্য সিদ্ধ হয়। আশ্যধ্য 
কিছু দেখিলে বিশ্বাস হইবে মনে হইল। যখন আশ্চধ্য দেখিলাম, তখন 
মনে হইল এ আর আশ্যধ্য কি? যদি বিশেষ কিছু আশ্চর্য দেখিলাম, 
মনে হইল এ লোকটা ভেক্কি জানে, আমাকে ভেক্কি দেখাইতেছে। এইরূপ 
উপায়ে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বান হইবার একমাত্র উপায় এই যে, গুরু যাহা 
উপদেশ দেন তাহা আচরণ করা, আচরণ করিতে করিতে হৃদয়ের বিকাশ 
হইলেই বিশ্বাস হইবে । 


কপার পন্থা । 


কুপাপ্রার্থী হওয়। বড়ই পরাক্ষার পথ । ভোগ করিয়। ঘি ভোগ ক্ষয় হর, 
তাহা! সহজ । কপার পথে একটু আসক্তি থাকিলে তাহা যদি ছেড়ে, তখন 
বড় লাগে। 


দেশের ভবিষ্যৎ দৃশ্য । 


সত্য-যুগের যেটুকু কাজ ছিল তাহ! হইয়। গিয়াছে । এখন ত্রেত।--কেবল 
মার, মার, কাট, কাট । এই সমক্ব যাহারা কেবল নাম মাত্র লইয়া থাকিবেন, 
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তাহাদেরই রক্ষা। আগুন সর্বব্যাপী, তাহার আঁচ হইতে কাহাকেও রক্ষা 
পাইতে দেখিতেছি না। বেড়া আগুন, অতি দুবার ! 


প্রশ্ন__প্রকৃত পাপ বোধ হয় কখন ? 


উত্তর-_ শুনে শুনে পাপ-বোধ এক, আর প্রকৃত পাপ-বোধ অন্ত প্রকার | 

সাধু-কপাতে যখন পাপী আপন পাপ অনুভব করে, তখন ভাঙার জাল এত 

হয় যে, তাহার নিকট নরক-বন্ত্রণা অসার বোধ হয়। জগাই মাইর 

পাপ গ্রহণ করিয়া মহীপ্রত্ুর গৌরব কাল হইয়া যায়, পরে জগাই মাধাইর 
রোদনে নবদ্বীপের পশু-পক্ষী পথ্যন্ত কেঁদেছিল । | 


. যোগসাধন সম্বন্ধে অষ্টপাশ 


১। লজ্জা । ২। দ্বণা ৩। ভয়। ৪1 শোক। €। জুগুপ্সা (নিন্দা)। 
৬। কুল। ৭। শীল। ৮। জাতি। 


প্রশ্ন-মৃত্যুর পরে কি হয়? পরলোক বলিয়! যে সকল 
থ। শুনিতে পাওয়। যায়, তাহ। সত কিনা? 


উত্তর-মৃত্যুর পরে সমস্ত লোকই পিতৃলোকে গমন করে । পিতৃলোকে 
প্রত্যেক বংশেরই এক এক জন পিতৃপুরুম থাকেন। তিনি তাঙ্গার থে এবস্থা, 
তাহা তাহাকে দেখাইয়া দেন। তথায় ক্রমে ক্রমে তাভার বাগনা জন্মে। 
বাসন। অত্যন্ত বুদ্ধি হইলে জন্মের ইচ্ছ। হর । জন্ম যে কেবল এই পুথিবীতেই 
হইবে, এমন নহে । সৌরজগৎ বলিয়া আমরা ঘাহা জানি, এপ অসংখা 
সৌরজগৎ আছে। বিষ্ুলোক, চন্্রলোক প্রভৃতি স্থান আছে । তাতাদের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। বাসনা অনুসারে, জন্মের অতান্ত ইচ্ছা হইলে, 
কোন্‌ স্থানে তাহার জন্ম হইবে, তাহা পিতৃপুরুষ বলিয়া দেন। সে তদযায়ী 
্ার্থনা করে। প্রার্থনা পূর্ণ হইলে, অবস্থা অঙ্গসারে নানা গ্রচে তাহার জন্ম 
ইয়। এই পৃথিবীতে যে একজনের জন্ম না হইলে সে মুক্ত হইল, তাহা নহে, 
ছন্যান্য গ্রহে উপগ্রহে থাকিবার বাসস্থান আছে। তথায় স্্রীপুরুষের সম্পর্ক 
এরূপ ( এই পৃথিবীর স্ত্ীপুরুষের মত ) নহে। কিন্তু তাহারাও মোহের অধীন। 
সেখানেও বাসনা আছে । এইরূপ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে জন্মগ্রহণ করে। 
বাসনা অন্গুসারে জন্ম হইলেও সকলের বাসনা এক রকম নহে। গেই বাসনার 
তারতম্যে নানাবিধ গ্রহে জন্ম হয়। সকলের এক গ্রহে হয় না। 
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নামে রুচি না হইলে কি কর! কর্তব্য । 
প্রতিদিন কিছু অল্প সময়ের জন্যও সাধন করা কর্তব্য |. ভাল ন। লাগিলে 
ওঁষধধ গেলার মত অনিচ্ছার সহিত নাম করিলেও ক্রমে রুচি জন্মে । নামে 
অরুচির ওষধ নামই । যেমন পিভ্তরোগে মুখ তিক্ত হইলে মিশ্রিও তিক্ত 
লাগে, কিন্তু এ রোগের ওুঁধধ মিশ্রি; খাইতে খাইতে মিশ্রি মিষ্ট লাগিতে 
থাকে । তন্রপ নাম করিতে করিতে নামে রুচি জন্মে । 
প্রশ্ন-_-কোন্‌ অবস্থায় ভগবদ্লাভ হইয়া থাকে ? 
উত্তর-_তপস্যাদ্বারা আত্মা ত নিশ্বল হইবে, ততই নিজকে নিরুষ্ট মনে 
হইবে। শরার হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া, আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবে । 
'তপস্যাদ্বার, সৎসঙ্গ দ্বারা যখন আত্মার ধম্মভাব প্রবল হয়, তখন পাপ 
নিস্তেজ হইয়া! পড়ে । এই অবস্থায় ভগবৎ আশ্রয় লাভ হইয়া থাকে । 
যতদিন আসক্তি থাকে, ততদিন তাপ লাগা উচিত । 
যতদিন আসক্তি থাকে, ততদিন তাপ লাগ৷ উচিত, তাহাতে অন্তরের 
আসক্তি দগ্ধ হয়-_যেমন ব্বর্ণ অগ্রি ছারা নিশ্মল হয়। আসক্তি গেলে বখন 
শুদ্ধ আত্মায় ভগবৎ-পৃজা হয়, তখন সেখানে তাপ লাগিলে ইষ্টদেবতার অন্গে 
তাপ লাগে। ভক্ত তাহা সহা করিতে পারে না, এজন্য পলায়ন করে । 


মোক্ষদ্বার কি এবং তাহার ব্যাখ্যা । 

মোক্ষের চারিটী দ্বা--১ম--শম ) ২য়-_বিচার ; ৩য়__সন্তোষ । ওর্থ- 
স্ৎসঙ্গ | 

শম--যাহাই বটুকনা কেন, তাহাতে অধীর ন। হওয়া । সরলতাই ইহ 
লাভের উপায় । 

বিচার--সংসারের “কান্‌ বস্ত নিত্য আর কোন্‌ বস্ত অনিত্য ইতাদি 
বিচার । 

সন্তোষ-_যে দিন যাহ! ঘটে, তাহাতে সন্ধষ্ট থাকা । কাহারও "মনে উদ্বেগ 
না দেওয়া, কাহারও নিকট প্রত্যাশা! না করা এবং ভগবান্‌ পালনকর্তী এই 
বিশ্বাস রাখা_ ইহাই সন্তোষ লাভের উপায়। ইহাই মোক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ দার 
সিংহ্ার | 

সৎসঙ্গ-_অর্থ সাধুলাভ। ধাহাকে দেখিলে ভগবানের নাম স্ফুরণ হয়, দেই 
প্রকৃত সাধু। 
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প্রশ্ন-_-একজন একটু তপস্য। করিলেই চারিদিক হইতে তাহার 
দিকে লোক ঝুঁকিয়া পড়ে, ইহার কারণ কি? 
উত্তর- ভগবানের নিকট কত জন যাইতে পারেন? তিনি কিছু কিছু 
( প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ) দিয়া বিদীয় করিয়া দেন। 
প্রশ্ন-্মহাপ্রভূ কে? 
উত্তর-_পৃণত্রহ্ম সনাতন | নিরপেক্ষ ভীবে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, 
মহাপ্রভূই স্ব ভগবান, তিনিই জ্ঞাতব্য । অন্যান্য অবতারের ন্যায় ভাহার 
'ন্ুর-সংহার প্রভৃতি কাধ্য ছিল না। কেবল অনপিত বস্ত্রদান এবং খণ- 
শোঁধ করিবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ ভইয়াছিলেন। মহাপ্রভু অবতার নয়, 
অব্তারী ! 
প্রশ্ন নিত্যানন্দ কি? 
উত্তর--অংশ অবতার ( বলরাম )। 
প্রশ্ব_অছৈত প্রভু ? 
উত্তর--অংশ- বতার ( মহাবিষ্ )। 
প্রশ্ন__বুদ্ধদেবও কি ভগবানের অবতার ? 
উত্তর- হাঁ । 
প্রশ্ন- মহম্মদ ? 
উত্তর -- মহাপুরুষ । 
ক্রোধ ও তেজের পার্থক্য 
ক্রোধ__আত্মাভিমানজনিত হইলে ক্রোধ বলে, কিন্তু যদি স্থায় «ধা 
রক্ষার জন্য হয়, তবে তাহাকে তেজ বলিতে হইবে । সেই তেজ নন্ঠযোর 
ধশ্ম | 
নীতা ও ভাগবতের সাধনের লক্ষ্য। 
ব্রত্মের ছুই ভাব-_নিতণ্য এবং লীলা । নিতাসাধন গীতার দারা ইয় 


লীলা-সাধন ভাগবতের দ্বারা হয়। 


অপরের ধর্মম-মতের মধ্যাদা করা আবশ্য ক । 


যিনি যেভাবে ধশ্ম আচরণ করিতেছেন, তিনি তাহা! করুন। আম 


কাহাকে ও নিন্দ! করিব না। বরং যদি কিছু গ্রুশংসার থাকে, তবে ভাহাভ 
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করিব। ভগবান্‌ কর্তা, তিনি কাহাকে কি ভাবে উদ্ধার করিবেন, তাহা আমি 
কি জানি, ইহা মনে করিয়া চুপ থাকাই ভাল। | 

কোন কাধ্যের পুব্বে চিত্তের প্রসন্নতা ভগবহু সনম্মতিজ্ঞাপক। 

কোন কাধ্য করিবার পুর্বেবে যদি চিত্তটী প্রসন্ন বোধ হয়, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে যে ইহাতে ভগবানের সম্মতি আছে । 

প্রশ্ন-_কি কি কারণে অভিমান জন্মে? 

উত্তর-_-অভিমান অনেক টাকা থাকিলে হয়ঃ অনেক বিদ্যাতে অভিমান 
হয়, অনেক ধন্মেতে, তপস্যায় অভিমান হয়। এই অভিমান সহজে নষ্ট করা 
যায়। কিন্তু আর এক প্রকার অভিমান ঠিক ইহার বিপরীত । নিধন 
দরিদ্র মনে করে যে, ধনী আমাকে ঘ্বণা করে, অতএব আমিও ইহাকে ঘ্বণা 
করিব, নতুবা আমার নীচতা প্রকাশ পাইবে । মূর্খ বিদ্বানের প্রতি অভিমান 
করে-_পাঁপী সংসারাসক্ত মন্তষোর প্রতি, ধাম্মিক উদাসীন সন্সাসীর প্রতি 
অভিমান প্রকাশ করে । রাজা জনকের নিকট অনেক খষি এই প্রকার 
অভিমান প্রকাশ করিতেন । 

প্রশ্র_কিসে অভিমান নষ্ট হয় ? 

উত্তর--অভিমান-গর্ নষ্ট কর! বড় সহজ নয়। মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত 
অভিমান থাকে ; যতদিন পধ্যন্ত নিজকে কাঙ্গাল করিতে না পারিবে, ততদিন 
কিছুই হইল নাঁ। মুটে-মজুর, ভাল-মন্দ সকলকেই ভক্তি করিতে হইবে 
এই অভিমামের ভাব একট্মাত্র আসাতেই বড় বড় যোগীর পতন হইবে 
দেখিয়াছি । অভিমান ভয়ানক শক্ত | 


কাঁম ক্রোধের মত মাদক আর নাই । 


বাহিরের মদ শরীরের উপর ক্রিয়া করে, যদি নেশা না হয়, তবে তাহা ধর্ম" 
পথের বাধক নহে, কিন্ত কাম-ক্রোধের মত মাদক আর নাই । এই মাদক 
ধর্মকে নষ্ট করে, ভগবান্‌ হইতে বিচ্যুত করে। ইহা যিনি ত্যাগ না করেন' 
তিনি মাদক সেবন করেন । 


সর্বদা নিজেকে হীন মনে করা অন্ুুচিত। 


সর্ধবদ| নিজেকে হীন মনে কর! উচিত নহে একদিকে যেমন তৃণ হইতেও 
প্রচ, অন্যদিকে আবার আমি ভগবৎ অংশ, আমার শক্তির সীমা নাই 
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১৬৩১৩ 
পবিত্রতার সীম! নাই, ইহা বিশ্বাস করিয়া ধশ্ম-সাধন করিতে হইবে। আমি যে 
তৃণ হইতে নীচ, তাহা আমার উচ্চতা বোধ করিলেই বলিতে পারি। 

প্রশ্ন--সুক্তি কত প্রকার এবং গোলোকধাম কাহাকে বলে ? 

উত্তর--জীবের দেহ তিন প্রকার-_স্ুল, স্থক্ম ও কারণ। বাসন! লয় 
হইলে স্থল দেহের লয় হয়। কিন্তু স্ুক্্ম ও কারণ দেহ থাকে। শুক্র দেহ 
যে যে বাসন। দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা লয় ভইলেও কারণ দেহ থাকে। 
' সমস্ত বাসনার একেবারে নিষ্কৃতি না হইলে কারণ-দেহের লয় হয় না । 
এই কারণ-দেহের লয়ে সম্যক্‌ মুক্তি। কারণ-দেহের বিনাশ না হওয়া পধ্যস্ত 
সনুত্য নির্বিপ্প অবস্থায় পৌছে না মুক্তি-লাভ হইলে জীব সন্ধদা সঙ্চিদ্রা 
নন্দের আনন্দ-সাগরে ডূবিয়া থাকিবে। সেখানে সর্বদাই ভগবানের লীলা- 
দর্শন হয় । ইহাকে গোলোকধাম, কৈলাসধাম বলে । 

প্রশ্ন_কোন্‌ অবস্থায় আত্মদর্শন লাভ হয়? 

উত্তর- চিত্ত স্থির হইলে আত্মদর্শন, গুরুদর্শন '৪ দেব-দশন হয়। 

প্রশ্ন নাদকি? 

উত্তর-__অনাহত ধ্বনি । বীধ্যস্থির ন! €ইলে নাদ শুনিবে না এব 
শুদ্ধ পবিত্র থাকিলে বীর্য স্থির হয়। 

প্রতিষ্ঠাকে শুকরের বিষ্টার তুল্য মনে করিতে হইবে । 

কবিরাজ গোঁক্বামী বলিয়াছেন প্রতিষ্ঠা শুকরেব বিটাঁপ, কে অঙ্গুলি 
দিয়া দেখাইলেই ক্ষতি । যেমন কোন বৃক্ষে ফল ধরিলে, কি ঠাঁড়িতে 
চুণের দাগ দিয়া অথবা খড়ের মানুষ দিখ। রাখে সেই রকম সাধশের মবসথা 
লাভ হইলে বালক, উন্মত্ত ও পিশাচবৎ আবরণ দিয়া গা (খিতে হয় ইহা 
অপেক্ষা একজনে যদ্দি গালাগালি দের তাঁগীতেও উপকার ঠম্।া ভাব 
ইত্যাদি ডে রাখাই ভাল । খুব চেষ্টা করিতে হ5বেঃ না পারিলে 
নিরুপায়। মোটে কিছু ন। হণ্য়। চপ করে বসে খাছ সে& ভাল? কিন্ত 
কিছু হ'য়ে অহঙ্কার হইলেই সর্বনাশ । কুকুর বশর 0 
টড়িবে। আসা মাত্রই বদি শাসন করা যায়ঃ তবে লে গিয়ে বসে থাকে, 
কিছু খাবার দিলেত খেলে । প্রতিষ্ঠাও তদ্রুপ । 

প্রশ্ন-ন্যপ্ধে মন্ত্র পাওয়া কিরূপ ? 

উত্তর--কখনও কখনও পূর্বব পূর্ব জন্মের মন্ত্র প্রকাশ পায় এবং কখনও 
কখনও মহাপুরুষেরা কৃপা করেন। 


১৩৪ উপদেশ-সং 


শাস্ত্রে অধিকারি-ভেদে উপদেশ । 


আমাদের শাস্ত্রে সস্তই অধিকারি-ভেদে উপদেশ । শাস্ত্রের যে যে অংশ 
পৃর্ব্বে পরিত্যজ্য মনে হইত, এখন দেখি ষে তাহার একটী অক্ষরও ছাড়িবার 
যো নাই। খুষ্টান প্রভৃতি অন্তান্ঠি সম্প্রদায়ের শান্ত্রে অধিকারী বিচার না 
করিয়া, সকলের পক্ষেই এক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । অল্পবয়স্ক হূর্ববল 
বালকের ক্বন্ধে দশ মণ বোঝা. চাপাইলে, সে তাহা বহন করিতে 


পারিবে কেন? 


ভগবানের সগুণ সাকারলীল। হৃদয়ঙ্গম কর সহজসাধ্য নহে । 

ব্রহ্মা পধ্যস্ত ভগবানের লীলায় মোহিত হইয়াছিলেন। একদিন 
ব্রহ্ধা ভাবিলেন, পূর্ণব্রক্ম সনাতন গোকুলে প্রকট হইবেন। এই শ্্রীকুষ্তই 
কি পরব্র্ধ? এই সন্দেহ করিয়|৷ পরীক্ষার জন্য গোষ্ঠ হইতে গাভী-বৎস 
ও রাখালগণকফে হরণ করতঃ গোবদ্ধন পর্বতের গুহায় পাথর চাপা দিস 
রাখিয়া গেলেন। তখন শ্রীরুষ্ণ এসব ব্রহ্মার কম্ম জানিয়া নিজেই গাভা- 
বৎস ও রাখাল হইলেন । এইরূপে এক বৎসর চলিয়া গেল। এক বৎসর 
পরে ব্রহ্মা আসিয়া! দেখেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের স্টায় রাখালগণ ও গোবৎসসহ 
লীল। করিতেছেন । পর্বতের গুহায় যাইয়া দেখেন, তিনি যাহা যে ভাবে 
রাখিয়াছিলেন তাহা সেই ভাবেই আছে। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা একবার 
এখানে? একবার সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিলেন । পরে সমস্ত বুঝিযা 
শ্রীকষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন--পপ্রভো, সন্তান জননীর উদরে 
থাকিয়া বুকে লাথি মারে, জননী তাহাতে ক্রোধ করেন না। হে প্রো, 
তুমি ধন্য, ব্রজবাসিগণ ধন্য, কারণ তুমি যখন চলিয়া যাও, তোমার শ্রীরণ- 
রেণু ব্রজবাসীদ্দিগের গাত্র স্পর্শ করে । হে প্রভো, ব্রজের গুল্ম-লতা-_তারাও 
ধন্য; কারণ তাহাদের গান্ডে ব্রজবাসীদিগের চরণ-ধুলি সর্বদা পতিত হয়। 
হে প্রভো, আমাকে ব্রজের গুল্স-লত! করিয়া রাখুন ।” জীবুন্দাবন গেলে 
এ সমস্ত প্রত্যক্ষ বুঝিতে পার যায়। ভক্তগণ বুঝিতে পারিবে, অভক্তগণ 
বুবিবে না এমন নয়। শ্রীবৃন্দাবন পরিভ্রমণের সময একবার দেখিলাম 
একটা বৃক্ষে চতুমুথ ব্রন্জার মৃত্তি প্রকাশ হইয়াছে । অনেকেই তাহ 
দেখিলেন। শেষে ব্রজবাসীরা যখন উহা ছার পয়সা উপায়ের ফন্দী 
করিলেন, তখন তাহা আপন! হইতেই লোপ পাইয়া গল। বৃদ্দাবনের 


উপদেশ-সংগ্রহ ১৩৫. 
সমস্ত বুক্ষেরই মস্তক অবনত এবং অনেক বুক্ষের গায়ের উপর 
'রাধাকৃষ্ণণ 'হরেকষ্ণ প্রভৃতি নাম লেখ আছে। কালীদহের তীরে 
একটী কেলীকদন্ব বুক্ষে এ সকল নাম অতি স্পষ্ট ভাবে আছে। 


ন্ক্র 
বাকল টানিয়! তুলিলে তাহার মধ্যেও নাম অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া ক 
পয়সার লোভে কতকগুলি লোক অন্যান্য বুক্ষে ছুরিকার দ্বারা এক প্রকার 
নাম লিখিয়া রাখিয়া যাত্রীদের তুলাইয়া। খাকে। সে সকল নামের ও এই 
মকল স্বাভাবিক নামের অক্ষরে অনেক পাকা আছে, তাহা দেখিলেই 
বেশ বুঝা যায়। 

প্রশ্ন _সৎগুরুর নিকট সাধন নিলেও কর্ম শেৰ করিতে এত 
বিলম্ব হয় কেন? তীহার দীক্ষার পরেও কি নিজের চেষ্টায় 
কন্ম শেষ করিতে হইবে ? 

উত্তর__সংগুরুর আশ্রয় পাইলেই ক্রমে ভ্রমে কণ্ম শের হইয়া আসিবে! 
সামান্য আগুনের উপর খুব বেশী পরিমাণ কাঠ রাখিলে যেমন কিয়ৎকাল 
বীরে ধীরে জলিবার পর একেবারে দপ, করিয়া জলিম্বা উঠে এবং অল্প কাল 
মধ্যে সমন্ত কাঠ দগ্ধ করতঃ ভন্ম করিয়া ফেলে, তত্রপ গুরুপ্রণত্ত শক্তিও বনু 
জন্মের কন্মরূপ আবর্জনার নীচে ধীরে ধীরে কাধ্য করিতেছে, ক আবর্জনায় 
কতক নষ্ট করিয়। ঘখন দপ করিয়। জলিয়! উঠিবে, তখন সমস্ত কণ্ম মুভ্ুতের 
মধ্যে নষ্ট করিয়া প্রকৃত শান্তিময় অবস্থার লইয়। যাইবে ; গুর-শক্তি আপন। 
আপনি কাধা করিবে । 


শ্বাসে-প্রশ্বাসে স্বাভাবিকভাবে নাম অভ্যস্ত না হওয়া 
পর্য্যস্ত সাধক নিরাপদ নহেন ! 
ঘেদ্দিন ২৪ ঘন্টা একটা শ্বাস-প্রশ্বাস বৃথা শা বাইয়া নাম চলিবে সেহ 


দিনই সিদ্ধিলাভ হইবে । ইহা না হওয়। পথ্যন্ত সাধক নিরাপদ ভূমিতে 
পৌছিল না। ইহার পূর্বের প্রতি মুহুর্তেই পতনের আশঙ্কা থাকে । 


সকাঁম ও নিষ্কাম কর্মের পরিচয় । 
সকাম নিষ্ামের এক পরীক্ষা এই যে, যথন সকাম অবস্থা, তখন মন 
অজ্ঞাতসারে অনেক বৃথা. চিন্তা করে। বাড়ী-ঘর, বাগান; হাতী-ঘোড়া, 


রাজত্ব এইবূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থখী হয়। নিষ্কাম হইলে, মন সেই 
অভান্তদোষে অজ্ঞাতসারে বৃথা চিন্তা করিতে গিয়া পারে না? যাহা চিন্তা 


চি উপদেশ-সংগ্রহ 


করে” তাহাতেই ঘ্বণা হয় । যেমন বিষ্ঠা দেখিয়া লোকে সআ্ানের পর লাফিয়ে 
ষায়, সেইরূপ । যেমন চিন্তা আসে অমনি থু থ করিয়৷ ' তাড়াইয়া দেয়। 
এইরূপ দুই এক বার করিয়া মন লঙ্জিত হইলে বোকার মত বসিয়া থাকে । 


সাধকের নিত্যানিত্য বিচার ও আত্মান্ুসন্ধান কর কর্তব্য | 


তপস্যাদ্ধারা আত্মা বত নিম্মল হইবে, ততই নিজেকে নিকট মনে হইবে। 
শরীর হইতে আপনাকে ভিন্ন দেখিয়া আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবে । তপস্যা দ্বাব। 
আপনাকে নিকৃষ্ট মনে করিলেও, শরীর মনকে শাসন করিতে করিতে এক 
প্রকার অহঙ্কার জন্মে ; তাহাতে মনে হয়-_আমি স্বাধান, আমি মুক্ত । এই 
ভাব প্রত্যেক মনুস্তের মধ্যেই আছে । তপসা। দ্বার। ইসা প্রবল হয়। এ 
সময় আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছ1 ভয়, কিন্ত পারে না। মনে করিয়া গেলাম, 
আমার সমস্ত অর্পণ করিয়! আসিব; কিন্তু অমনি ভিতর হহতে রোদন অ।সে। 
কে যেন নিষেধ করিয়া বলে যে পারিবে না । এখন বদি বলে “নর, ভখন 
কি করিবে? যদি বলে স্থ্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া, কৌপ!ন পরিধান কার! 
বনে যাও, তখন কি কর্রিবে; এই মানসিক সংগ্রাম প্রত্যেক সাধকের 
অন্তরকে আন্দোলিত করে ; এজগ্ সম্পূর্ণরূপে আপনাকে তন্ন তন্ন করিব 
বিচার করিয়া দেখিবে। ডাক্তার যেমন পচা ঘ। কাটিতে কাটিতে অস্থি ভেদ 
করিয়া মজ্জার মধ্যে যে বিষম রোগ, তাহা ধরিয়া কাটিয়। ফেলিয়া দের, সেইগপ 
শুনা কথায় বা গ্রন্থের উপদেশে হঠাৎ কিছু স্থির না করিয়া, আত গভীরভাবে 
বিচার পূর্বক আত্মান্ুসন্ধান করা কত্তব্য এবং যাহা বখাথ আমার অবস্থ।, 
তাহাঝ প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকাই উচিত । যদি.আমার আত্মার ভাব হয়, অবশ্থ 
হয়, তবে চপ করিয়া তাহার গতি দেখিলে পরমানন্দ লাভ করা বার। আর 
যদি পাপ ভিতরে চোরের মত লুকাইয়া থাকে, তবে সমস্ত দ্রিন সাধন ভজন 
করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাকে নরকে আনিল কিরূপে, ইহ। দেখিয়াও 
আশ্চধ্যান্বিত হইতে হয় । 


*.. সাধন-ভজনের উপযুক্ত স্থান 


সাধন-ভজনের যথার্থ স্থান হিমালয়। তাহার পর নম্মদা, গোদাবরা, 
গঙ্গা, যমুনা এই সকল নদী-তীরস্থ গভ্ুরময় স্থানও ভাল। . পাঞ্জাবে রাভি 
নদীর তীরস্থ প্রস্তরময় স্কানও ভাল । গয়াও সাধন ভজনের অনুকূল 


উপদেশ-সংগ্রহ তি 


স্থান। বঙ্গদেশ নান। কারণে উপযুক্ত নহে। জল? বাধু) মৃত্তিকা সম্তই 
বিরোধী । | 
ঝষি ও নিন লক্ষণ। 

খষি বাক্_-তাহাতে নিন্দা খাকিবে না, কোন পক্ষের কোন জাতি বা 
দেশের দিকৃটানা কথা থাকিবে না । সাধাবণ মান্ব-ধন্ম খাই, ভাহাহ ভাহাতে 
স্থান পাইবে এবং তাভা বেদের তন্টগত হইবে । 

ধিনি সমগ্রবেদ ও অন্যান্য শান্ধ অধার়ন করিয়াছেন, তপস্যাঙ্ছার। পরোক্ষ 
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এইরূপ শবধত্রচ্গ 5 পর এবি ব্রাহ্ষণ ধধিপদ- বায । 


সাধনপন্থার ক্রম | 


লা 


ক,খ অভ্যাস করিক। পিছে শিখিলাম, গড়ে যে পুস্তক পড়ি তাহার মধ্যে 
ক,খ আছে দেখিতে পাই । ক, খ ভাগ কপির পড়িতে পারি 
না। ধম্ম সন্বন্ধেও সেইকপ। এক একটা প্রণাণ! ধরিয়া চপিছে 
হইবে । প্রথমে এই দেতই আমিই জ্ঞান ভেদ করিয়া শরীর-তত 
জানিবার জন্য প্রাণারাম, স্তন, মুদ্। ইত্যাদি করিতে হয়। ধিনি তাহা 


ক 


ন| করেন, তিনি দেহ ৪ আম্মা খে কিঃ তাভার প্রভা জান লাভ 


হয় । 


লে সপ 


করিতে পারেন না। পরে শগিতত্ব জানলে হেখন গান 
ব্গজ্ঞান হইলে আর সমন্ত কিছু নভে) এস শিপু 28 নামি এবং 
বঙ্গ এক কি ভিন্র_ইহ| জানিবার জু (ঘাগ-অভ্যাম করা আব্টাক 
এ যোগ প্রাণাক়্াম প্রভৃতি নহে, আক্মাতে পরমায্মার পশন মখাগ 
ধোগ-সাধন হইলে, ভগবান্‌ কিরপে জগতে বিরাছ পরেন 
হয়। তখন ইহলোক পরলোক এক হয় পরাকাগে পধগণ অনেক 
পরিশ্রম করিয়া এইরপে ক্রমে এছে সাধনের অপস্থ। 
এম অনুসারে না হইলে ফেক াধন করিবে, ; 
অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। এখন সমন্তুই রে রঃ 
হয় না। মৃত্তিকায় বীজ রোপণ করিলে অঙ্থর হয় উতা বনের ও 
শহে। সাধন সম্বন্ধেও তদ্দরেপ। 
মৃত্যুকালে হরি-স্মৃতি সকলের ভাগ্য ঘটে না। 

ষ যেরূপ চিন্তা ও কাধ্য সমস্ত জীবন ভরিয়া করে, দৃতাকালে 
চিন্তা আসে। দুষ্টান্ত-ভরত রাজা । মৃত্যুকালে স্রিস্থৃতি 


হাহ কানু 
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সকলের ভাগো হয় না। জীবনে যেমন চিস্তা, স্বপ্নেও সেইরূপ, মৃতা- 
কালেও সেইরূপ । গুরুতর পাপ করিলে অথবা কোন বস্ততে ব৷ জন্ততে 
অত্যন্ত আসক্তি হইলে অধোগতি হয়। 


সাধন করিবার প্রকৃষ্ট সময় । 


মহাঁপুরুষের! রাত্রি ১।* টার সময় বাহির হন এবং রাত্রি ৪টা পধ্যন্ত 
থাকেন। এই সময় রাত্রি-জাগরণ অভ্যাস করা উচিত। এই সময় সাধনার 
প্রশস্ত সময় । ছুই একবার প্রাণায়াম করিয়া নাম করিবে । মশারির মধ্যে 
বসিয়া করিলেও হয় । নাম করিবার সময় মহাপুরুযেরা কাছে আসিয়া! দাড়ান 
এবং সাহায্য করেন । কোন মহাপুরুষ আসিলেই চন্দনের এবং ধূপের গন্ধ 
বাহির হয়। কখন কখন গাজার গন্ধও পাওয়া যায়। ম্হাত্মাদিগের গাত্র- 
গন্ধে মন অতি প্রফুল হয়। , 

ত্রাহ্ম-মুহর্তে অর্থাৎ রাত্রি চারিটার সময়, বেল! এক প্রহরের পর এক 
দণ্ড এবং সন্ধ্যার সময় প্ররুত ভজনের সময় । এই চারি সময়ে দেবতারা 
ও সাধু মহাত্মারা বিচরণ করেন। এ সময়'সাধন করিলে তমঃ শীঘ্ব নাশ হয়। 

" প্রশ্ন-নাম করিতে বসি, মন এদিক ওদিক চলিয়া যায়। 
উপায় কি করি ? 

উত্তর- নাম করিতে করিতে নামের স্বাদ পাওয়া যায়। তখন এক 
প্রকার শব্ধ শরীরেব মধ্য হইতে শোন! যায়। উহা শ্রবণ করিলে মার মন 
বিচলিত হয়না । যখন এ প্রকার হইতে থাকে, তখন মনকে পৃথক ব্যক্তি 
কল্পনা! করতঃ লঙজ্জ। পরিত্যাগপূর্বক বড় করিয়া করযোড়ে মনের নিকট 
“মনরে তোর পায়ে ধরি” ইত্যাদি প্রকারে প্রার্থনা করিতে পারিলে, এক 
প্রকার আদেশ শুনিতে পাওয়া যাঁয়। এ আদেশ অনুসারে কাজ করিতে 
হয়। 


পরমহংস কাহাকে বলে। 


হংস যেমন মিশ্রিত জল ও ছুধ হইতে ছুধের অংশ গ্রহণ করে ও জলভাগ 
ত্যাগ করে, সেই প্রকার যিনি এই অনিত্য, মিথ্য। সংসার হইতে কেবল 
সারই সংগ্রহ করেন, তিনিই পরমহংস। তিনি কেবল গুণগ্রাহী হইবেন । 
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কৃপা করিয়া অবস্থা খুলিয়া দেওয়া প্রণালী নহে। 
সৎগুরু-কপায় সকলই হয়, ইহা সত্য কথ।। সংগুরু যাহী ইচ্ছা, তাহাই 
করিতে পারেন এবং যখনই ইচ্ছা তখনই করিতে পারেন । কিন্তু তাহাতে 
লাভ কি? বস্তুর মূল্য অবগত হইবার পন্দে যদি তাহা লাভ হয়, তবে বস্থৃ 
লাভের আনন্দ হইবেনা, বস্তুর জন্যও আদর হইবেনা। বস্ত্র অভাবজ্ঞানে 
যত ছুঃখ-মন্ত্রণা হইবে, বস্ত-লাভে ততই আনন্দ হইবে 'এবং তাহার মূল্য 
বুঝিবে। 


সাধন-সঙ্কেত। 


চিত্তের স্থিরত| লাভ করাই ধন্মাথীর প্রধান ও প্রথম লক্ষা। উপাসনা, 
মারাধনা, ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ সমস্ত এই 'স্থিরতা লাতের উপর নির্ভর 
করে। 

সাধুগণ স্থিরত। লাভের নান! উপায়ের কথা৷ বলিয়াছেন । তন্মধ্যে শান 
সংকীর্তন, উচ্চৈ:স্বরে স্তব-পাঠ আশু ফলপ্রদ ৷ এই জন্য সাদকদিগকে প্রতিদিন 
প্রাতঃসন্ধা1, ভগবানের নাম-কীন্তন ৪ স্তবস্কাতি-পা? করিবাৰ উপদেশ দেওয়। 
হয়। চঞ্চলমতি বালককে যেমন উচ্চৈঃম্বরে আপনার পাঠ আনু করিয়। 
তাহা অভাস্থ করিতে হয়ঃ চঞ্চলমতি সাধককেও সেইরূপ সঙ্জনে নির্জনে প্রথম 
অবস্থায় উচ্চৈংস্বরে স্তবস্তুতি ও সঙ্গীতাদি করিয়া ভগবানের পঙ্ম' কবিতে হয়। 
নাম-সাধন ও প্রাণায়াম প্রভৃতিও চিত্তের স্থিরতা লাভের প্ররুষ্ট উপায় বলিয়। 
বণিত আছে । 

প্রতিদিন একই স্তব-পাঠ, একই সংকীর্ভন গান, একই নাম জগ করা 
বিধেয়। সঙ্গীত ও সংকীন্তনাদি সন্ধে অনে্ে নিত্য নৃতন সঙ্গীত এ 
সংকীর্ভন করিয়া! থাকেন। যেদিন যেরূপ ভাবের উদয় হইল, সেদিন ভদম্থরূপ 
কার্তনাদ্ি করেন । ইহার ফল এহ দাড়ায় যে, সাধক ভাবের অধ্ধীন হইয়। 
গড়েন, ভাব তীহার অধীন কখনও হয় না। ভাবনা ত বন্ধকর। কখন ও উচিত 
নহে সতা, কিন্তু ভাবের বশ হওয়। ৪ অকর্তব্য। একেতে। ভাব-প্রকাশের 
ব্যাঘাত, অপর চরিত্র-গঠনের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। প্রবল ভাবাবেশ হইলে 
দে ভাবকে অসঙ্কৃচিত ভাবে বদ্ধিত হইতে দেওয়াই উচিত, কিন্ত 
সর্বদাই আপনাকে এরূপ ভাবের অধীন হইতে দেওয়া উচিত নয়» বাহাতে 
ভাব ক্মামিলে পুজা আরাধনা প্রভৃতি হইবে, না আসিলে হইবে না। কিন্ত 
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যেদিন যেরূপ ভাব আসে, সেদিন কেবল সেরূপ ভাবের সঙ্গীত পাঠাদি 
. করিলে পরিণামে সাধক বস্ততঃই একেবাবে আত্মশক্তিহীন হইয়া, ভাবের বশীভূত 
হুইয়া পড়েন। এই কারণেই একটী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষ্ঠাসহকারে 
একটা নিদ্দিষ্ট পাঠ ও কতিপয় নিদিষ্ট সঙ্গীত কীর্তনাদি করা কর্তব্য । 
ইহাতে চিত্তের স্থিরতা, ভাবের গাঢ়তা, এবং চরিত্রের শক্তি সাধিত 
হইয়। থাকে । 

যেমন পাঠ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে, তেমন আসন সম্বন্ধে একটা স্থিরত। 
থাকা ভাল। প্রতিদিন সাধনের সময় একই আসনে, একই গৃহে” একই 
দিকাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিবে | বেমন শধ্যা বা শয়নগৃহ 
পরিবর্তন করিলে সকলেরই প্রথম প্রথম অল্লাধিক পরিমাণে স্থনিত্রার 
ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে, দেইরূপ আসন, স্থান বা অভিমুখ পরিবর্তন করিলে 
সাধনের কালে চিত্ত-স্থৈধ্ের ব্যঘাত জন্মে। প্রাচীনকালে গুরূপদেশ হইতে 
সাঁধন্থিগণ ধশম্মজীবনের প্রার€ৃভ্তই এই সকল সাধন-সঞ্ষেত শিক্ষা! করিতেন । 
বর্তমানের বৈপ্রাবক ভাঁবে সে সকল শিক্ষা-প্রণালী বিলুপ্ধ হইয়া ফাওয়াতে, 
অনেকেরই পক্ষে এই সকল সামান্য সাহ্াব্যও ছুল্লভ হুইমাছে । বিশেষতঃ 
যাহার আত্মচেষ্টাতে ধন্ম-সাধন করিবার প্রয়ালী, তাহারা এসকল সঞ্চেত না 
জানাতে যে সাধন তিন সপ্তাহে হইত, তাহা তিন বৎ্সরেও হইতে পারে ন!। 
এই সকল অতি সামান্য উপদেশের অভানেই অনেক সরল ধন্ম-পিপাস্থ বাক্তি 
বহুকালব্যাপী চেষ্টার পরেও স্বন্ধ ধন্মজীবনে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত করিতে 
পারে না। 


অঙ্গন্তাস্‌ করন্যাসের উপকারিতা! । 


গভীরভাবে একাগ্রতা সহকারে ভক্তির সঙ্গে আরাধ্য দেবতার নামে বা 
ইষ্টমন্ত্রের সঙ্গে শরীরের ভিন্ন অঙ্গে ন্যান করিলে, সাধকের বিবিধ অঙ্গ ও ইন্দিয় 
ভগবস্ভাবে পূর্ণ হইয়! পরম বিশুদ্ধত| লাভ করিতে পারে । যাহার যে ইন্ছ্রিয়ের 
চঞ্চলতা ব। অবিশ্তদ্ধতা যত বেশী, তিনি বিশেষ ভাবে সেই ইক্িয়ের ক্রিয়ার 
সঙ্গে যোগ করিয়া ভগবানের নাষ ও পবিভ্রতা। ক্রমাগত স্মরণ ও চিস্ত। করিলে 
বিশেষ ফল পাইবেন । যাহার দৃষ্টি অপবিভ্র, তিনি প্রতিদিন আপনার নেত্রদ্য়ে 
দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ভক্তিভাবে ইষ্টদেবতার নাম করিঘেন--ইত্যঠাদি । 


যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মিলাইয়া শাস্ত্রবাক্য 
গ্রহণ করিতে হইবে । 
যাহারা শান্ত বিশ্বাস করেন, তাহাদের যুক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে 
মিলাইয়া শান্ত্-বাক্য গ্রহণ করিতে হইবে । ইহা শান্ত্েরই উপদেশ । শিশু যেমন 
মাতার প্রতি নির্ভর করে, সেইরূপ খ্বাভাবিক নির্ভর হইলে তখন যুক্তি-তর্ক 
অন্তহিত হয়। 
উদ্ধ'রেতা হইলেও স্ত্রীলোক তইতে অনিষ্ট হয়। 
যেই কেন যেমন উন্নত হউন না, ক্্ীলোক হইতে তফাৎ থাকিতে হইবে । 
উদ্ধরেতা হইলেও স্ত্রীলোক হইতে অনিষ্ট হয়। 


শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার উপায় ও প্রয়োজনীয়ত।। 

যতদিন চক্ষু কর্ণ ইন্দ্িয়গণ বহিব্বিষয়ে আকুষ্ট হয়, ততদিন শরীর বিশ্বৃত 
হইয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। ভিতরে প্রবেশ করিতে না পাঁরিলে 
কিছতেই শরীর ভুলিতে পারা যায় না। ভিতরে প্রবেশ করিবার বিভিন্ন 
উপায় আছে । কোন উপায়ে ভগবানকে দর্শন করিলে তখন শরীরের প্রতি 
দৃষ্টি থাকে না। সহজেই শরীর ভুলিতে পারা যায়। কিন্তু এ অবস্থা সকলের 
ঘটে না। এজন্য কাহাকেও ভালবাসিতে হইবে। অপত্রিম নিঃস্বাথ ভাল- 
বাসিতে হইবে । এ ভালবাসা লাভ করিবার জন্ত অভিংসা অভস করিতে 
হইবে। কাঁয়মনৌবাকো কাহাকেও কষ্ট দিবেনা । কে প্রহার করিলে, 
গালাগালি দিলে, এমন কি পর্বনীশ করিলে ৭ তাহার অমপস বামনা করিবে- 
না এইবপে দ্বেষ-হিংসা নষ্ট হইলে ভালবাসা আসে । সেই ভালবাসা কোন 
স্থানে অর্পণ করিয়া তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত বিস্তৃত হওয়! যায় । এই 
অবস্থা হইলে সহজে ভগবানকে পাওয়। যাঁয়। 

পাপ--শারীরি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক | 

পাপ কি? স্বভাবের বিপরীত কাষ্য । এগাপ্যান্সিক পাপ, শারারিক পাপ, 
মানসিক পাপ, সামাজিক পাপ। আধ্যাত্মিক পাপ-_ অপ্রেম,। নিষ্ঠুরতা), 
নীচতা ইত্যাদ্দি। মানসিক_কাম ক্রোধ ইত্যাদি। সামাজিক-_-টরি, 
ব্যভিচার ইত্যাদি । শারীরিক-_রোগ । আধ্যাত্মিক? শারীরিক, মানসিক 
পাপ লোকে লক্ষ্য করে না, কেবল সামাজিক পাপহ দেখে, তাহ। শিবারণের 


জন্থ রাজ-শাসন, সমাজ-শাসন ইত্যাদি | 


ঈশ্বর-দর্শনের পুর্বে দেবতা-দর্শন হয়। 

: ঈশ্বর-দর্শনের পূর্বে মহাপুরুষ ও দেবতা-দর্শন হয়। তাহাতে হৃদয়ের 
বিশেষ পরিবর্তন হয়.না। ভগবৎ দর্শনই লক্ষ । দেবতা-দর্শনে যিনি বে 
দেবতাকে ভালবাসেন, তাহাই প্রকাশ হয়। 

ধন্ম বাহিরের কতকগুলি কাধ্য নহে । 


বাহিরের কতকগুলি কাধ্য না করিলেই আজকাল সমাজে ধাশ্মিক বলিয়। 
গণ্য হওয়া যায়। ঘদ্দি কেহ বেশ্যাবাড়ী না যান, চুরি না করেন, ঘরে আগুন 
না লাগান ইত্যাদি, তাহা হইলেই তিনি ভাল লোক বলিয়! গণ্য হন। কিন্ত 
তাহার অন্তঃকরণে হিংসাঁ-বৃত্তি, যাহ। তুষানলের ন্যায় মানবচিত্ত দগ্ধ করে, তাহা 
থাকিতে পারে । হয়ত তিনি, যে পরনিন্দা, শান্্-নিন্দা, দেব-নিন্দাঃ নরহত্যা। 
হইতেও অধিকতর পাপজনক, তাহ। করিতে পারেন, তথাপি তিনি ধাম্মিক 
বলিয়া সমাজে গণ্য হন। ধশ্ম কেবল বাহিরের কতকগুলি কাধ্য নহে। 
বাভাদের আত্মপ্রবেশের ক্ষমতা আছে, তাহার! সর্বদা নিজের চিত্ত পরীক্ষা 
করিয়া দেখিবেন। | | 
রাধাকৃষ্ণ-তত্বের শ্রেষ্ঠতা । 
্রদ্ষবৈবর্ত পুরাণে আছে যে, পঞ্চ উপাসনায় মুক্তি পথ্যন্ত হইতে পারে! 
মুক্তির পর পঞ্চম পুকুষার্থ। তাহার জন্য রাধাকুষ্ণের উপাসন। প্রয়োজন । 
ত্রিগুণাতীত না হইলে কাম নষ্ট হয় না । 
সত্ব, রজঃ ও তম£__-এ তিন মায়া হইতে উৎপন্ন । মায়া কি? কামনা । 
যতদিন ত্রিগুণের মধ্যে থাকিবে, তত দ্দিন কাম তাহার উপর আধিপত্য 
করিবে । এজন্ ত্রিগুধাতীত হইয়া, সিদ্ধ যোগিগণ অনায়াসে কামকে জয় 
করেন। 
অক্ষম এই ভাব আনিবার জন্যই তপস্তা| | 
অক্ষম--এই ভাব আনিবার জন্যই তপন্তার প্রয়োজন । পুরুষক্কার যদি 
কাধ্য না করে, তবে প্রকৃত আত্ম-পরিচয় হয় না। রামায়ণে বিশ্বামিত্রের 
তপস্যার বিবরণ পাঠ করিলে এই বিষয় উত্তমরূপে হৃদয়ঙগম হয় । 
ভক্তিবিষয়ক গানের উপকারিতা! । 
নীলকঠের গানে অনেক উপকার হইনাছে। নাস্তিক বিশ্বাসী হইয়াছে। 
শাস্তিপুরে একদিন আমি স্নানে ধাইতেছি, শুনিলাম গান হইতেছে ; মনে হইল 


একটু শুনে যাই। বেলা তখন চারিটা। এক ঠাকুরবাড়ীব নাট মন্দিরে 
গান হইতেছে । একজন মুসলমান মগ্ন ভইয়া গান শুনিতে শুনিতে চক্ষের 
জলে 'বক্ষ ভাসাইতেছিলেন। এমন সমর একজন গোস্বামী তাহার 
নিকট গিয়। বলিলেন। “ওঠ, বেটা, তুই এখানে কেন £ একি হাট বাজার ?” 
নীলক্ তখন যোড়হাত করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে বলিলেন-_প্রতো । 
একি? কৃষ্ণ নামে জাতি বিচার! হরিদাস ঘবন হইয়াও হবি নামে জগং-পজয 
হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তিকে আপনি “ওঠ, বেটা” বলিতেছেন, এখন ,দবতার! 
উহার চরণ-ধূলি 'প্রার্থনা করিতেছেন, এই ভাবের এপটি গান রউন। করিয়া! 
গাইলেন। 

স্বপ্নে রামচন্দ্র-দর্শন উপলক্ষে জনৈক রাম-উপাসকের প্রতি 

উপদেশ । 

প্রত্যেক উপাসকের এই অবস্থা, স্বপ্নে ইষ্টদেবত; শন দিয় আকপণ 
করেন। ইঠ্টদেবতা প্রসন্ন হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তার পর যোগ, তার পর 
তক্তি। ক্রমে রামচন্দ্র হইতে সমস্ত ব্রদ্ধাণ্ডের তত্ব প্রকাশ হইবে । রামই 
্রন্ম ; তাহ। হইতে মায়া; মায় হইতে ত্রহ্া, বিষ, শিবসমস্ত জগতের 
স্ষ্টি, স্থিতি, প্রলয় । এই নকল তত্ব প্রত্যক্ষ হইলে মায়া হইতে মুক্তি পাইগা 
পরাভক্তি লাভ হয়। তাহাই পঞ্চম পুরুষাথ। গোলোক, বৃন্দাবন, কৈলাম 
এই তিন ধামে নিত্য দেবতা বিরাজমান ! রাধারুঞ্চ রামসী", হরগোরী 
একই দেবতা, একই বিগ্রহ । সাধকের .ভাবানুসারে ভিন্নরূপ পরশন যেমন 
কোন খুষ্টানভক্ত কালীঘাটের কালী ও দক্ষিণেশ্বরের আনন্দশয়া মৃ্ধি দেখিয়। 
যিশুধুষ্টের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। 


কুপ। ও সাধনলব্ধ অবস্থার প্রাভিদ | 


কৃপা করিয়া অবস্থা খুলে দ্রিলে এ সকল বন্বর মূলা থাকে ন|। পশ্সার 
যে একটা ফল আছে তাহা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য । তপসা। কিছু দিন করা কর্তব্য। 
পথে না চলিলে পথের সংবাদ কিছু জানা যায় না। এজদ্য তপন্যার প্রয়োজন । 


ভক্তি ও ভজন । 
অভ্ক্ত দীনহীন অকিঞ্চনভাবে যদি ভগবৎ চরণে পড়িয়া থাকেন, তাহা 


হইলে ভক্তিদেবী অবশ্তই তাহাকে কৃপা করিবেন। কিন্তু আমি ভক্ত, এই 
অভিমান যেখানে, সেখানে তক্তি-দেকবী গমন করেন না। যে বৃত্তি দ্বারা 


“ভগৰবৎ্-ভজন করা যায়, তাহাই ভক্তি। সাধকগণ এজন্ত প্রথমে ভক্তিকে বৈধী 
এবং অহৈতৃকী এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । বৈধী ভক্তি চারি শ্রেণীর জীবে 
* দুষ্ট হয়_আর্ত, জিজ্ঞানু, অর্থার্থী ও জ্ঞান । আর্তশব্দের প্রকৃত অর্থ যে, 
যখন আমাদের প্রাণ অবিশ্বাস, অভক্তি, শুফতা, পাপ-তাপে কাতর হইয়া 
পড়ে, তখনই আমরা আর্তশ্রেণী-ভুক্ত । এই অবস্থায় ভগবানের নাম লইতেও 
বিরক্তি ও অবিশ্বীন আসে । তখন করযোড়ে নাম লইতে চেষ্টা করাই ভজন । 
শুফষত। ও অবিশ্বাদে নাম লইলেও তাহা বৃথা যায় না। ওষধ তিক্ত-_ 
বিরক্তির সহিত সেবন করিলেও রোগ-শান্তি হয় । 

ধাহার যেরূপ ভজন, তিনি নিষ্টাপূর্বক তাহা করিবেন। প্রত্যেক সাধক 
আপন আপন মর্যাদা রক্ষ। করিয়। চলিবেন, ইহ! শিববাক্য | 


প্রজ্ঘলিত দীপ ও জাগ্রৎ মহাপুরুষ । 


প্রদীপ যদ্ধি প্রজলিত থাকে, তাহা হইতে সহম্ত্র প্রদীপ জাল! যায়। তৈল, 
সলিতা, তৈলাধার বর্তমান সত্বেও অগ্নির সংযোগ না হইলে একটা প্রদীপও 
জলে না। অগ্থি সর্বত্র ইহা বলিলে দীপ জলে না। যে উপায় দ্বার। জ্বলে, 
তাহা ন। করিলে কিছুতেই দীপ জলিতে পারে না । শক্তি-সঞ্চার৪ সেইরূপ । 


শালগ্রাম-পুজার স্বার্থকতা। 


শালগ্রাম-পূজ। বড় কঠিন। কারণ মূলাধার প্রভৃতির কেবল এক চক্রে 
সহজে মন স্থির কর! বায়, কিন্তু শাল গ্রাম-চক্রে মন স্থির করা সহজসাধ্য নহে। 
লাধক দৃষ্টি-সাধন অর্থাৎ যোগ অভ্যাসের পর শালগ্রাম-চক্র ভেদ করিতে 
পারিলে, এই ক্ষুত্র প্রস্তরথণ্ড মধ্যে অসীম ব্রহ্মা প্রকাশিত হয়। তখন 
প্রত্যেক পরমাণুতে ববিষু-দর্শন করা যায়, এই কারণে প্রাচানকাল হইতে 
ব্রা্ষণগণ শালগ্রামচক্র-পূজ। ও ধ্যান করিয়া আসিতেছেন। 


দীক্ষা-গ্রহণের পুর্বে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া আবশ্যক। 
যদি সাধন-গ্রহণের জন্য বাস্তবিক চিত্ত বাকুল হইয়া থাকে, ভাহা হইলে 
গ্রহণ কর! কর্তব্য । লোকের নিকট কোন কথা শুনিয়া কাহারও নিকট হইতে 
সাধন গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। সামান্য বস্ত ক্রয় করিবার সমর 
বস্ত দেখিয়। শুনিয়। তবে লোকে ক্রয় করে । যাহার নিকট সাধন গ্রহণ করিবে, 
এবং যেরূপ সাধন লইবে, তাহা শাপ্ এবং সঙ্গাচার-সম্মর্ত কিনা তাহা বিশেষ- 
রূপে অবগত হইরা গ্রহণ কর! কর্তব্য। গ্রহণ করিবার পূর্ববে শত শত সন্দেহ 


৬১০৫শ- সংগ্রহ ১৪ রি 


হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু গ্রহণের পর একটী ঘটন! দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত 
হইলেও ক্ষতি হয়। এজন্য কিছুদিন বিশ্যে অনুসন্ধান করিক্। গ্রহণ করিতে 
হয়। 

প্রশ্ন--গুর সমক্ষে শ্রন্ত পুজী, অচ্চনা ও সাধন ভজনের 
প্রয়োজন নাকি নাই ! 

উত্তর--গুরুর অনুমতি থাক্ষিলে কাঁরতে পারে। যদি কোন প্রকার 
উদ্ধত্য প্রকাশ হয়, (লোক দেখাইবার শাঁবে করিলে তাহাকেই গদ্ধত্য বলে ) 
তবে তাহ। সর্বখ। পরিত্যাজ্য । গুরুতে বিশ্বাস হহলে সে কথা স্বতন্ত্র: 
গুরুতে সর্ব দেবের অধিষ্ঠান দর্শন হইলে পুথক স্থানে অর্থাৎ গুরু 'ভি্ন পূজা! 
নিষেধ । 

প্রশ্ন-_গুরুর ধ্যানে ও পুজায় ভগবানের পুজ। হয় কিনা ? 

উত্তর--অগ্নি ত সকল স্থানেই আছে, কিন্তু সেই অগ্রি কি কেউ ধরতে 
পারে, ন। তাহা দ্বারা কোন কাঙ্গ হয়? আগুনের আবশ্তুক হইলে, সর্বত্র 
যে আগুগ আছে, শূন্যে যে আগুণ রয়েছে, তা৷ হ'তে কেউ উহা নিতে 
পারেনা । প্রদীপ, ধূনী, চুল্লী ইত্যাদি যে সকল স্থানে এ অগ্রি জলম্তভাবে 
বিশেষরূপে প্রকাশিত রয়েছে, সেখানেই ফেয়ে আগুণ নিয়ে থাকে। সেই 
রকম ঈশ্বর সর্বব্যাপী হ'লেও, কেউ তাহাকে ধরুতে পারে না। গুর্ষতে ঈশ্বরের 
চিৎশক্তির প্রকাশ দেখে, তথায় পৃঞ্জা করিতে হয়। গুরুতো আর মাগি গন! 
গুরুই ভগবান্‌, গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পৃজা। 

প্রশ্ন প্রকৃত গুরুর প্রসাদ কি? এবং কি প্রকারে তাহ। লাভ 
কর। যায় ? 

উত্তর-_তূক্তাবশিষ্টকে প্রসাদ বলে না উহা! উচ্ছিষ্ট । প্রসন্ন ভাবই গ্সাদ । 
প্রপাঁদ ভাবেতে হয় । কৃপাই শ্রপাদ। গুরু যে সক নিয়ম করে দেন, তাহ! 
হিকমত রক্ষা ক/রে চললেই যথার্থ গুরুর প্রসাদ পাওয়া যায়। 

প্রশ্ন_ ক্্রীলোকের নিকট দীক্ষা লইলে উপকার হয় কিনা? 
এবং স্রীলোকের দীক্ষা দিবার অধিকার আছে কিনা? 

উত্তর-_শান্ত্রে আছে যে গুরুর দেহ সর্বদা শুদ্ধ, তাহা দশন স্পশন করিয়! 
শিষ্যগণ পবিভ্র হইবেন ।, কিন্ত কোন কোন প্রাকৃতিক অনিবাধ্য কারণে 
শানতকর্তারা স্তরীদেহ সর্বদাই অশুটি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ব্রাঙ্গণীও ভ 


যজ্ঞোপবীত ধারণ কর্‌তে পারে না ; এখন যদি কেহ তা করেন কি করবে? 
শান্তর ব্যবস্থা এবং অনুশাসন যার! মানেন না গ্রাহা করেন না, তারা যা ইচ্ছা 
করতে পারেন । ব্রহ্মবিচ্া লাভ করুলেও স্ত্রী দেহ শান্ত্রান্থসারে কখনও আচার্য 
হ'তে পারে না। 

যেখানে ন্লীলোকের নিকট মন্ত্র গৃহীত হয়, সেখানে সেই গুরুবংশের 
কাহাকেও উপগ্ররু করতঃ, তাহার নিকট সমস্ত পুজা-পদ্ধতি শিক্ষা করিয়' 
পুরশ্চরণ করিলে উপকার হয়; ইহা দেশাচার, কিন্তু শান্্রশাসন নহে । 

যোগ তক্দ্রার লক্ষণ । 

যোগতন্দ্রা--১ম | নাম জপ করিতে করিতে সমস্ত ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়া রহিত 
হইয়! নিদ্রার ম্যায় হইবে | ২য়। নিদ্রাভাব আসিলে দেহের ভিতর হইতে 
একরূপ ভাষার মধ্যে মধ্যে কোন কোন কথা শুনা যাইবে-_- এ সকল কথা 
ধরিয়া চলিতে হ্য়। ৩য়। ভবিষাৎ অবস্থার দর্শন স্বপ্রের ন্যায় হইবে | 
৪র্ঘথ। শরীরের কোন জ্ঞান থাকিবে না, কিন্ত ভিতরে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকিবে ! 

আত্ম। মুক্তাবস্থা লাভ করে কখন ? 

আত্ম! পঞ্চ-কোষে আবদ্ধ আছে | পঞ্চকোষ ভেদ করিয়৷ উঠিতে পারিলে 
'আত্মা মুক্তাবস্থা লাভ করিল । পঞ্চকোষ যথা £__অন্নঘয় কো, প্রাণময় কো, 
মনোময় কোষ, বিজ্ঞান্ময় কোষ ও আনন্দময় কোব। 

অন্নময় কোষ ভেদ হইলে পাখিব বস্তবতে আকর্ষণ থাকে না। প্রাণময় কোম 
ভেদ হইলে শারীরিক উত্তেজন1 থাকে না। মনোময় কোঁষ ভেদ হইলে সংকল্প- 
বিক্ল্প নষ্ট হইয়া যায়। বিজ্ঞানময় কোষ ভেদ হইলে সংশয়-বুদ্ধি থাকে না। 
আনন্দময় কোষ ভেদ হইলে পার্থিব আনন্দ মুগ্ধ করিতে পারে না। 


কি প্রকারে ভগবৎস্মরণ-মননে রুচি জন্মে। 

লোকে বলে ভগবানের চিন্তা "থা নাম করিতে ইচ্ছা হয় না কেন! 
ভগরান্‌ এই নাম মাত্র শুনিয়াছে, কিন্ত তিনি কে, কোথায় থাকেন তাহা! জানে 
না। এই জন্ত শাস্ত্রে আছে যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, বাধু। আকাশ এই পঞ্চভৃত 
আমাদের শরীর-মনকে রক্ষা করিতেছে, একারণ উহাদের যজ্ঞ করিবে । বৃক্ষ 
লতা, ফুল, পুষ্প শশ্ত ইহাদের যজ্ঞ করিবে । পণ্ড, পক্ষী, জীব-জন্ভদিগের যঙ্জ 
করিবে । পিতামাতা প্রভৃতি পিতৃপুরুষদিগের যজ্ঞ করিবে । মন্ুষ্যের সেবা, 
অতিথি-সেবা করিবে । এইরূপ করিলে তবে ক্রমে ভগবানকে জানা যায়। 


৬পনদেশ সংগ্রহ ১৪৭, 


মিথ্যা, কল্পনাও মিথ্যাকথার মধ্যে গণ্য । 
মিথ্য। বলা যেরূপ পাপ, মিথ্যা কল্পন। করাও ঠিক সেইরূপ পাঁপ। 
সাধকদিগের পক্ষে বিবাহ কর। উচিত কি না। 


শান্ত্রকর্তীর। বলিয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রন সাধকের দুর্গ । বিবাহ করিলেই যে 
অনিষ্ট হইবে, তাহ! নহে, বরং অবস্থা অন্থসারে বিবাহ করিলে উপকার হয়। 
নিজের যে বিষয়-ভোগ তাহা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ টানে, এজন্য অনেক সঙ্্যাসী 
বহু বৎসর বনে অনাহারে ফ্তপস্তা করিয়াও পুনঃ পুনঃ সংসারী হইতে বাধ্য 
হইয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষে সংসার করা পাপ নহে। সংসার ক্ষয় করিবার জন্য 
সংসার করিলে উপকার হয় । জী-পুত্র, বিষয়-কম্ম পাঁকিলে যে ধশ্ম হয় না' 
তাহা নহে । তবে যদি বাস্তবিক বৈরাগ্য লমন্ত ছেদন করিয়া সন্ন্যাস অবস্থা 
প্রদান করে, সে স্বতন্ত্র কথ।; কিন্তু তাহা কম্ম থাকিতে হয় না । 


এ কাধ্য করিলে পাপ, এ কাধ্য করিলে পুণ্য-_ইহা 
সকলের পক্ষে এক কথা নহে । 


পাঁপ সম্বন্ধে অনেকে কেবল শেখ। কথ| বলিয়া থাকে । বালাকাল হইতে 
জানিয়। শুনিয়া এবং গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, “ইহ! পাপ” “ইহা পুণ্য” এইরূপ একট। 
সংস্কার হইয়াছে । এ কাধ্য করিলে পাঁপ+ এ কাধ্য করিলে পুণা, ভা সকলের 
পক্ষে এক কথা নহে । ক্ষত্রিয় সন্মুখ-সমরে নরহত্যা করিতেছে, তাহাতে 
তাভার পাঁপ হইতেছে না, কিন্ত মোক্ষার্থীর পক্ষে একট। পিপীলিক। নষ্ট করাঃ 
মহা পাপজনক। চরি করা লোকে পাপ বলিতেছে, আবার কোন স্থানে 
ভগবানের চক্ষে পুণ্য হইতেছে । বাহিরের কাধা মানম দেখে, ভগবান 
উদ্দেন্ট দেখেন । কিন্তু বাস্তবিক পাপ পুণ কি? থে কাধা করিলে আমার 
ধের -স্ক্তি নুষ্ট হয়, তাহাই পাপ, আর যে কাধ্য করিলে ধন্সের রতি ভয়, 
তাহাই পুণা। 
জ্রীলোক হইতে সর্বদা সাবধানে থাক। কর্তব্য । 
“মাত্রা স্ব ছুহিত্রা। বা ন বিবিক্তাসনোবসে। 
বলবান্‌ ইন্জিসগ্রামে বিদ্বাংসমপি কধতি ॥” 
অর্থাৎ মাতা, ভগিনী কিংবা দুহিতার সহিতও নিজ্জনে একাসনে বসিবেনা । 
কারণ বলবান ইন্দ্রিয় সমস্ত বিদ্বানকেও আকর্ষণ করে । 


৯৪৮ ভপদেশ-সংগ্রহ 


এক দণ্তী সন্ধ্যাসী ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, বিদ্যাঁশক্তি কখনও 
ইন্জির়পরবশ হয় না। পরে ঘটনাচক্রে এর দণ্ী অন্ধকার রাত্রিতে ধাহার 
আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তিনি ছিলেন একটা স্বীলোক ৷ তিনি ঘরে দ্বার 
বন্ধ করিয়াছিলেন। দণ্ডী রিপুর বশীভূত হইয়া স্ত্রীলোকটাকে অনেক সাদা 
সাধনা করিলেন, কিন্ত তিনি সম্মত হইলেন না এবং বলিলেন, “তুমি বিদ্বান 
হইয়া রিপুর বশীন্ভূত হইতেছ কেন?” তখন দণ্ডী ঘরের চাল ছিদ্র করিস 
ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া, নীচেও নামিতে পারেন না, উপরেও উঠিতে 
পারেন না । প্রাতঃকালে সমস্ত লোক দণ্তী-ম্বামীর এই দুরবস্থা দেখিয়া বলিল, 
ইনিই ব্যাসের লেখ! কাটিতে গিয়াছিলেন! এ অবস্থা সকলেরই ঘটিত্ে 
পারে । এজন্ স্ত্রীপুরুষে সর্বদা সাবধানে থাকিতে হইবে | 

ধশ্ন সাধনে চরিত্রই প্রধান । চরিত্র নিশ্মল রাখিতে যত্ব করিবে । 


“উপাধি ব্যাধিরেবচ |” 


সমন্ত জীব কেবল উপাধিতে আবৃত বলিয়া অন্ধবৎ আছে । উপাধি দঃ 


কাটে, ততই দেবত্ব লাভ হয়। এই জন্য জীবকে চিৎকণ ব্লা হইয়াছে: 
জীব মুক্ত হইলেই চিৎসমুদ্রে ভূবিয়া শিব হয়। 


কলিষুগকে শুদ্রযুগ বলে। 


কলিকালের নাম শূদ্রযুগ, অর্থাৎ এই যুগে শূদ্রজাতি ধশ্মসাধন করিয়া মং 
জীবন লাভ করিবে । 


প্রকৃত সত্য ও মিথ্যা! কি? 
মিখ্যা-্যাহার লক্ষ্য অসৎ । সত্য--যাহার লক্ষ্য সৎ। 


পরচচ্চা বজ্জনীয় । 


সাধকের পক্ষে অন্যের জীবন বিচার করা ভাল নহে । নিজের জীবন 
দেখাই ভাল। 


প্রশ্ন-্ধম্মন এক” কিন্তু পন্থা ভিন্ন হয় কেন? 


উত্তর_ নকলের এক নিয়ষে (ধন্দসাধন ) হয় না। শরীরের প্রকৃতি, মনেক 
প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ; সত্তরাং পস্থাও ভিন্ন । 


উপদেশ-সংগ্রহ হন 


ভগবানের কৃপা ভিন্ন গতি নাই । 


যে আপনার বলে ভবসাগর পার হতে চায়, সে যেন পাথর গল রর বাঁধিয়। 


জলে সাতার দেয়। কেবল নীচেই যাইতে দাকে। 


বীধ্য-রক্ষার প্রয়োজনীয়ত। ও ভাহাঁর উপায় । 


সাঁধককে বাঁধ্য-রক্ষা করিয়! চলিত হহতুৰ ( 2*রু বারি না, (৬ম ! হাহা 
রর ॥ «টি ঃ 11হাব। 


টি রি. ৮ সম টির টার রি বব চু 
কণ্ডব্য । কম্ত কেবল পুরুষে হস্ডিয় ভভবে ৭11 এ কাযা সী *কম উত্ভয়েরই 
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“ধ্যার ব্যবস্থা কর! উচিত । বাতিবের উপায় ছার বনবাবণ কথা উচিত নয়! 
ভিতভবে প্রক্াতির মধ্যে যাহা আছে, তাহাকে বদপুপক কেভভ [শবাবণ করিতে 
পারে না। খুব চেষ্টা করিবে । যখন শক্তিতে কুলাহবে নাঃ ভন আগ্স- 
মর্পণ ব্যতীত উপায় কি? 

বীধ্য-রক্ষ। দ্বার। এরীর নীরোগ হয এবং মন সুস্থিব হয়। ঘি কোন 
কারণে বীধ্য-রক্ষা ন! হয়ঃ তাহাতে মুক্তিব ব্যাঘাত হথ না । কিন্তু সাধন 
পথের বিদ্ব হয়, এজন্ত বীধা-রক্গ। নিতান্ত প্রয়োজন 


প্রকৃত সাধন শ্বাসে প্রশ্থাসে নাম কর।। -তাহ। অভ্য।স হইলে বাধা স্থির 
হয়। “তথাপি বাধ্য রক্ষার জন্ত যত্ু করিতে হহবে | 


মতস্ত-মাংসাভারের দোষ-গুণ | 


মতস্ত-মাৎদ উভয়ই দূষণীয়। মত্শ্ত অপেক্ষ। মাংস বেশ] দবণীর। মৎন্যে 
কাম বুদ্ধি করে এবং নান! প্রকার ব্যা'ধ আনয়ন করে ! কিন্তু মাসে সন্গ্তণ 
নষ্ট করে, কাজেই ধন্ম একেবারে নষ্ট করিয়! দেয়। 

প্রন্-_বঙজদেশে মতস্ত-ব্যবহার কিরূপে আসিল 

উত্তর_ প্রথমতঃ বঙ্গদেশে কেবল অনাধ্য জাতির বাস ছিল। এদেশে যে 
সকল আধ্য আসিলেন, তাহারা শাপপ্রস্থ হইয়। আসেন, এরে অনাধ্যদিগের 
বাবহার গ্রহণ করেন। 


১৫৬ উপদেশ-সংগ্রহু 


প্রশ্ব-_বিষয়ের প্রতি আসক্তিই কি পরলোকগত আত্মার 


পুনর্জন্মের একমাত্র কারণ ? 
উত্তর--এঁ সকল আকষণ একট কারণ বটে, তত্তিন্ন আরও গুরুতর কারণ 


আছে । 
সৎগুরু-শাসন প্রণালী । 


ছুই রূপ চিকিৎসা! দেখা যায়, এক নিদানবিৎ, অপর অজ্ঞ। জ্বর হইলে 
কাহারও কাহারও মাথা ধরে, পায় বাথ হয়, প্রীহা-ষরুত বুদ্ধি হয় ইত্যাদি। 
“বজঞ্জ চিকিৎসকের! রোগের মূলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া মাথা-ধর। প্রভৃতির 
'ঈীধধ দেয় । নিদানবিৎ চিকিৎসক জরের ওঁষধ দেন। উহা গেলেই আম্গুসঙ্গিক 
"আহ্ত উপসর্গ অন্তঠিত হয়| হ"হারা ভিতরের ব্যারাম বাহিরে প্রকাশ করিয়া 
, নষ্ট করেন। তদ্রপ সংগুরু কাম, (ক্রোধ প্রভৃতির দিক্‌ দৃষ্টি না রাখিয়। 
অভিমানের প্রতি আঘাত করেন। অভিমান বিনষ্ট হইলে সকলই বিনষ্ট 
হইবে । বাহিরে ক্রোধ প্রভৃতির প্রত্জোজন । উহা দ্বারা আভিমান নষ্ট হয়। 


দোষদর্শী নিজেই দোষী । 


দোষদশী নিজেই দোষী, কারণ তাহার ভিতরে এ দোষ না থাকিলে সে 
অপরের দোষ ধরিতে পারিবে কি করিয়া ? 


দ্বেতভাব--জাবাতআ্বার পৃথক সত্ব! । 


মনুষ্য যতই উন্নত হউক না কেন, একেবারে ভগবানের সঙ্গে মিলিয়া যায়- 
লা। যদি কেহ সমুদ্র পরিমাণ করিবার জন্ত ডুব দেয়, এবং যি তাহার 
পৃথকৃভাব জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে ষে অবস্থ। হয়, মনুষ্য চিদানন্দ-সাগরে 
ডুবিলেও তাহার সেইরূপ অবস্থা হয় । অন্ত লোকে ভাবে যে, সে ভগবানের 
সঙ্গে মিলিয় গিয়াছে, কিন্তু জ্জন্ত তাহার পার্থক্য বোধ থাকে । তখন সে 
ভগবানের রাসলীল। সর্বক্ষণ দেখিতে থাকে এবং ধন্ত হয়, এতদবস্থায় সে 
কখনও মধুর সাগরে, কখনও চিনির সাগরে ডুবিতে থাকে । মধু চিনির উপম৷ 
কল্পন। মাত্র কেন না সে আনন্দের তুলনা নাই । তখন জীবাত্মা যেন আনন্দে 
বিহ্বল হইয়া পড়ে-_মনে হয় কেন আনন্দে থাকিলাষ | মধুরৎ মধুরং । 


উপদেশ-সংগ্রহ ১৫১ 


ধন্মরাজ্যে অভিমানের মত আর শত্রু নাই। 


ধাহার। ধর্ম সাধন করেন তাহাদের মাথার উপর পাথর ঝুলান, কোনরূপ 
অহঙ্কার কি অভিমান হইলে অমনি মাথায় চাপা পড়িল। যাহাদের ধশ্মের 
প্রতি দৃষ্টি নাই, তাহাদের কথা ভিন্ন। তাহাদের যদি কিছু হয়, তাহা অন্ত 
বলকম। ধান বাতাসে উড়াইপ্পে ধান একদিকে এবং চিটা অন্ত দিকে যায়। 
ভগবান এইরূপে ভালমন্দ বাছিয়া নেন। ধশ্মরাজ্যে অভিমান হইলে আর 
ৰক্ষা নাই; যিনি হউন মোচড় খাইতেই হইবে । ভগবান্‌ দর্পহারী। 


প্রশ্ন_ভগবানের দয়ার অনুভূতি কিরূপে হয়? 

উত্তর-_-নিজের জীবন পধ্যালোচন। করিলেই বুঝা যায়। অন্যের জীবনের 
দ্বারা বুঝ। যায় না। অনেক ঘটনাতে আস্ত কেমন কেমন বোধ হয়; কিন্ত 
বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করিলে, উহাতে যে ভগবানের ইচ্ছা এবং দয় নিঠিত আছে 
তাহা বুঝা যায়। স্থথের সময় যে দয়া তাহা! একরূপ--ছুঃখের সময় ষে "য়া 
তাহ1 শাস্তিকর। 

ভগবানের লীলা কি বিচার-বুদ্ধির দ্বার বুঝিবার সাধ্য আছে? রুষণ চন্দ্র 
গোকুলে গোপীগণের গৃহে ননী চুরি করিতে গেলেন। যাহা পান তাহাই 
খান আর ফেলেন। হাতে না পাশুলে কিছু দিয়া ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া 
দেন। যাওয়ার সময় নি্রিত বালকগণকে চিম্টি কাটিয়া জাগাহয়া দৌডিম়া 
পালান। কোন গোপী একদিন শ্রীরুষ্ণের এইরূপ দৌরাত্মোর কথা »শোদাকে 
বলাতে তিনি বলিলেন,সেকি ? সেত বাটীতেই থাকে, কোথাও যায়না 
আমার কিসের অভাব? আচ্ছ!' আবার যখন যাইবে ধরিয়া আনও। এই 
কথা শুনিয়া শ্ীরুঞ্চ ভাবিলেন যে, একটা লীলা করা যাইবে । এইরূপ ভাবিয়া 
সেই গোপীর গুহে ননী চুরি করিতে গেলেন। গোপীও তাকে তাকে 
ছিলেন__হৃঠাৎ পিছন দ্বিক দিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। শ্রীকৃষ বলিলেন, হাত 
ছাড়িয়া দেও” । গোপী বলিলেন--“ই', ছাড়িব বে কি? তোমাকে আজ 
যশোদার নিকট লইয়। যাইব ॥” এই বলিয় কুষ্কে কাপড়ে জড়াইয়। ঘোমট) 
টানিয়া (পাছে পথে ভাস্কর শ্বশুরের! দেখিতে পায় ) একেবারে যশোদার নিকট 
লইয়। হাজির | যশোদা! ঘরের বাহির হইয়! বালককে দেখিতে চাহিলে, 
গ্রেগী অঞ্চল খুলিয়া দেখেন যে কৃষ্ণ নাই, তৎপরিবর্তে তাহারই পুত 
রহিয়াছে । গোগী ত একেবারে অপ্রস্তত। তখন গ্রীক বলিলেন “আজ 
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তোমার পুত্রকে দ্েখাইলাম। আবার যদি এরূপ কর, তবে তোমার অঞ্চলের 
ভিতর হইতে তোমার স্বামীকে দ্রেখাইব।” গোপী তথন বুঝিলেন থে 
ডগবান্‌ যাহাকে কৃপা করেন, তাহাকে এইরূপেই করেন । 

ভগবানের মত নিকটস্থ বস্ত আর কিছুই নাই । 


'ভগবান্‌ যে আমাদের নিকট হইতে অনেক দূরে আছেন তাহা নভে; 
তিনি সর্বদ1ই' আমাদের কাছে । শ্বাসে প্রশ্থাসে নাম ছার। অন্তরের পাপরাশি 
জলিয়! গেলেই তাহার দর্শন পাওয়া যায়। এইরূপ ভাবে নাম করিতে 
করিতে লম্মখে একখানা আয়নার মত বস্তর প্রকাশ হর, তাহাতে সমস্ত বিশ্ব 
ব্রহ্মা ধূলি হইতে সৌর জগত পধ্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়। মন্তয্যের দাপ-পৃণ্ 
প্রকাশিত হয়। গ্রহ উপগ্রহ সমণ্ত স্পষ্টভাবে দুষ্ট হয়, বীধ্য এই আয়নার 
পারা স্বরূপ । | 

প্রশ্ন যাহারা" ভগবানে অবিশ্বাসী, তাহাদের পরলোকে কি 
অবস্থা হইবে ? 

উত্তর-_-এই অবিশ্বাস অপরাধ নয়, ভ্রম মাত্র। পরলোকে ইহা সংশোধিত 
হয়। পরলোকে অবিশ্বাসজনিত একটা ক্েশ হয় এবং ম্বীর কাখ্যের 
ফলভোগ করিতে হয়। 


মন্ত্রদাতাগুর ও আচাধ্য গুরু | 


মন্ুসংহিতায় মন্ত্রদাতা গুরুর বিষয় বলা হয় নাই, আচাধ্য গুরু অর্থাৎ 
'ধিনি বেদ পড়ান তাহার বিষয় বলা হইয়াছে । বেদ উপনিষদে আচাবা 
গুরুর বিষয় আছে । মন্ত্রদঁতা গুরুর বিষয় তন্ত্র, সনৎ্কুমারসংহিতা। গৌতম- 
নংহিতা, নারদপঞ্চরাত্র ইত্যাদি গ্রন্থে আছে। 


বৌদ্ধশীস্ত্র যোগমূলক। 


বৌদ্ব-শাস্ত্র সমস্ত যোগমূলক । অথর্ববেদে যোগের উপদেশ অধিক। 
তন্ত্র সকল তাপনিশ্রুতির অন্তর্গত । বৌদ্ধদিগের উপাসন! তন্ত্রমূলক । নির্বাণ, 
'স্ত্রের উদ্দেশ্য । এই জন্য উহাকে বৌদ্ধ শাস্ত্র বলে। যখন বৌদ্ধদিগের 
সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিবাদ হয়, তখন এরূপ বচন পুরাণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ন হয়! 
€দবীভাগবতে আছে যে, কলিতে যে সকল ব্রীক্ষণ পতিত তাহাদের জনা 
মহাদেব তত্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। 
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ঝুল, সুস্প, কারণ এই ভ্রিবিধ দেহেতেই ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে । 

স্কুল দেহে ক্ষুধা তৃষ্ণা হইলেই তাহা স্থলদেহে গ্রহণ করে উত্তম পদাঁথ 
হইলে; প্রতি গ্রাসেই তৃপ্তি, ক্ষধ। নিবুভি ও পুষ্টি হইয়! থাকে । স্রসম্ম দেতেক 
কেবল আহাধা বস্তু দন মাত্র তৃপ্তি, ক্ষধা-নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে : 
কারপ-শরীরে শরীর নিজে কিছু করিতে পারে না। কোন ত্রক্ববিদ্‌ ব্রাক্ষণ 
যদি খাদ্য বস্ত ঘ্বারা স্বীয় জঠরাপ্রিতে হোঁষ করেন, তদ্বারা পরলোকবাসী 
কারণদেভের ভপ্পি। শু ক্ষুপিনসি ও শনি হয় এজন্য আপার, বত, পায়ুল 
ত্রা্মধণকে দিবার প্রথা আছে । 

প্রম্ম-বিশুদ্ধ সাত্বিক দে মানু কি উপায়ে লাভ করিতে * পারে? 

উত্তর-বিশুদ্ক সাত্বক দেহ একম!এ আনান ছারা লাভ হইয়। খাকে। 


তি 


স্বাসে-প্রশ্বাসে নাম করিলে দেহটা সংত্বিক ভয়ে খাবে! দেখ) শ্বাস প্রশ্থাসেব 


ঘবারাই দেহ রঙ্ষিত হইতেছে, শ্রাস-প্রশ্থাসের কাধা দেহের গ্রতি পরমাণুতে 
হইতেছে | রক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসেই, বিশুদ্ধ হইতেছে । এক কথায় জেহের ক্ষয়। 
বুদ্ধি ও স্থিতি শ্বাস-প্রশ্বাস হারাই চল্ছে। এই শ্বাস্প্রশ্থাসের সঙ্গে নামটা 
বখন গেঁথে ফাবে-প্রতি শ্বাস-প্রশ্থানে বখন আপন! রি নান চলতে 
থাকিবে তখন যেমন শ্বাস-প্রশ্থাসের কাধ্য সম দেহে হইবে, তেমনি মাছের 


কার্খ/ও প্রতি পরমাণুতে হইবে । শামটা খ্বাস-গ্র্থাসে রা ও ময়ে গলে, 
ক্রমে দেহটীও নাম্ময় ভরে যাবে । দেহ নান্ময ভালে উঠ ছার আব অন্ধ 
কাধ্য সম্তব হয় না, শুধু সাত্বিক কম্মই হয়। 

মান্তষের শরীরের প্রতি পরমাণুতে যখন নাষ হতে থাকে, তখন আসছি 
মাংস, রক্তে ও নামের ছাপ পশ্ড়ে যাঁয়। মুসলমানাধগের দন গরঙ্ে একটা 
ফকির সন্বন্ধে লেখা আছে যে, যখন তাহার রক্তপাত হ'ল, প্রত্যেক খোট। রঙে 
“আহ্ুয়েল হক” এই শব্ধ দেখতে পাওয়া গেল। ' ককির সাঠেব এ নাম্‌ সপ 
করিতেন । উহার অথ আমাদের শাস্ত্রোন্ত “সা: শাকের অভরাপ )। 

প্রশ্ন--আজকাল অনেক পুস্তকে যোগাভ্যাসের প্রণ [লী সমস 
লেখা আছে দেখতে পাই, সে সব দেখে যোগাভ্যাস করাছে। বি 


তেমন উপকার হয় না? 
উত্তর-উপকার কি' গ্রন্থাদি দেখে যোগাভ্যাস করতে বাসা আরও 
ভয়ানক । অনেকে ওরকম করতে গিয়ে হাণিয়া, কুষ্ট, দস্তিষ্কের রোগ, 
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কখন বা অন্য কোন প্রকার উতৎ্কট রোগে পড়ে একেবারে সর্বনাশ করে 

ফেলেন। সাধন-ভজনের কোন ক্রিয়াই, কৌশল না জেনে, শুধু পুস্তক (খে 

অভ্যাস করতে নাই। প্রায় সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানবিধি শাস্ত্রকর্তারা! খুব 

স্কেতে লিখে গিয়েছেন । ওসব ক্রিয়ার অভ্যাস করূতে হলেই, ক্রিযাবান্‌ 

গুরুর নিকটে গিয়ে সন্ধানটি জান্তে হয়, প্রণালী ধ'রে শিক্ষা! করতে হয়। না 
$ 

হ'লে হয় না। 


মানুষ রজ্ছুবদ্ধ পশুর মত স্বাধীন । 


মান্ষের স্বাধীনতা কিছু আছে । যেমন একটা গরুর গলায় দড়ি বাধা 
থাকিলে, দড়ি যতদূর লম্বা ততদূর €স থুরিতে ফিরিতে পারে, সেইরূপ মন্গযা 
আপন প্রবৃত্তির বিষয় যতটুকু, ততট্রকু স্বাধীনভাবে চলিতে পারে | ' চক্ষুর 
ষ্টি-শক্তি, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার ভ্রাণ_চক্ষু দৃশ্য দেখে, কর্ণ শব শোনে, 
নাপিকা ভ্ৰাণ লয়, তাহার উপর যাইবার ক্ষমতা নাই । মানুষ নিজের ছেলেকে 
যেন ভালবাসে, অন্যের ছেলেকে তেমন ভাবে ভালৰাসিতে পারে; না। 
হাজার চেষ্টা করিলেও অন্তরে তাহ! আনিতে পারে না । স্ৃতরাৎ মানুষ ' বীধ' 
গরুর মত স্বাধীন । 


দান, দাতা ও দানের পাত্র । 


যে সর্বদ1 যাজ্রা করে, সেব্যক্তি দানের পাত্র নহে । ভয় স্রেহ লজ্জা, 
মান, বংশমধ্যাদা, প্রতাপক।র-প্রত্যাশা এই সমস্ত ভাবে দান অপাত্রে দান, 
_-প্ররুত দান নহে । 


করিলে, তাহা দান শব্দ বাচ্য নহে। দান করিয়া অনুতাপ হইলে তাহা 
দাশ নহে। 


যেমন পিপাল। হইলে ব্যগ্রতার সহিত জল পান করে, সেইরূপ ধিনি 
প্রকৃত দাতা, তিনি দানের পাত্র দেখিলে দান করিতে অত্যন্ত ব্যন্ত হইয়া 
পড়েন। আপনার সর্বন্ধ দিয়াও যদি ছুঃখ দূর করিতে পারেন, তাহাতেও 
কুষ্টিত হন না। দ্বান করিলে আনন্দের সীমা থাকে না। উদ্থবৃত্তি ব্রাহ্মণ 
_-তাহাকে সর্বাপেক্ষা দাতা বলিয়া মহাভারতে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
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প্রশ্ন--কৃষ্ণনামে দীক্ষা! পুধশ্চর্যার অপেক্ষা না করে” এই 
কথার অর্থ কি? 

উত্তর-_কক্চনাম অর্থাৎ শক্তিশালী পকনাম--সদপগুরুদত্ত কুষনাম | সদগুর, 
দত্ত নামে তস্ত্রোক্ত কোন দীক্ষা বা প্বরশ্চরণের কোন দরকার নাই, এই অথ । 


কন্ম, বৈরাগ্য ও সন্যাস। 

যক্তদিন আসক্তি না যায়, প্রকৃত অনুরাগ না হয়, ততদিন কম্ম শষ হয়- 
না। ক্ুতরাৎ সন্গ্যাসাদি নিলে কোন না কোনরূপ কম্ম করাতই হইবে । 
ধন, বাড়ী-ঘরখ্ে সংসার বলে না। দেস্াত্মবুদ্ধিই সংসার । 

আসক্তি থাকিলে বৈরাগ্য হয় না। ক্ষধাতৃষ্ণাদিতে কাযোর ব্যাঘাত 
করিলে জানিতে হইবে যে, ত্রিতাপ নষ্ট হয় নাই। বিষয়ে অনাসক্তি ও 
ভ্রিতাপ নষ্ট হইলেই বৈরাগ্য হয় । ইহার পূর্বের পঞ্চম-প্ুরুষার্থ লাঁভ ভয় না। 

বৈরাগ্য না হওয়া পথ্যন্ত নিয়মেতে সময় কাটাঈতে হয় । কোন কারণেই 
এঁ সকল নিয়মে বাঁধ! দেওয়া উচিত নয়। সংসারে থাকিয়া যারা না পারেন 
তারা ষে অবস্থায় পারেন তাহাই করিবেন । কম্মত্যাগই সন্যাস। সমাক্‌ 
প্রকারে আত্মসমপণ সনম্যাস । 

প্রশ্ন- পুরুষকার কোন পধ্যস্ত ? নির্ভর কখন করিত হয়? 
এবং কৃপাই বাকি? 

_উত্তর-_পদ্ম! মেঘনার ন্তায় খুব বড় এবং বেগবতী নদা দা হইতে হইলে, 
গুণ (সত্ব রজঃ তম: ) দ্বারা নৌকা বাধিয়াঃ নদীর পরপারের নিদিষ্ট স্থাশ 
হইতেও অনেৰক দূরে উজানে যাইয়া গুণ খুলিয়া লইতে হয় । এহ স্থানে 
পুরুষকারের শেষ । এই সময় মাঝির (গুরুর) উপর নিভর করিতে হয়। 
শক্ত চতুর মাঝি তখন পাল তুপিক! দিয়া হাল ধরিয়া! ঠিক হইয়। বসে 
অতংপর কৃপা-বাতাস ভিন্ন আর গতি নাই। বাতাস বহিতে আর করিলে, 
স্থচতুর মাঝি ঢেউ কাটিয়া! কাটিয়া আরোহীসহ তরণাকে নিরাপদে পরপারে 
লইয়৷ যায় । 

কলির অধিকারের বিস্তার। 


পরীক্ষিত যখন কলিকে বধ করিতে উদ্ভত হঈলেন, তখন কলি বলিলেন__ 
“তোমাকে ধিনি কৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকেও তিনি স্ষ্টি করিয়াছেন, নৃতরাং 


৮৫৬ ৬ তল শাস্ছ 


আমাকে বধ করিবার তোমার কি অধিকার আছে? তারপর তিনি 
পরাক্ষিতের নিকট কতিপয় স্থান প্রার্থনা করিলেন। পরীক্ষিত বলিলেন-- 
“যে স্থানে দ্যৃতক্রীড়া, স্থরাপান, স্ত্রী ও গ্রাণী-হত্যা রূপ চারি অধন্ম দেদীপ্যমান, 
তুমি সেই স্থানে গিরা বসতি কর।” কলি আরও স্থান প্রাথনা করিলেন। 
সখন রাজা তাহাকে মিথ্যা, গঞ্ধ, কাম» হিংসা ও বৈরী প্রদান করিলেন । 
আমাদের প্রাণ যাইবে, তবুও এ সকল হইতে সাবধান থাকিতে হইবে । 


মহাপুরুবদিগের শক্তিসঞ্চারের প্রণালী । 


_ মহাপুরুষেরা তিন প্রকারে শক্তি সঞ্চার করেন। দৃষ্টি বারা, স্পর্শের দ্বার, 
এবং ধ্যানের দ্বারা । দৃষ্টি দ্বারা শক্তি সঞ্চারের উদাহরণ মৎস্য । ম্তস্ত ডিম 
পেড়ে সর্বদা তাহ] দৃষ্টিতে দষ্টিতে রাখে এবং সেই দৃষ্টিশক্তি ডিমে সঞ্চারিত 
হইয়া ডিম প্রস্ফুটিত হ্য়। স্পর্শশক্তির উদাহরণ পক্ষী । পক্ষী ডিম পেডে 
তা দিতে থাকে । তাহার স্পর্শশক্তি ডিমে সঞ্চারিত ভইয়! ডিম ফুটে । 
ধ্যানের উদাহরণ কচ্ছপ । কচ্ছপ ডিম পীড়িয়া মাটা চাপ! দিয়া চলে ধায়, 
কিন্ত সে মনে মনে সর্দদা উহা ধ্যান করে । সেই ধ্যানশক্তি দ্বারা ডিম ফুটে । 

শ্- ব্রাহ্গসমাজে যত দিন ছিলাম, সেই সময় মনের যেরূপ 
একট তেজ, সত্যানহুরাগ, জীবনের উৎকর্ষ ইত্যাদি নানা বিষয়ে 
একটা সুন্দর অবস্থা ছিল, আজকাল তাহ! নাই । তবে সাধন 
গ্রহণ করিয। আমার অবনতি হইল নাকি? 

উত্তর-_এই সাধনের ভিতরে যত লোক আছেনঃ সকলেরই এই 
অবস্থ। । আমি সকল বিষয়ের কর্তী, আমাকে আমি উন্নত করিতে পারি. 
অবনত করিতে পারি, এইরূপ ষে একট অভিমান, উহা নষ্ট করিবার জন্তই এই 
সকল অবস্থার দরকার । মানুষ যে কিছুই নয়ঃ তার কিছুই করিবার অধিকার 
নাই, ইহাই বুঝবিত্তে হইবে । নচেৎ উন্নতি হইতে পারে না। গীতাতে শ্রীরুষ: 
অজ্ঞুনকে সংগ্রাম করিতে বলিয়াছেন । এই সংগ্রাম সাধকমাত্রেরই জীবনে 
আসিবে । নানা প্রলোভনের মধ্য দিয়া সাধক সংগ্রাম করিতে থাঁকিবে 
কখন জয়* কখন পরাজয়। এইরূপ বিষম সংগ্রামে ৰহুদিন কাটাইতে হয়। 
এই সংগ্রামের সময় গুরুদত্ত নামকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া, অত্যন্ত ধৈথ্য- 
নহকারে রিপুদিগকে পরাজয় করিতে চেষ্টা কর! নিতাস্ত আঁবশ্তক। অনেকেই 


উপদেশ-সংগ্রহ তে 


এই সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সাধনে অবিশ্বাসী হইয়া! যায় । সাধক-জীবনে ই 
অপেক্ষা আর ভয়ানক অবস্থা নাই। এই বরণে যাহারা গা ছাড়িয়া দেয়, 


তাহাদের কালবিলপ্ধ হয়। অনেক ভোগে পতিত হইতে হয়। আব 
ঘাহারা প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে পারে, তাহাদের সংগ্রাম শীভই শেষ হয়) 
ধার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইবপ যুদ্ধ কবে । ধার রজোপ্ুণ খুব বেশী, তাহাকে 
বেশীদিন যুদ্ধ করিতে হয়। এই সংগ্রামে সকলকেই পরাস্ত হইতে হইবে। 
পরে পরাজয় হইতে হইতে যখন হাড়গোড় ভঃদিয়। ১৭ হইবে, সাধক দেখিবে 
থে তাহার কোন ক্ষমতা নাই, সকল ৰিষয়েই সে অত্যন্ত হীন, নিজের চেগরায় 
নিজের জীবন উন্নত করিতে অসমর্থ, তখন নিজেকে সে নিভাম্ম হীন অক্ষ 
জ্ঞান করিয়া অন্ত কোঁন শক্তির উপর নিভর করিবে । তখনই সে ভদ্ভির 
পথে চলে । তখন আর কোন প্রকার চেষ্টা, ইচ্ছ1 ৭ দ্বা্দীনতা থাকে না। 
সমস্তই ভগবান্‌ করেন--ইহা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে। 
সংগ্রামের কথ! গীতায় কম্মযোগ । ইহার পরেই ভক্তিষোগ বল। 
হইয়াছে । এই ভক্তিযোগ আরস্ত হইলে ভক্ত ক্রমে সকল বিষয়ে ভগবানের 
হত প্রত্যক্ষ করিতে থাকে । তখন নানা আশ্চধা তত্ব তাহার নিকট প্রকাশ 
পাইতে থাকে ॥। এই অবস্থাকে জ্ঞানযোগ বলে। আ্বতরাং সংগ্রাম করিতে 
থাক । এই সংগ্রাম জীবনে আসাও সহজ নয়। অনেকের বনে এষ 
গ্রাম হয় না। সংগ্রাম আসিলেই মনে.করিবে থে? এই ধম্মজীননের শুপাি 
হইল। এই সাধনের মধ্যে ঘত জন আছেন, কেহই এই সংগ্রাম না কিছ 
পারিবেন না। সকলকেই সকল প্রকার রিপুর নিকট পরাভব স্বীকার করিতে 
হইবে । নিজের যাহা প্রকৃত অবস্থ। তাহাতে দাড়াউতে হইবে । এই সম 
দীনবন্ধু পতিতপাবন বলিয়া ভাঁক! ভিন্ন আর গত্ান্তণ নাই । নিজের দবন্ধ। 
অনুভব করিয়। ডাকিলে তাহা পূর্ণ হইবে। 
প্রশ্ন_-সংসারে থাকিয়া! মন একান্ত করা যায় কিরূপে ? কিসে 


একাস্তিকতা৷ হয়? 

উত্তর-_মন অন্তশ্শখীন না ইইলে হয় নী এবগ, কীতীন, ম্মরণ, জপ 
এই সকলে মন অস্তম্,. ধীন হয়। নিকটে মানুষ না থাকিলেই যে একা 
হওয়। যায়ঃ তাহা নহে, মন হয়তে। তে ভে করিয়া বেড়াইতেছে। নিজ্জতে 


থাকা, কোন ঘরে দ্বার বন্ধ ক'রে থাকা, €কান বনে সঙ্গহীন হইয়া থাক 


১৫৮ ডলতে শ-পং্ত্ৎ 


“ইহা এঁকাস্তিকতা বটে ; কিন্তু মূল কথা হচ্ছে--মন অক্তম্ম্ধীন হঞ্জা চাই। 
আমি ত্রকটি ফকিরকে দেখিয়াছি, তিনি বাজারের মধ্যে বসে থাকতেন, 
ধ্যান কারতেন, কি জপ করিতেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
--মশাপনি এইরূপ কোলাহলের মধ্যে থাকেন কেন? তিনি বলিলেন,-_ 
'ইস্থার মধো ষদি আমার মন ঠিক থাকে তবেই হ'ল। 

মন যদদি একান্ত হয়, তবে এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে, ইহার সহিত 
সর্বদা নাম ( গুরুদত্ত মন্ত্র) চলিতে থাকে । হয়ত ভগবং-প্রসঙ্গ, কি সঙ্গীত 
শুনিতেছেন, কাহারও সহিত কথ বলিতেছেন গল্প করিতেছেন, প্রশ্নের উত্তর 
দিতেছেন, কিন্ত ভিতরে নাম চলিতেছে । মনে কোন বিষয়ে আসক্তি 
রাখিতে হয় না; শান্ত্রকর্তারা দেখাইয়াছেন বে, তপস্তার নিয়মে পপীন্থ 
আসক্তি জন্মে। এই অবস্থায় তপসার এবং নিয়মের উন্দেগ্ হুলিকা গিয়া 
মার বাহ্‌ অনুষ্ঠান কর| হয় । 
প্রশ্_যদি নামে আসক্তি হয় ? 
উত্তর-_হা, তাহাতে! হওয়া দরকারই । অসৎ বিষয় অথাৎ যাহা থাকে 
নাঃ যাহা অনিতা, তাহাতে আসক্তি করিবে না। সত্য যাহা, তাহাতে 
আসক্তি হইবেই। 

প্রশ্ন -একটী জন্তু অপর একটি জন্তকে আহার করে; ইহা 
মঙ্গলময় ভগবানের কিরূপ ব্যবস্থা! ? 

উত্তর--এই সকল তত্ব বুঝা ভার। জীব, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, কাঁট- 
পতঙ্গ হত্যার্দি ৮৪ লক্ষ মোনি ভ্রমণ করিয়া, পরে মন্ুস্ত-জন্ম লাভ করে। 
'মনুষ্য-জন্ম অতি ছুল্ল'ভ ॥ নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ ক'রে চাঘাযু হলে' মনুষা, 
জন্ম লাভ করিতে বিলম্ব হয়। ভগবাশের এই বিধান ঘে একে অন্যকে 
ভক্ষণ করে, উহাতে মনুষ্য-জন্ম নিকটতর করে । 

প্রশ্ন__ প্রকৃত যোগলাভ করিতে হইলে কি নিয়মে চলিতে 
হইবে ! 

উত্তর-_বীধ্য ও সত্যরক্ষ/! না হইলে যোগলাভ হয় না। কল্পনাও সত) 
হওয়! দরকার । বাঁধ্যধারণ যেমন একপক্ষে শরীর, মন ও আত্ম। রক্ষার কারণ, 
সত্যও তজ্জপ। বৃথ। চিন্তায় বিশেষ অনিষ্ট হয়। ভগবখ চিস্তায় মন্ভিক্ষের 
শক্তি এত বুদ্ধি পায় যে বল। যায় না। বৃথা চিন্তায় অর্থাৎ মিথ্যা চিন্তায় 
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মস্তি নষ্ট হয়। মিথ্যা বলাম্ম যেরূপ পাপ, মিথ্যা কল্পনাতেও ঠিক সেইরূপ 
পাপ। যাহারা যোগপথে চলিৰেন, তাহাদের সকলেরই সতোর সঙ্গে যোগ 
রাখিতে হইবে । নাটক নভেল ইতাদি কল্পনাপ্রস্থুত গ্রস্থাদি পাট করা 
যোগশান্ত্রে নিষেধ । 


সাধকের পক্ষে অহঙ্কারের মত শক্র আর নাত । 


ধূলি হইতে হইবে, মাটি হইতে হইবে, জ্যান্তে মরা হইতে হইবে । দভাদিন 
ভিতরে অহংভাব আছে, ততদিন মাথার উপর পাহাড় পর্কাত। দ্ভগবান্‌ 
দর্পহারী, কোন-রকমে একটু অহঙ্কার হলেই, এ গালে এক চাপড়, ও গালে এক 
চাপড়, নাকমলা, কাণমলা, মারে বাপরেও বলতে দেবে না। এতে যদি হ'ল 
তো হ'ল+ নতুবা ঘাড় ধরে একেবারে কোথায় নিয়ে ফেলবে, তার ঠিক নাই। 

সাধন-ভজন ক'রে আমার এই অবস্থা লাভ হয়েছে, আমার এত উন্নতি 
হ*য়েছে--এই ভাব যদি মনে হয়, তাহা হইলেও রক্ষা নাই । ভগবানের বিচার 
নিক্তির কাটার মত। লক্ষ্মণ সীতার পায়ের দিকে মাত্র তাকাইতেন । তিনি 
কি আর কিছুই দেখিতেন ন| ? তাহা নহে । তিনি সমস্কতেরই পায়ের দিকে 
তাকাইতেন । মনুষ্য, পশ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ' বৃক্ষ, লতা সকলেরই নিকটে 
অবনত হইবে । এই প্রকার হইতে পারিলেই কৃতকাধ্য হওয়া ধায়। ভঠ। 
হইলে আকাশে অল্প সাদা মেঘ থাকিলে যেমন বিদুৎ দেখা যায়, জেতপ দেগ। 
যায়। তখন ধন্ছকধারী রামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে.থাকেন। 


গোস্বামি প্রভুর সমাধি-অবস্থার উক্তি 


১। নূতন নৃতন ঘট স্থাপন হ'ল, জীবের আর য় নাই । সছু মন্দ 
বাতাসে পতাকা ছুলছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলের পদধুলি গ্রহণ কর। 

২। .উজ্জ্বল নিশান উড়িয়াছে, ডঞ্া পড়িযাছে। শিশুদের কাচা ৭ম 
ভাঙ্গিও না, তাহ*লে পুনরায় ঘুমাইয়! পড়িতে পারে। 

৩। ষাহারা প্রথমে মানিয়াছে, তাহারা পাছে যাইবে। যাহারা পাঙ্ছ 
আসিয়াছে, তাহারা প্রথমে যাইবে । 

৪। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হউক, আনন্দময়ীর ঘট স্থাপন কর। ঘরে ঘরে 
অঙগলচণ্ডীর পূজা কর। দেহে ঘট স্থাপন কর। পুঞ্জা কর, মর্ধযাদ৷ কর, সেব। 
কর। মধ্যা্।া না করিলে মা! চলিয়া যান। পৃজ! না করিলে থাকেন না। 


রি উপদেশ-সংগ্রহ 


৫ | স্ত্রীলোক সকল মায়ের মৃত দেখতে হবে । ম| জননী, সেই বিশ্বজননী 
মা, গর্ভধারিণীর সমান । স্ত্রীলোকের মধ্যে মাকে দেখে প্রণাম কর। মা 
আনন্ময়ী যদি সমস্ত নরনারীর মধ্যে দেখ, কি একটি নারীকে যদি সেই ভাবে 
ভালবাসিতে পার, সে দেবী ! দেবী ! দ্বৌ ! তাহাকে প্রণাষ করিলে পাপ দূর 
হয়--এরপ যদি পার, একদিনে সিদ্ধি লাভ করিতে পার। চণ্তীদাস যেমন 
রজকিনীর দ্বারা ক'রেছিল। লোকে দোষ দেয়, ও কিছু নয়, মিথ্যা কথা । 
নারীর প্রতি যে কুদৃষ্টি করে, তাহার মরণ ভাল । 

৬। বুথা কখা কহিও না। বাক্য সংঘত কর। সত্য কথা বল! এক, 
আর সত্যবাদী হওয়। আর এক। সত্যবাদী যাহা বলিবে, তাহাই ঠিক 
হইবে। যখন প্রেম ন। হইবে, তখন মনে ভাবি যে, কাহাকেও তুমি 
অহঙ্কার, অপমান, অভক্তি, অবজ্ঞ। করিয়াছ। তিনি দর্পহারী, ভিনি 
ভক্তের অভক্তের দর্প চূর্ণ করেন। 

৭। গুরুকূপাই পরম সাধন-অন্য সাধন মাত্র। গুরুশিত্বে ভেদ 
নাই। যেখানে তুমি আমি, সেখানে গুরুতত্ব নাই। অনেক জন্মের পৃণ্য 
তপশ্যার স্থকৃতিতে গুরুত্ব বোধ হয়। খ্রকুতত্ব বোধ হইলে পরতন্্ 
পাওয়া যায়। 

৮। ভক্তি ভালবাসা নয়, ভক্তি ভঙ্গন। ভালবাসা আসক্তি । পুত্রকে 
ন্বেহ করি, বন্ধুকে ভালবাসি, এ সকল মায়ার । পুত্রাকে পূজা করি, কন্যাকে 
পূজা করি, স্ত্রীকে ভক্তি করি, পূজা করি। পুজা কি? ভগবানের চরণপদ্য 
যে ভাবে পুজা, পুত্রকে বন্ধুকে নেই ভাবে পূজা করি_-এই ভক্তি. এই 
সব মায়ার নয়। ভক্তি মায়া নয়। 

প্রশ্ন ঈশ্বরের আদেশ কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায় ? 


উত্তর-_বালাকালে একজনের সঙ্গে বন্ধুতা ছিল। ঘটনাক্রমে বিশ 
বৎসর তাহার সহিত দেখ। সাক্ষাৎ হয় নাই। একদিন হু্টাৎ সেই বন্ধ 
নাম খরিয়। ভাঁকিল--তাহার স্বর কিরূপে জানিতে পারি? ইহা যেমল 
কখনও প্রকাশ করিতে পাক যায় নাঃ তদ্রুপ ঈশ্বরের আদেশ কিব্ধপে জান। 
ধায়, তাহাও বলিতে পার যায় না। 

ঈশ্বরের আদেশ বিবেক নহে, মনের ভাঁবও নহে । তাহা আত্মা 


শ্রবণ করা যায়। 


উপদেশ-সংগ্রহ ১৬১ 
প্রশ্ন-_-বৈষ্কবদিগের মধ্যে ছুইজন গুরু কেন ? 


উত্তর-_ মহাপ্রভু শ্রপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
শিক্ষা পেলেন রামানন্দের কাছে । লোকশিক্ষার জন্য এ সমস্ত করিয়াছেন। 
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে আর দেখু হয় নাই। জাতি-গৌরব নষ্ট করিবার জন্ত 
শৃত্রজাতির নিকটে শিক্ষা লইলেন। মহাপ্রভুর নিকটে কোন ব্রাহ্ষণ 
শিখিতে গেলে রায় রামানন্দের নিকটে পাঠাইতেন। সেই হইতে গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞবদ্িগের মধ্যে দীক্ষাগ্ডরু শিক্ষাগ্ডরু-ভেদে দুইজন গুরুকরণের প্রথা 
প্রচলিত হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে ছুইজন গুরুর কোন প্রয়োজন নাই, তাহাতে 
অনেক সময় বরং নিম়্াধিকারী সাধকের পক্ষে গুরুনিষ্ঠার ব্যাঘাত ঘটে। 


বিনয় ধন্মের ভূষণ। 
প্রকৃত ধাশ্মিক কি না? তাহা স্বভাব দ্বারাই বিচার করা যায়। প্রকৃত 
ধার্শিকের। বিনয়ী। রোমের পোপ একবার দেখিলেন, বহুলোক একটা 
স্বীলোকের নিকটে যাইতেছে । এ স্ত্রীলোকটীর উপর না কি খুষ্টের ভর 
( আবেশ ) হইয়াছিল বলিয়! প্রকাশ। পোপ অত্যন্ত বিষপ্র হইলেন । 
তাহার কার্ডিনেল বলিলেন--আমি পরাক্ষা করিয়া আসিতেছি। তিনি 
এ স্ত্রীলোকটার নিকটে গিয়া! বলিলেন_-আমার পায়ের জুতা খুলিয়া দাও । 
স্্ীলৌক্টা তাহ! করিলেন না। কার্ডিনেল এই ব্যবহার দেখিয়া ফিরিয়। 
আঁসিলেন এব পৌপের নিকউ আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটন! বর্ণনা করিয়া 
বজিলেন__এ ব্যক্তি ভণ্ড, যদ্দি খুষ্ট হইতেন, তবে তিনি বিনয়ী হইতেন 
এবং আমার কথান্ধায়ী কাজ করিতেন । 
পরসেবাই ধর্ম | 
পরসেবাই ধন্শ। এক স্থানে ধাহারা থাকিবেন, তাহার! পরস্পরের সাহায্য 
করিবেন । এক জনের দ্বার! কাধ্য আদায় করিলে অপরাধ হইবে । সকলেই 
নিজের কাধ্যের জন্ দায়ী । যত পরসেবা। করিতে পারিবে, ততই ধন্ম লাভ 
হইবে । 
অভিমান কি সহজে যায়? ইহাকে কেবল পরসেব৷ দ্বারাই জয় করিতে 
হইবে। সংসারে তোমাদের চেয়ে যাহাদিগকে ছোট মনে কর, (প্রক্কত 
ছোট কেহই নহে) তাহাদিগের সেবা করিতে 'হইবে। পেবায় বিরক্ত 
ইইলে তাহ! সেবা হইবে না । 


১১ 


প্রশ্ন-্প্রকৃত সেব। কাহাকে বলে? | 

উত্তর-_যেমন নিজের প্রয়োজন হইলে তাহা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়, 
সেইরূপ অন্যের প্রয়োক্গন যদি আমার মনে লাগে, তাহাও পূর্ণ করিতে 
ব্যাকুলত। হয়। ম!1 শিশুর সেবা করেন এই ভাবে । শিশুর অভাবে মাতা 
অস্থির। ইহারই নাম সেবা । নতুবা ভিতরে অন্থরাগ নাই, দেখাদেখি 
খাইতে দিলাম, কি অন্য প্রকার সাহায্য করিলাম, তাহাকে সেবা বলে না। 
বৃক্ষ-সেবা, পশুপক্ষী-সেবা, পিতামাতার নেব, পত্বী-সেবা, সন্ভান-সেবা, 
প্রভৃ-সেবা, রাজ-সেবা, ভূত্য-সেবা, এ সমস্ত এইভাবে করিলেই সেবা। 
নতৃবা সেবা নাম করা উচিত নহে। 


অপমৃত্যু ৷ 


এ সকল মৃত্যু পূর্বজন্মের নিতান্ত অপরাধে হইয়া থাকে । অপমৃত্যু 
কিছুই নয়, কেবল দেহের ভোগ । মৃত্যুর সময়ে ভগবানের নাম স্মরণ থাকিলে 
তাহাকে অপমৃত্যু বলে না এবং পরেও আত্মাতে কোন পাপ স্পর্শ করিতে 
পারে না। ঈশ্বর যাহার দেহে হযে ভোগ, তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। 
দেহের ভোগ ভূগিতেই হইবে। এইজন্ই পৃথিবীতে কত রকমের মৃত্যু । 
শান্ত্রেতে অপমৃত্যুর যে ভোগের কথা আছে, তাহা কিছু নয় লৌকিক মাত্র । 


অবতারের বর্ণ নির্ণয় । 


সত্বগুণী অবতার শ্বেতবর্ণ, রজোগুণী অবতার রক্তবর্ণ; সত্ব রজঃ মিশ্রিত 
কষ্ণবর্ণ; গুণাতীত পীতবর্ণ | 


নাম-কীর্তনের প্রণালী । 
শ্রহরিনাম সংকীর্তন করিতে আগে গৌরচন্দ্র তারপর যুগল নামকীর্তন 
এবং অবশেষে হরিনাম কীর্তন--এই নিয়ম । 
আত্মদানের অর্থ_-সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ । 


লোকালয়ে থাকিয়া ভগবৎ ইচ্ছার অধীন হওয়া বড় কঠিন, এইজগ্ঠ 
পাহাড়ে গিয়। থাকিতে পারি কিনা প্রার্থন। করিলাম; উত্তর পাইলাম-_দ্ত- 
বস্তুতে দাতার কোন সম্বন্ধ নাই। পাহাড়ে ঘাওয়া, কি নগরে থাকা, ই। 
যখন তুমি ভাব, তখন আমাকে আত্মদান কর নাই। নাবধান, লুকোচুরি 
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করিয়া ধর্মসাধন হয় না। আমার বস্ত আমি আগ্তনে ফেলিব, স্থখে রাখিব, 
কুঃখে রাখিব । 

শিষ্য যখন যেখানে যেভাবে থাকেন তথায় সেই ভাবের মধোও তাহার 
উপর গুরুর স্সেহ-দৃষ্টি থাকে । 

ভগবান্‌ ঘখন যেরূপে রাখিবেন তাহাতেই আনন্দ করিয়া খেলিতে হইবে । 
আমার নিজের পছন্দ করিবার কিছুই নাই। 


শ্রীপ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ের সাঁধন-তত্ব। 

শ্ীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে সমস্ত সাধনতত্ব বিবৃত আছে; প্রথমে গোপীদিগের 
মধ্যে দ্বেষ হিংসা, তাহাতে ভগবানের অন্তর্দান। তখন গোপীরা বিরহে 
আকুল হইয়া পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া একপ্রাণে তরুলতার নিকট 
5গবানের বার্তা জিজ্ঞাসা করিল-_ইত্যাদি। "তখন আবার ভগবানের 
আবির্ভাব । 

প্রশ্ব-+যাঁহার যে জিনিসের উপর লোভ হয়, তাহার সেই 
জিনিসের উপর একটী আকৃতি পড়ে নাকি ? 

উত্তর-_মান্ুষ যাহা কিছু দেখে তাহাতেই তাহার একটী আক্চতি পড়ে। 
সেই আরুতি আসক্তিতেই স্থায়ী হয়-যেমন কটোগ্রাক রসেতে দায়ী হয়। 
আয়নাতে ছায়। পড়ে, কিন্ত বস্ত ধতক্ষণ আয়নাৰ নিকট রাখা যায় ততক্ষণ 
তাহার ছায়৷ দেখা যায়। সেইরূপ সাধারণ দৃষ্টিতে চেহারা পড়িলেও তাহা 
স্থায়ী হয় না । ফটোগ্রাফের আয়নাতে ষে চেহার। পড়ে তাহার কারণ রস। 
বসেতেই আকুতি স্থায়ী হয় । সেইরূপ যে বস্তৃতে আস'ক্ত-রস আছে? তাহাতে 
আকৃতি পড়িলে আর উঠে না, বন্ধ হইয়া থাকে । বাহাধের সেই চক্ষু ফটিয়াছে, 
তাহারা আয়নাতে দৃষ্টিমাত্রই ছায়া দেখিতে পাঁয়, ইহা শুনিয়। বুঝা যায় না। 
যেসকল বিষয়ে যাহার লোভ হইবে, তাহাতে তাহার নিশ্চয় এরূপ আক্ষতি 
পড়িবে । যতদিন সেই বিষয়ে আসক্তি থাকিবে, ততদিনই ই আকুতি স্থায়ী 
হইবে । ষখন আসক্তি চলিয়া যাইবে আরুতিও চলিয়া যাইবে। 


অবিশ্বাসীর পক্ষে ধন্মলাভের উপায় কি? 


শাস্ত্রে অথবা আত্ম-প্রত্যয়ে বিশ্বান না থাঁকালে যদ ধন্মজলাডের জন্য 
ব্যাকুলতা! হয়, তবে পুর্বধপুরুষগণ এবং দেশপ্রসিদ্ধ ধাশ্মিক ভক্তগণ থে পথ 


অব্লদ্বন করিয়া ধুর্ম লাভ করিয়াছেন, সেই মৃহাঁজনদিগের পথ অনুসরণ করা 
কের্ব্য | ূ 
যাহাদের ঈশ্বরের অন্তিত্বে সন্দেহ হয়, তাহাদের তীর্ঘভ্রমণে উপকার হয় । 
ভাবের ঘরে চুরি কর! ভয়ানক অপরাধ । 


মহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, কলিযুগে অনেকে নাচিয়! গাহিয়! নরকে যাইবে । 
কপটতা৷ করিয়া নাচিবে, তাহাতেই এরূপ হইবে । স্ত্রীলোকের স্তন উঠিলে 
যেমন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখে, ভাব ইত্যাদি স্ন্ষেও সাধকদিগকে এরূপ 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে । অপরকে দেখাইলেই ক্ষতি । 


কীর্তনে ভাব তিন প্রকার। 

কীর্তনে সীধারণতঃ তিন প্রকার ভাব উপস্থিত হয়--সাত্বিক, রাজসিক, ও. 
তামনলিক। সাত্বিক ভাবে উপস্থিত লোক উপকৃত হয়। রাজসিক ভাবে অন্য 
লোকের কখনও উপকার, কখনও অপকার হয়; এজন্য তাহা সংবরণ করা 
উচিত। তামসিক ভাবে উপস্থিত লোকদিগের উৎপাত বোধ হুয়। কারণ 
তমোগুণের নৃত্য অধিকাংশ বেতাল হইয়া লম্ফ বম্ষ হয়। নৃত্যকারীর প৷ 
লাগিয়। অনেক সময় খোঁড়া হয়; ঘরের দ্রব্যাদি নষ্ট হয়। বালকগণ ভয় 
পাইয়া! চীৎকার করে । 

প্রশ্ম--জীব পরাধীন, তবে আর কনম্ম-বন্ধন কেন ? 

উত্তর-_যাহার যেরূপ বাসনা তাহার সেইরূপ কণ্ম-বন্ধন। জীব সম্পূর্ণ 
পরাধীন বটে, কিন্তু এই বাসনাই বন্ধনের হেতু । 


যোগৈশ্বধ্্য লান্ভের সহজ উপায় এবং তাহার অপব্যবহারের 
প্রলোভন । 

অন্তান্ত ত্যাগ কোন কাজেরই নয়, সহজেই উহ! পারা যায়। যোগের 
অণিমাদি যে সকল এশ্বর্য লাভ হয়ঃ তাহা ত্যাগ করাই প্ররুত ত্যাগ । এশ্ব্া 
যে অতি সহজে লাভ হয় তাহাও নহে । কোন বিষয়ে চিত্ত একাগ্র হইলে উহ 
লাভ হয়। 

শ্বাসেপ্রশ্বাসে নাম করার উপকারিতা অন্ত রকম। শ্বাসে-প্রশ্বাসে 
নাম সাধন ঠিক হইয়া গেলেই ক্রমে ক্রমে আত্মদর্শন লাভ হয়। শরীর 
হইতে আত্মা পৃথক জানিলেই সেই আত্মার দ্বারা অনেক অলৌকিক 
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কাধ্য করা যায়। অনেক লোক দেখা গিয়াছে, যাহারা ধ্রন্বপ সামান্ঠ 
একটু বুঝিয়াই এঁ সকল আশ্চর্য ব্যাপার প্রকাশ করিয়া একেবারে নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় ইচ্ছান্গরূপ নানাপ্রকার কাধ্য করিবার 
ক্ষমতা জন্মে। ইহা এক ভয়ানক প্রলোভন। এই সকল শক্তি প্রয়োগ ন! 
করিলে ক্রমে নানারূপ আশ্চধ্য অবস্থা লাভ হয়। আর ক্ষমতা প্রয়োগ 
করিলেই উহা নষ্ট হইয়া যায়। 

শরীর হইতে আমি ভিন্ন বুঝিলেই শরীরের অভাস্তর দর্শন হয় । এই 
শরীর যেন নিকটে রহিয়াছে বোধ হয়। উহার উদরের ভিতরের নাড়ী- 
ভূড়ী, রগ» মাংস ইত্যাদি স্পষ্ট চোখে পড়ে। তখন কোন্‌ জিনিষটা 
শরীরের কোন্‌ স্থানে থাকে, শরীরের কোথায় কি অভাব আছে তাহা 
দেখা যায়। কোন্‌ বস্তর সহিত শরীরের কি সম্বন্ধ সমস্ত জানা যায় 
ইত্যাদি । 

প্রশ্ন শঙ্করাচার্্য নাকি রামকৃষ্জের স্তোত্র প্রশয়ন করিয়া 
ছেন ? কোন্‌ প্রামাণিক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে? 


উত্তর--শঙ্করাচাধ্য তাহার শিষ্যদিগকে একদ্রিন বলিলেন “তামাদের 
কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে বল” । শিধ্যগণ বলিলেন__“আমাদের ুক্তি লাভ 
হয় নাই, তাহার উপায় কি বলুন” । তিনি বলিলেন_-“সগুণ উপাসন৷ ভিন্ন 
ভক্তি হবে না।, ইহার পর তিনি সরস্বতী মঠ, ঝুসী ম) প্রভৃতি চাবিটি 
মঠ স্থাপন করেন। সকলে এক রকমের সগুণ উপাসনা ভালবাসেন না। 
কেহ শক্তি-উপাসনা, কেহ বিষু-উপাসনা, কেহ বা শিব-উপাসন। ভাঁপ- 
বাসেন। শঙ্করাচাধ্য এই সময় নানাবিধ শব স্তোত্র রচন। করেন। রাধা- 
কষের স্তোত্রও এই সময় লিখেন । শঙ্কর-দিগ্িজয়ে এই সকল স্তোত্র 
আছে । এদেশে শঙ্করবিজয় প্রচলিত আছে । “শঞ্কর-দিখ্িজয়ের” কথ অনেকে 
জানেন না। 


শৃন্যসমাধি ও তাহার অকিঞ্চিতকরতা । 


কোন প্রকার প্রাণায়ামে শরীর সুস্থ থাকে ও মনের একাগ্রতা হয়। 
এরপ একাগ্রতা অভ্যাস করিতে করিতে যন নিরোধ হইলে সমাধি হয়, 
ইহাকে শৃ্য সমাধি বলে । এরূপ শৃন্যসমাধিতে সহস্ম বৎসর থাকিলেও 
কোন উপকার হয়'না। এবিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে আছে ষে, একদা 
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বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়! বনভ্রমণে বাহির হন । নিবিড় জঙ্গলের 
মধ্যে একটী সমাধিস্থ বালিকাকে দশশন করিয়া রামচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ 
করেন। বালিকাটী একটী বটবৃক্ষের শিকড়ের ঘ্ারা এমন ভাবে জড়িত 
অবস্থায় ছিল যে, দেখিলে মনে হয় যেন কত কাল এই ভাবে সমাধির 
অবস্থায় আছে। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বিস্ময় প্রকাশ করিতে দেখিয়। 
কি একটু প্রক্রিয়া করতঃ তিনটা তুড়ি দিবা! মাত্র বালিকাটা গাত্র ঝাড়া 
দিয়! উঠিয়! ধ্রাঁড়াইয়! পুরস্কার প্রার্থনা করতঃ মস্তক অবনত করিল। 
রামচন্দ্র দেখিয়া অবাক! বশিষ্ঠটদেৰব বলিলেন যে, এই স্থানে বহু বৎসর 
পূর্ববে একটা রাজবাড়ী ছিল। তথায় এই বালিকাটিকে সঙ্গে লইয়৷ কয়েকজন 
বাজীকর ভেক্কি দেখাইতে আসিয়াছিল। অন্যান্য প্রক্রিয়া দেখাইবার পর, এই 
ব'লিকাটা সমাধিস্থ হইয়া শৃন্তে উঠিবার কৌশল দেখাইতে গিয়া অনেকক্ষণ 
প্যন্ত শুন্তেই রহিয়! গেল, কিছুতেই পুনরায় ভূতলে অবতরণ করিতে পারিল- 
না। সঙ্গের অন্তসকলে বলিল যে,এই ব্যক্তি নামিবার প্রক্রিয়া ভুলিয় গিয়াছে; 
আমরাও তাহ জানিনা, আমাদের আর নামাইবার সাঁধ্য নাই, তবে যত দিন 
এ অবস্থায় থাঁকিবে, ক্ষুধা তৃষগয় উহাকে কাতর করিতে পারিবে না। 
তথাকার রাজ। দয়াপরবশ হইয়া বালিকাটার আসনের নীচ পধ্যস্ত একটা 
বেদী গাথিয়া, একটা বটবৃক্ষ রোপণ করিয়! দিয়াছিলেন। এখন সে রাজ্য 
নাই, রাজপুৰী এখন জঙ্গল হইয়াছে, বটবৃক্ষটাও কত বড় হইয়াছে, কিন্ত 
উহার শরীর পূর্বেও যেমন ছিল এখনও তন্রপই আঁছে। তবে আশ্টর্ধ্য 
এই যে, উহার মানসিক ভাব ঠিক্‌ পূর্রবের মতই রহিয়াছে । তাই আমাদের 
নিকট পুরস্কার প্রার্থনা ক্িল। 

প্রক্রিয়৷ দ্বারা যে সমাধি লাভ হয়, তাহা কিছুই নয়। অধ্যাত্মযোগে 
আর্থাৎ জীবাত্মায় পরমাত্মার সংযোগ হইলে যে সমাধি হয়, তাহাতেই ত্রদ্ধ- 
লাভ হয়। ব্রহ্মকুপা ভিন্ন এরূপ সমাধি হয় না। 

প্রক্রিয়ালন্ধ অবস্থা ও ভগবৎকৃপালন্ধ 
অবস্থার তারতম্য। 

গুরুনানক এক সময়ে সশিষ্য রামেশ্বরদেব দর্শন করিতে গিয়া সমুদ্রতীরে 
উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তিনটা হঠযোগী তথায় গিয়া! গুরুনানককে 
অভিবাদন করিলেন। তাহার পূর্ধে নানকের প্রভাবের কথা অবগত 
ছিলেন। কিছুক্ষণ সদালাপের পর তাহারা নানককে জিজ্ঞাসা করিলেন? 
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'রামেশ্বর দর্শন করিতে বিলম্ব করিতেছেন কেন?” নানক বলিলেন, 
“কিরূপে এত লোকজন লইয়া সমুদ্র পার হইব ইহাই ভাবিতেছি। 
রামেশ্বরদেবের কখন দয়া হইবে তা” তিনিই জানেন।” ইহা! শুনিয়া যোগী 
তিনটি বলিলেন--“সে কি! আপনি এত বড় মহাত্মা, কিন্তু সমুদ্র পার হইতে 
পারেন না, এতদিন ধরিয়া কি শিক্ষা! করিয়াছেন ?” এই বলিয়! তাহারা তিন 
জন কি এক প্রক্রিয়! দ্বারা শূন্যে উঠিয়া সমুদ্র পার হইতে লাগিলেন। কিন্তু 
পরপারে গিয়া দেখেন, গুরুনানক সশিষ্য তথায় উপবিষ্ট আছেন। তাহা 
দেখিয়! তাহার। অতিশয় আশ্যধ্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন - “মহারাজ, 
আপনি কি প্রকারে এতগুলি লোকজন লইয়া, এত অল্প সময়ের মধ্যে এপারে 
আসিলেন ?” গুরু-নানক উত্তর করিলেন, “রামেশ্বরদেব রূপ। করিয়া এপারে 
রাখিয়া গেলেন, আমি নিজে কোন কৌশল জানি না। ভগবানের কপার 
উপরই নির্ভর করিয়া থাকি ।” এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যোগী তিনটি আত্ম- 
দুর্গতি বুঝিতে পারিলেন এবং তাহারা এতদিন ধণ্মের নামে যে সকল উতৎকট 
পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহ! যে বৃথা গিয়াছে ইহা অবগত হইয়। নানকের শিষ্যন্ 
গ্রহণ করিলেন । 

নারীজাতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিতে না শিখিলে 'এ 

দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই । 

সত্ীলোক ও পুরুষ একস্থানে থাকিলে সর্ধদা সাবধানে থাক। কন্ঠবা, কখনই 
ঘনিষ্ঠতা করা উচিত নয়। ভ্ত্রীজাতিকে যত সম্মান করিবে ততই নিজে পবিত্র 
থাকিবে । যাহাঁকে সম্মান করি তাহাকে কুতৎ্দিত ভাবে দৃষ্টি করা যাঁ ন|। 
বহ্গদেশে ভ্ত্রীজাতিকে সম্মান করা যেন একট। উপহাসের বিবয় হইম) পড়িয়াছে। 
যদি বাবুদের.বলা যায় গে, স্ীজাতিকে সম্মান কর, তখনই তাহার। হো হে! 
করিয়। হাসিবে। 

উত্তরপশ্চিমে স্ত্রী জাতির প্রতি স'্মান আছে। মৃহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে 
নারীজাতির সন্মান অধিক, তাহাতেই তাহাদের মধ্যে সব বীর জন্মগ্রহণ 
করেন। ইতরাজ কেবল নারীজাতিকে সম্মান করিয়। জগঞ্ছের মধ্যে প্রধান 
স্বাতি হইল। পুরাণে আছে যেখানে নারীজাতির সম্মান, সেখানে লক্- 
নারায়ণ বিরাজ করেন । 

নারী জাতিকে সম্মান করিতেই হইবে, নচেৎ দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই । 
এক সতীর ( ব্রৌপদীর ) অপমানে ভারতবয এখনও জ্বলিতেছে। 
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৮. 

গৃহস্থ পত্তীকে ভগবৎশক্তি জ্ঞান করিয়! মর্যাদা করিবেন । পত্ী স্বামীকে 
নারায়ণ মনে করিয়া সেবা করিবেন। যে সংসারে স্বামীন্ত্রীর মধ্যে এইরূপ 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সে সংসারের কখনও অমঙ্গল হয় না। আর যে সংসারে 
স্রীলোকের মধ্যাদা নাই, সে সংসারের কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। 


নারীজাতির প্রধান কর্তব্য পতি-সেবা। 
পতির প্রতি অসদ্যবহার করিলে, পতিকে সর্বদা কটু বাক্য বলিলে নারীর 
যন্ত্রণাদায়ক গীড়া ভোগ করিতে হয়, ইহা! শান্ত্রকর্তীরা1 পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। 
এই রোগের একমাত্র গুঁষধধ পতির পদানত হওয়া এবং রুত অপরাধের জন্ত 
ক্ষমা] চাওয়া! । পতি ফ্লেবতা, তি'ন অত্যন্ত ছুঃখ-দরিদ্রতায় পতিত হইলেও 
নারীর পূজনীয়। পতিও নারীকে ভগবং-শক্তি জানিয়। সর্বদা সঘব্যবহার 
এবং আদর যত্ব করিবেন । 


নিজের মতের ন্যায় অপরের মতকেও যথাযোগ্য 
সম্মান করিতে হইবে । 
বিবেক উজ্জ্বল থাকিলে নিজের মতকে যেমন সম্মান করা যায়, অপরের 
মতকেও তেমনি সম্মান করা যায়। তবে ভূল-ভ্রাস্তি ত্রুটি সকলের মধ্যেই 
থাকে, কালে চলিয়া যায়। কেবল নিজের মতের সহিত যাহ মিলে তাহাই 
উত্তম, এ অতি অনুদার মত । সত্য উদার, সঙ্কীর্ণ নহে। 


সন্বদ্ব-_-দৈহিক ও আত্মিক । 

সম্বন্ধ ছুই প্রকার--দৈহিক ও আত্মিক । আত্মিক সম্বন্ধ অতি বিরল। যে 
ছুই আত্মার একমাত্র লক্ষ্য, তাহাতেই আত্মিক সম্বন্ধ হয়, যেমন ভক্তে ভক্তে। 

শোক মোহ দেহিক সম্বন্ধ-জনিত। তজ্জন্য যে শোক মোহ হয়, তাহা 
অস্থায়ী, অনিত্য । আত্মিক সম্বক্ধে শোক নাই, কিন্তু বিরহ আছে; সে বিরহ 
আশাজনক এবং নিত্যকালস্থায়ী। এরূপ আত্মিক সম্বন্ধ হইলে পুনরায় মিলন 
হয়। দূরে থাকিলেও উভয়ের মধ্যে একটি স্ত্রে বন্ধন থাকে, তাহাতে সর্নবদা 
মিলিত মনে হয়। | 

বন্ধুর আবশ্যকতা । 


পুত্র অপেক্ষাও বন্ধু শ্রেষ্ঠ । পুত্রঃ পিগু-প্রয়োজনাৎ ।” বন্ধু চিরদিনই 
বন্ধু, সর্বকাল সর্বক্ষণ বন্ধু। বন্ধুর স্বার্থ নাই। পূর্বকালে সকলেরই ছুই 
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এক জন বন্ধু থাকিত। ছুই ব্যক্তির মতের মিলন বন্ধৃতা নছে। এখন 
বাস্তবিক বন্ধু লাভ অসম্ভব হইয়াছে। বন্ধু পাওয়া দুরের কথা, মনের কথা 
বলিয়া প্রাণ খোঁলসা করা যায়, এরূপ বিশ্বাসী লোক পাওয়াও ছুল্প'ভ হইয়া 
পড়িয়াছে । বিশ্বাস করিয়া অতি গে'পনে যাহা বলিয়াছ, অবাবহিত পরে 
তাহা বাজারে শুনিতে পাইবে, তাহা লইয়া উপহাস করিতেছে । ইহা কালের 
অবস্থা । নিজের মনের ছুঃখ লোকে যদি ব্যক্ত করিতে না পারে, তবে সদয় 
ক্রমেই কুটিল হইতে থাকে । কুটিলতা মহাপাঁপ। লোকে যদি কোন প্রকার 
সাধন ভজন না করে, তাহা হইলেও কেবল সরলতা গ্রভাবেই মৃক্তি লা 
করিতে পারে । সরল হৃদয় সর্বদা সর্বক্ষণ সত্যবাদী । কপট হ্বদয় সহস্র 
যাগযজ্ঞ সাধন ভজন করিলেও নরকগামী হয়। কপট হৃদয় সর্দদ! অসতা 
চর্ববণ করে, অসত্য রোমস্থন করে। এক বন্ধুহীনতায় এত দুর্গতি । 


প্রশ্ন-_-শোকসস্তগ্ত ব্যক্তিদের শোক নিবারণের সছুপায় কি? 


উত্তর-- শোক যাহার না হইয়াছে তিনি ইহা বুঝেন ন1। মহষি বশিষ্ট 
পধ্যন্ত পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিলেন, শোকে আগুন জলে 
বলিয়াই শোকাগ্রি বলে। ভগবান্‌ কালম্বরূপ | কাল কষ্টি কষ্ষেন, পালন 
করেন, নাশ করেন । কালে ছুঃখ দেয়, শাস্তি দেয়। শোক ছুঃখ ক্রমে 
কালেতেই উপশমিত হয়। সমানভাবে তীব্রতা থাকিলে কি আর রক্ষা 
থাকে? শোকের সময় কিছুতেই কিছু হয় না। তবে যদি শাকান্ত ব্যক্তির 
সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি করিয়! তাহার সহিত একত্র হইয়! কাদিতে পারেন, 
তবে শোকের বেগ সাময়িক একট কমিতে পারে । যাহার জন্য শোক করে, 
তখন তাহার গুণগানই করিতে হয়। তাহার দোষ খাইয়া, তাহার প্রতি 
অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া! শোক নিবারণ করিতে চেষ্টা কর ভয়ানক গল” তাহাতে 
শোক শতগুণে বদ্ধিত হয় ; ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট জনৈক পুভ্রশোককাতর৷ 
বিধবা উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন_-“ধাহারা শোকে কাতর, 
তাহাদের চক্ষের জল নিজ হস্তে মুছাইয়া দিও, তবেই তোমার আলা যাইবে ।” 
বিষয়ের মধ্যে থাকিলে সহজে শোক নিবৃত্ত হয় না । এই অবস্থায় তীথ- 
ভ্রমণ করা উচিত। তীর্ঘস্থানের প্রতিষ্ঠিত দেবতা ও তাহার আরতি দর্শন 
করাভাল। ইহাতে মনের ময়ল! দূর হয়। তীর্থত্রমণ সংসঙ্গ ও সংকথায়ও 


'শোক দূর হয়। 
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সকলের অবস্থার প্রতি সহান্ৃভূতি করিতে হইবে। 

সকলের অবস্থার সহান্ভূতি করিতে হইবে । একজনের সম্পূর্ণ বিপরীত, 
অবস্থা দেখিলেও তাহাকে সহানুভূতি ঘে করিতে ন! পারে, সে মানুষই নহে। 
ভগবানের রাজ্যে কোন দুইটা বস্তু একরূপ নহে। কিছু পার্থক্য আছে এবং 
উহা! থাকিবেই। এই নান! বিচিত্রতা ও বিভিন্বতার মধো একটা সুন্দর 
শৃঙ্খল! দেখিতে না পাইয়াই লোকে গোলমাল করে। বাগানে যেমন নান! 
রকম গাছে এক স্বন্দর শোভা করিয়া থাকে, সংসারেও তদ্রপ বিভিন্ন লোকে 
শুরু হন্দর শৌভ| করিতেছে । 

| হুভিক্ষের কারণ ও তাহ নিবারণের উপায়। 

এখন ঘন ঘন দুভিক্ষ হয়। পূর্বে ব্যবসায় নির্দিষ্ট ছিল, এখন তাহা নাই । 
অধিকাংশ লোকে কোন শিল্প-কাধ্য না করিয়া চাকুরী করিতেছে । কলিকাতার 
দিকে অনেক কল-কারখান! হওয়াতে লোকে কৃষি প্রভৃতি কাধ্য না করিয়। 
টাকা দিয়া চাউল ক্রয় করে। রেলওয়ে, কয়লার খনি প্রভৃতি অনেক স্থানে 
টাকা উপাঞ্জন করিয়া পূর্ববকার ক্লুষকেরাও কৃষিকাধ্্য ভূলিতেছে, মনে করে 
টাঁকা দিয়া চাউল ক্রয় করিবে । কেবল বদ্ধমান, বীরভূম, নোয়াখালী, রংপুর, 
মইমনসিংহ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বরিশাল এইরূপ কতকগুলি স্থানে কৃষিকার্ধ্য 
হইতেছে, এবং তছুৎপন্ন দ্রব্য সমস্ত বঙ্গদেশে ভাগ করিয়া লইতেছে ; স্থতরাং 


চাউলের মূল্য কিরপে কমিবে? ইহার পর আবার বিদেশে চাউল 
রপ্তানি হয়। 


পূর্বের ন্যায় কাধ্য-বিভাগ না হইলে এই ছুর্মল্য চিরদিনই থাকিবে, 
৷ তখন স্বাভাবিক বোধ হইবে। 


বর্তমান সময় কিছু কিছু ইংরাজী শিখিয়! ষে জাতির যে ব্যবসায়, তাহা 
গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই । 

এক প্রকার খাদ্য অভ্যস্ত হইলেই শীঘ্র শীঘ্র ছুভিক্ষ হয়। তাহা কলিতে 
হইবে, কারণ মন্ুষের পাপে অন্যান্য খাছ হাস হইবে। ভূমির উৎপাদিকা 
শক্তি কমিবে, গাভীর দুগ্ধ হ্রাস হইবে। এজন্য পুনঃ পুনঃ ছুভিক্ষ হইবে। 
তাহাতেও কাতর না হইয়৷ যদি ভগবানকে ডাকে, তবেই মঙ্গল । 

ভগবান্‌ ব্বপ্রকাশ ৷ 

কোন ব্যক্তি মহাপ্রভু সম্বন্ধে দুই এক খানি পুস্তক লিখিয়া বলিতেছেন যে» 

আমরাই শ্রীগৌরাঙ্গকে উদ্ধার করিয়া! জগতে প্রচার করিলাম । ইহার গ্যাস 
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ষ্টতার কথ। আর কি আছে? ্র্য অন্ধকারে পড়িয়াছিল, শিশিব বিন্দু 
তাহাকে জগতে প্রচার করিল । 

প্রশ্ন ছুশ্চরিত্র নেশাখোর লোককে কি দান করা উচিত ? 

. উত্তর নেশাখোর, না খেলে খাক্‌তে পারে না, তাহাকে যদি কেহ 

কিছু না দেয় তবে সে চুরি করিবে। 

ক্ষুধার্তেরই প্ররুত অন্নের অধিকার । যে কেহ হউক ক্ষুধার্ত হইয়। উপস্থিত 
হইলে অন্ন দিতে হইবে । ক্ষুধা-নিকৃত্তির পর সরল এ সহজভাবে তাহাদের 
দোষ দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে । 


সসম্মীনে অতিথিকে সেব। করা আবশ্যক । 

অতিথির ধশ্মমতে ভ্রম থাকিলে তাহার সংশোধন করিয়া অতিথিসেবা 
করিবে না। তখন তাহার বাহ। প্রয়োজন তাহ] প্রদান করিতে হইবে। 
তাহার পরে ঘদি তিনি থাকেন, তবে তাহার মতের অইবধতা বুঝায় দেওয়া 
কর্তব্য। অতিথির অর্থ-ঘিনি কোন দিন আসেন নাহ, অখচ ক্ষুধার্ত । 
ক্ষুধার সময় তাহাকে সংশোধন করিতে যাওয়া নিষ্ঠরত। | 

যে দেশের দাতাকর্ণ স্ত্রী-পুরুষে সন্তান কাটিয়। অতিথিসৎকার করিয়া- 
ছিলেন, সেই দেশের লোকের অতিথি-সেবা ভঁলিলে চলিবে কেন ? 

বিধবা বিবাহ । 

বিধবা বিবাহ বিশুদ্ধ অবস্থ।নহে । তবে রাশি রাশি ভ্রণহন্য। না করিয়া 
সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পণাশর এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বিবাহ হইলে 
পুনবিবাহ হয়ন। । 

প্রশ্ন-_ভূত কি? মানুষ মরিয়া ভূত হয় কি? 

উত্তর-_না, মানুষ মরিয়া পৃথক অবস্থা লাভ করে। কত এক প্রকার 
যোনি ; যেমন কুকুর যোনি, বিড়াল যোনি উত্যাদি । হিমালয় পর্বতে 
ইহাদের ঘর বাড়ী আছে । ইহার] সময় সময় লৌকালয় হইতে মানষ ধরিয়। 
লইয্। গিয়া বেগার খাটাইয়া থাকে । ইহাদেব কতকগ্লি ক্ষমতা মানাষ 
অপেক্ষা বেশী আছে ; যেমন অলক্ষিতে ভ্রমণ ইত্যাদি । 

নিরপেক্ষ না হইলে সত্য প্রতিপালন করা অসম্ভব । 


নিরপেক্ষ না হইলে সত্য কথা বলা যায় না। আমি যদি কাহাকে 
ভালবাসি তবে তাহার দোষকে দোষ বলিয়া ধরিতে পারি না। যদি 
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কাহারও প্রতি হিংসা-বিছ্বেষ থাকে, তাহার প্রতি অনর্থক দোষারোপ করিতে 
প্রবৃত্তি হয়। ইহাতে সতারক্ষা হয় না। নিরপেক্ষ হইতে হইবে । বালক 
যেমন সকলকে সমান দেখে, সেইব্ূপ দেখিতে হইবে । কাহারও প্রতি আমার 
বিদ্বেষ থাকিলে, সেই ব্যক্তি আমার অনিষ্টকারী এইরূপ ধারণা থাকে। 
তাহার বিরুদ্ধে যেকোন কথ শুনিব তাহাই বিশ্বাস করিবঃ তাহা ঠিক নভে । 


মিষ্ট বাক্য অতি প্রয়োজনীয় । 


মিষ্ট বাক্য অতি প্রয়োজনীয় । শ্রীরামচন্দ্র অশ্বমেধযজ্ঞকালে হম্মমান্‌কে 
ভাগডারী রাখিলেন, কেননা হনুমান অজন্্র প্রাণ ভরিয়া দান করিবেন। 
হনুমান্‌ যে ত্রাহ্ষণ যাহা চাহিতেন তাহাকে তাহাই দান করিতেন, তবে মধ্যে 
মধ্যে ভেংচি দিতেন, খেচর মেচর করিতেন, ব্রাহ্মণের! ইহাতে বড়ই ভয় 
পাইত। সর্বদশী ভগবান্‌ রামচন্দ্র ইহ! জানিতে পারিলেন। তিনি হন্ুমান্‌কে 
বলিলেন_-বৎস! তুমি নীলপন্ম আহরণের নিমিত্ত অমৃক পাভাড়ে যাও ।” 
হনুমান অমনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি সর্বাঙ্গহুন্দর স্বর্ণকায় 
পুরুষ বসিয়া আছেন, কিন্তু উহার মুখ শুকরের মত । ইহা দেখিয়া আশ্চধ্য 
হইয়া হন্থমান্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এমন স্থন্দর, সর্বাঙ্গ স্বর্ণময়, আপনার 
মুখ শুকরের মত কেন? উক্ত মৃত্তি বলিলেন £__- 


নানা দানং ময়া দত্তং রত্বানি বিবিধানি চ। 
ন দত্তং মধুরং বাক্যং তেনাহং শুকরমুখঃ ॥ 
হনুমান তখন বুঝিতে পারিলেন যে তাহার শিক্ষার নিমিত্বই শ্রীরামচন্দর 
এইরূপ করিয়াছেন । তখন সমীপে যাইয়া বলিলেন “ঠাকুর ! মুখে বলিলেইত 
হইত, এজন্ত আর পাহাড়ে পাঠালেন কেন ?” শ্রীরাষচন্দ্র বলিলেন, “ন্বচক্ষে 
এ ঘটনা দেখিয়াছ, ইহাতে যতদুর প্রতীতি জন্িয়াছে কথায় ততটা হইত না ।” 
পরে হনুমান দর্শন করিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের গলায় মাল! অপিত হইবামাত্র 
তাহারই গলায় ছুলিতে লাগিল ! 


দত্তবস্তরতে দাতার কোন অধিকার নাই। 


সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ দান । যাহাকে দিবে সে যদি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলে, 
তবুও দাতা কিছু বলিতে পাবে না । কারণ তখন সে বস্ত তাহার মহে। দাতা! 
যদি কিছুমাত্র মনে করেন যে আমার অভিপ্রায়মত আমার ভ্রব্য ব্যবহার 


করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহাকে দান বলে না, তাহাকে গচ্ছিত রাখা 


বলে। শাস্ত্রে ইহাকে স্যন্তবস্ত বলিয়াছেন। এইরূপ দান কর! ও গ্রহণ কর! 
উভয়ই পাঁপ। 


ধৈর্য্যই মানুষের মনুহ্যত্ব ৷ 
বিপদে যতই অধীর হওয়া যায় ততই বিপদ চাপিয়া ধরে। অধীর হইলে 
কিছুই লাভ নাই বরং উপায় গ্রহণে ব্যাঘাত হয়। ধৈধ্যের অভাবই মান্ষের 
সকল অশান্তির মূল। ধের্যযই মানুষের মন্ুযুত্ব। চঞ্চলতাই অশাস্তির 
কারণ । 
বলিদান--বলি অর্থ পুজোপহার । 


বলির অর্থ পুজোপহার | পুজায় যাহ। দেওয়া যায় তাহ! সকলই বলি। 
ছাগাদি হনন করিতে হইবে এমন বিধি নাই । পূর্বের যজ্ঞাদিতে পণ্ড হনন করা 
হইত, কিন্তু উহার্দিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া দেওয়া হইত। অন্য] পশু 
হত্য। করিলে হত্যাকারীদিগকে আবার তাহারা হনন করিবে । স্থরথ রাজা 
তাহার প্রমাণ । 


অহিংসার মাহাত্ম্য । 

অস্তঃকরণ হইতে হিংসা নই হইলে যদি কেহ ছারপোকা, মশা, মাছি, 
পিপড়া প্রভৃতিকে আঘাত না করিয়! বাস্তবিক সরল মনে দয়া করেঃ তবে 
হাজার হাজার ছারপোকা! প্রভৃতির মধ্যে থাকিলেও তাহার! সেই ব্যক্তিকে 
ংশন করিবে না। কিন্তু মনে একটু হিংসা থাকিলে দংশন করিবে । সাধুর! 
অরণ্যে ব্যান ভল্লুকাদি হিংশ্র জন্তর মধ্যে বাস করিয়াও নিরাপদে থাকেন। 
তাহাদের তন্ত্র মন্ত্র বা অন্ত বুজরুকী নাই, কেবল অহিংসাই ইহার কারণ। মনে 
কিছুমাত্র হিংসা ন। থাকিলে ব্যাত্রাদিও আপন হইয়। যায়। 


গঙ্গাস্ানের উপকারিতা । 


গঙ্গাজলের অশেষ মহিষা । হিমালয়ের অতি উচ্চশিখর হইতে গঞ্গা নানিয়! 
আসিয়াছেন । অনেক প্রকারের ওষধ ইহার মধ্যে আছে, গঙ্গাজলে সেই 
সমস্ত ঁধধের পরমাণু নিহিত থাকে । গঞগামৃত্তিকা সর্ববাঙ্গে মাথিয়৷ পরে 
গঙ্গাজলে সান কর! উচিত। গঙ্গাজলে সত্বগুণের বৃদ্ধি হয়ঃ ভক্তি হয়। 
অবিশ্বাসীদেরও উপকার হয়। 


শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং ততপরঃ সংযতেক্দরিযঃ। 
জ্ঞানং লব্ধ। পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥” 


শান্ত্র ও গ্ুরুবাকো ধাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি ভজনশীল ও 
সংযতেন্দ্িয় হইয়| ভগবদ্ধিষয়ক যাবতীয় তত্ব প্রত্যক্ষ করতঃ অচিরকালমধ্যে 
পরাশান্তি লাভ করেন। 


ও শান্তি; শাস্তি শাস্তি; হরি; ও 


প্রকাশকের নিবেদন 


শ্রীশ্রীবিজয়কষ্চ গোস্বামি-প্রভূর অন্যতম জীবনী লেখক শ্রীযুক্ত জগব্ধ 
মৈত্র মহাশয় তাহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে আমাদেরপ্রকাশিত গোসম্বামি- 
প্রভূর সাধনা ও উপদেশের রচয়িত। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেন মহাশয়ের উক্ত 
গ্রন্থের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধ সমালোচন। করিয়াছেন । এ সঙ্গন্ধে 
শ্রীযুক্ত অমৃতবাবুর বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বাক্ত করিতে অন্তরোধ করিলে, তিনি 
যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, সাধারণের অবগতির জন্য নিয়ে তাহ। প্রকাশ 
করিতেছি । শ্রদ্ধেয় অমৃতবাবু লিখিয়াছেন :-_ 

"(বিষয়টার উপরে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়ছে। ইহা আমাপিগের একটি 
ঘরহ ব্যাপার । সুতরাং সাধারণের মধ্য উহ! লইয়া বিশেষ কোন আলোচন। 
না হইলে, আমি উপেক্ষা করিয়াই যাইব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এ বিষয় 
লইয়া যখন আলোচন। আরম্ভ হইয়াছে এবং আমার কতিপয় বিশিষ্ট ধণ্মবন্ধু * 
শ্রদ্ধেয় সতীর্থ উহার প্রতিবাদ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন, 
তখন এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়! পড়িছাছে, সন্দেহ 
নাই। 

“্রীযূত জগছ্ন্ধুবাবু অন্যান্ত ভুল-ত্রা্থির সহিত অপর গরস্থকারদিগের দ্বার 
সত্যের অপলাপের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তাহার সতারক্ষার এই 
গ্রচেষ্টা অতীব প্রসংশনীয় সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহার নিভের গ্রস্থে খেরুপ আগ্ম- 
প্রসংস৷ ও পরনিন্দার বাহুল্য দৃষ্ট হর, তিনি যেরূপ সাধারণের নিকট প্রকাশের 
অযোগ্য অনেক গোপনীয় কথ। গোস্বামি-গ্রভূর মুখ দিষ। ব্যক্ত করাইয়াঞেন, 
এবংফাহার নামে বারদীর প্রসিদ্ধ লোকনাথ ব্রহ্চচারী মহাশয়ের কোন কোন: 
কাধ্যের নিন্দা করিয়াছেন, ত্রাক্মলাধারণকে বেস্ঠা অপেক্ষা অধম প্রতিপন্র 
করিয়াছেন--ইত্যাদি, তাহাতে মনে হয় না থে? তিনি নিজে সতাসত্যের প্রকৃত 
তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন । হইতে পারে, গোহ্বামি-প্রন্থ কোন 
শিশ্ককে সতর্ক করিবার জন্ত, কাহাকেও বা ধন্মপন্থার ছুর্গমতা৷ বুঝাহবার অভি- 
প্রায় ব্যক্তিবিশেয সম্বন্ধে কোন কোন কথা বলিয়। থাকিবেন, কিন্তু তাহ। 
রা বি তা অন্ত উদাতে লোকমান ভঞানক 


রখ 


অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে । “সত্যং ক্রয়াৎ, প্রিয়ং ক্রয়াৎ, ন ক্রয়া সত্যমপ্রিয়ং 1” 
সত্যাসত্য সন্বদ্ধে এই সাধারণ নীতিটির তাৎপধ্যও কি জগঘন্ধু বাবু হৃদয়ঙ্গম 
-করিতে সমর্থ হন নাই? | 

“যেমন স্থুল, সুস্ম ও কারণ-ভেদে জগতের ও জীব-দেহের তিনটি করিয়! 
পুথক্‌ অস্তিত্ব আছে, সত্যেরও সেইরূপ তিনটি পৃথক সত্ব। বন্তমান আছে। 
যাহা দেখিলাম, যাহ। শুনিলাম, তাহাই খোলাখুলিভাবে লোকের নিকটে ব্যক্ত 
করিলাম, ইহাও সত্য বটে, কিন্তু সত্যের একেবারে বহিরঙ্গ। ইহাকে স্থুল 
সত্য বলে। এততপ্তিন্ন সত্যের আরও গু অভিপ্রায় আছে। এ সম্বন্ধে 
-গোস্বামি-প্রভৃর একটী উপদেশ উদ্ধত করিতেছি £--সত্য বাক্য-_ধাহ। 
দেখিলাম, শুনিলাম, তাহাই লোকের নিকট প্রকাশ করিলাম । ইহাকেই 
অনেকে সত্য বলিয়া মনে করেন । কিন্ত সত্য কি? যাহার লক্ষ্য সৎ। এক 
জনকে অপদস্থ করিবার জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যদি সত্য কথাও বল। 
বায়, তাহ। সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না । এজন্য মহাভারতে সতাবাকোর 
ভ্রয়োদশটি লক্ষণ বর্ণিত আছে । যথ।--সতা বাক্য হইলে তাহাতে পরনিন্দ। 
থাকিবে না, স্বার্থ থাকিবে না, আত্ম-প্রশংসা থাকিবে না। ক্ষমা, শৌচ, 
অহিংসা, জীবে দয়! সেই বাক্যের অন্তভূক্ত হইবে। পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রা- 
সৌহার্দ, প্রতিবেশীর প্রতি, স্বদেশবাসীর প্রতি ছলনা-রহিত প্রেম তাহাতে 
থাকিবে এবং বাকাও সত্য হইবে ।” (মৌনী অবস্থায় গোস্বামি-প্রভুর 
স্বহস্ত লিখিত উপদেশ )। এই উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়৷ বিচার 
করিয়! দেখিলে, শ্রীযুক্ত জগদ্ন্ধু বাবুর গ্রন্থে যে অসংখ্য সত্যের অপলাপ পরি- 
দৃষ্ট হইবে, তাহার আলোচনা আমি করিব না। যে কয়েকটি বিষয় লিখিয়। 
তিনি নরলবিশ্বাসী পাঠকদিগের মনে গোস্বামি-প্রভু সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণ। 
বদ্ধমূণ করিয়! দিয়াছেন, যেন তিনি শিষ্যদিগের নিকটে বসিয়া বসিয়! কেবল 
আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দাই করিয়াছেন (তীহার গ্রস্থের আগাগোড়া পাঠ 
করিলে সাধারণ পাঠকদিগের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় ) তাহ। অপনোদন 
কর। জীবনী-লেখক হিসাবে আমার অবশ্ঠ কর্তব্য হইলেও, “সত্যমেব জয়তে 
নানৃতং” এই খষিবাক্য স্মরণ করিয়া তাহ! হইতেও বিরত রহিলাম। কেবল 
তিনি আমার গ্রন্থের যে কয়েকটি স্থলে ভূল-ভ্রাস্তি বাহির করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন, তৎসম্বদ্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াই উপস্থিত ক্ষান্ত হুইব। 

১) শ্রীযুত জগন্ধু বাবু তাহার, গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠার গাদটাকায় .লিখিয়াছেন--? 
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“গৌস্বামি-পাদ্দের বন্কতম জীবনী লেখক শ্রীষু্ত অমুতজাল গুপ্ত গ্রসথুপাদের জন্মবততান্ক 
লিখিতে গিয়া এক উৎকট কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, গুভুপা-জননী 
বলিতেছেন--“দেখ, এই শিশু আমার পেটে জন্সায় নাই । আকাশ হইতে একটা দিব্য ছেহধারী 
পুরুষ ইহাকে আমার ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক, সমধিক হত্ুমহকারে ইহার লালন পালন করিতে 
করযোড়ে অন্ুন্য়-বিন করিয়। অন্তহিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অ!মার গত-লক্ষণ ভ্িরোহিভ 
হইল । গোস্ামি-পাদের জন্ম সন্বপ্ধে তিনি এই যাহা লিখিয়াছেন তাহার আগা-গোড়াই কাল্সনিক। 


* ক * আমার বোধ হয় অমৃত বাবু তাহার কল্পনাপ্রিয় বন্ধুবান্ধব হইতে এই কাল্পনিক 
উপগ্ণাসটা সংগ্রহ করিয়াছেন । আর তিনিও কল্পন।কে কম ভাল বাসেন না। * %+ "দেখা 


্বর্মরী যখন ঢাকার পুত্রের নিকটে ছিলেন তখন তিনি তাহার নিঞ্জের উদর পুত্রকে দেখাইয়া 
হলিতেন - দেখ বিজয় তুই আমার এই পেটে ছিলি এবং এই পেট হইতেই তুমিষ্ট হইয়।ছিস্‌। 
মাতার কথা গুনিয়্া গোস্বামি-পাদ শিশুর ম্যায় হাসিতে হাসিতে বলিতেন, “চা মা, জমি 
 পেট্েইত ছিলাম এবং এ স্থান হইতেই ত তুমিষ্ হইয়াছি। : * * মহাজনদিগের 
জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া সত্যের অপলাগ করা যেমপ দো, কল্পনা এবং অতিরঞ্জনের 
ন্মাশ্রয় লওয়াও সেইরূপ অন্যায় । 


গোস্বামি-প্রভু সুতিকাগারে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। দৈবক্রমে বাড়ীর 
বহির্ভাগে একটি পিটুলী বৃক্ষের তলে কটবনের মে জগ্সিয়াছিলেন। আসন 
প্রসবা জননীকে অনেকক্ষণ পথ্যন্ত গৃহাভ্যন্তরে ন! দেখিয়া বাণর লোকের। ভীত 
হইয়। অনুসন্ধান করিতে করিতে পূর্বোক্ত পিটুলী বৃক্ষের তলাতে উপনীত 
হইলে, দেবী ব্বর্ণময়ী অন্থুসন্ধানকারীদিগকে ্বীয় অন্থস্থিত শিশুকে দেখাইসক' 
বলিয়াছিলেন--“দেখ, এই শিশু আমার পেটে জন্মায় নাই--ইত্যাদি।” 
এই কথা আমি অনুমান বা কষ্পন। করিয়। কিছুই লিখি নাই। গোশ্ামি- 
প্রভুর শ্ব্জমাতা৷ স্বরগীয়। মুক্তকেশী দেবীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়। লিখিয়াছি, 
এবং গোস্বা্ি-প্রভূর মাতা! ্ব্ণমর়ী দেবী যে সময়ে সঃ জনৈক 
পরলোকগত' সিদ্ধ ফকিরের আবেশে কষিপ্রপ্রায় হইমা অনেক অসংলগ্ন 
কথ উচ্চারণ করিতেন, তাহাতে শকণে আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না, 
এ কথাও আমার তৃতীয় সংস্করের গ্রহের পাদটাকায় (1০০8 71০6 ) উল্লেখ 
করিয়াছি । ইহা সত্বেও মৈত্র মহাশক্ষের পদে আমাকে সত্যের অপলাপকারী, 
কল্পনাপ্রিয়-_ইত্যাদি বলিয়া দৌধারো” কর! কতদূর ন্যামসঙ্গত কাধ্য 
হইয়াছে ভাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ বিচার করিবেন 

প্রীযৃত জগছন্ধুবাবু তাহার ছিতীয় সংস্করণের গ্রে গোস্বামি-প্রসবকে 
'অবতীর প্রতিপন্ন করিবার জন্ বিশে চেষ্টা করিয়াছেন) কিন্তু ইহাতে ঠাহার_ 


ঘ 
- সেই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া! গিয়াছে। কারণ জিন ,য্দি অবতারই 
হইলেন, তাহ। হইলে তাহার পক্ষে কাহারও গে জন্ত গ্রহণ কর1 একেবারেই 
অসম্ভব। অৰতার কেন? সাধারণ মুক্তাত্ম দিগকেও গ্ভযন্ত্রণ। অথব। মৃত্যু- 
ব্রণ! ভোগ করিতে হয় না। উহা! সাধারণ দেহধারীদিগের পক্ষে একটা 
শাস্তি বিশেষ। এ শান্তি মুক্তাত্মাদিগকে পাইতে হয় না। তাহারা জগ 
প্রস্তুত হইলে তাহাতে প্রবেশ করেন, এবং মৃত্যুরও ২৪ ঘণ্টা পূর্বের দেহ 
হইতে বহির্গত হন। স্ৃতরাং তাহাদিগকে গর্ভযন্ত্রণা অথবা মৃত্যুর যন্ত্রণ। 
কিছুই ভোগ করিতে হয় না। আর ভগবানের কথাত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার 
দেহ পাঞ্চভৌতিক নয়। তাহার দেহ ও তিনি অভিন্ন । তাহার জন্মও নাই, 
সবত্যুও নাই । তিনি স্ব-ইচ্ছায় আবির্ভূত হন এবং স্ব-ইচ্ছায় তিরোধান করেন। 
ভাব তিরোভাব মাঞ্জ বেদে কয় ।” তবে সাধারণের চক্ষে তিনি বে 
ভূমিষ্ঠ হন, মৃত্যুমুখে পতিত হন-_ ইত্যাদি বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা সমস্তই 
মায়াময় । কিন্ত এই মায়ার প্রহেলিক। ভগবত-প্রস্থতিকে অভিভূত করিতে 
পারেনা। তিনি সমস্ত তত্বই যথা অবগত হইতে পারেন। কিন্ত 
সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য হইবে ন| বলিয়। তিনি এ বিষধ্ুটী গোপন রাখিতে 
চেষ্ট। করেন। এতদবস্থায় যদি শ্বণময়ী দেবী শ্বীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার 
অব্যবহিত পরে বিন্ময় ও আনন্দমধিকাহেতু আসল কথাটা প্রকাশ করিয়! 
পরবত্তী সময়ে তাহা গোপন করিবার জন্য স্বীয় উদর দেখাইয়। গোস্বামি- 
প্রভৃকে বলিয়। থাকেন বে, তুই আমার এই পেটে জন্মিয়াছিস্‌ এবং গোস্বামি- 
প্রভৃও তাহ! অনুমোদন করিয়! থাকেন, তাহা হইলে উহাদের কাহার? 
পক্ষে তাহ! দোষাবহ হয় নাই। এই সম্বন্ধে গোস্বামি-প্রতূর একটী উক্তি 
উদ্ধৃত করিতেছি £--“ঘখন যে অবতার জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা কখনও গত- 
যন্ত্রণা ভোগ করেন না। লোকে কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে না। মাত্র ঘিনি 
প্রসব করেন, তিনি টের পান । ভগবান গর্ভে থাকেন না। হঠাৎ আবিভূত 
হইয়া থাকেন।” ( গোস্বামি-প্রভুর অন্ততম শিষ্য এবং পপুর্িয়ার সবজজ 
শ্রীযুক্ত যতীন্দত্রনাথ বস্থু কর্তৃক ্ গৃহীত গ্ৰোস্বামি-প্রভূর উপদেশাবলী হইতে 
উদ্বত। ) 
২। কোনসময়ে গোস্বামি-প্রভৃ নৌকাষোগে পদ্মা নদী ভ্রমণ কালে স্ীয় 
অল্পবয়স্কা কন্তা্বয় কর্তৃক অন্থ্রুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে সত্যের অসাধারণ 
মহিমাব্যঞ্ক একটা. গল্প বলেন । উহ্থাতে গঙ্গাগর্ত হইতে গঙ্গাদেবীর হস্ত 
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প্রসারণ পূর্বক কোন গৃহস্থের জনৈক সত্যবাদী পরিচারিকা-প্রদত্ত উপহার 
গ্রহণ করার কথা উল্লেখ ছিল। গল্পটা শুনিয়া সরলা বালিকাছয় বলিয়া উঠিল--_ 
“বাবা? আমরাও ত কখনও মিথ্যা কথা বলি না, তাহা হইলে আমাদিগকেও 
গঙাদেবীর হাত দেখাও” তখন গোস্বামি-প্রতু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাহা- 
দিগকে একটা নৈবেদ্য প্রস্তত করিয়া আনিতে বলিলেন । তাহার! বথাসময়ে 
নৈবেগ্চ লইয়া আসিলে, গোস্বামি-প্রহু তাহা হস্তে ধারণপূর্বক নদীগে 
দৃষ্টি করিয়া গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তথ! হইতে দিব্যভূষণে বিভৃবিতা 
একখানি সুন্দর হস্ত উখিত হইল এবং এ হন্তে নৈবেদ্যটী অপ্পন করা মাত্র 
উহা! নদীগর্ভে বিলীন হইয়া! গেল। আমার পুস্তকে লিখিত এই ঘটনাটি উল্লেখ 
করিয়। শ্রীযুত জগঘন্ধুবাবু তাহার গ্রপ্থের ২৭৭ পৃষ্ঠায় পাদটাকায় ল্িখিয়াছেন :__. 


“গেম্বামিপাদ্দের অন্যতম চরিতাখ্যায়ক অমৃতবাবু ইহা গঙ্গ। দেৰীর হাত বলিয়! উল্লেখ 
করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন। শাস্তিহ্ধা ও প্রেমসথী (কন্থাদ্বরন ) আমাকে পদ্মা দেবীর 
হাত বলিয়াছেন। প:র আমিও গোম্বামি-পাদ্দের নিকট জিজ্ঞাস! করায় তিনিও পদ্ম! দেবীর হাত 
বলিয়াছিলেন। শ্রীধুক্ত নবকুমার বাবু তাহার '্রীত্রীবিজয় কথামৃত* গ্রন্থে এই ঘটনাতে আরও 
ভুল করিপ্লাছেন। তাহার গ্রন্থে লিখিত অনেক ঘটনাই এইরূপ ভূল হইয়াছে-_ ইত্যাদি |" 

মূল ঘটন। জগঘন্ধু বাবু অস্বীকার করেন নাই। কেবল হস্তখানিকে 
পল্মাদেবীর হস্ত না বলিয়। গঙ্গাদেবীর হস্ত বলাতে তিনি উহাকে “বিষম কল" 
'বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । একই নদীর একটা বই ছুইটী অধিষ্ঠাত্রী দেবত। 
অথব! প্রাণ থাকিতে পারে না। পল্মানদী মূল গঞ্ধারই একটী অংশ মাঙহ। 
কন্যাছয় পূর্বোক্ত গল্লে গঞ্গাদেবীর আবিভাবের কথা অবগত হইয়া! তাহাই 
দর্শন করিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়াছিলেন । শ্রীমতী শান্তিন্ধার মুখে 
শুনিয়াছি গোস্বামি-প্রতু গঙ্গান্তোত্র পাঠ করিতে 'করিতে এ দিব্য হস্তের 
আবির্ভাৰ হইয়াছিল। কিন্ত শ্রীযুক্ত জগদন্ধু বাবু তাহার অভিযোগের 
মামগ্ুস্ত বক্ষা করিবার জন্য গঙ্গার নাম উল্লেখ না করিয়। লিখিয়াছেন_“প্রত্থুপাদ 
খাদ্যন্্ব্য হন্তে লইয়া কিছুক্ষণ ব্তব পাঠ করিলেন। স্তব পাঠের কিছুকাল 
পরে একখানি পরম সুন্দর হস্ত উখিভ হইল।” এখন প্রশ্ন হইতেছে যে 
তিনি কাহার স্তব পাঠ করিলেন? শাস্ত্রাদিতে গঞ্গা, যমুনা প্রভৃতি ছুই একটী 
হর-তরপ্িনীর স্তোত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পদ্মানদী অথব। 
তদধিষ্টাআী দেবীর স্ভোত্রের বিষয় আমরা অবগত নহি । তবে কি গোঙ্বামি- 
প্রত পদ্মাদেবীর একটী পৃথক ত্যোত্র তখন তখন রচন। করিয়া পাঠ করিয়া" 
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এর্ছিলেন? তাহাও ত সম্ভব বলিয়া যনে হয় না। আর পদ্মা-গর্ভ হইতে 
উঁখিত হইয়াছিল বলিয়া যদি গোস্বামি-প্রভূ তাহার নিকটে" এ হস্তকে পদ্মার 

_ অধিষ্ঠাত্রী দেবীর হন্ত বলিয়! থাকেন, তাহাতেই বা মূল বিষয়ের ক্রুটা 
 হুইয়াছে কোথায়? দেবতা৷ ত একই, নাম মাত্র তফাৎ। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-কৃত 
গঙ্গা-স্তোত্রের প্রথম চরণে-“দেবি, স্থরেশ্বরি, ভগবতি, গঙ্গে । ব্রিভুবন- 
তারিণি তরল-তরঙ্গে 1” গঙ্গাদেবীর এই কয়েকটী পুথক্‌ নাম আছে । এখন 
যদি কেহ গঙ্গাদেবীকে ভ্রিভুবন-তারিণী না বলিয় স্থুরেশ্বরি বলিয়া সম্বোধন 
করেন, তাহ! হইলে কি সেটা “বিষম ভুল” বলিয়া! গণা হইবে? এই প্রকার 
সামান্ত সামান্য খুঁটিনাটি অবলম্বনপূর্বক অপরের গ্রস্থের ভুল বাহির করিতে 
চেষ্টা করাতে বক শ্ীযুত জগদ্বন্ধু বাবুর বিদ্যাবত্তা অথবা গৌরব বুদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছে ? 

৩। শ্রীযূত জগদন্ধু বাবু তাহার পুস্তকের ৫৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন--ঠাহার 
( গোস্বামি-গ্রতুর ) সাধন প্রদান কাধ্য যে শেষ হইল, ইহা তিনি একদিন এই প্রকারে প্রকাশ 
করিলেন £ তোমর। ষেসাধন পাইয়ছ, ইহা দেবছুল্রভ বস্ত। ভগবানের বিশেষ কৃপা ব্যতীত 
ইহা পাওয়। যায় না। মহাপ্রভুর সময়ে বহু লোক ইহ! পাইবার প্রার্থা ছিলেন। কিন্তু অন্তর 
চারিজন ব্যতীত তিনি সকলকে ইহা! দেন নাই । সে সময়ে প্রার্থা হইয়াও যাহার! পান নাই, 
এবারে কেবল তাহারাই পাইলেন--ইত্যাদি | 
পরে পাদটাকায় লিখিয়াছেন--শ্রীযুক্ত অনৃতলাল সেন গুপ্ত তাহার লিখিত গোস্বামি-পাদের 
জীবনী পুন্তকে শ্ীমন্সহা প্রভুর অন্য লৌককে এই সাধন না দিবার কারণ নির্দেশ করাইতে 
যাইয়া এইরূপ লিখিয়।ছেন £--“মহা প্রভু মাত্র সারে তিন জনকে এই শক্তি দিয়ছিলেন। যাহার! 
এই সাধন পাইয়াছেন,, তাহারা সকলেই মহাপ্রভুর সময়ের লোক । সকলেই এই শির 
প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাহাদিগকে দেন নাই। তাহার কারণ এই যে এই শক্তির 
ক্রিয়! আরম্ভ হইলে নংসারের লোক প্রায় অকর্মণ্য হইয়া! পড়ে । তাহাদের দ্বার] বিশেষ কোন 
গুরুতর কাধ্য সম্পন্ন হয়না। কিন্তু মহাপ্রভুর তখন সাঁধারণ ধর্দপ্রচার, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, 
ভক্তিশাস্ক প্রণরন প্রস্থৃতি গুরুতর কার্য ছিল। সে সময়ে তাহাদের দ্বার এ সকল কাঠ 
করাইয্াছেন। অমৃত বাবুর এই কথ যে সম্পৃ* ভুল নিম্নলিখিত গোস্বামি-পাদ বাকা তাহা 
প্রমাণ করিতেছে । এই বলিয্পা তিনি 'যোগসাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর 
নামক গ্রন্থ হইর্তে গোস্বামি-প্রতুর একটা প্রশ্নোতর উদ্ধত করিয়াছেন যথা, ₹- 

প্রশ্ন--যোগপখাবলম্ী ব্যক্তিগণ প্রায়ই ভাবপ্রিয় ও কাধা-বিমুব এ কথা সত্য কিন? 

উত্তর-্পইহা অপেক্ষ। ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না! । যে'গীদিগের দ'বাদ-পত্র নাই । 
বাহ্য কোন চিহ্তের স্বারা ভাহাদের কাধ্যের সংবাদ প্রাকাশিত হর না। তাহার! শ্রারই 
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গোপনে নির্জন কাননে কিংবা গিক্লিকন্দরে বাস করেন। যখন লোকালয়ে আনেন, তখনও 
স্রাঁচর সাধারণ লোকের সহিত ছুই চারিটা কথা বলিয়। চলিয়া যান । এই নকল কারণে 
বর্দি কেহ মনে করেন যে তাহারা অলস প্রকৃতি, ধ্যানপরায়ণ, সংসার-বিষুখ ভিক্ষুক হাত্রঃ 
তাহা হইলে তাহাদের ঘোর অপরাধ হয় মনে করি। * * * যে দেশের 
ধধিরা কবি, ধষিরা দার্শনিক, খষিরা জ্যোতিবিরিদ, খষিরা গণিতশান্তের উদ্তীবক, খরা দৈছিক যদ্ব- 
বিজ্ঞান ও আমুব্বেদের হৃষ্টিকা, খধিরা ব্যবস্থাপক ও রাজকাধ্যের তন্বাবধায়ক, যে দেশের 
খধিরাই সংসারযা সর! নির্বাহোপযেগী যাবতীয় বিষয়ের আদি, মধা ও অস্ত, সেই দেশে ২ 
আজ যৌগ, তপস্যা ও আলম্ক এক কথা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, ইহা অপেন্গা আশ্চৰা ও 
দুঃখজনক ব্যপার আর কি ভইতে পারে ?--ইভাদি ।” 

সমধিক আশ্চধ্যের বিষয় এই বে, জগছন্ধু বাবুর অপরের গ্রন্থে কুল 
বাহির করিবার আগ্রহাতিশধ্যে এ প্রশ্নের দেশ, কাল, পাত্র এবৎ উহার 
উত্তরের সহিত তাহার অভিযোগের সামক্স্ত কোথায়, সে দিকে তাহার আদৌ 
দৃষ্টি পড়ে নাই; অথব| তাহার উত্থাপিত মূল বিষয়টা ভিনি নিজে জদয়ঙ্গম 
করিতে সমর্থ হন নাই | 

গোস্বামি-প্রহথ গয়াধাম হইতে ঘোগদীক্ষা। গ্রহণ ও ৬কাশীধাম হইতে 
সন্ন্যাস গ্রহণানন্তর কলিকাতায় আগমনপূর্ববক স্বীয় গুরুদেবের আদেশে, 
ধন্মপিপাস্থ ব্যক্তিদিগকে দীক্ষা দিতে আরম্ত করিলে, ফরিদপুর ঢজলার 
অন্তর্গত মাণিকদহের প্রসিদ্ধ জমিদার ব্বগীয় বিপিনচন্ত্র রায় মহাশয়ের 
প্রার্থনাঘতে তীহাকে দীক্ষা দিবার জন্য নাণিকদহে গমন করেন। কিন্ধ 
শ্রদ্ধেয় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রমুখ কতিপর ব্রান্ষগণেক ইচ্ছা ছিলন! 
যে ব্রাঙ্মধন্্ের একজন প্রধান পৃষ্টপোষক বিপিন বাবু গোস্ব।মি-্র রর নিকট 
হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাদের দলছাড়া হইয়। পাড়েন। শীহার 
কোনরূপে এই কাধ্যে বিদ্ন ঘটাইতে পারেন কিনা) এই উদ্দেশ্ো সেই সময় 
মাণিকদহে' গমন করেন; এবং তথায় তীহার। একে পরানর্ণ করিয়। 
অন্যুন ত্রিশটা কঠিন ( অবশ্ঠ তাহাদের মতে ) প্রশ্ন প্র করিয়া গোস্বামি" 

ভূকে তাহার উত্তর দিতে অনুরোধ করেন। তিনি একে একে সমস্তটীর 

উত্তর প্রদান করিলে তাহার নিরন্ত হইয়া যান এবং বিপিনবাবু নিঃসনোহচিন্কে 
দীক্ষ। গ্রহণ করেন । | 

জগছ্বন্ধু বাবু তাহার গ্রন্থে লিখিম়্াছেন যে, বিপিন বাবুই এ সকল প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন । এ কথা সত্য নহে। এ সঙ্বকষে তিনি নিজেই ভুল করিয়া 
কঅন্ততম গ্রন্থকার ব্বর্গায় নবকূমার বাগচী মহাশয়ের গ্রন্থের দিল ধরিয়াছেন। 


জ 


যাহা হউক; 'এখন মূল প্রশ্ন হইতেছে যে_“যোগপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ প্রায়ই 
(ভাবস্রিয় ও কাধ্যবিমুখ_-একথা সত্য কিনা?” প্রশ্নকর্তাদের কাহারও 
যোগী খষিদিগের উপরে শ্রদ্ধা নাই। তাহারা তাহাদিগকে ভগ্ড, অলস, 
কাধ্যবিমুখ, ভাবপ্রিয় ইত্যাদি বলিয়াই জানিতেন। তদুত্বরে গোস্বামি-প্রহ্থ 
তাহাদিগকে এরূপ প্রশ্নের অসারতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এখন কথ। 
হইতেছে এই যে, এ যোগসাধন অথবা যোগশক্তি এবং শ্রীমন্‌ মহাপ্রভৃ তাহার 
অস্তরঙ্গ সাড়ে তিন জন ভক্তকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, উহা এক ও 
অভিন্ন তাহা! কে বলিল? বস্ততঃ মহাপ্রতুপ্রদত্ত শক্তি এই যোগশক্তি 
হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস; উহাদিগের মধ্ো পার্থক্য অনেক। মহাপ্রভু । 
প্রদত্ত শক্তি বেদাতীত, উহ! সাক্ষাৎ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমসম্পৎ। আর যোগ- 
শক্তি বেদাধীন, উহা চতুর্বর্গফলপ্রদ ।' পঞ্চম পুরুষার্থ দেবছুলভ, উহা 
খবিমুনিদিগেরও অপ্রাপা। তাই ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্যবাসী মহধিগণ 
পূর্ণত্রন্ম রামচন্দ্রের নিকটে এ বস্তর প্রার্থনা করিলে, তিনি তীহাদ্দিগকে 
ঘ্বাপর যুগের ভাবী অবতাঁরের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, যথা 
পদ্দপুরাণে ১. 

পুরা ম্হর্নয়ঃ সর্ধ্বে দগুকারণ্যবাসিনঃ, 

দুষ্ট রামং হরিং তত্র ভোক্ত,মচ্ছন্‌ স্থবিগ্রহং। 

তে সর্বে স্ত্রীজমাপন্না সমস্ুতাশ্চ গোকুলে, 

হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তো ভবার্ণবাৎ ॥ 

বহুযুগযুগাস্তর পরে বিগত দ্বাপর যুগে পূর্ণতম ভগবান্‌ যশোদানন্দন 

কৃষ্ণটেকনিষ্ঠ! ব্রজবালাদিগকে এ প্রেম-সম্প প্রদান করিয়াছিলেন। সেই 
“চিরাৎ অনপিত” বস্তু দান ও তাহার সাধনপ্রণালী শিক্ষা দেওম়। শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভূর ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার মুখা কারণ। প্রমাণ যথা: 


অনগিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ, 
সমপয়িতুমুন্নতোজ্জলরসং স্বভক্তিশ্রিয়ং। 
হরিঃধুরটস্থন্দরছ্যতি কদম্বসন্দীপিতঃ, 
নদ হৃদয়কন্দরে স্ফুরতৃ বঃ শচীনন্দনঃ ॥ শ্রীচৈতন্তচরিতাম্ৃত | 
গোল্বামি-প্রভূ তথ্প্রদত্ত সাধন প্রণালীর সঙ্গে সেই বিশেষ শক্তি শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর আদেশৈ শিষ্যদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাই তাহার সাধনের 


বৰা 


বিশেষত্ব । “শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইলে ( অর্থাৎ হৃদয় ক্ষেত্রে উহা? ফুটিয়া 
উঠিলে, সংসারে লোক প্রায় অৰশ্মণ্য হইয়া পড়েন ইত্যাদি*--আমার 
পুস্তকে লিখিত যে কয়েকটী কথার ভূল বাহির করিতে মৈত্র মহাশয় চেষ্টা 
করিয়াছেন, তাহা আমার অন্রমান অথবা কল্পনা প্রক্থত বাক্য নহে পূর্বোক্ত 
প্রশ্নোত্তরের ন্যায় উহাঁও সাক্ষাৎ গোস্বামি-প্রভূরই উক্তি। আমার গ্রন্থের 
পাদটাকায় (11০98 2০$০ ) সে কথার উল্লেখ আছে । শ্রীধৃত জগঘ্বদ্ধু বাবু 
যদ্দি উক্ত বাক্যছয়ের সামগ্তন্ত করিয়া উঠিতে না পারেন, তজ্জন্ত দায়ী কে? 
ঘাহ| হউক, ইতিহাসই গোম্বামি-প্রভৃর বাক্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 
ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন, লুগ্চতীর্থ উদ্ধার প্রভৃতি মহাপ্রভুর প্রিয় কাধা, আীমদ্রূপ- 
সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি দ্বার। 'এবং সাধারণ ধশ্মপ্রচার শ্রীল 
নরোত্বম ঠাকুর ও শ্রীনিবাস প্রভৃতির দ্বারা যেরূপ স্থুসম্পন্ন হইয়াছিল, 
তাহার শতাংশের একাংশও শ্রীরায় রামানন্দ, স্বরূপ দমোদর প্রভৃতি মহাপ্রভুর 
সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্ত, যাহারা সেই বিশেব শক্তি লাভ করিয়াছিলেন-_- 
তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল কিন। সন্দেহ । এ শক্তিলাভ হইবার পরে 
তাহার! ত শ্রীমন্ মহাপ্রক্তর সঙ্গে কুষ্ণ-কথ। আলাপনেই দিন-যঘামিনী 
অতিবাহিত করিয়াছেন। বস্ততঃ মহাপ্রভুর সেই “চিরা অনগিতচরীং” 
উন্নতোজ্জল রস-_সাক্ষাৎ প্রেমসম্পৎ ধাহাদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়, তাহার! কি 
অন্ত কোন বিষয়ে আসক্ত হইতে পারে ? না, অন্ত কোন ঝ্বাধ্য--তাহা যতই 
লোকহিতকর হউক না কেন, তীহাদের করিবার সামর্থ্য অথব। প্রবৃত্তি 
থাকে % 
তারপর মৈত্র মহাশয় এ সম্বন্ধে গোস্বামি-প্রতূর যে কয়েকটা কথা উদ্ধত 
কিঘংছেন তাহা ফ্থয্থ ভাবে লেখ কষ নই, এবং যাহা লিখিয্াছেন 
সহ একী অজ্ঞ ৬ পুরীধধদে দে দিন উ ক? হয় তখন আআ 
সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম । আমার স্থৃতিলিপিতে ( ৩৮০ 8১০০7 
কথ! কয়েকটা যথাঘ্থ ভাবে লিখিত আছে। অপর ছুই একটা সতীর্থের 
খাতাতেও লেখা আছে দেখিয়াছি । াহাই শামি আমার গ্রশ্থে উচ্চ 
করিয়াছি । মৈত্র মহাশয় অনেক দিনের কথা স্বতি' হইতে লিখিয়াছেন 
বলিয়াই বোধ হয় এরূপ ঘটিয়াছে। এইরূপ অনেক কথা তিনি কী? 
শ্বতি হইতে লিখিয়া, উহার সহিত অপর গ্রস্থকারদিগের কথার সামঞ্চসা 
না দেখিলেই তাহাকে কল্পনা, অত্িরঞ্জন, সত্যের অপলাপ ইত্যাদি আখ্যা? 


এ 

প্রদান: কন্ধিধাছেন, ইহা কি তাহার যত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের পক্ষে 
উপযুক্ত কাধ্য হইয়াছে? র্‌ 

৪। শ্রীযুক্ত জগদ্রন্ধুবাবু তাহার গ্রন্থের ২০৩-৪ পৃষ্ঠায়, গয়াধামে 
গোক্ামি-প্রভৃর জনৈক সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী কর্তৃক চক্রসাধন প্রক্রিয়া দর্শন- 
বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাঁদটাকায় লিখিয়াছেন £--“প্রভূপাদের অন্তান্ত চরিতা- 
খ্যায়কদের দ্বারা এই ঘটনাটী অতিরঞ্জিত হইয়! প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্রভুপাদ কিন্তু আমার কাছে ইহার অধিক্ক বলেন নাই।” প্ররুত পক্ষে 
তাহার বর্ণিত বিষয়টীই অসুস্পূর্ণ। উহাতে প্রধান ছুইটী ঘটনাই পরিত্যক্ত 
হইয়াছে, এবং স্থান সন্বন্ধেও একমতা নাই । ১ম। চক্রারস্তে চক্রেশ্বর যখন 
কিছু জল মন্ত্রপৃত করিয়া উপস্থিত সকলের অঙ্গে ছিটাইয়া দিয়াছিলেন, তখন 
সেই স্থলে যে একটা শক্তি (স্ত্রীলোক ) বর্তমান ছিলেন, তাহার প্রতি সকলের 
মাতৃ-ভাবের উদয় হইয়াছিল। গোস্বামি-প্রভুর মধ্যে এ ভাব এতদূর প্রবল 
হইয়াছিল যে, তিনি অল্পবয়স্ক বালকের ন্যায় হামা গুড়ি দিয় সেই স্ত্রীলোকটার 
স্তন ধারণ করিয়! ক্তন্তপান করিয়াছিলেন । ইহাতে উক্ত স্ত্রীলোকটা 
গোস্বামি-প্রক্তর পিঠ চাপড়াইয়। বলিয়াছিলেন--“অগ্য হইতে তুমি জিতেন্দ্রিয় 
হইলে ।” ২য়। পরে এ স্ত্রীলোকটা এই দিন ছিন্নমন্তা সাধন-প্রক্রিয়! প্রদর্শন 
করাইয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বার নিজের মস্তক কাটিয়া বাম হস্তে 
ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহার গলদেশ হইতে রক্ত বহিরগিত হইয়া এই ছিন্ 
মন্তকের সুখ-বিবরে পতিত, হইয়াছিল । পরে চক্রের কাধা শেষ হইলে মস্তক 
যথাস্থানে অপিত হইবামাত্র তাহা! জোড়! লাগিয়া গিয়াছিল। আমি নিজে 
গোস্বামি-প্রতূর প্রমুখাৎ্চ যেরূপ শুনিয়াছিলাম, আমার পুস্তকে তাহাই অবিকল 
'বর্ণন! করিয়াছি । স্থান সম্দ্ধেও জগছন্ধু বাবু লিখিয়াছেন যে উহ? বুদ্ধগয়ার 
রান্তায় একটী মহাবীরের মন্দিরে ঘটিয়াছিল। আমি কিন্তু গয়না হইতে 
১৪।১৫ মাইল দুরবন্তী নিজ্জন “বরাবর? পাহাড়ে এই ঘটন। ঘটিয়াছিল বলিয়! 
গোস্বামি-প্রভৃর মুখে শ্ুনিয়াছিলাম। এত বড় একটী ব্যাপার প্রকাশ্ঠ 


রাজ-পথের পার্থে চক্র-সাধকগণ অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হইয়াছিলেন 
বলিয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না। 


যাহ! হউক, গোস্বামি-প্রতৃর নিকটে কিছুদিন থাকিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি 
দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কথা বলিতেন। কোন একটী অলৌকিক 
ঘটনা বলিবার সময়ে তাহার যে অংশ যিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না মনে 


করিতেন, তাহার নিকটে সেই অংশ বাদ দিয়া কথা বলিতেন।' এমনও দেখা। 
গিয়াছে তিনি আধ্যাত্মিক রাজোর কোন একটী কথা কাহারও নিকটে 
৷ বলিতেছেন, এন সময়ে কোন অবিশ্বাসী লোক সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্র, 

মূল কথাটা চাপা দিয়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। আবার একটা ঘটন! বর্ণন 
করিতে গিয়া কোন সময় তাহ! পাচ মিনিটে শেষ করিয়াছেন, কোন সময়ে বা 
আধ ঘণ্ট] ধরিয়! বিষয়টা বর্ণন করিয়াছেন। এতদবস্থায় বিভিন্ন ভাবের 
পৃথক পুথক বাক্তির নিকটে কথিত বিবরণের মধ্যে কিছু কিছু তারতম্য হওয়া! 
অবশ্সাবী। এখন শ্রীযুক্ত সগবছধু বাব যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, তাহার 
অতিরিক্ত গোস্বামি-প্রভু সঙ্ধদ্ধে কেহ কিছু লিখিলে অখবা বলিলে, তাহাকে 
অতিরঞ্জনকারী, কাল্ননিক ইত্যাদি আখ্যা প্রণান কর! তাহার পক্ষে কতদূর 
সঙ্গত কাধ্যি হইয়াছে সন্ৃদয় পাঠকবর্গ তাহার বিচার কবিবেন। 


৫ | শ্রীযুত জগদ্ন্ধু বাবু তীহার গ্রস্থে কেবল মতপ্রণীত গোস্বামি-প্রতৃর 
সাধনা ও উপদেশের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। জিনি 
এই প্রসঙ্গে শ্রপ্রীযোগমাক়্াঠাকুরাণী নামক আমার পুথক একথান। গ্রস্থেরও তীত্র 


সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা গোস্বামি-প্রহুর সহধর্শিণী প্ীপ্ীমতী যোগমায়। 
দেবীর জীবন-চিত্র । 


এই সম্বন্ধে তিনি তাহার গ্রন্থের ৩৪৮ পৃষ্ঠার পাদটাকায় লিখিএ'চেন 


গোস্বামি-পাদের অন্যতম জীবনী-লেখক কাবু অমুতলাল গপ্ত ভগবতী যোগমায়া দেবীর যে 
একখানি ক্ষুপ্র জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, হ'হাতে তিনি তাহার কনেখঃ ত্যাগ সম্বন্ধে এইরূপ 
লিখিয়াছেন--“গোম্বস-প্রভু-_( যোগমায়া দেবীকে বলিতেছেন ) দেখ, পীবৃন্দাবনে শ্থাড়া- 
স্থাড়ীদিগের (ভরষ্টাচারী বৈধব বৈষবী দিগের ) অতন্ত্য প্রাহতাব! আমাদের দৃষ্টান্তে উহার 
আরও প্রশ্রয় পাইতে পারে। বিশেষতঃ শিষ্য দিশের মধ্যেও কেহ কেহ চোমার ভাব নুঝিচে ন! 
পাপিয়া অপরাধে ডুবিতেছে।এতদবন্থায় তোম।র সরিয়। পা ভিন্ন ( পরলোকে গমন করা ভিন্ন ) 
অন্য উপায় দেখিতেছি না । যোগমা়া দেবা_“তবে ভাহাত হউক আন্তস্থানে তিনি 
লিখিয়াছেন £-সহদয় পাঠক পাঠিকাগণ! আপনারা! ইতিহাস পুরাণে অনেক শার্থহ্যাগ, অনেক 
| অস্সবলিদানের নিষয় পাঠ করিয়াছেন । প£দবিয়োগ-বিধুরা অন্কে সঠানাবীর মৃতপত্তর সহিত 
চিতারোহণের কথ। ত্য 'গত আছেন। % *. কেন্ত শনস্ত সুখৈখয্যে জলাঞ্জলি প্রদানপুবলক 
সাঁতাদেবীর পাতাল প্রবেশের ন্তায়, কতিপ: এবোধ শিরের গুরুশন্থি-অবজ্ঞারপ অপরাধ হইতে 
নির্ধস্ত রাখিবার জন্ক জননী যোগমার়ার মত নিঃস্বার্থ অ.স্মরলিদানের এমন উচ্্ল দষ্টাস্ত আর 
কখনো দেখিয়াছেন কি? এ 
গুপ্ত মহাশয়ের কথাগুলি সম্পূর্ণ অমূলক | কল্পন! বা দলাদণির ভাব হইতে এই অলীক কথার 


উৎপন্তি 8: শিল্তগণের মধ্যে কেহই ভাহ'র নিকট এমন উৎকট অপরাধ করেন নাই, বাহার জন্য 
জননী যোগমায়ায় কলেবর পরিত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। * * ৭ মৃত বাবু 
শিব্যদিগের উপরে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়া গহিভ কার্ধ্য করিয়াছেন । তাহার ছুই চারিজন 
কল্পনাপ্রিক়্ বন্ধু, যাহারা সে সময়ে বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন না, তাঞ্চাদিগের কাল্পনিক অলীক 
কথায় উপর নির্ভর করিয়া সতীর্ঘগণের প্রাণে দারুণ ক্রেশ দেওয়! নিতান্তই অন্যায় হইয়াছে। 
কেবল অন্ঠায় নহে. তিনি এই দারুণ অসত্য এবং অপ্রিয় কথা লিখিয়! তাহাদের নিকটে অপরাধা 
হইয়াছেন। একথা সত্য হইলেও লেখা উচিত ছিল না--ইত্যাদি।” সমধিক আশ্চধ্যের 
বিষয় যে তিনি আমার গ্রন্থ সন্বদ্ধে এতগুলি কথা লিখিয়া, পরিশেষে নিজের 
শ্রস্থের গ্রস্থকারের নিবেদন” নামক ভূমিকার ৩/* পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন__ 
গ্রন্থ গিখিতে প্রবুষ্ধ হইয়া আমাকে অনেক অপ্রিয় সত্য থাক্য লিখিতে হইয়াছে । ব্যক্তি ব 
সপ্প্রদায়বিশেষের কুৎসা রটন! প্রবৃক্তিতে আমি এ কাধ্য করি নাই। কেবঙ্প সত্য প্রকাশের 
জন্য বাধ্য হইয়! আমাকে এই অপ্রীতিকর কাণ্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে । কাহারও জীবন- 
চরিত লিখিতে প্রবুন্ত হইয়া তাহার জীবনের ষথার্থ ঘটনাবলী গোপন কর সর্ধবথ অকর্তব্য 
ইত্যার্দি। তাহার নিজের জন্য একরপ ব্যবস্থা? অপরের জন্য অন্যবূপ ব্যবস্থা । 
রহস্য মন্দ নয় ! 

বস্ততঃ এ সম্বন্ধে আমি কল্পনা করিয়! বা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোকের মুখে শুনিয়। 
কিছু লিখি নাই । শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর পরলোক "গমন সম্বন্ধে যাহা 
কিছু লিখিয়াছি, তাহা প্রভূপাদ যোগজীবন গোস্বামি-মহাশয়ের মুখে শুনিয়া 
লিখিয়াছি। এবং যাহা লিখিয়াছি তাহাঁও অতি সংক্ষেপে ও সংযতভাবে 
এবং উহাতে কাহারও নাম ধাম উল্লেখ করি নাই, পাছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ 
মনঃক্েশ পান। শ্রীশ্রীমতী যোগমায়া দেবীর মহত্ব প্রকাশই উহার 
একমাত্র উদ্দেশ্য । শ্মশানবাসী সদাশিবের গৃহিণী সাক্ষাৎ পার্বতী দেবীর 
সায় তাহার অত্যুচ্চ ভাব গ্রহণ ক;রতে অসমর্থ হইয়া যে ছুই চারিজন 
ব্যক্তি, তিনি সন্গ্যাসী স্বামীর নিকটে অবস্থান করতঃ তাহার সেবা-শুশ্রয! 
করিতেন বলিয়া তাহার প্রতি দোষারোপপূর্ধবক তাহার মনে দারুণ ক্লেশ 
প্রদান করিগ্ভাছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাদের মধ্যে ছুইজন সতীর্থকে অনুর- 
দশিতা-নিবন্ধন এরূপ অন্যায় কাধ্যের জন্য ঘোর অনুতাপ করিতে হইয়াছে 
আমি.অবগত আছি। তাহারা আমারই নিকট এক্ধপ অন্গৃতাপ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । আর উক্ত গ্রন্থের পাঙুলিপি আমি যোগমায়৷ দেবীর 
মাতৃদেবী হ্বরগায়। মুক্তকেশী দেবী ও কণ্যা শ্রীমতী শান্তিস্থধা দেবীকে ( জগ্বন্ধ 
নাবুর পত্ধীকে) পাঠ করাইয়া শুনাইয়়াছিলাম এবং গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে উহার 


একখগ্ড শ্রমত্তী শাস্তিস্থধাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলাম। তাহারা উভয়েই এ 
বিষয়টা সম্পূর্ণ অগুমোদনই করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত জগমববনধু বাবু লিখিয়্াছেন-_ 
“তাহাঙ্ছিগের কাল্পনিক অলীক কথায় উপরে নির্ভর করিয়। সতীখগণের প্রাথে দা ণ রেশ দেওয়া 
( অম্ৃতবাবুন্ধ ) নিতান্তই অন্ঠায় হইয়াছে । কেবল অন্যার নে । তিনি তাহাদের নিকটে জপয়াধী 
হইয়াছেন- ইত্যাদি। আমার গ্রন্থ আজ 5১০ বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। 
কিন্তু এযাবত একটা সতীর্থও উহার জন্য আমীর উপরে কোনরূপ দোষারোপ 
অথব। বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই । জগদ্বন্ধু বাবু নিজেও করেন নাই। 
তাহারা আমাকে এ কাধ্যের জন্য অপরাধী সাবাস্ত করা দূরে থাকুক, বরং 
এঁ ঘটনা হইতে তাহাদের অনেকে শ্রীশ্রীধোগমায়। দেবী ও গোস্বামি-প্র 
উভয়েরই অসাধারণ শিষ্তবৎসলতা! ও অলোকসামান্ত স্বার্থত্যাগের পরিচয় 
পাইয়া আমার নিকট কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছেন । তবে আজ দশ বৎসর 
পরে একমাত্র শ্রযুত জগছন্ধু বাবুর আমার উপরে এইরূপ অযথা গালিবধণের 
কারণ কি, কোন্‌ স্থানে আমি তাহার নিকটে অপরাধ করিলাম, তাহা তিনি 
আমাকে দয়া করিয়া বুঝাইয়! দিবেন কি? তিনি মত্প্রণীত যোগমায়া 
ঠাকুরাণীর জীবনী সম্বন্ধে এইভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যিনি ধাহাকে দেখেন 
নাই, তাহার সঙ্থন্ধে তাহার কথা যিশ্বামযোগা হইবে কি প্রকারে? ইতিহাস 
কিন্তু এ কথার সমর্থন করে ন!। শ্রীমৎ্ কবিরাজ গোস্বামীও মহাপ্রতুকে 
দেখেন নাই। কিন্ত তাই বলিয়া কি তাহার গ্রস্থ জনসমাজেব বিশ্বাস 
উৎপাদন করিতেছে না? আর গোস্বামি-গ্রভুর নিকটে দুইদিন বেশী 
থাকিলেই বেশী জানা যায়, একথা বাহ ক্রিয়া-কলাপাদি সঙ্বদ্ধে সত্য হইলেও, 
আধ্যাত্মিক রাজ্যের বিষয় সঙ্ঘদ্ধে একেবারেই প্রযুজা হইতে গারে না। 
শ্রীা, স্ুদাম প্রতি ভগবানের নিত্য সহচর হইয়াও তাহার রাসলীন! 
সম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না। এমন কি, মা যশোদা, পিতা নন্দও তাহা 
জানিতে পারেন নাই । জগদ্ন্ধু বাবু তাহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে তাহার সন্ধে 
গোস্বামি-প্রভূর অত্যধিক কৃপা ও ন্নেহব্যগ্তক যে সকল কথা লিখিয়া গৌরব 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জানা উচিত ছিল যে, শিয্পদিগের প্রত্যেকরই 
ধররূপ কিছু না কিছু গৌরব করিবার বির আছে। কিন্তু তাহ! নিজ্পের 
মুখে প্রকাশ্তে ব্যক্ত করিবার বিষয় কি? 

পরিশেষে একটা মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া এই অগ্রীতিকর প্রবন্ধের! 
উপসংহার করিব। ৬নাম-্রক্গ স্থাপন ও তাহার পূজা-প্রতিা গোস্ামি | 





প্রতুর গীবনের একটা প্রধান ঘটনা। কিন্তু এ সম্বন্ধে শ্রীঘূত জগদন্ধু 
বাবুর অক্সতা দৈখিলে অবাক্‌ হইতে হ্য। তিনি তাহার গ্রস্থের ৪০৬ 
পৃষ্ঠায় ৬নাম-ব্রক্ম স্থাপনের কথাটী মাত্র উল্লেখ করিয়া পাদটিকায় 
লিখিয়াছেন :-_ 
“হরেনাম হরেনণম হরেনণমৈব কেবলম্‌। 
কলৌ নান্ত্েব নান্ত্যেব নাস্তোব গতিরন্যথা ॥ 
নারদীয় পুরাণের এই গ্লোকটি মুদ্রিত করিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন ; 
ইহাই নাম-্রক্ম।” 
নাম-ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্ধনাম একই কথা । নাম ও নামীর ( অর্থাৎ ধাহার 
নাম) অভেদত্ব হেতু এস্থলে নামই বিগ্রহরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন । 


“নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরপ | 
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ 11” 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য । 


ইহাই নাম-ত্রন্ষের মূল তত্ব । এখন জগদন্ধু বাবু কর্তৃক উদ্ধৃত নারদীয় 
পুরাণের এ প্লোকটি নাম-ত্রহ্ম হয় কি প্রকারে % উহা কি ক্রহ্ষবাচক কোন 
নাম? উহাত কলিষুগে হরিনাম সাধনের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক একটি শ্লোক 
মাত্র! তিনি এতদিন গেগারিয়া আশ্রমে বাস কৰিয়া ৬নাম-ব্রন্দের পুজ। 
পরিদর্শন করিলেন ( গেগারিয়া ভিন্ন অন্ত্রও তিনি এ পূজা দর্শন করিয়া 
থাকিবেন ), কিন্তু একটি দিনও কি ৬নাম-ত্রন্মের চিত্রপটখানির প্রতি 
তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই? গোম্বামি-প্রকূর সহিত এতকাল ৰাস করিয়া, 
তাহার ধর্ধের একজন শ্রেষ্ঠ তত্ববেত্তা ও প্রচারক হইয়া তত্প্রতিষ্ঠিত ৬নাম- 
ব্রদ্ধ সঞ্ঘদ্ধে তিনি এতই অজ্ঞত| পোষণ করেন! (৬নাষ-ব্রন্মের প্রতিনিধিও 
তাহার পৃজাঁপদ্ধতি মত্প্রণীত গ্রন্থে ভুষ্টবা)। গ্রস্থপ্রতিপাদ্য দেবতার 
মহিমা ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্য লইয়া গ্রস্থ লিখিতে গেলে এইরূপ বুদধি- 
'বিপধ্যয়ই ঘটে বটে । কারণ বিন্দুমাত্র আমিত্ব থাকিতে কি স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত 
করা যায়? 

ষাহা-হউক এই অপ্রীতিকর আলোচনা করিতে হইল বলিয়া আমি 
নিদ্বাত্ত লজ্জিত ও ছুঃখিত। আমার অধিকতর দুঃখের কারণ এই যে, তিনি 
যে কয়েকটি স্থানে আমার গ্রন্থের ভূল বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 


সাহার একটি স্থলেও আমি সংশোধন করিবার কিছুই পাইলাম না, পাইলে 
অবনতমন্তকে তাহা সংশোধন করিয়া লইতাম। ইভঙংপূর্কে ধাহার! দয়! 
কৃরিয়। সম্ভাবের সহিত আমার গ্রস্থের যে সকল ভূলত্রাস্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহ! আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্বে আনন্দসহকারে সংশোধন করিয়! লইয়াছি। 
্্ীূত জগদন্ধু বাবু ঘি তাহার গ্রন্থ মুত্রিত করিবার পর্বে 'আলোচা বিষয় 
সগ্ধদ্ধে একটিবারও আমার সহিত সংবাদ আদান-প্রদান করিতেন, তাহা হইলে 
তাহাকে অপর গ্রস্থকারদের সম্বন্ধে একূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া তাহার 
নিজের পবিত্র গ্রন্থের কলেবরে কালিমা লেপন করিতে হইত না, এবং 
আমাকেও উহার প্রতিবাদকল্পে এই অপ্রীতিকর আলোচনা করিয়া লেখনী 
অপবিত্র করিতে হইত না ।” 


বিনীত নিবেদক-_ 
১৩৩০ সন, দাস গুপ্ত এও বেগ 
১৭ই আশ্বন। (81৩ নং কলেজ ই্রাট, কলিকাতা! । 


